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বিবিধ প্রসঙ্গ 


প্র'ণবান্‌ ধর্ম 

147 কান সমাঙ্গে গত ভারোখসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত 
সতীশসন্দ্র গকবতী প্রাণবান্‌ পমেবি যে বাদী শুনাইয়াছেন 
াঙ্গিকার 'এট মহাপপ্কটের ধিনে তাহ! মানুষকে সত্য 
পথের সন্ধান দিবে | আচার্ধ্য সতীশচন্দ্র বলিয়াছেন £ 

“প্রাণবান্‌, গতিশীল, সতেজ ধর্ম নানা ভাবে আপনার 
গ্াাবন্তার পরিচয় দেঘ্। তন্মধো একটি পরিচয় এই ঘে, 
এন্ধপণ বেরি আশ্রিত ঘাগষদের কাছে অতীতের চেয়ে 
বর্তমানের ও ভবিষ/তেত্র মূল্য অবিক। বর্তমানের কর্তবা 
কি, ৪বিশাতেৰ আহ্বান কোন্‌ দিকে, এ সকল তাদের 
কাছে গতীতের ম্বৃতির চেয়ে গুরুতর বিষয়। অতীতের 
শ্বতিতে অনেক. কলাণ-প্রেত্রনা, অনেক অন্থপ্রাণনের 
উপাদান থাকতে পারে । কিন্তু প্রানবান্‌ ধমেরি বাণী এই 
যে, সেই অভীত যদি মান্ুধের জীবনে বানের কর্তন গুপি 
সমৃচিতরূপে বহন করবার জন্য বল সঞ্চার করে, ভবিব্যতের 
আহ্বানের সম্মধীন হবার গন্য সাহদ ও উদ্যোগ সঞ্চার করে, 
তবেই তা সার্থক, নতুবা নয়। তানা করলে অতীতের 
গৌবব স্মরযের ফলে আম্মতপ্তি ও উদ্ভমহীনতা এসে আক্মার 
বলক্ষ্ন কবে। 

"এই জন্য প্রাবান্‌ ধমেরি প্রধান দৃষ্টি থাকে বর্তমানের 
9 ভবিধাতের দিকে, অতীতের নিকে প্রধান দৃষ্টি চ'লে 
যাওষা প্রাণবন্ত ক্ষয়ের প্রথম লক্ষণ । 

“অতীত ও বর্তনান সম্বন্ধে বিভিন্ন মনোভাবের দুইটি 
দৃষ্টান্ত আমাকে গ্রহণ করতে হবে। তন্মধ্যে অবাঞ্ছনীয় 
মনোভাবের দুষ্টান্তটি মহাকবি কালিদাসের উক্তি হ'তে 
গৃহীত, এজন্য আমার মনে বড় খেদ হচ্ছে। কালিদাসের 
কবিভার মাধুর্য চিরদিনের । তাহী কত যুগ ধরে মানুষ 
আম্বাদন করেছে, আজও করছে, ভবিষাতেও করবে। 


কিন্তু ভার যুগের মান্ষের মনের ছাপ তাঁর কবিতায় 
কধনও কখনও প্রসঙ্গতঃ এসে পড়েছে । রখুবংশে তার 
'আদর্ণ রাজা পিপীপ সম্থন্ধে তিনি বলছেন-- 

রেখামাব্রমশি ক্ষু্রাদামনোর্বজ্মনঃ পরম্‌ 

ন ব্যতীঘুঃ প্রজান্তন্ত নিয়ন্ক নেমিবৃত্তয়ঃ, 

অর্থাৎ দিলীপ এমন ভাল বাজা ছিলেন যে, মন্ুর সময় 
থেকে আরম্ভ ক'রে গাড়ী চলে চ'লে চাকার দাগে 
দাগে যে-পথ তৈরি হ'য়ে গিয়েছিল, তার শাসনে তার 
প্রজারা পে-পথ থেকে রেখা-মাব্রও এদিকে-ওদিকে যেত 
না। আঘাদের মনে প্রশ্ন আসে, নিলীপের যুগে কি তবে 
মানুষদের মনগুলি হ'রে গিয়েছিল জীবনহীন, অগ্রগতির 
প্রেরণায় ধকিত? তাই কি মহাকবির বনিত আদর্শ 
প্রজাদের লক্ষণ এই যে তাঁরা "নেশিবুত্তি' অর্থাৎ তারা 
চাকার দাগে-দাগেই চলে? কারণ যা-ই হোক, এই প্লোকটি 
পড়ে মনে বড ক্লেশ হয়। মাচুষগ্ুশির মধ্যে ষেন 
অগ্রগতি নাই, স্বীয় যুগের প্রতি শ্রদ্ধা! নাই, ভবিষ্যতের 
দিকে দৃষ্টি নাই । এক কাল্পনিক অতীতের উপরেই যেন 
তাদের আস্থা । 

“কোন জাতি ব। কোন মানবমণ্ডলী যখন অবনতির 
পথে চলে, তখন তার মধ্যে সে-অবনতির কতকগুলি 
চিহ্ন প্রকাশ পেতে থাকে । একটি চিহ্ন এই ষে তার মধ্যে 
অবসাদ আসে, তার অগ্রসর হবার প্রবৃত্তি হ্রাস হ'তে 
থাকে । আর একটি চিহ্ন এই ষে, নিজের সেই উদ্যোগ- 
হীনতাকে আবরণ করবার জন্য সে স্বীয় যুগকে ও পারি- 
পাশবিক অবস্থাসকলকে নিন্দা করতে আরম্ভ করে। কলি- 
যুগের নিন্দা ও কাল্পনিক এক সত্যযুগের প্রশংসা জাতীয় 
জীবনের অবসাদেরই পরিচায়ক ।* 


২ প্রবাসী 


পাপা সপাং 


সস পাসপিসপিসিসশাস্পি 


তাজা ধর্মের লক্ষণ 
“এখন ভারতপ্রসিদ্ধ মহাকবি কালিদীসের উক্তির সঙ্গে 
তুলনা করুন, বাংলার. প্রাদেশিক লেখক নরোত্বম দাসকে । 
তিনি অতি নম্র প্রকৃতির মান্য ছিলেন। কিন্তু তিনি 
আবিভূতি হয়েছিলেন ঠতন্তদেবেব তাজা ভক্তি-আন্দো- 


লনের ফুগে। সেই তাজা ধের প্রেরণা লাভ ক'রে তিনি - 


সাহসের সঙ্গে লিখলেন-_ 
“প্রণমিহ কলিষুগ সর্বযুগসার, 
হরিনাম সঙন্থীর্ভন যাহাতে প্রচার 1৮ 


তার সময় পর্বস্ত ভারতে যা ছিল চিরনিন্দিত, সেই কলি- 
যুগকে, অর্থাৎ স্বীয় যুগকে, নরোত্ম দাস করলেন প্রণাম । 
তাজা ধর্মের এই লক্ষণ। তাজা ধর্ম স্বীয় যুগকে শ্রদ্ধা 
করে; স্বীয় যুগে সে কিছু কর্তব্য সম্মুখে দেখতে পায়। 
তাজা! ধর্ম আশাশীল, সে আশাপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে ভবিষ্যতের 
দিকে তাকায় । তাজ! ধর্মে আদর্শ থাকে ; তাজা ধের 
মানুষগুলি অনুভব করে, তাদের কিছু করবার আদর্শ 
আছে, কিছু হবার আদর্শ আছে ।” 

আচাধ্য সতীশচন্দ্র দেখাইয়াছেন, তাজা ও 'প্রাণবান্‌ 
ধর্মের লক্ষণ এই যে, এ ধর্ম জীবনগত। এই ধর্ম 
মান্ষের সমগ্র জীবনকে, অর্থাৎ বুদ্ধি, জ্ঞান, হৃদয়, বাসনা- 
কামনা, রুচি, অভ্যাস প্রভৃতি সম্বলিত সমুদয় মানুষটিকে 
উন্নত ও বিকশিত করে। এই ধর্মের দৃষ্টি মানুষের 
অন্তঃগ্রকৃতির দিকে, বাহা অনুষ্ঠানের দকে নয়। তাজা! 
ধর্ম মনষ্যত্থের ধর্ম। এই ধর্মের আশ্রয়ভূমি মানুষের 
অন্তরে বটে; কিন্তু মানব-অস্তরের নকল অংশ, সকল ভাব 
এ ধর্মকে সম্যক্রূপে প্রকাশিত করিতে পাবে ন|; যেখানে 
মনুষ্যত্বের উদ্রেক ও উদ্দীপনা হয়, সে সকল অংশ ভালই 
পারে। তাজা ধর্ম এই শিক্ষা দেয় যে কেবল ঈশ্বরের মনন 
ও পৃজাকেই যেন তার উপাসনা বলে মনে করা না হয়। 
ঈশ্বরকে ভালবাসা এবং তার প্রিয় কার্য সাধন করাও 
তীর উপাসনা-ই। সমাজের কল্যাণের জন্য মানব-প্রাণে 
আত্মোৎসর্গের ভাব জাগরিত করাই ধর্মের প্রধান মূল্য। 
জীবের জীবনে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত নিরস্থর নান! 
চ্যালেঞ্ আসে । যুদ্ধবিগ্রহে, প্রান্তিক বিপর্ধ্যয়ে “মঙ্গল 
কোথায়? বলে দার্শনিক প্রশ্ন গ্রাণবান্‌ ধর্ম তোলে না, 
হায় কি হ'ল” বলে বিমূঢ়-ব্হ্বলও সে হয় না। এরই 
মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে ঈশ্বরের চ্যালেঞ্জ আসে, 
"ওঠ, জাগ, এ অবস্থায় কি কতবব্য তা ভাব, এবং 
তা করবার জন্ত বদ্ধপরিকর হও |” অকুষ্ঠিত চিত্তে সর্ব 


১৩৫০ 
অবস্থায় ঈশ্বরের এই আহ্বান স্বীকার করাতেই মানুষের 
মনুষ্যত্ব । পি 


ভারত-সরকারের নৃতন সেলাম 
ভারত-সরকারের গত ১১ই সেপ্টেগ্র তারিখের গেজেটে 
প্রকাশ, গবন্মেন্ট এবার এক নৃতন সেল্সাসে হস্তক্ষেপ 
করিয়াছেন। ভারতরক্ষা-আইনের ২৪ক ধারার বলে 
ভারত-সরকার ব্রিটিশ ভারতের সর্বত্র কোথায় কত জন 
এশিয়াটিক বিটিশ প্রজা” ব্রন্ষদেশ, মালয় প্রভৃতি স্থান 


* হইতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাহার গণনা আরম্ত 


করিয়াছেন। এই গণনা-কাধ্যের জন্য যে প্রশ্্োত্তরমাল! 
রচনা কর! হইয়াছে তাহার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য £ 

১। ব্রহ্ম-মালয় প্রভৃতি স্থানে উপাল্জনের পন্থা কি 
ছিল? 

২। বর্তমানে আয়ের পথ কি? 

৩। জীবিকা উপার্জনের বর্তমান উপায় কি স্থায়ী 
না অস্থায়ী? 

৪। ব্রহ্ম মালয় প্রভৃতি হইতে আগত কত জন 
পোষ্য আছে? 

৫। পড়াশুনা কত দূর হইয়াছে? 

এই নৃতন আদেশের [16 48186077108 
[7908998 ( 09089৪ ) 0791 1949 ] দুইটি তাৎপধ্য 
আছে। প্রথমতঃ এংলো-বন্মান, এংলো-মালয়ান প্রভৃতিকেও 
এংলো-ইণ্ডিয়ান এবং ইউরোপীয়ানদের ন্যায় বিশেষ 
সথবিধা দানের জন্য সকলকে এক পর্যায়ে ফেলিয়া একটি 
ংলো-এশিয়াটিক শ্রেণী স্বপ্টি কর! হইয়াছে । ইউরোপীয়ান- 
দের পুত্র প্রপৌত্র প্রভৃতি বংশধরেরা ভিন্ন (7০06 ৮678 
০ 0/0101১98 906806106 117 02) 10819 116 ) অপর 
সকলেই, অর্থাৎ খাঁটি ইউরোপীয়দের দৌহিত্র প্রভৃতি 
কন্তার দিকের বংশধরেবাও এই নৃতন আদেশের স্থযোগ 
লাভ করিতে পারিবে। ভারতবর্ষে অথবা ভারতের 
পূর্বদিকে এশিয়ার যে-কোন দেশে ইউরোপীয় সংমিশ্রণে 
যাহারাই জন্মগ্রহণ করিবে অথবা স্থায়ী ভাবে বাস করিবে, 
তাহারাই হইবে এশিয়াটিক ব্রিটিশ প্রজা । মধ্য-এশিয়া 
বা আফ্রিকায় ব্রিটিশ-সংমিশ্রণে জাত যে-কোন ব্যক্তি 
অতঃপর এদেশে আসিয়া স্থায়ী ভাবে বাস করিতে আরম্ত 
করিলে সেও এংলো-ইগ্ডিয়ানদের সমান সুবিধা ভোগ 
করিতে পাইবে। 
 স্থবিধাটাও নেহাৎ তুচ্ছ নয়। ১৯৪২-এর ২৪শে 
সেপ্টেখ্বর . কেন্ত্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রধুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র 


কার্তিক বিবিধ প্রসঙ্-_ দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয় টে কমিশনার নিয়োগের প্রস্তাব 
নিষ্বোগীর প্রশ্নের উত্তরে মিঃ আনে যে উত্তর দিয়াছিলেন, 


তাহার সারমর্ম হইতেই ব্রহ্ম-মালয়-আগত এংলো-ইত্ডিয়ান, 
এংলো-বন্ধান ও ইউরোপীয়ানদ্রের প্রতি ভারত-সরকারের 
অন্থুগ্রহ বুঝ! ষাইবে 

্রক্ম মালয় প্রস্তুতি হইতে আগত নিয়লিখিত ব্যক্তিগ্ণকে ভারত 
সরকারের নিজম্ব এবং অধীনস্থ বিভাগ-সমূহে উচ্চপদে নিযুক্ত কর! 
হইয়াছে ঃ 

ভারতীয় 

এংলো-ইত্ডিয়ান এবং ডৌমিসাঁইল ইউরোপীয় 

এংলো-বর্দীন 

ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা 

অন্যান্ 


8৮০ 
৫৮ 
১০৩ 
১২৪ 
৯৩ 


মোট 


ইহা ভিন্ন প্রার্দেশিক সরকারেরা কে কত জন “এশিয়াটিক 
ব্রিটিশ প্রজা” ও ভারতীয়কে আশ্রয় দিয়াছেন তাহাঁর হিসাব 
পাওয়া যায় নাই । খাটি ভারতবাসী যাহারা আসিয়াছে, 
তাহাদের তুলনায় এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা খুবই কম, 
অথচ অর্দেকেরও অধিক উচ্চপদ ইহারা দখল করিতে 
পারিয়াছে। 


১০৫৮ 


০০০ 


আমরা কি সভ্য দেশে বাঁস করিতেছি ? 

বাংলার ছুভিক্ষ সম্বন্ধে ্েট্সম্যান পত্রিকায় সম্প্রতি 
কয়েকটি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে । তন্মধ্যে একটির লেখক 
জানাইতেছেন যে তিনি বালীগঞ্জ ট্েশনে একটি মৃতদেহ 
পচিবার উপক্রম হইয়াছে দেখিয়া উহা সরানো! হয় নাই 
কেন সে বিষয়ে অনুসন্ধান করেন। হিন্দু সকার-সমিতিকে 
টেলিফোন করিয়! তিনি জানিতে পারিলেন ষে পিসের 
ছাড়পত্র ভিন্ন শব সরাইবার উপায় নাই। অতঃপর 


. বালীগঞ্জ থানায় ফোন করিলে তাহাকে ফাড়িতে টেলিফোন 


করিবার পরামর্শ দেওয়া হইল। এইরূপে টেলিফোনে 
প্রাপ্ত উপদেশ অনুসারে ফ্াড়ি এবং আরও কোন কোন 
স্থানে ফোন করিয়া হতাশ হইয়া তিনি ছ্রেটসম্যান- 
সম্পাদককে পত্র লিখিয়া সমস্ত ঘটনা! জানাইয়াছেন এবং 
প্রশ্ন করিয়াছেন, “আমরা! কি সভ্য দেশে বাস করিতেছি ?” 

আমরা সভ্য দেশে বাস করিতেছি কিনা এ বিতর্ক 
না তুলিলেও এটা নিঃসন্দেহ যে, বাংল! দেশ ও ভারতবর্ষ 
এখনও ধ্রিটিশ সাম্রাজ্যেরই অস্ততূন্ত। বাংলা দেশের 
শাসনকতণ সর্‌ জন হার্বার্ট এবং তাহার প্রিয় প্রধান মন্ত্রী 


. সর্‌ নাজিমুদ্দীনের শাসনগুণে স্থবে বাংলায় মুড়ির ধর 
 মিছরির সমান নয়, দ্বিুণ--এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করিলে 


্ঃ 


ট্রেটসম্যানের পত্রপ্রেরক সভ্য দেশে বাস ব্িততছেন রি 
না এ প্রশ্ন তূলিতেও হয়ত লজ্জা! পাইতেন। 


দক্ষিণ-আক্রিকায় ভারতীয় ট্ড কমিশনার 
নিয়োগের প্রস্তাৰ 

দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারত-সরকারের প্রতিনিধি সর্‌ 
সফাৎ আমেদ খা ভারতবর্ষের সহিত দক্ষিণ-আফ্রিকার 
বাণিজ্যের উন্মতিকামনায় একজন ট্রেড কমিশনার 
নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছেন। ' স্মাট্‌স-গবন্মেণ্টের 
ভারতীয় বিতাড়ন বিলের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে তীব্র অসস্ভোষ 
লক্ষ্য করিয়া ভারত-সরকারও একটু প্রতিবাদ করিয়া- 
ছিলেন বটে, কিন্তু সরকারী প্রতিবাদে আন্তরিকতার অভাব 
তখনই বেশ অনুভূত হইয়াছিল। প্রবাসী ভারতবাসীদের 
প্রতি এত বড় অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে মৌখিক প্রতিবাদ 
ভিন্ন তাহারা আর কিছুই করেন নাই, ভারতীয়-বিতাড়ন- 
আইন প্রত্যাহারে দক্ষিণ-আফ্রিকাকে বাধ্য করিবার কোন 
চেষ্টাই তাহাদের দ্বারা হয় নাই। এই অন্তায় আইন পাকা 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-আফ্রিকার সহিত ভারতবর্ষের 
বাণিজ্য-সম্পর্ক দৃঢ়তর করিবার প্রস্তাব করিয়া লর্ড লিন- 
লিথগোর গবন্মেন্ট প্রমাণ করিয়াছেন যে, প্রবাসী ভারত- 
বাসীর স্বার্থ সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণরূপে উদ্দাসীন। দক্ষিণ 
আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের মতেও বাণিজ্যক্ষেত্রে গ্রতিশোধ- 
মূলক ব্যবস্থাই স্মাটুস-গবন্মেন্টকে যুক্তিসঙ্গত কথা শুনাই- 
বার একমাত্র উপায়। ভারত-সরকারও ইহা! না জানেন 
এমন নহে। দক্ষিণ-আফ্রিকার সহিত বাণিজ্য বন্ধ হইলে 
ভারতবর্ষের ক্ষতি হইবারও কথা নয়, যুদ্ধ-গ্রচেষ্টায় কোন 
রূপ বাধাও ইহাতে হইবে নাঁ। দক্ষিণ-আফ্রিকা ভারতীয় 
কংগ্রেসের ভারতস্থ প্রতিনিধি মিঃ এম. এ. জাদোয়াৎ এবং 
স্বামী ভবানীদয়্ালের বিবৃতি হইতেও ইহাই বুঝ যায় £ . 

, "দক্ষিণ-আফ্রিকার বিরুদ্ধে ব্যবসা-সংক্রাস্ত প্রতিশোধ- 
মূলক ব্যবস্থা ব্যর্থ করিয়া দিবার চেষ্টা হইতেছে, এই সংবাদ 
বিশেষ উদ্বেগজনক | উহা! ডাঃ খারে কর্তৃক আহৃত নেতৃ- 
সশ্মিলনে স্থিরীকৃত হয় এবং কেন্দ্রীয় আইনসভায় উভয় 
পরিষদে অন্থমোদিত হয়। ভারতীয়-বিতাড়ন-বিল ভারত- 
বর্ষে বিশেষভাবে নিন্দিত হুইয়াছে। ভারতবাসীর মর্ধ্যাদা 
রক্ষার জন্য ভারতবর্ষ ইউনিয়ন গবন্মেণ্টের বিরুদ্ধে প্রতি- 
শোধমূলক ব্যবস্থা দাবি করিয়াছে। এখন এই কথা বলা 
হইতেছে ষে,.ভারতবর্ধ ষন্দি ওয়াটেন গাছের ছাল আমদানী 
না করে, তবে যুদ্ধ-গ্রচেষ্টায় বিশেষ ক্ষতি হইবে। এ কথা 

. সত্য নহে। -উত্তর-ভারতের ট্যানারীগুলিতে এই ছাল 


৪ প্রবাসা 


পাপা্পাপিপাসপাসপ 


পাপা ৩ পাপা টি পাাস্টি৮ী৯ এসপি 


ব্যবহৃত হয় না। দক্ষিণ-ভারতে ইহার ব্যবহার হয় বটে, 
কিন্ধ এখানে তাহার পরিবর্তে “বাবুলের ছাল ব্যবহৃত 
হইতেছে। ইহা সমানই উপযোগী। ব্যবসা-সংক্রান্ত 
প্রতিশোধমূলক বাবস্থাই ইউনিয়ন গবন্মে্টকে যুক্তি 
বুধাইবার একমাত্র উপায়।” 


চর / 
সরকারী আশ্রয়-কেন্দ্র খুলিবার প্রস্তাব 

মকম্বল হইতে কলিকাতায় খাগ্ঠান্বেষণে আগত সহ 
সহন্র নরনারী শিশু বৃদ্ধকে আশয়দানের জন্য বাংলা-সরকার 
কলিকাতার বাহিরে কয়েকট আশ্রয়-কেন্দ্র খুলিবার প্রস্তাব 
করিয়াছিলেন । যথারীতি একটি পরিকল্পনাও রচিত হইয়া: 
ছিল এবং সাড়ম্বরে সরকারী দপ্তরথানায় এক সাংবাদিক 
বৈঠকে উহা ব্যাখ্যা করা বাদ যায় নাই। বৈঠকে রাজন্ব- 
সচিবকে অনেকগুলি প্রশ্ন করা হয়। প্রশ্নগুলির উত্তরদান- 
প্রসঙ্গে মন্ত্রী মহাশয় ব্যক্তিগত এবং সরকারের তরফ হইতে 
এই আশ্বাস দেন যে গ্রামে তাহাদিগকে খাওয়াইবার জন্য 
বিনামূল্যে অন্নসত্র খুলিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিয়! 
তাহাদিগকে আশ্রয়-কেন্ত্র হইতে অপনারিত করা হইবে 
না। তিনি আরও বলেন যে, ছুঃস্থগণকে অপসারিত করার 
পূর্বে তাহাদের শারীরিক স্থস্থতার বিষয়ও দেখা হইবে। 

যাহাতে দুঃস্থদিগকে এমন কোন অঞ্চলে সরাইয়৷ লওয়া 
না হয় যেখানে তাহাদের পারিবারিক এবং সামাঙজিক বন্ধন 
কু হয়, শ্রীযুক্ত জে. কে. বিখান সেদিকে মন্ত্রী মহাশয়ের 
দৃষ্টি আকর্ধণ করিলে তিনি বলেন যে, এই কারণেই যে- 
সকল অঞ্চল হইতে তাহারা আপিয়াছে সরকার তাহা- 
দিগকে সেই সকল অঞ্চলেই প্রেরণ করিবার জন্য উৎস্থক। 

তাড়াতাড়িতে এক জেলার লোককে অন্ত কোন জেলার 
আশ্রয়-কেন্ত্ে স্থানান্তরিত করা হইবে কি না সে বিষয়ে একটি 
প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, ছুঃস্থগণকে . কলিকাতার 
আশ্রয়স্থলে আনার পর তাহাদিগকে স্ব-স্ব গ্রামের 
নিকটবর্তী কেন্দ্রে পাঠান হইবে । তিনি আরও বলেন, 
আশ্রয়-কেন্দ্রে এই সকল ছুংস্থকে খাওয়ান এবং 
সুচিকিৎসার ব্যবস্থা ছাড়াও যাহাতে তাহাদিগের প্রতি 
সহদয় বাবহার কর! হয় সেক্্ন্ত সরকার স্থানীয় বে-সরকারী 
প্রতিষ্ঠান গঠন করিবেন বণিয়া স্থির করিয়াছেন। 

উচ্টিখিত পরিকল্পনাটি কার্যে পরিনত করিবার অন্ত 
বে-সরকারী ভদ্র মহোদয়গণ বিভিন্ন সাহায্য-সমিতি ও 
সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত 
হইয়াছে। 

সভায় গুকাশ করা হয় যে, কলিকাতা কেন্দ্রে ছু:স্থগণকে 





১৩৫০ 


আনার কার্ধ্য আরম্ভ করা হইয়াছে এবং শুক্রবার অপরাহের 
পূর্বেই প্রায় ৫৭০ জন দুঃস্থকে আশ্রয়দান করা হইয়াছে । 
এই অতি সামান্য পরিকল্পনাটিও আজ পর্য্যন্ত কার্যে 
পরিণত করা হয় নাই। একদিন ৫৭ জনকে সরাইয়া 
লইবার পর আর এ বিষয়ে কোন সংবাদ প্রকাশিত হয় 
নাই। এই প্রকার কয়টি আশ্রয়-শিবির খোলা হইয়াছে, 
মোট কত লোক সেখানে আশ্রয় লাভ করিয়াছে ইত্যানি 
কোন বিশদ সংবাদই সরকার-পক্ষ হইতে বিজ্ঞাপিত হয় 
নাই। শহরের রাজপথে রৌদ্রে পুড়িয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া 
যাহারা মরিতেছে তাহাদের জন্য এরূপ অস্থায়ী আশ্রয়- 
শিবির আরও আগেই করা উচিত ছিল। পরিকল্পনা 
যদ্দি বা হইল, উহার কতখানি কার্যে পরিণত হইয়াছে 
বাঁংলা-নরকার এ সংবাদ দিতে পারিতেছেন না কেন? 
বাংলার বিপর্যস্ত অর্থ নৈতিক ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক অবস্থার 
কিরাইয়া আনিয়া দেশের স্থায়ী উন্নতি করিবেন, বর্তমান 
গবন্মেন্টের নিকট এ আশা কেহ করে না, কিন্ত বিপদের 
দিনে অস্থায়ী সাহায্যদানেও তাহাদের এ কু! ও অক্ষমতা! 


কেন? 


কেন্দ্রীয় রিলিফ ফণ্ড 

বাংলার প্রধান মন্ত্রী সরু নাজিমুদ্রীন ভারতের সবত্র 
দেশবাদীর নিকট এক আবেদনে বাংলার অদামরিক 
সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী যে “সেপ্ট1ল রিলিফ ফণ্ড" খুপিয়াছেন 
তাহাতে সাহাধ্য প্রেরণের অনুরোধ জানাইয়াছেন। অর্থ- 
সাহাষ্য কলিকাতার পোক স্্রীটস্থ পোপক-হাউসে সেন্টাল 
রিলিফ ফণ্ডের সেক্রেটরী মিঃ এ এশাহ আই-পি-এস-এর 
নিকট পাঠাইতে হইবে কিংবা সর্‌ নাজিমুদ্দীনের নিকট 
“সেপ্টাল রিলিফ ফণ্ড” চিহ্নিত করিয়া পাঠাইতে হইবে। 
খাগ্ঠ বা অন্তান্ত সাহায্য অসামরিক সরবরাহ বিভাগের 
ডিরেক্টরের নিকট ৭ নং চার্চ লেন, কলিকাতা ঠিকানায় 
পাঠাইতে হইবে । তিনি প্রয়োজন হইলে এই সমস্ত জিনিস 
আনাইবার অনুমোদন সংগ্রহ করিবেন। 

একটি কেন্দ্রীয় ধিলিফ ফণ্ডের অভাব অনুভব .করিয়াই 
নাকি সরু নাগ্রিমুদ্দীন এই বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। 
কিন্তু এজন্য সরকারী আওতায় স্বতন্ত্র ফণড খোলার কোন 
প্রয়োজন ছিল কি? বেঙ্গল রিলিফ ফণ্ডটিকে কেন্দ্রীয় ফণ্ডে 
পরিণত করিয়া উহার কর্মকতাদের উপর এই দায়িত্ব অর্পণ 
করিলে কি ক্ষতি ছিল? সর নাঙ্জিমুদ্দীনের গবন্মেন্ট বর্তমান 
ছুভিক্ষে সাহায্-দান-ব্যবস্থায় যে দীর্ঘত্রিতা, অনুরদর্শিতা, 
অযোগ্যতা ও অক্ষমতার-পরিচয় দিয়াছেন তাহার পর 


কার্তিক 


তাহাদের হাতে সরকারী অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিদের নিকট 
হইতে টাকা আগিলেও তাহা যথাযথ সাহায্যে পরিণত 
হুইতে কত দিন লাগিবে তাহ! সঠিক বলা অসম্ভব। 


সর্‌ স্থলতান আহমদের বক্ততা 

ভারত-সরকারের প্রচার-নচিব সরু স্থলতান আহমদ 
যুন্ধের বাৎসৰিক অনুষান উপলক্ষে এক বেতার-বক্তৃতায় 
বলিয়াছেন £ 

“্নাৎপীরা মনে করে যে জাম্ণান ব্যতীত কাহারও 
পেট ভরিয়া! খাওয়ার অধিকার নাই। সেজন্য ইউরোপে 
লক্ষ লক্ষ নির্দোষ নরনারী ক্লেশভোগ করিতেছে । জাপানও 
ভারতের অনুরূপ দুর্দশা করিয়াছে এবং সম্ভব হইলে আরও 
ভীঘণ অবস্থা স্যটটি করিবে। বাংলার পর্যাপ্ত খাগ্যের 
অভাব ও তৎসংগ্রিই ছুঃখকষ্ই আমাদের দেশে বৃহত্তম ও 
মর্বাপেক্ষা জরুরি আভ্যন্তরীণ সমস্যা । সেক্গন্য জাপানী 
চাউল-লুঠনকারীরাই দ্রায়ী। অতএব যে বৈদেশিক 
আক্রমশকারী ব্রহ্দেশকে ভারতের পক্ষ হইতে ছিনাইয়া 
লইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এদেশে বহু লোকের আশ1-ভরপা- 
স্থল ব্রঙ্ষের চাউল ফসল কাড়িয়! লইয়াছে, তাহার নিকট 
হইতে আমরা কোনরূপ সহানুভূতি প্রত্যাশা করিব না। 
আমরা মাত্র জাপানীদের আত্মসমর্পণ চাহি এবং আমরা 
তাহাদিগকে আত্মলমর্পণ করিতে বাধ্য করিব 1” 

জামেনী বা জাপান ভারতবর্ষ অধিকার করিলে ভারত- 
বাসীর ভাগ্যে যাহা যাহা ঘটিবে বলিয়া সব্‌ স্থলতানের ন্যায় 
উৎদাহী প্রগারবিবেরা এত দিন বলিয়া আনিয়াছেন, ইংরেজ 
রাজত্ব বর্তনান থাকিতেই -বাংলায় প্রতি দিন চক্ষের উপর 
সকলে সেই সব ঘটনাই প্রত্যক্ষ করিতেছে । দেশের 
বর্তমান ছুরবস্থার জন্য একমাত্র জাপানই দায়ী, জাপানকে 
আম্মসমর্পন করাইতে পারিলেই এই সমস্া চিরতরে দূর 
হইয়৷ যাইবে, এতটা ভরসা কয়ঙজনে করিতে পারিবেন 
জানি না। 


ছুিক্ষে কীথির অবস্থা 
মেদিনীপুর জেলার কাখি হইতে শ্রীযুক্ত অবস্তীকুমার 
* পাত্র ওরা সেপ্টেম্বরের 'যুগান্তরে” শিখিয়াছেন, 

“গত প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের পর হইতে মেদিনীপুরের কাখি 
মহকুমার অধিবালীদিগকে রিলিফ দিয়া সরকার এ পর্য্যন্ত 
বাঢ়াইয়া আপিতেছিলেন, গত ২০শে আগষ্ট হইতে গবন্মেন্ট 
উক্ক মহত্ুমার সর্বত্র রিলিফ বন্ধের আদেশ দিয়াছেন । 
"শুধু .শহরেই .প্রতি-দিন গড়ে ১৫1১৬ জন করিয়া 


বিবিধ প্রসঙ্গ দুতিক্ষে কীথির অবস্থা ্ 


মরিতেছে। গত ২১শে আগ রবিবার শহবের উপরেই 
২৫ জন মারা যায়। মফম্বলের ত কথাই নাই। এখন 
আর পোড়াইতে না পারিয়া মৃতদেহ ভাসাইয়৷ দেওয়া 
হইতেছে। ম্ধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা যথেষ্ট 
থাকিলেও, এত দিন ধরিয়া মৃত্যুসংখ্যার আধিকা ছিল 
ভিক্ষুকশ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু রিলিফ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় 
এবার মধ্যবিত্ত শ্রেণীও ভিক্কৃকশ্রেণীর অন্তর্গত হইল। 

৮ই মেপ্টেম্বর মেদিনীপুর বিলফ কমিটির সেক্রেটরী 
ডাঃ জি সি ভৌমিক ইউনাইটেড প্রেসের নিকট নিয়লিখিত 
বিবৃতি দিয়াছেন ঃ - | 

“তমলুক মহকুমার নন্দীগ্রাম হইতে বহু লোকের মারা 
যাওয়ার খবব পাওয়া গিয়াছে । অনাহার বা ম্যালেরিয়াতে 
ইনার! মারা যাইতেছে । পূর্ব-নন্দী গ্রামেই বেশী লোক 
মরিতেছে। মরা পোড়াইবার লোক না পাওয়াতে মৃত- 
দেহগুলি খালে ও বান্তায় ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে" 
চাউলের অভাবে অন্নসত্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছে । বহু লোক 
শয্যাগত হইয়া রহিরাছে। অবিলম্বে সাহায্য দরকার । 
স্থতাহাটায় অনাহারে দৈনিক ৩০ জন করিয়া মারা 
যাইতেছে । মহিষাদলে অনাহারে দৈনিক প্রায় ৭৫ জন 
মারা যাইতেছে । তমলুক শহরে দৈনিক 91৫ জন এবং 
তমলুক মহকুমায় প্রায় ৫* জন মারা যাইতেছে ।” 

৯ই“সেপ্টম্বরের আর একটি সংবাদে প্রকাশ, 

“কাথি মহকুমার অবস্থা দিনের পর দ্রিন অতি 
সাঙ্ঘাতিক হইয়া উঠিতেছে, মায়েরা দুপ্ধপোষ্য শিশুদিগকে 
বস্তায় ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেও কুষ্ঠিত হইতেছে না, 
প্রত্যহ শহরের রাস্তায় ৪৫ বছরের অস্থিকস্কালসার শিশুরা 
একা একা খাদ্যের জন্য খুরিয়া বেড়ায়, জিজ্ঞাসা করিলে 
তাহারা বলে যে, তাহাদের মাতাপিতার মৃত্যু হইয়াছে, 
অথবা শিশুদিগকে শহরে ফেলিয়া দিয়া! তাহারা কোথায় 
চলিয়া গিয়াছে। এই সকল শিশুর রক্ষক কেহ নাই, 
ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাস্তায় পড়িয়া যরিতেছে । শহরের 
রাস্তায় অনাহারে মৃত্যুসংখ্যা ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছে। 
গত আগষ্ট মাসে এই শহরের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে ১২৭ জন 
লোক অনাহারে রাস্তায় পড়িয়া মরিয়াছে। পল্লী-অঞ্চলের 
মৃত্যুসংখ্যাও ভয়াবহ ।”-যুগাস্তর 

বাংলা-সরকারের বাঙ্জেটে দুঠিক্ষ নিবারণের জন্থ 
সাড়ে তিন কোটি টাকা বরাদ্দ করিবার পরও কাখির 
এই ছুতিক্ষ প্রশমনের জন্য টাকা জুটিল না, ইহা! বিশ্বাস- 
যোগ্য নহে। অত ঝঞ্জার পর হইতেই মেদিনীপুরের 
প্রতি -বাংলা-সরকারের মনোভাবের তীব্র সমালোচন! 
হুইয়াছে। যতখানি .সাহাধ্য মেঙ্গিনীপুরকে করা উচিত 


এ প্রবাসী 


১৩৫০ 


পাপা পাপা পা পািপ৯৯ প৯ পা পাপা 


ছিল” তহি করা হয়নাই। এই জেলায় দুর্ভিক্ষ যখন 
করালমৃষ্ি ধারণ করিয়াছে সেই সময় হঠাৎ সেখানে 
সরকারী রিলিফ বন্ধ করা হইল কেন? কলিকাতা! কর্পোরে- 
শনের মেয়র রিলিফ ফণ্ডে মেদিনীপুরের নামে যে ৮০ 
হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল তাহ! অবিলম্বে একমাত্র 
মেদিনীপুরের জন্যই ব্যয় করিবার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। 


বর্তমান ছূর্ভিক্ষে নারী রক্ষার প্রয়োজন 

বাংলাই দুর্ভিক্ষে বহু জটিল সমস্যার মধ্যে একটি গুরুতর 
আকার ধারণ করিতেছে । পারিবারিক জীবন হইতে 
বিচ্ছিপ্ন বহু নারী, যুবতী ও কিশোরী আহারাম্বেষণে পথে 
-পথে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। ক্ষুধার জালায় কুলোকের 
প্ররোচনায় পড়িয়া ইহারা অবাঞ্ছনীয় জীবনযাত্তায় বাধ্য 
হইবে ইহা! আদৌ অস্বাভাবিক নহে। অনাথ বালকদিগকে 
আশ্রয় দানের একটু সামান্ত চেষ্টা হইলেও নারীদের আশ্রয়- 
দানের কোন ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া! আমরা! অবগত নহি। 
এই গুরুতর সমপ্যাটি আর উপেক্ষা করা উচিত নহে। 
নিথিল-ভারত মহিলা-সম্মেলনের কমিবুন্দ এদিকে মনো- 
যোগ দিতে পারেন। মৃহিলা-প্রতিষ্ঠানগুলিই এই কার্ধো 
অগ্রণী হইলে ভাল হয়। 


বরিশাল হিতৈষীর নিকট জামানত দাবি 

বরিশাল হিতৈষীতে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের জন্য 
এই পত্রিকাটির নিকট পাচ শত টাকা জামানত দাবি করা 
হইয়াছে । দশ দিনের মধ্যে এই টাকা দাখিল করিবার 
আদেশ দেওয়া! হইয়াছে ।- বরিশাল হিতৈষী দীর্ঘকাল 
ধরিয়া আপনার মতবাদের স্বাধীনতা রক্ষা! করিয়া আপিয়াছে 
এবং এজন্য সরকারের নিকট হইতে লাঞ্চনাও ভোগ 
করিয়াছে। এ আদেশ তাহার নিকট নৃতন নয়। সরকারী 
কোপ বরিশাল হিতৈষীর ন্যায় পত্রিকাকে কর্তবাত্রষ্ট 
করিতে পারিবে না, দেশবাসীর এই বিশ্বাসই তাহার শ্রেষ্ঠ 


পুরস্কার । 


বাংলা-নরকারের চাউল ক্রয় ১ 

১১ই সেপ্টেম্বরের যুগাস্তর পত্রিকায় নিম্নলিখিত মস্তব্যটি 
প্রকাশিত হয় ঃ ৰ 

"এসোসিয়েটেড প্রেসের মারফৎ প্রচার করা৷ হইয়াছে 
যে ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে গবন্মে্ট কলিকাতাতে ২৪২ 
টাকা মণ দরে ২ হাজার মণ চাউল খরিদ করিয়াছেন । 
চাউলের দর যখন কলিকাতায় ২০২ টাকা মণ ছিল, তখন 
. তাহা সাত-আট টাঁকায়.নামাইরার প্রতিজ্ঞা করিয়! ধাহাঁরা 


আস্কালন করিয়াছিলেন, তাহারাই আজ ২৪২ টাকা দরে 
চাউল কিনিয়া লোককে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন যে, 
চাউলের দর কমিতেছে। কিন্তু এই ২৪ টাকা মণ দরে 
হঠাৎ এক দিন ২৫ হাঁজার মণ চাউল খরিদের সংক্ষিপ্ত সংবাদ 
পাঠ করিয়া স্বতঃই কতকগুলি প্রশ্নের উদয় হয়, যথা--(১) 
এই চাউল কাহার নিকট হইতে খরিদ করা হইয়াছে, (২) 
চাউলটা আউস না আমন, (৩) কবে এই চাউল 
কলিকাতায় আসিয়াছে, (৪) বিক্রেতা কত দরে খরিদ 
করিয়াছিল, (৫) কত দ্দিন এই চাউল বিক্রেতার হাতে ছিল, 
(৬) এই চাউলের জন্য তাহার লাইসেন্স ছিল কি, 
(৭) লাইসেন্দ থাকিলে তাহার নিকট যে এই চাউল 
আছে তাহা সে জানাইয়াছিল কি, (৮) জানাইয়া থাকিলে 
কবে জানাইয়াছিল, (৯) না জানাইয়া থাকিলে গবন্মেণ্ট 
এই চাউলের সন্ধান কি করিয়া পাইলেন, (১০) বিক্রেতা 
স্বেচ্ছায় এই দরে গবন্মেণ্টকে চাউল দিয়াছে, ন! গবন্টেণ্ট 
এই দরে বিক্রয় করিতে তাহাকে বাধ্য করিয়াছেন, (১১) 
এই চাউল অসামরিক না! সামরিক বিভাগের জন্য খরিদ 
কর! হইয়াছে? আশ! করি, গবন্মেন্ট অবিলম্বে এসো- 
সিয়েটেড প্রেসের মারফৎ এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়া 
অকন্মাৎ এভাবে ২৫ হাজার মণ চাউল খরিদ করার সংবাদ 
প্রচারের প্রকুত তাত্পধ্য জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিবেন। 
অন্যথায় এই প্রচারকাধ্য নানা সন্দেহ উদ্রেক করিবে ।” 

ইহার চার দিন পর ১৫ই সেপ্টেম্বর যুগান্তর আবার 
লেখেন, 

“কয়েক দিন আগে প্রচারিত হইয়াছিল যে, ৯ই সেপ্টেম্বর 
তারিখে বাংলা-সরকার ২৪২ টাকা মণ দরে ২৫ হাজার 
মণ চাউল খরিদ করিয়াছেন । ১০ই সেপ্টেম্বর হইতে 
যে চাউলের উচ্চতম মূল্য ২৪২ টাকা হইবে ইহা পূর্বেই 
ঘোষিত হইয়াছিল । এমতাবস্থায় এক দিন আগেই এ দরে 
চাউলপ্রাপ্তির সংবাদ যে একটা স্্‌সংবাদ তাহাতে সন্দেহ 
নাই। কিন্তু এ সংবাদটি প্রচার করার উদ্দেশ্য কি তাহা 
আমরা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া- 
ছিলাম। প্রশ্ন কয়টির উত্তর পাওয়া যায় নাই। ইত্যবসবে 
জনৈক পত্রপ্রেরক আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, উক্ত নই 
তারিখেই নাকি সরকারের তরফে মল্লিক স্্রাটের এক গদিতে 
বসিয়া ২৯২-৩০২ টাকা মণ দরে বহু চাউল এবং এ 
তারিখেই টালিগঞ্জের কোনও এক রাইস মিল হইতে ২৮1০ 
মণ দরে ছয় শত মণ চাউল খরিদ করা হইয়াছে । কথাটা 
"সত্য হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, একই দিনে সরকার বাহাদুর 
২৪২ টাক! মণ দরে চাউল খরিদ করিতে পারিলেন অথচ 
সরকারের তরফে ক্রেতার! .বেশী দাম দিয়া কিনিলেন 


কান্তি মিরার ৯১7 
কন? অধিকন্তু পর-দিনই যে চাউল ২৪২ টাঁক1 মণ দরে 
পাওয়া যাইবে, এক দিন অপেক্ষ। না করিয়া সেই চাউল 
বেশী দরে খরিদ করা হইল কেন? যদি সত্য সত্যই 
ধরূপ খরিদ করা হইয়া থাকে, তবে লোকসানটা কে 
দিবে, সরকার বাহাছুর, না এজেপ্টগণ ?” 

খল]-সরকার ইহার কোন জবাব দেন নাই। 

১৯শে সেপ্টেপ্বর দৈনিক বন্থমতী সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 
লিখিয়াছেন, 

প্উড়িস্যা হইতে যে লক্ষ লক্ষ টাকার চাউল আমদানী 
করা হইয়াছিল, তাহা আসাম সরকার কিনিয়াছিলেন কি না? 
ঘদ্দি কিনিয়্া থাকেন, তবে কেন? উহা কি “0108 
০0%1 6০ বি৪২০৪৪19৮” নহে ? সেই চাউল আবার বাংলায় 
আসে নাই ত?” 

পঞ্তাৰ হইতে বাংলা-সরকারের বিরুদ্ধে গম লইয়া 
আতিলাভের অভিযোগ উঠিয়াছে । উপরোক্ত মন্তব্যগুলি 
হইতে আশঙ্কা হয় চাউল ক্রয় ব্যাপারেও বাংলা-সরকার 
কলুষমুক্ত নহেন। অন্ততঃ এ সপ্ধন্ধে অনুন্ধান নিশ্চয়ই 
হওয়া উচিত। বাংলার ছুইটি প্রভাবশালী দৈনিক পত্রের 
প্রকাশা অভিযোগ নীরবে এড়াইবার চেষ্টা কোনক্রমেই 
নমর্থনষোগ্য নহে। চাউল ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে বাংলা 
সরকারের কাধ্যকলাপের বিশদ বিবরণ প্রকাশের দাবি 
আরও তীব্র হওয়া দরকার । 


ংলার ছুর্ডিক্ষ সম্বন্ধে ডাঃ দেশমুখের বিরৃতি 

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য ডাঃ দেশমুখ এক 
বিবৃতিতে বলিয়াছেন ঃ 

“বাংলার পরিস্থিতি সম্পর্কে যথেষ্ট আতন্দের সঞ্চার 
হইয়াছে । বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া অবস্থা পধ্যালোচনা 
করিলে উহার প্রতীকার-প্রচেষ্টা সাফল্যের পথে অগ্রসর 
হইতে পারে। কিছু কাল ধরিয়া শোচনীয় অবস্থা 
চলিতেছে । উক্ত প্রাদেশিক গবন্মেন্টের একজন 
অসামরিক সরবরাহ সচিব আছেন। তিনি শুধু বিবৃতি 
দেওয়া ছাড়া এ পর্যন্ত স্বয়ং অথবা তাহার গবন্মেণ্টের 
মারফৎ কিছুই করেন নাই। তিনি ফসলের কোনও 
আনুমানিক হিসাব দেন নাই এবং কোনও বরাদ্দ ব্যবস্থা 
করেন নাই। মজুত করার বিরুদ্ধেও কোনও ব্যবস্থা 
অবলম্বন করেন নাই। খাগ্যশত্তের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে 
স্থায়ী জমিদারগণ যাহাতে তাহাদের মজুরগণকে নগদ 
টাকা না দিয়া অন্ত . প্রকারে পারিশ্রমিক ' দেন, 
তিনি তাহাদের সম্পর্কে সেরূপ কোনও ব্যবস্থা করেন 





বিবিধ এস মিঃ ুরাবর্ধির বিবৃতি 


নাই। শিল্পপতিগণ যাহাতে কেবল তাহাদের শ্রমিকগণকে 
খাওয়াইবার উদ্দেস্তে মন্জুত 'করিয়া লাভ না করিতে 
পারেন তিনি সেরূপ কোনও ব্যবস্থা করেন নাই । উক্ত: 
প্রাদেশিক গবন্মেন্ট সম্পূর্ণরূপে অষোগাতার পরিচয়' 
দিয়াছেন ।” 

ছুভিক্ষ স্বন্ধে বাংলা-সরকার একটিও স্পষ্ট কথ! বলিতে 
চাহিতেছেন না। থাগ্ঠাভিযানের ফলে কি পরিমাণ ঘাট্তি 
ধরা পড়িয়াছে, ঘাটতি পূরণের জন্য তাহার! €কান্‌ জেলায় 
এ যাবৎ কত শন্য পাঠাইয়াছেন, কোন্‌ জেলা হইতে কত 
ধান ও চাউল ক্রয় কর! হইয়াছে এবং কোথায় কত বিক্রয় 
করা হইয়াছে, কোন্‌ প্রদেশ হইতে কত ফসল এ যাবৎ 
আসিয়াছে এই সব অত্যাবশ্তক তথ্য গবন্মেন্ট কিছুতেই 
প্রকাশ করিতে চাহিতেছেন না। গোড়া হইতেই এই 
ভাবে ঢাক-ঢাক নীতি অবলম্বন করিবার ফলে বাংলা- 
সরকার আজ শুধু বাঙালীর নয়, ভারতের অন্যান 
প্রদেশেরও আস্থা হারাইতেছেন। ডাঃ দেশমুখের বিবৃতি 
তাহারই পরিচয়। 


মিঃ স্থরাবদ্দির বিবৃতি 

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে মিঃ স্থুরাবর্দি বাংলার অব্নসমস্যা 
সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে কাজের কথা একটিও 
নাই। তবে এত দিন পরে দুভিক্ষের কথাটা তিনি স্বীকার 
করিয়াছেন। মিঃ স্ুরাবদি অন্নসমন্তার ১১টি কারণ 
দেখাইয়াছেন £ (১) ১৯৪২ সালে আউস ধানের অভাব, 
(২) ১৯৪২-৪৩ সালে আঁমন ধানের অভাব, (৩) মেদ্দিনী- 
পুর ও ২৪-পরগণায় বাত্যা, (৪) মড়কের জন্য ধান নষ্ট 
হওয়া, (৫) নৌকা-নিয়ন্ত্রণ-নীতি, (৬) সমুদ্রোপকৃল হইতে 
লোকাঁপনরণ, (৭) বমণ হইতে আগত আশরয়প্রার্থীর দল, 
(৮) কারখানা-অঞ্চলে মজুরসংখ্যা বৃদ্ধি, (৯) বন্মা হইতে 
চাউল আমদানী বন্ধ, (১০) অতিরিক্ত মিলিটারী আমদানী 
এবং (১১) অনান্য প্রদেশ হইতে বহুল পরিমাণে আমদানী 
হাস। 

এই তাগিকা হইতে দেখা যায় বৎসরাধিক কাল পূর্ব 
হইতেই আনন্ন বিপদ অন্থভব করিবার উপযুক্ত যথেষ্ট কারণ 
পাওয়া গিয়াছিল। অন্যত্র শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর 
ফে-প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে তিনি আসন্ন দুর্ভিক্ষ 
সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বনের কি কি ব্যবস্থা ফেমিন কোডে - 
আছে তাহা বিশদভাবে বিবৃত করিয়৷ দেখাইয়াছেন যে, 
বাংলা-সরকার হুর্ভিক্ষের লক্ষণগুলির প্রতি একেবারেই 
মনোষোগ দেন নাই। অবস্থা আয়ত্বের বাহিরে চবিয়া-. 


৮ প্রবাসী . 
একটি পেয়ারের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানকে কোন টেপার আহ্বান 


যাওয়ার পর তাহাদের চৈতন্ত হইয়াছে । মিঃ সুরাবর্দি 
ছুভিক্ষের ষে ১১টি কারণ দেখাইয়াছেন, সময় থাকিতে 
সেগুলি সম্পর্কে সতর্কতা অবস্বন করিলে এ ছুঠিক্ষ আঙগ 
দেখা দিত না। 

এই প্রসঙ্গে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সাশ্যবৃন্দের কতব্য 
পালনে ওঁদাসীন্যও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কেন্দ্রীয় 
ব্যবস্থা-পরিষদের সদশ্ত শ্রীযুক্ত নিয়োগী যত সতর্কতার 
সহিত প্রাদেশিক ফেখিন কোড অধ্যয়ন করিয়া বাংলা- 
সরকারের দায়িত্ববোধ জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, 
বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের কোন সদস্য সেরূপ করিয়াছেন 
বলিয়া আমরা অবগত নহি। ইহাদের বক্তৃতার 
অধিকাংশই ভাবপ্রবশতা ও উচ্ছ্বাসে পূর্ণ; নিজ নিজ 
জেলায় কি ঘটিতেছে তাহার সঠিক তথ্যপূর্ণ বিবরণ পর্যন্ত 
উহার ভিতর পাওয়া যায় না। ব্যবস্থা-পরিষদের সবস্য- 
গণের প্রধান দায্িত্ব নিজ নিজ নির্বাচন-কেন্দ্রের প্রয়োজনের 
কথা যাচাই করা, তথ্যের সাহায্যে প্রমাণ করা এবং 
সরকারের কোন কাজে অন্তায় অবিচার অথব! অক্ষমতার 
সংবাদ পাওয়া গেলে উপযুক্ত অনুসন্ধানের পর পরিষদে 
প্রশ্নোস্তরের আকারে তাহা প্রকাশ করিয়া গবন্মেন্টকে 
দাফ্রিত্ব পালনে বাধ্য করা । বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের অতি 
সামান্য ছই-এক জন ভিন্ন আর কেহই এই প্রাথমিক দায়িত্ব 
পালন করিতে পারেন নাই । বেতন ও ভাতায় মাসিক 
ইহারা প্রায় তিন শত টাকা করদাতাদের নিকট হইতে 
গ্রহণ করেন। সেদিক দিয়াও ইহাদের কর্তব্য পাশিত হয় 
নাই। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের বপ্তমান অধিবেশনে খাদ্য- 
সমস্তা লইয়া যেভাবে আলোচনা.হওয়া উচিত ছিল, মিঃ 
স্থরাবদ্দির বিবৃতির যেরূপ সমালোচনা হওয়া প্রয়োজন ছিল, 
সদশ্তবুন্দের অক্ষমতার জন্ তাহা হয় নাই। 


ইম্পাহানী কোম্পানীকে সাড়ে চারি কোটি 
টাক! দেওয়া হইয়াছে কি না ? 
বাংলার নব-নিযুক্ত লাট সর্‌ টমাস রাদারফোর্ড কার্ধভার 
গ্রহণ করিবার পর ডাঃ শ্ঠামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাহাকে 
একখানি খোল! চিঠি লেখেন এবং কলিকাতার সংবাদপত্র- 
গুলিতে ৮ই সেপ্টেম্বর উহা! প্রকাশিত হয়। অন্যান্ত কথার 
মধ্যে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ এ পত্রে নিয়লিখিত গুরুতর অভি- 
যোগটি. করেন ঃ 
. প্অবাধ বাণিজ্যের আমলে বাংলা-সরকার পার্শবর্ত 
প্রদেশগুপি হইতে যে উপায়ে খাগ্ঠশশ্ত কিনিতেছিলেন 
তাহা অত্যন্ত ক্রুটিপূর্ণ ছিল। মুঙ্গিম লীগ দলভুক্ত বিয়া 


১৩৫০ 


না করিয়াই এই ভার দেওয়া হইয়াছিল এবং আজ পর্যন্ত 
এ প্রতিঠানকে প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা দেওয়া! 
হইয়াছে । অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক 
এ বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাই 
তেছি, কেননা, আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস, এই সকল কেনা 
বেচার কালে বাংলার জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য 
রাখা হয় নাই। যদি স্বাধীনভাবে তান্ত গৃহীত হয় তবে 
আমরা প্রমাণ করিতে পারিব ষে, মগ্ত্রিমগ্ুল বাংলার প্রতি 
কিরূপ অবিচার করিয়াছেন। তাহারা জনকল্যাণ অপেক্ষা 
দলগত স্বার্থবোধ দ্বারাই অধিকতর উদ্ধদ্ধ হইয়াছেন ।” 

এই খোল! চিঠি প্রকাশের সময় মিঃ স্রাবর্দি লাহোরে 
ছিলেন । বোম্বাই ক্রনিকেলের নিজস্ব সংবাদদাতা তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করেন যে, একথা সত্য কি ন| যে গবন্মেন্টের 
দলভুক্ত কোন প্রতিষ্ঠানকে সরকারের সোল এজেন্ট-রূপে 
চাউল ক্রয়ের জন্য প্রাদেশিক রাজন্ব হইতে চার কোটি 
টাকারও বেশী আগাম দেওয়া হইয়াছে এবং ইহারা বাংলার 
বাহিরে যে-দববে চাউল ক্রয় করিয়াছে তাহা অপেক্ষা অনেক 
চড়া দরে বাংলা-সরকারকে উহা! বিক্রয় করিয়াছে । বাংল! 
সরকার নিজেই বা কেন অপর প্রদেশ হইতে সরাসরি 
চাউল ক্রয়ের ব্যবস্থা করিলেন না? মিঃ স্থরাবন্দি এই 
সমন্ত অভিযোগ অস্বীকার করিয়া বলেন, “বঙ্গীয় ব্যবস্থা- 
পরিষদে ডাঃ স্থামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই সব প্রশ্ন তুলিয়া- 
ছিলেন বটে, কিন্তু তাহার যখোচিত জবাব দেওয়া হইয়াছে । 
তিনি পরিষদ-গৃহের বাহিরে এই সব কথা বলিলে আমি 
তাহাকে মানহানির দায়ে অভিযুক্ত করিব। আমি জানি 
সে সাহস তাহার নাই ।” গিঃ স্থরাবর্দির লাহোর হইতে 
প্রদত্ত এই বিবৃতির পর ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ এসোপিয়েটেড 
প্রেসের নিকট বলেন, “মিঃ স্থ্রাবদির এই ধৃষ্টতা 
ও ভীতিপ্রদশনের পরও আমি আমার অভিযোগের 
পুনরুক্তি করিতেছি। কটুক্তির দ্বারা তথ্য উড়াইয়া 
দেওয়া যা না। যে-সব তথ্য এবং মন্ত্রীদের যে-সব 
অপকীন্তি ও মারান্মক তুল-্রাস্তি প্রকাশ পাইয়াছে, 
মন্তিত্বের ইতিহ।দে নে কেলেঙ্ক।রীর তুলনা নাই । বিষয়টি 
আরও বেশী গুরুতর এই জন্য যে লক্ষ লক্ষ বাঙালীর 
জীবন ষধন বিপন্ন, সেই সময়ে এই সব বেলেঙ্কারী 
চলিয়াছে। খিঃ স্থরাবর্দি এবং তাহার বন্ধুদের ষদি সাহস 


" থাকে, তাহারা প্রকাশ্য এবং নিরপেক্ষ তাস্ত-কবীটির 


সম্মুখে দাড়াইতে সম্মত হউন। নিজের কথা আমি বনিতে 
পারি যে এরপ প্রস্তাব মানিয়া লইতে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত।* 
এই বিবৃতি প্রদত্ত হয় ১৩ই সেপ্টেম্বর । 


কার্তিক 


১৮ই সেপ্টেম্বর ব্যবস্থা-পরিষদ-গৃহে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ 
পূর্বের অভিযোগের পুনক্ুক্তি করিয়া বলিয়াছেন : 

“মিঃ স্থরাবর্দির যদি সাহল থাকে তবে নিয়লিখিত 
প্রশ্নগুলির জবাব যেন পরিষদে পেশ করেন +-_ 

(১) ইম্পাহানি কোম্পানীকে মোট কত টাকা অগ্রিম 
দেওয়া হইয়াছে এবং কোন্‌ কোন্‌ তারিখে দেওয়া 
হইয়াছে । 

(২) গবন্মেন্ট ও ইম্পাহানি কোম্পানীর চুক্তিপত্র । 

(৩) বাংলার বাহির হইতে কোন্‌ কোন্‌ তারিখে 
" কোন্‌ কোন্‌ স্থান হইতে, কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তি অথবা 
এজেন্টের নিকট হইতে কত কত দরে ইস্পাহানি কোম্পানী 
চাল খরিদ করিয়াছেন । 

সাড়ে চার কোটি টাকারও বেশী ইম্পাহানি 
কোম্পানীকে দেওয়া হইয়াছে। তাহার হিসাব জানার 
অধিকার বাংলাবাসীর আছে, বিশেষতঃ যখন বতমান মন্ত্ি- 
মণ্ডলীর সহিত ইম্পাহানি কোম্পানীর রাজনৈতিক তাত 
রহিয়াছে। যদি মন্ত্রিমগ্ুলীর কোন একটুও আত্মমরধ্যাদা 
বোধ থাকে (আমার মে বিষয়ে সন্দেহ আছে) তাহা 
হইলে তাহার! এই সমস্ত খবর বাংলা দেশকে জানাইবেন ।৮ 

ইহার পর প্রায় সপ্তাহকাল অভিক্রান্ত হইয়াছে, 
মিঃ স্থুরাবদি পরিষদ-গৃহে ডাঃ শ্যামা প্রসাদের স্পষ্ট অভি- 
যোগের পরিষ্কার জবাব দেন নাই। 


বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের কোন কোন মদস্যের 
বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ 

বোদ্বাই ক্রনিকেলের সংবাদদাতা লাহোরে মিঃ স্থুরা- 
বর্দিকে আরও একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । সেটি 
এই £ “বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের কোন কোন সদস্ত সরকারের 
টাকায় খাদ্যদ্রব্যের দোকান খুলিয়াছেন এবং ফলে চাউল 
ও আটা ছুভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদের হাতে না পড়িয়া চোরা- 
বাজারে চলিয়া! যাইতেছে বলিয়া যে-সংবাদ পাওয়া যাইতেছে 
তাহা সত্য কি না?” খ্রিঃ স্থরাবর্দি অবশ্য এই অভিযোগও 
মন্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কথার মুল্যে যেভাবে 
দন্দেহ প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে এই অন্বীরুতিতে 
মাস্থা স্থাপন করা কঠিন। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান হওয়া 
মাবশ্থক, বিশেষতঃ কথাটা যখন বাংলার বাহিরে উঠিয়াছে। 
পরিষদের কর্তব্যপরায়ণ সন্ত ধাহারা আছেন, বাঁডালীর 
ঘার্থের খাতিরে তাহাদেরই এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়া 
অন্সন্ধান করিয়। প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করা কর্তব্য । 


বিবিধ প্রসঙ্গ _বাংল। সরকার ও মজুতদার ৯. 


দৈনিক ২৭ হাজার মণ গম যায় কোথায় ? 

পঞ্জাব হইতে দৈনিক হাজার টন অর্থাৎ ২৭২ হাজার 
মণ গম মাসাধিক কাল যাবৎ বাংলায় আসিতেছে, তথাপি 
বাংলায় আটা সরকারী দরের আড়াই গুণ মূল্যে বিক্রয় 
হইতেছে । আটার সরকারী দর ছয় আনা, কিন্তু অস্থায়ী 
লাট সর্‌ টমাস রাদারফোর্ড নিজেই উহা চৌক্ শ্যানায় 
বিক্রয় হইতে দেখিয়াছেন। কলিকাতা ও শহরতলীতে 
মাসিক প্রায় ৪৬ হাজার টন আটা প্রয়োজন, তন্মধ্যে 
প্রায় ৩০-৪০ হাজার টন হিসাবে আসিতেছে, তৎসত্বেও 
আটা ছুমূল্য হইবার কারণ কি তাহা বুঝিয়৷ উঠা কঠিন 
ছিল। সম্প্রতি লাহোরের সাংবাদিক সম্মেলনে মিঃ 
স্থরাবদির বিবৃতি হইতে এ সম্বদ্ধে একটুখানি আলোর 
সন্ধান যেন মিলিতেছে। 

মিঃ স্থরাবর্দি বলিয়াছেন, "গত আগষ্ট মাসে আমা- 
দিগকে ৪* হাজার টন গম পাঠানো হইয়াছে । গম 
পাওয়া মাত্র আমরা উহা পিষিবার জন্য মিলে পাঠাইয়া 
দিই। প্রাপ্ধ আটার একটা অংশ যায় কলিকাতার মিল- 
গুলিতে তাহাদের শ্রমিকদের জন্য, তার পর কতক যায় 
নিয়ন্ত্রিত দোকানে, কতক রুটির কারখানায় এবং মফস্বলের 
দুর্তিক্ষপীড়িত অঞ্চলে ।” এই উক্তি হইতে সন্দেহ হয় যে 
প্রাপ্ত আটার মোটা অংশটাগিয়া মজুত হয় মিল-মালিকদের 
গুদামে । ইহাদের মধ্যে প্রধান যাহারা তাহাদের অধি- 
কাংশই শ্বেতাঙ্গ এবং মিল-চালনা ছাড়া কেনা-বেচা 
ব্যবসায়ও অনেকের আছে। কলিকাতার গত খাগ্যান্বেষণ 
অভিযানে ইহাদের কাহার গুদামে কত খাদ্য মঙ্গুত 
ছিল, ইহাদের সাপ্তাহিক প্রয়োজন কত তাহার কোন 
হিসাব আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। শ্রমিকদের 
নামে ক্রীত আটার কতটা অংশ প্ররুতপক্ষে শ্রমিকেরা! 
পাইতেছে এবং কতখানি চোরাবাজারে প্রবেশলাভ 
করিতেছে এই তথ্য উদঘাটিত হওয়! দরকার । যে-অঞ্চলের 
প্রয়োজন ৪৬ হাজার টন সেখানে ৪* হাজার টন হিসাবে 
আম্দানীর পর বাজার-দর কোন রকমেই ছয় আনার 
স্থলে চৌদ্দ আনা থাকিতে পারে না। 


ংলা-সরকার ও মজুতদা'র 
গোপন মজজুতদারদের প্রতি বাংলা-সরকার মাঝে মাঝে 
ইন্তাহার জারি করিয়া হুমকি দিয়া থাকেন বটে, কিন্ত 
ইহাদের কার্যে কোনরূপে হস্তক্ষেপ করেন না। ইন্পাহানি 
কোম্পানীর চাউল ক্রয়ের অবাধ অধিকার বজায় রাখিবার 
জন্য আটা মজুতের ব্যাপারটি বাংলা-সরকার চাপিয়া যাইতে 


১০ প্রবাসী 


পাসপামপাস্ি পে ৬প্পাসি্পিসপিস্পিস্প্ পি স্পা ৮৯৫১৩ ১০৯ত 


বাধ্য হইতেছেন কি না এ সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে সংশয় 
হওয়া স্বাভাবিক । সন্দেহের প্রধান কারণমিল-মালিকদের 
গুদামে মঞ্জুত আটা ও তাহাদের মাসিক বা সাপ্তাহিক 
ক্রয়ের পরিমাণ প্রকাশে বাংলা-সরকারের অনিচ্ছা । এই 
তথ্য প্রকাশ করিলে ভারতরক্ষায় ব্যাঘাত ঘটিবার 
কোন কারণই নাই। ডাঃ শ্ামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
সর্‌ টমাসের প্রতি খোলা চিঠিতে এ বিষয়ে অভিযোগ 
করিয়াছেন, এই প্রসঙ্গে তাহা বিশেষভাবে প্রণিধান- 
যোগ্য £ “গবন্মেটে এই প্রদেশের অভ্যন্তরেও যে- 
প্রণালীতে শশ্যা্দি হস্তগত করিয়াছেন আমাদের মতে তাহা 
আদৌ সন্তোষজনক নহে। গত জুন মাসের বাংলার ব্হু 
টক্কানিনািত খাদ্যাভিযান সম্পর্কে সাধারণে কি বলে, 
তাহাও আপনাকে জানিতে হইবে। খাদ্য-অভিযানের 
ফলাফল সম্পর্কে কোন হিসাব এখনও প্রকাশ করা হয় 
নাই, আমরা অবিলম্বে উহ্‌। প্রকাশ করিবার দাবী জানাই- 
তেছি। সরকারী হিসাব অন্থসারে বাংলার কোন্‌ এলাকায় 
খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত আছে, কোথায় বা আছে ঘাটতি, তাহা 
জানিবার কোন উপায় আমাদের নাই । বড় বড় ব্যবসায়ী 
ও মজুতদারদিগকে এই প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া যাহা 
খুশী মূল্যে চাউল কিনিতে দেওয়ার ফলেই বাংলার 
সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড ক্ষতি হইয়া গিয়াছে । তাহারা বাংলার 
পল্লী-অঞ্চল হইতে প্ররুতপক্ষে সকল মজুত খাদ্যশস্যই 
সরাইয়া ফেলিয়াছিলেন। গবন্মেন্ট তীহার্দিগকে এইরূপ 
বেপরোয়া ভাবে ক্রয় করিতে উত্সাহ দিয়াছিলেন। সম্প্রতি 
গবন্মেন্ট সরবরাহের কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিয়াই 
মুল্য-নিয়ন্ত্রণাদেশ জারি করিয়াছেন । এই আদেশ কাধ্য- 
করী হইবার পূর্বে বড় বড় ব্যবসায়ী ও মজুতদারগণ এই 
প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া৷ চাউল ও ধান ক্রয় করিবার 
জন্য এক সপ্তাহেরও বেশী সময় পাইয়াছিলেন। ইহার 
অনিবাধ্য ফলরূপে চোরাবাঞ্জার ও ফাটকাবাজী দেখা! 
দিয়াছে । যেখানেই গবন্মেণ্ট চাউল ক্রয় করিয়াছেন, 
সেখানেই বিশৃঙ্খল ও দুর্দশা দেখা দিয়াছে । ডিসেম্বর 
মাসে আমন ধান উঠিবে। তাহার পূর্বে গবন্মেন্ট কতৃকি 
চাউল ক্রয়ের পদ্ধতি আমূল পরিবর্তন না হইলে আমাদের 
উদ্ধারের কোন পথই থাকিবে না। 


“যে উপায়ে শস্যাদি বণ্টন করিয়া দেওয়া হইতেছে 
আমাদের মতে তাহাও অত্যন্ত ক্রুটিপূর্ণ। আমরা এ 
বিষয়েও আপনাকে অন্সন্ধান করিয়া দেখিতে বলি। যদি 
ব্টন-ব্যবস্থাতে গবন্েন্ট সাম্প্রদায়িক নীতি অনুসরণ করেন, 
তবে তাহার ফল মারাত্মক হইবে। বণ্টন ব্যবস্থায় অনেক 


০৯৯৮ সপন সস সপা্পিসিপিিত ৯৯ পিল পাসপিস্িন্পা? 


১৩৫০. 


পাপন সপাস্পিি প্পাস্পি সি সপাস্পিসিস্পিস্পিস্পাস্পিস্পিস্পিস্পি সপ প্পাস্পস্পিস্পিস্পিসপি 


দুর্নীতির অভিযোগও উঠিয়াছে। এই প্রদেশে সেনাদলের 
জন্য এবং রেলওয়ে ও বড় বড় মালিকদের হাতে কি পরিমাণ 
খাদ্যশস্য মুত আছে? এই সকল খাদাদ্রব্যের একটা 

ংশ কি অসামরিক জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া 
দেওয়া যায় না?” 


আহার্ষের সরকারী পরিমাণ 
বাংলা-সরকার জনপ্রতি দৈনিক আহীর্ষের যে বরাদ্দ 
ঠিক করিয়াছিলেন সম্প্রতি তাহা বাড়াইয়৷ এক বিজ্ঞপ্তিতে 
জানাইয়াছেন : 

“প্রাপ্তবয়স্ক এবং আসন্নপ্রসব! ও প্রস্থতিদের জন্য মাথা- 
পিছু ৮ ছটাক, অন্যান্য প্রাপ্বয়স্কাদের জন্য মাথাপিছু ৬ 
ছটাক এবং শিশুদের জন্য মাথাপিছু ৪ ছটাক করিয়া ছুই 
বারের আহার হিসাবে বিলি করা হইবে। এই ব্যবস্থা ছুই 
দফায় কার্ধকরী করা হইবে । আপাততঃ কাধরত প্রার্থ- 
বয়স্ক এবং আসন্নপ্রসবা ও প্রন্থতিদের জন্য মাথাপিছু ৬ 
ছটাক, অন্যান্য প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য মাথাপিছু ৪ ছটাক ও 
শিশুদের জন্য মাথাপিছু ২ ছটাক নির্ধারিত খাকিবে। 
দ্বিতীয় দফায় সংশোধিত বরাদ্দের সর্বোচ্চ পরিমাণ দেওয়ার 
ব্যবস্থা কার্ধকরী করা হইবে। এই ব্যবস্থা যত দূর মস্ত 
শীঘ্র কার্ষকরী হইবে |" 

মান্থষের জীবনধারণের পক্ষে এই পরিমাণ আহার্দও 
যথেষ্ট নয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বাংল! দেশে ঝড় বড় 
চিকিৎসকের অভাব নাই, মেডিকেল এসোসিয়েশন প্রভৃতি 
আছে। ইহারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কি এ বিষয়ে মতামত 
প্রকাশ করিতে পারেন না? আহার্ষের যে পরিমাণ পূর্বে 
ব্রাদ্দ করা হইয়াছিল সে সম্বন্ধে সর্‌ জগদীশপ্রসাদ বলিয়া- 
ছিলেন যে ইহাতে মানুষ বাচে না, মরিতে একটু সময় 
লাগিবে মাত্র। বর্তমান হার প্রচলিত হইলেও, যদি কখনও 
হয়, অবস্থার যে বিশেষ উন্নতি হইবে তাহা ত মনে হয় না। 





অন্ত মন্ত্রীরা কোথায় ? 
বাংলার মন্ত্রীদের মধ্যে বর্তমানে একমাত্র মিঃ সহীদ স্থরা- 
বর্দি ভিন্ন অপর কাহারও অস্তিত্বের কোন পরিচয়ই পাওয়া 
যায় না। বাংলার বিভিন্ন স্থানে যেভাবে কলেরা প্রভৃতি 
মহামারী দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার প্রতিকারের 


. জন্য জনন্বাস্থ্া-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কি করিতেছেন 


তাহা জানা যায় না। বে-সামরিক জনরক্ষার ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রীও বোধ হয় একজন আছেন। বাংলা দেশকে কেন্দ্র 
করিয়া পূর্বাভিান আরস্ত হইলে কলিকাতা এবং অন্থান্ত 


কান্তিক 


স্থানে বোমাবর্ষণের আশঙ্কা ক্রমেই নিকটতর হইতেছে। 
জনরক্ষা-মন্ত্রী এ বিষয়ে কি সতর্কতা অবলম্বন করিতেছেন ? 
অপেক্ষাকৃত সবল ব্যক্তিদের চরকা, তাত প্রভৃতি দিয়া 
সাহাষ্য করিবার কোন কথা শিল্প-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর 
মস্তিষ্কে উদিত হইয়াছে কি? কৃষি-মন্ত্রীর কার্ধ্যকলাপের 
কোন বিবরণ প্রকাশিত হয় না কেন? স্বন্দরবন অঞ্চলের 
এবং পূর্ববঙ্গের বু স্থানের নৌকা ডূবাইয়৷ দিয়া বহু 
লোককে বেকার করা হইয়াছে এবং স্থন্দরবন হইতে 
জালানি কাঠ আনিয়া কলিকাতার জালানি সমন্তা সমা- 
ধানের পথও বন্ধ হইয়াছে । এখন ত জাপানী অভি- 
যানের ভয় নাই, বরং ্রহ্ম-বিজয়ের অভিযানই স্থুরু হইবে। 
এখনও কি নৌকার উপর নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া দিবার 
এবং অর্থ সাহাষ্য করিয়া পুনরায় নৌকা তৈরীর ব্যবস্থা 
করিবার সময় হয় নাই? যানবাহন-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্্ী কি এট। করিতে পারেন না? 


বাংলার বাহিরে অনাথ বালক প্রেরণ 

বাংলার বাহিরে শতাধিক অনাথ বালককে পাঠান 
হইয়াছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই গিয়াছে পঞ্জাবে। পঞ্জাব 
এবং অন্যান্য প্রদেশ বাংলার এই মহাছুর্দিনে মহাম্ুভবতা 
দেখাইয়াছে, বাঙালী চিরকাল কৃতজ্ঞচিত্তে তাহা স্মরণ 
করিবে । কিন্ত প্রশ্ন এই যে, এই সামান্য কয়টি অনাথ 
বালকের স্থান কি বাংলাতেই হইতে পারিত না? এমন 
শতাধিক বাঙালী নিশ্চয়ই আছেন ধাহারা এই অবস্থার 
মধ্যেও এক একটি অনাথ বালক বা বালিকার প্রতিপালনের 
ভার গ্রহণ করিতে পারেন। বাংলাতেই অনাথ-আশ্রম 
প্রতিষ্ঠা করিয়! সেখানেই এই সব বালকের রক্ষণাবেক্ষণ 
এবং সাধারণ ও কারুশিল্প শিক্ষা দানের বন্দোবস্ত করিলেই 
বোধ হয় সব চেয়ে ভাল কাজ হইত। বত'মান ব্যবস্থায় শুধু 
বালকেরাই সাহায্য পাইল, কিন্তু বালিকারা একেবারেই 
বাদ পড়িয়াছে। অথচ ইহাদ্দিগের জন্য হা ব্যবস্থা 
করাও কম প্রয়োজনীয় নহে। 


চীনে শিক্ষার প্রসার 
ছয় বৎসর ব্যাপী জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত থাকিয়াও 
চীন শিক্ষাবিস্তারে কতখানি অগ্রসর হইয়াছে, "ীনাবাতণ'য় 
প্রকাশিত নিয়োন্ধৃত সংবাদে তাহা! জানা যায় £ 
*১৯৪২ সালে ১৩২টি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। 
উহীদের মধ্যে ৫৩টি জাতীয়, ২৮টি প্রাদেশিক, এবং ৫১টি 
বেসরকারী । ১৯৩৭ সালের তুলনায় ১৯৪২ সালে ৪১টি 


১১ 


প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি পাইম্বাছে। ১৩২টি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 
মধ্যে ৪৪টি বিশ্ববিষ্যালয়, ৪১টি কলেজ, ৪৭টি যন্তশিল্প-শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান। ১৯৩৭ সালের তুলনায় ১৯৪২ সালে ৬টি বিশ্ব 
বিদ্যালয়, ১২টি কলেজ এবং ২৩টি যন্ত্রশিক্পশিক্ষা-প্রতিষ্ান 
বুদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৭ সালে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩১,১৮৬ 
জন, ১৯৪২ সালে উহা! বাড়িয়৷ ৬৩,৬০৫ জন হইয়াছে । 

আর আমাদের দেশে? শিক্ষার প্রসার দূরে থাকুক, 
শিক্ষা-সঙ্কোচের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষাবিল আনয়ন করিতেও 
এ দ্েশের গবন্মেণ্টের বাধে নাই। অগ্নসমন্তার চাপে 
ব্যাপারটা আপাততঃ চাঁপা পড়িয়াছে মাত্র। জাপানের 
সহিত যুদ্ধ আরম হইবার পর হইতে বাংলা দেশের সমগ্র 
শিক্ষাব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইয়াছে। বে-সরকারী বু স্কুল 
উঠিয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে। শিক্ষকবৃন্দের দুর্দশার 
পরিসীমা নাই এবং গবন্মেন্ট এই অতিগ্রয়োজনীয় 
বিষয়টির প্রতি একেবারে উদাসীন । স্বাধীন দেশ মহাযুদ্ধে 
লিপ্ত থাকিয়াও যাহা করিতে পারে, পরাধীন দেশের পক্ষে 
স্বান্ডাবিক অবস্থাতেও তাহা সাধন করা দুরূহ? 


উৎকোচ বন্ধের অর্ডিনান্ন 

সরকারী কমচারীদের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের যে 
অভিযোগ এত দিন ধরিয়া করা হইতেছিল শেষ পধ্যস্ত 
ভারত-সরকার তাহার যাথার্থ্য স্বীকার করিয়াছেন এবং 
ইহাদের উৎকোচ গ্রহণ বন্ধ করিবার জন্ত এক অডিনাশ্স 
জারি করিয়াছেন । অডিনান্স জারির কারণ বর্ণনা করিয়! 
ভারত-সরকার যে ইন্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে জনসাধারণের বনু 
অভিযোগ সত্য বলিয়া গবন্মেন্ট ইহাতে স্বীকার করিতে 
বাধ্য হইয়াছেন। ইস্তাহীরটি এই 

“গবন্মেন্ট কন্ট্রাক্ট, প্রয়োজনীয় জিনিলপত্রের ক্রয় 
ব্যাপার এবং রেলের ব্যবস্থা সংক্রান্ত কাজে ব্যাপক জুয়া- 
চুরি, ঘুষ এবং ছুর্নীতি দেখা দিবার ফলে, ভারত-সরকার 
এই সব দমনের উদ্দেশ্যে কিছু দিন যাবৎ এক বিশেষ 
আইন-প্রণয়নের কথ! বিবেচনা! করিতেছিলেন। যুদ্ধের মধ্যে 
স্বভাবতঃই এই সব ব্যাপার কিছু কিছু বৃদ্ধি পাইয়া থাকে 
এবং কতকগুলি ব্যাপার না ঘটিয়৷ পারে না। যুদ্ধের ফলে 
গবন্মেন্ট কন্ট্রাক্টের বিপুল বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। ফলে সরকারকে 
ঠকাইবারও বহুবিধ ফাক জুটিয়াছে। যে ঘুষ ও ছুর্নাতি 
দেখা দিয়াছে তাহাতে ইহাই বুঝা যায় ষে, লোকে এই 
সকল ফাকের যথাযোগ্য স্থযোগ লইতেছে। কিন্তু বর্তমানে 
এমন অবস্থার স্থটি হইয়াছে ষেএ সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ 


১২ প্রবানী 


৯ প৯ ৯ পি পাপা পিপি বি সিপিসপািপসট াি প্পশসপসপাশ শি 


৯ পপাস্পাসপাশি পাপা প৯ পিসি পাপা ০৯ পা পাস্পাি পাস পি পাপা পাপা 


করা একাস্ত কর্তব্য। কারণ ইহার ফলে গবন্মে্টকেই শুধু 
বিরাট আধিক ক্ষতি সহা করিতে হইতেছে না, যুদ্ধ- 
প্রচেষ্টাতেও বিশেষ বাধা স্থষ্টি হইতেছে । সরবরাহ ও 
রেল-বিভাগের হুর্নীতি ও ঘুষের সন্ধান করিয়া মামলা 
দায়েরের জন্য কিছু দিন হইল একটি বিশেষ তাদস্ত বিভাগ 
খোলা হইয়াছে । ফলে কিছু কিছু সাফন্যলাভ ঘটিয়াছে। 
কিন্তু দেখ] গিয়াছে যে, প্রথমতঃ অনেক সাধারণ আইন 
এই ধরণের অপরাধের সহিত ত্বাটিয়া উঠিতে পারে না । 
দ্বিতীয়তঃ, অনেক ক্ষেত্রে যদিও পরিষ্কার বুঝা গিয়াছে 
যে, গবন্মেন্টকে ঠকান হইয়াছে এবং বুঝা গিয়াছে যে, 
ইহার পশ্চাতে কোন সরকারী কর্মচারীর হাত রহিয়াছে, 
তবুও ঠিক ঠিক ভাবে ঘুষের মামলা দায়ের করা যায় না। 
এই সব. অস্থবিধা দূর করিবার জন্য একটি অডিনান্স জারি 
করা হইল। অভিনান্সের ফলে প্রতারণা এবং ঘুষ প্রভৃতির 
অভিযোগ ;একই সঙ্গে বিচারের জন্য ছুইটি বিশেষ ট্রাইবু- 
নাল গঠিত হুইবে। ট্রাইবুনালে তিন জন সদস্ক থাঁকিবেন। 
ইহাদের মধ্যে একজন থাকিবেন সৈন্য-বিভাগের অফিলার। 
তাহার প্রয়োজনীয় আইন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিতে হইবে। 
অপর দুইজনের মধ্যে একজনের হাইকোর্টের বিচারপতির 
অনুরূপ যোগ্যতা এবং বাকী জনের দায়রা জজের 
যোগ্যতা থাকিতে হইবে। ঘুষের মামলার বিচারের 
সময় তাহারা আসামীর যদ্দি এমন কোন বিষয়-সম্পত্তি 
বা নগদ টাকা থাকা যাহার বিষয়ে সে কোন সম্ভোষ- 
জনক কৈফিয়ৎ দিতে পারে না, তাহা এবং তাহার 
আর্থিক অবস্থ! সম্পর্কে বিবেচনা! করিতে পারিবেন । কোন 
সরকারী কমণারী ঘুষ লইয়াছেন প্রমাণিত হইলে তাহাকে 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হউক কি না হউক তিনি যত টাকা 
ঘুষ লইয়াছেন, অন্ততঃ তত ট।কার অর্থদণ্ডে তাহাকে 
দৃত্তিত করা হইবে। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে কোন আগীল 
চলিবে না। তবে দণ্ডাদেশ সম্পর্কে পুনরায় বিবেচনা 
করিয়৷ দেখিবার গন্য নিজ নিজ্জ এলাকার হাইকোর্টে দরখাস্ত 
করা চলিবে 1” 


গত যুদ্ধের মিউনিশন বোর্ডের অভিজ্ঞতার ফলে এই 
অভিনান্স এবার যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জারি হওয়া 
উচিত ছিল। চারি বৎসর পরে ভারত-সরকারের 
চৈতন্টোদয় কৃতিত্বের লক্ষণ নহে। শুধু রেলওয়ে বা সরবরাহ 


বিভাগ নহে, বাংলার সিভিল সাপ্লাই বিভাগ, “আরও ফসল . 


ফলাও” আন্দোলন যেখান হইতে কর হইতেছে সেই 
বিভাগ, এবং দুভিক্ষে অর্থসাহাষা যাহাদের হাত দিয়া 
হইতেছে সেই সব বিভাগের কর্মচারীদের কার্যকলাপের 


১৩৫০ 


সমাস পি পা পা পা পি লারা প৯ পা পা পিপাসা 


প্রতি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের 'তীক্ষ দৃহি আকৃষ্ট হওয়া 
উচিত। অর্ডিনান্স জারির সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় কৃষি- 
বিভাগের জনৈক এসিসটান্ট সেক্রেটারী গ্রেপ্তার হইয়াছেন । 
ইহার পূর্বে সিভিল সাপ্লাই বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ 
কমণচারী মামলা-সোপর্দি হইয়াছেন। মূল্য-নিয়ন্ত্রণ এবং 
সিভিল সাপ্লাই বিভাগের কোন কোন উচ্চপরস্থ কম চারীর 
নামে প্রকাশ্যে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ উঠিয়াছিল। 
সেগুলিরও এখন তদস্ত হওয়া দরকার । 


কুমুদিনী বন্থ 

স্বীয় কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্া শ্রীমতী কুমুদিনী বন্থ গত 
৫€ই সেন্টেম্বর পরলোৌকগমন করিয়াছেন । সারাজীবন তিনি 
দেশের কল্যাণকর নানা কাধ্যে যোগদান করিয়াছেন। 
পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তিনি বিশেষভাবে নারী- 
রক্ষায় ও নারীকল্যাণমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া- 
ভিলেন । এদেশে নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনের 
তিনিই পথ প্রদর্শন করেন। তাহারই চেষ্টা এবং দেশবন্ধু 
চিত্তর্ঞ্রনের সহায়তায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভায় নারীর 
ভোটাধিকারস্থচক একটি আইন পাস হয়। কলিকাতা 
কর্পোরেশনের তিনি প্রথম নির্বাচিতা নারী কাউন্সিলর । 
সাংবাদিকতার প্রতিও তাঁহার অন্গরাগ কম ছিল না। 
১৯০৭ সাল হইতে বনু দ্রিন তিনি সুপ্রভাত নামে একটি 
মাসিক পত্র সম্পাদন -করেন। স্বামী শচীন্দ্প্রসাদের মৃত্যুর 
পর তিনি কৃতিত্বের সহিত ব্যবসা ও বাণিজ্য” সম্পাদন 
করিয়া আসিতেছিলেন। ১৯১২ সালে ভিয়েনায় নারী 
জাতির ভোটাধিকার আন্দোলনকারীদের যে বিশ্বসম্মেলন 
আহৃত হয়, তিনি তাহাতে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি 
নির্বাচিতা হন, কিন্তু নানা বাধা-বিদ্বের জন্য সম্মেলনে 
যোগদান করিতে পাবেন নাই। 


ংলার বাজেট 


বাংলার বাজেট নৃতন করিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে 
পেশ করা হইয়াছে । বাজেটে ৭ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা 
ঘাটতি দেখানো হইয়াছে। পূর্ব-বৎসরের তুলনায় বর্তমান 
মহা দুভিক্ষের বৎসরেও ১ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা আয় বুদ্ধি 
৮ আয্ম-ব্যয্বের মোটামুটি হিসাব 


কার্তিক 


ষ্ (হাজার টাকার সমষ্টিতে ) 
১৯৪২-৪৩ মনে আয় ১৯৪৩-৪৪ সনে বরাদ্দ 
১,১৯১০৯ ১১২৫০ ০ 
২,১৮১০০ ২,৩০১০৪ 
২৬১২৯ ৩,৬২৯০ 
২,৫৩,৬৫ ৩,১৯,০২ 
২,৪৯,৭৫ 
৩৬১৫৭ 
৩৩,৩৬৮ 
১৫১৯৭ 


আর 


শুষ্ক 
কর্পোরেশন ট্যাকস ব্যতীত অন্ঠান্ত আয়কর 
ভূমিরাজন্ব 

আবগারী 

্ট্যাম্প 

বন-ব্ভাগ 


রেজিস্ট্রেশন 
মোটর যান ট্যাঙ্ক 
অন্ঠান্ত কর ও শুক 


৩,০৪১০০ 
৩২৯৪ 
২৯৫০ 
১২৯৫ 

১,৬*১২৮ ২,৩৪,৮৩ 


মোট আয় ১৬৪৯,৯৭ ১৮,৪৩;৮৯ 
বায় 
সাধারণ শ।সন-রিভাগ 
বিচার-বিভাগ্ন 
জেল ও কয়েদী উপনিবেশ 
পুলিস 

৬ শিক্ষা-বিভাগ 
চিকিৎসা 
জনন্থাস্থ্য 
কৃষি-বিভাগ 
সমবায়-বিভাগ 
শিল্প-বিভাগ 
দুর্ভিক্ষ-সাহাযা 
অসাধারণ বায় 


-১১৫০১৭০ 
৯৭,৩৭ 
৫৩,৩৪ 
২,৬২,৫৮ 
১,৭৬,৩৬ 
৫৪১৩ 
৪১,৭২ 
৬৮১৬ 
১৫১৬৩ 
২৭,৬০ 
৫১৯২ 
১,৮৫১৭৩ 


১,৬৬,৩০ 
১,০২,২৮ 
৫৭১১৮ 
২)৮৯,৪৪ 
১৮৬,৭৭৯ 
৫৪১৮৫ 
৪০১৬ 
১৩৩,৯৭৯ 
১৬১৭৪ 
৩০১৫৬ 
৩,৫২,০২ 
৫,৪৮১৯৩ 





মোট বায় ১৬,৭৩,১৬  ২৫,৮০১৫৭ 

[* শশ্তবিত্রয়ের লৌকসান এই ছিসাঁবে ধরা হইয়াছে। ] 

আয়বায় ব্যাখা! করিয়া অর্থসচিব শ্রীযুক্ত তুলসীচন্্ 
গোস্বামী বলিয়াছেন, 

“রাজস্ব খাতে আয় গত বৎসর অপেক্ষা ১ কোটি ৯৪ 
লক্ষ টাক বাড়িয়া ১৮ কোটি 8৪ লক্ষ টাকায় দাড়াইবে 
বলিয়৷ অনুমিত হইয়াছে । আবকারী খাতে ৬৫ লক্ষ টাকা, 
্যাম্প খাতে ৫০ লক্ষ টাকা এবং অন্তান্য কর ও শুক খাতে 
৭৫ লক্ষ টাকা আয় বাড়িবে। মগ্যের বিক্রয়-শুন্ক এবং মদ্য, 
গাজা ও অহিফেনের উপর কর বৃদ্ধি পাওয়ায় আয় 
বাড়িবে। স্থাবর সম্পত্তি প্রভৃতি অধিকতর পরিমাণে 
হস্তান্তরের ফলে “আদালত ব্যতীত অন্তান্ত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত” 
্যাম্প বাবদ কর বেশী আদায় হইবে। কোর্ট ফি খাতে 
আয়ও কয়েক বৎসর ক্রমাগত হ্রাসের পরে বাড়িবে বলিয়! 
অনুমিত হইতেছে । কর ও শুদ্ধ খাতে মোট ৭৫ লক্ষ 
টাকা আয় বৃদ্ধির মধ্যে ১৯৪৩ সনের বন্গীয়.অর্থ আইন 
অনুসারে গ্রমোদ-কর, বাজীর উপর কর ও বিজলী-কর 
ৃদ্ধি দ্বারা ৪* লক্ষ টাকা এবং বিক্রয়-কর আদায়ের পরিমাণ 
বৃদ্ধি হেতু অবশিষ্ট টাকার অধিকাংশ পাওয়া যাইবে। 

. বর্তমান বৎসরে রাজন্ব খাতে ২৫ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা 


বিবিধ প্রসঙ্গ বাংলার বাজেটে ঘাটতি পুরণ 


১৩ 


পিপি পপ বাসি পপ পি ২ লা পি পিপি 


বায় করা হইয়াছে ; গত বৎসর ১৬ কোটি ৭৩ লক্ষ টাক! 
ব্যয় হইয়াছিল, অর্থাৎ ৯ কোটি ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় বাড়িবে। 
খাদাশশ্ত বিক্রয়ের লোকসানের দরুণ ৩০ কোটি টাকা, 
দুর্ভিক্ষ-সাহায্য বাবদ ৩ কোটি টাকা, কৃষি খাতে ৬৬ লক্ষ 
টাকা, পূর্ত খাতে ৫৫ লক্ষ টাকা, পুলিস বাবদ ২৭ লক্ষ টাকা, 
সেচ খাতে ১১ লক্ষ টাকা, সদ খাতে ১৫ লক্ষ টাকা, 
অসামরিক সরবরাহ বিভাগে ৩১ লক্ষ টাকা ও কলিকাতা 
কর্পোরেশনে প্রদত্ত সাহাষ্য বাবদ ১০২ লঙ্ষ টাকা ব্যয় 
বাড়িবে। 

দুর্ভিক্ষের সাহায্য খাতে সাধারণতঃ বাধষিক ১০ লক্ষ 
টাকা ব্যয় হইত ও গত বসর ৫২ লক্ষ টাকা নায় হইয়া- 
ছিল। এবার ৩ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা ব্যয় ধর! হৃইয়াছে। 
খয়রাতি দান বাবদ ১ কোটি ৯* লক্ষ টাকা ও সাহাযাদান- 
মূলক কাধ্য সম্পর্কে অবশিষ্ট টাকা ব্যয় হইবে । রুষি খাতে 
বায় বৃদ্ধি ৬৬ লক্ষ টাকার অধিকাংশই “অধিক খাদ্য কলাও” 
আন্দোলনে ব্যয় হইবে। গত বৎসর ২১ লক্ষ টাকা ব্যয় 
করিয়া এ আন্দোলন আরম্ভ করা হয়, এবার এ বাবদ প্রায় 
৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হ্ইয়াছে। এ বংসর ৩ লক্ষ মণ 
আমন ধানের বীজ, ৫ হাজার মণ গমের বীজ 'এবং ৪২ 
হাজার মণ ছোল! মন্থর ও সরিষার বীজ ধারে বিতরণ 
করার "ব্যবস্থা হইয়াছে । ক্ষেতে জলসেচের পরিকল্পনায় 
১২ লক্ষ টাকা, পশুখাদ্য চাষের পরিকল্পনায় ১২ লক্ষ টাকা 
ও সজীচাষ বাড়াইবার পরিকল্পনায় ২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ 
হইয়াছে। বীঙ্জ সববরাহে ব্যয়ের অর্দেক টাকা ভার্ত- 
সরকার খণ দিতে সম্মত হইয়াছেন, চাষীদের নিকট হইতে 
আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে উহা! পরিশোধ করা হইবে। পুলিস 
খাতে ২৭ লক্ষ টাকা ব্যয় বুদ্ধির অর্ধেক অপেক্ষাও বেশী 
টাকা অতিরিক্ত মাগগি ভাতা বাবদ এবং অবশিষ্ট টাকা 
সিভিক গার্ড, জরুরি অবস্থাধীন এলাকায় বোনাস এবং বস্ত্র 
ও সাজসরপ্কামের মূলাবৃদ্ধি বাবদ ব্যয় হইবে। পূর্ত-বিভাগে 
১১ লক্ষ টাকা ব্যয় বুদ্ধির অধিকাংশই বন্তায় ও ঝড়ে 
ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে বাঁধ প্রভৃতি মেরামত কবিতে ব্যয় 
হইবে ।” -- - 

বাংলার বাজেটে ঘাটতি পুরণ 

বাজেটের এই বিরাট, ঘাটতি পূরণের জন্য অর্থসচিব 
রূষি আয়কর বসাইবার এবং খণ গ্রহণের প্রস্তাব করিয়া- 
ছেন। কিন্তু এই বিপুল ঘাটৃতি কমাইবার জন্য যে উপায় 
অবলম্বন কর1 সর্বাগ্রে উচিত ছিল, গবন্মেন্ট তাহার 
প্রতি যথাষখ মনোযোগ দেন নাই। গৌজামিল দিয়া 
সেদিকটি এড়াইয়া গিয়াছেন। অর্থসচিবের বাজেট-বক্কৃতার 
নিয়োদ্বত অংশে এই গোঁজামিল ধরা পড়িয়াছে ; 


১৪ প্রবাসী 


স্টাডি 


“াগ্যশস্ত ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে আলাদা হিসাব রাখা 
হইতেছে । ক্রীত খাগ্য-শস্যের মূল্য উহাতে খরচ লেখা 
হইবে এবং শশ্ত-বিক্রয়বাবদ প্রাপ্ত মূল্য জমা করিয়া যে 
লোকসান পড়িবে তাহা রাজস্ব হইতে পূরণ করা হইবে। 
চাউল ও অন্য কোন কোন থাগ্তশস্তের মূল্য সাধারণের 
সাধ্যাতীত বলিয়া! পড়তা-দর অপেক্ষা কমে উহা বিক্রয়ের 
জন্য কলিকাতায় ও মফন্বলে কতকগুলি কণ্ট্বোলের 
দোকান খোলা হুইয়াছে। মাসিক তিন শত টাকার অল্প 
বেতনের সরকারী কম্মচারীদিগকে সম্তায় খাগ্শস্য বিক্রয়ের 
জন্য কতকগুলি বিভাগীয় দোকান খুলিবার ব্যবস্থাও সরকার 
মঞ্জুর করিয়াছেন। সাধারণকে খাগ্যশশ্ত সরবরাহের জন্য 
২ কোটি টাকা এবং সরকারী কমণচারীদিগকে শশ্ত 
সরবরাহের জন্য এক কোটি টাক1 লোকসান পড়িবে বলিয়া 
অন্থমিত হইয়াছে । সরকারের পক্ষ হইতে ক্রয়-বিক্রয়ের 
হিসাব এককালীন আয়-ব্যয়ের মধ্যে তোলা হইতেছে। 
খাছ্যশস্ত ও ষ্টাপ্ার্ড ক্লথ ক্রয়-বিক্রয়ের এবং লবণ মজুত রাখার 
ব্যয় ইহাতে ধরা হইয়াছে । শস্য ক্রয়ের জন্য দশ কোটি 
টাকা ব্যয় হইবে ও উহা! অল্প মুল্যে বিক্রয়ের ফলে সাড়ে 
তিন কোটি টাকা লোকসান পড়িবে বলিয়া অনুমিত 
হইয়াছে । লোকসানের টাকাটা সাধারণ রাজস্ব হইতে 
পূরণ করা হইবে। ষ্র্যাপ্ডার্ড রথ ক্রয়ের জন্য সাড়ে সাত কোটি 
টাকা বায় হইবে, উহা সম্পূর্ণই আদায় করা যাইবে বলিয়! 
আশা আছে। লবণ ক্রয় খাতে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয় 
বরাদ্দ হইয়াছে, ভবিষ্যতে জরুরি অবস্থার জন্য উহা মজুত 
বাখা হইবে বলিয়। এই টাকাটা পড়িয়া থাকিবে এবং 
এককালীন ব্যয় খাতে উহা খরচ লেখা হইবে। 'প্রসঙ্গ- 
ক্রমে বলিতে পারি যে, এই হিসাব তৈয়ারীর পরে ৬৫ লক্ষ 
মণ আউশ ধানের চাউল ক্রয়ের সিদ্ধাস্ত গৃহীত হইয়াছে । 
তাহাতে আনুমানিক ষোল কোটি টাকা বায় হইবে। 
প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সহিত 
চুক্তি হইয়াছে ।” 


অর্থাৎ গবন্মেন্ট খাছ্যশস্য ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কে আলাদা 
হিসাব রাখিতেছেন, সাড়ে. সাত কোটি টাকার ট্রাগ্ার্ড 
কাপড় এবং পঞ্চাশ লক্ষ টাকার লবণ ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থাও 
করিয়াছেন। চাউল, আটা, কাপড় ও লবণ ক্রয়-বিক্রয়ের 
এই বিপুল. বন্দোবস্ত আর একটু স্থশৃঙ্খল ও সথগঠিত করিয়া 
তুলিলে গবন্সে্ট অনায়াসেই মফস্বল অথব! অন্য প্রদেশ 
হইতে স্বয়ং চাউল ক্রয় করিতে পারিতেন, ইহার জন্য 
ইম্পাহানী প্রভৃতি কোম্পানীকে অজশ্র পরিমাণ টাকা 
দালালী দিতে হইত না । এই দ্রালালীর টাকাটা বাচিলে 


১৩৫০ 


ঘাটতি এত বেশী ত হইতই না, সময় থাকিস্কুচ একটু 
বুঝিয়া চলিতে পারিলে আদৌ হইত কিনা সন্দেহ। 
ইস্পাহানী প্রভৃতি এজেণ্টরা কি দরে চাউল ক্রয় করিয়া 
কি দরে উহা! গবন্সেন্টকে বিক্রয় করিয়াছে তাহার সঠিক 
তথ্য জানা গেলে কতখানি ঘাটতি কম হইতে পারিত 
তাহা হিসাব করা সম্ভব হইবে। 


০৯৯৫৯৩৯ পপাসািপাপািসি্িত* প এসসি দপাাসিশ১পাসাপা্স্লিস্পিনটিস্পিস্পিিরস্িস্পিপিসপাক্পিস্পিস্পিসপা্পিস্পিসপিসিপাপাসপিসিপা্পাসিসপাসপাসপিসপািপাপাসিপিপাপি 


ভারতবর্ষে হিন্দুরাজত্বে চাউলের দর এক আন! 

ভারতবর্ষে হিন্দুরাজত্বে চাউলের দর ছিল মণ-কর! 
এক আনা । কৌটিল্যের যুগ হইতে স্থরু করিয়া শ্বী্টায় 
নবম শতাব্দী পধ্যন্ত এই দর প্রচলিত ছিল। প্রশ্ন উঠিবে 
তখনকার এবং এখনকার টাকার ক্রয়শক্তি ত এক নয়, 
স্থৃতরাং এই তুলনার মূল্য কোথায়? মূল্য অবস্তই আছে। 
টাকার ক্রয়শক্তি কোন দেশের অর্থনৈতিক দৃঢ়তার পরিচয় 
নয়, মানুষের ক্রয়শক্তি, আয়ের সহিত ব্যয়ের সমতা 
দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদের দৃঢ়তার পরিচয়। সারা- 
দিনের পবিশ্রমলন্ধ অর্থে ভারতবর্ষের দরিদ্রতম লোকটি 
পর্য্যন্ত সচ্ছল জীবনযাপন করিতে পারিত, হিন্দু এবং 
মুসলমান রাজত্বে ভারতীয় অর্থনীতির এই বনিয়াদে ফাটল 
ধরে নাই। সর্বপ্রথম ইংরেজ আমলেই ভারতবাসীর আয়- 
ব্যয়ের সমতা নষ্ট হইয়াছে এবং ফলে ভারতীয় অর্থ নৈতিক 
মূলন্ত্রটি ছিন্ন হইয়া ভারতবাসীর জীবনযাত্রায় বিপধ্যয় 
ঘটিয়াছে। 

কৌটিল্যের আমলে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দর ছিল £ 


চাউল মণকরা ৫ তাপণ অথবা এক আনা 
তৈল ৮8১ ৮.৮ 
স্বৃত হক, ৯ গর & 
ডাইল 9. ৬ ৮ (প্রায়) ১ ৮ 
. লবণ টি ২.৭ ০ ” প্রো) হি 
চিনি ».৪৮ ৮ ১০ ৮ 
কাপড় (সাধারণ) ৮ ১ « খ্ট কাপড় এক আনা। 


ইহার প্রায় দেড় হাজার বৎসর পরে শ্রীষ্টীয় নবম 
শতাব্বীতে চাউলের দর সমানই ছিল, কিস্তু ডাল, তৈল, 
স্বত, লবণ ও চিনির দর অর্ধেক কমিয়া গিয়াছিল। 

মজুরির নিয়লিখিত তালিকা! হইতে হিন্দুরাজত্বে গরীব 


লোকের আয়ের হার বুঝা যাইবে। 
সংবাদবাহক বেতন মাসিক ৪৯ তাঅপণ অথবা-১* আন! 
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কার্তিক বিবিধ প্রসঙ্গ -_ ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজন্ছে চাউজের দর এক টাক! হুইতে সন্তর টাকা 


+৯৯* সতস্পাসি সপিস্পান্ট ২৫ সপনপাপান্পিনপি সপাসপাসপি পাস্পিনপাস্পি পান্পিসিপাস্পাস্পিস্পাসিরসপাস্পা। 


৯৮৯১ পা শম্পা পপ সপ পিপল পা পাস সপ পম্পাসিত পাস্টি শাস্পিস্পাস্পি সিসি তাপস সমপিসিপন্পা প. 


পা হিসাব করিলেই দেখা যাইবে ব্যয় অপেক্ষা আয় বেশী 


রঃ 
টি শ্রীদেবজ্যোতি বর্ণ 
ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বে চাঁউলের “ 


দর ছুই আনা হইতে এক টাকা 

মুসলমান রাজত্বে চাউলের এবং নিত্যব্যবহাধ্য অন্যান্থ 
বোর দর ধীরে ধীরে বাড়িতে আরম্ভ করে। কিন্ত 
এই মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে আয়ও বাড়িয়াছে। অর্থনৈতিক 
জীবনের মৃূলন্ুত্র এক হাত মাটিতে অপর হাত তাঁতে__ 
তখনও সমানভাবেই বজায় ছিল। দেশের সম্পদ দেশেই 
থাকিত, বাহিরে যাইত না। মুনলমান শানকেরা সিংহাসন 
অধিকার করিলেও দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ 
করেন নাই। 

মহম্মদ তোগলকের শাসনকালে, অথাং শ্রীস্টীয় চতুর্দশ 
*শতাব্ীর মধ্যভাগে ইবন বটুটা নামে জনৈক মুসলমান 
পরিব্রাজক বাংলায় আসিয়াছিলেন। দেশের অর্থনৈতিক 
অবস্থার যে-বিবরণ তিনি দিয়া গিয়াছেন তাহাতে প্রয়ো- 
জনীয় জিনিসপত্রের দর এখনকার টাকার হিসাবে নিম্ন 
লিখিতরূপ ছিল £ 


চাউল মণ-করা সাত পয়সা 
তিল তৈল », ॥৩/১০ আনা 
স্বৃত % ১1৩০ ৮ 
চিনি ৬. 815 

বড় মুরগী একটি « পয়সা 
বড় ভেড়া » ।* আনা 
উৎ্কষ্ট বন্ত্র ১৫ গজ ২২ টাকা 


আকবরের আমলে অর্থাৎ, গ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে 
দর ছিল £ 
চাউল ( ভাল ) মণকরা ৩০ দাম অথবা! ৮/০ আনা 


চাউল (মোটা) » ২০ » এ 1৮০ , 

ডাল ০ ত ৬:55 

ঘ্বৃত » ১৫৮ » » ৫২ টাকা 

লবণ 7২৪. ৮৯৪০ আনা 

চিনি ১৮২ ৯৯:৫15/০ ৮ 

আলিবদ্ধার আমলে, অর্থাৎ ইংরেজ রাজত্বের প্রাকালে, 
১৭২৯ শষ্টাবে মুর্শিদাবাদের বাজার ছিল : 


বাশফুল চাউল ( উৎকৃষ্ট ) টাকায় ১ মণ ১০ সের 
মোটা চাউল ৮. ৭৮ ২০ 
তৈল % ২৪ 
ঘ্বৃত দে ১০|০ ৯১ 
১৭৩৮ শ্রীষ্টাবে ঢাকায় হর দর ছিল টাক ণ 
২০ সের হইতে উস 55৮3 বটি 


সহি ৬ 8 ৮৮1০৯ উ 


৬ 
১9 





সপপাস্পিপাস্পাশপিপাসপি পাসপিনপিশিসসি 


ইংরেজ রাজত্বের গোড়ার দিকেও আয়ের যে হিসাব 
পাওয়া যায় তাহা হইতে দেখা যাইবে এই আয়ের দ্বারা 
উল্লিখিত মূল্যে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া যে-কোন লোক সচ্ছল 
জীবনযাত্রা! নির্বাহ করিতে পারিত। আলিবদ্দীর আমলে 
দেশের অর্থ ইনতিক জীবনে ইংরেজ প্রবেশ করিয়াছে মাত্র, 
তখনও শিক্পজীবন বিধ্বস্ত হয় নাই। বাংলার সুতী ও 
রেশম বস্ত্রশিল্প তখনও বাঙালীর আয়ের দ্বিতীয় প্রধান 
পথ। কৃষির উপর সর্বস্ব নির্ভর তখনও আবুস্ত হয় নাই। 
শ্রীদেবজ্যোতি বর্ণ 

ভারতবর্ষে ইংরেজ রাঁজত্বে চাউলের দর 

এক টাঁক। হইতে সত্তর টাকা 

ইংরেজ রাজত্বের আরস্তে চাউলের দর এক টাকা মণ 
ছিল, দুই শত বৎসরের স্থশাসনে উহা মণকরা ৭০২ টাকা , 
পর্যস্ত পৌছিয়াছে। বাংলার খাগ্ভ-সচিব ত বলিয়াই 
দিয়াছেন চাউলের দর যে এক শত টাকা মণ হয় নাই 
এইটাই বাঙালীর ভাগ্য ! 

১৮১০ সালের কাছাকাছি দরিদ্র বাঙালীর আয় ছিল 


সাধারণ শ্রমিক ৩. রা দৈনিক ৮* আনা 
বুদ্ধিমান্‌ শ্রমিক ৩: ০ % ৩০ ৮ 
ছতার মি্বী ৭ মাসিক ৩৬৯ টাকা 
পিতল-কাসার কর্দকার ১ 4: ৮৫৫ ».. ৪৮৮ আনা 
তাতী ১১ ৩২ টাকা 
নিত্যবাবহাধ্য দ্রব্যাদির মূল্য ছিল £ 
উত্তম চাউল - মণকরা ১৭ আনা 
মোটা চাউল রর ১২২ টাকা 
অড়হর ও মুগ ডাল র ১০ ১১ 
রা সেরকরা ** আনা 
5১ (৩/০ ১১ 
টি ধুতি একখানি 1৮০ 


এই সময়ে রংপুর জেলার হিসাবে দেখ! গিয়াছে সেখানে 
বেকারের অন্থপাত ছিল মাত্র শতকরা ১১ জন। ১৮৩০ 
সালের কাছাকাছি এদেশে সম্তা বিলাতী কাপড় অধিক 
পরিমাণে প্রবেশলাভ করিতে আরম্ভ করে, ফলে বস্ত্রশিল্প 
ধ্বংস হইয়! বাঙালী কৃষির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হইয়া 
পড়ে। ধীরে ধীরে অন্যান্য শিল্পগুলিও নই হইয়া অতিরিক্ত 
আয়ের পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। বিনা-সারে ভূমি 
কর্ষণ, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, চিরস্থায়ী বন্দোবন্তে তৃমি-আইনের 
ক্রমব্ধমান জটিলতার জন্য মামলা-মোকন্দম! বৃদ্ধি, কর- 
প্রভৃতির সঙ্গে আয়হাস এবং উহার সহিত দেশের 
দ্প্দ তি বৎসর.নিয্বমিতভাবে বিদেশে রপ্তানী, এই সৰ 


পেলো 


১৬ 


বিপর্যস্ত হইয়াছে । 
দেশের হইয়াছে তাহার পূর্বে ছুই হা 
রাজ পরিবত'্ন, বিপ্রব ও লুঠতরাজেও তাহা হয় নাই। 
_শ্রীদেবজ্যোতি বশ্মণ 
মোহিনীমোহন মজুমদার 
বাংলায় মৃক-বধিক শিক্ষার অন্যভম পথপ্রদর্শক 
মোহিনীমোহন মজুমদার পরলোক গমন করিয়াছেন। 
কলিকাত। মৃক-বধির শিক্ষালয়ের তিনি ছিলেন প্রাণস্বরূপ | 
বাংলায় প্রথম মৃক-বধির শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হয় সিটি 
কলেজ ভবনে, অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্তের সহায়তায় । শ্রীনাথ' 
সিংহ উহ। প্রথম আরস্ত করেন, মোহিনীমোহন অল্প দিনের 
মধ্যেই আসিয়া তাহার সহিত যোগদান করেন । এই ক্ষুদ্র 
স্কলটিই পরে কলিকাতা মৃক-বধির বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। 
মোহিনীমোহন এই বিদ্যালয়ে কারিগরি শিক্ষার পথ- 
প্রদর্শক | স্কুল-বোডিং স্থাপনও তীহারই কীতি । ১৯০৩ সালে 
তিনি “মৃকশিক্ষা” নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। 


ংলা-সরকারের বিরুদ্ধে পঞ্জাবের অভিযোগ 

পঞ্জাবে বাংল1-সরকার যে-দরে গম ক্রয করিতেছেন 
বাংলায় উহ! অনেক বেশী দরে বিক্রয় করিয় বা ল/-সরকার 
অতি লাভ কণ্সিতেছেন, পঞ্জাবের মন্ত্রী সর্দার বলদেব সিংহ 
এই অভিযোগ তুলিলে মিঃ স্থরাবর্দি উহার প্রতিবাদ 
করেন। কিন্তু ইহার অল্প দিনের মধোই বাংলায় আটার 
সরকারী দর আট আন! হইতে ছয় আনায় নামিয় যায়। 
ভারত-সরকারের খাদ্যস্চিব সরু জোয়ালাপ্রসাদও এই 
ব্যাপার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার কথা বলিয়াছেন এবং 
স্‌ মরিস্‌ গয়ারকে এরূপ একটি তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান 
হইবার জন্য অনুরোধ কর! হইয়াছে বলিয়াও সংবাদ 
প্রকাশিত হইয়াছে। শুধু আটার ব্যাপারে নয়, বা'লা- 
সরকারের খাদ্যসমন্তা সম্পর্কে সমস্ত ব্যয়ের একট! পুঙ্থান্ু- 
পুহ্ধ নিরপেক্ষ তদস্ত হওয়া দরকার । 

বদ্ধমানের বন্যায় কলিকাতার বিপদ 

কলিকাতায় পর্িমা-সশ্মিলনীর এক সভায় ডাঃ মেঘনাদ 
সাহা দামোদব্ের বন্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং 
দামোদরের বন্যায় যে কলিকাতা শহর একেবারে ধ্বংস 
হইবার সম্ভাবনা আছে সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন ।. ' দামোদরের গতি ক্রমেই পূর্বদিকে মোড় 
ফিরিতেছে এবং ইহাতে কলিকাতার উত্তর দিকে গঙ্গায় 
প্রচুর পরিমাণে বন্টা়. জল আসিয়া পড়িবার সম্ভাবনা 
রহিয়াছে। কলিকাতার জমি পার্বতী অঞ্চলের জমি 
অপেক্ষ1 নীচু । গঙ্গার জল বহনের শক্তিও পূর্বাপেক্ষা 


পর্িবানী পিখীলাপীলদত | আখান্শীপাল পিসী রি হালি টী 


প্রবাসী 


বিবিধ কারণের ফলে বাংলার অর্থ নৈতিক অবস্থা একেবারে তাহার দ্ধ 
ইংরেজ রাজত্বের মধ্যে যে ছুর্শা হইলেই কলিকাতা 
জার বংসরের রাজত্ব প্রাপ্ত হইবে। ডাঃ সাহা ইহা! ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়া 





১৩৫০ 
৬৮৯৯৯ পাশাস্পিন্পসপসলা পসপ্পিস্পিন্পিস্পিস্পিস্পিস্পিপিসট পা সিসি 


গুণ জলম্নোত যে-কোন বৎসর উহাতে প্রবাহিত 
ডুবিয়া যাইবে এবং মন্দৃররেপে ধ্বংস 


বলেন যে, সহর ধ্বংসের এই প্রকার সভাবনা প্রাচীন বা 
আধুনিক কোন ইতিহাসেই বিরল নয়। চালডিয়ানদের 
রাজধানী ইউফ্রেটিস-তীরবর্তী উর, ভারতবর্ষের সিন্ধু- 
তীরবর্তী মহেঞ্জোদাড়ো এবং গণ্ডক ও শোন-ভীরবর্তা 
পাটলিপুত্রের যে-ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কত হইয়াছে তাহার 
মাটি পরীক্ষা করিয়া বুঝা যায় কোন প্রবল বন্তায় এই সধ 
শহর ধ্বংস হইয়াছে । আধুনিক কালে ১৯১৩ শ্রীষ্টাবে 
আমেরিকার মিয়ামী নদীর বন্যায় ডেটন ও হামিণ্টন নামক 
ছুইটি বৃহৎ শহর একেবারে ধ্বংস হইয়া যায়। ১৯২০ সালে 
এডামস্উইলিয়ামস্‌ তাহার রিপোর্টে এই সম্ভাবনার কথ 
উল্লেখ করিয়া গবন্মেন্টকে সতর্ক করিতে চাহিয়াছিলেন, 
কিন্ত কোন ফল হয় নাই। এডামস্উইলিয়ামস্‌ এবং 
প্লাস দামোদরের বন্যা স্থায়ীভাবে বন্ধ করিবার যে উপায় 
নির্দেশ করিয়াছিলেন, শ্বেতাঙ্গ কয়লা ওয়ালাদের বিরোধি- 
তায় তাহা ধামাচাঁপা পড়িয়া! রহিয়াছে । 

অধ্যাপক রমেশচন্্র মন্জ্রমদার, অধ্যাপক ত্রিপুরার 
চক্রবর্তী, অধ্যাপক নিমলচন্দ্র ভট্টাচাধ্য প্রভৃতি আলো- 
চনায় যোগদান করেন। বিজ্ঞান কলেজের পদার্থবিগ্ঠায় 
গবেষণারত ছাত্র শ্রীকমলেশ রায় এ সম্বন্ধে সায়েন্স এণ্ড 
কালচার পত্রে ষে তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, অধ্যাপক 
সাহা তাহা সভাস্থলে পড়িয়। শোনান । এই গুরুতর বিপদ 
সম্বন্ধে গবন্মেন্টকে সচেতন করিবার দায়িত্ব জনসাধারণের । 
এই ধরণের আলোচনার প্রয়োজনীয়তাও তাই যথেই। 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্ালয়ের নৃতন বাগীশ্বরী 
অধ্যাপক 

শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্কুমার গঙ্গোপাধ্যায় এক বৎসরের জন্য 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগীশ্বরী অধ্যাপকের পদে 
নিযুক্ত হইয়াছেন । শ্রীযুক্ত অবনীন্্রনাথ ঠাকুর এই 
পদে প্রথম নিযুক্ত হন। তাহার পর এত দিন মিঃ 
সহীদ স্থরাবদ্ধি উক্ত আসনে ছিলেন। বতর্মানে খ্যাতনাম৷ 
শিল্পী-_সমালোচক শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় এই পদে নিযুক্ত 
হইলেন। ভারতীয় চিত্রকলাকে ধাহার! পুনর্জীবন দান 
করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত অর্ধে শ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 
অন্যতম। যোগ্য ব্যক্তির উপরেই বাগীশ্বরী অধ্যাপকের 
দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে । 


পুজার 
শারদীয়া পুজ! উপলক্ষে প্রবাসী কাঁ্ধ্যালয় ১৮ই আশ্বিন 
(৫ই অক্টোবর ) হইতে ১লা৷ কার্তিক (১৮ই অক্টোবর ) 


পপর্যাস্ত বন্ধ থাকিবে । এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি 


পি সন্ধান বাবল্যা কার্ধ্ায় খজিবার পর্‌ করা হইবে। 
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লগ্ুনের সন্নিকটে লী নদীতীরস্থ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে বিলাতী বেগুনের চাষ হইতেছে । ১৯৪২ সালে এখানে 


চনয এ রর বা 


ঠ. শেন 
ইত আত কা ঠা ০ পতিত সং ২১ 
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রাজপুত 


অধ্যাপক শ্ীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ 


মারাঠাদের দীর্ঘকালব্যাপী লু্ঠনে এবং পিগারীদের 
অবাধ অত্যাচারে রাঙ্গপুতানা যখন শ্বশানে পরিণত 
হইতেছিল, রাজপুত জাতির সেই চরম ছুর্দিনে ঈষ্ট ইতডিয়া 
কোম্পানীর বাজনোতিক বিভাগের কর্মচারী কর্ণেল টড 
শৌরধ্য ও আত্মত্যাগের এ ধ্বংসম্তূপে উপস্থিত হন। 
পরাধীন জাতিকেও তিনি শ্রদ্ধা করিতে জানিতেন, 
ভাগাবিপর্ধ্যয়ের ফলে ধূলিধূসরিত মহীরুহকে পদাঘাত 
করিবার মত কাপুরুষত! তাহার চরিত্র কলঙ্কিত করে নাই । 
তাই তিনি বহু পরিশ্রমে রাজপুত জাতির প্রাচীন ইতিবৃত্ত 
সন্ধলন করেন। ভারতবামী এজন্য তাহার নিকট কতথানি 
কুতজ্ঞ তাহা বলা যায় না। তিনি এই শ্রমসাধ্য কার্যে 
আন্মনিয়োগ না করিলে ইতিহাসের বন্থ মৃল্যবান্‌ উপাদান 
চিরতরে বিনষ্ট হইয়া যাইত। আধুনিক গবেষণার ফলে 
বিভিন্ন বিষয়ে টডের সিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে বটে, 
কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে টডের গ্রন্থ বাবহার না 
করিয়া কেহই রাজপুত জাতির ইতিহাস রচনা করিতে 
পারিবেন না। 

উনবিংশ শতাব্দীর রাজপুতেরা টডের গ্রস্থকে কতখানি 
মর্ধ্যাদা দিয়াছিলেন জানি না, কিন্ত পাশ্চাতা শিক্ষা 
প্রবর্তনের প্রথম যুগেই ইহা বাঙালী জাতির সশ্রদধ দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়াছিল । কবি বঙ্গলালের 'পন্মিনী-উপাখ্যানে, 
আমর! রাজপুতানীর মর্মবাণীর প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই,_ 

*স্বাধীনতাহীনতীয় কে বীচিতে চায় রে কে বীচিতে চীয়? 

দাসত্বশৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় রে কে পরিবে পায়?” 

দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্তিপাভের জন্য এই ব্যাকুলতা 
ক্রমশঃ শিক্ষিত বাঙালীর মনে সংক্রামিত হইতে লাগিল, 
সঙ্গে সঙ্গে রাজপুতের সহিত তাহার অন্তরের সম্বন্ধ 
প্রতিষ্ঠিত হইল । রাঙ্জপুতের বীরত্বকাহিনী বাঙালীর 
প্রাণ নবরসে সন্ীবিত করিল, পদ্মিনী ও প্রতাপসিংহ 
বাঙালীর মানসলোকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। 
মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতা-সমরের সহিত বাঙালীর ঘনিষ্ঠ পরিচম 
ছিল না। 'শিবাজী' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 

শসেদিন এ বঙ্গদেশ উচ্চকিত জীগে নি হ্ছপনে * 
; * গায় নি সংবাদ...” 

প্রকৃতপক্ষে মারাঠা জাতি সম্বন্ধে বাঙালীর মনে 

অতাস্ত তিক্ত 'স্বৃতিই জাগ্রত ছিল।. বাঙাপীর কাছে 
৩ 


মারাঠা অর্থ বর্গা, অর্থাৎ লুঠনকারী দস্থ্য। শিবাজীয় 
আদর্শবাদ এবং পেশবা প্রথম বাজীরাওর হিন্দু পাদশাহী 
শিক্ষিত বাঙালীরও অজ্ঞাত ছিল। বাঙালীর শিক্ষাদাতা 
ইংরেজ পণ্ডিতের! শিবাজীকে দস্থ্যদলপতি এবং মারাঠা 
জাতিকে ঠগ বা পিগ্ারীর ন্তায় দস্থ্যলরূপে চিত্রিত করিয়া 
বাঙালীর মন বিরূপ করিয়! রাখিয়াছিলেন। এই সকল 
কারণে দ্বিজেগ্রলালের ন্যায় স্থশিক্ষিত ও স্বদেশপ্রাণ নাট্য- 
কারও বীরত্ব ও দেশভক্তিব আলেখ্য অঙ্কন করিতে গিয়া 
রাজপুতানায় আশ্রয় লইয়াছেন, বিন্ধ্যপর্বতমাল! অতিক্রম 
করিয়া মহারাষ্ট-্রমণে বহির্গত হন নাই। 

ইতিহাসের কষ্টিপাথরে রাঙ্জপুতের কৃতিত্ব যাচাই 
করিবার সময় আসিয়াছে । রাজপুত ভারতবর্ষের কতখানি 
উপকার করিয়াছে? এত বীরত্ব এবং আত্মত্যাগ থাক! 
সত্বেও রাজপুত সমগ্র ভারতীয় মহাজাতির রাজনৈতিক ও 
সামরিক নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে পারিল না কেন? 
রাজপুতের গৌব্ব বর্ণনায় আমরা কি ভাবাতিশয্যবশতঃ 
সত্যের স্থদূঢ় সীমারেখা অতিক্রম করিয়াছি? 

একথা মনে রাখিতে হইবে যে রাজপুতের ইতিহাস 
অতি দীর্ঘ ইতিহাস। সেই ইতিহাসের আদিপর্ব 
তমসাচ্ছন্ন। রাজপুতেরা বলেন যে তাহারা! পৌরাণিক স্্য- 
ংশ ও চন্্রবংশ হইতে উদ্ভূত, অর্থাৎ প্রাচীন ক্ষত্রিয়গণের 
বংশধর । ইদানীং মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর হীরাটাদ 
ওঝ! মহাশয়ের ন্যায় স্পপ্ডিত এতিহাসিক১ এই মৃত সমর্থন 
করিয়াছেন। কিন্তু ধাহারা বর্তমানকালোপযোগী বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে রাজপুতের ইতিহাস আলোচনা! করেন তাহাদের 
মধ্যে অনেকেই বলেন যে রাজপুতদের মধ্যে অনেকেই 
বিদেশাগত শক, হণ, গুজ্জর প্রভৃতি জাতির বংশধর । 
এই জটিল সমস্তার সর্ববাদিসম্মত সমাধান কখন হইবে বলা 
ষায় না। 

মুনলমান আধিপত্য স্থাপনের পূর্বের ষে-সকল রাজপুত- 
বংশ ইতিহাসে প্রপিদ্ধিলাভ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে 
কনৌজের গুর্জর-গ্রতিহার বংশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
এই বংশের রাজগণ এক সময়ে উত্তর-ভারতের অধিকাংশ 
স্থান অধিকার করিয়া এক বিশাল সাম্রাঙ্গ স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। মগধের পাল-বাজগণ এবং দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্ক্ট 


১) ইনি হিল ভাখায় রাজগুতানার মুবৃহৎ ইতিহীস রচনা করিয়াছেন 


১৮ 


রাজগণ গুঞ্জর-প্রতিহার বংশের প্রবল শক্র ছিলেন। সিন্ধু 
দেশ তখন আরব্জাতীয় মুনলমানগণের করতলগত হইয়া- 
ছিল। সম্ভবতঃ গুর্জর-প্রতিহার রাজগণের প্রবল প্রতাপে 
ভীত হইয়াই মুসলমানেরা পশ্চিম ও উত্তর ভারতের অন্যান্য 
অংশে রাজ্যবিস্তার করিতে প্ররয়ামী হয় নাই। গুর্জর- 
প্রতিহারবাজ ভোজ একটি শিলালিপিতে “আদি বরাহ" রূপে 
বর্ণিত হইয়াছেন। বরাহ-অবতারে বিষণ যেমন জলপ্রাবিতা 
পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, ভোজও তেমনি ফ্লেচ্ছ- 
আক্রমণরূপ বন্ায় নিমগ্রা ভারতভূমিকে রক্ষা করিয়াছিলেন 
-_ইহাই বরাহের সহিত রাজার তুলনার তাৎপর্ধ্য। প্রসঙ্গ- 
ক্রমে বলা যায় যে বিখ্যাত “মুদ্রারাক্ষপ' নাটকের একটি 
শ্লোকে গ্রীক আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষের পরিভ্রাতা মৌধ্য- 
সম্রাট, চন্ত্রগুপ্ত সম্বন্ধেও অনুরূপ তুলনা প্রযুক্ত হইয়াছে। 
যাহা হউক, গুজ্জর-প্রতিহার রাজগণের কীত্তি ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে চিরম্মরণীয় থাকিবে, কারণ তাহারা খগ্ু-ছিন্ন- 
বিক্ষিপ্ত উত্তর-ভারতকে রাজনৈতিক এক্যস্থত্রে গ্রথিত 
করিয়াছিলেন এবং মুসলমান আক্রমণের বিভীষিকা হইতে 
রক্ষা করিয়াছিলেন। 

খীষ্টায় দশম শতাব্দীতে গুজ্জর-প্রতিহার বংশের পতন 
আরম্ভ হয় এবং এই স্থযোগে উত্তর-ভারতের বিভিন্ন অংশে 
ছোট-বড় বহু রাজপুত-বংশ মন্তকোত্তোলন করে। স্কুলপাঠ্য 
ইতিহাসেও এইরূপ কয়েকটি বংশের নাম দেখা যায়, বথা_ 
শাকস্তরীর ( পরবর্তী কালের আজমীড় ও দিল্লীর ) চাহমান 
বা চৌহান বংশ, বুন্দেলখণ্ডের চন্ত্রাত্রেয় বা চন্দেললবংশ, 
বারাণসীর ও কনৌজের গাহড়বাল বংশ, ত্রিপুরীর কল- 
চুরি বংশ, মালবের পরমার বংশ, গুজরাটের চৌলুক্য 
বা সোলাস্ছি বংশ, মেবারের গুহিলোট বংশ, গোয়ালিয়রের 
কচ্ছপঘাত বংশ, ইত্যাদদি। এই সকল রাজবংশের বিশ্বাস- 
যোগ্য ইতিহাস সম্প্রতি শিলালিপি ও সমসাময়িক গ্রস্থাবলীর 
সাহায্যে সঙ্কলিত হইতেছে ।২ এই সকল শিলালিপির 
সহিত ধাহাদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে তাহারা জানেন যে 
সেকালের রাঞ্জগণ কোন বৃহৎ লক্ষ্য বা বলিষ্ঠ কল্পনা ছারা 
অন্তপ্রাণিত ছিলেন না। বীরত্বের অভাব ছিল না। 
প্রত্যেক রাজাই বারংবার নিজের হিন্দু প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে 
যুদ্ধযাত্রা করিতেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রায় 
ছুই শতাবদীব্যাপী অন্তযুদ্ধের ফলেও উত্তর-ভারতে বা 
দক্ষিণ-ভারতে একটি স্্দৃঢ় সাস্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল 


না। এত দিথিজয়কামী সমুদ্রগুপ্ঠের অভিযান নয়, 








হ। কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ হেমচন্ত্র রায় গরদীত 
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১৩৫০ 


এ যেন সাহসী দস্থ্যদলপতির লুষ্টনযাত্রা! লুষঠনাস্তে 
রাজা মহাসমারোহে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিতেন, 
অর্থলুন্ধ সভাকবি নিল্লজ্জ চাটুকারিতায় তাহার অভ্যর্থনা 
করিতেন। সেই চাট্বাক্যের সংক্ষিপ্ঠসার বৃহৎ সমাসবদ্ধ 
আড়ষ্ট ভাষায় শিলালিপিতে গ্রথিত হইত। দশম ও 
একাদশ শতাবীতে বোধ হয় এমন কোন রাজপুত বাজ 
জন্মগ্রহণ করেন নাই ধাহার কল্পনা আকাশচারী মুক্তপক্ষ 
বিহঙ্গমের মত সমগ্র ভারতে পরিভ্রমণ করিত, এমন কোন 
সভাকবিও বোধ হয় ছিলেন না যিনি নিজের অন্নদাতাকে 
সত্য সত্যই আসমুদ্রহিমীচল ভারতবর্ষের সিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত দেখিবার ভরসা করিতেন। অকন্মাৎ যেন ভারত- 
বাসীর মানসিক জগৎ নিতাস্ত সম্কৃচিত হইয়া পড়িয়া ছিল, 
বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মহৎ ছুঃখ বরণের সাহস কাহারও 
ছিল না। 

ইহার কারণ কি? আমার মনে হয়, রাজপুত জাতির 
উৎপত্তি সম্বন্ধে যে প্রশ্ন পূর্ব্বে উত্থাপন করিয়াছি তাহার 
সহিত ইহার গভীর সম্বন্ধ আছে। আমি রাজপুতিগকে 
শক-হুণ-গুর্র প্রভৃতির বংশধর বলিয়াই মনে করি। এই 
সকল বৈদেশিক জাতি ধীরে ধীরে ধর্মে, ভাষায় ও আচার- 
ব্যবহারে হিন্দুত্ব লাভ করিলেও রক্তের ডাক ভুলিতে পারে 
নাই। আমি অন্তত্র বলিয়াছি, “মধ্য-এশিয়ার যাযাবর রক্ত 
পৌরাণিক মন্ত্রে শুদ্ধীকৃত হইলেও সম্পূর্ণ ভারতীয়ত্ব লাভ 
করিতে পারে নাই।”* এই সকল যাষাবর জাতি 
সাধারণতঃ বিভিন্ন কুল বা গোঠহীতে (৮79) বিভক্ত 
থাকিত। হিন্দু সমাজের অস্ততূ্তি হইয়াও তাহারা এই 
কুলবৈষম্য ভুলিতে পারে নাই । অগ্যাপি রাজপুতদের মধ্যে 
কুলবৈষম্য প্রবলভাবে প্রচলিত। মধ্যযুগে দেখিতে পাই, 
বিভিন্ন রাজপুত কুল এক রাজার পতাকাতলে সমবেত হয় 
না। গুহিলোত কখনও রাঠোরের শাসন সহ কবে না, 
রাঠোর গুহিলোতের নেতৃত্বে মুদলমানের সঙ্গেও যুদ্ধ করে 
না। সব্‌ যুনাথ সরকার বলিয়াছেন, কয়েক বৎসর পূর্বে 
এঁতিহাসিক দলিলপত্রের সন্ধানে তিনি জয়পুরে গিয়া- 
ছিলেন। তখন জয়পুরের একজন গ্রতিষ্ঠাবান্‌ ব্যক্তি 
তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, “আপনি তো বিশেষভাবে 
ইতিহাসের চচ্চা করিয়াছেন। বলুন তো! রাঠোর কু 
( যোধপুরের রাজবংশ ) হইতে কাছোয়। কুল ( জয়পুরের 
রাজবংশ ) শ্রেষ্ঠ কিনা ?”* কুলগৌরব সম্বন্ধে যে জাতি 


* এত সচেতন তাহার পক্ষে কুল অতিক্রম করিয়া জাতিকে 


৩। প্রবাসী, কার্তিক, ১৩৪৯, ৮৪ পৃষ্ঠা 
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কার্তিক 


বরণ করা কঠিন হয়, পৈতৃক জমির সীমা অতিক্রম করিয়া 
বাতৃভূমির বৃহত্তর ক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠা করা তাহার পক্ষে 
দম্তব হয় না। ৯.৭, 2 

বোধ হয় এই জন্যই রাজপুত জাতির দেশপ্রেম এত 
হীব্র ও এত সন্কীর্ণ। যে রাজপুত নিজ কুলের স্বাধীনতা! 
রক্ষার জন্য অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিত, সে ভারতবর্ষের 
বশাল ভৌগোলিক মুত্তি কখনও অস্তরে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
পারে নাই, বিশাল ভারতীয় জাতির ভাবমৃদ্ি তাহার 
প্রাণে নব উন্মাদনার হ্ৃষ্টি করে নাই। যেবীরত্ব সন্কীর্ণ 
ক্ষেত্রে প্রবল, বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাহার বিকাশ হয় নাই। 
চন্দেল্প কলচুরির সহিত যুদ্ধ করিয়াছে, সোলাস্কি পরমার- 
বাঙ্য লুণ্ঠন করিয়াছে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাঠোর ও 
কাছোয়া আত্মঘাতী কলহে মত্ত হইয়াছে, কিন্তু গুঞ্জর- 
প্রতিহার বংশের পতনের পর কোন রাজপুত রাজা 
ম্রমাজ্য স্থাপনের জন্ত অথবা সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা 
রক্ষার জন্য অক্্ধারণ করেন নাই। অতি প্রাচীনকালে 
ভারতীয় খধির1 আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের একত্ব অন্গুভব 
করিয়াছিলেন এবং বী্যবান্‌ ক্ষত্রিয়েরা রাজচক্রবত্তিত 
নাভের জন্য মহাসংগ্রামে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। এঁতিহাসিক 
ঘুগে মৌধ্য ও গ্রপ্ত সম্বাগণ রাজচক্রবত্তিত্ব লাভ করিয়া- 
ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের চালুক্য রাঁজগণের শিলালিপিতে 
হর্ষবর্ধনকে 'সকলোত্তরাপথনাথ' রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । 
কিন্তু রাজপুত রাজত্বকালে ভারতীয় এঁক্যের স্থতি বিলুপ্ত 
হইয়া গিয়াছিল। মুসলমানেরা যদি সমগ্রভারতব্যাপী 
সামাজ্য স্থাপনের প্রয়াসী না হইত তবে বোধ হয় ভারতবর্ষ 
বহুসংখ্যক কুলরাজ্যে (91201 ৪৯০ ) বিভক্ত থাকিত। 

রাজপুত-রাষ্ট্র যে কেবল আকৃতিতে ক্ষুদ্র এবং 
ভারতীয় এক্যের আদর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল তাহ! নহে, 
শাসনকার্যে সামস্ততন্ত্র প্রবপ্তিত করিয়া রাজপুত রাজগণ 
কেন্ত্রীয় শক্তিকে দুর্বল এবং শাসন-পদ্ধতিকে প্রগতি- 
বিরোধী করিয়াছিলেন। প্রত্যেক রাজপুত রাজ্যে সামস্ত- 
গণ অর্থাৎ সর্দারের! অত্যধিক ক্ষমত! ভোগ করিতেন । 
প্রকৃতপক্ষে তাহারাই ছিলেন প্রজাদের দগুমুণ্ডের কর্তা । 
রাজাকেও নান! বিষয়ে তাহাদের মুখাপেক্ষী থাকিতে 
হইত। যুদ্ধক্ষেত্রে সর্দীরেবা যথাসময়ে সসৈন্তে উপস্থিত 
না হইলে বাজা প্রমাদ গণিতেন। কুলমরধ্যাদা সন্ন্ধে 
রাজাদের ন্যায় সর্দারেরাও সর্বদা! সতর্ক থাকিতেন, 
এবং মরধ্যাদাসংক্রান্ত প্রশ্ন অনেক সময় সর্দারদের মধ্যে 
'দীর্ঘকানস্থায়ী কলহ উৎপাদন করিত। কর্ণেল টড 
রাজপুত সর্দারদের সহিত ইউরোপের মধ্যযুগের সামস্তদের 
(55৫৪| ৮5:০05 ) তুলনা করিয়াছেন । এই তুলনা সর্বাংশে 


পালাপীপাপাপাপপপীপীীপীিলালীপপ 


পবি্ীপা্পীাপী , 


১৯ 


সমর্থনযোগ্য না হইলেও একেবারে বর্জনীয় নহে । প্রধান্তঃ 
সামস্তদের স্বার্থরক্ষার জন্যই রাজপুত রাষ্ট্রে শামন-পদ্ধতির 
সংস্কার হয় নাই। এই পরিবর্তনবিরোধিতা প্রজ্জার অকল্যাণ 
এবং দেশের শক্তিহাস করিয়াছিল সন্দেহ নাই। 

রাজপুতের বীরত্বে সন্দেহ প্রকাশ করিবার কোন 
কারণ নাই, কিন্তু রাজপুত বীরেরা মুসলমান-আক্রমণ 
প্রতিরাধ করিতে পারিলেন না কেন তাহা বিচারের বিষয়। 
একতার অভাবই হিন্দুর পতনের কারণ, ইহা! আমবা 
প্রায়ই শুনিয়া থাকি । কঠিন ব্যাধির সহজ কারণ নির্ধারণ 
করা রুতিত্বের পরিচয় সন্দেহ নাই, কিন্তু কারণটি প্রকৃতই 
সহজ কিনা তাহা সাবধানে পরীক্ষা করা আবশ্যক । 
আক্কতি ও লোকসংখ্যা হিসাবে স্থলতান মামুদের রাজ্য 
প্রধান প্রধান-ভারতীয় রাজ্যগুলির তুলনায় তেমন বেশী 
শক্তিশালী ছিল কিনা সন্দেহ। বিদেশী আক্রমণকারীর 
পক্ষে ভারতবর্ষের পথঘাট অপরিচিত ছিল, স্থানীয় জন- 
সাধারণ প্রতিকূল ছিল, খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহের অস্বিধা 
ছিল। যুদ্ধ সম্বন্ধে উভয় পক্ষের সৈন্দের মনোভাবেও 
পার্থক্য ছিল-__এক দল অর্থলোভে'বিদেশে আসিয়াছিল, 
অপর দল দেশের স্বাধীনতা ও দেবমন্দিরের পবিত্রতা রক্ষার 
জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছিল। এত স্থবিধা সত্বেও 
পপ্াবের শাহিরাজ অথবা গুজরাটের চৌলুক্যরাজ হ্থলতান 
মামুদকে ভারত হইতে বিতাড়িত করিতে পারিলেন না 
কেন? দেশের সেই মহা! ছুপ্দিনেও উত্তর-ভারতের হিন্দু 
রাজগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে বৈদেশিক আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হন নাই, ইহা লঙ্জা ও ক্ষোভের কথা সন্দেহ 
নাই। কিন্ত আফগানিস্থানের পার্বত্য ভূমির অধিপতিকে 
পরাজিত করিবার জন্ত হিন্দুরাজগণের সমবেত শক্তি 
প্রয়োগের আবশ্তক হইলে সামরিক হিসাবে তাহা দুর্বলতার 
পরিচায়ক হইত। মুসলমান এঁতিহাসিকদের বিবরণে 
দেখা যায়, হিন্দু সৈন্যের! যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের পরিচয় দিত, 
কিন্তু নায়কের মৃত্যু হইয়াছে শুনিলেই তাহারা পলায়ন 
করিত। প্রাণভয় তুচ্ছ করাই যোদ্ধার একমাত্র কর্তব্য 
নহে, যুদ্ধক্ষেত্রে আকম্মিক বিপদে কর্তব্য নির্ধারণ করিবার 
দায়িত্বও তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়। রাজপুত বাজগণের 
সৈন্েরা এবং সেনানায়কেরা৷ এই দায়িত্ব গ্রহণ করিত ন!। 
দেশের মাটির প্রতি তাহাদের মমত্ববোধ' তীব্র ছিল না, 
কুলপড্তি বাজার স্বার্থ রক্ষার জন্ত তাহারা যুদ্ধ করিত। 
স্থৃতরাং কুলপতির মৃত্যুসংবাদ পাইলেই তাহার! ছত্রভঙ্গ 
হইয়া পড়িত। যে সৈম্তদল কোন বৃহৎ আদর্শের পরিবর্তে 
ব্যক্তি-বিশেষের জন্ত প্রাণ বিসঙ্জন দ্বিতে ঘগ্রসর হয়,'ইহাই 
তাহার অবশ্ঠভাবী পরিগাম। আদমশের মৃত্যু হয় না, কিন্ত 


প্রবাসী 


রি 


যক্ি-বিশেষের মৃত্যু হয় এবং সেই মৃতার সঙ্গে সঙ্গ ব্য্তি- 
বিশেষের মেবক দৈন্ঘদলের বীরত্বও কপ্ূর্রের মত শৃন্তে 
মিলাইয়া যায়। একাদশ ও ভ্বাদশ শতাব্দীর রাজপুতের! 
যদি সমগ্র ভারতবর্ষকে স্বদেশরূপে গ্রহণ করিয়া স্বাধীনতার 
নৈর্ব্যক্তিক আদর্শের জন্য যুদ্ধ করিত তবে বোধ হয় সিন্ধু 
নদের পুবর্ব তীরে যবনাধিপত্য« প্রতিষ্ঠিত হইত না। 

এঁতিহাসিক ভিন্সেন্ট শ্মিথ বলিয়াছেন, হিন্দুর! বীরত্বে 
মুসলমানদের সমকক্ষ ছিল, মুসলমানদের মতই তাহারা 
যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুভয় তুচ্ছ করিত, তথাপি সমরবিষ্যায় তাহারা 
আক্রমণকারীদের সমকক্ষ না হওয়ায় ভারতের স্বাধীনতা! 
বিলুপ্ত হইল ।৯ যুদ্ধে জয়লাভের জন্য ব্যক্তিগত বীরত্বের 
যথেষ্ট প্রয়োজন থাঁকিলেও দবগত সঙ্যবদ্ধতার প্রয়োজন 
তদপেক্ষা বেশী। হিন্দু বাহিনীতে দলগত সঙ্ঘবদ্ধতার 
যথেষ্ট অভাব ছিল-_নায়কের মৃত্যুতে সৈন্যদের পলায়ন 
তাহার একটি দৃষ্টান্ত । আবার সৈন্দলে সাহস ও সঙ্ঘবদ্ধত! 
অঙ্ষুপ্ন থাকিলেই যুদ্ধে সাফল্যলাভ হয় না, সেনাপতি প্ররুত 
রণকৌশলী হওয়া চাই । স্থলতান মামুদ ও মুহন্মদ ঘোরীর 
বিরুদ্ধে যে-সকল হিন্দুরাজা ও দেনাপতি যুদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন তাহাদের মধ্যে কেহই উচ্চশ্রেণীর রণকৌশলের 
পরিচয় 'দিতে পারেন নাই । মুমলমানের রীতি ছিল 
“মানি অরি পারি যে কৌশলে", কিন্তু হিন্দুরা কোনক্রমে 
তাহাদের আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত 
হইত। যে রণনীতি কেবলমাত্র আত্মরক্ষামূলক (9০6- 
91০) তাহা দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের পক্ষে যথেষ্ট নহে, 
আক্রম্ণকারীর উৎপাত হইতে স্থায়ীভাবে আত্মরক্ষার জন্য 
আঘাত করাও (09903) ) প্রয়োজন। আশ্চধ্যের 
বিষয় এই যে, মুনলমানদের সঙ্গে দীর্ঘ ছুই শতাব্দী কাল 
সংঘর্ষের ফলেও হিন্দুরাজগণ এই সহজ সতাটি হৃদয়ঙম 
করিতে পারেন নাই। স্থলতান মামুদের মৃত্যুর পর তাহার 
বংশধরগণ দেড় শত বৎসর পঞ্জাবে রাজত্ব করেন। ইহাদের 
মধ্যে অনেকেই দূর্বল ছিলেন; আবার অনেক সময়েই 
তাহারা আগ্যন্তরীণ গোলযোগে এবং মধ্য-এশিয়াবাসী 
শক্রদের আক্রমণে ব্যস্ত থাকিতেন। অথচ হিন্দুরাজগণ 
এই স্থযোগে তাহাদিগকে পঞ্জাব হইতে বিতাড়িত করিতে 
চেষ্টা করেন নাই । সমসাময়িক হিন্দুরা যে রণবিমুখ ছিলেন 
তাহা নহে। গুজরাটের যে চৌলুক্য রাজা সোমনাঞ্জ মন্দির 
রক্ষার কোন বন্দোবস্ত না করিয়া রাজধানী হুইতে পলায়ন 

& আমি 'ঘবন' শব বিদেপী অর্থে ব্যবহার করিলাম। 
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“করিয়াছিলেন, তিনিই হুলতান মামদের মৃত্যুর পর মানব 
আক্রমণ করিয়া বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, কিন্তু পঞ্জাব 
হইতে মামুদের বংশ উন্মুলিত করিবার ইচ্ছা তাহার মনে 
জাগ্রত হয় নাই। তাহার পরবর্তী আর এক চৌলুকা 
রাজা মালবের কিয়নংশ অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজ 
রাজ্যের উত্তর সীমান্ত হইতে মুসলমানদিগকে বিতাড়িত 
করা তিনি আবশ্তক বোধ করেন নাই। রাজপুতদের ' 
সামরিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টি এতটা মঙ্কীর্ণ নাহইলে 
ভারতের ইতিহাস নব রূপ গ্রহণ করিত। 

অতএব দেখা যাইতেছে যে রাজপুতের৷ হিন্দুজাতির 
নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া যথাযথরূপে কর্তব্য পালন করিতে পারে 
নাই। বারংবার পরাজয়ের ফলে হিন্দুর মানপসিক শক্তি 
কুন হইল, আত্মবিশ্বান হারাইয়া হিন্দুরাঁজগণ কাপুরুষ 
পরিণত হইলেন। আহ্মমানিক ১২০* শ্রীষ্টাব্ধের একখানি 
শিলালিপিতে পাই, “পৃথিবীতে ( অর্থাৎ ভারতবর্ষে ) 
দেবতুল্য বহু রাজা আছেন, কিন্তু তুরস্করাজের নাঁম শুনিলেই 
তাহাদের হ্ৃংকম্প উপস্থিত হয়।” « বক্তিয়ার-পুতের : 
আগমনে দিখিজয়ী লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন এই অবস্থার 
স্বাভাবিক পরিণতি । 

দিল্লীর সথল্তানী আমলের ইতিহাল আলোচনা! করিলে 
স্পষ্টই দেখা যায় যে রাঞ্জপুতেরা ত্রয়োদশ শতাবীতেই 
হিন্দুর নেতৃত্ব হারাইয়াছিল। কেবলমাত্র রাঁজপুতানায় 
রাজপুতের স্বাধীনতা অক্ষুপ্ন রহিল, উত্তর-ভারতের অন্যান্য 
রাজপুত বাজ্যসমূহ মুসলমানের পদানত হইল। কোন 
রাজপুত রাজা হিন্দুর ধর ও স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ 
করিলেন না, আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে জাতীয় সংগ্রামের 
চিহনমাত্র দেখা গেল না। চিতোর, রন্তস্তোর, গোয়ালিয়র 
প্রসৃতি দুর্গের রাজপুত অধিপতিগণ বার বার যুদ্ধ করিয়া 
মুনলমান আক্রমণ প্রতিহত করিলেন বটে, কিন্তু তাহাদের 
উদ্দেশ্য ছিল পৈতৃক ভূমি রক্ষা, জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার বৃহৎ 
আদর্শ তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত করে নাই। বাঙালীর 
রূডীন কল্পনায় পগ্নিনীর উপাখ্যান হিন্দুর স্বাধীনতা-সমরের 
ইতিহাসে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু সেকালের ইতিহীসে 
আলাউদ্দীনের চিতোর-অবরোধ একটি সাধারণ ঘটনা মাত্র, 
ভারতবর্ষের বৃহত্তর স্বার্থরক্ষার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ 
নাই। 

কোন কোন এঁতিহাসিক বলেন, চিতোরের প্রসিদ্ধ 
রাণ! সংগ্রামসিংহ উত্তর-ভারতে হিন্দু আধিপত্য পুনরুদ্ধারের 
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কল্পনা করিয়াছিলেন। খানুয়ার রণক্ষেত্রে পরাজয়ের ফলে 
তাহার স্বপ্র সফল হইল না, ভারতে পাঠানের পরিবর্তে 
মুঘলের অধিকার স্থাপিত হইল। সংগ্রামসিংহের জীবন- 
কাহিনী বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিলে এই অনুমানের 
প্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মালব এবং 
গুজরাটের মুসলমান স্থলতানগণের সহিত সংগ্রামসিংহের 
যুদ্ধ হইয়াছিল, মালবের সুলতান এক বার রাণার হস্তে বন্দী 
হইয়াছিলেন, কিন্তু সংগ্রামসিংহ এই মুসলমান রাজ্য দুইটি 
স্বরাজ্যতুক্ত করিতে চেষ্টা করেন নাই। মাঁলব ও গুজরাট 
মুসলমান-শাসনাধীন থাকিতে উত্তর-ভারতে হিন্দু সাম্রাজ্য 
স্থাপিত হইত কিরূপে? সতা বটে, ইব্রাহিম লোদীর 
সর্বনাশ সাধনের জন্য সংগ্রামসিংহ বাবুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া- 
ছিলেন এবং বাবুর তৈমুরলঙ্গের পদান্ক অনুসরণ করিলেন 
না দেখিয়া তাহার ধ্বংস সাধনের জন্য খাহুয় প্রান্তরে 
* বিশাল রাজপুতবাহিনী সমবেত হইয়াছিল; কিন্তু দিল্লীর 
বাদশাহী ততক্ত অধিকার করিবার বলিষ্ঠ কল্পনা! সংগ্রাম 
সিংহের মানসলোক নব বর্ণে রঞ্িত করিয়াছিল, এমন 
কোন প্রমাণ নাই । তর্কস্থলে হয়ত ইহা! স্বীকার করা 
যাইতে পারে যে তিনি দিল্লী-আগ্রা অঞ্চলে রাজ্যবিস্তারের 
প্রয়াসী ছিলেন, কিন্ত সে রাজ্য নিশ্চয়ই সৈয়দ ও লোদী 
ম্ুলতানদের রাজ্যের মত উত্তর-ভারতের অন্যতম খওাজ্য- 
রূপে গণ্য হইত, তাহাতে হিন্দুর জাতীয় গৌরব নবজীবন 
লাভ করিতে পারিত না। 
সংগ্রামসিংহের পৌত্র প্রতাপসিংহ মেবারের স্বাধীনতা 
রক্ষার জন্য আকবরের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রাম করিয়া 
চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। টডের কল্পনা রাণ! প্রতাপের ষে 
বীরমৃত্তি সথষ্টি করিয়াছিল তাহাই ইতিহাসে প্রতিফলিত 
হইয়াছে এবং বাঙালী সাহিত্যিকগণ নব নব বর্ণসম্পাতে 
তাহার ওজ্জ্ল্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। রাজস্থানী ভাষায় 
ইতিহাসের ষে-দকল উপকরণ এখনও লোকচস্থ্র অন্তরালে 
লুকায়িত রহিয়াছে তাহা আলোচনা করিলে প্রতাপের 
চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমাদের বডীন কল্পনা হয়ত 
খানিকটা ম্লান হইবে, কিন্তু একথা অবশ্থন্বীকাধ্য যে তিনি 
স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অসাধারণ সাহস, ধৈর্য্য এবং দুঃখ- 
সহনশীলতার পরিচয় দিয্াছিলেন | কিন্তু তিনি শুধু 
মেবারের স্বাধীনতার জন্যই যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সমগ্র ভারত- 
ভূমির বৃহত্তর স্বার্থরক্ষার কল্পন! তাহার জীবনের লক্ষ্য ছিল 
না। বোধ হয় এই জন্তই সমসামগ্িক ভারতের প্রান্তে প্রান্তে 
তাহার কীর্ডিকাহিনী ধ্বনিত হয় নাই, তাহার আদর্শ আরা- 
বন্পীর উপত্যকা হইতে দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে নাই। 


যে আদর্শবাদ শিবাজীর সাফল্যকে মহিমামপ্ডিত করিয়াছিল, 
মারাঠা জাতির স্ষ্টি করিয়াছিল, পঞ্জাবের নির্যাতিত 
কুষক-শক্তিকে মৃত্যুজয়ী খালসায় নব রূপ দান করিয়াছিল, 
প্রতাপসিংহের চরিত্রে তাহার একাস্তই অভাব ছিল। 

মুঘল সাম্রাজ্যের সহিত রাঁজপুতের সম্বন্ধ কতখানি 
গ্লানিকর তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না। তুকীর সহিত 
বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া রাজপুত হিন্দু সমাজের 
দৃষ্টিতে কলঙ্কভাজন হইয়াছিল, হিন্দু সমাজের নেতৃত্বের 
দাবী একেবাবে হারাইয়াছিল। হিন্দুমুসলমানের বিবাহে 
ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্তা সমাধানের কোন 
সম্ভাবনা ছিল না এবং এই সহজ সত্যটি জয়পুর ও যোধ- 
পুরের রাজগণের অজ্ঞাত ছিল না। তথাপি তাহারা প্রায় 
ছুই শতাবীকাল মুঘল-পরিবারে কন্াদ্রান করিয়াছিলেন। 
বাদশাহের বশ্ঠতাস্বীকারের সহিত কন্াদানের অপরিহাধ্য * 
সম্বন্ধ ছিল না; মেবারের রাণা বাদশাহের অধীন হইয়া- 
ছিলেন, কিন্ত কন্যাদানে স্বীকৃত হন নাই । হিন্দু-মুসল- 
মানের বিবাহ যুক্তিযুক্ত কিনা তাহা বর্তমান ক্ষেত্রে 
আমাদের বিচাধ্য বিষয় নহে। আমাদের বক্তব্য এই যে 
মুখল-রাজপুতের বিবাহ সেকালের হিন্দু সমাজের দৃষ্টিতে 
একান্তই দোষাবহ ছিল এবং মুঘলের সংস্পর্শ দুষ্ট রাজপুতের 
পক্ষে হিন্দু সমান্ধের সঙ্গে আংশিক বিচ্ছেদ অবশ্ন্তাবী 
ছিল। 

রাজপুতের বশ্যতা ও সহায়তার বিনিময়ে মুঘল 
সম্রাটেরা উচ্চ মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন। জয়পুর ও যোধ- 
পুরের রাজগণ বাদশাহী দরবারে বিশেষ মধ্যাদা পাইতেন, 
বাদশাহী অভিযানে সেনাপতিত্ব করিতেন, প্রাদেশিক 
শাসনকর্তার মসনদে বসিতেন। কণ্টকের দ্বারা কণ্টকো- 
দ্বারের নীতি মুঘল বাদশাহদের অজ্ঞাত ছিল না। 
মহারাজ মানসিংহ 'প্রতাপাদিত্যের সর্বনাশ করিয়। 
বাংলার স্বাধীনতা লোপ করিয়াছিলেন। ওুরংজীবের 
মুসলমান সেনাপতিগণ যখন শিবাজীকে দমন করিতে 
পারিলেন না তখন জয়পুররাজ জয়সিংহ মহারাষ্ট্রে পদার্পণ 
করিলেন- পুবন্দরের সন্ধি দ্বারা মারাঠ! বীরের ক্ষমতা ও 
গৌরব খর্ব করা হইল। আসাম-বিজয়ের ভার পাইলেন 
কুমার রামসিংহ। অষ্টাদশ শতাব্দীতেও সওয়াই জয়সিংহ 
মারাঠা দমনের জন্য নিয়োজিত হইয়াছিলেন। 

প্রথম বাজীরাও হইতে আরম্ভ করিয়া দৌলতরাও 
সিদ্ধিয়! পর্ধ্যস্ত আরাঠা নায়কগণ অষ্টাদশ শতাব্দীতে এবং 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজপুতদের উপর নানারপ 
অত্যাচার করিয়াছিলেন ৷ মেবার-বাজকুমারী কুকার 


২২ প্রবাসী 


লা পটপপসপাস্ি এ৯সিলা্ীপিসিউবাসিএসিসিসিপা পির পিসিপসিএসপাপাসিত 


২. ০৯ পাঠ পি তত পা পা ৮ 


শোচনীয় মৃত্যু মাইকেলের তুলিকাম্পর্শে বাঙালীর অশ্র- 
প্রন্বণ উন্মুক্ত করিয়াছে; এই শোচনীয় ঘটনার জন্য 
মারাঠাদের অত্যাচার অনেকাংশে দায়ী। তথাপি 
মারাঠাদের কৃত কার্যের গুরুত্ব বিচারের সময় মানসিংহ, 
জয়সিংহ, রামসিংহ প্রভৃতি রাজপুত বীরের কীষ্ঠিকাহিনী 
স্মরণ রাখা প্রয়োজন । টডের উচ্ছ্বসিত অততযুক্তি আমাদের 
এতিহাসিক চেতনা আচ্ছন্ন করিয় রাখিয়াছে, রাজপুতকে 
স্বাধীনতার প্রতীক এবং হিন্দুধর্শের রক্ষক বলিয়াই আমর 


১৩৫০, 


ধরিয়া লইয়াছি। মুঘলের মিত্রূপে রাজপুত থে ত থে দীর্ঘকাল 
ব্যাপিয়া হিন্দুর শক্রতাসাধন করিয়াছে তাহা আমরা 
ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু অষ্টাদশ শতাবীর মারাঠাগণ হয়ত 
তাহা তুলিতে পারে নাই। মুঘলের নাগপাশে আবদ্ধ 
হইয়া রাজপুত স্বধশ্শ ত্যাগ করিয়াছে, স্বাধীনতা! 
বিসঙ্্বন দিয়াছে, স্বজ'তিদ্রোহিতা করিয়াছে-_মারাঠা 
বাহিনীর নিশ্মম অত্যাচার হয়ত তাহারই অবশ্ঠ' 
প্রায়শ্চিত্ত । 


২০০৯ ৪৯ প৯িপা পতি পপি পা পালি পি পি পির পাপা পাদ এ পপি 


মেঘের প্রতি 
শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত 
কবে কোন্‌ দিনে পথ চিনে চিনে জীমৃতমন্দ্রে গভীর আরাব, 
গিয়েছিলে তুমি অলকায়, ছুটে নিঝঁরে গৈরিক আব, 
হে বীর, তোমার জ্যোতির্ালা আখির তড়িতে কৌতুকে নাচে 
কণ্ঠে বিজলী ঝলকায়। পেখম তুলিয়া শিখীদল, 
অনাদি কালের রলনিঝ'র শুভ্র উদার রূপ-সম্ভার 
ঝরায়ে ভরালে এই চরাচর, হাসিতে ফুটায় শতদল। 
রামগিরিপুরে দূর পরবাসী অজগর সম গরজে তটিনী 
বেধেছিল বুক ভরসা, তীরবেগে বহে বারিধার, 
আজিও হে মেঘ! অনাদি যক্ষ পাটল পরাগ নব অন্তরাঁগ 
কাঁদে অনন্ত বেদনায় । ছল ছল আখি কলিকার, 
বিষাদ বাম্প বিহ্বল বেদনা 
গগনে গগনে সেই ঘন-ঘটা উত্তল বাতাস কহিল, কেদ না-_- 
দ্রিংকি ত্রিমিকি মাদলের তোলে! মুখ তোলো, লাজময়ী ওলো, 
সেই গুরু গুরু হিয়া দুরু দুরু মেঘদৃূত এল বরষার, 
আর্জ নয়ন বাদলের__ জলভারাতুর জলদ মেছুর 
অনতিকথিত ব্যখিত বিদায় বক্ষে মালিকা বলাকার। 
অধরে পরাণ সমাগতপ্রায়, গিরি শৈবাল শম্প উধীর 
পিক্ত সমিধ দগ্ধ ধুয়ায় বন্ত ভেষজ পরিমল 
যজ্জতিলক বিরহের ধন্য হইল তৃণ শাল 
অলকাপুরীর সে বিরহিণীর শ্যামল হইল সমতল, 
নয়ন গলিত কাজলের, সথদূর্বোখিত উদ্মির মত 
অস্ফুট বাণী কহিছ সতত 
ছায়ায় ঘিবিল অন্বরতল বনলম্ষ্মীর নয়ন যুগল 
ব্যথায় ভরিল ধরাতল, 7 পুলকোজ্দল ঢল ঢল, 
বিশ্ববিরহী নয়নধারায় | . হে ম্ঘে, তোমার বিজলী মাল্য 
পাথার কৰিল ধারাজল, কণ্ঠে রক অচপল। 





প্রশান্তিকা 


শ্রীকূমারলাল দাশগুপ্ত 


পুথিবীর দিকে তাকাইয় সিক্ত দুঃখিত হইলেন । সার! যুরোপ, 
আফ্রিকাব অর্ধেক, এশিয়ার একাংশ হইতে একটা। ধোঁয়া কুগুলী 
পাকাইয়। উপরে উঠিতেছিল, তাহ। দেখিয়া! স্টিক! ছোট একটা 
দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। পৃথিবীটা হইল কি? স্থামী-ন্ত্রীতে 
প্রেম নাই, পিতাপুতে সম্প্রীতি নাই, ভাইয়ে ভাইয়ে সন্ভাব নাই; 
সমাজ হইতে সত্য, শাস্তি, সৌন্দর্য এই তিনটা লোপ পাইতে 
বসিয়াছে। তার পরে এই যুদ্ধ ব্যাপারট!, এ যেন একটা সংক্রামক 
মাথার রোগ--কয়েক কোটি লোক হঠাং একসঙ্গে ক্ষেপিয়া গিয়া 
প্রলয়কাণ্ড বাধাইয়। দেয়। কোথায় সেই আগেকার আমলের 
গাছের ছায়ায় ছোট ছোট গ্রাম_সুখ, শাস্তি, প্রেম; এখন 
আসিয়াছে শহরের যুগ, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা ত আছেই, তা 
ছাড়৷ আছে চতুর্থ ডাইমেন্শন্‌ সময়-_রাত্রি দিনে আর প্রভেদ 
নাই। 
পৃথিবীর দিকে তাকাইয়! স্্টিকত1 অনেকক্ষণ ভাবিলেন, 
তার পরে প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে সত্ব স্থার করিলেন 
এক শ্যামল ত্বীপ__সেই দ্বীপে বসাইলেন এক ঘর চাষী, এক ঘর 
কুমোর, এক ঘর কামার, এক ঘর ছুতোর আর এক হ্বর তাতী) 
জীবনের খেল! স্থুক হইল সেই স্ত্বীপে। খঁপের নাম হইল 
প্রশান্তি! ৷ 
চাষী চাষ করিয়া! শশ্য উৎপাদন করে, ঘরে ঘরে বাঁটিয়া দেয়, 
কুমৌর হাড়ি-কলসী গড়ে-_যাহার যেটা প্রয়োজন সে সেট! লইয়া 
| যায়, কামার কাস্তে গড়ে, দা গড়ে, ছুতোর পাচ গৃহস্থের জগ্ 


পাঁচখানি ধর,গডে, আর তাতী বোনে পাঁচ বউয়ের জণ্ে পীচ- 
জ্বোড়। শাড়ী আব পাঁচ মরদের জগ্যে পাচ জোড়া ধুতি। 

ইহাদের জীবনের প্রত্যেকটি দিন কাজে, হাসিতে, গল্পে, গানে 
পরিপূর্ণতা লাভ ধরে । সকালে পাচ মরদে নিজের নিজের কাজে 
লাগিয়! যায়, সন্ধ্যায় কাজের শেষে পাঁচ বন্ধু একত্র বসিয়া গল্প 
করে--অভাব-অভিযৌগের কথা নয়, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি নয়, 
মার্কস্বাদ, ফ্রয়েডবাদ নয়_ফলের কথা, ফুলের কথা, গ্রীম্মের কথা, 
বর্ধার কথা এবং আপন আপন প্রেয়সীর (প্রেমের কথ। | ততক্ষণ 
পাঁচ বৌ কলমী কাখে লইয়। জল আনিতে যায়, পথে গ। ঠেলা- 
ঠেলি করিয়। মনের কথ। বলে । দেখিয়া শুনিয়। স্থ্টিকত? খুশী হন। 

এই ভাবে দিন আসে যায়। 

ইতিমধ্যে গ্রহাস্তরে জরুরি কাজ পড়ায় স্থট্টিকত1 এদিককার 
কথা এক রকম ভুলিয়। যান । 

দিন যায় আসে। 

বৎসরাস্তে পাচ গৃহস্থের ঘরে পাঁচটি শিশুর আবির্ভাব হইল। 
চাষীর ছেলে, তাতীর মেয়ে, কামারের ছেলে, কুমোৰের মেয়ে এবং 
ছুতোরের একটি ছেলে হইল। কামার-বৌয়ের মনের বাসনা 
ছিল তাহার একটি মেয়ে হয়, তাই যখন সে জানিতে পারিল মেয়ে 
ন! হইয়। ছেলে হইয়াছে তখন মুতের জন্ত মনটা তাহার কেমন 
করিয়। উঠিল। তাতী-বৌয়ের বড় সাধ ছিল যে তাহার একটি 
ছেলে হয়, মেয়ে হইল বঙ্গিয়া তাহার সদাপ্রযুন্প মুখ ভার হইল, 
একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসও পড়িল । 





প্রবাসী 


. ১৩৫০ 
স্পা পস্পিসপাসপসিসপিস্পসপিসপিসপসসপসাপিসসাসপাপপসস্সিসসিসিপপসসপসমপাসপপাপসপিসপসাসপাপাপাপাাসপা্পাছি 
বলবান্‌। শরীরটা তাহার সাবালক হইল বটে, কিন্তু বুদ্ধি 


২৪ 
_ এই সামা একটু অসস্ভোষ ও একটি দী্ঘনি্াসপ্রশাস্তিকার 
পরিষ্কার বাতাসে বেমালুম মিশিয়! গেল। 


আজকাল প্রশাস্তিকার শ সম্পদ কিঞ্চিৎ বাড়িয়াছে। পাঁচটি 
মানবশিশুর হর্যবিষাদ ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশের নিরস্তর চেষ্টা 
চলিতে থাকে । 

ক্রমে ক্রমে শিশুরা কৈশোরে পা দেয়। 
ঘাটে ছোট ছোট পদচিহ্ন পড়িতে থাকে । 

কুমোরের মেয়েটি হইয়াছে বড় সুন্দর-_ফুটফুটে রং, টান! টানা 
ভুরুর নীচে চোখছুটি হাসিভরা, কৌকড়া চুলের গোছা ছুলাইয়া 
মায়ের আশেপাশে ছুটিয়৷ বেড়ায়। কুমোর-বৌ কুমোরকে এক 
দিন কহিল, “ওগো, তোমার বন্ধু ঠাতীকে বলো না আমার খুকীর 

. জগ্তে একখানা টুকটাক লাল শাড়ী বুনে দেবে।' কুমোর ত্রাতী- 

বন্ধুর কাছে কথাটা পাড়িল। তীতী-বন্ধু আশ্বাস দিয়! কহিল, 
একখান লাল শাড়ি জন্য ভাশিদ তাহার কাছে আগেই আসিয়াছে। 
অতএব অবিলম্বে ঘইথানি লাল শাড়ী সে বুনিয়া ফেলিবে। 


ছুইখখানি লাল শাঢ়ী বোনা হইল, একখানি পরিল তাতী-কণ্ঠ। 
আর একথানি পরিল কুমোর-কণ্ঠ।_তার পরে ছুই কন্যা ভাত 
ধরাধরি করিয়৷ বেডাইতে বাহির হইল । কুমোর আহ্লাদে আট- 
থানা হইয়া বৌকে ডাকিয়। কঠিল, “দেখ দেখ, আমাদের খুকীকে 
কেমন দেখাচ্ছে! কুমোর-বৌ হাতের কাক্ত ফেলিয়া বাহিরে 
আসিয়া দেখিল, দেখিয়া! মুখ ভার করিল, 'তার পৰে প্রশ্ন করিল, 
'্যা গো+ আমার খুকীর শাড়ী তাতী-মেয়ের শাড়ীর মত অত লাল 
কেন হ'ল ন1?' নিজের মেয়েব শাড়ী বুনিতে গেলে কেন যে 
পরের মেয়ের শাড়ীর চেয়ে রঙের ছোয়া একটু বেশী লাগিয়া! যায় 
কুমোর সেদিন এ প্রশ্নের জবাব দিতে পাবিল না। 

ছুতোরের অবমর বেশী, তাই “স তার ঘরের দাওয়ায় পাঠশালা 
খুলিয়া বসে ; চাষীর ছেলে, কামারের ছেলে আর ছুতোরের ছেলে 
সকাল-বিকাল লেখাপড়া কৰে । ধীর ছেলেটাব শরীরের শক্তি 
যে অন্থপাতে বাড়িতে থাকে, বিষ্তা সে অনুপাতে বাড়ে না; 
কামারের ছেলের আহারে যে-পরিমাণ রুচি, পাঠে সেই পরিমাণ 
অরুচি ) ছুতোবের ছেলের দেস্ত ছ্বোট, ক্ষুধাও কম অথচ বুদ্ধি যেন 
অনাবশ্যক বেশী । এক এক দিন চাষী, কামার, ছুতোর ছেলেদের 
ভবিষ্যৎ লইয়া আলোচনা করিতে বসে ) ছুতোর বলে, “চাষী- 
ভাইয়ের ছেলেট! ধারাপাত দেখিলে ভয় পায় বটে, কিন্তু বাঘ 
দেখিলে ভয় পায় না--কালে একটা বীর হইবে; কামার- 
ভাইয়ের ছেলের রমবোধ আছে-_নীরস ব্যাকরণের চেয়ে রসাল 
কাচা ফ্েতুলের পক্ষপাতী, আমার ছেলেটার লেখাপড়ায় মন 
আছে কিন্ত স্বাস্থ্য নাই, শরীর বাদ দিয় ত কেবল মাথাটি টিকিতে 
পারে না! শুনিয়া চাধী আর কামার হাসে, কিন্তু সে 
হাদি ষেন আগেকার মত প্রাণখোলাও নয়__-সরলও নয় ! 

প্রশীস্তিকার তিন ছেলে ছুই কন্যা যৌবনে পদার্পণ করে। 

চাষীর ছেলেটা যেমন হইল লম্বা-চওড়া তেমনি হইল 


প্রশাস্তিকার পথে- 


নাবালকই রহিয়া গেল! কামারের ছেলের রসবোধ আরও 
বাড়িয়াছে, আহার এবং বিহার ছুটিতেই তাহার অসামান্য রুচির 
পরিচয় পাওয়া যায় _-যথা, মাথায় রঙীন পাগড়ি, অধরে তাশ্থুলের 
রাগ। ছুতোরের ছেলের ব্যাপার হইল বিপরীত, তাহার যৌবন 
বাহিরে ফুটিল না, ফুটিল অন্তরে । সে ছবি আঁকে, কবিতা লেখে, 
নির্জন নদীতীরে বসিয়া! গান গায়। 

এক দিন বিকালবেলা ছুতোরের ছেলে নদীর ধারে বসিয়া 
আছে এমন সময় তাতীর মেয়ে আর কুমোরের মেয়ে সেই খাটে 





ৰ ১. . 
তাতীর মেয়ে আর কুমোরের মেয়ে জল নিতে আসিল 


জল নিতে আসিল। ছুই মেয়ের সর্ধাঙ্গ ভরিয়া যৌবনের জোয়ার 
আসিয়াছে, বাধা মানে না, উঠিতে বদিতে চলিতে ফিরতে ছলকিয়া 
পড়ে। কুমোরের মেয়ের খোঁপায় আবার এক গোছা মালতী 
ফুল। জল লইয়! ছুই কন্যা চলিয়া গেল, সন্ধ্যা ক্রমে ঘনাইয়! 
আসিল, বনে পাখীর গান থামিয়৷ গেল, ছুতোরের ছেলে কিন্ত 
খাটে অচল বসিয়৷ রহিল। ব্যাপার কি? ব্যাপার সাধারণ 
অথচ অসাধারণ-_ছুতোরের ছেলে কুমোরের মেয়েকে ভালবাসিয়া 
ফেলিয়াছে ! 

পরদিন প্রশাস্তিকায় শোনা গেল প্রথম প্রেমের গান। ছুতোরের 
ছেলে প্রেমের কবিতা! লেখে, বনের পথে চলিতে চলিতে প্রেমের 
গান গায়। 


কান্তিক 


স্পাস্পিপা 





প্রেমের এ আনন্দ-সঙ্গীত কিন্তু প্রশাস্তিকায় বেশী দিন স্থায়ী 
হইল না, কেন-না এক দিন ছুতোরের ছেলে দেখিল কামারের 
নন্দন কুমোর-কন্যার খোঁপায় ঠাপ! ফুল গু'জিয়া দিতেছে । পর- 
দিন বনের পথে শোন! গেল ব্যর্থপ্রেমের বুক-ভাও! করণ রাগিণী। 

বছর ন| ঘুরিতে কামারের ছেলে কুমোরের মেয়ের এবং চাষীর 
ছেলে তাতীর মেয়ের পাণিগ্রহণ করিল; ছুতোরের ছেলে গোপন 
মর্মব্যথ। লইয়৷ একা রহিয়৷ গেল। 

কিছু দিন যায় একদ। প্রশাস্তিকায় এক অভাবনীয় ঘটনা 
ঘটে। বেলা তখন দুপুর, হঠাৎ শোনা গেল একট! চীৎকার 
চেচামেচি, গোলমাল ও গালাগালি__পশুপক্ষীরা পর্য্যস্ত থ মারিয়! 
গেল। ঘটন! হইল এই যে, কামারের ছেলে এক খণ্ড জমিতে 
ফুলবাগিা করিবার মানসে বেড়া দিতে থাকে, এমন সময় চাষীর 
ছেলে সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বাধ! দেয় ও বলেষে 
ঠিক এ জায়গাটিতেই সে কুমড়ার বীজ বপন করিবে বলিয়া স্থির 
করিয়া রাখিয়াছে। কামারের ছেলে সৌন্দধ্যবোধের দোহাই 
দেযু, চাধীর ছেলে ক্ষুধাবোধের দোহাই দেয়_-বিচার বচসায় 
পরিণত হয় এবং শেষের দিকে বাকৃযুদ্ধ বাহুযুদ্ধে গড়ায়। বল! 
বাহুল্য যে, কামারের ছেলের সৌন্দধ্যবোধ ফুল হইয়া ফুটিবার 
সুযোগ পাইল না-_চাধীর ছেলের ক্ষুধাবোধ কুম্মা্ড হইয়! 
ফলিল। 

দিন যায়, মাস বায়, বৎসর যায়। 

প্রশান্তিকার লোকসংখ্যা দ্রুতবেগে বাড়িতে থাকে । কুমোর 
কামার ছুতোর চাষী ও তাতীর পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্রে ঘর 
ভরিয়। বায়। - 

যেখানে জন্ম আছে সেখানে মৃত্যুও আছে, বৃদ্ধ কুমোর কামার 
ছুতোর চাষী ও তাতী একে একে পরলোক গমন করে। 

আরও বংসর যায়, প্রশাস্তিকার লোকসংখ্য। আরও বাড়ে_ 
যেখানে ছিল মাত্র পাচখানি, সেখানে দেখা দিল পঞ্কাশখানি ঘর । 
ক্রমে একখানি গ্রাম, তার পরে আর একখানি গ্রাম, তার পরে 
বহু গ্রাম গড়ে ওঠে । গ্রামের সঙ্গে গড়ে ওঠে গ্রাম্যসমাজ-_ 
বেচাকেন। সুরু হয়, হাটবাজার বসে। 

ঘাড়ের উপর যতক্ষণ না মাহুতকে স্বীকার করিয়া নেয় ততক্ষণ 
তাহাকে যেমন সভ্য ও উন্নত হাতী বল! চলে না, মানুষের সমাজ ও 
তেমন তাহার ঘাড়ে যতক্ষণ ন1 একটা সিংহাসন বা৷ শাসনতন্ত্র 
স্বীকার করিয়৷ নেয় ততক্ষণ তাহাকে যথেষ্ট সভ্য ও উন্নত সমাজ 
বল! যায় না। সেই হিসাবে প্রশাস্তিকার জনসমাজ একদা একটা 
শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিয়া উন্নতির সোপানের প্রথম ধাপে উঠিল। 
দ্বিতীয় ধাপে উঠিলে প্রশাস্তিকায় শহর দেখ! দিল, তৃতীয় ধাপে 
কলকারথানা৷ দেখা দিল, চতুর্থ ধাপে এক দল লোকের এষ্বযয 
আর একদল লোকের দারিগ্র্য দেখা দিল, পঞ্চম ধাপে প্রশাস্তিকার 
লোকের! প্রায় সভ্য হইয়! উঠিল- মিথ্যাকথা৷ বলিতে, প্রতারণ! 


করিতে, -জিনিসে ভেজাল দিতে, ঘুষ নিতে, খোশামোদ করিতে 
শিখিল। 


প্রশাস্তিক৷ 


প৯পাপি্পা্পিস্িসপাপিসপিসিসিসপস্লা পাপা ৫৯প৯পিসপিস্টি ৯৫৯ পা্পাস্পাাস্পাস্পিস্পাসরাাত প এস সসিপাসিলাপাসিলাা সিপিএ ত৯ পাাসিপাসিসপাসপিসাসিসি পা৯র৯৯৯ এসপািসাএসিসপিসসপিসি৫৯ তি তি  পিসসপিসমসপি 


২৫. 


কালআ্রোত বহিয়। চলে। 

এক সময়ে দেখা গেল প্রশাস্তিকার পূর্ব-অংশবানী ও পশ্চিম- 
অংশবাসীদের ভিতরে একটা প্রতেদ স্ষ্টি হইয়াছে। ক্রমে এই 
প্রভেদট৷ ভাবে, ভাবায়, আচার-ব্যবহারে আরও পরিস্ফুট হইল । 
কিছু কাল পরে পূর্ব-প্রশাস্তিক। ও পশ্চিম-প্রশাস্তিক ছুই পৃথক্‌ 
রাজ্যে পরিণত হইল। অবশেষে ছুই জনসমাজ যে কোন দিন 
এক ছিল সে-কথ ভুলিয়। গিয়। ছুই পক্ষই খুশী হইল। 

ইহার পরে ছুই রাজ্য পাল্প! দিয় উন্নতির সোপানে ধাপে ধাপে 
উঠিতে থাকে । ছুই রাজ্যে সম্প্রীতিও হয় খুব, এ উহাকে 
ভদ্্রভাষায় অভদ্র বলে। ছুই রাজ্যে সহযোগিতাও চলে খুব, এ 
উহার বাজার একচেটিয়। করিতে চায়। 

ইতিমধ্যে এক দিন পূর্ব-প্রশাস্তিকার কোন বাসিন্দা! কুয়া 
খুঁড়িতে খুড়িতে মাটির নীচে একখান! জীর্ণ লা্গলের ফাল পাইয়া 
সেটাকে টান মারিয়া! উপরে ফেলিগ্! দিল। মূর্থ চিনিল না ইহাই 
প্রশাস্তিকার আদি চাষীর আদিম লাঙ্গলের ফাল ! কি্ত সৃষ্টিকর্তার 
বিশেষ সৃষ্টি এই লাঙ্গলের ফাল বৃথা হইবার নহে, হাতে হাতে 
ঘুরিয়া ইহা অবশেষে প্রত্রতান্তবিকের হাতে গিয়। পড়িল। প্রত্ব- 
তাত্বিক গবেষণ! নুরু করিলেন, ফলে যাহ! জান! গেল তাহা! অতীব 
বিশ্বয়কর। জান! গেল, এই যে বিশ হাজার অথবা দুই-শ বিশ 
হাজার বংসর আগে এই অসামান্য লোহার.কাঁল তৈরি হইয়াছিল-_ 
এই ফালে যখন পূর্ব-প্রশান্তিকার জমি চাষ হইত তখন পশ্চিম- 
প্রশাস্তিকার ত' কথাই নাই, পৃথিবীর কুত্রাপি কোন জাতি 
কৃষিকার্ধ করিবার মত সভ্যতা! লাভ করে নাই । 

এ হেন ব্যাপারে পশ্চিম-প্রশান্তিকার আতে ঘ। লাগিবারই 
কথা । প্রত্বতত্ব-বিভাগের বড়কতণ ধমক খাইলেন, রাজ্যের যত 
পুরনো টিপি খোড়। হইতে লাগিল এবং তাহারই ফলে সামান্য 
একটা টিপির নীচে পাওয়া গেল অসামান্ত একটা জিনিস 
মরিচাধরা আধখান! ভাঙা বাটাল। রাজ্যময় হুলস্ুল পড়িয়া 
গেল, বাটালি মানে শিল্প, সম্পদ, বাণিজ্য, সাম্রাজ্য । সকলেই 
বুঝিল পূর্ব-প্রশাস্তিকার অসভ্যেরা যখন কেবল চাষ করিতে 
শিথিতেছিল, পশ্চিম-প্রশাস্তিকার আধ্যগণ. তখন একটা অতি 
প্রবীণ সভ্যতার অধিকারী ছিলেন। প্রশাস্তিকার আদিস্থত্রধরের 
বাটালি আধখান! হইলেও ব্যর্থ হইল না। 

এত বড় অপমানে পূর্ব-প্রশাস্তিকা প্রথমটা দমিয়া গেল বটে, 
কিন্তু তার পরে ইহার পান্ট| জবাব দিবার জগ্ মরিয়া! হইয়! 
লাগিল। গোলাবারুদের কারখানায় অকাট্য যুক্তি সব তৈরি 
হইতে লাগিল। 

এই ভাৰে দিন যায়-_ছুই রাজ্যের মানসিক উত্তাপ কিঞ্চিং 
কমিয়। আমে । কিন্তু সে স্বল্লকালের জন্য, কেনন। পূর্ব-প্রশান্তিকায় 
আবিষ্কার হয় একটা কম্পলার খনি আর পশ্চিম-প্রশাস্তিকায়, 
আবিষ্কার হয় একটা৷ লোহার খনি। গুরুতর সমস্ত| দেখ! দেয়_ 
পূর্বের কয়ল! বেশী লোহা কম, পশ্চিমের লোহা বেশী কয়লা 
কম ! আধাআধি ভাগ করিয়া লইলে সমস্যার মীমাংসা সহজেই 


২৬ 
হইয়া যায়, কিন্তু অত সহজে অতবড় ঈমস্তার সমাধান হইয়া 
গেলে ষে সম্মান থাকে না তাই পূর্ব চায় গোটা লোহার খনিট! 


দখল করিতে, আর পশ্চিম চায় গোটা কয়লার খনিট! হাতে 
আনিতে। 


এই যে এ উহার খনিটা৷ হস্তগত করিতে চায় ইহা যে উভয় 
রাজ্যের পক্ষেই স্তায়সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত তাহা ছুই পক্ষের কাগজ 
পড়িলেই পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। পূর্ব-প্রশাস্তিকার কাগজ 
বলে, “কেননা খনিটা লোহার এবং আমাদের কয়ল৷ আছে, 
অতএব লোহার খনিটা আমাদেরই হওয়া উচিত ।” পশ্চিম 
প্রশান্তিকার কাগজ লেখে, “লো! না থাকিলে কয়লার কোন 
আবশ্যকতা নাই,” অতএব পূর্ব-প্রশান্তিকার অনাবশ্যক লোহার 
খনিটা আমর! চাই । এ হেন যুক্তিতে খু'ত ধরিবার কিছুই নাই। 

ইহারই কিছু কাল পরে এক দিন দুই রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে 
এমন এক্ট। ঘটন। ঘটে যা সামান্ঠ হইলেও অচিরে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 
হইয়! দড়ায়। ঘটনা এই যে, পশ্চিম-প্রশাস্তিকার সীমান্ত প্রদেশের 
ঘেঁটুবনের এক শূগাল পূর্ব-প্রশাস্তিকার সীমাস্তপ্রদেশের এক 
মুচী-গৃহস্থের একমাত্র মুরগীকে হত্যা করে ! বার ঘণ্টার মধ্যে দুই 
রাজ্যে যুদ্ধ বাধিয়া যায়। 





প্রবাসী 


১৩৫০ 





এমন একট। ঘটনা ঘটে য! ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হইয়। দীড়ায় 
স্থ্টিকতাঁর গ্রহান্তরের কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে, হঠাৎ এক দিন 
স্কাহার প্রশাস্তিকার কথ! মনে পড়িল। কত কাল হইল একাস্ত 


প্রিয় সেই শাস্তনুন্দর ত্বীপটিকে তিনি দেখেন নাই! তাই 
প্রসন্ন নয়নে তিনি আজ প্রশান্তিকার পানে তাকাইলেন 
কিন্তু মুহূর্তে সে প্রসন্ন ভাবটা অন্তঠিত হইল, স্থাষ্টিকত দেখিলেন 
প্রশান্তিকার শ্যামল বন-প্রাস্তরকে আচ্ছন্ন করিয়া একটা ধোয়! 
কৃওলী পাকাইয়! উপরে উঠিতেছে ! 

স্টিক? ভ্রকুটি করিলেন। 


সম্রাট কবি সমুদ্রগুপ্ত 
অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী 


হরিষেণ তাঁর সমুদ্রগুপ্ত-প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্তকে রাজকবি 
বলে অভিহিত করেছেন ।১ কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সমুদ্রগুণ্ধের 
কোন রচনাই এত দিন স্থ্ধীবর্গের জানা ছিল না। সম্প্রতি 
সমুদ্রগুপ্ত-রচিত কৃষ্চচরিত নামক একখানা! হন্তলিখিত পুঁথির 
মাত্র আড়াইটি কীটদষ্ট পৃষ্ঠ! আবিষ্কৃত হয়েছে-_যা থেকে 
সমুদ্রগুপ্তের কবিত্বশক্তির কিছু পরিচয় এবং সমুদ্রগুপ্ত- 
প্রশংসিত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত কবিদের বিষয়ে অনেক নৃতন 
তথ্য জানা যায়। সংস্কৃত সাহিত্য ও ভারতের ইতিহাসের 
দিক থেকে এলুপ্রপ্রায় কৃষ্ণচরিতের যথাপ্রাপ্ত সাক্ষ্য 
অমূল্য, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। 
এ গ্রন্থ যে সমুদ্রপ্তপ্ত-বিরচিত, তা গ্রন্থের কয়েকটি ক্লোক 
১1210508090 08000070008 96079 চ81181 [10801100101) 
06 31000018801) ৮ 71991, 86০00 17080791078, 0. 3, 
*প্রতিষ্টিত-কবিরাজ-শবন্ত” | আরও দেখুন, 1%217% 448/7%419, 


আনত 272,188, 290, 843 77872441221 29721 
44512565062) 1897, 20. 


২। ইতি প্রীবিভ্রমান্ক-মহীরাজীধিরাজ-পরমভাগবত-প্রীসমুরগুত- 


এবং প্রাপ্ত ছুই পরিচ্ছেদের অস্তস্থিত পরিচয়-বিবরণী২ বা 
কলোফোন থেকে প্রমাণিত হয়। 

কষ্চচরিত গ্রন্থের পুঁথি যতটুকু অংশ পাওয়া গেছে, 
তার অন্তে লিখিত আছে, “অথ জীবিকা-কবয়ঃ |” এ 
অধ্যায়ে সমুদ্র্ুপ্ধ যে জীবিকাকবির প্রশংসা লিপিবদ্ধ 
করেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পুঁথির প্রাপ্ত অংশে 
সম্রাট, কৰি “মুনিকবি' ও 'রাজকবিদে”র বর্ণনা লিপিবদ্ধ 
করেছেন। স্থতবাং সমুদ্রপ্ুপ্ত কবিদের যে মুনিকবি, রাজ- 
কৰি, জীবিকাকবি প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত করে বনু কবির 
বিবরণ এ গ্রন্থে দিয়েছিলেন, তা নিঃসনেহ। 

ষে সামান্য কয়টি কবিতা আমরা বর্তমানে পেয়েছি, 
তা থেকে সমুদ্রগুপ্তের কবিত্ব শক্তির ম্ফুট পরিচয় অবস্ঠ 
আমরা আশ! করতে পারি না; পুন্তকের ভূমিকায় কবিত্ব 
শক্তি প্রকাশের চেষ্টা হয়ত তিনি ইচ্ছা করেই করেন 


কৃতৌ কৃষ্চচরিতে কথা'প্রস্তাবনীয়াং মুনিকবি-কীত'নদ্‌। ইতি.“'রাজ- 


কবি-কীতনম্‌॥ 


কাণ্তিক 


নি। এ অংশ কেবল বিবিধ তথ্যে পরিপূর্ণ । তা" হালেও 
সম্রাট সমুদ্রপুপ্ত যে কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, তার পরিচয় 
বেশ পাওয়া যায়। 

এ গ্রন্থে স্পষ্ট বল! আছে যে, কালিদাস কর্তক প্রোৎ- 
সাহিত হয়েই সমাট্‌ সমুদ্রপ্ুপ্ত এ কৃষ্ণচরিত কাব্য রচনায় 
প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।০ সমুদ্রগুপ্ত স্বকীয় গ্রস্থেই নিজকে 
“পরম ভাগবত” বলে ঘোষণ! করেছেন; স্থৃতরাং তিনি 
কেন যে কষ্ণচচরিত লিখতে ব্রতী হয়েছিলেন, তা! সহজেই 
অন্ুমেয়। 

মুনি কবিদের প্রসঙ্গে সমূদ্রপ্প্ত পাণিনি, শাঙ্খায়ন, 
ব্ররুচি, ব্যাড়ি, দেবল, পতগ্ুলি, ভা, বধণমান, চীনদেব 
ও মিহিরদেব-_এ দশ জনের নামোল্লেখ করেছেন। 

১। পাণিনি। কৃষ্ণচরিতের পুঁথিতে পাণিনির নাম 
প্রথম মুনিকবি হিসাবে বলা নাই। তবে স্বপ্রসিদ্ধ 
বৈয়াকরণ বররুচি, বাড়ি ও পতঞ্জলির নাম একই 
তালিকার অন্তভূক্ত হওয়ায়, মনে হয়, প্রসিদ্ধতম বৈয়াকরণ 
পাণিনিই প্রথম মুনিকবি হিসাবে সমুদ্র গুপ্তের প্রণতিভাজন 
হয়েছিলেন। বান্মীকির নামও এ প্রসঙ্গে থাকতে পারত; 
তবে রচনার প্রকার ও প্রসঙ্গের ক্রম দেখে মনে হয়, 
পাণিনির নামই সমুদ্রগুপ্ত ক'রে গেছেন। রাজশেখর স্থক্তি- 
মুক্তাবলীতে বলেছেন__পাণিনি জান্ববতী নামক কাব্য 
রচনা করেছিলেন; রুদ্রটের কাব্যালঙ্কারের ব্যাখ্যায় ৪ নমি 
সাধু পাণিনির পাতালবিজয় নামক কাব্যেরও উল্লেখ করে- 
ছেন। পুরুষোত্তম তার ভাষাবৃত্তি এবং শরণদেব স্বককৃত 
ছু্ঘটবৃত্তিতে পাণিনিকুত জাম্ববতীজয় নামক কাব্যের উল্লেখ 
করেছেন। খুব সম্ভবতঃ, পাতালবিজয় ও জাম্ববতীজয় একই 
গ্রন্থ ।৭ রায়মুকুট অমরকোষ-ব্যাখ্যায় পাণিনিকৃত একটা 
পদ্যাংশ উদ্ধত করে তা*তে অশুদ্ধি প্রদর্শন করেছেন। 
সছুক্তিকর্ণামৃতে পাণিনিকৃত আটটি এবং শাঙ্ধরের 
ছুটি কবিতা উদ্ধত আছে। ক্ষেমেন্্র তার স্ুবৃত্ততিলকে 
পাণিনির উপজাতি ছন্দে বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে উল্লেখ 
করেছেন। ভোজরুত ব্যাকরণ গ্রন্থ সরস্বতী-কঠাভরণের 
কৃষ্ণলীলাশুক-কৃত টাকায় পাণিনির অনেক কবিতা উদ্ধত 
আছে। এসব প্রমাণ থেকে দেখা যায় যে, পাণিনি কেবল 
বৈয়াকরণ ছিলেন না, কবিও ছিলেন । এবং তার কবিতাও 
সর্বত্র সমাদর লাভ করেছিল। 

১ িিতিলটিিউির রিনার রাগরাাল 
৩। প্রাভাবর়চ্চ মাং কতু€ কৃষ্ণন্ত চরিতং শুভম্‌। ৪। ২.৮ 


€। পাতালে গিয়ে স্তমস্তক লাভের পর কৃষ্ণ জান্ববতীৰ সহিত পরিণয় 
সুত্রে আবদ্ধ হুন। 


২৭ 
চক শাখায়ন। শাখায়ন য়ন নামক কবি, এবং ততকৃত 
“কাভরণ” গ্রন্থের নাম বর্তমান পুঁধি থেকেই সর্বপ্রথম 
জানা ষায়।৬ 

৩। কাত্যায়ন বররুচি*। সমুদ্রগুপ্ত বিরচিত কবিতা- 
দয় থেকে স্পষ্টতঃ জানা যায় যে, বাতিককার বররুচি ও 
কবি বররুচি উভয়ে একই ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি 'ম্ব্গ- 
রোহণ* নামক কাব্য রচনা করেছিলেন । হুক্তি-মুক্তাবলীধূত 
রাজশেখরের উক্তি থেকে কবির গ্রন্থের নাম “ক্ঠাভরণ' 
বলেই ভ্রম হয়। কিন্তু বর্তমান পুস্তকের আবিষ্কারের পর 
ইহাই সাব্যস্ত করিতে হয় ষে, “কাভরণ' পদটি বিশেষণ 
মাত্র; সদারোহণ-প্রিয় পদের “আরোহণে”র সঙ্গেই মূল- 
গ্রন্থের বাস্তব সম্পর্ক। পাতঞগ্জল মহাভাষ্ের ৪।৩।১০১ 
সুত্রে “বাররুচং কাব্যম্চএর বিষয়ে উল্লেখ আছে। 
শাঙ্গ ধর, স্থভািতাবলী, সছুক্তি-কর্ণামৃত প্রভৃতি গ্রস্থেও 
বররুচি-কৃত পদ্য উদ্ধত আছে এবং মহাবৈয়াকরণ 
বাত্তিককারই “স্বর্গারোহণ” কাব্যও রচনা করেছিলেন, 
সমুদ্রগুপ্ত-কৃত কৃষ্চচরিত থেকে এ অভিনব বিষয় জেনে 
হৃদয় স্বতঃই আনন্ববিধুত হয়। পুনরায় এও জানা যায় যে, 
বররুচি ব্যাকরণের জ্ঞান বিবৃদ্ধির জন্যই এ গ্রন্থ তৈরি 
করেছিলেন ।, ফলতঃ, ব্ররুচিই ভট্টিকাব্যের রচয়িতার 
পথপ্রদর্শক, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। সাহিত্যরসিকদের 
কাছে এ সংবাদও অভিনব ।* 

৪। ব্যাঁড়ি। ব্যাড়ি পতঞ্লি মহীভান্তকে আয় 
ক'রে তদ্্যাখ্যামূলক লক্ষ গ্লোকাত্মক গ্রন্থ তৈরি করেছিলেন। 
এ ব্যাড়িই যে 'বলচরিত' নামক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, 
তার একমাত্র প্রমাণ বর্তমান গ্রন্থ।* ব্যাড়িকে সমুদ্র- 
গুপ্ত 'রসাঁচাধ্য, বলেছিলেন । রসাচার্ধ্য হিসাবে ব্যাঁড়ির 
নাম বাগভটও রসরত্ব-সমুচ্চয়্ে উল্লেখ করেছেন। ব্ল- 
চরিতে, খুব সম্ভবতঃ, বলদেবের চরিত্র বণিত হয়েছিল। 
মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের উক্তি থেকে এও প্রমাণিত হয় যে, 








৬। শাম্বীয়নায় কবয়ে নমৌহস্ত কণ্ঠীভরণ-কর্তরে 
কাব্যং যন্ত রসাঢ্যং কীভরণং সদ বিছ্ষাম্‌ 
৭ যঃ ম্বর্গারোহণং কৃত্ব।স্বর্গমীনীতবান্‌ ভুবি। কাব্যেন ক্চিরেণৈব 
খ্যাতো। বররুচিঃ কবি; ॥ 
৮। ন কেবলং ব্যাকরণং পুপোঁষ 
দাক্ষীন্তন্তেরিত-বাতিকৈর্ষঃ। 
কাব্যেহপি ভুয়োইনুচকার তং বৈ 
ক কবিকম্দক্ষঃ | 
৯ রসীচীর্যঃ কির্ব্াড়ি: শব্-ব্রদ্ধেক-বাঙ মুনিঃ। 
দাক্ষীপুত্র-বচৌব্যাখা-পট্মীমাংসকাগ্রণীঃ ) ও। ১৩। 


২৮ 


স্পাসপাকপিসপাসপিপাপাম্পিসপিসপিস্সসি পানি পাপা 


ব্যাড়িকিত বলচরিতই. অধুনা-প্রচলিত মহাকাব্যের মধ্যে 
সর্বপ্রথম গ্রন্থ । 

৫| দ্রেবল। দেবল নামক কবি ও তত্কৃত ইন্দ্র 
বিজয়” নামক কাব্যের বিষয় সর্বপ্রথম মহারাজ সমুদ্রপ্ুপ্তের 
গ্রন্থ থেকেই জানতে পারি।১৯ 

৬। পতগুলি। সম্রাট সমুদ্রপ্ুপ্ত ভাষ্যকার পতঞ্জলি, 
চরক সংহিতার গ্রতিসংস্বর্তা পতঞ্জলি এবং যোগদর্শনের 
ব্যাখ্যানমূলক “যোগদর্শন, নামক কাব্যের রচয়িতা 
পতঞ্জলিকে এক বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু ছুর্তাগ্যের 
বিষয়-_এ “যোগদর্শন” নামক কাব্য গ্রন্থ পৃথিবী থেকে চির- 
তরে লুপ্ু হয়ে গেছে। পতঞ্জলি বিষয়ক গবেষণায় বিভিন্ন 
পতগ্নলির এক ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়? তার 
নিরাকরণার্থে সমুদ্রগুপ্তের সাক্ষ্য অত্যন্ত মূল্যবান্। এবং 
এ সাক্ষ্য “যোগেন চিত্রস্ত” প্রভৃতি কবিতাধৃত পতঞ্জলির 
এক ব্যক্তিত্ব ১১ সুপ্রতিষ্ঠিত করে। 

৭। ভাম। মহাকবি ভাস-সন্বন্ষেও এ গ্রন্থে অনেক 
অজ্ঞাত মহামূল্য তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। এ পর্যস্ত ভাসের 
ত্রয়োদশ নাটক ত্রিবেগ্ডাম, এবং সম্প্রতি যজ্ঞফল নামক গ্রন্থ 
পশ্চিম-ভারত থেকে প্রকাশিত হয়েছে । স্ৃতরাং আমরা 
ভাসরুত এ চতুর্দশ গ্রন্থ সমন্বন্ধেই জানবার স্থযোগ লাভ 
করেছি। তা ছাড়৷ ভাসরুত কতিপয় কবিতা কোষকাব্য- 
সমূহে দৃষ্ট হয়, যা এ চতুর্দশ গ্রন্থে নাই কিন্ত ভাসের প্রবন্ধ 
সম্বন্ধে সমাট কবি বল্‌্ছেন যে ভাস মহাকাব্য, বিশটি নাটক 
ও অনেক অন্ক বূচনা করেছিলেন। ইহা বলা বানুল্য ষে 
ভাসকৃত কোনও মহাকাব্য সম্বন্ধে বর্তমানে সংস্কৃত-সাহিত্য- 
বিদ্দের কিছুই জানা নাই। স্থতরাং সমুদ্রপ্ুপ্ত লিখিত 
এ তথ্য অমূল্য । গণপতি শাস্ত্রি-প্রকাশিত ভাস-কৃতির 
মধ) কয়েকটি অস্ক আছে বটে; কিন্তু সেগুলিকে “অঙ্ক? 
হিসাবে বিবেচনা করুলে ভাসকৃত বিংশতি নাটকের মধ্যে 
বেশীর ভাগই আমাদের অপরিজ্ঞাত থেকে যায়। অন্যান্য 
সব সাহিত্য-মহারথীদের মত সম্বাট সমুত্রগুপ্ত বাসবদতার 
অত্যুচ্চ প্রশংসা করেছেন এবং ফলতঃ, ভাসকে তিনি 
অতুলনীয় কবি বলে ঘোষণা! করেছেন। এবং রামায়ণ 
ও মহাভারত অবলম্বন করেই ভাস গ্রস্থ রচনা করেছিলেন 
_-এও তিনি বলেছেন। তবে রামায়ণ ও মহাভারতের 


পোলিশ 





* ১০। স্থযশা বিভা বৃহস্পতিসমঃ কবি: ॥ যংকাব্যমিক্ম- 
বিজয়ং ভাসতে দেবলোহস্তাজঃ ॥ 

১১। যোগেন চিত্তন্ত পদেন বাচাং মলং শরীরস্ত চ বৈদ্ককেন। 
যোহপাকরোত্ং প্রবরং মুনীনাং পতঞ্লিং প্রাপ্রলিরানতোহন্মি। 


প্রবাসী 


১২। অবিমারক, চীরদত্ব, প্রতিজ্ঞ-যৌপন্ধরায়ণ, বৃহৎকথা। এবং বাল- 


স্পস্ট পাপা সপাপমপাপািলাস্পসপিস্পাসপসপাসপসপাসিপ 


ঘটনা ব্যতিরিক্ত বিষয়াস্তর অবলম্বনে রচিত যে-সব গ্রন্থ১২ 
ভাসের নামে চল্ছে, সে-সব সত্যি ভাসকৃত কিনা, সে 
বিষয়ে এতে প্রশ্ন উঠে। এঁর নাটক নিশ্মাণ-পদ্ধতিই ' ষে 
অন্যান্য কবিরা মেনে নিয়েছেন সে-কথা সমাটু স্পষ্টই 
বল্ছেন। স্থৃতরাং ১৬০০ বছর আগেও “ভাস'কেই আদি 
নাট্যকার হিসাবে মেনে নেওয়া হ'ত, এ স্বীকৃতব্য। এবং 
কৰি ভাস যে পাণিনিকে মেনে চল্তেন না, সম্রাট তাও 
বলেছেন।১০ সম্রাট-কবি ভাস সম্পর্কে পুনরায় বলেছেন 
যে তিনি স্বকীয় বাক্যের রসের দ্বারা এমন কি অগ্রিকেও 
শান্ত করেছিলেন। এ কথা রাজশেখরাদি কবিও উল্লেথ 
করেছেন । বাঁক্পতিরাজও ভাসকে জলনমিত্র বলে অভিহিত 
করেছেন 1১৪ 

৮। ব্ধ্মান। এ পর্য্যন্ত আমাদের বর্ধমান নামক 
কোনও কবির বিষয়ে কিছুই জানা ছিল না। কিন্তু সমুদ্র- 
গুপ্তের মুনি-কবি-বর্ণন থেকে জানা যায় যে বর্ধমান নামক 
কবি “ভীমজয়” নামক গ্রন্থ রচনা ক'বে স্ধীজনের প্রগাঢ় 
আনন্দবর্ধনে সহায়তা করেন। 

৯।. চীনদেব। কবি সমুদ্রগুপ্য কৃষ্ণচরিতে বলেছেন 
এ কবি আর্ধাবতপভ্ভূত নন) এবং ইহার নাম থেকে 
বোঝা যায়---ইনি চীনদেশীয়। ফাহিয়েনাদির মত ইনিও 
বৌদ্ধ ধর্মে আকুষ্ট হয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন নিশ্চয় । 
স্বকীয় অঙ্গরক্তি হেতু ইনি বুদ্ধচরিত যে কেবল মাগধী 
ভাষায় রচনা করেছিলেন, তা নয়, ইনি সংস্কৃত ভাষাতেও 
বুদ্ধঙরিত রচনা করেছিলেন । এ মহামতি অত্যন্ত 
যশোভাজন হয়েছিলেন-_-সমুদ্রগুপ্ত বলে গেছেন।১৫ একই 
চীনদেশীয় ব্যক্তি ভারতীয় ছুইটি ভাষায় এত ব্যুৎ্পত্তি লাভ 
করেছিলেন যে তিনি তাতে গ্রন্থ পর্যন্ত রচনা ক'রে 
গেছেন__-এ থেকে প্রাচীন ভারতের প্রতি চীনদেশীয়ের 
প্রগাঢ় দ্ধা সম্যক প্রকটিত হয়। সমুদ্রগুপ্ত নিজেই 
রাজকবি প্রসঙ্গে অশ্বঘোষ ও ততরুৃত বুদ্ধচরিতের 





চরিত পুরাণ অবলম্বনে রচিত । বাসবন্তা ও বৃহত-কথ! অবলম্বনে রচিত $ 
তবে ইহা! যে ভাঁসকৃভ, তা৷ সমুদ্রগুপ্ত বলেছেন । 
১৩। রূপক-ক্রমমন্তৈব কবয়োইস্বযযুবুধীঃ ৷ অয়ং চ নাহ্বয়াৎ পূর্বং 
দাক্ষীপুত্র-পদক্রমম্‌। 
১৪। ভাসন্মি জলণমিত্তে কম্তোদেবে অ জন্ম রহআরে। সে! বন্ধবে 
অ বন্ধম্মি হীরীঅন্দে অ আণনো। ॥ (গউড়বহো! )। 
৯%। বাহ্যোইপাহো৷ ইহাগত্য কবিসম্মানমাপ্তবান্। অকরোদ্‌ বুদ্ধ- 
চরিতং মাগধ্যামৃষিবাচ্যপি ॥ 
লীযুধলিপ্তবচনশ্টীনদেবো ব্রতী-কবিঃ। হশঃ শরীরেণ সদা 
জীবত্যেব মহীমতিঃ ॥ 


কান্তিক 


নামোল্লেখ করেছেন । স্ৃতরাং অশ্থঘোষের সঙ্গে চীনদেবের 
কোনও সম্বন্ধ থাকতে পারে__এ সম্ভবপর নয়। 

এ চীনদেব শিখরিণী ছন্দে এক শত ক্লোকে ্ৃর্যস্তবও 
তৈরি করেছিলেন।. তিনি মগধে অবস্থানকালে স্ুর্যো- 
পাসক ছিলেন এবং অশেষ যশ অর্জন করেন। 

বলা বাহুল্য, এ কবি 'সন্বদ্ধেও আমরা কোনও গ্রস্থ 
থেকে কিছুই জান্তে পারি না। 

১০। মিহিরদেব । মিহিরদেব জাতিতে পার্সা ছিলেন; 
তা হ'লেও তিনি সংস্কৃত ভাষায় চিত্তবিনোদন “আনন্দ- 
মন্দির রচন! করেছিলেন । ছৃঃখের বিষয়, এ কবি বা তার 
কাব্য সম্বন্ধে আজ আমাদের কিছুই জানা নেই । 

উপরিলিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে সমুদ্রপুপ্তরচিত 
কষ্চরিত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের দিক থেকে কত 


আধুনিক ভারতীয় ভাক্ষর্য্য ও শান্তিনিকেতন 


২৯ 


মূল্যবান্‌ গ্র্থ, তা সহজে বোবা যায়। এ সামান্য আড়াইটি 
পৃষ্ঠা থেকে কত অজ্ঞাতনামা! কবি ও তীদের গ্রন্থের নাম 
এবং খ্যাতনামা কবিদেরও কত অজ্ঞাত গ্রন্থের নাম ও 
বিবরণ আমরা! জানতে পাই । রুষ্ণরচিত ও কৃষ্চচরিতোক্ত 
গ্রস্থাবলীর মত কত শত শত অমূল্য গ্রস্থ ষে চিরতরে লুপ্ত 
হয়ে গেছে-তার ইয়তা নাই। কোথায় চীনদেশীয়, 
কোথায় পারস্যদেশীয় ও অন্যান্য দেশোডূত কত মহাজন এ 
সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার কত পরিপুষ্টিই না সাধন 
করেছেন! সমগ্র বিশ্ববামীর পু্ধীভূত সাধনার ধন এ 
সংস্কৃত সাহিত্য অবর্ণনীয় ইহার মাহাত্ম্য, অনন্থমেয় ইহার 
দিগন্তব্যাগী প্রসার, অপরিসীম ইহার হলাদিনী শক্তি__ 
সমুদ্রগুপ্তের স্বল্লসংখ্যক লুপ্তাবশিষ্ট কবিতা থেকে বারংবার 
এ কথাই মনে হয়। 


আধুনিক ভারতীয় ভাক্র্ধ্য ও শান্তিনিকেতন 
শ্রীস্বধীররপ্রন খাস্তগীর 


ভারতীয় শিল্পের ' পুনরুখান হয়েছে কেবল চিত্রকলায়। 
ভাঙ্কধ্য-শিল্প এখনও ঠিক যেন বাড়তে পায়নি। অবশ্ঠ 
তার নানান্‌ কারণও আছে। বড় বাড়ী তৈরি করতে 
গেলে যেমন তার ভিৎ খুঁড়তে হয় এবং শক্ত কবে 
ইট-পাথর দিয়ে গথুনি সরু করতে হয়, তেমনি ভারতীয় 
চিত্রকলায় অবনীন্দ্রনাথ তার ছাত্রদের নিয়ে বেশ শক্ত 
ক'রেই ভারতীয় চিত্রশিল্পের ভিত্তিপত্তন করেছেন এবং তা 
বেশ ভাল ভাবেই বেড়ে উঠে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে 
পড়েছে। কিন্তু মৃত্তি-জগৎ ঠিক সে ঘত্ব পায় নি। 

ভাক্কর্য-শিল্পে কতকগুলি অন্ুবিধা আছে। প্রথমতঃ, 
মৃন্তিতে সাধারণতঃ রং থাকে না, আকার ও আয়তনের 
ব্যাপার লোকে সহজে বোঝে না। দ্বিতীয়তঃ, মুর্তি গড়তে 
শারীরিক ও মানসিক শক্তি থাক! দরকার প্রচুর পরিমাণে। 
দুটো তুলির আঁচড়ে ছবি আকা হয়; মৃত্তি গড়তে গেলে 
চাই অসম্ভব ধৈর্ধ্-_ছুটো আচড়ে কিছুই হয় না? মুদ্ত 
গড়তে সময়ও চাই প্রচুর! তৃতীয়তঃ, মাটি কিংবা চুণ 
সিমেন্টে মুত্তি গড়তেও পরিশ্রম করতে হয় যদিও পাথর 
কিংবা কাঠের মৃদ্তি কৌদার চেয়ে অপেক্ষারুত কম । মোটের 
ওপর মৃত্তি গড়তে গেলে শিল্পীকে একাধারে হতে হবে 
শিল্পপ্রাণ ও শক্তিমান্। 

ভারতবর্ষে আজকাল ধারা মৃত্তি গড়ে নাম করেছেন 


তারা বেশীর ভাগই রাজারাজড়ার মৃত্তি, বড়লোকের 
চেহারার প্রতিকৃতি হুবহু মিণিয়ে কাজ চালাচ্ছেন। তা 
ছাড়া উপায়ও নেই। অর্থ উপান্জনের দিকটা দেখতে 
গেলে এ পথটাই খোলা*আছে মূ্তি-জগতে | “ঘরের খেয়ে 
বনের মোষ তাড়ান” কণ্ট! লোকে পারে? মন থেকে 
ভারতীয় পদ্ধতিতে গড়! মৃদ্তির ক্রমবিকাশ ঠিক এখনও 
হ'তে পারে নি এই কারণেই-_চাহিদা নাই, এবং শিল্পীদের 
শক্তি থাকলেও সাম্থ্য নেই বলা বাহুল্য ! 

১৯২৫ কি ১৯২৬ সালে শান্তিনিকেতনে মুণ্তি গড়ার 
কাজ আরম্ভ হয়। তারও পূর্বে শ্রীযুক্ত দেবল মৃত্তি গড়তেন 
শান্তিনিকেতনে সে কথা শুনেছিলুম। কলকাতায় ওরি- 
য়েন্টাল সোসাইটিতে গিরিধারী মহাপাত্র (উড়িম্যার ভাস্কর) 
পাথরে কাজ করতেন দেখেছিলুম। কিন্তু শান্তিনিকেতনে 
মৃত্তির কাজ কাদামাটি দিয়েই সাধারণতঃ সরু হয়। ১৯২৬ 
সালে তিন-চার জন ছাত্র মৃপ্তি গড়তে থাকেন। তার মধ্যে 
শিল্পী রামকিন্কর এক জ্রন। কবি-শিল্পী প্রভাতমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শিল্পী সত্যেন বিশী, মান্দ্াজবাসী রাজু নামে 
একজন শিল্পীও কাজ করতেন মাঝে মাঝে । এই সময় এই 
প্রবন্ধের লেখকও মৃত্তি গড়ার কাজে হাত দেন। শ্রীরুত্র 
হাঞীও দু-তিন বছর পরে মৃণ্ি গড়তে সুরু করেন। এই 
সময় কলকাতা থেকে প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত দেবী প্রসাদ 


৬৩ 


পাস পাস পাপ 


রায়চৌধুরী এসেছিলেন 
শান্তিনিকেতনে । মাষ্টার- 
জশায়ের (শুদ্ধেয় ন্দলাল 
বন্থর ) বাড়ীতে অতিথি 
ছিলেন। শুনেছিলুম তিনি 
শ্রীযুক্ত হিরণায় রায়চীধু- 
রীর কাছে মৃগ্তি গড়ার 
গোড়াপত্তন করেন। 
ওস্তাদ নামে একজন 
অতিবৃদ্ধ ছিল সেউ 
সময়-তাকে প্রায়ই 
কলাভবনের ছাত্রেরা 
“মডেল করত, তাকে 
ধারে আনা হ'ল-_এক 
তাল মাটি তৈরি ক'রে" 
রাখা হয়েছিল। দেবী- 
প্রসাদবাবু চেহার৷ মিলিয়ে 
মুন্তি গড়বার কসরং 
দেখিয়েছিলেন মনে 
আছে । আমরা অনেকেই 
ছিলুম সেখানে । এই 
সময় দু-তিন জন বিদেশী 
ভাঞ্চর শান্তিনিকেতনে 
আসেন। তাদের মধ্যে 





“নটার পূজা” 





মব্স্ত-দল্পতি £ শ্রীপ্রভীতমোহন বন্দোপাধ্যায় 


“নটার পুজা* পেশ্চাত) 
-_শ্রীনন্দলাল বগ্গ 


10185 501) 10৮6 ও ছে, 011]5910 উল্লেখযোগ্য । মিস 
পটু ছোটখাট মৃদ্তি মন থেকে গড়তেন__পুড়িয়েও নিতেন 
স্থুবিধে মত। মিস মিলওয়ার্ড চেহারা মিলিয়ে লোকেদের মৃন্ত 
গড়তেন। উনি গুরুদেবেরও মৃত্ি গড়েছিলেন। শ্রীযুক্ত 
রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সেই সময় আসেন কিছু দিনের জন্য 
শান্তিনিকেতনে এবং দিন্ু বাবুর ( ৬দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ) 
ুগ্তি গড়েন। মাষ্টারমশায় মৃত্তির কাজে ছাত্রদের খুব উৎসাহ 
দিতেন ও নিজেও সময়-মত মৃত্তি গড়তেন। ঠান্দি 
(শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেনের পত্বী) সেই সময় ছোটখাট 
পুতুল গড়ে প্রায়ই কলাভবনে মাষ্টারমশায়ের কাছে নিয়ে 
আসতেন। মাষ্টারমশায় সেই সব পুতুলের ওপর কাজ 
ক'রে দেখাতেন। এই সময় বেশ একটা মাটির কাজের 
ওপর ঝেঁক পড়েছিল এবং সবচেয়ে বেশী ঝৌকট। ছিল 
শিল্পী 'রামকিন্করের । 

ভাস্ধ্য-শিল্পের যুক্তিযুক্ত পুনরুথানের সুচনা শাস্তি- 
নিকেতনে দেখা দিয়েছে সন্দেহ নেই। শাস্তিনিকেতনের 
কলাভবন একটি বিশিষ্ট ভারতীয় শিল্পকেন্দ্র। ভাস্কর্য 


কার্তিক 





শিল্পের পুনরুখানে রামকিস্করের পরিশ্রম সার্থক হবে সন্দেহ 


নেই। 

আমি খন ১৯৩০ সালে শান্তিনিকেতন থেকে বার 
হয়ে মাদ্রা্জে যাই, শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী তখন 
মাদ্রাজ আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল হয়ে সেখানে ছিলেন। 
৬আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মুন্তিটা তিনি সেই সময় 
গড়ছিলেন। মাদ্রাজ প্রদেশে ইনি মৃত্তি গড়ে যথেষ্ট নাম 
করেছেন। 

সিংহল ও মাদ্রাজ অঞ্চলে পুরাতন পদ্ধতিতে এখনও 
কেউ কেউ গড়েন । অষ্টধাতুতে ছাচে ক'রে ঢালাইও করেন 
কেউ কেউ, কিন্তু সে-সব কাজ আগেকার মত অত উচুদরের 
নয়। তিরূপতিতে কাঠের মৃত্তির চল খুব আছে। দেব- 


রা পু | ১০945 





দেবীর মৃত্তি কাঠে কুঁদে কারিগররা তীর্ঘযাত্রীদের কাছে 
বিক্রী ক'রে পয়সা উপাজ্জন করে। অল্প দামে অত নিখুঁৎ 
কাজ অন্য কোথাও পাওয়া যায় কিনা জানি না। * 
শিল্পীবন্ধু রামকিন্কর ও প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে 
আমি এক ছুটিতে রাজপুতানা ভ্রমণে বার হই। শ্রীযুক্ত 
হিরশ্নয় রায়চৌধুরী তখন জয়পুরের আর্ট স্কুলের 
প্রি্সিপ্যাল। আর্ট স্কুলে গোলাপটাদ বলে একজন 


আধুনিক ভারতীয় ভাক্কর্য্য ও শান্তিনিকেতন ৩১ 


স্পাপিস্পিসপিসপিমপাসপিনপিস্পিপিসপিস্পিপিসপিস্পিসপিস্পিসপিস্পিসপিপিসপিপিসপি পিসির 
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টির এ সাত 
মুস্তিনিশ্মীণরত শ্রীরুদ্র হা, নাসিক 

মার্বল পাথর-কৌদার কাছে ছিলেন। জীবজন্তর মৃদ্তি তাঁর 

হাতে ভালই হয়। কিন্তু সে-সব কাজকে খুব উচুদরের 

ভাক্বধ্য বলে গণ্য কর! যায় না। জয়পুরে মালীরাম বলে 











একজন বিখ্যাত মৃুদ্তিকারের কারখানা আছে। তিনি 
মুত্তির কাজ ক'রে যথেষ্ট নাম করেছেন। কলকাতায়ও 
তিনি মুত্তিগড়ার কাজ করতে গিয়েছিলেন। মডার্ন 
রিভিঘুতে বহুকাল আগে তার কাজের সুখ্যাতি ও 
নমুনার ছবি বার হয়েছে। জয়পুরে হিরগ্য় বাবু তার 
ডিও ঠিকমত তৈরি করে কাজ আরম্ভ করবার সঙ্গে 
সঙ্গেই লক্ষৌ আর্ট স্কুলে চলে আসেন। এখন শুনতে 
পাই লক্ষৌ আট স্কুলে মুস্তি গড়ার ও কৌদার কাজ ভালই 
হয়। শরীর ম্হাপাত্র সেখানে পাথরে মৃদ্তি কৌদার কাজ 
ক'রে থাকেন। লক্ষৌ আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল শ্রদ্ধেয় 
অসিতকুমার হালদারও মাঝে মাঝে মৃত্তি গড়ে থাকেন। 
ছোট ছোট পুতুল মাটিতে নিখুঁত ভাবে তৈরিও লক্ষৌয়ে 
হয়। শিল্প-জগতে তারও একটা স্থান আছে কিন্তু দুঃখের 
বিষয়, খুব উচ্দরের শিল্পী একাজে হাত না৷ দিলে ভাল 
ফল পাওয়। মুশকিল। 

১৯৩৩ সালে আমি বোম্বাই শহরে মাহতত্রে সাহেবের 
ইডিওতে কিছু কাল পাথর কাটার কাঙ্জ করি। তার 


মার্বল পাথর কৌদার ই্ডিওতে কেবল যাবার অহ্থমতি . 


ছিল। অন্য আর এক জায়গায় ত্রোঞ্জে ঢালাই কাজ হ'ত 
কেন্তু সেখানে যাবার তার অনুমতি ছিল না। বোম্বাই 


প্রবাসী 


প্পপীমপসমপ' 


১৩৫৩ 





প্রদেশে ভাস্কর্ধযে অনেক দিন থেকেই অনেকেই না" 
করেছেন। ফডকে, মাহত্রে, কর্মকার প্রভৃতির নাম ভাক্ক, 
হিসাবে সবাই শুনেছেন। তাদের কাজের ছবিও বঃ 
কাগজে বার হয়েছে । বোষ্বাই প্রদেশে বেড়াবার সময 
সেই সব কাজের সঙ্গে আমার চাক্ষ্ষ পরিচয় হয়, 
চেহারা হুবহু নকল করাটাই যদি মৃক্তিকারদের সবচেয়ে বড় 
লক্ষ্য হয় তবে এরা সফল ভাসঙ্করই বলতে হবে। তবে 
বারবার একই কথা মনে জাগে যে এ'রা সব ষে-পথে 
চলেছেন তাকে ভারতবর্ষের ভাঙ্ক্্য-শিল্পের পুনরুথান বলা 
চলে না। মনে হয় এসব ভাস্কর নঙ্গর-ছেঁড়া বড় বড় 





নৌকা লক্ষ্য হারিয়ে বেপরোয়া হয়ে হাওয়ায় ভেসে ভেসে 


চলেছে। ৃ 
বিলাতে ভারতীয় ভাস্কর শ্রীযুক্ত ফনণীন্দ্র বন্ধ ডিও 
বীর কাজ চালিয়েছিলেন। খুব সাহসের পরিচয় দিয়ে- 
ছিলেন তিনি। কি ক'রে ষেতীার চলত তাও অনেকেই 
জানেন। বহু কষ্টে অর্ডার পেতেন । কেউ বড়লোক মারা 
গেলে সাড়া পড়ে যেত। কবরের ওপর 9০016159 
৫981£%ছ, বা অর্ডারি মৃত্তি ইত্যাদি করেই তার দিন কাটত। 
ফণীবাবু দেশেও এসেছিলেন একবার । 'প্রবাসী'তে তার 





'আধুনিক ভারতীয় ভাববধ্য ও শীস্তিনিকেডন 


পপস্পস্পম্পপস্পাসপা পাপা প্পানপসপা শা পপি সপ স্পাস্পিিসপিশিন পিসি সী ৯ ১৫৯৫৯৯৩৯৫৯৩ ০৫৯পজপাশিল১ত ০৯১০৮ ৯০০৩ স্ 


দক্ষি্জীবপী হত কাজের ছবিকিছু বার হয়েছে। 
বরোদার মহারাজা তাঁর কিছু কাজ কেনেন। “সাপুড়ে 

মন্দিরের পথে” “সাধু ইত্যাদি মৃত্তিগুলো বরোদা মিউজিয়মে 
বা প্যালেসে রাখা আছে। মৃত্তিগুলো ভালই তবে এ 
একই কথা মনে হয়, এও যেন সব নঙ্গর-ছেঁড়া নৌকার 
মত। ভারতীয় পুরাতন ভা্বধ্-শিল্পের সঙ্গে এগুলির 
এতটুকুও যোগ নেই। ফণীবাবু অল্প বয়সেই বিলাত যান 
ও সেখানেই তার শিল্প শিক্ষা হয়। যা-কিছু- গড়েছেন তা 
বিলাতী পদ্ধত্তিতেই ! প্রৌটত্বে প৷ দেবার আগেই তিনি 
মারা যান। ভারতীয় শিল্পীদের শিক্ষার জন্য বিলাত 
যাওয়ার একটা নেশা আছে। চাকুরী পাবার স্থবিধাই 
হয়ত তার প্রধান কারণ। ভারতীয় শিল্পীদের গোড়া- 
পত্তন এবং শিল্পশিক্ষা। যদি ভারতবর্ষেই ন| হয় তবে তাদের 
ভারতীয় শিল্পের আদর্শ হারানো কিছু আশ্চধ্যের নয়। 

* ভারতবর্ষে-নানা জায়গায় মৃত্তিকারেরা মৃক্তি গড়ছেন 
কেউ পেটের তাড়নায়, কেউ বা খেয়ালের তাড়নায় । 
তাদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন আমার উদ্দেম্ত নয়। যত 
বড় ক্ষমতাশালী শিল্পীই হোন না কেন, ভাস্করধ্য-শিল্পের 
প্রকৃত পুনরুখান পেটের তাড়নায় বা খেয়ালের তাড়নায় 
কখনও সম্ভব হবে না । ব্যক্তিত্বের বিশেষত্বপূর্ণ মৃত্তি গড়া 
হয়ত. সম্ভব হ'তে পারে কিন্তু তাকেও ভারতীয় ভাস্বরয্য 
বলা চলবে না । শান্তিনিকেতনে শিল্পকল। যে-রকম ভাবে 
সমগ্র-আশ্রমের লোকদের উপর গুভাব বিস্তার করেছে ও 
করছে এ রৰষমটি ভারতবর্ষের আর কোনে! জায়গাতেই 
দেখা যায় না! দেওয়ালের গায়__শিশুবিভাগ থেকে আরম্ত 
করে বড় বড় পণ্ডিতদের পড়বার ঘরের দেওয়ালের ছবি__ 
পাস্থনিবাস, হাসপাতাল, স্থুরুলের কৃষি-বিভাগও বঞ্চিত হয় 
নি। রামকিস্কর-বাবুর গড়া বড় বড় সিমেন্টের মুত্তিগুলো 
এখানে-সেখানে ধ্লাঁড়িয়ে আছে। তার ও ছাত্রদের গড়া 
আরও বনু মৃদ্তিতে শান্তিনিকেতন ভরে উঠবে তাতেও, 
সন্দেহ নেই। স্বাভাবিক ভারতীয় কৃষ্টির হাওয়া শাস্তি- 





গ্রীমের পে £ লেখক 


নিকেতনে বর্তমান, ভারতীয় ভান্কর্ধ্যের পুনরুথান এই 
স্বাভাবিক ভারতীয় কুষ্টির আবহাওয়ার মধ্যেই সম্ভব । 
কোন সরকারী আর্ট স্কুল বা অন্য কোথাও হওয়। একেৰারেই 
অসম্ভব । 

সম্প্রতি কগাভবন থেকে ধারা বার হয়েছেন তাদের 
মধ্যে শ্রীমান্‌ প্রভান সেন ও শ্রীশঙ্থখও ভাঙ্কধ্যে সুনাম 
অঞ্জন করেছেন। ভবিষ্যতে কলাভবনের ছাত্রছাত্রীর 
ভাস্কর্য-শিল্পে আরও বেশী মন দেবেন আশা কর! যেতে 
পারে। | 


মায়াজাল 


শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


চখ ত 
অষ্টবন্ধনে মেয়ে-জামাই আসিলে যোগনায়া! নূতন করিয়া মাথার 
ঘোমটা তুলির দিলেন। শাশুড়ীর মৃত্যুর পর দীর্ঘ কয়টি বৎসরে 
ঘোগমায়। পুরা গৃহিণীতে পরিণত হইয়াছেন। পুত্রকন্ার সম্মুখেই 
মাথায় কাপড়ট। মাত্র দিয়। রামচন্দ্রের সঙ্গে সংসার সম্বন্ধে কথাবার্তা 
বলেন, বাদান্বাদও চলে । আজ নূতন একটি প্রাণীকে লইয়া-_ 


পুরাতন হইয়াও যোগমায়! পুনরায় নূতন হইলেন। শুধুই ঘোমটা. 


টানিলেন না, গলার স্বরটিও কোমল করিলেন, মন্থর হইল পায়ের 
গতি । 

রামচন্দ্র অলক্ষ্ে মুখ টিপিয়। বার কয়েক হাসি এক অবসর 
সময়ে চাপা গলায় বলিলেন, বেশ লাগছে মায়া তোমার এই নতুন 
হওয়া । কি করব বল, অনেকগুলে! চুল আমার হঠাৎই পেকে 
গেল-নইলে-_ 

- মেয়ে-জামাই রয়েছে না৷ ওরে? চাপা ভঙসনায় যোগ- 
মায়। স্বামীকে শাসন করিলেন । 

রামচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়। বলিলেন, হায় রে সেকাল ! 

যোগমায়৷ হাসিয়। ফেলিলেন, সেকালের অপরাধ ? 

_অপরাধ অনেক । দিনের বেলায় তোমার দর্শন পাওয়া 
ছিল অনেকটা কঠোর তপন্তার শেষে ররলাভের মত। আর 
একালেও মেষে-জামাইয়ের ভয়ে দিনের বেলায় ছুটে। জুখ-ছুঃখের 
কথাও কইতে পারি নে। কপালটাই আমার মন্দ ! 

যোগমায়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তাই বলে ওদের 
সামনে-- 

-_ন। না, আমাদের লঙ্জাটাই চিরকাল বীচিয়ে এসেছি-- 
চিরকালই বাচাতে হবে। ওরা! তে! লজ্জার ধার ঘেষেও গেল না! । 

যোগমায়! ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া কহিলেন, তা! যাই বল বাপু 
একালের মেয়েছেলেরা সব বেহায়া । দেখলে না, গৌরী শ্বশুর- 
বাড়ি যাবার সময় যখন প্রণাম করতে এল+_গাটছড়া বাধা 
জামাইটিকে পধ্যস্ত হিড় হিড় করে টেনে নিম্পে এল। আমার 
সামনে কত কথাই বললে। 

বামচন্দ্র বলিলেন। তোমার কি মনে হ'ল? 

-_ ভীরি লজ্জা করতে লাগল । এক রাত্তিরে বিয়ে হয়ে যেন 
কতকালের জানাশোন! ওদের । 

--জন্ম-জন্মাস্তরের বীধন--এ কিযে সে কথা! 

-য্যাওবাগিয়ো না । অমন বেহায়াপনা”- 

রামচন্দ্র বলিলেন, কালের ঘা! গতি--কেউ হাত দিয়ে ঠেকিয়ে 
রাখতে পারে? বিমলের যখন বউ আসবে-+ 

"হাঃ ভাল ক'রে না দেখে শুনে যে-য়ে ঘর থেকে বউ 
আনছি কিনা? - 


--ছেলে যদি লভে পড়ে বিয়ে করে? যোগমায়াকে অব 
হইয়া চাহিয়। থাকিতে দেখিয়! রামচন্্র হাসিলেন, লভে ম 
ওদের ভালব।সা হয়ে খদি বিয়ে হয়? 

যোগমায়৷ বলিঘেন, বিয়ে হ'লেই ত ভালবাস। হবে। 

-_না না, মে হ'ত আমাদের কালে। এখন বিয়ের অ; 
ভালবাস । 

-পোড়া কপাল । মুখ ফিরাইলেন যোগমায়া । মুখে কয়ে 
রেখা ফুটিল, বলিলেন, তাহলে ঘোর কলিকাল বল। 

--কলিকালই ত। আমারও মাঝে মাঝে লোভ হয় ম 
এই কলিকালের মানুষ হতে। 

_-তা হ'লেই ত পার। 

-কৈ আর পারি। যে সত্যযুগের বাধনে বেঁধে রেখেছ । 

--কেন, খুলে দিচ্ছি বীধন-_ভালবাস! করে বিয়ে করগে। 

__গাল্গের চামড়। খল থল করছে-_মাথার চুল সাদা হ 
আসছে। 

_তা হোক। আশী বছুরে বুড়ো যদি বিয়ে করতে পারে- 

স্তুমি রাগ করলে মায়। ? ছু'হাত দিয়া যোগমায়ার ঘ 
ঘুরাইয়। রামচজ্ত্র হাসিলেন। 

--করলামই তরাগ। 
ছিল ভাল। ছিলকিনা? 

সজোরে হাসিয়! ঘাড় নাড়িয়। রামচন্দ্র বলিলেন নিশ্চয় 
নিশ্চয়। 

যোগমায়া বলিলেন, ঠাষ্ট! রাখ। আজ সকাল সক 
বাজ্জারে গিয়ে ভাল মাছটাছ নিয়ে এস। আর দেখ_-শাস্তিপু 
ভাল জরিপাড় ধুতি এক জোড়া আনবে । 

-_ প্রণামীর অনেক টাকা পেয়েছ বুঝি? 

সে টাকা বুবি খেয়ে বসে থাকব? টাক৷ বাড়িয়ে দি! 
হবেনা? 

--বটে ! দেনা-পাওনার জের এখনও চলবে ? 

-_ যাও দেখি বাজারে ।-_ রামচন্দ্র চলিয়া গেলে ফোগমায়! রন্ধ 
গৃহে প্রবেশ করিলেন। এমন সময়ে গৌরী আসিয় সেখা 
দাড়াইল। 

-_কিরে গৌরী, কিছু বলবি? 

গৌরী মুখখানি একটু নামাইয়। মৃহুত্বরে বলিল, ণমাজ: 
ক্সাল্লা করছ, মা ? 

" _কি আর ! শ্রীম্মকালে কি ভাল তরিতরকারি পাওয়া ায়- 
খালি পটোল। ওঁকে বললাম--ভাল দেখে মাছ আনতে-_ 

গৌরী বলিল, ওদের বাড়ি খাবার য৷ হাঙ্গাম! দেখে এলাম 
তাই জিজ্ঞাসা করছি। 


আমার ত মনে হয়, আমদের কা 


পাট পাপা পারি লি ০৯ পচ 


কি হাঙ্গামা রে? যোগমায়! সোংস্তকে প্রশ্ন করিলেন । যদি 
জামাইয়ের কিছু অসুবিধে হয় ত-_না হয় বল। 

অন্থুবিধে কি জান? বলিয়া গৌরী একখানি পিড়ি টানিয়! 
মায়ের কাছ ঘেধিয়৷ বসিল ও কণঠস্বর নামাইয়৷ কহিল, গুদের 
কাগুই হ'ল আলাদ! ; মাংস, পেঁয়াজ সব এলাহি কাণ্ড । শ্বশুরের 
রোজ মাংস না হ'লে খাওয়াই হয় না। তাই কি যা-তা রান্না ! 
সত্যিকারের এই এত পেয়াজ দিয়ে রান্না ।__ছুই করতল একত্র 
করিয়। পিঁয়াজের পরিমাণ দেখাইয়া গৌরী মাকে বিস্মিত 
করিয়৷ দিল। 


যোগমায়া বলিলেন, আমাদের ত পেঁয়াজের হাড়ি নেই ম]। 
বাসায় যা হয়েছে-_হয়েছে। শাশুড়ী থাকতে এ বাড়িতে 
পেঁয়াজের পাট ত ছিলই না, আমি মন্তর নেবার পর থেকেও-_ 


গৌরী বলিল, তা তুমি যদি বল-_উঠোনে ইটের উন্ুন পেতে 
আলাদ। হাড়িতে আমি না হয় রে'ধে দিতে পারি। 
* তুই রীধবি? নারে, আমিই ন! হয়-_-এ দিকের রান্না সেরে-_ 
কাপড় ছেড়ে করে দেবখন। একটু ভাবিয়া! বলিলেন, কিন্ত 
অনেক দিন রাধি নি, হয়ত-- 

আমি দেখিয়ে দেব'খন। আর দেখ মা খানকতক আলু 
ভাজা কর। ওর! তরকারি বড় একটা খায় না-_-এ ভাজাভুজি 
দিয়েই-_ 

আচ্ছা--আচ্ছা। অপার বিশ্ময়কে দমন করিয়া যোঁগমায়া 
'ালের কড়াইয়ে কাট! চালাইতে লাগিলেন । কাটা দেওয়া শেষ 
হইলে কহিলেন, হারে গৌরী, তোরও তা! হলে এ ক'দিন ভাল 
খাওয়া হয় নি বল? 

গোঁরী হাসিয়া কহিল, তা কেন ! একদিন কেমন গন্ধ লাগল। 
তারপর দিন সবঠিক হয়ে গেছে। পেয়াজ খেতে ত বেশ 
মিন্বিই মা। 

তাঠিক। অত্যন্ত সস্তর্পণে ফোগমায়! নিশ্বাম ফেলিয়া ডালে 
স্বর! দিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন । গৌরী বলিতে লাগিল, 
ওদের বাড়ির সব ধরণ-ধারণই আলাদা, মা। শ্বশুর আবার 
টেবিলে বসে কটা চামচে দিয়ে খান। উনিও বলেন, হাতে কত 
ময়ল৷ লেগে থাকে-_কীটা চামচেয় খেলে অসুখ করে না। 

--বলিস কি? সাহেব বল। 

-_সায়েব না হীতি। সায়েবরা! সশেশ খায়? সায়েবরা মুড়ি 
ফুটকড়াই ভাজ খায়? না৷ আমের অস্বল ভালবাসে? 

--কি জানি মা। একটু সিরাসি বার 
সঙ্গে বাংলায় কথা বলেন ত? 

গৌরী হাসিয়া ফাটিয়া পড়িল। 

আমি নাকি মেম--তাই ইংরেজীতে কথা৷ বলব? তবে জুতে| 
পরে বেড়ালে শ্বশুর খুশী হন। 

ছ'ঁ। গম্ভীর মুখে যোগমায়। পটোল ভাজিতে লাগিলেন । 

গৌরী অনর্গল গল্প করিতে লাগিল, যোগমায়! “হা “হা” দিয়া 
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রন্ধন করিতে লাগিলেন । স্তীহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, 
এ কালের এমন উদ্ভট চালচলনে মানুষ কি করিয়া নুখী হইতে 
পারে? ঘরময় এঁটে! করিয়! মানুষ কেমন করিয়া ঘুমায়? হাত 
দিয়া না খাইলে কি তৃপ্তি লাগে! না আসন-পিঁড়ি হইয়া না বঙগিয়া 
ভাতের গ্রাস মুখে তোলা! যায়? কলিকালই বটে। মাত্র কয়েক 
দিনের জন্য শ্বশুরবাড়ি গিয়া মেয়ে সেখানকার খুঁটিনাটি তথ্য 
এমন নিখুঁত সংগ্রহ করিয়াছে-_যাহা তাহাদের কালে স্বপ্রেরও 
অগোচর ছিল। কতকাল পরে তবে যোগমায়! রদ্ধনের অনুমত্তি 
লাভ করিয়াছিলেন। প্রকাশ্যে স্বামীসেব! বা স্বামীসঙ্গ লাভ 
শাশুড়ী মৃত্যুর পর তাহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে। মাথার দীর্ঘ ঘোমটা! 
খাটো হইয়া সীমান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে__সেখান হইতে বিচ্যুত 
হইয়। ক্ষদ্ধাশ্র় করে নাই। আর এমন মুখরাক% মত আলাপ ! 
নিজের মেয়ের চালচলন নিজের মন্দ লাগে না-__তবু গীড়! জন্মায় 
মনে। সেকালের গৃহিণীরা চিরকালই এ কালের মেয়েদের 
আচরণে এমনই পীড়া বোধ করেন হয়ত। 

মাঝে মাঝে মনকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন, ষে কালের যা 
পছন্দ। মেয়ের সুখ-সৌভাগ্য যাহাতে লাভ হয়_তেমন ভাবে 
মেয়ে যদি নিজেকে মানাইয়া লইতে পারে-_তাহার চেয়ে আনন্দের 
আরকি আছে? মেয়েষে ঘর করিবে--মেই ঘরকেই যেন 
সর্ধাস্তঃকরণ দিয়া আপন করিয়া লইতে পারে। 

কনকাগ্রল্ির কথা মনে পড়িল। এক কাঠা চালে পিতৃখণ 
পরিশোধের সময় রামচন্দ্রের চোখের ধারা যেমন অবিরল বহিয়াছিল 
তেমনই গৌরী কীদিয়া ভাসাইয়াছিল। খণশোধের মন্মটুকু 
রামচক্ছ্রের মত গৌরীও হয়ত বৃঝিয়াছিল, তাই এক সংসার হইতে 
বিদায় গ্রহণ মুখে কান্ন। তাহার অমনই প্রবল হইয়াছিল । 

যোগমায়ার বাল্যকালের কথা৷ মনে পড়ে না ভাল । পিত৷ 
চক্ষু মুছিতেছিলেন, যোগমায়__ন বছরের বালিকা যোগমায়া-_ 
সেই সব বিচিত্র অনুষ্ঠানে শুধু কৌতুক বোধ করিয়াছিল। 
কনকাপ্লির মর্্মবিদারী সত্যটুকু-_পর হইবার পূর্ববক্ষণ পর্্স্ত তিনি 
হয়ত ভাল করিয়া বুঝিতেই পারেন নাই। জ্মুখ বা বেদনার মর্খদ 
বুঝিতে যোগমায়ার বহু বংসরই লাগিয়াছিল ! 

জামাইটি লাজুক । কেমন মিষ্ট দীর কথাবার্তী | যে জিনিসটি 
ভাল ন! লাগে-স্পষ্ট মে স্বীকার করিতে কুষ্টিত হয়। শুধু মাথা 
নাড়িয়া বলে, আর যে খেতে পারছি না, মা। 

এই “মা” ডাক ভারি মিষ্ট লাগে যোগমায়ার। বিমলের “মা” 
ডাকের চেয়েও মিষ্ট । 

একে একে গাঙ্গুগী-বাড়ি, বীড়ুব্যে-বাড়ি ও মুখুষ্যে-বাড়ি 
জামাইয়ের নিমন্ত্রণ হইল । যোগমায়া মেয়েকে ডাকিয়া! সাবধান 
করিয়া দিলেন। নৃতন জামাই পাইলে মেয়েদের রহস্তের নদী 
যেন সমুদ্র হইয়। উঠে; মেয়ে যেন জামাই-ঠকানো৷ প্রক্রিয়াগুলি 
উহাকে ভাল করিয়! বুঝাইয়া দিয়া সতর্ক করে। 

গৌরী হাসিল, বল কি মা, তোমাদের কালে পিঁড়ির নীচের 
সুপুরি দিত ? পড়ে গিরে যদি কেউ-হাত-পা৷ ভাঙ্গে! 


৯৯৯টি 


তা কি আর ভাঙত না। 

-_ছি-ছি ! কি অসত্য ঠাষ্টা বাপু! নাক সিটকাইয়! গৌরী মুখে 
অবজ্ঞাবাঞ্ক শব্ধ করে। খানিক পরে বলে, এখন ওসব চাষাড়ে 
ঠাট্টা কেউ করে না। খাবার জিনিস নিয়ে ঠাট্টা ! 

যোগমায়া ক্ষীণ হাসিয়৷ বলেন, চাষাড়েই হোক-_-আর যাই 
হোক-_সেকালে ওই চলন ছিল। আমোদও হ'ত খুব। 

গোৌরীর হাসি শব্মুখর হইয়া উঠিল। আমোদ আবার নয়? 

* হাত-পা ভেঙে একেবারে হাসপাতালে । খুব আমোদ ! 
যোগমায়া ঈষৎ অপ্রসন্ন স্ুর বলিলেন, ঠাট্টা না করলেই 
তাল। 

গৌরী বলিল, হা মা, একটা কথা বলব? 

_কি কথা ফ্ে? 

আমর! চলে গেলে নাকি প্রণামীর কাপড় নিয়ে খুব গোলমাল 
হয়েছিল? 

- গোলমাল? কৈ না ত। 

_-ন। কি? নিস্তার-কাকীমা কাল বলছিলেন যে, প্রণামীর 
কাপড় ও-বাড়ীর কাকীম! ফিরিয়ে দিয়েছিলেন ? 

-_না রে-তা নয়। নিস্তারকে একখানা। কাপড় দিয়েছিলাম 
কি না, তাই পাড়ার গিক্পিদের কারও রাগ হয়েছে । আমরা বামুন 
হয়ে পেলাম না, তার তেলি বৌয়ের ভাগ্যে-..তা ওকে ত প্রণামী 
হিসেবে দিই নি-_ডালবাসি বলে দিয়েছি । 

--তাই বল। ছ্র্গা-পিসিমা এমন ভাবে কথাটা বললেন__ 
যেন কত কাণগ্তই হয়ে গেছে ! 

--ওদের স্বভাবই ওই | তা রাত্বিরে শশাঙ্ক কি খায় রে? 

মেয়ে লঙ্জ। পাইয়! বলিল, আমি জানি নে। 

যোগমায়া হাসিয়৷ বলিলেন, নতৃন জামাইকে ত ভাত দিতে 
পারব না-_তাই জিজ্ঞেস করছি! 

--কেন জিজ্ঞেস করলে ? 

--সেদিন গাঙ্গুলী-বাড়ীর নতুন বরকে লুচি ভেজে দেয়! হয়েছিল, 
মে খায়নি। বলেছিল, গরম কালে লুচি নাকি খাওয়া যায়! 
তাই। 

মেয়ে কোন কথ ন1 বলিয়৷ চুপ করিয়া রহিল। ষোগমায়। 
সকৌতুকে তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, কিছু বলবি 
নাকি গৌরী? 

গৌরী কোন কথা না বলিয়৷ অঞ্চল-গ্স্থি হইতে ছোট্ট একটি 
সোনার আংটি খুলিয়া মায়ের হাতে দিল, কোন কথ বলিল ন|। 

ষোগমায়ার বিন্ময় বাড়িল।. বলিলেন, এ আংটি নিয়ে আমি 











পেস পি 


কি করব রে? এ যে জামাইয়ের আংটি। 
»-হী, তুমি রাখ । বাবাকে বলে এট। হাল-ফ্যাশানের মত 
গড়িয়ে দিও । - র্‌ 


তথাপি ফোগমায়াকে বিশ্ময়াভিভূত দেখিয়া সে মুখ নামাইয়। 
বলিল, সেকেলে আংটির রেওয়াজ ত একালে নেই। 
যোগমায়। এতক্ষণে গৌরীর বক্তব্য হথদয়ঙ্গম করিলেন । মুখ 


প্রবাসী 
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তাহার প্রসন্ন হইল না। গম্ভীর স্বরে বলিলেন, জামাই বলেছে 
বুঝি? 
না ত! গৌরী তাড়াতাড়ি বলিল, ওর বন্ধুর! কি ঠাট্রা! করেছিল 
বলে- খুলে আমায় রাখতে দিয়েছিল । 

--3£। যোগমায়ার গাভীর্্য কাটিল না। তাকি রকমের 
আংটি হবে? রঃ 

-আজকালকার পাথর দেয়া-_কি সাপ-আংটি। 
. বেশ বলৰ ওঁকে । যোগমায়। পিছন ফিরিতেই গৌরী ব্যাকুল 
কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, মা, শুনছ? আমি যে আংটি তোমায় দিয়েছি 
খবরদার ও যেন ন! জানতে পারে। ওকে ত বলিনি। 
* যোগমায়৷ মুখ ফিরাইয়া হামিলেন। মেয়ের এই অহেতুক 
উদ্বেগে জামাইয়ের সরল হামিমাথা মুখখানি কাহার চোখের সম্মুখে 
ভাসিয়া উঠিল। কত ভাল জামাই তাহার, আংটির জঙ্গ সে 
অন্থযোগ করে নাই । হাঙ্ক! সুরে বলিলেন, না! রে, এ কথা৷ বলব 
কেন? সত্যিই ত-_সেকালের বুড়,টে পছন্দ__একালের ছেলেদের 
কাছে চলে না। 

হাসিলেন বটে, সমস্ত গ্রানি ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিলেন না। 
গৌরী আজ পর হইয়! গিয়াছে । মায়ের কাছে পাইবার দাবী 
লইয়৷ আজ সে অন্য সংসাবের মেয়ে হইয়া উঠিয়াছে। মাকে 
ভালবাসিবার দিন সেকালে যেমন ছ্থিল-_-এ কালেও কি তেমনই 
আছে? না৷ থাকুক, মেয়েদের যা কামা-_-ঘর চিনিবার এই যে 
সর্ধবপ্রকারের শিক্ষ ও যত্ব-_-ইহীর মধ্যে স্বার্থ কখনও কখনও বা 
অশোভন তীত্রতায় আত্মপ্রকাশ করিয়! মাতৃ-ন্সেহকে বিক্ষু্ধ করিয়া 
তুলে। কিন্ত এই ত সত্য, এবং ইহাতেই ত নারীর সার্থকতা । 
গ্লানিটুকু হয়ত দূর হইয়া গেল। গৌরীর হাত ধরিয়া যোগমায়া 
সন্গ্েহে ডাকিলেন আয়, খাবি আয় 
সেই দিন রাত্রিতেই রামচন্দ্র বলিলেন, আমার ছুটি ত ফুরিয়ে 


- এল, এবার বর্ধমান বা কৃষ্ণনগরে নয়--ঢাকায় যেতে হবে।, 


গুছিয়ে নাও সব। 

যোগমায়া বলিলেন, ঢাকায়? 

-হা, আর পাঁচটা বছর কাটলে বাচি। টানা-পোড়েন 
পোষায় না শরীরে। 

খানিকক্ষণ ভাবিয়া! যোগমায়া৷ বলিলেন, আমি ত বাসায় ষেতে 
পারব না। ৃ 

পারবে না? মানে? ছেলে ত তোমার কলকাতায় পড়ছে, 
মেয়ের বিয়ে হ'য়ে গেল-_ 

যোগমায়! মৃদু হাসির দ্বার রামচজকে নিরন্ত করিয়। কহিলেন, 
সেই জঙ্চেই ত আমার যাওয়া হবে না। বিয়ে হলেই ত 
মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারি নে। জামাই আসবেন 
মাঝে মাঝে, আমার যাওয়া কি ভাল দেখায়? 

কেন, মেয়ে আমাদের সঙ্গে টাকায় ষাবে? জামাইও. 
সেখানে ইচ্ছে হ'লে-_ ৃ 

দূর! '.ওষে এখন:পরের বউ। হুট বলতে ওকে যেধানে- 


কান্তিক 


তলর পপ পপাপাপাপাপাপাপাপা্ীা্পীপী- 


দেখানে নিয়ে ঘুরতে পারি? ওর শ্বশুরবাড়ীর মান-র্্যাদা বাচিয়ে 
আমাদের চলতে হবে না? 

তা হ'লে উপায়? 555 
পোষ্টমাষ্টারকে চিঠি লিখে দিলাম । 

_-লিখেছ ত কি হয়েছে । চাকর-বামুন রেখে বাসায় থেক? 
একটু থামিয়া বলিলেন, আত্ন সুবিধা হ'লে আমিও না-হয় গিয়ে 
দিনকতক থেকে আনব । 

রামচন্দ্র বুঝিলেন, কোথায় যোগমায়ার টান। বলিতে গেলে 
এই সংসারের তিনি কতটুকু? সেই জীর্ণ কোঠা ঘুচিয়া 
প্রাসাদোপম অট্রালিকার উদ্ভব_-মলিন জরাজীর্ণ বাসগৃহের এই 
চোখজুড়ান মনোরম মূর্তি_-এ রচনা যোগমায়ারই । বামচন্দ্রকে 
ভালবাসা, এবং বিমল ও গৌরীকে ভালবাসার বিভিন্ন রূপের মত 
এই বাড়িও ভালবাসার দাবীতে যোগমায়ার হৃদয়ের আর একটি 
অংশ দখল করিয়াছে । 

-_কিন্ত তোমাদের একটা ব্যবস্থা ত করতে হবে। একল। 
থাকতে ত পারবে না। 

_ দিন রাতের এক জন বিশ্বাদী ঝি আমি রেখে দেব চার 
দিকে লোকজন রয়েছে-_বিমল ছুটি পেলেই বাড়ি আসছে। 

রামচন্দ্র যোগমায়ার স্বন্ধে ভাত রাখিয়া! হাসিবার ভঙ্গি করিয়া 
বলিলেন, কিন্তু গেলেই বেশ হ'ত, মায়া । 

'যোগমারা৷ প্রত্যুত্তর না দিয়! শুধু ভাঁসিলেন। 


৩ 

আগে আগে ছুটি হইলেই বিমল বাড়ি আমিত, আজকাল 
তাহারও বাড়ি আসা কমিয়! গিয়াছে । অন্নুযোগ করিলে বলে, 
এই বছরে শেষ পরীক্ষা দেব কিনা-_-তাই। না৷ পড়লে পাস করব 
কি করে। 

ষোগমায়। অত-শত বোঝেন না । যদি বিমল শনিবারে বাড়ি 
আসে- বৃহস্পতিবার হইতে তাহার প্রিয় খাদ্যতালিকা সম্বন্ধে 
অবহিত হইয়া উঠেন। সোন! মুগ ভাজিয়! ভাঙিয়! রাখা, মোচা 
কিনিয়৷ আনা, রাঙা নটে বা পালং শাক জোগাড় করা, সজিনার 
ফুল বা ডট পাড়াইবার ব্যবস্থা করা, সময়ের ফল__আম, জাম, 
পেঁপে, লিচু অথব! বেল সংগ্রহ করা-_সংগ্রহ্থের নেশায় ক'টি দিন 
যোগমায়ার বেশ কাটিয়া, যায়1 কোন বার বিমল আসে-_কোন 
বার আসে না। আসিলে বলে, সকাল থেকে যা দিয়ে যাচ্ছ__ভা 
আমাদের হোষ্টেল শুদ্ধ ছেলের খাবার। এত খেতে পারে মানুষ? 

যোগমায়। বলেন, ন! খেয়ে-খেয়েই ত তোদের এই দশা ! 
নারির টা র্যারিতা রজার হি 
-স্জান ত। 8748 

_ ছাই কর, তা হ'লে হাড়-সার চেহারা হ'ত না । 

বিষল: মাকে... কিছুতেই বুঝাইতে পারে না-_মেদভারগ্রস্ত 
দেহের চেয়ে ওই দেহই শক্তির আধার। বাঙালীর ভুঁড়ি বাহির- 
করা নাছুস-মুছুস নল্দছুলালের মতু চেহারা বিদ্রপের্ই বন্ত | - 


যা টা 
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পাশাপাশি 


যোগমায়। বিমলের কথা শুনি হাসেন। ঘাড় নাড়িয়া বলেন, 
যারা খেতে দেয় না তারাই বলে ও কথা। তেলে-জলে-ছুধে-ঘিয়েই 
ন৷ মানুষের শরীর | 

বিমল উচ্চৈঃশ্বরে হাসিয়া উঠিলে যোগমায় রাগ করিয়া উঠিয়া 
যান। কতক্ষণের জন্যই বা সে রাগ? বিমল পিছু পিছু গিয়া 
তাহাকে জড়াইয়৷ ধরিয়া বলে, ছাড়াও দিকি_-কেমন তোমার 
শক্তি বুঝি? 

যোগমায়! বলেন, ছাড়- ছাড়, খুব বীরপুরুষ হয়েছিস। আঃ, 
সন্কাল বেলায় এড়া কাপড়ে আমায় ছু'লি ত? 

-_ছু'লাম তাই কি হ'ল। তুমিই না বল আড়াই পা বাড়ালে 
বামুন শুদ্ধ। 

-হীঁবলিই ত। তাই বলে যত নোংরা মাড়িয়ে এসে-_ 

স্নেহের বাদান্ুবাদ, স্থায়ী মনোমালিন্ের ভিত্তি সেখানে কোন 
কালেই পত্বন করিতে পারে না। মা হাসেন, ছেলেও হাসে, 
এবং কখন এক সময়ে তাহাদের বিবাদ মিটিয়া যায়। 


পেত পালাল পাপন পাশা প পাপাবাপাপাপাপাপা্পা পাপা তপ পাপা পলা কপ, 


ভান্র মাস। সাক্রান্তির পূর্বব দিন। বিমল চিঠি লিখিযাছে, 
সে বাড়ি আসিবে । তাহার ছুই-এক জন বন্ধুও আসিতে পারে। 
বাড়ি আসিয়া এমন একট! আশ্চর্য জিনিস মাকে দেখাইবে যাহাতে 
তিনি অবাক হইয়া যাইবেন। পাগল ছেলে। 

অরম্ধনেরু পর্ব পালন কর! এই বাড়ির চিরন্তন প্রথা | ইছা-_ 
ভাত্র-সংক্রান্তির অবশ্য পালনীয় অরন্ধন। কাল ত বাড়িতে উনান 
জ্ালিতে নাই। পাছে কেহ উনান জালেন সেই জন্য উনানের 
পাড় নিকাইয়৷ আলিপনা দিয়া _মনসা গাছের ডাল উনানের মধ্যে 
রাখিয়া পুরোহিত ডাকাইয়া রীতিমত পুষ্প-অর্ধ্যাদি দিয়া পূজা! 
করিতে হয়। একবার অরন্ধনের সময় রামচন্দ্র বাড়ী ছিলেন। 
মাছ না হইলে তাহার খাওয়। হয়. না বলিয়া মায়ের সঙ্গে তর্ক 
করিয়। তিনি ইট দিয়। উঠানে অস্থায়ী উন্নন পাতিয়৷ মাছ রাধিবার 
উদ্যোগ করেন। কিন্তু উদ্োগই সার, সঙ্গে সঙ্গে একটা হেলে- 
জাতীয় সাপ কুয়াতলায় দেখা যায়। শাশুড়ী ছেলেকে যৎপরো- 
নাস্তি ভত্সন| করিয়া সেই মাছ টান মারিয়। বাগানে .ফেলিয়া 
দেন ও মা-মনসার উদ্দেশে মোটা রকমের পূজা মানত করিয 
তবে স্বস্তি বোধ করেন।. হেলে সাপ নাকি বিষহীন এই তর্ক 
রামচন্দ্র একবার করিতে গিয়াছিলেন-_কিস্তু শাশুড়ীর অনর্গল 
বাক্প্রবাহে সে তর্ক জমিতে পারে নাই। সেই হইতে অরন্ধন- 
পর্ধ্ব এই বাড়িতে প্রবলপ্রতাপে চলিয়া আসিতেছে । এমন কি 
ছুধ গরম করিবার প্রয়োজন হইলে_ধাহাদের অরন্ধন নাই-_ 
তাহাদের বাড়ি হইতে কাজটা! সারিয়। লইতে হয়। 

কয়েকজন বন্ধু আসিবে শুনিয়। ষোগমায়। একটু চিস্তিত 
হইয়াই পড়িয়াছেন। বিমল জানে এ বাড়িতে কোন পর্বই বাদ 
যায় না, তবু কতকগুলি ছেলেকে আনিয়! কষ্ট দিবার কি প্রয়োজন 
তাহার? বাসি রাস্না. অতিথিকে দেওয়া যায় কখনও ? আর কি 
সেরাম্না! কচুর শাক, মটরের ডাল, ওই ডালেরই - বড়া; পাঁচ 


৩৮ 





রকম ভাজা, চালতার অন্বল। নিরামিষ ঠেসেল বলিয়া মাছের 
চলন শাশুড়ী কখনও করেন নাই, কাজেই মাছ না-রণধাই প্রথায় 
ধাড়াইয়াছে। একটু ছধ-তাও খোসামোদ করিয়া! অপরের বাড়ি 
হইতে জ্বাল দিয়া আনিতে তইবে। রর 

আপনমনেই যোগমায়া কুটনা কুটিতেছিলেন__এমন সময় 
নিম্তারিণী বেড়াইতে আসিলেন। 

কি হচ্ছে গো দিদি? কচুর শাক কুটছ? একটু বেশি 
করে কুটো, তোমার অনেক খদ্দের | 

নিস্তার এমেছিন বোন। দেখ দেখি ভাই বিমলের 
আকেল! চিঠি দিলে__কাল আসবে । ঘরের ছেলে ঘরে আস্মক 
-্শাক-পান্তা যা হোক দিয়ে খেতে পারে, কিন্তু সঙ্গে ক'রে আবার 
বন্ধু জুটিয়ে আন! কেন ভাই । 

নিস্তারিণী অবাক হইবার ভঙ্গিতে বলিলেন, ওমা__তাই ত। 
গেরো দেখ একবার । 

এতটা সহন্থৃভৃতি অবশ্য ফোগমায়া আশা! করেন নাই । ঈযৎ 
বিরক্তিশরা! কণ্ঠে কঠিলেন, গেরোর কথা নয়-_-ছেলের হু'সের কথা 
ভাবছি। শুধু কচুর শাক দিয়ে মান্ুকে পাস্তা ভাত দেওয়া 
যায়? 

নিম্তারিণী বলিলেন, তাই ত। 

তা ভাই তুমি এই কচু কটা কুটে দাও ত-_আমি ততক্ষণে 
চাল্লা ছাড়া | সবই ত ল্যাঠার কুটনো ! 

নিস্তারিণী বটির উপর উবু হইয়া বসিয়া বলিল্পেন, একলা 
যামুম ক-দিকই বা সামলাবে। মটর ডাল বাটা না হ'য়ে থাকে ত 
আমাকে দাও বেটে দিই । 

কুটনা কুটিতে কুটিতে ছুই জনে গল্প করিতে লাগিলেন । 
'এমন সময়ে--বৌমা বাড়ি আছগো, বলিতে বলিতে এক বৃদ্ধা 
লাঠি টক্ঠুক্‌ করিতে করিতে বাড়ি ঢুকিলেন। 

-কে-পিসিমা? আস্তন | 

-না, বউমা-বসব না আর। আরদ্ধর কুটনো কোটা 
হচ্ছে বুঝি? ও কে-তেলি বউ? ত্তা কুটনে। কোট, মা। 
একটা ভারি বিপদে পড়ে সোমার কাছে এলাম মা। একবার 
ইদদিকে আসবে? 

বটি ছাড়িরা যোগমার! তাহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, কি 
বিপদ পিসিমা ? 


-আর মা,চাঁপা আক্ষেপের স্বরে তিনি বলিলেন, 
বাশ্তর ছেলে এই মান্তর মারা গেল। রাশ্ড এক হাতে চোখের 
জল মুছে লোক ডাকতে গেছে__আমি এলাম টাকার জোগাড়ে। 

- আহা! কি হয়েছিল--পিপিম। ? 


--ভূগছিলই ত। ম্যালোয়ার নাকি? ছুবেলা পেট ভরে 
ছুটি খেতেই কি পেত? তা তোমার কাছে গোটাদশেক টাক! 
হবে-_-মা? না দিলে আতাস্তরে পড়ব মা? এই ক্মপোর গোট 
ছড়া রেখে 


প্রবাসী 





১৩৫০ 


পোপিস্পিস্পাসপিসিপিস পি পিপিিসি পপিসপাসটিসিপাসিপাসপাতিলি পপ পাস পা প৯ পা পপি পাম্প এ 


যোগমায় ক্ষণকাল কি ভাবিয়া বলিলেন, গোট ওইখানে 
বাখুন-_গঙ্গাজল দিয়ে তবে সিন্দুকে তুলব । টাকা দিচ্ছি। 

বৃদ্ধা চলিয়৷ গেলে নিস্তারিণী বলিলেন, ভরসন্ধ্যে বেলা টাকা 
যে দিতে নেই__দিদি। তার ওপর পুন্িমে লেগেছে, ময়া-মিত্যু ! 

যোগমায়া নিশ্বীন ফেলিয়া বলিলেন, মরা-মৃত্যু বলেই ত দিলাম 
ভাই। মানুষের দায়-অদায় যদি না দেখব ত সিন্দুফধে টাকা রেখে 
লাভ! 

_ সবাই বলে, অকল্যাণ হর । 

যোগমায়া ক্ষুদ্র একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, না রে, টাকা 
ধার দিয়ে সুদ নেব--তার আবার অকল্যাণ। সন্দ্যে হ'য়ে এল-_ 
হাতটা একটু ঢালিয়ে ভাই। হারে নারকোল পাওয়া যায় 
দোকানে ? আমি ত ছিষ্টি খুঁজেও নারকোল জোগাড় করতে 
পারি নি ভাই। 

-কোথায় নারকোল--দিদি! শাস্তিপুরের বড়বাজারে 
নাকি মেলে । তা সে নারকোল আনাতে গেলে তোমার কচুর শাক 
আর রেধেছ! 

_ষা বলেছিস! 
বলিল? 





বেশি ক'রে মটর ডালের বড়া দেব-_কি 


বিষল বাড়ী আসিল- আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতে। সঙ্গে 
মাত্র একজন ছেলে আসিয়াছে । "হবু বক্ষা ষে কোন প্রকারে 
মান রক্ষা করা বাইবে। কিন্তু এ কি চেহারা! ছেলের ? পরনে মোটা 
আধ-ময়লা ধুতি, মাথার চুল কক্ষ, গায়ের জামাটারও কি কোন 
মানান নাই । মাকে অবাক্‌ হইয়। চাহিয়া! থাকিতে দেখিয়৷ সে 
হ্বাসিয়। বলিল, এই মা, প্রণাম কর শরৎ । 

শরৎ যোগমায়ার পায়ের ধুলা লইল। যোগমায়৷ ইতিপূর্ব্বেই 
মাথায় কাপড় টামিয় দিয়াছিলেন। প্রসন্ন কণ্ঠে বলিলেন, এন 
বাবা, চিরজীবী হয়ে বেচে থাক। 

পাতল! ছিপছিপে ছেলেটি । রং ময়লা, চুলগুলি বড় বড়, 
মুখখানি ছোট--চোখ ছুটি আর কপালটি ওরই মধ্যে যা একটু 
বিস্তৃত। শ্যামল মুখে হাদি তাহার লাগিয়াই আছে। মমতা! 
বোধ হয় সেহাসি দেখিলে । ও ছেলের ম! কি বাচিয়া নাই? 
থাকিলে এমন ক্দীণকায় হইবে কেন? কাপড়-জামারই বা এমন 
শ্রী কেন? 


বিমল বলিল, হঠাৎ অবদ্ধনের দিন কেন এলাম না জান মা ? 
শরৎ বললে-__অনেক দিন পাস্ত। ভাত আর কচুর শাক খাই নি। 
আমি তো আর ওসব ভালবাসি নে। 

যোগমায়। হাসিয়া বলিলেন, নাঃ_-তা বাসবে কেন? তা 
পরের ছেলেকে কষ্ট দিতে যে আনিস নি-_-তালই করেছিস। 

শরতের পানে ফিরিয়া বিমল বলিল, ক্ট দিতে তোকে 
আনছিলাম শরং ? 

শরৎ হাসিমুখে বলিল, আনছিলেই তো] । 


কার্তিক 


-শয়তান ! বলিয়৷ বিমল তাহার পিঠে একটি সশব্দ চাপড় 


বসাইয়া দিল। 

যোগমায়৷ সশঙ্কিত কে বলিয়া! উঠিলেন, যাট! যাট.! ও কি 
আদিখ্যেত! বিমল ? 

শরৎ হাসিমুখেই বলিল, দিনরাত আমাকে মারে__মা। 
আপণার ছেলেটি একটি আস্ত গুণ্ডা । 

এবার “যাট" ধ্বনি মনে মনে উচ্চারণ করিলেন যোগমায়া। 
ভরা পূর্ণিমার দিন ছেলের স্বাস্থ্য সপ্ধন্ধে কেহ কিছু বলিলে_- 
যোগমায়! সহ্থ করিতে পারেন না। মুখে শুধু বলিলেন, ছুটিই 
স্তোমরা বীর পুরুষ । এস, হাত পা ধুয়ে জিরিয়ে একটু জল-টল 
খাও। 

_জল তো খাবই-_কিন্তু তার আগে, বলিয়া পকেট হইতে 
হলদে সুতা বাহির করিয়া বিমল মায়ের হাত টানিতে টানিতে 
কহিল, দেখি ম! তোমার হাত ? 

শরৎও তাড়াতাড়ি পকেট হইতে স্ৃত। বাহির করিয়া যোগ- 
মায়ার হাত চাপিয়। ধরিয়া কহিল, আমি আগে বাধব। 

ছুইজনের টানাটানিতে বিভ্রত হইস্মা যোগমায়া বলিলেন, কি 
বাধবি রে? 

রাখী । আজ রাখী-পূর্ণিম! কিনা--এর জন্যই তো৷ আমরা 
এলাম, মা । তোমার হাতে আগে রাখী বেধে-_পাড়ায় বেরুব 
সব রাখী বাধতে । 

বলিতে বলিতে ছইজনেই ষোগমায়ার করপ্রকোষ্ঠে রাখী 
বাঁধিয়া দিল । দুইজনেই সমস্বরে বলিল, বন্দে মাতরম্‌। 

বিমূল বলিল, বল না মা-_বন্দে মাতরম্‌। 

ঘোগমায়! হাসিয়া ম্নেহ-সকোপ কটাক্ষে তাহার পানে চাহিয়! 
বলিলেন, তেতেপুড়ে আসছিস-_জিরোনে| চুলোয় গেল-__আমার 
হাতে সুতে। বেঁধে ছেলেমান্ষি তোদের । আয়, খাবি আয়। 

স্প্ন! মা, তুমি বন্দে মাতরম্‌ না৷ বললে আমর! খাব ন1। 

কি আর করেন ! যোগমায়া দ্রুতকঠে বলিলেন, ওসব বেরয় 
না বাপু আমার মুখ থেকে । বন্দে--কি মা-১ 

হা হাশ্মা | বলিয়। দুইজনেই উদচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া 
উঠিল, বনে মাতরম্। তার পর খিম্মত যোগমায়াকে অধিকতর 
বিশ্মিত করিয়! মি কে গাহিয়া৷ উঠিল : 

বাংলার মা্টি--বাংলার জল 

বাংলার হাওয়। বাংলার কল 

পুণ্য হউক-_পুণ্য হউক-_পুণ্য হউক 
হে ভগবান। 

যোগমায়৷ আহারের অন্থরোধ করিবার পূর্বেই ছুই জনে ন গান 
গাহিতে গাহিতে বাহির হইয়। গেল। 

এমন সময় নিস্তারিদী আমিয়। বলিলেন, কি গো। দিদি, চুপটি 
ক'রে দাড়িয়ে রয়েছ যে! ও মা, হাতে আবার হলদে হতো 
ধাধা ছে। 


মায়াজাল 





৬৯ 


যোগমায়৷ হাসিয়া বলিলেন, পাগল ছেলেদের কাণ্ড। হাতে 
সুতে| বেঁধে দিয়ে বললে-__বন্দে না কি মা। 

_ হা ইা__একপাল ছেলে জুটে ঠ হৈ করছে বটে। বেশ 
মিষ্টি গান গাইছে দিদি। 

-_তা৷ জলটুকু পর্যন্ত মুখে ন! দিয়ে বেকল দেখ দেখি । নিজে 
ন! খেয়ে থাকতে পারিস থাক্‌, পরের ছেলেটিকে কষ্ট দেয়া! কেন? 
তোর হাতে ফেরে! কিসের রে নিস্তার ? 

--ওদের জন্যে একটু ছুধ নিয়ে এলাম, দিদি। 

--নিয়ে তে! 'এলি, খাবে কে বল দিকি। এসে বলেকি 
জানিস? বলে-_আজ বাধতে নেই । এমশ ছেলেও দেখি নি 
বোন। খানিক চুপ করিয়া! থাকিয়া বলিলেন, কোথায় দেখলি 
ওদের? 

গড়ের বাজারের দিকে যাচ্ছে। 
হবে। | 

--কাপড় পোড়ানো? সে আবার কি! 

_কি জানি দিদি, বিলিতি কাপড় সব নাকি পুড়িয়ে দেবে। 
স্বদেশী করবে । 

যোগমায়ার মুখ উঞ্ল ভইয়া উঠিল। এতক্ষণে রহস্যের অর্থ 
তিনি হ্বাদয়ঙ্গম করিলেন যেন। বলিলেন, তাই বল-_স্বদেশী | 
কালে কালে কত ঢেউ থে উঠবে! 


নিস্তারিণি শিকার উপর ছুধ তুলিয়। রাখিয়া বলিলেন, যদি 
পারতে! এক বার আমাদের বাড়ি খেয়ো, উঠোনের উন্নুন 
গোবর দিয়ে নিকিয়ে রেখেছি । কাট, ঘি, ময়দা, সব আনিয়ে 
রেখেছি, খানকতক লুচি ভেজে-_ 

ওমা, তুই অত হাঙ্গাম৷ করতে গেলি কেন? 

-হাঙ্গামা আবার কি। ব্রাঙ্গণের সেবা হবে--এ তো 
আমাদের পরম ভাগ্যি। যেয়ো দিদি, তুলো না । 

ষোগমায়৷ বলিল, তুই কিন্তু ওবেল! এখানে প্রসাদ পাবি। 

-সে তুমি বললেও খাব-_না বললেও খাব। শীনুড়ী বুড়ো 
মান্য-_তার জন্তে পেসাদ তো! আমায় নিতেই হবে। 

স্নান সারিয়৷ শুদ্ধ বন্ত্র পরিয়া যোগমায়। বহুক্ষণ হইল জপপূৃজা 
সারিয়! বদিয়! আছেন। রেকাবিতে শম! ও বাতাবি লেবু কাটিয়া 
মূন মাখিয়া রাখিয়াছেন, মর্তমীন কলা ও অসময়ের আনারস 
ছাড়াইয়! রাখিয়াছেন ; গাছের গোটা-চারেক ভাল আতা! চা'লের 
ছাড়ি হইতে বাহির করিয়। বাখিয়াছেন। ময়রা-বাড়ি হইতে ভাল 
কীচাগোল্পলাও আনাইয়াছেন। কিন্তু ছেলের! এখনও ফিরে নাই। 
এই আমে--এই আমে করিয়া জপটুকু পধ্যস্ত যোগমায়৷ ভাল 
করিয়া সারিতে পারেন নাই । ভাত ঠা হইবার ভয় নাই, কিন্ত 
দুরস্ত ছেলেদের ক্ষুধাও কি লাগে না? ছোট নহে যে শাসন করি- 





বললে, কাপড় পোড়ানো 


বেন ! বকিলে হাসিয়৷ উড়াইয়! দেয় । যোগমায়। মুখে ক্রোধ প্রকাশ 


করিতে পারেন--আর মনের মাঝে উদ্বেগ বঞ্ধিত করিয়া বড় জোর 
কম কথা কহিয়! ছেলের সম্মুধে অভিমান প্রকাশ করিতে পারেন, 


0৩. প্রবাসী 


সপপাপাসপিিসপিসপীপি পিপিপি সিপাসিিশিিপাসি পাপা উপিসিশসপিসপপিসিপিস। 


রি সে অভিমান নিজের মনেই একাকী বহুন করিতে 

হয়, নিজের দুঃখের আগুনের আচে নিজের দেহেই জাল! ধরে। 

ছুপুরযেলায় বিমল ফিরিলে যোগমায়া সম্তয সত্যই তাহাকে 
ধমকাইলেন। বিমল সে ধমক গ্রাহ্ও করিল না। হাতে 
একখানি কাপড় লইয়া বলিল, আগে এখান! পরে তোমার কাগড়- 
থান! ছেড়ে দাও-_দেখি। 

কাপড়খান! রোয়াকে ছুড়িয়।৷ ফেলিয়! দিয় যোগমায়া পাশের 
খরে গিয়। বসিলেন। 

বিমল. পিছু পিছু গেল। অনেক সাধ্যসাধনা করিল 
স্কাহাকে, কিন্তু সে সাধ্যসাধনায় .যোগমায়ার মন গলিল ন|। 
স্নেহপ্রকাশের দুয়ার বিমল. এমন ভাবে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে যে, 
শত অনুরোধেও সে দুয়ারের অর্গল খোল! যাইবে ন৷ বুঝি? 

অবশেষে বিমল ত্রক্গান্ত্র ছাড়িল, শরৎ চ তাই কলকাতা ফিরে 
যাই। যার মা কথা৷ কয় ন! তার বাড়িতে থেকে লাভ ! 

যোগমায়। ক্দ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, আমারই যত দোষ! এই যে 
ছুপুরবেল। পর্যন্ত জলটুকু মুখে ন! দিয়ে টে! টে। ক'ক্রে ঘুরে বেড়ালি 
- পিত্তি পড়ে জ্বর-জারি হলে কে ঠেকাবে বল দেখি? . 

--টৈ জলখাবার? ওই তো। শরৎ, এদিকে আয়। পাড়ায় 
পেটপুরৈ তো৷ খুব খেলি-_এদিকে ঘরের জলখাবার না খেলে 
মার বাগ যে ভাঙ্গে না রে! পারবি খেতে ? 

রোগা শরৎ সোতসাহে বলিল, ওই তে৷ ফল। এই দেখ ন।, 
বলিয়া, ছুইজনে পরম উৎসাহে ধোগমায়ার “সযত্বরক্ষিত জল- 
খাবারে মনোনিবেশ করিল। 

যোগমায়ার মনের মেঘ কাটিয়া! গেল। খুশীতরা কণ্ঠে 
কহিলেন, পাড়ায় আবার কে খাওয়ালে রে? 


-কত লোক। তুমি তে আর একলা মা নও-_-কত মা 
গায়ে আছে। 
_খাকলেই ভাল। 


-উঠলে হবে না__মা, এই কাপড়খান। পর। অশুদ্ধ নয়_এই 
গঙ্গ৷ জল ছিটিয়ে পিচ্ছি। 


-আঃ_কি করিস! কাপড়খানি হাতে লইয়। যোগমায় 
হাসিমুখে বন্ত্র পরিবর্তন করিতে পাশের ঘরে গেলেন ।' 

ফিরিয়া আসিতেই বিমল বলিল, ফ্রাড়াও, তোমার গার 
ধুলো নিই। শরং-_ 
_ শরংটুপ করিয়া প্রণাম করিয়। কহিল, কিন্তু ভাই_-মার 
কাপড়খানার সর্গতি করতে হবে । ওখানা আহুতি দিষে__আগরা 
এ গীয়ের যজ্ঞ শেষ করি। ৮ 


-ঠিক বলেছিস। বলিয়া এক লন্ফে পাশের ঘরে গরিয়! বিমল 
শুধু সেই কাপড়খানাই নহে-_আলনায় যে করখানি কাপড় ছিল 
টানিয়। উঠানে আনিয়া জড়ে। করিল এবং যোগমায়ার বিশ্বয় 
কাটিবার পূর্বেই সেই ব্তস্তুপে অয়ি সংযোগ করিয়৷ চীৎকার 
করিয়া উঠিল, বনে মাতরম্‌।- 

শরংও সেই চীতৎকারে যোগদান করিল । 

কয়েক মিনিটের মধ্যে অগ্নযৎ্সবে কাপড় ক'খানি পুড়িয়! গেল। 
আম-কাঠালের পাতাসমেত গুটিকয়েক ছোট. ছোট ডাল সে 
আগুনে ঝলসাইয়া গেল_-আর দালানে দাড়াইয়! নিষ্পন্দ যোগ- 

মায়। নির্ববাক্‌ হইয়া ছেলেদের এই বহ্ক[ৎসব দেখিলেন। 
ঞ্রমশঃ 








কবিতা-কণ! 
. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


অস্ত রবির আলো-শতদল 
ও মুদিল অন্ধকারে । 
ফুটিয়া উঠুক নবীন ভাষায় 
শ্রাস্তিবিহীন নবীন আশায় 
নব উদয়ের পারে। 


২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৪ 


[ সুনীতি দেবীর অটো্রীফ পুস্তকে লিখিত ] 
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হশন্তের পত্র 
্রীসুরেশচন্্র চক্রবর্তী 


অশান্ত, 

'ভাত্র মাসের “প্রবাসী”গতে আমার লেখার প্রতিবাদ 
কাতিক মাসের “প্রবাসী”তে শ্রীযুক্ত স্থধাংসশুমোহন চট্টো- 
পাধ্যায় মহাশয় করেছেন-__তা আমি দেখেছি । কিন্তু ওতে 
মামীর মনে কোন হর্য উদয় হয়নি। কেননা & প্রতিবাদ 
গড়ে আমার কোন নতুন জ্ঞান লাভ হয় নি। আর তার 
কারণ হচ্ছে এই যে ভাদ্রের “প্রবানী*তে আমি যে চ্যাটার্জি 
সাহেবের প্রতিবাদ করেছি আর কাতিকের “প্রবামী”তে 
যে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমার প্রতিবাদ করেছেন এ দু-জন 
একই মনৌভাবসম্পন্ন ব্যক্তি। এই মনোভাবের শেষ 
বিশ্লেষণে ছুটি লক্ষণ পাওয়া যায়। এর প্রথমটি হচ্ছে এই 
যে, পাচ শত মুসলমান যদি হিন্দুর সঙ্গে মিলে মিশে কাজ 
করতে চাঁয় তবে তীরা ধর্তব্যের মধ্যে নয় কিন্তু পনর জন 
মূললমান যদি হিন্দুবিরোধী হয়ে সেই হিন্দুরই আপন 
স্বদেশে তার সহজ স্বাভাবিক ন্যাষ্য অধিকার ক্ষুণ্ন করতে 
উঠে-প'ড়ে লেগে ঘান্‌ তবে তারাই হচ্ছে মুসলিম সমাজের 
আদল নেতা, এইটে মেনে নেওয়া । আর দ্বিতীয় লক্ষণটি 
হচ্ছে এই যে, এরা মনে করেন যে এই পনর জন ও তাদের 
সাঙ্গোপাঙ্গের আজকের দাবীগুলি আজ মেনে নিলেই কাল 
পরশু তরস্তর সর্ববিধ মুশকিলের আসান হয়ে যাবে। এ ছুটো 
মনোভাবই ভ্রান্ত। এই ভ্রান্তি ছুটিকেই ভিত্তি ক'রে 
চ্যাটার্জি সাহেবের যত ব্যবস্থা এবং চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
যত বক্তৃতা । এই ভ্রান্তিকেই পরম ন্বেহের সঙ্গে আকড়ে 
ধরে তীরা ভারত-সমশ্তার সমাধান ও বাঙালী জাতিকে 
বড় ক'রে তুলবার স্বপ্ন দেখছেন। তাদের এস্বপ্র দিবা- 
স্বপ্ন মাত্রই থেকে যাবে। 

জনাব জিন্না এবং সর্‌ নাজিমুদ্দিনের মত ব্যক্তিদের 
ভারতের মুমলিম সমাজের নেতা! ব'লে চার্চিল সাহেব মেনে 
নেন তার একটা অর্থ বুঝি, কিন্তু চ্যাটার্জি সাহেব ও চট্টো- 
পাধ্যায় মহাশয়ও যে কেন তা৷ ধ'রে নেন সেটা একটা পরম 
রহম্ক। যে ছুই প্রদেশে মুললমানের হার লোকসংখ্যায় 
সবার চাইতে বেশি সেই সীমান্ত ও দিন্ধু প্রদেশেও মুসলিম 
লীগ মন্ত্রিত্ব পায় নি, অর্থাৎ সেখানেও মুসলিম লীগের 
আইডিয়লজি প্রধান হ'তে পারে নি অথচ চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের মত হিন্দুরা উপর-পড়া হয়ে মুসলিম লীগেরই 
অনর্থকর কাম্যকেই সত্য ক'রে তুলবার সাহায্য করছেন 


এবং তা ধীরে ধীরে এক-পা এক-পা ক'রে এগিয়ে দিচ্ছেন। 


কী দুর্দেব! ভারতবর্ষের ইতিহাসের কী নিদারুণ পরিহাস । 
এ পরিহাস মহম্মদ ঘোরীর আমল থেকে চলে আদছে। 

ছেলেবেলার স্কুলপাঠ্য পুস্তকে বিদ্যা সম্বন্ধে পড়েছি এই 
কথা যে-_“যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে” আজ 
ভারতবর্ষের এক শ্রেণীর মুমলমানের দাবী সম্বন্ধে ঠিক এ 
কথ! খাটে-_“যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।” এবং 
এর প্রত্যক্ষ গ্রমাণ এই যে, এই দাবী এক-পা এক-পা ক'রে 
আজ পাকিস্থানে এসে ঠেকেছে । জনাব জিন্না, না, কার 
মুখ থেকে যেন, এ রকম কথাও শোনা গিয়েছে যে ইংরেজরা 
যদি ভারতবর্ধটা ছেড়েই দেন তবে তা মুসলিমদের হাতেই 
ছেড়ে দেওয়া উচিত, কেননা মুসলিমদের হাত থেকেই 
তারা তা নিয়েছিলেন। যুক্কিটা অবস্ত ঘোর এঁতিহাসিক 
অসত্য। পেষা হোক এখন আমার মনে প্রশ্ন উঠেছে ষে 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পাকিস্থানে রাজি আছেন, না, ও নিয়ে 
তিনি বলদের লড়াই স্থুরু ক'রে দেবেন। চট্োপাধ্যায় 
মহাশয় পাকিস্থানেও যদি রাজি থাকেন তবে বুঝতে হবে 
যে হয় তিনি এ পাকিস্থানের আসল অর্থ ও প্রর্কৃত তাৎপর্য 
সম্যক্‌ হৃদয়গ্গম করতে পারেন নি, আর ন! হয়, জীবনে যে- 
কোন মূল্যে শান্তি তার কাম্য । বলা বাহুল্য, মানুষের 
জীবনে এই উপায়ে আহত শাস্তি অমৃত নয়, তা হচ্ছে শেফ, 
মৃত্যু। মানুষের মেরুদণ্ডটার একটা জৈবিক তাৎপর্য একটা 
10102103] 81001808166 আছে। যে-কেউ যা-কিছু যখন 
কিছু গলাধঃকরণ করিয়ে দিতে চাহেন আর অমনি সেটা 
স্থবোধ বালকের মত গল! দিয়ে নামিয়ে দিলাম এটা কোন 
মানগষের হ্বধর্ম নয়, বিশ্বমানবের পক্ষেও সন্ধর্ম নয়। 

হিন্দু-মুসলমানে মিলন দেশে সাশ্প্রদায়িক সৌহার্দ্য 
স্থাপন! ইত্যাদির জন্য উৎকণ্ঠা মহাত্মা গান্ধীর মত আর 
কারও নয়। কিন্তু তিনিও অবশেষে তিক্তবিরক্ত হয়ে 
তার মত বদলাতে বাধ্য হয়েছেন। পূর্বে তার রাজনৈতিক 
ফরমূলা ছিল-_হিন্দুংমুসলমানে মিলন না হ'লে দেশ স্বাধীন 
হবে না। আজ তার ফরমূল! হয়েছে দেশ স্বাধীন না 
হ'লে হিন্দুমুলমানে মিলন কিছুতেই হবে না। এই দ্বিতীয় 
ফরমূলাটির মধ্যেই সত্য আছে বেণি। প্রথম ফরমূলাটি 
কতকটা বুনো হাসের পিছনে ছোটার সামিল। এর পরেও 
যদি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত না! হয়ে 
থাকে তবে তীর জ্ঞানলাভের আর কোন আশা! নেই। 


৪২ প্রবাসী 


পাস্তা রসি সি পাত ৯ পি পি টিপিপি ৫৮ ০৯ পপর রি পি পি পট ০৯ পা পা পাপা পাস 


আমার প্রতিবাঁদকারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সব কথার 
যে মানে বুঝতে পেরেছি তা বলতে পারি নে। তিনি এক 
জায়গায় লিখেছেন “..'বোঝাগুলো এমন করেই 
বাঙালীর ঘাড়ে চেপে ধরেছে (বসেছে? ) যে সেই বোঝার 
ভারে আর আমরা এক পাও এগুতে পারছি না-কেবল 
খোঁটায়-বাধা এক জোড়া বলদের মত হিন্দু-বাঙালী আর 
মুসলমান-বাঙালী সেই দুর্ধিষহ বোবা ঘাড়ে নিয়ে এক জন 
আর এক জনকে গুঁতিয়ে নিজেদের অক্ষমতা জাহির 
করছি। বি. সি. চাটুজ্যে সেই বলদ দুটোকে সমান 
উৎসাহের সঙ্গে তাদের “বলদত্ব” প্রকাশের সুবিধা দেবার 
প্রস্তাব ক'রে যে খুব অন্যায় করেছেন তা মনে হয় না।” 
আমার ধারণা ছিল যে চ্যাটার্জি সাহেবের যত কিছু ব্যবস্থা 
সব দেশের বুকে শান্তি শ্াপন, যাতে দেশের এক প্রান্ত 
থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত প্রেমের বন্যায় ভেসে যাঁয় তারই 
জন্তে। কিন্তু এখন আমার প্রতিবাদকারীর মুখে শুনছি 
ও-সব ছু-পক্ষের “বলদত্ব” প্রকাশের সমান সুবিধার জন্য । 
যেব্যবস্থায় “বলদত্ব” প্রকাশেরই আরও সৃবিধা হয় তেমন 
ব্যবস্থার জন্য মহাসমারোহে মাথা ঘামানোর এমন কি 
প্রয়োজন তা বুঝতে পারা, 9৫০2০) ০1 9291£5র দিক 
থেকেই হোঁক বা বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকেই হোক, সহজ 
নয়। উপরন্ত যদি চ্যাটার্জি সাহেবের ব্যবস্থাগুলি ছু-পক্ষই 
প্রসন্ন মনে মেনে নের তবে তাতে শান্তি স্থাপিত ন! হয়ে 
বলদযুগলের সংগ্রামশীলতাই আরও বেড়ে যাবে কেন তারও 
অর্থ খুঁজে পাওয়া একটু মুশকিল। 

সে ধা হৌক্‌ প্রতিবাদকারী কিছু বাঙ্ষে কথাও বলে- 
ছেন। মেইটেই বিশেষ ক'রে ধরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন 
আজকের দিনে । মানব-সভ্যতার যেমন প্রস্তর-যুগ, তা 
যুগ ইত্যাদি গিয়েছে তেমনি আজকের দিনকে বলা যায় 
স্সোগানের যুগ ৷ দু-একটি স্লোগান ছু-চার বার উচ্চকণ্ঠে 
ধ্বনিত হ'তে শুনলেই তার সত্যতা স্ঘন্ধে আর সন্দেহ 
থাকে না। মহা মিথ্যাকেও বার বার উচ্চারিত ক'রে মহা 
সত্যে পরিণত করবার একটা রাজনৈতিক চাতুরীও আছে 
আর সেটা সম্ভব হয় এই কারণে যে জনসাধারণের শ্রবণ- 
শক্তি যেমন সদা প্রস্তত সদা! তৎপর হ'য়ে থাকে, মননশক্তি 
তেমন নয়। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও এই চাতুরীর কবলে 
পড়েছেন ব'লে মনে হয়। 

এখন শোনো । চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখছেন-_“স্থতরাং 
হিন্দুর দিকে ন্থায়টা যখন আছেই তখন এক কথায় 
আমরা মুসলমানদের মসজিদ্গুলোর সামনে দিয়ে আমাদের 
শোভাযাত্রাগুলো নিয়ে যাবার সময় 6:7৪ উৎসাহের 


১৩৫০ 


৮৯৫৬ পাপা পিপলস তাাসপিসিপিসপিসপ 


সঙ্গে জগঝম্প বাজিয়ে টাক ঢোল পিটিয়ে দশ দিক কম্পিত 
ক'রে আমাদের ন্যায় ও তৎসহ জিদট! বজায় বাখতে 
পারলেই যে পরমার্থ লাভ হবে তাতে আর সন্দেহ কি?” 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চতুর উকীল নন। তা যদি হতেন 
তবে তিনি এ কথাগুলি লিখতে পারতেন না। কেনন! 
প্রশ্নটা ৪/% উৎসাহে বা নিরুৎসাহে শোভাযাত্রা নিয়ে 
যাবার নয়, আসল প্রশ্নটা হচ্ছে মাত্র বাদ্যসহ শোভাঘাত্রা 
নিয়ে যাবার ; আবার প্রশ্নটা মনজিদের স্থমুখ দিয়ে শোভা- 
যাত্রা! নিয়ে ফাবুর নয়, আসল প্রশ্নটা হচ্ছে সরকারী সদর 
রাস্তার উপর দিয়ে শোভাযাত্রা নিয়ে যাঁবার--যে সদর রাস্তা 
অনুরূপ ব্যবহারের জন্যই তৈরি হয়ে এসেছে- সম্ভবতঃ 
মান্ধাতার আমল থেকে-_কারও প্রার্থনার সৌকর্ষার্থে তৈরি 
হয়নি কোনোদিনই । আশা করি এ ছু-জোড়া। প্রশ্নের মধ্যে 
যেমমগিত সুক্ম অথচ অর্থপূর্ণ পার্থক্য আছে তা চট্টো- 
পাধ্যায় মহাশয় ধরতে পারবেন। হ্ারিসন রোড আর 
স্ট্যাণ্ড রোডের সংযোগস্থলে যদি কোনে হিন্দু বাড়ী 
তৈরি করে কর্পোরেশনের কাছে এই বলে দরখাস্ত 
করেন-__“মহাশয়গণ, এই স্থানটায় সারা দিন অত্যন্ত 
গগ্ডগোল- আমার ভাগবত-পাঠে ব্যাঘাত হচ্ছে_-আপনারা 
কি এই গণ্ুগোল থামিয়ে দিতে পাবেন না?” তবে 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যদ্দি সেই হিন্দুর সহজ ও স্বাভাবিক 
অবস্থা মনে করেন তবে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েরই সহজ 
স্বাভাবিক অবস্থা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগবে । আর এ স্থান 
দিয়ে যদি কেউ বাদ্য বাজিয়ে শোভাষাত্র! নিয়ে ষেতে চায়, 
তবে নেইটেকেই যদ্দি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় “জিদ” নামে 
অভিহিত করেন তা হ'লে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েরই যে 
সহজ ও স্বাভাবিক অবস্থা নয় এইটে ই মনে হ'তে থাঁকবে। 

তবে এ কথা অবশ্ঠ স্বীকার্ধ যে ঢাকের বাগ্টা ঠিক 
বীণাধবনিবৎ নয়। কিন্তু মুসলিমরা মহরমের সময় তাসা 
নামক যে বাগ্ঘস্্টি বাজান তার আওয়াঞ্জও মুরলীর স্থর- 
লহরীর মত নয়। স্থতরাং ঢাকের বাছ্ে মুসলিমদের 
কর্ণপটহের পেলবত্ব পীড়িত হবে এ-অনগুযোগও করা 
চলে না। 

তবে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে 66৪ উৎসাহের কথা 
বলেছেন সেট! যদি সত্যি হয় তবে সেটা সম্প্রতি ঘটেছে। 
নিশ্চিত জানি যে এর পূর্বে শোভাযাত্রা নিয়ে যাবার সময় 
হিন্দুর মনে মুসলিম বা মসজিদ সম্পর্কীয় কোন 'কথাই 
স্মরণে" আসত না। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যদি অনুসন্ধান 
ক'রে দেখেন তবে তিনি আবিষ্কার করতে পারবেন 
যে হিন্দুদের মনে এই ৪৬৮৪ উৎসাহ জাগতে আরস্ত 


৯৯ পাবাসলাসস সপাস্পসাসরপাসসসিবাি পা৯৯ 


কান্তিক 


করেছে তখন থেকে যখন থেকে তাঁদের শোভাযাত্রাকে 
অশোভায় পরিণত করবার সৎ উদ্দেস্টে তার উপর ইট 
পাটকেল পড়তে স্থরু করেছে । 110 হিন্দু- বিশেষ ক'রে 
বাঙালী হিন্দুর এই একটা অপবাদ ছিল যে অন্নুরূপ 
অবস্থায় পূর্বে তারা গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বাড়ী 
গিয়ে তাদের অন্তঃপুরের সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে বিক্রম প্রকাশ 
করতেন। কিন্তু আজ যে সেই 701] হিন্দু অকুস্থলেই 
»1]0 হ'য়ে উঠছেন এবং €%৮% উত্সাহ অনুভব করছেন 
এটা হিন্দুর পক্ষে অতীব স্থলক্ষণ বলেই মনে করি। এবং 
যেহেতু ভারতবর্ষের চল্লিশ কোটি লোকের মধ্যে ত্রিশ 
কোটিই হিন্দু সেই হেতু শেষাশেষি এই স্ুলক্ষণটা ভারত- 
বর্ষের পক্ষেই বতিবে। এজন্য চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
নিরর্থক উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠবার কোনো ন্যায্য কারণ নেই । 

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখায় একটা ব্যাপার পরিস্ফুট 
হয়ে উঠেছে। সেটা হচ্ছে এই যে, দেশের বুকে আজ যে 
সাম্প্রদায়িকতার বিকট ও বীভৎস রূপ জেগে উঠেছে-_ 
তার জন্য হিন্দু ও মুলমাঁন সমানভাবে দায়ী। সত্যের 
প্রতি যাদের কিছুমাত্র নিষ্ঠা আছে তাদের কাছ থেকে 
এর তীব্র প্রতিবাদ হওয়া উচিত। বিশেষ ক'রে ফেব্যাধি 
দূৰ করতে চাই সে-ব্যা্ির মূল কোথায়, তার লক্ষণ কি, 
'এ-সব যদি সঠিক ধরতে না পারি তবে ভুল স্থানে ওষধের 
প্রলেপই খালি প্রাণপণে ঘষতে থাকব কিন্তু ব্যাধির উপশম 
তাতে কিছুতেই হবে না । জিন্লা ও সাভারকারের নাম এক 
নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করা, সরু নাজিমুদ্দিন ও শ্থামাপ্রসা্কে 
একই দরের মাস্থষ বলে বিবেচন! করা, কারো কারো কাছে 
আজ ফ্যাশান হয়ে দাড়িয়েছে । কিন্তু এ কথা বলতেই হবে 
যে এদের ফ্যাশানের মোহ যতটা, দৃষ্টির স্বচ্ছতা ততটা নয়। 
কিংবা হয়ত ওতে তোষণ-নীতিরই প্রভাব বর্তমান। 
হয়ত এদের অবচেতন মনে এমনি একটা ভাব কাজ 
করছে যে ওতে তারা হিন্দু-বিঝৌধী মুসলিমদের: কতকটা! 
খুশী করতে পারবেন এবং তাদের কাছ থেকে নিরপেক্ষতার 
জন্য পিঠ-চাপড়ানি পাবেন। কিন্তু গোড়াতেই ভুল করলে 
ঠিকেও ভূল নামতে বাধ্য । আসল কথাটা সাশ্রদায়িকতা- 
বাদী মুমলমানদের খুশী করা নয়__দেশের বুকে যে বিষ- 
বৃক্ষ আজ গজিয়ে উঠেছে তারই সমূলে নিমূ্ল করা। তার 
জন্তে শাস্তির বাণীর প্রয়োজন থাকতে পারে, কৌশলের 
স্থান থাকতে পারে, কিন্তু অসত্যকে সত্য বলে প্রচার 
করবার কোনো স্থান নেই। প্রস্থান-ভূমিটাকেই' যদি 
অসত্য ক'রে দেখি, তবে লক্ষ্য স্থানটাকেও স্পষ্ট ক'রে 
দেখতে পাৰ না। 





হুসস্তের পত্র 
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সুতরাং চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং অনুবপ মনোৌভাব- 
সম্পন্ন ব্যক্তিদের সর্বপ্রথমে এই সত্যটা জান! দরকার যে, 
আজ দেশে সাম্প্রদায়িকতার জন্য যা সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান 
দায়ী সেটা হচ্ছে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কূটনীতি । এবং 
এ ব্যাপারে দ্বিতীয়তঃ ধারা দায়ী, তাঁরা হচ্ছেন সেই 
মুসলমানরা ধারা এ কৃটনীতির সঙ্গে যুক্তত্ত্রে আবদ্ধ হয়ে 
নৃত্যশীল হয়েছেন । এ-বিষয়ে হিন্দুরা যদি দায়ী থাকেন 
তবে তারা এ ছুয়ের অনেক নীচে তৃতীয় স্থান অধিকার 
ক'রে আছেন--যাকে ইংরেজীতে বলে & দণ্ন %৪৭ 
0৮10 1 এই অতি স্পষ্ট এতিহাসিক সত্যটিকে মনে না 
রেখে, যে হিন্দুরা তাদের নাগরিক অধিকারকে-__০:510 
[17%ওকে রক্ষা করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছেন তাদের 
সাশ্রদায়িকতাবাদী মুসলিমদের সঙ্গে সমান দোষে দোষী 
করলে সত্যের অপলাপমাত্র করা হবে__ আসল সমস্যার 
কোনো সমাধানের সম্ভাবনাই জন্মলাভ করবে না। চট্টো- 
পাধ্যায় মহাশয় হিন্দু বলেই হিন্দুর প্রতি অবিচার করবার 
তার অধিকার জন্মে না। যেমন পিতা বলেই শিশুপুত্রকে 
অযথা তাড়না করবার তাঁর অধিকার জন্মে না। ব্রিটিশ 
নেশ্যন রাতারাতি দেবতা বনে যায় নি। স্থতরাং ব্রিটিশ 
ক্যাবিনেট যে নানা কৌশলে ভারতবর্ধকে আরও যত দিন 
সম্ভব নিজেদের তাবে রাখতে চাইবেন এটা স্বাভাবিক__এর 
মধ্যে অদ্ভূতত্ব কিছু নেই । বরং অন্ত রকম হলেই বিস্ময়ের 
কারণ ঘটত। কিন্তু মোগল নয়, পাঠান নয়, ইরাকী বা 
আরবী নয়, এই ভারতমাতারই সন্তান হা ভারত- 
মাতারই সন্তান__ষে মুসলিমরা ব্রিটিশের এ কৌশলকে 
নফল ক'রে তুলবার জন্তে উঠে পড়ে লেগেছেন তাদের কি 
নামে অভিহিত করতে হয়! অথচ রাজনীতি-বিশারদ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়রা বসে বসে এই মুসলিমদেরই দর 
বাড়িয়ে দিচ্ছেন আর মনে মনে ভাবছেন দেশের কল্যাণের 
পথটা তীরাই শুধু আবিষ্কার করতে পেরেছেন। সহজ ন্যায়- 
অন্যায়ের জ্ঞানটাও কি আজ দেশে দূর্লভ হয়ে উঠল! 

উপরিউক্ত মুসলিমদের মনোভাব যে আজ তাদের 
কোথায় এনে ফেলেছে তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। 

বাংলা দেশে বহুকাল থেকে পাঠশালায় স্কুল-কলেজে 
ব্ছ হিন্দুমুদলমান ছাত্র একসঙ্গে বিষ্যালাভ করে। ঘটনা- 
ক্রাম হিন্দুদের দেব-দেবীর মধ্যে একটি জ্ঞানের দেবতাও 
আছেন। স্কুল-কলেজ-পাঠশালায় হিন্দু ছাত্ররা বহুকাল 
থেকে বৎসরের একট দিন তাদের এ জ্ঞানের দেবতা দেবী 
সরস্বতীর অর্চনা ক'রে আসছে। মনে রেখো-_মনসাপুজা 
বা ইতুপূজা বা স্বচনীর ব্রত নয়__জ্ঞানার্জনের প্রতিষ্ঠানে 
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জ্ঞানের দেবতারই অর্চনা । এত দিন ধরে কোনোদিকেই 


এতে কোন বিপর্যয় ঘটে নি। কিন্তু বহুকাল পরে আজ 
শোনা যাচ্ছে ষে প্রতিমা-পৃজা মুসলিমদের ধর্ম ভাবে আঘাত 
করছে। কথাটা অবশ্ঠ সত্য নয়। ও কথা সত্য হ'লে 
এ-দেশে মোগল পাঠানরা বহু শতাব্দী ধরে হয় রাজত্ব 
করতে পারত না, নয় এদেশে আজ একটিও হিন্দু বর্তমান 
থাকত না। কোরাণেও ওই রকমের কোন নির্দেশ পাওয়া 
যায় না। উপরস্ত কথাটা যুক্তিসঙ্গতও নয়। আমার যদি 
বিশ্বাস থাকে যে আমার একটা উচুদরের ধর্ম আছে তবে 
আমার প্রতিবেশী আমার ধারণায় যদি কোন নীচুদরের 
ধমের অনুষ্ঠান করে তবে তাতে আমার ধর্মভাবে আঘাত 
লাগবে কেন বা আমার ধর্মের অনিষ্ট হবে কেন তা বোঝা 
যায়না । ওতে আমার প্রতিবেশীর প্রতি করুণা হ'তে 
পারে, কিন্ত ক্রোধ হবে কেন? আমার মনে প্রতিবেশীর 
প্রতি সহানুভূতি জাগতে পাবে, কিন্তু বিদ্বেষ জাগবে কেন? 
অপর পক্ষে প্রতিবেশীর ধর্মকেই যদি শ্রেষ্ঠতর ব'লে মনে 
হয় তবে ত সে ধর্মকে আঘাত করাই হবে আমার পক্ষে 
বর্বরতার পরিচায়ক । সেযা হোক্‌ যুক্তি থাক বা না-থাক 
সত্য হোক্‌ বা না-হোক রব উঠল যে হিন্দু ছাত্রদের এ পুজা 
বন্ধ করতে হবে। আর যদি তা না হয় তবে মুসলিম 
ছাত্রদের অনুমতি দিতে হবে-_কিসের? তাদের ত 
অনুরূপ কোন অনুষ্ঠান নেই_তা। নাই-ই থাক, কিন্ত 
তাদের গো-কোরবানি ত আছে-__এই গো-কোরবানিরই 
অনুমতি তাদের দিতে হবে। এর উপরে টীকা-টিপ্ননী 
বাহুল্য কলে মনে করি। হিন্দু ছাত্রদের সরস্বতীপূজার 
পাণ্টা জবাব হিসাবে স্কুল-কলেজ বা হোস্টেলে গো" 


প্রবাসী 


১৩৫০ 





কোরবানির দাবী-_এর প্রতিবাদ অন্ততঃ একজন মুসলিমের 
লেখায় দেখেছি । এইখানে এই কথাটা স্মরণ রাখা দরকার 
যে, গো-জাতির প্রতি হিন্দুর যে মনোভাব সেটা 
মুঘলিমদের সঙ্গে ঝগড়া করবার জন্যে আজ তারা গড়ে 
তোলেন নি। এই মনোভাব মুসলিমরা! এদেশে আসবার 
পূর্ব থেকেই-__এমন কি আরব দেশে ইসলাম ধর্ম আবিভূ্ত 
হবারও পূর্ব থেকে হিন্দুদের মধ্যে বর্তমান ছিল। 

এখন, এই যে এক শ্রেণীর মুসলিমের হিন্দুদের প্রতি 
মনোভাব, যে মনোভাবকে কোনোক্রমেই সুমধুর ভ্াতৃভাব 
নামে অভিহিত করা চলে না, এই মনোভাবকে ধারা আজ 
কাজে ও কথায় প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষে উৎসাহিত 
করছেন তারাই দেশের ভবিস্তৎ অকল্যাণের পথটাকেই প্রশস্ত 
হ'তে প্রশস্ততর ক'রে তুলছেন । এই সহজ কথাট! যদি আজ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বুঝে উঠতে না পারেন তবে তার এক- 
মাত্র কারণ হচ্ছে এই যে সাশ্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানদের 
কথা শুনে শুনে তিনি আজ মোস্তগ্রস্ত হয়েছেন। 

হিন্দু সমাজে বু দোষ বহু ত্রুটি আছে-_সে-সব হিন্দু 
সমাজের আপন অন্তবেরই ছুঃখকর ব্যাধি। কিন্তু এই 
ব্যাধিকে হিন্দু মহাঁসভাও কোনো দিন রাজনৈতিক চাল 
হিসেবে-79০116108| ৪১০৮ রূপে ব্যবহার করেন নি । আজ 
ভারতবর্ষের বাষ্রক্ষেত্রে ধারা মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভার 
মধ্যে কোন পার্থক্যই দেখতে পান না, তাদের চোখের 
উপযোগী চশমা কোনো বাজারেই পাঁওয়! যাঁবে না, নিউ- 
ইয়র্কের চশমার দোঁকানেও নয়। ইতি। হসম্ত* 


* এই প্রবন্ধটি প্রকাশে কিছু বিলম্ব ঘটিয়াছে।-_ সম্পাদক 











কবি ও জাতিগঠন 


রীনূরয্য প্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী 


সাহিত্য গড়ে ওঠে মানব-জীবনকে নিয়ে। সাহিত্য ও 
মানব-জীবনের ঘনিষ্ঠ সন্বষ্ক। মানব-জীবন ও সমাজ-গোষ্ঠী 
স্থজনের সঙ্গে পঙেই ভাষার ও সাহিত্যের হত হয়েছে । 
সাহিত্য ও সমাজের উন্নতিও সম্মিলিত। নবতম সৃষ্টির 
প্রেরণা সাহিত্যই সমাজে এনে দেয়। 
. সাহিত্যরূপী লতা জীবনরূপী মহীরুহকে আশ্রয় করে 
বেড়ে উঠে, পুষ্পিত ও পল্পবিত হয়ে থাকে । 
জীবনে যা সত্য, যা হ্থন্দর, সাহিত্য সেই সৌন্দর্যকেই 
প্রকাশ করে। 


সাহিত্যের এই শ্রী, একমাত্র কবিই ফুটিয়ে তুলতে 
পারেন--তাই কবির স্থান মানব-জাতির কল্যাণকামীদের 
সকলের শীর্ষে। 

পুরাতন বাণী পদ্যময় ছিল। গদ্টের প্রচলন বহু পরে 
হয়েছিল। 

শেক্সপীয়রের অভ্যুদয় না হ'লে ইংরেজী সাহিত্য ও 
জাতির এত ব্যাপক ও দীর্ঘকালস্থায়ী উন্নতির বনিয়াদ্‌ গড়ে 
উঠত না। কালসাগরে একটি সামান্য বুদ্বুদের ন্যায় হয়ত 


কার্তিক 

ভেসে উঠত একটা ক্ষণস্থায়ী জাতীয় উন্নয়ন ও আবার 
তলিয়ে যেত, বহুদেশ ও লোকের অগোচরে । 

মিল্টন, ম্পেন্সার, হোমার, ভঙ্জিল, টলস্টয় ও গ্যেটের 
সাহিত্যিক-প্রতিভা মাঁনব-জাতির উন্নয়নে অপরিমেয় 
সাহাধ্য করেছে ও তারই ফলে ইউরোপের বর্তমান সভ্যতা 
গড়ে উঠেছে । গ্যেটের বাণী 118))6 177019 112০, স্বদেশে 
মানবতা প্রকাশের স্বর্ণ স্থযোগ এনে দিয়েছিল। 

কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনা ভারতীয় 
সংস্কৃতির সঙ্গে সমগ্র বিশ্বের যোগ স্থাপন করেছে। 

আজ প্রত্যেক ভারতবাসী কবি-সার্ববভৌম রবীন্দ্র 
নাথের অভাব প্রাণে প্রাণে বুঝতে পারছে। তিনি বেঁচে 
থাকলে ভারতে জাতিগঠন কাধ্যে প্রত্যেক প্রদেশের কাব্যে, 
সাহিত্যে, স্থরে, সঙ্গীতে, মহিমান্বিত চিন্তায় এ দেশবাসীর 
মনোজগতে যে পরিবর্তন তিনি ঘটাতে পারতেন তা আর 
কক পারবে? 


চৈতন্য ও জেলান্উদ্দীন রুমী প্রথমে কবি ও মানব-. 


প্রেমিক, পরে ধন্মসংস্কারক ছিলেন। তাদের জীবনব্যাগী 
সাধনররতের ফল ও অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছিলেন মধুনিষ্বন্দী, 
স্থছন্দিত কবিতায়। 

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যের অভ্যুদয়, বিকাশ, 
পরিণতি ও ভাবধারার আলোচনা করলেই দেখা যাবে 
তদ্দেশীয় জাতিগঠনে কোন্‌ কবি কি পরিমাণে সহায়তা 
করেছেন। 

গুজরাতী সাহিত্যে দেখতে পাই কবি নরসী মেহতার 
অপূর্ব প্রভাব । শুধু তার অবদান গুজরাতী সাহিত্যকে 
স্মৃদ্ধ করে নি, তার গান, তার কবিতা জনগণের চিত্তে 
স্বদেশ-সেবার ও জাতিগঠনের প্রেরণা এনে দিয়েছে । 
আজ তীর গান পুরনো হয় নি, তার প্রমাণ মহাত্মা 
গান্ধীকে নরসী মেহতার রচিত বিখ্যাত সঙ্গীত “বৈষ্ণব 
জন কো তেনে কহিয়ে যো পীর পরাই জানে রে 
প্রত্যহ এক বার ক'রে তার আশ্রমে গেয়ে শোনানো হয়। 
ন্রসী মেহ তার আবির্ভাবের পূর্ব্বে গুজরাতী ভাষায় কোন 
উল্লেখযোগ্য সাহিত্য ছিল না। তিনি গুজরাতী-সাহিত্য 
নিশ্মাণে ব্রতী ছিলেন। 

গুজরাতের অধিবাসীরা প্রায় সকলেই বৈষ্ণব । ব্রজ- 
ভাষায় রচিত কবিতা সেখানে খুব সমাদৃত । "বল্পভ- 
সম্প্রদায়ের মতাবলম্বীর সংখ্যা গুজরাতে অনেক। তারা 
সংখ্যায় যেমন গরিষ্ঠ, তাদের প্রভাবও তেমনি দৃঢ় ও 
ব্যাপক। বল্পভাচাধ্যের মতবাদ সব চেয়ে বেশী প্রচারিত 
হয়েছিল গুজরাতে এবং তার প্রমাণ এখনও রয়েছে। 


কবি ও জাতিগঠন ৪৫ 


এ৯ পিটিসি সালা পা্িপা্পা্পসপাস্পিসিপাসিপািাি পাপা পিপাসা সিসি পিপাসা এপস সিসি পািসিপাসপত পচ পাসিসিপসিসিসিসপিসিসিপিসপাসপিসতি 


বল্পভ-সম্প্রদায়ের ভক্তি-রসাআ্মক ভজনাবলী গুজরাতীদের 
প্রায় সবাইকে বৈষ্ণব করে তুলেছে। 

নরসী মেহতার রচিত কবিতাকে বল! হয় প্রভাতী? । 
প্রভাতের অরুণোদয়ের ন্যায় নরসী মেহতার এই 'প্রভাতী*- 
গুলি জনসাধারণের চিত্বলোকে জ্ঞানের বন্তিকা জেলে দিয়ে- 
ছিল। গুজরাতবাসীদের উন্নয়নে তার জীবনব্যাপী সাহিত্য- 
সাধনা নিয়োজিত হয়েছিল । 

গুজরাতী কৰি শামলের “ছগ্রয়” দয়ারামের গরুমিয়া” 
আর বর্তমানে নম্মদাশঙ্করের “রোপণ? ছন্দে রচিত কবিতা- 
ব্লী গুঞ্রাতে সর্ধজনসমাদূত। এদের রচিত কবিতা ও 
গান জাতিগঠনে ও এক্যস্থাপনে গুজরাত প্রদেশে কত দুর 
সাহায্য করেছে তা৷ গুজরাতী-সাহিত্য আলোচনা করলেই 
চোখে পড়ে। 

বোম্বাই প্রদেশের ভূতপূর্ব আইন ও গৃহরক্ষা-সচিব 
শ্রী কে. এম. মুন্সীও এক জন দেশহিতব্রতী গুজরাতী কবি । 

উড়িয়া ভাষায় উপেন্দ্র ভপ্গের কবিতায় স্বাভাবিক ও 
প্রাকৃতিক সৌন্দধ্যের বর্ণনা খুব বেশী। কিন্তু তা হ'লেও 
এ সবের পশ্চাতে জাতির জাগরণ উন্নয়ন ও নির্দোষ করার 
একটা ধারাবাহিক প্রচেষ্টা সহজেই চোখে পড়ে। 

মানব-শ্বাহিত্যে দান হিসাবে হয়ত উপেন্দ্র ভঞ্জের কাব্য 
তত লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না, কিন্তু তার দেশবাসীর 
জন্য দরদভরা! মন যে জাতিকে উন্নত ও পূর্ণাঙ্গ করতে সর্বদা 
সতৃষ্ণ ছিল একথা একবাক্যে মেনে নিতে হবে। কারণ, 
তিনি মানব-জীবনকে লেশমাত্র অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস করেন 
নি। বর্তমানে উড়িয়া! কৰি পাণীগ্রাহীর কবিতাও প্রধানতঃ 
দেশগ্রীতিমূলক । 

একটা কথা বিশেষ ক'রে চোখে পড়ে । ধন্মাত্সা মহা- 
পুরুষগণ তাদের উপদেশাবলী ব্যক্ত করেছেন কবিতায়। 
সে-সব বাণী যে নিছক ধম্মভাবপূর্ণ তা নয়, তার কাব্য- 
মাধুধ্যও অনুপম হয়ে আছে। অনেক সময় এ মনে না 
হয়েই যায় না যে তারা প্রথমে অতুল প্রতিভাশালী কবি, 
পরে ধর্মোপদেষ্টা । 

হিন্দী কবি সথরদাস, তুলসীদাস, নন্দদাস, ভূষণ, দাদু, 
হিতহরিবংশ হরিনাথ ইত্যাদি সবাই বিখ্যাত ধর্শসংস্কারক 
ছিলেন, কিন্ত এ কথা মেনে নিতে হবে যে তাদের সাধন-ব্রত 
উদ্যাপনের উপায় তারা কবিতারচনার মধ্যেই পেয়ে- 
ছিলেন। কবিতারচনার মধ্যেই তাদের অফুরন্ত প্রাণশক্তির 
পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল যা মানব-সমাজকে সুন্দর ও 
মর্ত্য-সংস্কার মলিনতামুক্ত করতে নিয়োজিত হয়েছিল । 

শিখদের আদিগুরু নানক একজন মহাকবি ছিলেন এবং 


৪৬ প্রবাসী 
মানবতাবিকাশে নিয়োজিত হয়েছিল এবং তারই ফলে 


৯৯৯ বি পিপিপি 


তার উপদেশাবলী প্রচারিত করেন স্বরচিত কবিতায়। 
শিখদের পঞ্চম গুরু অঞ্জুনদেব, তার আগে যে চারজন শিখ- 
গুরু হয়েছিলেন তাদের উপদেশাবলী সংগ্রহ ক'রে “গুরুণ্রন্থ 
সাহেব প্রকাশ করেন। ইহাই হ'ল শিখদের আদি ও 
সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ । এ গ্রন্থ 'অদ্যাপি পঞ্রাবে করতার- 
পুরে সযত্বে রক্ষিত আছে। এ গ্রন্থের রচনা শুধু ষে 
ধর্ঘোপদেশে ওতপ্রোত তাই নয়, কাব্য-মাধুর্য্েও পরিপূর্ণ । 

ষ্লিখগুরদের আর একজন প্রধান গুরু তেগবাহাছুর, 
সংসারের নশ্বরতা সম্বন্ধে বাদশাহ আওরঙ্গজেবকে যে 
উপদেশ দিয়েছিলেন তার রচনাও অতি উচুদরের কবি 
ও সাহিত্যিক ছাড়া সম্ভবপর হ'ত না। 


শিখগুরুদের মধ্যমণি হচ্ছেন গুরু গোবিন্দসিংহ। তার 
বিশাল জীবন-কথ। আলোচনা করলে দেখা যায় যে 
তিনি 'একজন মহাকবি ছিলেন । তার সমস্ত উপদেশাবলী 
কবিতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে । তিনি সাধক কবি ছিলেন। 
তাঁর সাধন! কাব্য-রচনাকে আশ্রয় ক'রে বেড়ে উঠেছিল ও 
জনগণের চিত্রে স্থায়ী প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়েছিল৷ ধর্ম 
সাধনার ও কাব্যচচ্চার এমন মধুর সমাবেশ দুর্লভ বটে। 
গুরু গোবিন্দের প্রধান কীন্তি হ'ল এক বীর জাতির সৃষ্টি 
করা আর এতে দেখা যাবে যে তার উৎস রয়েছে তার 
রচিত বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থবাজি প্রেমস্থমার্গ, স্থনীতিপ্রকাশ, 
জ্ঞানপ্রবোধ, বুদ্ধিদাগর, বিচিত্র নাটক ইত্যাদিতে । গুরু 


১৩৫০ 


আমরা বীর শিখজাতিকে পাই । কবীর ও নানকের রচনা 
খুব সমাদ্ৃত। তার বিস্তারিত আলোচনা অনাবশ্তক। 

জৈন কবিদের মধ্যে দেখতে পাই ঠাকুরসী, বাণারসদাস 
ও ভূধরদাসের আজীবন সাহিত্যসাধনা দেশ ও জাতির 
কল্যাণের জন্য উৎসর্গণরৃত হয়েছিল । 

কচ্ছদেশের কবিদের বিশদ পরিচয় এখনও পাই নি, 
কিন্ত যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে বুঝতে পারা যায় যে 
তারা চারণ-কবি। দেশ, জাতি ও সমাজকে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর 
ও উন্নত করার চেষ্টাই তীদ্দের রচিত কবিতায় ও গাথায় 
প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। 

কন্নভ কবি বল্লাতোল জাতীয় জাগরণ সম্বন্ধে বু কবিতা 
লিখেছেন। 

অন্যান্য প্রদেশের কবিদের পরিচয় বারাস্তরে করা! 
যাবে। আমাদের দেশে একটা জাতিগঠনের প্রচেষ্টা খুধ 


. প্রবলভাবেই সক্রিয়, কিন্তু বিভিন্ন প্রদ্ধেশের ভাবের আদান- 


প্রদানের ব্যবস্থা যত দিন না হয়ে উঠবে তত দিন এ গ্রচেষ্ট 
ফলবতী হবে না, হতে পারে না। 

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক চিন্তাজগতে তার অমূল্য অবদান 
দিয়ে হয়ত নিখিল-ভারতবর্ষের সমগ্র প্রদেখসমূহের ভাবের 
আদান-প্রদানের একটা স্থব্যবস্থা করতে পারতেন। কিন্ত 
তার অভাবে এ প্রচেষ্টার গতি মাঝপথেই থেমে যাবে কারণ 


গোবিন্দ 'গ্রন্থসাহেবে'র কিয়দংখ রচনা করেছিলেন । তার শূন্য স্থান পূর্ণ করবার মত লোক নেই। 

গুরু নানকই প্রথমে এক নূতন জাতিগঠনের ভিত্তি বহুদিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ ক'রে কবি সত্যেন্ত্র- 
স্থাপনা করেন। সব্বশ্রেষ্ঠ ধন্মাত্বাগণের অন্যতম তিনি নাথ দত্ত বলেছিলেন”_- 
একজন ছিলেন এবং তাঁর ও তাঁর সহধন্মিণী সথলক্ষণী, পিল ঢেলেছ তুমি নিত্য, 
ত্র প্রচন্্র ও লক্রীচন্ত্রে পবিত্র জীবন-যাত্রা-প্রণালী আর , 
পারিপার্থিক ধার্মিক বাতাবরণ, ধর্শসাধনার সঙ্গে সঙ্গে তবুও আশ! অনেক করি; 
শিষ্যমগ্ুলী সহ নিখিল-ভারতবর্ষ, আফগানিস্থান, মন্কা, ভরিয়। ঝুলি ভিথারী-সম ফিরিয়া! চাহি বিত্ত। 
জেদ্া প্রসৃতি দেশে-বিদেশে তীর্থ পরিক্রমার সঙ্গে আহু-. কতদীর্ঘ দিন এই অপূর্ণ আশা আমাদের বুকে জগদ্দল 
বঙ্গিক মধুর কবিত্বময়ী বাণীপ্রচার,_জাতির উন্নয়নে ও পাথরের মত বিরাজ করবে তা৷ কে জানে? 

নো 


আমাদের দেশের কৃষি ও স্বাধীন ডেনমার্কের কষি-শিপ্প 
শ্রীলক্্মীশ্বর সিংহ 


গত শ্রাবণ মাসের “প্রবাসী”র ৩২৫ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত পরেশচন্্র 


নাঁ:এই অবস্থাকে একমাত্র বিমাতার সংসারের সঙ্গেই 


চট্টোপাধ্যায় “বিমাতার সংসার” প্রসঙ্গে বাংলার খাগ্াভাবের তুলনা! করা চলে।” বাংলার লোকের দারুণ অন্নকষ্ট 


সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন-_-“সকলের 
সন্কটত্রাণে বাংল অগ্রসর কিন্তু বাংলার বিপদে কেহ আসে 


দেখিয়াই এরূপ আক্ষেপোক্তি তিনি করিয়াছেন সন্দেহ 
নাই। 





একটি কৃষক-পরিবারের দৃষ্ত ; মধ্যে কৃষক সম্ত্বীক, বামে ছুই পুত্র, দক্ষিণে 
লেখক ও কৃষক-কন্তা! ; সপ্মুখে কৃষকের কনিষ্ঠ পুত্র 


আমাদের খাগ্যবস্তর অধিকাংশ কষিজাত দ্রব্য। 
স্থতরাং খাদ্যবস্তর আলোচনা করিতে গেলে প্রধানতঃ 
আমাদের চাষী ও চাষবাসের, এক কথায় কৃষি-শিল্পের 
অবস্থাই বিবেচা বিষয় হইয়া দাড়ায় । ধাহারা কৃষকদের 
মধ্যে বাস করেন বা করিয়াছেন তাহারাই চাষীদের প্রকৃত 
অবস্থা অবগত আছেন। দেশের চাধী ও চাষের ক্রম- 
বর্ধমান অধোগতি বহুকাল যাবতই স্বপ্রকাশমান। এ 
অবস্থার পরিব্তনকল্পে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া রয়েল কমিশন 
বপিয়াছে, কমিশনের বড় রিপোর্ট বাহির হইয়াছে কিন্ত 
ইহাতে দেশের কৃষি ও কৃষকের অবস্থার কোন পরিবর্তন 
ঘটে নাই। ইহার কারণ বু, যেমন--(১) গবর্ণমেন্টের 
তরফ হইতে কৃষি-শিল্পের ছুরবস্থার কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা 
হইয়াছে কিন্তু চাষী ও চাষবাসের উন্নতির প্ররূত প্রচেষ্টা 
অতি অল্পই হইয়াছে; (২) কৃষি-বিভাগের মারফতে 
কষি-শিল্পের উন্নতির প্রচেষ্টা কষককুলকে নিজেদের অবস্থার 
পরিবর্তনে অনুপ্রাণিত করিতে পারে নাই; (৩) দেশের 
কষি-শিল্প সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষিত সমাক্জ কমবেশী বহুকাল 
যাবৎই উদাসীন; (৪) আমাদের শিক্ষা-বিভাগ কৃষি, কৃষক 
ও কৃষি-শিল্পকে সার্বজনীন শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে প্রয়ো- 
জনীয় গুরুত্ব দেন নাই যার ফলে চাষীর ছেলে লেখাপড়া 
শিখিয়া পৈত্রিক উপজীবিকার পথকে হেয় মনে না করিলেও 
সাধারণতঃ চাকুরী বা শ্রম-শিল্পকে জীবিকার অবলম্বন করা 
শ্রেযঃ মনে করে। দেশের তিন-চতুর্থাংশ অধিবাসী 
কষিজীবী, কষি-জাত ওব্যাদি আমাদের খাইয়া বাচিবার 
প্রধান উৎস । অথচ এ সম্বন্ধে সম্যক্‌ জ্ঞান বিতরণের ব্যবস্থা 
আমাদের গণ-শিক্ষার ক্ষেত্রে অক্পই স্থান পাইয়াছে, যাহার 


আমাদের দেশের কৃষি ওৎ্ম্বাধীন ডেনমার্কের কৃষি-শিল্প 8৭ 


ফলে “চাষী” শব্দ ইহার ষথার্থ সম্মান শিক্ষিত মনে পাঁয় না । 
(৫) কৃষি বিদ্যালয়, ও কলেজে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার যে 
ব্যবস্থা আছে, ইহাতে শিক্ষিত চাষী গড়ে না। যাহার! 
কৃষি-বিগ্ভায় পারদর্শা হইতে যান তাহাদের জীবিকার ক্ষেত্র 
চাকুরী । আসল কথা, চাষীর ছেলেমেয়েকে কৃষি-শিল্প 
সন্বেন্ধ শিক্ষ। দেওয়ার ব্যবস্থা দেশে এ যাবৎ হয়ই নাই। 
উপরোক্ত কারণ ও প্রক্রিয়াগুলি দেশে বহুকাল যাবং 
চলিয়াছে। ফলে, কৃষিজাত ভ্রব্যাদির উৎপক্ধের হার ৃ 
ক্রমাগতই কমতির দিকে । গো-কুলের্‌ অবনতি, ক্রমবদ্ধিষুঃ 
আঘিক হীন অবস্থার ফলে কৃষি-যন্ত্রী্দির অবনতি, উপযুক্ত 
সার ব্যবহারে অসমর্থতা, যথোপযুক্ত কর্ষণের অভাব, উপযুক্ত 
বীজ সম্বন্ধে অসতর্কতা, অতিরিক্ত লাভের আশায় ধান্য ও 
শন্যাদির জমিতে পাটের চাষ ইত্যার্দি বহুবিধ কারণ কৃষক- 
কুলের সত্তাকে বহুকাল যাবংই শাপাইয়া আসিতেছে, 
তদুপরি বর্তমান যুদ্ধের ফলে বিদেশাগত খাদ্যশস্তাদির 
আমদানী বন্ধ ও নিজেদের খাদ্যদ্রব্যাদি বিদেশে রপ্তানী 
ইত্যাদি কারণ আমাদের খাইয়া বাচিবার পথকেই আঙ্, 
সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণতর করিয়া তুলিতেছে। আমাদের 
কৃষককুল অভাব-অনটনে, রোগে, শোকে স্বভাবতই 
জঞ্্রিত থাকে । তহ্পরি দেশের বর্তমান অবস্থায় খাইয়া 
বাচিবার জন্ত বহু কৃষকও আজ ভিটাবাড়ী প্রায় ত্যাগ 
করিতে -উদ্যত। এন্ূপ পরিস্থিতিতে কৃষক আজ অধিক 
শস্য ফলাইয়৷ দেশের সকলের খাগ্ভাভাব মিটাইবে এবূপ 
আশা করা শুধু নিরর্থক বলিয়াই মনে হয় না, বাতুলতাও 
বটে। দেশের এই দুর্দিনে খাদ্যাভাবের টনরাশ্তজনক 
অবস্থা যদি আজ দেশের শিক্ষিত মনকে সত্যই 
আলোড়িত করিয়া থাকে, কনষক ও কৃষির অবনতির কারণ 





বেইলব্যি কৃষি-বিষালয়ের দৃণ্ত (611১5 [80401819988016) 


৪৮ 





শস্তক্ষেত্র পরিদর্শনে ডেনিস কৃষক-বন্ধু সঙ্গে লেখক 


সম্বন্ধে দেশের সমগ্র মনে চেতনা আনে, তবেই হয়ত 
কুষি-শিল্পের যথার্থ ও স্থায়ী উন্নতির পথ এক দিন প্রশস্ত 
হইতে পারে। “বিমাতার সংসারে” লেখক বলিয়াছেন 
“্ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলি কৃষির উপর নির্ভর করা অসম্ভব 
বুঝিয়া শ্রম-শিল্পকে প্রধান উপজীবিকা রূপে গ্রহণ করিয়াছে । 
বাঙালী কি করিবে?” বাঙালীর বাচিবার উপায়-স্বরূপ 
ছুইটি পথের উল্লেখ করিয়াছেন__প্রথম, শিল্পোন্নতি, 
দ্বিতীয়, বিদেশ যাত্রা ।” ব্লা বাহুল্য, লেখক যে-প্রসঙ্গ 
উত্থাপন করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে যত স্থচিন্তিত আলোচনা 
হয়, আমাদের নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে যত চেতনা বাড়ে, 
ততই দেশের মঙ্জল। যান্ত্রিক যুগে_্যান্ত্রিক সভ্যতার 
মাঝখানে স্বাধীন ডেনমার্কে কৃষি-শিল্পের ভিত্তিতে যে 
সভ্যতা গড়িয়া উঠিতেছিল, অতুলনীয় কৃষি-শিল্পের যে 
উন্নতি ডেনমার্কবাসী সম্ভব করিয়া তুনিয়াছিল, সে সন্বন্ধে 
কিঞ্চিৎ আলোচনা এখানে করা যাইতেছে। 

বর্তমানে ডেনমার্কের স্বাধীন সত্তা নাই। 
কোপে পড়িয়া রাহুগ্রন্ত চন্দ্রের স্ায় যে-সকল দেশ স্বাধীনতা 
হারাইয়াছে, ডেনমার্ক ইহাদের একটি। কাজেই ডেন- 
মার্কের রুষি-শিল্প সগ্ধন্ধে বলিতে গেলে এঁতিহাসিক স্বাধীন 
ডেনমার্কের কথাই বুঝিতে হইবে। 

অল্লাধিক শতবর্ষ, পূর্বে ডেনমার্ক একটি অনুর্ববর 
দেশ ছিল। দেশময় বালুভূমির প্রাবল্যহেতু দেশটি কৃষির 
পক্ষে অনুকূল বলয়া বিবেচিত হইত না; সেজন্য 
কৃষি ও কৃষকের অবস্থাও অনুন্নত ছিল, তখন দেশের 
সমৃদ্ধির উৎস ছিল ডেনিস সাম্রাজের অন্তর্গত দেশগুলি। 
তার পর নানা এঁতিহাসিক ছন্দ ও যুদ্ধাদির ফলে ডেনিস 
সাঘ্রাজ্যের পতন ঘটে। ফলে দেশের রাজনৈতিক, 


প্রবাসী ' 


হিটলারের - 


১৩৫০ 


সামাজিক ও বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক জীবনে চরম 
দুর্দশা আত্মপ্রকাশ করে। সেই চরম দুর্দিনে আশা 
ও আনন্দের বাঁণী লইয়৷ ডেনমাকবাসীদের মধ্যে আবিভূতি 
হন এক মহাপুরুষ । ইহার নাম ছিল গ্রোস্থবিগ (টি, ঘা 
9. 07070918 )1 ইনি আমাদের প্রাতঃম্মরণীয় রাজা 
রামমোহন রায়ের সমসাময়িক | কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, 
সমাজ্জ-সংক্কারক গ্রোগ্ববিগ দেশের চরম ছুর্দিনে স্বদেশ- 
বামীকে জীবনীশক্তি লাভের উপায়ন্বরূপ দেশমাতার বক্ষ 
হইতে ক্ষীর আহরণের সন্ধান দিয়াছিলেন, নিঃস্ব জন- 
সাধারণকে আত্মশক্তিতে নির্ঠর করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে 
দেশের কৃষি ও কৃষ্টির উন্নতি সানের পথ প্রদর্শন করিয়া- 
ছিলেন। দেশবাসী তাহার আহ্বানে সাড়া দিয়াছিল। 
ফলে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ ডেনমাকর্বাসী শতবর্ধ মধ্যে 
নিজেদের অন্ুর্্বর দেশটিকে একটি আদর্শ কৃষি-শিল্প প্রধান 
দেশে পরিণত করে। 


১৯৩২ সালের গণনান্ুযায়ী ডেনমাকের্র লোকসংখ্যা 
ছিল ৩, ৫৫০, ৬৫৬। সেই বংসবে দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা 
ছিল ১, ৭৬৫,০০০ এবং মোট গরুর সংখ্যা ৩, ২৮৫,০০০ | 

বং্সরিক মাখন উৎপগ্নের হার ১৯৫১৫০০১০০০ কিলো- 
গ্রাম (১ কিলোগ্রাম ₹ ১৫ সের ২২ পাউণু), বাৎসরিক 
পনীর উৎপন্নের হার ২৫,৪০০,০০০ কিলোঃ ৷ দুগ্ধজাত সমগ্র 
খাদ্যবস্তর মোট পরিমাণ (বাৎসরিক) ৫,৫৬৫১০০ ০১০০০ 
কিলোঃ। 


নিজের প্রয়োজন মিটাইয়া একমাত্র ইংলগ্ডেই যে পরিমাণ 
মাখন চালান দেওয়া হইত, ইহ।র পরিমাণ গড়ে প্রতি বৎসর 
১৭২১০০০০০০০ কিলোঃ। ইহা হইতে বুঝা যায় গো- 








মহাত্ম! গ্রোন্বিগের চিত্রলিপি 
[চিত্রশিল্পী যেনসেন কৃত, ১৮৩১] 


পালনকে সেই দেশে কি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত 
করিয়াছিল। 

গো-পালন, ছুপ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির ব্যবসা ছাড় 
শুকর পালন আর একটি ব্যবসা ছিল। ১৯৩১ সালে 
ডেনমার্কে শুকরের সংখ্যা ছিল ৬১১০০)৮০০) তন্মধ্যে 
৫* লক্ষ শৃকরের মাংস একমাত্র ইংলগ্ডেই চালান দেওয়া 
হইয়াছিল। 

১৯৩৪ সালে ডেনমার্ক হইতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে 
যে ডিম চালান দেওয়া হইয়াছিল, ইহার হিসাব এই ৫ 
ইংলগ্ডেসর ৩৭৬ মিলিয়ন ২০; জাম্মানীতে - ১২৬ 
মিলিয়ন ২০; স্ুইজারল্যাণ্ড ৩৬ মিলিয়ন ২০; 
স্পেনে- ১*৯ মিলিয়ন ২০। একই বৎসরে মোট মুরগীর 
সংখ্যা ২৬৬ মিলিয়ন অর্থাৎ মাথা পিছু ৭৪ করিয়া মুরগী 
ছিল এবং ৫৬৩ মিলিয়ন ডিম বিদেশে চালান দিয়া ভিম 
ব্যবসায়ীরা ৮১ মিলিয়ন ক্রাউন লাভ করিয়াছিল। 

দেশের এই অভাবনীয় কৃষিশিল্লের উন্নতির মূলে ছিল 
দেশের শিক্ষিত চাষী । চাষী, তাহাদের খামারের সংখ্যা 
ও আয়তন এ প্রসঙ্গে অন্ধাবনযোগ্য । 


আমাদের দেশের কৃষি ও স্বাধীন ডেনমার্কের কৃষি-শিল্প 


২০০৯০৯০৯০৯৫ ৯০৯১৫৯৮৯৫১৮৯১প৯পসিসিসরসতসসপিউত৯০৯পসসপ স্পা পা্পাসিপপিসপিস্পিসপিসপিসিপাস্পাশি পাপা সসিসিশাসট প৯ ত৯িপাস পাপা সিসি ১০ পাম্পি পিসি ১প৯পাসসপাসি ১ তাস্পাসপি্পা 











৪৯ 

খামারের আয়তন ংখ্যা 

০৫৫ হেক্টার ৩.৫ হেক্টার ৩৮১৫২৫ 
৩৫, ১০১ ৭১৮২৬ 
১০9 ১৫ রর ২৬,৪০৯ 
চির. ৩০ ঃ ৪৩,৫৬৬ 
৩০ রি ৬০ ২০১৪১৭ 
৬০ ১২০ নু ৩১৪২৩ 
১২০ ১, ২৪০ ৰ্ ৭৬৫ 
২৪০ » ইহার উর্ধ আয়তনের খামার ৩০৬ 
মোট খামারের সংখ্যা ২০৫,২৩৭ 


তগ্িন্ন অনি্দিষ্ট খামারের সংখ্যা ৪০০ 


একই সালে চাষাবাস ও গোপাপনের কাধ্যে নিয়োজিত 
লোকসংখা ছিল ৯৯০১৫ অর্থা২ দেশের প্রায় এক- 
তৃতীয়াংশ অধিবাসী । তন্মধো চাষী ভৃম্যধিকারীর সংখ্যা 
৬২০,৬৮১ চাষবাসের কাজে আম্মীয়ম্বজন ও সাহাষ্য- 
কারীর সংখ্যা ৩৬৮,২৭০ জন ছিল। 
গ্রীষ্মকালে ডেনমার্কে প্রতি বৎসর প্রতি প্রদেশে বিরাট 
কৃষি-প্রদর্শনী হইয়া থাকে । কৃষক গাত্রই কৃষি-প্রদর্শনীতে 
ভীড় করে এবং গো অন্যান্য গৃহপালিত পশুপক্ষী* কৃষিজাত 
দ্রব্যাদি এখং কৃষিযদ্তরের উন্নতি সম্পর্কে খুঁটিনাটি. তথ্য 
গ্রহ করে । আমি বিভিন্ন প্রদেশে মোট চারিটি প্রদর্শনী 
দেখিয়াছিলাম। ইহাতে এ দেশের রুষি ও কৃষিশিল্পের 
জাজ্জল্যমান উন্নতি দেখিয়া যেমন আনন্দ বোধ করিয়াছি, 
তেমনি স্বদেশের কৃষি ও কৃষককুলের অবস্থা ভাবিয়া ব্যথা 
অন্থভব করিয়াছি । মদীয় পিতৃদেব শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর সিংহ 
তাহার দীর্ঘজীবনের অধিকাংশ সময় কৃষি ও গাভীর 


13. ১। এ বল 





ডেনমার্কের একটি কৃষি-প্রদর্শনীতে লেখক, পার্ববস্তী ঘোড়াটি 
সর্ধোচ্চ পুরক্কার পাইয়াছিল 


৫০ প্রবাসী 


পপি পাস সস স৯ ৯৯৫ সিপিএ 





ঠিদ্হলট, তরুশীদের গণবিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রী সঙ্গে লেখক 


উন্নতির জন্য প্রাণপণে খাটিয়াছেন। তরুণ বয়সে আমি 
তাহার সাহায্যকারী ছিসাম, তীহার রচিত কৃষি-প্রবন্ধাদির 
পাওুপিপির নকল করিতাম। কা্গেই কৃষি-বিষয়ে মামার 
ষে অন্কুরাগ জন্মিয়াছিল, ইহারই ফলে অন্ুসন্ধিংহথ হইয়া 
প্রত্যক্ষ জান সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে ডেনমার্কে বু কৃষক 
পরিবার পরিদর্শন করি। ডেনিস কৃষকদের অবস্থা বুঝাই- 
বার জন্য এখানে কয়েকটি কৃষক-পরিবারের চিত্র দেওয়া 
যাইতেছে। 


পরিদর্শন দিবস ১৭-৭-৩৫ | কৃষকের নাম £ শ্রীযুক্ত রীশ, 
স্থান £ কাটরপ, প্রদেশ : জুটল্যাণ্ড। কৃষকের খামার ভূমির 
পরিমাণ ২১ হেক্টর। ছুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা ৩৫টি। 
বাছুর (ভর) ২৫টি, পুং ২টি। 

বাৎসরিক গড়পড়তা ছুগ্ধের পরিমাণ ৮০০০ কি: গ্রাঃ। 
ছুধের গড়পড়তা মাখনের পরিমাণ শতকরা! ৫.৫, বিশেষ 
বিশেষ গাভীর ছু্ধে মাখনের পরিমাণ শতকরা ৬.৬, 
কষক উৎপাদিত দুগ্ধ বিক্রয় করেন নিকটবর্তী শহর 
অরনথসে (401১3) তিনি উপরোক্ত সংখ্যক গাভী 
পালন ভিন্ন ৩০টি শৃকরী পালন করেন। ইহারা 
বৎসরে দুইবার বাচ্চা প্রসব করে। তিনি বাচ্চাগুলিকে 
খাভ্যোপযোগী না করিয়া শৈশবাবস্থায়ই বিক্রয় করেন। 
ইহাতে তাহার বাৎসরিক আয় কমপক্ষে ৬০০* হাজার 
ক্রাউন। স্থবৎ্সরে আয় আরও অধিক হয়। উক্ত 
কৃষকের ৫টি ঘোটকী আছে। গরুর জন্য ঘাস ও খাদ্যাদি 
ও নিজেদের প্রয়োজনীয় শশ্যাদি আপন খামারেই হইয়া 
থাকে। কৃষকের বাৎসরিক নগদ আয় ২৫।২৬ হাজার 
ক্রাউন। সমস্ত খরচপত্র বাদ দিয়া বাৎসরিক লাভ অল্লাধিক 


১৩৫০ 


পাপা 


৪ হাজার ক্রাউন। তাঁহার সমগ্র সম্পত্তির মূল্য এক 
লক্ষ ক্রাউন। সম্বৎ্সরে তিনজন পূর্ণ সাহায্যকারী ও 
একজন সময়বিশেষে তাঁহার কাজে সাহায্য করে। উক্ত 
কুষক-পরিবারে রহিয়াছেন সন্্ীক রুষক ও একটি শিশু। 
আর একটি বৃহত্তর কষক-পরিবারের চিত্র :-_-পরিদর্শন 
দিবদ ১-৭-৩৫ ইং, কৃষকের নাম £ শ্রীধৃত মাদমেন, স্থান £ 
বাল্লেব্যর্গ (%81৩]৩7%), প্রদেশ £ পিল্যাণ্ড। কধিত খামারের 
আয়তন ৩৬ হেকুটার, অনাবাদী বনভূমি ৩ হেক্টার। 
দুগ্ধবতী গাভী ২২টি, বাছুর ১২টি, বলদ ১টি, ঘোড়া 
(ব্যবহারোপযোগী) €টি, বাচ্চ। ঘোড়া ২টি, শৃকরী ৬টি, 





"শূকর ১টি, মুরগী বৎসরে ২০০ শত। বাংসরিক উৎপাদিত 


ছু্ধের পরিমাণ ৭৫০০ কি: গ্রা1। 








আয়ব্যয়ের হিসাব £₹ 
ব্যয় আয় 

গাভী ৩,০০০ ক্রাউন গাভী হইতে ৪১৫০৪ ক্রাউন, 
শূকর ১৩,০০০ ১, শুকর +, ২০৫০০ 9» 
ঘোড়া ও ঘোড়া ও 
মুরগী ৪০০ ১১ মুরগী | ১১৪০০ ৮ 
সাহায্যকারী ৩,৬০০ », কৃবিজাত দ্রব্যাদি ৭৫১৪ ৭, 
বিভিন্ন খরচ ৩,৮১০ ১, 
কর ৩,৪০০ ০১ মোট আয় ৩৩,৯১৪ ক্রাউন 
মোট ২৭,২১৭ ক্রাউন 


আমি শ্রীযুত মাদসেনের বাড়ীতে কিছু দিন অতিথি 
ছিলাম। তিনি তাহার আয়-ব্যয়ের খাতা আমাকে 
দেখিবার স্থযোগ দিয়াছিলেন, সেজন্য উপরে স্ুক্্ম আয়- 
ব্যয়ের হিসাব দেওয়া সম্ভব হইল। তাহার সংসারে তিনি 
সম্ত্রীক, তিনটি কন্যা ও দুটি পুত্র। একমাত্র কনিষ্ঠ পুত্র 





একটি গ্রাম্য গোশাল! 


পিতামাতার আশ্রয়ে বাস করে। 
অন্তরা স্বাবলম্বী । অবিবাহিতা কন্তা 
ছুটি পিতার সংসারেই' সাহায্যকারিণী 
হিসাবে__বিশেষ করিয়া গ্রীষ্মকালীন 
ক্ষেতখামারের কাজে সহায়তা করেন। 

উপরোক্ত মধ্যবিত্ত খামারের 
মালিক ও.স্বল্পভূমি অর্থাৎ ৩ হেক্টার 
ভূমির স্বত্বাধিকারীদের মধ্যে আয়ের 
প্রভেদ অতি নগণ্য, তাহা নিয়ের বর্ণন। 
হইতে বুঝা যাইবে । 

পরিদর্শন দিবন ২০-৭-৩৫) স্থানের 
নাম £ টম্মারব্যি। কষিত ভূমি : তিন 
হেক্টার, গাভী ১০টি, শূকর ৪০টি, 
মুরগী ৩০টি, পরিদর্শন-দিবসে মুরগী 
শাবকের সংখ্যা ৫০টি, মেষ ১৬টি ও 
মেষশাবক ৫০টি। 

শুকর পালন সম্বন্ধে এই পরিবারের বৈশিষ্ট্য এই 
যে, কৃষক শৃকরী না রাখিয়া শৃকর-শাবক কিনিয়া 
খাদ্যোপষোগী করিয়! বাজারে বিক্রী করেন। 

এই পরিবারের বাৎসরিক আয় ৬০০০ ক্রাউনের কিঞিৎ 


পিসি শাদা এপাশ ১০ 


উর্দে। 
বাৎসরিক ব্যয় ৪৫০০ ক্রাউন 
বাংসরিক লাভ টির: 


পরিবারের লোকসংখ্যা ৪ জন, যথা সস্ত্রীক কুষক, তরুণ 
বয়সের একটি পুত্র ও বুদ্ধ! শাশুড়ী। 
সাধারবতঃ কৃষকমাত্রই নিজেদের প্রয়োজনীয় যথেষ্ট 
খাদ্যশন্ত, তরিতরকারী ও প্রচুর ফলমূল উৎপন্ন করিয়া 
থাকে । ডিম ও মুরগী নিজেদের জন্য অকাতরে প্রচুর 
ব্যবস্ৃত হয়। ইহাও খরচের মধ্যে পড়ে । 
স্বাধীন ডেনমার্কের অধিবাসীরা প্রচুর খাইত এরপ স্থনাম 


সু হি ৮রাদ শত কপি ও ১৯ তুর্য তি ৯৪ 
সি ৮৭ 58852 ৪ উরি ০০ 
এ, 
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গোচারণ ক্ষেত্রে বাধা গাভী । ডেনমার্কে গোচারণভূমি আবাদী থামীরের 


অন্তর্গত। এই প্রথা দেশের কৃষির একটি বৈশিষ্ট্য । 


আমাদের দেশের কৃষি ও স্বাধীন ডেনমার্কের কৃবিশিয় 
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মহাক্স! গ্রোস্থবিগের শ্বৃতিরক্ষার্থ জনগণের অর্থে প্রধান শহর কোপেন-হাগেনের উপকণ্ঠে 
“গ্রোগ্থবিগ চার্চের” দৃষ্ত 


বা বদনাম তাহাদের ছিল । আমি নিজে সে দেশের খাওয়া 
দাওয়া ও ডেনমার্কবাসীদের আতিথ্যের প্রাচুধ্যের একজন 
প্রত্যক্ষ সাক্ষী । মাথাপিছু সারা বৎসরে একজন ডেনমার্ক- 
বাশীর খাদ্যের পরিমাণ নিয়ের তালিকা হইতে বুঝ! 
যাইবে £- 

মাথন ৬ কিলোগ্রাম, মারগারিণ ২২ কিলোগ্রাম, পনীব্র 
৫ কিলোগ্রাম, লার্ড ২২ কিলোগ্রাণ, মাংস ২১ কিলোগ্রাম, 
শর্বিবি : কিলোগ্রাম, বিভিন্ন শশ্তজাত ময়দা ও আটা ৯৭ 
কিলোগ্রাম, অন্থাগ্ত খাদ্যের বপন ৭ ফ্িলোশ্বাম, কফি ৭. 
কিলোগ্রাম, পিগার ৮০্টা, পিগারেট ৫€টা, পিগার- 
পিগাবেট ২৯০টা। এই তালিকা হঠতে খাদাবস্থর প্রাঠুধা, 
ও দেশবাপীৰ থাওয়ান্ন পরিখাণ ণহঙ্জেই অগ্টমান করা ঘায়। 
অবশ্য এই খাদ্য তালিক1 মোটেই সম্পূর্ণ নহে। ইহাতে মাছ, 
তরিতরকারী ও ছুদ্ধে হিসাব সম্পূর্ন বাদ পড়িয়াছে এবং 
এই সকল তাহারা প্রচুর পরিমাণে খাইয়া থাকে । 


স্বাবীন ডেনমার্কে কৃষি-শিল্পের এই 
অভাবনীয় উন্নতির মূল কারণ এই 
যে, দেশ্বে কৃষককুলকে শমগ্র ভাবে 
শিক্ষিত, আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক চাষী 
করিবার উপামস্বররপ গ্রোস্থবিগ- 
প্রদখিত কষি ও সংস্কৃতির আদর্শে 


৮ 


চাষীর ছেলেমেয়েদের জন্য ত্ষ্টি 
হইয়াছিল বছ গণ-বিদ্যালয়। এই 
গণ-ব্দ্যালয়গুপিকে তিন ভাগে 


বিভক্ত করা যায়ঃ (১) উচ্চ গণ-কৃষি 
বিদ্যালয়, (২) উচ্চ গণ-বিদ্যালয়, 





হাঁডষ্টেন গণ ও শিল্প উচ্চবিদ্াালয় 


(৩) স্বল্প আয়তনের খামারের অধিকারী রুষকদের জন্য 
কষি-বিদ্যালয়। 

শেষোক্ত বিদ্যালয়গুলির উদ্দেশ সবপ্লভূমির স্বত্বাধিকারী 
কুষকগণকে বিশেষ জ্ঞান দেওয়া__যাহাতে ছোটিবড় ভূম্যধি- 
কারীদের আয়ের মধ্যে সামগ্জস্য বক্ষিত হয়। প্রথমোক্ত 
বিদ্যালয়ের সংখ্যা একুশটি। ডেনমার্কের মত একটি 
ক্ষুদ্র দেশে একুশটি কূষি-বিদ্যালয় আশ্চর্যের বিষয় হইয়া 
ঈাড়াইত, যদি শিক্ষার্থী শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া চাকুরীর সন্ধানে 
যাইত। আসল কথা এই, প্রতি কৃষক পরিবার তরুণ 
বয়সের ছেলেমেয়েকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ভবিষ্যৎ জীবিকা! 
যথা--ককষি ও গো-পালন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও কাধ্যকরী 
শিক্ষা হাতে কলমে লইবার জন্য কৃষি-বিদ্যালয়ে 
পাঠাইয়৷ থাকেন। সমগ্র কৃষক শ্রেণীর শতকর! ৪* জন, 
তরুণ কৃষক ছেলেমেয়ে শতকরা ৯ জন এই জাতীয় 
বিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্টের খরচে শিক্ষা পাইয়া থাকে । আমি 
যত কৃষক যুবক-যুবতীর সঙ্গে আলাপ করিয়াছি, 
সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে ডেনমার্কের কোন 
কৃষকের পক্ষে উপযুক্ত বয়সে এই জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষা 
লইতে অক্ষমতা ব্যক্তি ও দেশের পক্ষে ক্ষতি ও পরিতাঁপের 
বিষয় হয়! দ্বিতীয় শ্রেণীর উচ্চ গণ-বিদ্যালয় সম্বন্ধেও এই 
কথা প্রযোজ্য । এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য জাতিগত 
সংস্কৃতির ও শিক্ষার সবল উসকে নিরবচ্ছিন্ন রাখার ফলে 
দেশের কৃষি, গোধন ও শিক্ষাদীক্ষার এরূপ সার্বজনীন উন্নতি 
সম্ভবপর হইয়াছিল। কৃষি-বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা কি 
প্রকার তাহাও অন্ধাবনযোগ্য । 

দালুম একটি মিশ্রিত উচ্চ গণ ও কৃষি বিদ্যালয়। পরি- 
দর্শন দিবস ১২-৭-৩৫। ইহাতে তিনটি বিভাগ আছে। 


১৩৫০ 


একটি দুগ্ধ বিষয়ক, ইহাতে পূর্ণশিক্ষা 
লইতে ৮ মাস লাগে । ইহার পরীক্ষা 
আছে। পরীক্ষা পাদ করিতে পারিলে 
দুপ্ধ-ব্যবসা ও পনীর তৈরির কেনে 
কাজ দেওয়া হয়। ইহা! অতি দায়িত্তপূর্ণ 
কাজ। এই ধরণের দুর্ধবিষয়ক শিক্ষা 
আর একটি মাত্র বিদ্যালয়ে দিবার 
ব্যবস্থা আছে। ইহার নাম লাডেলুম। 
অপর ছুইটি বিভাগ যুবকদের জন্য- 
উন্মুক্ত। ইহার একটিতে শিক্ষা লইতে 
ছয় মাস, অপরটিতে নয় মাস লাগে। 

প্রথম বিভাগে প্রধান শিক্ষণীয় 
বিষয় (১) ৪০6201065 (২) 10018 
[0003015 ( ৩) 010501880 (৪) 
11002)870103 ০0 0009 10111 10000 

অপর ছৃটি বিভাগের পাঠ্যক্রম যথা £ 0৮198, 7306%05, 
480001681৩১ 1708108, 01:0771867, ডেনমার্কের কষির 
ইতিহাস, কৃষিবিষয়ক ভূগোল, গৃহপালিত পশুপক্ষী সম্বন্ধে 
জ্ঞান, যন্্র-শিল্প, ডেনিস ভাষা, ড্রইং, অস্ক। 

দুপ্ধব্যবসা-শিক্ষার্থীদের প্রবেশ-বয়স ২৪ উর্ধে 

অন্য কোর্সে কবকদের ০» ১ ২২ উর্ধে 

উক্ত বিদ্যালয়ের ছুপ্ধাগার অতি আধুনিক। দিনে 
শিশুদের জন্য গড়পরতা ৩০০০ হাজার লিটার বিশেষ দুগ্ধ 
এই ছুগ্ধাগার হইতে নিকটবর্তী ওডেনসে শহরে বিক্রয় করা 
হয়। শিশুর উপযোগী এই জাতীয় দুগ্ধের এক লিটারের 
মূলা ₹ইন ক্রাউন । 

এই বিদ্যালয়ের বাধিক বজেট ১ লক্ষ ক্রাউন । বিগ্া- 
লয়ের সম্পত্তির মূল্য ১২৫ মিলিয়ন ক্রাউন। বিদ্যালয়ের 
শিক্ষকগণ ছয় হইতে সাত হাজার ক্রাউন বাধিক বেতন 
পাইয়া থাকেন। প্রতি বিদ্যার্থীকে প্রতি মাসে থাক! 
খাওয়া, বেতন সবস্থৃদ্ধ ৭৫ ক্রাউন দিতে হয়। অনেকে 
গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি পাইয়া থাকে । বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কর্্- 
সুচী ঃ গ্রীষ্মকালে £_ প্রাতঃ ৫টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্যাস্ত ৷ 
স্ানাহ।র ও বিশ্রামের জন্য মোট ২ ঘণ্টা ছুটি। শীতকালে ঃ 
প্রাতে ৬টা হইতে সন্ধ্যা ৫টা পধ্যস্ত। ছুটির সময় পূর্বববৎ 
মোট ২ ঘণ্টা হইলেও ছুগ্ধদোহন শিক্ষার জন্য অতিরিক্ত 
এক ঘণ্টা কাজ করিতে হয়। 

পূর্ব্বেই বিয়াছি স্বাধীন ডেনমার্কে ২১টি উচ্চ কৃষি 
বিদ্যালয় আছে। তাছাড়া উচ্চ গণ-বিদ্যালয়ের সংখ্যা. 
৬০টি। এ ছাড়া গৃহ-শিল্পাদির জন্য. অন্য অনেক বিদ্যালয় 
আছে। 





কার্ডিক 


আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান। শস্যশ্ঠা মূলা, বলিয়া ইহার 
খ্যাতি আছে। জলবামুর গুণে সাধারণ যত্বে বা অধত্বেও 
শশ্যাদি জন্মে বলিয়াই এখনও কৃষক নামে মাত্র বাচিয়া 
আছে। আমাদের কৃষক সম্প্রদায়ের ও রূষির শোচনীয় 


এরফান বাওয়ালির কবর 


শিপাপিসিসপিশ পি পপিিপািপিসিশিসপপিিসিসিসািসিসিসি পাসিসিসিপিসপিসপিম্পাপাপািসপিশপিসপসপাসিপিসপিপাসপসপিপাপাসিপিশপিসিশাসাসপিিস ্পাপিসপিসপিসপিসিপাসাসপা্পসপিপিস্পিপিসপাপসিপাসপসপাপপিসপিসি 


৫৩ 





অবস্থার উন্নতিসাধর্ন ধাঁহাদের ধ্যানের বিষয়, তাহাদের 
অবগতির জন্য স্বাধীন ডেনমার্কের কৃষি, কৃষক, কৃষিশিল্প ও 
ইহাদের ক্রমোন্নতির উৎস গণরুষি বিদ্যালয় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান হইতে যৎসামান্য লেখা হইল। 


এরফান বাওয়ালির কবর 
শ্ীমনোজ বনু 


গভীর রাতে ধানবনের কিনারে দেখতে পাবে অসংখ্য টিমটিমে 
আলে। | ছুলছে, চলছে, মাঝে মাঝে ধানগাছের আড়ালে 
অদৃশ্ত হয়ে যাচ্ছে। আলোর মাছ-মারার মরশুম এট! । এক 
হাতে ল্ঠন আর এক হাতে ধারালে! দাঁ_নিঃশব্দে সব ঘোরাফের! 
করে। আলোয় মোহগ্রন্ত হয়ে জলের মাছ মাথ! ভাসান দেয়। 
দাও কোপ ঝেড়ে, ফেল খালুইতে । দেখতে দেখতে খালুই 
বোঝাই হয়ে যাচ্ছে। 

ফতিমা মুখ ভার করে বলল, আমি এত ক'রে বললাম, 
আমায় একটু নিয়ে যেও-_- 

এরফান বলে, বলেছিলি? মিথ্যে কথ।। 

তুমি কানে নাও নাকি? গাজা খেয়ে বু'দ হয়ে থাক। 

আকাশ থেকে পড়ে এরফান খালি। গীজা? 

| ছিদাম কুমোরের বাড়ী । এক দমে নাকি কলকে ফাটিয়ে 
দিচ্ছ আজকাল ? 

এরফান রাগ করে বলে, সাপের মন্তোরের গুরু ধরেছি 
ছিদামকে | পাঁচ শাল। অমনি যা-তা রটাতে লেগেছে। 

কলকের মতো তোমার মাথাটাও একদিন ফট করে ফেটে 
যাবে কিন্ত। 

এসব বাজে কথার কত জবাব দেবে? হন-হন করে এরফান 
বাড়ীমুখো রওন! হয়। ফতিমা নাছোড়বান্দা; ছুটে সামনে 
চলে আসে। 

শোন-_শুনছ ? আজকে 
দেখো কি করি। 

যাঃ_সে কি হয়? 

ফতিম! তর্ক করে, কেন হবে না? ও-বছর ত হয়েছিল । 

কিন্তু ও-বছরের ফতিম! আর এ ব্ছরের ফতিম! এক নয়। 
মাথায় সে বড্ড টেনে উঠেছে । অবশ্ত মেয়েটার ক্ষমতা খুব। 
ব৷ লগি ঠেলত সেই সময়, আস্ত একটা মরদ হিমসিম খেয়ে যায়। 
অথচ ভাল ঘরের মেয়ে ওরা, কোন পুরুষে কেউ এসব করে নি। 
এ রকম কাউকে সাথী পেলে- সত্যিই জুৎ হত। সেবারে' ভিডি 
নিয়ে তার! মাঝবিলে নিকারির-বাধাল, মঅবর্ধি গিয়েছিল । - মা 


ডেকে নিয়ে যেও। নাড়াকত 


কি সেখানে ! বড় বড় সোল, বোয়াল, মাগুর--অগুস্তি। ডাঙার 
দিকে মান্ুষের ভিড় বেশি--গোলমাল করে, আর হাটার সময় 
জল ছিটিয়ে মাছ তাড়িয়ে দেয়। দূরের দিকে এসব হাঙ্গাম৷ নেই । 
কিন্তু ফতিমাকে নিয়ে ত কোন ক্রমেই যাওয়। চলে না, ও বছর 
যা হয়েছিল এ বছর তা হবে কি করে 1" 


রাত ছুপুরে হুড়কো-বাশের ঠেলা খেয়ে এরফান ঘুমের মধ্যে 
উঠে বসে। ফতিমা। হাত দিয়ে নয়, বাশের আগ! দিযে নাড়া 
দিচ্ছে। বলে, চল যাই--যাবে না? আমায় ত ডাকলে না, 
আমি তাই ডেকে নিয়ে ষেতে এলাম। 

একটু আগে চাদ উঠেছে । থম-থম করছে রাত্রি। ডাকাত 
মেয়ে চলে এসেছে একলা এই এতখানি পথ। যখন এসে পড়েছে 
আপত্তি করা বৃথা ; মিছামিছি বাশের গুতো খেয়ে মরা কেন ? 
বাশ কাধে বীরদাপে চলল ফতিমা৷ । লগ্ন জেলে এরফান পিছনে 
চলেছে । 

নৌকোর কি হবে? কাউকে ত বলে-কয়ে রাখি নি। 

তাচ্ছিল্যের স্থুরে ফতিমা৷ বলে, বলব আবার কিসের? নিলে 
হ'ল একটা । - কে দেখছে? 

ঘাটে ডিডি ছিল আট-দশখানা । একটার দড়ি খুলে ভাসিয়ে 
দিল। লগি হ'ল সেই হছুড়কোর বাশ। 

আরে আরে, মুখ ঘুরে গেল ষে। 

ফতিমা কোমরে আচল জড়িয়ে নিয়েছে । 
বক-বক করো না। 

ও দিকে ষে গ্রাম। হদ, পাথরঘাটা, মাগুরখালি। কড়কড়ে 
আউশ ধান। মাছ কোথ। ও-সব জায়গায় ? 

ধানবনের মাঝ দিয়ে প্রাণপণে লগি ঠেলতে ঠেলতে ফতিম! 
বলে, গ্রামেই ত ষাচ্ছি-_ 

কেন? 

শ্বশুরবাড়ি দেখতে । 
.» শ্বশুরবাড়ি? সে আশ। ছেড়ে দে। এ ক্ষেপে আর হবে না, 
মাণিক.। মক্জা মেয়েকে কে যাচ্ছে বিষে করতে ? পু 


বলে, চুপ করো, 


৫৪ ঠ 


হয় কিনা দেখে! এই মাসটা পে পাথরঘাটার তমিজ 
মোড়ল-_তার মেজে। বেটা । চেনো ওদের বাড়ি? 

তমিজ বড় গৃহস্থ, তালুকদার । বিলের ধারেই বাড়ি, পাক৷ 
দালান-কোঠা । অত বড় ঘরে বিয়ে হচ্ছে, এরফান বিশ্বাস করে 
না। ফতিম। কিরে করে, তার গা ছুয়ে বলে। বলে, আমার 
চেহার। দেখে খুব তারিফ করে গেছে স্বশুর। 

আবার অভিমানের স্তরে বলে, চেহার! ত সবাই ভাল বলে, 
তুমি কেবল কোন দিন কিছু বললে না-_ 

ভাল লাগে না, তা তাল বলব কি করে? 

আজকেই তমিজেরা এক দল এসে ফতিমাকে দেখে পান- 
তামাক খেয়ে গেছে। তাদের খুব পছন্দ; এখন ফতিমা পছন্দ 
করবে কিনা- _সেইটে হচ্ছে কথা । আলোর মাছ-মার! না হাতী, 
এ সব মিছে কথা । সেবাচ্ছে তমিজের বাড়ি-ঘর দেখতে । 

এরফান তার হাত থেকে কেড়ে নিল লগিটা। বলে, বস্‌-_ 
ঠাণ্ডা হয়ে বস্‌ দিকি। অত দূর লগি ঠেঙাতে পারিস কি তুই ? 

মেঘভাঙ জ্যোতগনা তার গায়ে এসে পড়েছে । অনেক উচু 
দিষে সৌ-সৌ করে এক ঝাক রাত্রিচর পাখী উড়ে গেল। এরফান 
লগি চালায় আর ভাকিয়ে তাকিয়ে দেখে ফতিমার দিকে । সবাই 
চেহার৷ ভাল বলে,_এত ভাল যে তমিজ মোড়লের মতো! তালুক- 
দার এক নজর দেখে লুফে নিয়ে াচ্ছে। দেখে দেখে এরফান ঘাড় 
নাড়ে, সত্যি- মেয়েটা! নিতান্ত মন্দ নয়; ছ', ভালই ! এই বছর 
ছুই-তিন তার! তফাৎ তফাত থাকে, তার মধ্যে ফতিম৷ ভয়ানক 
ভাল হয়ে উঠেছে। 

এরফান বলে, সাহস বলি তোর । এই যে যাচ্ছিস- শ্বশুর বেট 
যদি দেখে ফেলে! | 

ছা, দেখবে ! এখন বলে শুয়ে শুয়ে নাক ডাকছে-_ 

দৈবাতের কথা৷ বলা যায়? ঘাট ত তাদের উঠোনের উপর 
বললে হয়। ধরো বুড়ো কোন কাজে উঠে এসেছে । ছুজনকে 
এই রকম দেখলে কি ভাববে বল ত-_- 

দেখতে দেবকি না! এই একতাল কাদ। ছুড়ে মারব তার 
চোখে | হি-হি-হি-_ 

হাসিতে হাসিতে নিষ্জন বিল তরঙ্গিত হয়ে ওঠে। 
'ভাড়া দেয়, চুপ চুপ__ওরে পাগলী, চুপ কর্‌ 

তমিজ মোড়লের বাড়িটা ঘুরে ফিরে দেখা হ'ল। ফিরতি মুখে 
ছু-পাঁচট! মাও কেটে নেওয়া হ'ল ডিত্তির খোলে । শেবকালে 
বিপদ, ডিডি এগুতে চায় ন! । 

ফতিমা বঙ্কার দিয়ে ওঠে, গ! ছুলিয়ে চললে হবে? এঁ দেখ 
পোহাতি-তারা-_ 

এরফান বড্ড বিরক্ত হয়েছে । বিশেষ ক'রে ফতিমার ভাবী 
শ্বশুরবাড়ী দেখবার পর থেকে | বলে, ভাট! সরে বিলের জল নেমে 
গেছে, দেখছিস না? কি করব? কীধ বাধিয়ে ঠেলব নাকি? 

হাই-_-বলেই ফতিম। দিল এক ধাক্কা! । আচমক। ঠেলা খেয়ে 
এয়ফান পড়ে গেল ধানবনের মধ্যে। নবাবনন্দিনী মৌকোর বসে 





এরফান 


প্রবাসী. 
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হুকুম চালাচ্ছে । কি করবে, সাহসে কুলোয় না যে! নইলে 
এবফানের ইচ্ছে করে, তারও হাত টেনে নামিয়ে আনে। 

কতিম! হাততালি দিয়ে ওঠে । বলে, কাদায় চেহারা খুলেছে 
ভাল । চিতে বাঘ-_ডোর!-কাট। চিতে। 

চেহারার তারিফ করে গেছে কিনা তমিজ মিঞ1, সেই গরবে 
মেয়ে আজ আর সকলকে যাচ্ছে-তাই দেখছে। বলুক--বসে 
বমে ষা খুশি বলুক গে। এরফান বিস্তর ঠেলাঠেলি করে অবশেষে 
হাপাতে হাপাতে গলুয়ে উঠে বসল। না, নড়ে না নৌকা। 
জোয়ারের জল এসে বিলে না ঢোকা পধ্যস্ত নৌক৷ নাড়াতে পারে 
--তেমন সাধ্য মানুষের কেন, দত্যিদানোরও নেই । 

ফতিমার হুশ হ'ল । এতক্ষণ পরে, অবস্থা বোধগম্য হয়েছে। 


করুণ কঠে বলে, কি হবে তা হলে? তোমার কি- ত্রিসংসারে 


কেউ নেই। বাপজান জানতে পারলে আমায় যে জ্যান্ত পুতে 
ফেলবে। 

অনেক ছঃখে তারা৷ ঘাটে ফিরে এল, তখন রোদ উঠে গেছে। 
তা হ'লেও লোকজন কেউ নেই--ভালোয় ভালোয় কাটল বুঝি 
ফাড়াটা। এরফান খেজুর-বাগানে উঠেছে । ফতিম। উত্তরমুখো 
যাচ্ছে রাস্তা ধরে। এমনি সময়ে দু-দিক দিয়ে ছু-জন এসে জাপটে 
ধরল এরফানকে । এই লোক ছু'টোকে চেনে এরফান, ফতিমার 
বাপের খুব অন্থগত লোক । 

বলে, এই শুয়োর, আমাদের ডিঙি নিয়ে নিয়েছিলি কার কথ৷ 
মতো ? 

গোলমাল শুনে ফতিম! ফিরে দড়াল। 

সর্বনাশ ! বাপজান ষে? 


সমস্ত দিন কেটে গেল। পাড়া চুপচাপ। আর কেউযে 
কিছু জেনেছে, তার পরিচয় নেই | সেই রাত্রে ফতিমা৷ আবার 
এসে এরফানের গ! ঠেলে । ঘাড় নেড়ে এরফান উষ্ণ কণ্ঠে বলে, 
না না না_আর আমি যাব না, কোথাও যেতে পারব না।-_ 

ফতিম। বলে, ন! যদি যাও__একাই চলে যাব আমি । বাড়ী 
থেকে বেরিয়ে এসেছি আর ফিরব না! বলে। 

দুঢ়ক্ঠ। চোখ দুটো ঝকঝক করছে। শুয়ে থাকতে পারে 
না এরফান? নিনিমেষ চোখে মেয়েটার দিকে তাকায়। না, 
তমিজ মোড়ল প্রশংস৷ করেছিল অকারণ নয়। খাস! চেহারা 
ফতিমার। বলে, কোথায় যাবি? কদ্দ্র? 

কদর, কি বৃত্বাস্ত হিসেব ক'রে এসেছি নাকি ? যেখানে তুমি 
নিয়ে যাবে সেইখানে । 

এবার ধরলে খুন করে ফেলবে । 

দুরে াব। অনেক-_-অনেক দূরে। ধরতে না পারে। 

কিন্তু বিয়ের ঠিক হচ্ছে যে-_ 

ফতিম! বলে, তাই পালাচ্ছি। বাপ, রে বাপ,। এ উঁচু 
পীচিলের মধ্যে নিয়ে পুরবে । হাপিয়ে মরে বাব । আমি মরে ষাব 
এরফান ভাই, একটা দিনও বীচব না। ওর! খানদানি ঘর? 


কাণ্তিক 


এপপশালীবাপালািাা পাশ তাপিএশাত এপি পপি 


শুনেছি বউ নিয়ে দালানে তোলে, বের করে মরে গেলে কবর 
দেবার সময়। 

মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে ফতিম। আবার কথ। বলে। ষেন আর এক 
মানুষ, গলান স্বর বদলে গেছে। বলে, তোমার সঙ্গেই বিয়ে হবে 
আমার । আর কোথাও নয়। 

এরফানের কি- বিশ্বসংসারে কেউ নেই, কোন রকম পিছ টান 
নেই। যথাসর্বস্ব-_-অর্থাৎ ঘরের খু'টিতে ছো'দ। ক'রে রাখা কয়েকট! 
টাকা এবং কাপড়-গামছা-পিরানের পুটুলি নিয়ে সে উঠানে নেমে 
এল । 

বিল। ক্রোশ পাঁচেক উত্তরে পাকা রাস্তা আছে। তালের 
ডোায় এটুকু যাওয়া যাবে । আর ত ফিরবে না তারা, ডোঙা 
ডুবিয়ে দিয়ে যাবে, কারও কাছে জবাবদিহি করতে যাবে ন1। 

জ্যোংক্সার আলোয় এরফান তাকিয়ে চমকে উঠল, ও কিরে? 

ফতিমা জবাব দেয় না। 

এই-_এই-_এই । হাতে মুখে পিঠে লালচে লালচে দাগ 
কিসের ? 

মশার কামড়। 

মশা এই রকম কামড়ায়? মারধোর করেছিল নাকি? বল্‌, 
সত্যি বল্-- , 

ফতিমা বস্কার দিয়ে ওঠে, যাচ্ছ, তাই চলো না-_ 

পাকা রাস্তায় উঠতে রাত পোহাল। হাটো-_তাড়াতাড়ি 
শা ফেল--উড়ে চল বাতাসের আগে। 

নিমতে-কৈবল্যপুরের হাটখোলায় পৌঁছতে বিকাল হয়ে আসে । 
পথের ধারে অশ্বত্থ তলায় ফতিম। একদম শুয়ে পড়ল। পারবে 
না, আর সে এক পা-ও চলতে পারবে না। পায়ের গোছা টনটন 
ঈরছে, পায়ের তলার এক পর্দ। ক্ষয়ে গেছে । 


বেশি পথ নেই, সামনে এ ষে তালগাছ ক'ট! এখানে খাল-_ 
বাল ছাড়িয়ে একটুখানি মোটে...( সে ষে কতখানি এরফান তার 
কছুই জানে না, এদিকে তার গতায়াত নেই, মুক্সিবাবুদের অতিথি- 
গালার শুধু নামটাই শোনা! আছে) একবার গিয়ে উঠতে পারলে 
যর, তো্ধী আরামে রাত কাটানো! যাবে । 

শেষে খালের ধারে এসে পড়ল। ফতিম! খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে 
লছে, দু-চোখে জল গড়াচ্ছে । ছপ-ছপ করে বীকের আড়াল 
থকে বেরিয়ে আসে এক নৌকা । 

ও মাঝি, মাঝি-ভাই, একটু তুলে নেবে আমাদের ? 

রায়-কর্তীর নৌকো। | ভাড়া খাটে ন!। 

ওপারে যাব । দাও দাদা, এট্র, পার ক'রে দাও-_ 

ধশ্মখেয়া রয়েছে । এগিয়ে যাও-_ 

হাটতে আর পারছে ন!। 

পারবেই না তো। ঘোড়। দেখলে খোঁড়া হয়, এ তো 
নস্থযের রীত-_ 


নৌকোর মাঝি রাইচরণ।. বপঝপ দাড়, বেরে খানিকটা 





এরফান বাওয়ালির কবর 


পি লী্ীল পপির গীপা পরব পপপিপপপপা 
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এগুল। একবার পিছন ফিরে দেখে । করে কি ওরা? পাগল 
নাকি? জলে নামে কেন এই অবেলায়? 

বলি, গা-ধোবার শখ হ'ল নাকি? 

সাতরে পার হব আমরা । 

সবুর কর বাপু, একথান! কাণ্ড ক'রে বসো না । 

গজর-গজর করতে কবতে রাইচরণ নৌক। ফিরোয়। বলে, 
এক ক্রোশ এগিয়ে খেয়ায় উঠবার মুরোদ নেই, সে-সব- মানুষ পথে 
বেরোয় কোন্‌ লজ্জায় ?-'.কাদা মাখিয়ে ছিলে পাটার উপর । 
কোথাকার আহম্মক হে? 

ফতিম। ভয়ানক চটে ওঠে । পা! ছটো। কি তাহ'লে মাথায় 
তুলে রাখব? এত খিচ-থিচ করবে ত তুললে কেন নৌকোয়? 

বাইচরণ তার দিকে চেয়ে নরম হয়ে বলে, পা ঝুলিয়ে বসতে 
হয়। কাদা-কাদ৷ হয়ে গেলে তোমাদেরই অন্ুবিধ! হবে, দিদি। 

মুখ বেজার কর তো এক্ষুণি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ব। এটুকু 
খাল পার হ'তে কি লাগে? 

পারে আর পৌঁছতে হবে না । কুমীর হা করে আছে। 

তা হ'লে জানব, তোমাদের চেয়ে কুমীরের দয়! বেশি । 


মনে মনে রাইচরণ খাবড়ে যায়। য| বদরাগী-_ঝপাস ক'রে 
লাফিয়ে পড়া কিছু বিচিত্র নয় এর পক্ষে । এই বয়সের মেয়ে- 
গুলোকে সে ভয় করে, খাতিরও করে, এদের সম্বন্ধে প্রায় সে 
কিছুই জানে না,। তবে, জানবে | নিশ্চয় জানবে-*.বেশি দেরি 
নেই তার। কিছু টাকার জোগাড় করতে পারলে দে একটা বিনে 
করে ফেলবে । জাতবোষ্টমের ছেলে-__ওদের ঘরে মেয়ের বড় 
দর। এই ধরো, খোলা-হাড়ির তলার মত রং, নিতাস্ত একট! 
ছুধ-ভাঙ! পাত্রীর জন্য পণ হেঁকে বসবে তিন-শ চার-শ। রাইচরণ 
--তা এরফানের দেড়! বয়স হয়ে গেল বইকি !-_বিয়ে সে নিশ্চিত 
করবে, নইলে শরীর অপটু হ'লে দেখাশোনা করবে কে? সম্প্রতি 
রাজচন্দ্র রায় মহাশয়ের পানসিতে কাজ পেয়েছে । আরও ঘনিষ্ঠ 
ষোগাষোগের কথা হচ্ছে । তাহ'লে তাকে পায় কে? 

বাক ছুই গিয়ে রাইচরণ জিজ্ঞাসা করে, এ হ'ল ধন্থেয়। । 
এইখানটার কথ! বলছিলাম । নৌকে ধরব নাকি ওপারে? 

ফতিম! বলে, কি এমন ভার-বোঝা আমরা ? চল না যেখানে 
ষাচ্ছ--_ 

একটু চুপ করে থেকে সন্তপ্পণে রাইচরণ বলে, তা কোথায় 
যাবে, ঠিকঠাক আছে কি কিছু? 


না, কিছু না 

তবে? সন্ধ্যা হয়ে এল। কোথায় উঠবে? তোমাদের 
কুটুম্ব-আত্মীয় কেউ-_ 

তোমার বাড়ী উঠছি না, মাঝি। অত কথাস্তর কিসের জন্ 
শুনি? 


কিন্তু উঠতে হু'ল তো! এ রাইচরণেরই বাড়ী। বাড়ী মানে 
চারপোতার মধ্যে একখানা. ঘর । 'ঘরও ঠিক নয়, বিঘতখানেক 


পপ শী পা লতা আলী লিপ টিপি নীপা শীল এ পাপা ৯ 
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উঁচু ভিটার উপর তালপাতায় ছাওয়া৷ দো-চাল৷। আরও একটু 
চাল আড়াআড়ি ওর সঙ্গে জুড়ে গোয়াল বানানো হয়েছে । গকুট! 
এই ক'মাস মরে গিয়েছে, গোয়াল খাড়া আছে । 

নৌকো কূলে লাগিয়ে রাইচরণ ক্রিজ্ঞাসা করে, কি জাত 
তোমর। ? 

মোছলমান-_ 

এই হয়েছে ! 

ফতিম৷ বলে, হবে আবার কি? তোমার ঘরে তো! যাচ্ছি ন। 

না, ঘরে যাবে কেন? বাইরে থেকে কাণ্ড ঘটিয়ে ব'সো। 
সোমত্ত মেয়েমান্ুব-_কড রকম ভয়-ভীত । ভাঙার মানুষের তয় 
জলের কুমীরের চেয়ে বেশি । 

রাগ ক'রে সে কাথা-মাছুর গোয়ালে ছু'ডে ছু'ড়ে দেয়। জলের 
কলমী বের করে নিয়ে আসে। 


পরদিন রাইচরণ বলে, গোয়ালে পড়ে মিছে মশার কামড় খেয়ে 
কি হবে? বাদায় যাবি খাটতে? 

ইতিমধ্যে এরফান সমস্ত বলেছে রাইচরণকে | বলে, ফতিমার 
ৰাপ তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে । খোঁজ পেলে আস্ত রাখবে না। 

বাপের চোগ্ধ পুরুষে খোজ পাবে নাঃ দে এমনি জায়গ৷। 
মানু নেই__বাধ সাপ আর হরিণ। আমরা বাদায় গিয়ে বন 
কাটব, গোলা বীধব। ঘর-গেরস্থালি জায়গ|-জমি হবে আমাদের । 

নগর-গ্রাম নদী-মাঠ যত কিছু জানা জায়গা, সমস্ত মানুষে 
বাটোয়ারা ক'রে নিয়েছে । আজও সেখানে মাপের ফিতে পড়ে নি, 
সেখানে এরা ছু'জন চলল পরম আশ্বাসে-_ একজনে জীবনাপ্তের 
আগে একটা বউ যোগাড় কররার তরমায়, আর একজন আপনি- 
এসে-পড়! বউট। পাছে ব! হাতছাড়া হয়ে যায়, সেই আতঙ্কে । 


রাজচন্দ্র রায় বাদার বন্দোবস্ত নিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিলেন, 
সত্যি-মিধ্যে কতজনকে কত রকম প্রলোভন দেখাচ্ছেন কিন্ত কোন 
চাবী এগুতে চায় না। এই সময়ে এদের ছু'জনকে পেয়ে লুফে 
নিলেন। বললেন, কিচ্জু ভয় নেই বাপধনেরা । কাছারি কবেছি 
এপারে চরের উপর মিত্তিরবাবুদের এলাকার মধ্যে । মিত্তিরবাবুরা 
আমাদের কুটুণ্ধ, তাদের বলে কয়ে নিয়েছি, বাদা হাসিল ন1 হওয়া 
পব্যন্ত থাকতে দিয়েছে । সকালবেল! উঠে দিব্যি ভরপেট পাস্তা! 
খেয়ে পার হয়ে যেও। আমি বরঞ্চ এরফানের বউটার জগ্ত 
কাছারির পাশে একট! ঘর বেঁধে দেব । তোফা থাকবে । বাঘ কেন 
একটা পাতিশিয়াল অবধি দেখতে পাবে ন! এ পারে। 

ভাল দিন দেখে প্রথম এর! কুড়াল মারল বাদার গাছে। 

দেখাদেখি এবং করকরে নগদ টাকার লোভে দু-এক করে 
আরও অনেক লোক খাল পার ভয়ে জন খাটতে যায়। সেই যে 
একদা এরফান -সাপের মন্ত্র শিখত, গরক্ষে পড়ে ইতিমধো 
বিস্কেটা। সে আয়ত্ব করে ফেলেছে কাছাকাছি এক নামজাদা 
গুণিনের কাছ থেকে। বাঘবদ্ধনও শিখে ফেলেছে । জঙ্গলের 


প্রবাসী 


১৩৫৩ 
সীমানায় নৌক! বেঁধে ষে যাব গরানের লাঠি নোনা-কাদায় পৌতে, 
(শক্ত করে পুঁততে হবে, কারও লাঠি দৈবাৎ উপড়ে পড়লে বাঘের 
হাতে তার মৃত্যু নির্ধাৎ ) এরফান বাওয়ালি উচ্ৈঃন্বরে মন্ত্র পড়তে 
থাকে.*'রাইচরণ গাদা-বন্দুক হাতে তদীরক করে বেড়ায়, ঠকাঠক 
পঞ্চাশ মরদের কুড়াল পড়ে, সবুজ সতেজ গাছ থর-থর ক'রে কেঁপে 
ভূমিশষ্যা নেয়। ফিরতি মুখে পৌত! লাঠিগুলো তুলে নৌকো 
বেষে সকলে পার হয়ে আসে । এক দিককার জঙ্গল সাফ হয়ে 
এল। নিঃশব ছায়াতূমি গাছের! সন্তর্পণে সুধ্যের আলে! থেকে 
আড়াল করে রেখেছিল, জোয়ারের জল উঠে খেল! করত,_-অনস্ত 
কাল পরে সেখানে দেখা দিল ফাক। মাঠ, নোনা-কাদায় কে যেন 


., যত্ব করে নিকিয়ে রেখেছে । আজকাল যেটাকে বলে হাঙ্জারির চক 


অর্থাৎ যার মধ্যে কম-বেশি হাজার বিঘ। জমি-_-এঁটে হাসিল 
করতেই এদের লেগেছিল ছু-বছরের বেশি । 

তারপরে বাধবন্গির পাল।। জায়গায় জায়গায় মাটি একেবারে 
অমিল, নৌকে। বোঝাই ক'রে ওপার থেকে শুকনো মাটি এনে 
ঢালতে হ'ল। দুর্বার জলআ্রোত চকে ঢুকবার আর পথ পায় না। 
বাক্স বসান হ'ল খালের মুখে । শেষাশেধি তার পাশে ল্লইস-গেট 
হ'ল। মাটির উপরে জমানো! স্থুন বর্ধার জলধারায় ধুয়ে শোধিত 
হয়ে যায়। কাট! গাছের গোড়। থেকে যে-সব ছোট ছোট ডাল 
বেরিয়েছিল আবার তা৷ কেটে দেওয়৷ হ'ল । গাছের গোড়ার মধ্যে 
লাঙল চালানোর জো নেই ; ক' বছর তাই প্রথম 'জ্ষ্ঠে খালি 
ধান ছড়িয়ে দেওয়া হ'ত। পতিত-ভূমিতে দেখা দিল সবুজ চার|। 
বর্ধার জলে ধানের গোছ!। ফেঁপে ফুলে ওঠে; জঙ্গলের কিনারে 
হাজারির চক ফসলের গৌরবে ঝলমল করে। 

রাজচন্্র চৌধুরী গোড়ায় মাসে একবার ছু'বার আসতেন। 
নূতন ফসল দেখ৷ দিলে তিনি যেন পাগল হয়ে উঠলেন, কাছারি 
ছেড়ে নড়তে চান না। আর পাগল হ'ল রাইচরণ ও এরফান। 
চকের মাঝামাঝি নাবাল মতে। একটু জায়গা সেখানে ধান হয় নি, 
জ্বল জমে আছে। “লক্ষ্য কর! যাচ্ছে, এ মিঠে জল খেতে রাব্রি 
বেল৷ জঙ্গল থেকে কোন কোন প্রাণী বেরিয়ে আসে । এমন কি 
এক রাতে জলের অধিকার নিয়েই সম্ভবত কিছু হাঙ্গামা হয়েছিল। 
সকালে দেখা গেল, খানিকট! জায়গ!য় তেজি চারা পিষ্ট হয়ে মাটির 
নিচে গেছে। 

এরফান আর রাইচরণ সারাটা দিন ধরে গাছের উপর মাচা 
বাধল। সন্ধ্যায় তারা বাড়ী ফিরল না, মাচার উপর বসে টিন 
পিটিয়ে পিটিয়ে সমস্ত রাত জানোয়ার ভাড়ায়। একজন যখন 
ঘুমোয়, পাল! করে আর একজন সেই সময় জেগে থাকে । 

পরদিন ফতিম। ভাল ক'রে কথাই বলে না এরফানের সঙ্গে । 
এরফান নানা কৌশলে বউকে হাসাবার চেষ্টা করে। অন্নিমৃপ্তি 
হয়ে ফতিম। বলে, কোন্'আকেলে তুমি বনের মধ্যে রাত কাটালে 
বলো। চোখের পাতা এক করতে পারি নি, কেবল ঘর-বার 


করেছি-_ 
হ্থাত ধরে বউকে টানতে টানতে এরফান খাল ধারে নিজে 


কার্তিক 


াসে। 
1গলী, চেয়ে দেখ বন কি আর আছে? বনের মধ্যে সোনার 
ব্রন করেছি। ধানের চারা দলে মলে নৈরেকার করল, আমর! 
র চোখ চেয়ে তা দেখতে পারি ? 

কিন্ত ফতিমা! বোঝে না। কীদে। সেই ছুঃসাহসী মেয়ে 
কেবারে কি ইয়ে গেছে-_দিনমানটা কোনক্রমে কাটায়, বাত্রি 
লঈ অজানা আশঙ্কায় তার বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়ে। 
রফান উঠানে এসে দাড়ালে তবে সে নিশ্বীস ফেলে বৰাচে। 

তখন অতি সঙ্কোচে এরফান রাইচরণকে গিয়ে বলে, আজকে 
তটা আমায় ছেড়ে দিতে হবে, দাদ। | 

রাইচরণ হেসে অস্থির । 

তোকে একেবারেই ছেড়ে দিলাম, এরফান-ভাই । সত্যিই 
_দিন-রাত জোত করবি, জর ত! শুনবে কেন ? আমার কি-__- 
মি এক৷ মানুষ, সচ্ছন্দে এক! থাকতে পারব । ফতিমা-দিদিকে 
ছে কোনদিন আর যাবি 'তোঃ ঘুম পড়লে মাচান থেকে ধাক। 
রে তোকে ফেলে দেব, এই বলে দিলাম । 


আরও মাস টাপ্লেক পরের কথা । কাছারির সামনে দুটো 
শল। বাধা হয়েছে । মাঠের ধান গোলায় উঠছে। রাজচন্দ্র 
পন বনের বাকি অংশ হাসিলের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন । 

ওদিকটায় সুন্দরীগাছ বেশি । দামি কাঠ রায় মশায় এখান 
কে চলে যাবার আগে গাছ গুন্তি করে একটা হিসাব নিতে 
ন। ভাল মন্দ নান! রকম মানুষ ত আছে, বন কাটার মুখে কাঠের 
পারির সঙ্গে বন্দোবস্ত করে কেউ গাছ সরিয়ে দিতে না পারে! 
বরে খাওয়া-দাওয়ার পর রাজচন্দ্র নিজে বেরুলেন ওদের সঙ্গে, 
সব কাজ কর্তীর নিজের চোখের উপর না হ'লে তৃপ্তি হয় না। 
নি-মাল্ল। নৌকায় রইল, শুধু তিনজন নামল চরের উপর-_ 
বু এরফান বাওয়ালি আর রাইচরণ যথারীত্তি' মন্্ পড়ে এরফান 
গাবার সঙ্কেত করে। চারিদিক দেখে সাবধানে তার পা! 
লছে। বাবুর হাতে বন্দুক, বাওয়ালির মতে ওর কোনই 
স্বা্তন নেই_-তবু বাবু শোনেন নি। 

শুলোর আঘাতে বাবুর প! রক্কান্ত হ'ল। এদের পায়ে চামড়৷ 
1 নয়, বেন ইস্পাত-অণট1.-*শুলোই ভেঙে যাবে, পায়ের কিছু 
ৰবনা। জুন্দরীগাছে এক এক কোপ মার! হচ্ছে, বাবু কাগজে 
কনিচ্ছেন। শেষে তিনি বড্ড ক্রাস্ত হয়ে পড়লেন। 


গতিক দেখে এরফান প্রস্তাব ঞ্রে, আপনি তা৷ হলে সিধে 
য়ে যান কর্ত।। রশিটাক গিয়ে সামনে চকের বাধ। 
কোট। ঘৃরিয়ে ওদিকে নিয়ে যাক__আপনি বীধে গিয়ে ঈাড়ান। 
মি আর রাইচরণ জঙ্গল ঘুরে যাচ্ছি। স্মুছুর গাছ পেলে 
গীলের ঘা দেবো, আওয়াজ শুনলে আপনি লিখে নেবেন । 

প্রস্তাব বাবু পছন্দ করলেন); তবে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে 
গাকী তিনি ফাবেন না. লা্টাদকগাকে সালা নাতে চাঁন । 


ওপারের দিগ.ব্যাপ্ত ক্ষেতের দিকে দেখিয়ে বলে, দেখ, 


এরফান বাওয়ালির কবর ৫৭, 


০পসিসপাাসপিস্পাাশি পাম্পি াপিসিস্পিত শাস্পি সিসপস্পাসপিসপাসপিস্পিনিপাসিসিপাসিত সত সাপটা সিলিস্পিসটপাসিসি পপি 





তৃমি হলে গুণীন মানুষ, বনবিবির মরজিতে কিছুতে ছু'তে পারবে 
ন! তোমায় । রাইচরণকে নিয়ে কি করবে? 

বেশ ত। আপনার সঙ্গেই থাক । হাসি মুখে এরফান ডানহাতি 
জঙ্গলে ঢ.কল। ওকে এক! যেতে দিতে রাইচরণের মন সরছিল 
না, কিন্ত কি কর! ষায়__সামনাসামনি আপত্তি করা চলে ন! তো! 
কুড়ালের অনেক আওয়াজ আসছে । প্রসন্প হাসিতে বাবুর মুখ 
ভরে গেল। এত গাছ এটুকু জঙ্গলে? এই ঘেরটুকু তা হলে 
খুবই লাভজনক হয়েছে, বন-কাটার খরচ এক পয়সাও ঘর থেকে 
দিতে হবে না, বুন্দরীগাছ বেচে উঠে যাবে ।-_-হঠাৎ একটা! শব, 
এক মুহূর্ত অনতিস্ফুট আর্তনাদ । সর্বনাশ! বাদার মানুষ সবাই 
এর অর্থ জানে। 

রাইচরণ ছুটল। বাবুও ছুটলেন পিছু-পিছু। বাঘ উজ্জ্বল 
ক্রুদ্ধ চোখে তাকাল 'রাইচরণের দিকে । থাবার নিচে এরফান 
বাওয়ালি-_-অচেতন | বাঘ-বন্ধনের এত মন্ত্তন্ত্র_তাকে ঠেকাতে 
পারে নি। 7 

বাঘের নজর থেকে নজর সরালে সর্বনাশ । তবু রাইচরণ 
একটু আড়চোখে বাবুকে দেখল । বাবু হততন্ব ; বন্দুক ঠিকই 
বাগানো৷ আছে, কিন্ত ছাড়বে কে? ষেন একটি নিষ্পন্দ পুতুল। 

হিড়হিড় করে রাইচরণ স্তাকে খানিকটা পিছিয়ে আনল । 
টানাটানিতে রাক্তচন্ত্র ষেন সম্থিং ফিরে পেলেন । গুলি করলেন । 
হাতেব টিপ অব্যর্থ-__ঠিক লেগেছে । বাঘ তখন এরফানকে ছেড়ে 
ওদের দিকে লাফ দিল। অত দূর পৌঁছতে পারল না, ঝুপসি- 
মতো৷ এক গেঁয়ো-ঝাড়ের উপর গিয়ে পড়ল। রায়ের সর্ববদেহ 
থর-থর করে কাপছে। আবার গুলি করলেন। বাঘ আল্ন 
উঠল না। 

নৌকা নিয়ে রাজচন্দ্র কাছারি চলে গেলেন । খবর পেয়ে লোক- 
জন পেয়াণ। পাইক অনেকে এসে জুটল। প্রকাণ্ড বাঘ-_এত বড় 
বাঘ মারার দরুণ সবাই বাবুকে ধন্ট ধন্য করতে লাগল । এরফানেয় 
মাথাটা কোলের উপর তুলে নিয়ে বসে আছে জাতবোষ্টমের ছেলে 
রাইচরণ। ওরা স্বামী-ন্ত্রী যাচ্ছিল আর কোন দেশে, রাইচরণই 
জপিয়ে জাপিয়ে তাদের এখানে এনেছে, এই অবস্থার জন্য সে-ই 
দায়ী। এরফান ইদানীং যে গ্রণীনের সাকরেদি করছিল, তাকে 
আনতে লোক চলে গেছে। ইতিমধ্যে রোগীকে সুন্দরীগাছের 
আঠ। খাইয়ে দেওয়া হয়েছে, সুন্দরীর পাতা চিবিয়ে চিবিয়ে ঘায়ে 
লাগানে। হচ্ছে । বাঘে কামড়ানোর এই বড় অধুধ। 

সন্ধ্যার পরে গুণীন এসে পৌঁছল । রোগীকে নাড়ানাড়ি 
করা নিষেধ, রক্তশ্রোত অনেক কষ্টে এই সবে বন্ধ হয়েছে। 
কেওড়াগাছের বড় বড় শিকড় বেয়ে রক্ত গড়িয়েছে, জায়গাটা 
রাঙা হয়ে আছে । আরও রাত্রি হলে হুই-এক করে সকলেই সরে 
পড়ল। আবার কোন উৎপাত না হয়, সেইজন্ত চারিদিকে 
শুকনো কাঠ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে । দাউ দাউ করে জলছে, 


জঙ্গল আলো! হয়ে গেছে। পূর্ণিমা রাত্রি, জ্যোত্। ফুট-ফুট 
কাজাক্ক শীকিরিক নিশা নীজর্দিনা ১ জগ নল থেকো তা ঞকদাযাক 


৫৮ 





হরিণের ডাক আসে। মুমূর্ধুকে নিয়ে জেগে রয়েছে রাইচরণ 
আর এ গুণীন। 

হঠাৎ কান্নার আওয়াজ শোনা ষায়। খালের ওপারে কেঁদে 
কেঁদে বেড়াচ্ছে ফতিম'। ডাকছে, ও ভাইজান, আমি যাবো, 
আমায় একটু নিয়ে যাও 

অনেকক্ষণ গোপন ছিল, এখন হতভাগী শুনতে পেয়েছে কেমন 
করে। সে আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে। বাপ-ভাই ছেড়ে সমস্ত 
পৃথিবীকে অবহেলা করে এরফানের সঙ্গে এসেছিল, সে গেলে 
সংসারে আর তার কি থাকবে বল। বলে, ও ভাই, একটাবার, 
আমি দেখবো; আমায় ফেলে যেতে ওকে আমি দেবো না। 

সকালবেল। রক্তাক্ত মড়। এপারে আন! হ'ল। ফতিম৷ 
এলোচুলে ঝাপিয়ে পড়ে। বুড়ো রাইচরণ সে ছবি আজও স্পষ্ট 
মনে করতে পারে। পাগল হয়ে ফতিমা মাথা খুঁড়ছে আর 
বলছে, ভাইজান গে, কি হবে আমার ? আমি কোথায় যাব? 

মিত্তিরবাবুদের নায়েব রাজচন্্র রায়কে বললেন, ঝঞ্চাট আবার 
এপারে নিয়ে এলেন কেন? না মশায়, কাছারি করতে দেওয়া 
হয়েছে বলে ধে গোরস্থানও করবেন, সে হতে পাঁবে না । দখলি- 
স্বত্ব জন্মে যাবে, পরে কত রকম কথা উঠবে-_ 

অতএব পুন মড়। পার করে জঙ্গলের ধারে নেওয়। হ'ল। 
কেওড়া গাছট। নিশানা, কবরের চারি পাশ কাটার বেড় দিয়ে ঘিরে 
দিল, জন্ত-জানোয়ারে যাতে খোড়াখুড়ি করতে না পারে। 


এখন ও-অঞ্চলে জল-জঙ্গল আর নেই। জমি সোনার 
দামে বিকোচ্ছে । খালের ঘাটে মস্ত বড় সাইনবোড “রাজনগর'-_ 
উদ্ভোগী পুকষসিংহ রাজচন্দ্র রায় মশায়ের কীত্তি ঘোষণা! করছে। 
বিগত ৮ই আশ্বিন রাজচন্দ্র হস্পিট্যালের ভিত্তিস্বাপনা উপলক্ষে 
আমি গিয়েছিলাম এ রাজনগরে । রাজচন্দ্রের নাতি সনংকুমার 
উৎসাহী হাদয়বান্‌ যুবা; ইতিপূর্বে সে ওখানে মাইনর ইঞ্চুল 
বসিয়েছে, এবার হাসপাতাল তৈরি করল। আপনারা খবরের 
কাগজে এসব বিস্তারিত ভাবে পাঠ করেছেন। আমাকে যে 
টেনে হিচড়ে অত দূর ধরে নিয়ে গেল, নিঃসন্দেহে আমি খবরের 
কাগজে চাকরি করি বলে। আমাদের “তায়াজ করলে খবর বেশ 
ফলাও হয়ে বেরোয়, বড়লোকেরা তা বোঝে । তাই এত খাতির। 

ভিড়ের মধ্যে সুরকি দিয়ে প্রথম ইটখানা বসাবে সনংকুমার 
নিজে । সভা হবে, বত্তৃতা হবে, সেজগ্ত ও-দিকে পাল খাটান 
হয়েছে । দুপুর থেকে অনুষ্ঠান শুরু, সকালবেল! নক্সা-মাফিক 
ভিতটা! কেটে রাখ! হচ্ছে । আমিন খোট।1 পুতে দিয়েছে, কোদালির! 
দাগ ধরে কেটে যাচ্ছে । আমি আর সন২কুমার এক পাশে চৌকির 
উপর বসে। প্রজাদেরও একটা, ছোটখাটো ভিড় জমেছে, সসম্ত্রমে 
তার! তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে । 

বুড়ো রাইচরণ তাদের মধ্যে ছিল। সে ঠেঁচিয়ে উঠল, না 
ছজুর, না--না। ও মাটি কাটতে মান! করুন, এরফান বাওয়ালির 
কবর ওখানটায়। 


প্রবাসী 


১৩৫০ 


কবর ? মুলমান প্রজার! নৃতন পল্লী বসিয়েছে, তার মাঝখানে 
ছায়াময় তলতাবীশের ঝাড়ের নিচে তাদের কবরখানা । সেখান 
থেকে এত দূরে অনাবৃত নদীতটে কেওড়াতলায় এই পড়ো জমিটুকু 
_ইটের গাথনি নেই, কোন রকম পরিচয়-চিহ্চ নেই-__কে বিশ্বাস 
করবে বুড়োর মুখের কথা ? সনহ বলে, মৌলৰি সাহেব, গেল-বছর 
যখন এসে মাপজোপ করে গেলাম-_আপনি তে। কই, এ সব কিছু 
বললেন না__ 

মৌলবি হেদায়েউল্লা৷ এ অঞ্চলের বিশেষ গণ্যমান্ ব্যক্তি। 
দাড়ির ভিতরে আঙুল চালাতে চালাতে বললেন, একদম বাজে 
কথা, হুজুর । পঞ্চাশ ঘর মুসলমান আছি আমরা রাজনগরে । 
কেউ বলছি না, ও বুড়োর জাত নয়, জ্ঞাত নয়_-ওর অত 


ফড়ফড়ানি কেন বলুন তো? 


রাইচরণ বলে, জাত নাই সেকথা! সত্যি। কিন্ত আমার চেয়ে 
এরফানের আপনার লোক কে? একজন ছিল-_ফতিমা পাগলী__ 
সে তো আর মানুষের মধ্যে পড়ে না । 

শেষে রাইচরণ শুয়ে পড়ল সেই কেওড়াগাছতলায়। বলে, 
ইচ্ছে হয় বুকে কোদাল মারো । তিনকালের স্ত্যণ্ডাী কাক বেঁচে 
রয়েছি। আমার হাড় কখান। চিতেয যাক, তার পরে খুড়ে ফেলে 
দিও আমার সাগাং-সাকরেদ যে যেখানে আছে । 

বৈরাগীকে অনেক বোঝানে! হ'ল। সে জবাব দেয় না, চোখ 
বুজে থাকে । মহৎ কাজে এই রকম বাধা-__সনং রীতিমত 
উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। আমি একপাশে নিয়ে বোঝাতে 
লাগলাম, দেখ, চটাচটি ক'রো না) ওতে নাম খারাপ হবে। 
বিকেলে সভা, তার ত দেরি আছে । আচ্ছা, আমি দেখছি চেষ্টা 
করে 

কোদালিদের বিদায় দিয়ে রাইচরণের পাশে গিয়ে বসলাম। 

চেয়েই দেখ না ভাই । কেউ নেই এখানে, একল! আমি-_ 

হাত ধরে তাকে নিয়ে এলাম কাছারির পৃবের ঘরটায় যেখানে 
আমি আছি। একটা সিগারেট দিলাম । তিন-চার টানে সেটা 
প্রায় কাবার করে রাইচরণ বলে, উন, জুৎ হয় না, বাবু । বড্ড 
ফ্যাকসা-_গলায় সেকও লাগে না। 

ক্রমশ ভাব জমে ওঠে । এরফান ও ফতিমার গল্প শুনলাম-__ 
এই এতক্ষণ যা সমস্ত বললাম তোমাদের । জঙ্গল কাটবার সময়- 
কার আরও কত কথা “যম বলল। একল৷ কি এ এরফান বাওয়ালি 
--কত চাষা সাপ-বাঘ-কুমীরের কবলে মার! গেছে, জরে ওলাওঠায় 
ভুগে ভুগে মরেছে, বানের জল্েভেসে উখাত হয়ে গেছে, অত 
সমস্ত কে মনে করে রেখেছে বলো। 

পর্দিন দৈবাং ফতিমাকেও দেখে ফেলেছিলাম । 

চাদ আজও ওঠে, মাসে মাসে পূর্ণিমা! লাগে, খালের জল 
কাধের মাথা অবধি স্টচু হয়ে ছলমল করে। ফতিমার কালো 
চুলের রাশি সাদা হতে হতে শনের ম্থুড়ি হয়ে গেছে, চামড়া লোল, 
গতি শ্লখ, খালের ধারে ধারে এখন আর এরফাঁনের ধেৌঁজ কাবা 





কার্তিক 


৬০৯৮৯ পাস্পিস পস পাশা 


না, গৃহস্থদের বাড়ি গকু-বাছুর ফিরবার পর গোবর কুড়িয়ে বেড়ায়। 
খোনা খোনা সুরে কথা বলে ফতিমা বুড়ি; দরদ দেখিয়ে ভাল 
কথা বলতে গেলে মনে করে ক্ষেপাচ্ছে, “বাট মার্‌, ঝাঁট। মার্ঃ 
করে ওঠে; যখন একজায়গায় চুপটি করে বসে, আপনা-আপনি 
ঘাড় কাপে । তা হলেও মে বেচে আছে। বেঁচে আছে ছাড়। 
আর কি বলা চলে? 

সনংকুমার লেখাপড়া শিখেছে । ভাল ছেলে, হাদয়বান্‌। 
এরফান বাওয়ালির কথ! শুনে সে নিজে থেকেই প্রস্তাব করে, 
হাসপাতাল আরও দক্ষিণে সরিয়ে করা! তবে । রাজনগরের হাজার 
হাজার বিঘ। ক্ষেতে দোলায়িত সধুজ শস্যশীব--এঁ সরকারী সাতটা 
গোলায় পরিপূর্ণ এশ্বর্য্ের জগ্ঘ মনে মনে বোধ করি থে এর 


৫৯ 


লপাম্পিসট দিপা পাপা সি সপিসপস্স্পসপাপসস্পিি পিপাসা পাস 


প্রতি কৃতজ্ঞতা অন্থুভব করল । প্রস্তাব করে, যেখানে এরফানকে 
বাধে ধরেছিল সেই কেওড়াগাছের নিচে সে একটা পাথর খোদাই 
করে বসাবে ।** 

কিন্তু ক'্ট! পাথর বসাবে, ভাই ? নোনা-মাটির পরতে পরতে 
মানুষের পঞ্জরাস্থি ; স্মৃতিস্তস্ত বসাতে গেলে তোমাদের গোট। 
আবাদ, এই শন্তশ্যাম! নিখিল ধরিত্রী, পাথরের অরণ্য হয়ে যাবে, 
লাঙল ঘোরাবার জায়গা হবে না। ও হ্যাঙ্গামে কাজ নেই । তার 
চেয়ে সাইনবোর্ডথানায় রাজনগর নামটা এবার মোনার । অক্ষরে 
লিখিয়ে দাও-_নৌকায় ও মোটরলঞ্চে বড় .গাঙ দিয়ে হাজার 
হাজার যাত্রী গতায়াত করে, কারো নজর যাতে এড়াতে না 
পারে। 


নিবর্তন এবং গোচন্মের ভূমি-পরিমাণ 


অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পিএচ-ডি 


“প্রাচীন ভারতীয় লিপিমালা হইতে জানা যাঁয়, সে-যুগে 
ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা নুপ্রচলিত ভূমি-পর্িমাপের নাম ছিল 
নিবর্তন। ইহা দক্ষিণাপথের প্রায় সর্বত্র এবং উত্তপ- 
ভারতের বহু জনপদে প্রচলিত ছিল। অবশ্য বাংলা দেশে 
নিবর্তনের মাপ পরিচিত ছিল কিনা, তাহা জানা যায় নাই । 
প্রাচীন ভারতের অপর একটি স্থপরিচিত ভূমি-পরিমাপের 
নাম গোচম্ম। ইহা ঠিক কোন্‌ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল, 
তাহা বলা কঠিন। কারণ, স্থৃতিশাস্থে ভূমিদান প্রসঙ্গে 
গোচন্মের উল্লেখ আছে; তামশাসনাদিতে এই স্বতিবাক্য 
উদ্ধত হইয়াছে মাত্র । বাংলা দেশের প্রাচীন লিপিতেও 
গোচশ্মের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে । 

কৌটিল্যের অর্থশান্ত্রে (২৩৮) দ্রেখা যায়, “অষ্টাঙ্ুল। 
ধ্মূত্টিং ।  ছ্বাদশাঙ্গুলো বিতন্তিঃ ছায়াপৌরুষং চ। 
দ্বিবিতস্তিরত্ধিঃ প্রাজাপত্যো হস্তঃ। সংনুমুর্টি: কিনকুঃ 
কংসো বা। ষট্‌্কংসো। দণ্ড ব্রহ্মদেয়াতিথ্যমানম্‌। দশ 
দণ্ডো বজ্জ,ং| ত্রিরজ্জুকং নিবর্তনম্‌।” অর্থাৎ, ৮ অঙ্গুলি 
১ ধনুমূ্টি। ১২ অঙ্গুলি-১ বিতন্তি বা ছায়াপৌরুষ। 
২ বিতস্তি (২৪ অঙ্গুলি )-১ অবত্বি বা প্রাজাপত্য হস্ত। 
২ বিতত্তি+১ ধনুমু্্টি (মোট ১ হাত ৮ অঙ্গুলি )--১ 
কিছু বা কংস। ৬ কংস (৮ হাত)-”১ দণ্ড (ক্রহ্োত্তর 
ও দেবোত্তরাদির জঙ্য ভূমি মাপিবার কার্যে ব্যবহৃত )। 
১০ দণ্ড (৮০ হাত)- ১ রজ্জ, 1৩১৫৩ বর্গ রজ্জ, (২৪০ ৮২৪০ 
বর্গ হাত)-"১ নিবর্তন। 

কৌটিল্য স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও টাকাকার বলিয়াছেন, 
নিবর্তন ক্ষেত্রফল পরিমাপের সংজ্ঞা। লেখমাল! হইতেও 


তাহা বুঝিতে পার! যায়। স্থৃতরাং অর্থশাস্ত্রের হিসাব 
অনুসারে, এক নিবর্তন ভূমির পরিমাণ ২৪০ ৮২৪০. 
৫৭৬০০বর্গ হাত, অর্থাৎ ইংরেজী মাপের ২'৯৭৫ একর এবং 
আমাদের মাপের ৯ বিঘা জমি । কিন্তু কৌটিল্য একটি বিশেষ 
মাপের উল্লেখ করিয়াছেন ; তাহার মতে ব্রদ্ধোত্তর ও 
দেবোত্তরাদির জন্য ভূমি মাপিবার কাধ্যে ৮ হাত দীর্ঘ 
দণ্ড বা নল ব্যবহৃত হইত। অন্য উদ্দেস্তে ভূমি মাপিবার 
কার্যে কত হাত দীর্ঘ নলের ব্যবহার প্রচলিত ছিল, তাহা 
অর্থশান্ত্র হইতে জান! যায় না। কিন্ত অর্থশাস্বের জনৈক 
টীকাকার বলিয়াছেন যে, নিবর্তনের মাপে ৪ হাত দীর্ঘ দণ্ড 
বানল বাবহৃত হইত । স্থতরাং এই টীকাকারের মতে 
১২০ ১৫১২০ বর্গ হাত- ১৪৪০০ বর্গ হাত, অর্থাৎ ইংরেজী 
মাপে "৭৪৩ একর এবং আমাদের হিসাবে ২$ বিঘা 
জমিতে এক নিবর্কন হইত। সম্ভবতঃ এ স্থলে বিশেষ 
মাপে ৮ হাতী নল এবং সাধারণ মাপে ৪ হাতী নলের 
ব্যবহার স্থচিত হইয়াছে । আমি অন্যত্র কুল্যবাপ এবং 
ফ্রোণবাপের আলোচনা-প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি যে, হাত 
ও নলের দৈর্ঘ্যের তারতম্যবশতঃ মৌলিক ভূমি পরিমাপ- 
সমূহ স্থানকালভেদে বিভিন্ন আয়তন লাভ করিত। স্বতরাং 
কৌটিল্য এবং তাহার টীকাকার এক যুগে বা এক অঞ্চলে 
প্রচলিত নিবর্তনের কথা বলিয়াছেন কি না, তাহাও নিশ্চিত 
বলা যায় না। 

আবার কোটিল্য ও তাহার টীকাকারের উল্লিখিত নিবর্তন 
ছাড়াও ভিন্ন আয়তনের নিবর্তন কোন-সময়ে ভারতের 
অঞ্চলবিশেষে প্রচলিত ছিল বলিয়! জান! যায় । বিজ্ঞানেশ্বর- 


৬০ 


রচিত যাজ্ব্যসংহিতার ( আচারাধ্যায়, ২১০ শ্লোক) 
মিতাক্ষরা টাকায় স্বৃতিনিবন্ধকার বৃহস্পতির একটি ফ্লোক 
উদ্ধত করা হইয়াছে । উহাতে দেখা যায়, “সপ্তহস্তেন 
দণ্ডেন ত্রিংখদ্দগৈনিবর্তনম্ত অর্থাৎ ৭ হাত-১ দণ্ড এবং 
৩১৫৩০ বর্গ দণ্ড বা ২১০ ১৯২১০ বর্গ হাত ( ৪৪১০০ বর্গ 
হাত) - ১ নিবর্তন। সুতরাং বৃহম্পতির মতে এক নিবর্তন 
ভূমি ইংরেজী মাপে ২$ একর এবং আমাদের হিসাবে প্রায় 
৭ বিঘা। উপরের আলোচনা হইতে দেখা গেল, প্রাচীন 
ভারতবর্ষে অন্ততঃপক্ষে তিন প্রকার বিভিগ্ন আয়তনবিশিষ্ট 
নিবর্তন প্রচলিত ছিল-_কৌটিল্যের নিবর্তন ৯ বিঘা; 
অর্থশান্্রের টাকাকারের নিবর্তন ২৪ বিঘা এবং বৃহস্পতির 
নিবর্তন প্রায় ৭ বিঘা । 


গোর সম্পর্কেও পৃর্বোন্লিখিতবৎ মতদৈধ দেখিতে 


পাই । আমি পূর্বে “প্রবামী”তে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে 
দেখাইয়াছি যে, স্বৃতিনিবন্ধকার বশিষ্ঠের মতে-_ 
“দ্শহস্তেন দণ্ডেন দশদণ্ডান্‌ সমস্ততঃ | 
পঞ্চ চাত্যাধিকাদাদ্যাদেতদেশী চর্ম চোচাতে ৪৮ 
অর্থাৎ ১০ হাত- ১ দণ্ড এবং ১৫১১৫ বর্গ দণ্ড 
(১৫০১৫১৫০ বর্গ হাত-*২২৫০* বর্গ হাত )- ১ গোচর্খ । 
এই হিসাব অনুসারে এক গোচশ্৷ ভূমি ১৪ একর অর্থাৎ 
আমাদের ৩২ বিঘার সমান । 
আশ্চর্যের বিষয়, পরাশরসংহিতার ছ্বাদশাধ্যায়ে ৪৩তম 
শ্লোকে ষে গোচন্বের উল্লেখ পাওয়া যায়, উহার আয়তন 
বহুগুণে অধিক । এস্বলে গোচশ্বের প্রকৃত ভূমি-পরিমাঁণ 
উল্লেখ না করিয়া শুধু বলা হইয়াছে-_ 






প্রবা্ী 


১৩৫০ 
প্নবাং শতং সৈকবৃষং বত্র তিষ্ঠতাবস্ত্রিতস্‌। 
তৎ ক্ষেত্রং দশগুণিতং গৌচর্্ পরিকীর্তিতস্‌।" 

অর্থাৎ যে আয়তনের ক্ষেত্রে একটি বুষ সহ এক শৎ 
ধেন্থ মুক্ত অবস্থায় বিচরণ করিতে পারে, তাহার দশণ্ড 
ক্ষেত্রকে গোচন্ব বলে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, পরাশর- 
নিদিষ্ট গোচগ্শ বশিষ্ঠ-কথিত সাড়ে তিন বিঘাত্বক গোচ্শ 
অপেক্ষা বহুগুণে বৃহদায়তন । 

পূর্বের বিজ্ঞানেশ্বর কর্তৃক উদ্ধত বৃহস্পতির একটি 
শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছি । উহাতে নিবর্তনের প্রসঙ্গ 
গোচর্দেরও আয়তন লিখিত আছে। বৃহস্পতির মতে 

“সপ্তহত্তেন দণ্ডেন ব্রিংশদ্দপনিবর্তনম্‌ । 
দশ তান্যোব গোঁচর্ দতব। হ্বর্গে মহীয়তে 1” 

অর্থাৎ ১০ নিবর্তন-১ গোচম্ম। আমরা দেখিয়াছি, 
বৃহস্পতির হিসাবে এক নিবর্তন আমাদের প্রায় সাত বিঘার 
সমান। সুতরাং তাহার মতে প্রায় ২২২ একর বা ৬৯ 
বিঘা জমিতে এক গোচন্ন হইত। সম্ভবতঃ পরাশর- 
সংহিতার নিবন্ধকার এইরূপ বিশাল আয়তনবিশিষ্ট 
গোচর্বেরই ইঙ্গিত করিয়াছেন । যাহা হউক, দেখা গেল, 
বশিষ্ঠের মতে গোচন্ম ৩২ বিঘা ; কিন্তু বৃহস্পতির হিসাবে 
উন প্রায় ৬৯ বিঘা। 

নিবর্তন এবং গোচম্ম সম্পর্কে অপর কোন নিবন্ধকারের 
মত আমার জানা নাই । “প্রবাসী” স্থপপ্তিত পাঠকবর্গের 
মধ্যে কাহারও এ বিষয়ে কিছু জানা থাকিতে পারে। 
তাহারা যদি অনুগ্রহপূর্বক আমাকে এ সম্থন্ধে তাহাদের 
বক্তব্য জানান, তবে অত্যন্ত উপরুত হুইব। 


মহিলা-সংবাদ 
বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্ক লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা 
ও স্বত্বাধিকারী শ্রীযুত স্থরেন্্রমোহন বন্থুর জ্যোষ্ঠা কন্যা 
শ্রীমতী আরতি বন্থু এ বৎসর আশ্ততোষ কলেজ হইতে 
বি-এ পরীক্ষায় ভূগোলে অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম 
হইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন । 


চাষবাসের কথা 


রায় শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাছ্বর 


৩ 


কৃষিযস্ত্রাদি 
ভুমিকর্ষণের ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন রকমের যন্ত্র 
ব্যবহৃত হয় ; উহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান যন্ত্রগুলির কার্ধ্য- 
কারিতা ও বিবরণ নিয়ে সংক্ষেপে দেওয়া হইল । 

(১) লাঙ্গল- জমিচাষের জন লাঙ্গলই আমাদের 
প্রধান কৃষিযন্ত্র। লাঙ্গল এমন হওয়া! দরকার, যাহা দ্বার! 
মাটি একেবারে উল্টাইয় যায়, অর্থাৎ উপরের মাটি নীচে 
চলিয়া যায় ও নীচের মাটি উপরে আসে। কেননা মাটি 
এইরূপ ভাবে ওলট-পালট হইলেই তবে উহা! হাক্কা হইয়া 
যায় এবং তখনই উহার মধ্যে বায়ু, জল ও উত্তাপ অনায়াসে 
চলাচল করিতে পাবে । ইহার ফলে, মাটির মধ্যে ফসলের 
খাদ্যের যে-সকল উপাদান থাকে, সেগুলি তরল হইয়া 
যায় এবং তখন শশ্যাদি শিকড়ের সাহায্যে উহা অতি 
সহজে সংগ্রহ করিতে পারে । স্থতরাং মাটির ফলন-শক্তি 
বাড়িয়া যায়। 

কিন্তু দেশী লাঙ্গলের দ্বারা চাষের সময় মাটি উল্টাইয়া 
যায় না, কেবল মাত্র কাটিয়া যায় ও কধিত মাটি হালের 
ছুই ধারে ঢলিয়া পড়ে এবং ছুঈটি % আকারের ন্যায় নালী 
হইয়া! যায় ও ছুইটি নালীর মধ্যের জমি অকর্ষিত অবস্থায় 
থাকে । ফলে, দেশী লাঙ্গলের দ্বাবা জমি একবার কর্ষণ 
করিলে জমির সকল অংশ কর্ষিত হয় না । এই জন্ত বার 
বার লম্বালম্বি ও এড়োএড়ি ভাবে লাঙ্গল “দিয়া এইরূপ 
অকধিত অংশগুলি ভাঙ্গিয়া লইতে হয় । দেশী লাঙ্গলের 
বারা মাটি উল্টাইয়া যায় না বলিয়া মাটিতে ভালরূপে জল, 
বায় ও রৌদ্র চলাচল করিতে পারে না এবং ঘাঁসজঙ্গল, 
মাগাছ! ইত্যাদি সহজে নষ্ট হয় না। চাষও গভীর হয় না। 
ইতরাং দেশী লাঙ্গলের ছারা এমি চাষ করিলে ভাল ফসল 
[াওয়ার পক্ষে অনেক অস্থৃবিধা আছে। 

বাংলা দেশের কৃষিবিভাগ কয়েক প্রকার উন্নত ধরণের 
ঙ্গল প্রস্তত করিয়াছেন। প্রধানতঃ এই সকল লাঙ্গলের 
ালের একধারে পাখার যতন একটি জিনিস আছে। 

রেজীতে ইহাকে “মোন্ড বোর্ড” বলে; এইক্ষপ পাখা 


[কার জন্য উহা দ্বারা মাটি চাষ করিবার সময় কধিত মাটি - 


কেবারে.উল্টাইয়া যায় অর্থাৎ উপরের মাটি নীচে চলিয়া 


পর জমির কোন ম্মংশই মোটেই অকর্ষিত থাকে না এবং 
মাটি উল্টাইয়া যাইবার ফলে মাটিতে জল, বায়ু এবং রৌদ্র 
অনায়াসে চলাচল করিতে পারে এবং তাহার ফলে 
মাটির মধ্যে ফসলের খাছ্যের যে নকল উপাদান জমা থাকে, 
তাহা তরল হইয়া! যায় এবং শশ্যা্দি উহা সহজে গ্রহণ 
করিয়] বাড়িতে পাবে । মাটি উণ্টাইয়া যাইবার ফলে জমির 
ঘাস, জঙ্গল, আগাছ! ইত্যাদি মাটির নীচে পড়িয়া যায় ও 
উহাদের শিকড় মাটির উপরে আপিয়া পড়ে__স্ৃতরাং 
উহারা মরিয়া! যায় ও ক্রমশঃ পচিয়া সারে পরিণত হয়। 
স্থতরাং ইহাতেও জমির ফলন-শক্তি বাড়ে। 

একখানি দেশী লাঙ্গলের দাম মোটামুটি ৩।০ টাকা ;* 
কিন্তু ইহার দাম অপেক্ষাকৃত সম্তা হইলেও উহাতে 
লৌহ ও ইম্পাতের অংশ কম থাকে বলিয়া উহা শী্রই নষ্ট 
হইয়া যায়। ইহা ছাড়া মাটি ভালভাবে কর্ষণ করিতে 
হইলে দেশী লাঙ্গলের দ্বারা চার-পীচ এমন কি ছয় বারও 
জমি চাষ করিতে হয়, তাহাতে কষকের ও বলদের অনথক 
পরিশ্রম হয় এবং সময়ও যথেষ্ট নষ্ট হয়। 

বঙ্গীয় কষি-বিভাগ যে-সকল উন্নত ধরণের লাঙ্গল প্রস্তত 
করিয়াছেন, ইহাদের প্রতোকের দাম ৬|০ টাকা হইতে 
৭॥০ টাকা। ইহাদের প্রত্যেকটির চারিটি অংশ আছে, 
কিন্তু ইহা নিশ্বাণ করিতে একটিও বন্ট, বা জ্কুর দরকার 
হয় না। ইহার বিভিন্ন অংশগুলি লাগাইবার প্রণালীও 
খুব সহজ । যে-কেহ কোন যন্ত্রের সাহায্য না লইয়া এই- 
গুলিঠিক করিতে পারেন। এই সকল লাঙ্গলের কেবল 
ফালখানি ক্ষয় হয়; কিন্তু তাহাও শক্ত ইস্পাতের দ্বারা 
প্রস্তত বলিয়া উহা অস্ততঃ পাঁচ-সাত বৎসর অনায়াসে 
চলে। এমন কি, ফালখানি ক্ষয় হইলেও গ্রামের সকল 
কামারই উহা তৈয়ার করিতে পারে। এই সকল উন্নত 
ধরণের লাঙ্গলের ছারা জমি ছুই বার চাষ কৰিলেই দেশী 
লাঙ্গলের চার-পাঁচ বার চাষের মত ফল পাওয়া যায়। 
এই সকল লাঙ্গলের ওজন দেশী লাঙ্গল অপেক্ষা খুব বেশী 
নহে; কাজেই এইরূপ হান্ধা! ধরণের লাঙ্গল কৃষকের! 
অনায়াসে কাধে. লইয়! মাঠে যাইতে পারে । এই জাতীয় বড় 





++ টি শি তশিসপশী 


* এই প্রবন্ধে লাঙ্গলের যে দাম লেখা হইয়াছে তাহা বুদ্ধের পুর্বে 


রও নীচের মাটি উপরে আসে । এই লাঙ্গলের দ্বারা চাষের ছ্বাম। 


পানটাসিপাি পাপা 


লাঙ্গল কাধে লইতে কষ্ট হইলে উহাকে জোয়ালের সহিত 
ঝুলাইয়া বলদের কাধে দিয়া মাঠে লইয়া যাওয়া যায়। 
ংলার বিভিন্ন প্রকার মার্টি, ফসল ও বলদের উপযোগী 

বিভিন্ন প্রকারের উন্নত ধরণের লাঙ্গলের বিবরণ নিয়ে দেওয়া 
হইল £ 

(ক) 
৭. টাকা। 

এই লাঙ্গল আমন ও আউপ ধানের এবং রবি শহ্যাদির 
জমি, এক কথায় যে সমস্ত শস্য বঙ্গদেশে জন্মায়, সেই সকল 
শস্যের উপযোগী জমি চাষ করিবার জন্য বিশেষভাবে 
উপযুক্ত । ইহা ব্যতীত নৃতন জমি এবং যে সমস্ত জমিতে 
বছু দিন আবাদ হ* নাঃ, এইরূপ শক্ত জমিও এই লাঙ্গলের 
দ্বারা অনায়াসে চাষ করা যাইতে পারে। এই লাঙ্গলের 
দ্বারা মাটি ৫৮ ইঞ্চি হইতে ৯ ইঞ্চি পর্যন্ত গভীর করিয়। 
চাষ করা যায়। এই লাঙ্গল বাংলার সর্বই সাধারণ 
বলদের সাহায্যে বাবহার করা যাইতে পাবে 

(খ) সবকাম 'ক' লাঙ্গল, ১৩ সের ৪জন, মূল্য ৬, 
টাকা । 

এই লাঙ্গল সাধারণ কৃষিকার্ষ্যের উপযোগী । ইহা খুব 
হান্কা, ছোট ছোট বলদ ইহা অনায়াসে টানিতে পারে। 

(গ) ২ নং বাংলা লাঙ্গল, ২৪ সের ওজন, মৃল্য ৭. 
টাকা । 

এই লাঙ্গল সাধারণ রুধিকার্ধ্ের উপযোগী । এই 
লাঙ্গলে মাটি উপ্টাইয়া দিবার জন্য কোন পাখা নাই; 
সুতরাং ইহা দ্বারা মাটি উল্টান যায় না। কাজের হিসাবে 
এই লাঙ্গল মোটামুটি দেশী লাঙ্গলেরই সমান । ইহা দ্বারা 
মাটি ৫ ইঞ্চি গভীর করিয়া চাষ করা যাইতে পারে। 
আমন ধানের চারা রোয়ার পূর্বে জমি কাদা করিবার জন্য 
ইহা বিশেষ উপযোগী । 


(ঘ) আমীর লাঙ্গল, ২৩ সের ওজন, মূল্য ৭ টাকা । 

এই লাঙ্গলে মাটি উপ্টাইয়া দিবার জন্য ছুই পাশে দুইটি 
পাখা আছে । হা! দ্বারা জমিতে নালী করা যাষ। যে-সকল 
ফসল নালীর মধ্যে বা আলের উপর রোপণ করা হয়, সেই 
সফল ফসলের জমি প্রস্তত করিবার পক্ষে এই লাঙ্গল 
বিশেষ উপযোগী । 

(উ) ২ নং বেঙ্গল লাঙ্গল, ওজন ১১ সের, মূল্য ঢালাই 
ফালসহ ৭* টাকা। ইস্পাত ফালসহ-_৮২ টাকা। 

ইহাতে ঢালাই ফ্রেম, ঢালাই লৌহের এবং ইম্পাতের 
মাটি উন্টাইবার পাখা এবং ফাল আছে। বেঙ্গল লাঙ্গলে 
কোন প্রকার চাপ দিবার প্রয়োজন নাই। ইহা দ্বারা জমি 





» নম্বর সবকাম লাঙ্গল, ওজন ২০ সের, মূল্য 


প্রবাসী 


পাপা প* পাপসপািলাপাস্পাসিপ৯ পাপা প পাসপাদলািলা পাটিতী পাতাসপিনপািলা পপাশিপিসিলিপ ০৮৯৯ পাঠিকা ৮০ 


১৩৫০ 


২৯ প৯ পাপা প৯ পাসিপিসত পাতি পপাি পপ সি পিল পাপ াসিসিপাসিপসিপাসপিসিপসিপাসিপিসপশিশাটি পাত আঁটি পিপি এছ 


সমভাবে চাষ হইয়া থাকে । কোথাও লাঙ্গল উঠিয়া! যাইয়া 
জমি চষা বাদ পড়ে ন! এবং জলমগ্ন জমিও ইহা! দ্বারা চাষ 
হইতে পারে; কিন্ধু দেশী লাঙ্গল দ্বার তাহা সম্ভব হয় না। 
(চ) ৩ নং বীম লাঙ্গল, ওজন ৩০ সের, মূল্য ৩০২ টাকা । 
এই লাঙ্গল অতি উংকষ্ট। ইহার ওজন এইরূপ 
বিলাতী বীম লাঙ্গল হইতে কম, অথচ ইহা দ্বারা বিলাতী 
লাঙ্ঈলের মতই চাষ.করা যাঁয় ; এবং বিলাতী লাঙ্গল অপেক্ষা 
ইহার দামও কম। এই লাঙ্গল খুব মজবুত 'এবং সহজে 
খারাপ হয় না। পূর্বে যে-মকল লাঙ্গলের কথা বলা 
হইয়াছে তাহা অপেক্ষা এই লাঙ্গল এবং বেঙ্গল লাঙ্গলের 
দ্বারা চাষের কাজ ভাল হইয়া থাকে। 
* ধাহারা ৩০২ টাঁকা খরচ করিয়া লাঙ্গল ক্রয় করিতে 
সক্ষম, তাহাদের পক্ষে এই লাঙ্গল ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত । 

২ নং সবকাম, ২ নং বাংলা এবং আমীর লাঙ্গল দ্বার! 
চাষ করিবার সময় বলদের কোন কষ্ট হয় না এবং চাষীকেও 
লাঙ্গল চাপিয়া ধরিতে হয় না । ইহাদের ছারা সকল ধকম 
জমি সমভাবে চাষ হইয়া থাকে । 

২ নং সবকাম লাঙ্গল দ্বারা ২৪ ঘণ্টায় অনায়াসে তিন 
বিঘা জমি ছুইবার চাষ করা যায়; কিন্তু দেশী লাঙ্গলের 
দ্বারা এ পরিমাণ জমি চাষ করিতে ৯, ঘণ্টা সময় লাগে । 
তথাপি এই লাঙ্গলের দ্বারা জমি যেরূপ সমান ভাবে চাষ 
হয়, দেশী লাঙ্গলের দ্বারা সেইরূপ সমানভাবে চাষ হয় না। 

কিনিবার সময় দেশী লাঙ্গল অপেক্ষা এই সকল উন্নত 
লাঙ্গলের দাম বেশী পড়ে বটে, কিন্তু দেশী লার্গলের সহিত 
ইহাদের কার্ধাকারিতার ও ইহাদের দ্বারা চাষের ফলাফলের 
তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, শেষ পর্যস্ত দেশী লাঙ্গল 
অপেক্ষা এই সকল উন্নত লাঙ্গল অপেক্ষারুত কিছু অধিক 
মূল্যে ক্রয় করাই বেশী লাভজনক । প্রথমতঃ, অভিজ্ঞতার 
ফলে দেখা গিয়াছে যে, দেশী লাঙ্গলের পরিবর্তে এই সকল 
উন্নত লাঙ্গলের দ্বারা জমি চাষ করিলে, যে-কোন শস্যের 
ফলন প্রতি একরে (৩ বিঘা) এক মণ হইতে তিন মণ 
বাড়াইতে পারা যায়। দ্বিতীয়তঃ, ছয়-সাত টাকা মূল্যের 
এক খানা উন্নত লাঙ্গলের দ্বারা অগ্তঃ ছয়-সাত বৎসর 
ধরিয়া! স্থচার রূপে জমি চাষ কর! যায়, এবং ইহার কোন 
অংশ নষ্ট হয় না ও কোন রকম মেরামতেরও দরকার 
হয় না। কিন্তু দেশী লাঙ্গলের দ্বারা ছয়-সাত বৎসর জমি 
চাষ করিতে হইলে উহা অনেকবার মেরামত করিবার 
প্রয়োজন হয়, এবং উহার মূল্য ও মেরামতের খরচ ধরিলে 
দেখা যাইবে যে, দেশী লাঙ্গলের জন্য শেষ পধ্যস্ত মোট 
খরচ একখানা উন্নত লাঙ্গলের মূল্য অপেক্ষা ছ্বিগুণ হয়। 


কান্তিক 


এ. পপ এ৯িসপাস্পিসিপসিপিসপসিপাসপিসপাপাস পাপা সিসিপা পাপীসিপশি পাপন পাস সিপািপা্পা সপসতসপাস্পিসপাসপি সপা্সপসপিসপিস্পিস্পিসপাসপস্পিসপিসপিসিপসি পপি প্লিস পা্পিসিপিসপাসপিসপিসিপিসপিসি পপাপিস্পাসিসপাসিস্টি সি সাসিপিসপসপিস্পি 


স্থতরাং মাটি ভাল ভাবে চাষ করিয়া ফসলের ফলন 
বাড়াইবার জন্য প্রথমে কিছু বেশী মূল্য দিয়া উন্নত লাঙ্গল 
কেনাই যুক্তিযুক্ত ৷ 

(১) লাঙ্গল ঠিক করিবার নিয়ম__দেশী লাঙ্গলের মত 
উন্নত লাঙ্গলের দ্বারাও জমি চাষ করিবার সময় বলদের 
আকুতি অঙ্গসারে লোহার শিকলটি নিকটে কিন্বা দূরে 
লাগাইয়া লাঞ্গলটি ঠিক করিয়া লইতে হয়। ফালযুক্ত 
লাঙ্গলের ফালটির অগ্রভাগ সকল সময় লাঙ্গল হইতে চার 
ইঞ্চি হইতে সাড়ে পাচ ইঞ্চির মধ্যে থাকা উচিত। ষে 
পীনটির দ্বারা ফালটি আটকাইয়া৷ থাকে, সেই পীনটি একটি 
ছিদ্র হইতে আর একটি ছিদ্রে পরাইয়া' দিলেই প্রয়োজন 
মত ফালটিকে চার ইঞ্চি হইতে সাড়ে পাচ ইঞ্চির মধ্যে 
রাখা যাইবে । 

*বীম এবং বেঙ্গল লাঙ্গলের ফাল ্টচুনীচ করা যায় না; 
যখন ইহার ফালটি ক্ষয় হইয়! যায় এবং ইহা দ্বারা আর 
কার্জ চলে না, তখন পুরাতন ফালটি বদলাইয়া আর একটি 
নৃতন ফাল পরাইয়া লইতে হয়। 

এই মকল উন্নত লাঙ্গল একটু যত্তের সহিত রাখা 
উচিত; ভিন্ন ভিন্ন খতুতে জমির চাব শেষ হইলে লাঙ্গলটি 
এবং লাঙ্গলের কালটি ভাল করিয়া ধুইয়া মুছিয়া তৈপ 
মাথাইয়া তৃলিয়া রাখা কর্তব্য । 

এই সকল উন্নত লাঙ্গল ও উহাদের অংশ, মেসার্স 
রেনউইক্‌ কোং লিমিটেড, কুষ্টিয়া, জেল] নদীয়া__এই 
ঠিকানায় পাওয়া! যায়। জেলার কৃষি-কর্মচারীকে জানাইলে 
তিনিও এই লাঙ্গল সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করিতে 
পারেন । 

(২) মই ও চৌকী-_লাঙ্গল দ্বারা ভূমি কর্ষণের পর 
ঢেল! ভাঙ্গিবার জন্য ও জমি চৌরস বা সমান করিবার জন্য 
মই ব্যবহৃত হয়; টেল! খুব বড় হইলে একটি কাষ্ঠখণ্ডের 
দ্বারা এই কাজ সম্পন্ন করিতে হয়; এই কাষ্ঠখণ্ডের নাম 
চৌকী। মইবা চৌকীর উপর বলদের চালক দীড়াইয়া 
থাকে । 

(৩) মুগডর-_ইহা দ্বারাও জমির বড় বড় ডেল! ভাঙ্গা 
যায়; হাতের দ্বারা পিটাইয়া ঢেল! ভাঙ্গিতে হয়। 

(৪) বিদে-_ইহ। চালাইয়া মাটি আলোড়িত ও চূর্ণ 
করা যায় এবং ইহার দাতগুলিতে মাটির ভিতরকার গাছের 
শিকড় আটকাইয়া যায়। লাঙ্গলের মতই জোয়ালে বাধিয়া 
উহা চালাইতে হয়। 

(৫) বাখার--ষ-সকল জমি ঘন ঘাসে আবৃত, উহার 
উপর লাঙ্গল চালাইতে অস্থুবিধা হয়। এই সকল জমির 
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উপর বাখার নামক ঘনত্ব চালাইলে জমির ঘাসও কাটিয়া 
যায় এবং মাটিও ভাসা ভাসা ভাবে আলগা হয়। লাঙ্গল 
ও মই দেওয়ার পর ইহার সাহায্যে জমির ঢেলাও উত্তম 
রূপে ভাঙ্গা চলে । বাংলা দেশে ইহার চলন নাই । 

(৬) ডল্না-_ইহা একটি কাষ্ঠ খণ্ড ; আয্মতনে সাধারণতঃ 
৫ হাত লম্বা, আবহাত চওড়া ও আট-দশ আঙ্গুল পুরু হয়। 
ইহার সাহায্যে আলগা জমি শক্ত করা যায় এবং জমির 
ঢেলা ভাঙিয়া সমতল করাও যায়। ডল্নার ছুই প্রান্তে 
ছুইটি দড়ি দিয়া বলদ বীধিয়া দিতে হয়; চালক ডল্নার 
উপর ্াড়াইয়৷ বলদ চালায়। 

(৭) আচড়া_ ইহা! বিদের মত, ওজনে অপেক্ষাকৃত 
হালকা ও ইহার দাতগুলি ঘন ঘন। বীজ অঙ্কুরিত হইবার 
পর চারা গাছগুপি একটু বড় হইলে জমির মাটি আল্গা 
করিয়া দিতে হয় এবং বৃষ্টির পর মাটি শক্ত হইয়া গেলেও 
এঁ শক্ত মাটি আল্গা করিয়৷ দিবার প্রয়োজন হয়। এই 
ছুই কাধ্যে আচড়া ব্যবহৃত হয়। উহা! চালাইবার সময় 
উহার দাতের সঙ্গে কতক কতক চাবাও উপড়াইয়! যায় । 
ইহাতে শন্ত পাতলা করিয়া দিবার কাধাযও সাধিত হয়। 

(৮) খুরুপী, নিড়ানী, কাস্তে, কোদাল প্রভৃতি__এই 
এই কৃষি যন্কুগুলি আকারে খুব ছোট এবং হস্তচালিত। 
জমি আলগা করা, আগাছা নিড়ান, শস্য কাটা, জল 
নিকাশের নালা করা প্রস্ততি ভিন্ন ভিন্ন কার্যে এইগুলি 
ব্যবহৃত হয়। 

(৯) প্রানেট জুনিয়র হ্যাণ্ড হো-_শ্রেণীবদ্ধ ভাবে উৎপন্ন 
শস্যের মধ্যবর্তী স্থান উস্কাইবার ও নিড়াইবার এবং 
গাছের গোড়ায় মাটি ধিবার জন্য এই যদ খুবই কাধ্যকরী। 
ইহা একটি বালকও সহজে চালাইতে পারে। 

উপরোক্ত ষন্তগুলি ছাড়া বিলাতী অনেক প্রকারের যন্ত্র 
আছে যেমন--সাব-সয়েল প্লাউ, স্কেপার, ডিক্ক হারো, 
গ্রাবার, সিড ড্রিল ইত্যাদি | 

সাব সয়েল প্রাউ__একই গভীরতায় মাটি বার বার চাষ 
করিবার ফলে উহার নিয়স্তর কঠিন হইয়া যায়; শস্তের 
শিকড় এই কঠিন স্তরে আসিয়া উপযুক্ত ভারে উহার শাখা- 
প্রশাখা ছড়াইয়৷ দিতে পারে না! কিংবা উহ! ভেদ করিয়া 
মাটির আরও নিম়্ে প্রবেশ করিতে পারে না? কাজেকাজেই 
শস্য উপযুক্ত পরিমাণ খাপ্ের উপাদান সংগ্রহ করিয়া পুষ্ট 
ও বদ্ধিত হইতে পারে না। এই কারণে এই কঠিন স্তর 
ভাঙিয়া আল্গা করিয়া দিতে হয়। আমাদের দেশে 
সাধারণতঃ দেশী লাঙ্গলের দ্বারাই এই কঠিন স্তর ভাঙিয়া 
আল্গ। করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে কিন্তু বিলাতী সাব- 
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সয়েল প্লাউ-এর দ্বারা এই কাজ উত্তমরূপে করা যায়। এই 
লাঙ্গলের ফালে পাখা নাই; ইহা দেশী লাঙগলের মতই মাটি 
কাটিয়া ছুই ধারে ফেলিয়া! দেয়। 

ক্কেপার__মই, চৌকী ইত্যাদি দ্বারা জমি সমতল করা 
যায় বটে, কিন্তু এই সকল যন্ত্র বেশী দুর হইতে মাটি টানিয়া 
আনিয়া জমির নিয়স্থান ভরাট করিবার পক্ষে তত উপযোগী 
নয়; স্কেপারের সাহায্যে এই কাঞ্জ উত্তমরূপে করা যায়; এই 
যন্থ এক জনে এক জোড়া বলদের দ্বারা চালাইতে পারেন । 


প্রবাসী 


১৩৫০ 


ডিস্ক হারো-_-এই যন্ব মই, চৌকী, ডল্না অপেক্ষা 
অধিক কাঁধ্যকরী | 


গ্রাবার-_এই যন্ত্রের সাহায্যে জমি উত্তমরূপে ভাঙা যায় 
এবং ইহার দ্বারা জমি গভীরভাবে চাষ করা যায়। 


পিড, ড্রিল-_এই যন্ত্রের সাহায্যে বীজগুলি সমান্তরাল 
ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া একটি হইতে আর একটি সমান দুরে 
এবং সমান গভীরতায় পতিত হয়। 


পবিত্র জীবজস্ত 
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ্ 


পৃথিবীর প্রায় সব্বত্র-সভা এবং অসভ্য সমাজে পণুপক্ষী এবং 
মন্থুষ্যেতর অঙ্গান্য প্রাণীদিগকে দেবতা অথবা তাহাদের প্রতীক- 
স্বরূপ পবিত্র জ্ঞানে পৃঙ্গা করিবার রীতি অল্লাধিক প্রচলিত দেখিতে 
পাওয়। যায়। আমাদের দশের তো কথাই নাই, হিন্দুধশ্াব- 
লম্বীদের মধ্যে প্রধানত; গো-জাতিকে পবিত্র জ্ঞানে ভক্তি-শরদ্ধা 
করিবার বীতি প্রচলিত থাকিলেও, পশ্তর মধ্যে কুকুর, শৃকর 
এবং পাখীর মধ্যে শকুন, মুরগী বাদে বাঘ, সিংহ হইতে আরম্ভ 
করিয়া ইছুর, বিড়াল পধ্যস্ত প্রায় সকলেই কোন-না-কোন 
উপলক্ষে পূজা পাইয্প! থাকে । কিন্তু অস্পৃশ্য কুকুর, মুরগীও 
বোধ হমু একেবারে বাদ যায় না। কারণ, পৃজা-পার্ববণের মধ্যে 
'কুক্ুটী-ব্রত'ও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার কৰিয়া রহিয়াছে এবং 
কুকুরও নাকি কানীর কাল-ভৈরবের বাহন। শান্ত্রানুসারে দেবতার 
সহিত তাহার বাহনটিও পূজা পাইবার অধিকারী । প্রচলিত 
ধণ্মবিশ্বাস অনুযায়ী কেবল পশ্তপঙ্গীই নহে-_গাছপালা,, প্রস্তরখণ্ড, 
মায় ইন্তক ঢে'কিটা পধ্যস্ত এই গৌরব লাভে বঞ্চিত হয় না। 
যাহা হউক, প্রস্তরখণ্ড বা গাছপালার কথা উল্লেখ না করিয়া 
প্রাচীন এবং বর্তমান বিভিন্ন সমাজের বিশ্বাস অনুযায়ী পবিত্র 
বলিয়া বিবেচিত কয়েকটি পণ্ড, পক্ষী ও সরীস্থপের বিষয় 
আলোচনা করিব। 

অনেক অসভ্য সমাজেই'“টোটেমিজম্‌* (01069201910) নামে 
একট অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাওয়া ষায়। কোন এক জাতীয় 
পশু, পক্ষী বা অন্ধ কোন প্রাণীর সহিত ইহাদের বিভিন্ন গোঠী বা 
পরিবার অলৌকিক উপায়ে অচ্ছেগ্য সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ বলিয়া 
মনে করে এবং সম্পর্কিত প্রাণীর নামান্ুসারেই তাহার! তাহাদের 
জাতি বা গৌচীর পরিচয় প্রদান করিয়। থাকে । যাহারা ভঙ্গুকের 
সহিত সম্পক্ষিত বলিয়া মনে করে তাহারা ভন্থুক-গোঠীর মানুষ 
নামে নিজেদের পরিচয় দেয় । এইক্প, কেহ কুকুর-গোঠী, কেহ 


বাঘ-গোঠী, কেহ শৃগাল-গোর্ঠী প্রস্তুতি বিভিন্ন নামে বংশ-পরিচয় 
প্রদান করিয়! থাকে । গোষ্ঠীপতি জীবজস্থকে তাহারা যে কেবল 
মানুষের সমপধ্যায়তুক্তই মনে করে তাহ নহে, অলৌকিক শক্তি- 
সম্পন্ন দেবতার মত শ্রদ্ধা-ভক্তি করিয়া তাহাদের তুষ্টিবিধান 
করিবার কোনই ক্রটি করে না। তাহাদের বিশ্বাস পবিত্র বলিয়া 
বিবেচিত, বিশেষ বিশেষ শক্তি বা গুণ-সম্পন্ন এই জীবজন্তগুলি 
তাহাদের বংশেরই পূর্বপুরুষ ছিল। এই জগ্যই শৃগাল-গোষ্ঠর 
লোকেরা মনে করে-_জাতিগত বৈশিষ্ট্য হিসাবে চাতৃধ্যে তাহারা 
অতুলনীয় ; ধিভার-গোষ্ঠীর লোকের ধারণ1-_কারুকাধ্যে তাহারা 
অপ্রতিত্বম্্ী ; ব্যাপ্র-গোষ্ঠীর লোকের বিশ্বাস_-তাহারাই প্রকৃত 
শৌধ্য-বীধ্যের অধিকারী । প্রত্যেকের পক্ষেই, তাহাদের «টোটেম' 
রূপে পরিগণিত প্রাণীহঠ্য। বিশেষভাবে নিবিদ্ধ। ইহাকেই 'ট্যাবু" 
(08১9০) বল! হয়। ট্ট্যাবু' অমান্থ করা৷ গুরুতর অপবাধ। 
অবশ্য বিশেষ বিশেষ পর্ববোপলক্ষে এই "্ট্যাবু' ভঙ্গ করার রীতি 
আছে। তাহাদের ধারণ! পর্ব-দিনে «টোটেম” রূপে পরিগণিত 
প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করিলে তাহার জাতীয়-বৈশিষ্টা-জ্ঞাপক 
গুণাবলী তক্ষণকারীর শরীরে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে । ভা 
সমাজে কোন কোন ক্ষেত্রে জীবজন্তকে পবিত্র বলিয়া শ্রদ্ধা-ভক্তি 
করিবার ব্যাপারটার মধ্যে “টোটেমিজমে'র ক্ষীণ আভাস দেখিতে 
পাওয়া গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণেই তাহাদের 
মধ্যে পশুপক্ষীর পৃজ। প্রচলিত হইয়াছিল । “টোটেম' সম্পফ্িত 
বিশ্বাস পরবর্তী যুগে ক্রমশঃ পরিব্তিত রূপ গ্রহণ করে। তখন 
পশুপক্ষীর মন্তকবিশিষ্ট মমুব্য-দেহধারী দেবতার মূর্তি কল্পিত 
হইতে থাকে । প্রাচীন মিশরেই এই ধরণের অসংখ্য দেব-দেবীর 
পূজা! প্রচলিত ছিল। ইনার! সকলেই থে 'টোটেম” হইতে উদ্ভৃত 
তাহা নহে ; কৃতজ্ঞতা, ভয় এবং সৌন্দধ্য বোধ হইতেও অনেক 
পণ্ুপক্ষীব পুজা প্রবিত হইয়াছিল। মানুষের জীবনযাত্রা 


কার্তিক 


নির্ববাহ্থের পক্ষে একাস্ত অপরিহাধ্য বোধেই যে আমাদের দেশে 
এক সময়ে গো-পূজার প্রচলন হয় একথা সহজেই বুঝিতে পারা 





ম[টরিদের পবিত্র মাছরাঙা-পাহী 


যায়। বাঘ, কুস্তীর, সর্প প্রভৃতি প্রাণীগুলি, হিংস্র প্রকৃতির 
জন্তই ভয়প্রযুক্ত মনুষ্যকন্তক পুজিত হইয়৷ থাকে। ভীতিপ্রদ 
অবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়৷ অনেক স্থলে বিভিন্ন জাতীয় পশু- 
পক্ষী ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্রবপে বিবেচিত হয়ু। নিউজিল্যাণ্ডে 
এক জাতীয় শ্দৃশ্য মাছরাঙা পাখী দেখ! যায়; তাহারা মতস্য 
শিকার করিয়া জীবিকা! নির্বাহ করে না। শ্মশান-ভূমি বা গোর- 
স্তানেই ঈচাব" সর্বদা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে । সে স্থানের অধি- 
বাসী মাউরিদের বিশ্বাস, এই পাখীদের সহিত্ত মৃত ব্যক্তির আত্মার 
বিশেষ যোগাযোগ রহিয়াছে । শ্মশানে বিচরণ করে বলিয়াই তাহা" 
দের সংন্ধে এরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে । এই কারণেই মাউরির! 
এহ পাখা লিকে ভীতিপূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত পৃজা করিয়া থাকে । 
দেবত। ও[সিরিসের প্রতাক অথব! প্রতিনিধিরূপে প্রাচীন 
মিশরে বৃষকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা-তক্তি করা হইত। এই বৃষ-পৃজা 
“টোটেম' সম্পর্কিত ব্যাপার বলিয়া মনে হয় নাঁ। বীধ্যবান্‌ 
সন্তান-প্রজনন ক্ষমতার প্রতীকরূপেই বোধ হয় ঝাঁড়ের পূজা 
প্রবশঙত হইয়াছিল। চত্ুরত। ও তৎপরতার প্রতীকরূপেই ই ছুরও 
বোধ হয় আমাদের দেশীয় গণেশ দেবতার বাহনরূপে কল্পিত 
হইয়া; । শ্রীকদের প্যালাস ফ্যাথেন। বা মিনার্ভা দেবীর সহিত 
পেচক সংশ্লিষ্ট আছে বলিয়া অনেকে ইহাকে “টোটেম' ঘটিত 
ব্যাপার মনে করেন; কিন্তু খুব সম্ভব আমাদের দেশীয় লক্ষ্মী 
দেবীর সহিত সংশ্লিষ্ট গেচকের গ্ত1॥ জ্ঞান, বুঁদ ও যুদ্ধ-নিপুণতার 


পবিজ্র জীবন্ত 


'ড৫ 
প্রতীক স্বন্বপই মিনার্ভার সহিত পেচকের সংস্রব কল্পন। করা 
হইয়াছে। 

প্রাচীন মিশরের ধর্ম-্যাড় বা 'এপিস-বুল' সম্বন্ধে অদ্ভুত 
কাহিনী শুনিতে পাওয়। যায়। কতকগুলি সুনির্দিত লক্ষণ মিলাইয়া, 
দেশের সর্বত্র তগ্ন তন্ন করিয়া খোজাধু'ঁজি করিবার পর বাচ্চা 
অবস্থায় ধর্শ-যাড়ের সন্ধান পাওয়। গিয়াছিল। কারণ ধশ্ম-যাড়ের 
সুনির্দিষ্ট লক্ষণগ্ুলি পরিস্ফুট থাকিবেই। ধশ্ম-াড়ের কপালে 
পবিভ্রতা-দ্যোতক শ্বেতবর্ণের চত্ুক্ধোণ চিহ্ন এবং পুষ্ঠদেশে 
ঈগলের প্রতিকৃতি অস্কিত থাকিবে। তাহার সর্ববশরীর হইবে 
কৃষ্ণবর্ণ এবং লেজের গুচ্ছ থাকিবে-_-সাধারণ ষাড়ের গুচ্ছ অপেক্ষা 
দ্বিগুণ বড়। জিহ্বাটিও তাহার পবিজ্র শুবরে পোকার আকৃতির 
অনুরূপ রেখাস্কিত হওয়া চাই । আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, এইক্প 
ভাবেই লক্ষণ মিলাইয়! তিববছের নূতন দালাই লামার সন্ধান করা 
হইয়। থাকে । যাহা হউক, অনেক চেষ্টার ফলে অনুরূপ স্ুলক্ষণা- 
ক্রান্ত গো-বংসের সন্ধান মিলিবার পর তাহাকে একটি প্রকাণ্ড 
বজরায় স্বর্মম্িত কক্ষে আরোহণ করাইয়া জলপথে মেম্ফিসে 
আনয়ন করা হয় । তথায় একটি জমক।লে! বিরাট, মন্দির তাহার 
জন্ত নির্দিষ্ট ছিল। বিশ্রামের জঙ্ তাহার রাজোচিত শব্যার 
ব্যবস্থা কর৷ হইয়াছিল। তাহাকে সর্ববো২কৃ্ট খাদ্য এবং পবিক্র 
কৃপোদক পান করিতে দেওয়। হইত। পুরোঠিতের1! সাধারণতঃ 
তাহাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে পবম যতে রক্ষা করিতেন। কেবল 
বিশেষ বিশেষ পর্ধবোপলক্ষে তাহাকে লোকের সম্মুখে বাহির করা 
হইত। এইবপন দর্শন দানের সময় পুরোহিতেগ। তাঠার চতুর্দিক 
ঘিরিয়। পবিত্র প্রার্থনা-মস্ত্র উচ্চাবণ করিতেন । প্র'তবংসরই 
সাতন্ন ধরিয়া মহ। আড়ম্বরের সহিত তাহার জন্মোতনব প্রতি- 
পালিত হইত | দৈব প্রেরিত বলিয়া এই জানোয়ারটি মিশরীয়দের 
নিকট সর্ববোচ্চ সম্ম(ন এবং শ্রদ্ধা-তক্তির পাত্র ছিল। দেশী; 
বিদেশী, সন্্ান্ত বা সাধারণ প্রত্যেক লোকের পক্ষেই ইহার মন্দির 
দর্শন যেন অবশ্যবর্তৃব্যরূপে পরিগণিত হইত! ধশ্মধণড়ের দৈব 





মিশরীয়ের। এই জাতীয় আইবিস পাঁধীকে শ্রদ্ধার সহিত পুজ। করিত 





৯ পিপিপি পাস পিপস্িপিািতাসি ০৯ পি তপাসপাস্পিসটিপাসপিসপসপিস্পিসপস সা 





মিশরীয়ের! বিড়।লকে অতি পবিত্র জ্ঞানে পুজা করিত 


বাণীর ক্ষমতা সম্বন্ধে লোকের বিশ্বাম ছিল অপরিসীম । বিজয়ী 
বীর জার্মেনিকাদের অকণ্মাং মৃত্যু ঘটে ; মৃত্যুর পূর্বের ধশ্ষের ষাড় 
কিছুতেই তাহার হাত হইতে খাদ্য গ্রহণ করিতে রাজী হয় নাই। 
ষাড়ের খাদ্য গ্রহণে অস্বীকৃতিকেই লোকে তাহার আকম্মিক 
দুর্ঘটনার ইঙ্গিত বা ভবিম্যদ্বানী বলিয়া বিশ্বাস করিত। অগাষ্টাস 
নীল-নদের পার্শ্ববর্তী দেশসমৃহ অধিকার করিবার পূর্বের এই ধশ্ম- 
ষাঁড় নাকি উচ্চরবে ডাকিয়৷ এই দুর্ঘটনীর পূর্বাভাস প্রদান 
করিয়াছিল। মৃত্যুর পর ধম্ম-ধাঁড়কে রাজোচিত সম্মানের সহিত 
সুগন্ধি অন্থলেপন করিয়! সেরাপিয়াসে সমাহিত করা হয়। মৃত্যুর 
পর মেনাকি ওসিরিসের সভিত মিলিত হইয়। ওসিরিস-এপিস্‌ 
অথবা সেরাপিসের রূপ পরিগ্রহ করে। এই দেবতার পৃজা 
শ্রীকদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। কালক্রমে ইহা বোমে এবং 
সর্বশেষে ব্রিটেনেও প্রচলিত হয়; হেলিওপোলিসে নেভিস্‌ 
(117763) নামে আর একটি বৃষ অন্থ্ূপ আড়ঘরের সহিত 
পুজিত হইত। মেগস্‌, হাশ্মোপালিনঃ লাইকোপোলস্‌ প্রভৃতি 
গ্বানে সর্ধস্ুলক্ষণযুক্ত ভেড়াকে, রা এবং ওপিরিসের সহিত 
সংশ্লিষ্ট মনে করিয়! পবিত্র জ্ঞানে পূজা! কর! হইত। অবশ্য উক্ত 
দেবতাদের প্রতীক চিহ্ন-সমন্বিত ভেড়া গুলিই 
এই পুজা পাইবার অধিকারী ছিল। 
মিশরীয়ের। কুমীরকে সিবেক দেবতার 
অবতাররপে পৃজ! করিত। কুমীরদের 
তুষ্টিবিধান করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে 
আবাদী জমির উপর অবাধে বিচরণ করিতে 
দেওয়া হইত। সেখানে তাহারা মাম, 
গরু, যাহাকে পাইত খাইয়। উজার করিত। 
ইহাতে কৌনরূপ বাধার স্থপতি করা হইত 
না। তাহার! বিশ্বাস করিত যে, জী'বতকালে 
মান্ধ যে সকল স্খ-স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ 
করে, মৃত্যুর পর কুমীরেরা৷ তাভাদের জদ্য 
সেরূপ সুখ ভোগের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। 
মোয়ারিসপ তদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের 
অধিবাসীদের কুরমীর-উত্তি অতিশয় প্রবল 
ছিল। তাহার হ্ুদের পোষ! কুমীরগুলিকে 


প্রবাসী 


১৩৫৪ 


মূল্যবান মণিমাণিক্যে ভূষিত করিয়া উপহার্বরূপ সব্বোৎকুট 
খাদ্যত্রব্য প্রদান করিত। পুরোহিতেরা এই সরীন্যপগুলিকে 
দেবতার প্রতিনিধিরূপে উপামন! করিয়া উংকৃষ্ট মধুঃ সুরা ও 
পিক দানে পরিতৃপ্ত করিত। মৃত্যুর পর গোলকধাধার 
আকৃতিবিশিষ্ট ভূগর্ভস্থ কক্ষে মহা আড়ম্বরে ইহাদিগকে 
সমাহিত করা হইত । দেবতার নিকট মানত করিয়া ছোট ছোট 
ছেলেমেরেকে বলিস্বরূপ কুমীরের মুখে অর্পণ করিবার রীতিও 
প্রচশিত ছিল। 

নীল-নদের মোহানায় অবস্থিত -দশসমূচের অধিবাসীরা গিংহের 
পুজা করিত । মিশরীয়দের মতে__দেবতা আকের উধার দ্বাব 
রক্ষা করিয়া থাকে । সেফ, এবং ভুয়া নামক তাহার পৰি সিংত 
ছুইটিও নাকি অতীত এবং বর্তমানের দ্বার-রক্ষক ; অধিকন্ত 
তাহারা জীবজন্তরও রক্ষণাবেক্ষণ করে। এই বিশ্বাসের বশবর্তী 
হইয়াই মিশরের অধিবাসীর! সিংহের তৃপ্তিসাধন করিতে যতুবান 
হইত। যাহাতে উত্তম ভোছে তৃপ্ত হইতে পারে এবং জীবন্ত 
পশ্ড হত্যা করিয়৷ হিংসাবৃত্তিও চরিতার্থ করিতে পারে তছুদ্দেশ্টে 
্টপুষ্ট গরু-বাছুরকে জোর করিয়! তাহাদের গুহায় প্রবেশ করাইয়া 
দেওয়। হইত। 

প্রাচীন মিশরে বিশেষ পবিত্র প্রাণীরূপে বিড়ালই সর্বসাধারণ 
কর্তৃক পৃজিত এবং সম্মানিত হইত । বিড়'লকে তাতার! বাষ্ট 
দেবীর অবতার বলিয়া জানিত। এই কারণে বিড়ালের উপর 
লোকের শ্রদ্ধা-ভক্তির অন্ত ছিল না। এমন কি, কেহ অসতর্কতা- 
বশত:ও কোন বিড়ালের মৃত্যু ঘটাইলে মৃত্যুদণ্ডই তাহার একমাত্র 
শাস্তি ছিল। পরবর্তী কালেও একজন বিদেশী রোমান অনবধানে 
একটি বিড়ালের মৃত্যু ঘটাইয়াছিল বলিয়! উত্তেজিত জনতা! 
তাহাকে প্রকাশ্ট রাজপথে পোড়াইয়া মারে। মৃত্যুর পর বিড়ালকে 
রাজকীয় শবের গায় মমি করিয়া বিউবাষ্টিস্‌ নামক তাহাদের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নগরে মহাসমারোহে সমাহিত কর! হইত । 


১ পাপ স্পিন 











বলি এবং অস্তাস্ক পুজোপহার গ্রহণের নিষিত্ত কুস্তীরগুলি দলে দলে ছুটিয়া৷ আসিতেছে 


কার্তিক 


দেবী টা-উর্ত. মন্দের উপকার এবং রক্ষণাবেক্ষণ 
করিলেও ধ্বংসকারী উগ্র স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। 
নিশরীয়েগ ভিপোপোটেমাসকে এই দেবীর প্রতিনিধিরূপে পবিত্র 
জ্ঞানে পূজা করিত। চস্দ্রের প্রতিনিধিরূপে সাইনোসেফালাসু 
নামক এক জাতীয় কুকুরমুখো বানরের পূজাও মিশরে প্রচলিত 
ছিল। থিবিসে খেন্স নামক চন্দ্রদেবতার প্রত্যেকটি মন্দিরে এই 
জাতীয় বানবের পরম যত্বে প্রতিপালিত হইত। পাতাল 
প্রদেশে মৃত ব্যক্তির আম্মার পথপ্রদর্শক য্যান্থ্যবিসের অম্থুচর 
হিসাবে শগালও তাহাদের নিকট পৃজ্াহ ছিল। প্রজনন-ক্ষমতার 
প্রতীকরপে অতি প্রাচীনকাল হইতেই মিশরের অধিবাসীরা ব্যাং 
পূজা করিত। পরবর্তী কালে ব্যাঙের মস্তকবিশিষ্ট হেক্ট দেবীর 
পৃজ। প্রবর্তিত হয়। সর্প ও বৃশ্চিকের পৃজারও যথেষ্ট প্রচলন ছিল। 
কিন্তু তাহা! যে শ্রদ্ধার পূজা নয়, ভয়ের পূজা একথ। বুঝিতে কষ্ট 
হয় না। 

প্রাচীন মিশরে আইবিস্‌ নামে সারস জাতীয় এক প্রকার পাখী 
আঁতি পবিত্র বিবেচিত হইত | এমন কি, এই পাখীকে কেন্দ্র করিয়া 
বিশেষ একটি পৃজাপদ্ধতিও গড়িয়৷ উঠিয়াছিল। মিশরের অধি- 
বানীরা এই পাখীকে দেবতা ঠঠ, বা থথ. এবং চক্রের সহিত সংশ্লিষ্ট 
মনে করিত। হান্মোপোলিস্ই ছিল আইবিস্‌ পৃজার প্রধান 
'কন্স্থল। সর্পকুলের শক্র বলিয়াই লোকে প্রধানতঃ এই পাখী- 
গুলিকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। প্রচলিত প্রবাদ এই যে, 
এক সময়ে আরব দেশ হইতে পক্ষবিশিষ্ট বিরাট, আকৃতির অজ- 
গবের৷ গিরিসঙ্কটের পথে অগ্রপর হইয়া! মিশর দেশ আক্রমণের চেষ্টা 
করিয়াছিল। আইবিদ পাখীর! তাহাদের পথ রোধ করিয়। দাড়ায় 
এবং তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংন করিয়। দেশকে বিপমুক্ত করে। এই 
কিছ্বদস্তী হইতেই বোধ হয় আইবিস পূজার উৎপত্তি হইয়াছিল । 
সারমের মত বেলন, নামক একজাতীয় পার্থাও আত পবিপ্র বলিয়া 
বিবেচিত হইত। পৌরাণিক কাহিনীর অনর-পন্ষী ব৷ ফিনিক্স 





সপ স্পিস্পিস্পিন্পাি সি িস্পিস্পিসিশসপা্পি সিপাস্পিসিতা 





পেনাণের মন্দিরে এই জীবন্ত সপপুনি শ্রন্ধা-সহকারে পুজিত হইয়া থাকে 


পা জীব 


৬৭ 





শ্বেত-গোখুরা ৷ কদাচিং ইহার সাক্ষাৎ মিগিলে ভক্তি-শ্রদ্ধ! প্রদশন কর! হয় 


পাচণত বদর পর পর নিজেই নিজেকে ভক্মীভূত করিয়া ফেলে 
এবং অধিকতর তেজ-বীধ্যসম্পন্ন হইয়া সেই ম্বস্ত,প হইতেই 
পুনক্কদগত হয় এবং পুনরায় পাঁচশত বংসর যথেচ্ছা বিচরণ 
করে। বেলন, পাখীরা নাকি এই ফিনিক্স হইতে অভিন্ন। ন্ক্ধা- 
দেবের প্রতীকরূপে বেন, পাখীর পুজা প্রচলিত হইয়াছিল ; 
কারণ স্ুধ্যও অনেকটা ফিনিক্সের মতই গোধূলির রক্তিম 
আকাশে বিলীন হইয়া যেন অগ্নিশিখা পরিব্যাপ্ত উার আকাশ 
হইতে পুনরায় নবীন তেজে, নবীনরূপে আবিভূর্তি হয়। রা এবং 
ওসিরিসের অনুগৃীত বলিয়া প্রাচীন মিশরে শ্যেন-পাখীরাও কৃতধ্য 
এবং পুনর্জন্ম-লব্ধ' মনুষ্যাত্মার 'প্রতীকরূপে পূজিত হইত । 
পশুপক্ষীর পূজ! যে কেবল প্রাটীন মিশরেই সীমাবদ্ধ ছিল 
তাহা নহে; পরবর্তী যুগে ইচ্ভা অন্যান্য জাতির মধ্যেও প্রাধান্য 
লাভ করিম্াছিল । বর্তমান যুগে কোন “কান ক্ষেত্রে কিছু কিছু 
ক্ষীণ আভাস ছাড়া আর কিহু দেখিতে না পাওরা গেলেও ব্রিটিশ 
দ্বীপণুপ্রেব অধিবাসীব! থে এক সময়ে বিভিন্ন পশ্ত-পক্ষীর উপাসক 
ছিল তাহার বথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। জুলিয়াস সিজার 
নিজের বিবরণে লিখিয়াছেন যে, পবিত্র 
মনে করিয়া ব্রিটেনের অধিবাসীর! তকালে 
হাস, মুরগী এবং খরগোসের মাংস 
ভক্ষণ করিত না। উহা যে এককালে 
প্রচলিত “টোটেমিজম* সম্পকিত ট্যাবুর 
প্রচ্ছন্ন আভাস মাত্র তাহাতে কোনই 
সঙ্গে নাই। তাহারাও ভিশন ভিন্ন গোষ্ঠী 
বা দলে বিভক্ত ছিল এবং বিভিন্ন 
পশু-পক্ষীকে "তাহাদের বংশের প্রতিষ্ঠাতা 
এবং রক্ষাকর্তী বলিয়া মনে করিত। 
দক্ষিণ-পূর্ব-ব্রিটেনের বির্লোকিরা খুব সম্ভব 
বীন্তার নামক প্রাণীর উপাসক ছিল। 
স্কটলগ্ডের ক্ল্যান্চ্যাটান নামক জাতির 
বিড়ালকে অতি পবিত্র জ্ঞান করিত। 
কেলটিকদের এপোন! দেবীও বোধ হয় 
এঅশ্ব জাতীয় 'জন্ত; হইতেই চকরিত, 


৬৮ 


হইয়াছিল। গ্রীকদের ডাইওনিসাস অথবা ব্যাক্কাসের স্তায় 
আইরিশদের যুদ্ধ-দেংত। কুচূলিনও বৃষ হইত উদ্ভূত হইয়াছিল । 
রোমানর। ভেনাস দেবীর ঘুঘুকে অতি পবিত্র ভ্ঞান ক'রত। 








কাশীর মন্দিরে বানরের। নিংশহ্বচিত্তে বিচরণ করিতেছে 


কেহ ঘুঘু বধ করিলে তাহা অমাঞ্ডনীয় অপরাধ বরূপেই গণ্য 
হইত। এইরূপ ফ্যাপোলোর মৃথিক, ব্যাক্কাসের চিতাবাঘ, 
জোভের ঈগল এবং ওডিনের দাড়কাক প্রভৃতি পক্তপক্ষীরা অতি 
পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত । ব্রিটেনে এক সময়ে কাক হত্যা 
করা গুরুতর অপরাধরূপে গণা হইত । কারণ তাহাদের ধারণা ছিল 
যে, রাজা আর্থীর মৃত্যুর পরে কাকরূপ ধারণ করেন এবং সেই কাক 
হইতেই পৃথিবীর যাবতীয় কাকের উৎপতি ঘটিয়াছে। বিশেষ 
বিশেষ জীবজন্তু সম্পর্কে তাহাদের এই অগ্ছুত মনোবৃত্তিকে অনেকে 
'টোটেমিজমে'র ক্ষীণ আভাস বলিয়াই মনে করেন। 


আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে 
বিবিধ প্রকারের পশুপক্ষী পৃক্তা। এবং পবিত্র বোধে তাহাদের প্রতি 
শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করিবার রীতি বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। 
আদিম অধিবাসীদের মধ্যে অনেক স্থলে আজও কোন কোন 
প্রথা অঙ্ষু্ন রহিয়াছে । আমেরিকার ক্রীক-ইত্ডিয়ানর! এক সময়ে 
কুমীরকে পরম শ্রদ্ধাভরে পূজা! করিত এবং প্রাণাস্তেও কুমীর 
বধ করিত না । .বলিভিয়ার মোল্সিস্‌ জাতীয় লোকের! 


প্রবাসী 


১৩৫০ 


৯ ৯ পি পাপী পাপা পাপাস্সপািপাসিপ শা ৭ ৯০৯ 


জাগুয়ারেব উপাসনা করিত। যে-বাক্তি জাগুয়ারের কবল হইতে 
মুক্তি লাভ করিয়াছে তাহাকেই তাহার! পুরোহিতরূপে নির্বাচন 
করিত। মধ্য-আমেরিকাব মায়া এবং কুইচে জাতিরাও 
জাগুয়ারের উপাসক ছিল। তাহারা এই হি প্রাণীগুলিকে 
এমনই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিভ যে, বনের মধ্যে কাহারও সহিত 
কোন জাগুয়ারের সাক্ষাৎ হইলেই সে অদুষ্টের উপর নির্ভর 
করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার সম্মুখে হাটু গাড়িয়া উপবেশন করিত ; 
কোন ক্রমেই তাহার বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ ব1 পলায়নের চেষ্টা করিত 
না। মেক্সিকে। এবং মধ্য-আমেরিকার স্থানে স্থানে আজও 
নাগুয়ালিজম” নামে শ্রীষ্টধণ্ম বিরোধী এক প্রকার অদ্ভুত ধন্মমত 
প্রচলিত আছে। এই ধশ্মাবলম্বী লোকের বিশ্বাস_-কোন-না- 
কোন জঙ্থ-জানোয়ার প্রত্যেকটি মানুথকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে । 
মায়৷ ও মেক্সিকোর প্রাচীন অধিবাসীর! পতালপুরীর দেবত। 
হিসাবে ক্যামাজোট.স্‌ ব। বাছুড়েরও উপাপনা করিত। বাছড়ের 
মস্তকাবাশ& মন্ুষ্যদেহের অনুরূপ বাছুড়-দেবতা নিম্মিত হইত। 
বাছুড়-অধ্যুধিত অন্ধকার গুহ। ব| নির্জন স্থানগুলিও তাহাদের 
নিকট অতি পবিত্র বলিঘা বিবেচিত হইত। হ্য়াঙ্কা প্রদেশের 
অধিবামীর। সর্বশ্রেঠ দেবতারূপে কুকুর পূজ। করিত। উস্কা- 
পেরুতিয়ানরা৷ এই “দেশ জয় করিবার পর কুঝুর-দেবতাঝ বনু মনির 
ধ্বংস করির। ফেলিরাছিল ॥ হয়াঙ্কার অধিবাণীরা প্রচুর পরিমাণ 
উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রদানে কুকুরগুলিকে ইষ্টপুষ্ট করিয়। ভুঁলিবার পর 
তাহাদিগকে কুকুর-দ্বেতার সম্মুখে বলি দিয়া তাহাদের মাস 
ভক্ষণ করিত। প্রশাস্ত মহাসাগরের উপকৃলবর্তাঁ প্রদেশের অমত্য 
জাতীয় লোকেরা মহাসমারোহে কয়োট নামে এক জাত্তীয় নেকড়ে 
বাঘের পূজা করিত। কয়োটের বল্ল, বীধ্য, অলৌকিক ক্ষমন্ত 
সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে কত যে প্রবাদ, রোমাঞ্চকর কাহিনী 
প্রচলিত আছে তাহার ইয়ত্তা নাই । আমেরিকার অসভ্য জাতীয় 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আজকালও 'টোটেম" সম্পকিত পওপক্ষী 
পূজার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর এবং দক্ষিণ 
আমেরিকার কতকগুলি সম্প্রদায়ের লোকের! বিখান করে যে, 
হরিণ, পাখী, মাছ প্রস্ততি ষাবতীর প্রাণীরাই তাহাদের স্বজাতীয় 
কোন অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন বিরাট, প্রাণীকর্তক শাসিত এবং 
নিয়ন্ত্রিত হয়। তাহারাই তাহাদের প্রজাদিগকে মন্ততুয্যের আহা রার্থ 
প্রেরণ করে। কাজেই কোন প্রাণীকে বধ বা শিকার করিতে 
হইলে দেবতারপী তজ্জাতীয় শ্রে্ প্রাণীর তুষ্টি বিধান কর! 
প্রয়োজন । এই কারণে, নিউ-মেক্সিকোর জুনি ও অন্যান্য জাতীয় 
লোকেরা হরিণ ব৷ অন্ত কোন প্রাণী শিকার করিয়াই তাহার রক্তে 
তজ্জাতীয় দেবতার জিহ্বা রঞ্জিত করিয়া দেয়। ইহা! ছাড়াও 
অসভ্য জাতীয় লোকেরা ব্যাং, পেচা, মাপ, ইছ্র, কচ্ছপ প্রভৃতি 
বহুবিধ প্রামীকে পবিত্র জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে । উপকুলবাসী 
সভ্য পেরুভিয়ানরা পধ্যন্ত জ্ঞান ও শৌধ্য-বীর্যোর প্রতীকরূপে 
ঘতি শ্রদ্ধার সহিত হাঙ্গরের পূজা করিত। 

আমাদের দেশে হিন্দুধশ্াবলঘ্ীদের মধ্যে বর্তমান কালেও 


কার্তিক 


বহুবিধ পণ্ড, পক্ষী ও সরীহ্থপ পৃক্তার প্রচলন 
দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই. সফল 
জীবভস্ত পূজা যে “টোটেম' সম্পকিত 
নভে ভাহ! বুঝিতে কষ্ট তয় না। গাভী, 
বুষ, মর্কট, কুম্তীর প্রভৃতি কতকগুলি 
প্রাণী স্থানবিশেষে সশরীরে পূজিত হইলেও 
হিন্দুরা বাস্তব জীব ভন্তুকে পুজা করে না, 
তাহাদের প্রতীকরপে প্রতিমৃত্তির পূজা করে 
মাত্র। বিশেষতঃ এই সকল পৃজা-অর্চনান্ন 
রীতি প্রচলিত হ£ঃয়াছে অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক যুগ হইতে । তাছাড়। অসত্য 
সমাজে যেসকল পশুপক্ষী "টোটেম" 
রূপে পধিচিত ছিল "সই জাভীয় প্রত্যেকটি 
প্রাণীই পবিত্র বলির বিবেচিত হইত এবং 
তাহাদের সম্পর্কে কঠোর ট্ট্যাবু" প্রচলিত 
ছিল। প্রত্যক্ষভাবে হউক কি পরোক্ষ 
ভাবেই হউক, প্রয়োজনীরতার দিক হইতেই 
সাধারণতঃ আমাদের দেশে কতকশুলি 
জীবজপ্ঠর পুক্তা প্রচলিত হইয়াছিল। 
এতহ্বাতীত ভয়, কুসংস্কার, সৌনরধ্য-গ্রীতি, অবতারবাদ প্রভৃতি 
কতকগুলি ব্যাপারও যে বিভিন্ন জাতীয় পণ্ডপক্ষী পৃজার মূলে 
রঠিনাছে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। হিন্দু মাত্রেই গো 
জাতিকে অতি পবিত্র জ্ঞানে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিয়া থাকে একথা 
পূর্ষেই বলিয়াছি। গো-জাতির সহিত অনেক পৌরাণিক ঘটনা 
সংগ্লি থাকিলেও খুব সম্ভব প্রয়োজনীয়তার দিক হইতেই ইহাদের 
পৃক্তার বীতি প্রবপ্তিত হইয়াছিল। গো-জাতি সম্বন্ধে 'ট্যাবু'র 
মত কঠোরতন বিধি-নিষেধ প্রচলিত থাকিলেও তাহা “টোটে- 
মিজম্‌* হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ব্যাপার ইহা সহজেই বুঝিতে পার! 
যায়। পৌরাণিক ঘটনার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া হিন্দুরা 
মর্কট জাতীয় প্রাণীদিগকে বিশেষতা বে শ্রদ্ধা-ভক্কি প্রদর্শন করিরা 





একজন হিন্দু বৃদ্ধ রাস্তার উপর গক্রুর প্রতি ভক্তি নিবেদন করিতেছে 





গালাটা-পাঁসের একটি মন্দিরে বানরগুলির জন্য বরাদ্দ দৈনিক পুঙ্গোপহার প্রদান-করা হইতেছে 


থাকে। ইহাদের অত্যাচারে বিব্রত হঈবার ফলে অনেকেই 
ইভাঁদের প্রতি বিদ্বেভাব পোষণ করিলেও হত্যাব্যাপারে নিষেধ- 
বিধি সম্পূর্ণরূপে মানিয়া চলে। অত্যাচার-উপপ্রব করা সত্বেও. 
বন তীর্ঘক্েত্রে ইহাদিগকে নিয়মিতভাবে খাদ্যাদি প্রদানে পরিতৃষ্ 
করা হইয়। থাকে । খুব বিরল হইলেও কোন কোন ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট 
ছুই-একটি কুম্তীরকে নিয়মিত ভাবে অর্চনা করিয়া খাদ্যাদি 
প্রদানের ব্যবস্থার কথা শুনিতে পাওয়। যায়। তাছাড়া সাধারণ 
তাবে গঙ্গাদেবীর বাহন হিসাবে মকর অথবা কুস্তীর প্রতীকরূপেও 
পৃকজ্তিত হইয়। থাকে। দক্ষিণারার়ের বাহন হিসাবে ব্যাস 
কোন কোন অঞ্চলে পৃিত হয়। আমাদেয় দেশে সর্প পৃজার 
যথেষ্ট প্রচলন আছে; কিন্তু জীবন্ত সর্পকে পৃক্তা করিবার রেওয়াজ 
নাই। সর্পের প্রতিষূত্তি অথবা প্রতীককেই পুভা। কর! হয়| শ্বেত- 
গোখরা! অতি পবিত্র বিষেচিত হইয়। থাকে এবং দৈবাৎপরিদৃষ্ট হইলে 
শ্রদ্ধার সঠিত উপহারাদি প্রদানে তাহার তৃষ্টি বিধানের ব্যবস্থা 


অবলঘিত তয়। পেনাওে জর্জটাউনের সন্নিহিত এক গ্রামে সর্প- 
পূজার একটি মন্দির আছে । এই মন্দিরের সম্মুখে টবে রোপিত 


কতকগুলি বৃক্ষশাখার মধ্যে অনেকগুলি জপ প্রতিপালিহ হয়। 
ভক্তেরা উপহারাদির সাহায্যে শ্রদ্ধাভরে এই সর্পগুলিকে পূজা 
করিয়! থাকে । সপগুলিও এ স্থান ত্যাগ করিয়া কোথাও যায় না। 
গাছের ডালে পাক খাইয়া, পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া অথব। বৃক্ষ- 
ডাল হইতে ঝুলিয়া দিনরাত এ স্থানেই অবস্থান করে। রোজ 
ইস্ভাদিগকে ঝুড়ি ঝুড়ি ডিম খাইতে দেওয়া হয় । পুরোহিতের, ভক্ত 
কর্তৃক আনীত উপহারাদি প্রদান করিয়! থাকে । ইহারা পুরোহিত 
বা তাহাদের অন্থচরদের কোনই অনিষ্ট করেনা । . 

বৌদ্ধো ভগবান তথাগতের প্রতীকরূপে শ্বেত-হস্তীকে 





৭০ প্রবাসী 








অতি পবিত্র জ্ঞানে পৃক্তা করিয়! থাকে। শ্বেত-হ্স্তী জতি 
বিরল, সেই জন্য ইহ| কেবল রাজ-তত্বাবধানেই অতি যন 
সহকারে রক্ষিত তয়। হিন্দুর। প্রায় সকল প্রকারের পঞ্ড- 





ব্রঙ্মদেশীয় শবেতহব্তী 
বৌদ্ধেরা শ্বেত-হত্তীকে অতি পবিত্র জ্ঞান করিয়। থাকেন 


পক্ষীকেই তাহাদের কোন-না-কোন দেবতার বাহন, অন্ুচর 
ব। অবতার রূপে কল্পনা করিয়া লইয়াছে। এই কারণেই 


১৩৫০ 


তাহাদের মধ্যে সিংহ, ব্যাত্র, বরাহ, গর্দভ, মৃিক, বিড়াল, কচ্ছপ, 
পেঁচা, ময়ূর, হাস প্রভৃতি বিবিধ গ্াণীকে বিবিধ উপলক্ষ্যে অর্চনা 
করিবার রীতি প্রচলিত হইয়াছে । কিন্ত প্রত্যেক গ্রেত্রেই ইহাদের 
প্রতিমৃত্তি পূজিত হইয়া থাকে । 'টোটেম” সম্প্কিত ব্যাপারে 
এক এক জাতীয় প্রত্যেকটি প্রাণীই যেমন পবিত্র বোধে পূজিত 
হইয়া! থাকে এবং তাহাদের সম্বন্ধে যেরূপ 'ট্যাবৃ” প্রচলিত আছে 
এক্ষেত্রে সেরপ কোন বিধান নাই। এতত্যতীত প্রচলিত 
দেশাচার অন্ভ্ায়ী কতকগুলি প্রাণীকে পবিত্র এবং কতকগুলিকে 
অপবিত্র বলিয়া বিবেচনা করা হয়। পায়রা, রাজ-ঘুঘূঃ শ্বেত-ঘৃঘুং 
লক্্মী-পেঁচ৷ প্রভৃতি পাখীগুলিকে অনেকেই পবিত্র বোধে শ্রদ্ধ] 
করিয়া থাকে ; কিন্ত শুকর, কুকুর, কাল-পেচা, কাক, শকুনি, 
মোরগ প্রভৃতি প্রাণীগুলি তাহাদের নিকট অপবিত্র, সুতরাং 
অন্পশ্য। সাধারণত: যে চক্ষেই দেখা হউক-_বিশেষ বিশেষ 
অনুষ্ঠান বা পব্ৰেিপলক্ষ্যে কয়েক জাতীয় মাছও পবিত্র বোধে 
অপরিহার্য বিবেচিত হয়। কোন কোন অঞলে শ্রীপঞ্মীতে ইলিস 
মাছকে ধান্য, দৃব্বা, সিন্দুর প্রভৃতি দ্বারা বরণ করিয়া যথা- 
যোগ্য সমাদরে গৃহাত্যস্তরে লইয়া গিয়া তাহার আশগুলিকে পরম 
যত্বে গৃহের ভিত্তিভূমিতে প্রোথিত কর! হয়। ধশ্মমতে, বিজয়ার 
পর হইতে শ্রীপঞ্চমীর পূর্ব পধ্যন্ত ইলিস মাছ ভক্ষণও নিষিদ্ধ। 
এই নিষেধাজ্ঞা! ষে প্রয়োজনীয়তার দিক হইতেই উদ্ধৃত হইয়াছিল 
এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই । বিজয়! দশমীতে পুটি মাছ সম্বন্ধেও 
অন্থুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়৷ থাকে । বিবাহে স্ত্রী-আচার 
সম্পকিত বিশেষ অনুষ্ঠানে স্থানবিশেষে ন্তাদস্‌ মাছও অপরিহার্য 
বিবেচিত তয়ু। 





শেষ যাত্রা 
শ্রীহেমলতা ঠাকুর 


আমরা মরেছি বেচে আছে তবু 
“ আজও আমাদের ছেলের দল, 
তারাই মানুষ তারাই মুতের 
শেষযাত্রার শেষ সন্বল । 
গঙ্গার তীরে জান্বী-নীরে 
*হবে যবে শেষ সমাধি-ন্ান 
কৃত্য সারিরা ছেলেরা ফিরিবে 
নৃতন বস্ত্র করি পরিধান । 
শেষ কৃতাটি শেষ:করি সেথা! 
জীর্ণ যা-কিছু ভস্ম করি 
নৃতন জগতে আমাদেরই ছেলে 
বাচিবে নৃতন মৃত্তি ধরি। 


অন্তিম দশ। দেখি আমাদের 
খেদ যেন তারা না কৰে কতু 
মরণ কখনো ব্যর্থ হবে ন! 
ফ্ব অক্ষরে লেখেন প্রভু । 
মরূণে হরণ করে না ত কিছু 
সে যে শুধু শেষ শরণ লওয়া, 
হবন্বের শেষ দুঃখের শেষ 
মৃত্যুর শেষ শাস্ত হুওয়া। 
*নবাগত যারা আগুনের পারা 
তারাই জগতে বাচিম়া থাক- 
পৃথিবীর ষত বালাই কুড়ায়ে 
মোরা শুনে চলি শেষের ভাক। 


খাগ্ঠ-বিভ্রাটের কয়েকটি দিক্‌ 


শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী 


১। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তব্যচ্যুতি 

ভারতবর্ষ বহুকাল যাব্ত খাদ্ভাশস্য সন্ধে স্বাবলম্বী নহে, প্রতি 
বৎসরই ঘাটতি পূরণের জন্য বাহির হইতে__বিশেষভাবে 
রক্ষদেশ হইতে খাগ্ঠ আমদানী করিতে হয়। ১৯২০ সালে 
হিসাব লইয়া! দেখা গিয়াছিল যে, ভারতের জন্য নৃযনপক্ষে 
পাচ কোটি টন খাণ্য এবং দেড় কোটি টন পশ্তখাগ্য ও 
বীজের প্রয়োজন । ১৯১৭-১৮ সালে উৎপন্ন খাছ্যশশ্থের 
মোট পরিমাণ ছিল ছয় কোটি ত্রিশ লক্ষ টন। ১৯১৮- 
১৯১৯ মালে ইহা কমিয়া চার কোটি পচিশ লক্ষ টনে 
ঈাড়ায়। গত ২০ বৎসরে অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হইয়াছে 
বলিয়া বোধ হয় না । এ বিষয়ে সর্বশেষ সরকারী বিকৃতিতে 
ছুইটা বিভিন্ন হিসাব অনুসারে ধাধ্য হইয়াছে যে, ভারতের 
প্রয্োঙ্নীয় খাগ্যের পরিমাণ ৫ কোটি ৫ লক্ষ টন হইতে 
৬ কোটি ১* লক্ষ টনের মধ্যে এবং প্রয়োজনীয় বীজের 
পরিমাণ ধাধ্য হইয়াছে ৪৫ লক্ষ টন। উক্ত হিসাবে ভারতে 
উৎপন্ন খাগ্ের পরিমাণ প্রতি বংসর পাঁচ কোটি টন বা 
৫ কোটি ১০ লক্ষ টন, সুতরাং ছুইটা হিসাব ধরিয়া 
ঘাটতির পরিমাণ প্লাড়াইবে ৫০ লক্ষ হইতে ১ কোটি ৪০ 
লক্ষ টনের মধ্যে । ১৯১০ সাল হইতে হিসাব লইলে দেখ! 
যাইবে, চাউল ও গমের উৎপাদন বিশেষ বাড়ে নাই, অথচ 
লোকসংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়াছে। ফলে অবস্থাও ক্রমাগত 
মন্দের দিকে চলিয়াছে। 

ভারতীয় খাগ্ঠশস্তের মধ্যে চাউল প্রধান (চাষের জমির 
৩৬ "/" অংশ) হওয়া সত্বেও ভারতবর্ষের প্রয়োঙ্জন মিটাইতে 
দীর্ঘকাল যাবৎ বহুপরিমাণে চাউল আমদানী করিতে 
হইতেছে, আমদানীর বাধিক পরিমাণ গড়ে ১৫ লক্ষ টন 
ধরা যাইতে পারে। বাইস মার্কেটিং কমিটির হিসাবে প্রতি 
বৎসর চাউল আমদানী হয় ১৪ কোটি টাকার এবং রপ্তানী 
হয় ২ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার। সর্বশেষ সরকারী বিবৃতি 
অনুসারে ব্রহ্ধদেশ হইতে মাত্র বাংলার জন্য চাউল আম- 
দানীর বাধিক পরিমাণ ২ লক্ষ টন। 

চাউল উৎপন্ন হয় প্রধানত: বাংলা, বিহার, আলামু ও 
উড়িষ্যায়। এই কয়টি প্রদেশে পাটের চাষেও অনেক জমি 
লাগানো হইয়া! থাকে । ১৯৪*-৪১ সালে পাটচাষ যাহা ছিল, 
১৯৪১-৪২ সালে কমিয়া তাহার ৫৫ /' অংশে নামিয়াছে 
এবং পাটের পরিবর্তে অন্ততঃ কিছু ধান চাষ হইয়াছে। 


কিন্তু এ বিষয়ে বাংলা-গবর্ণমেণ্ট স্বাধীনভাবে চলিতে পান 
নাই। ১৯৪২ সালের ১*ই মার্চ তৎকালীন প্রধান মন্ত্ী 
বঙ্গীয় লেজিসলেটিভ এসেমব্রীতে প্রশ্নোত্তরে জানান যে, 
১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে বাংলা-গবর্ণমেণ্ট পাটচাষ আরও 
কমাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ভারত-গবর্ণমেণ্টের নির্দেশে 
পূর্বববং্সরের পাটচাষের জমির দশ আন! অংশ পাটের জন্য 
নিদ্দি্ট করিতে হয়। ১৯৪২ সালের মার্চ মাসের তৃতীয় 
সপ্তাহে অর্থাৎ রেঙ্গুনের পতনের পক্ষকালের পর পাটচাষ 
দশ আনা হইতে কমাইয়া আট আনা করিবার আদেশ হয় 
বটে, কিন্ত তখন আর কোন প্রতিকারের উপায় ছিল না। 
লক্ষ্য করিবার বিষয়, বাংল! দেশ চাউল পরবরা হর এই 
বিশ্ব সম্মুখে দেখিয়াও পাটচাষের নিম্নতম পরিমাণ অন্যন 
আট আনা করিবার আদেশ দেওয়া হ্ইয়াছিল। ভার্ত- 
গবর্ণমেন্টের এক বিভাগ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির আন্দোলন 
করিতেছিলেন এবং অপর এক বিভাগ বাংলা-গবর্ণমেণ্টের 
উপর চাপ দিয়া পাটচাষ করাইতেছিলেন। মাকিন কতক 
পাট কিনিবার যে আশায় অধিক জমিতে পাটচাঁষের 
আয়োজন হইয়াছিল তাহা সফল হয় নাই। 


ভারতবর্ষ যে সময় যুদ্ধে জড়িত হইতেছিল, তংকালে 
খাদ্য-সংস্থানের এই অবস্থা! দেশে যে স্বভাবতঃ খাছের 
ঘাটতি আছে তাহা বিবেচিত হয় নাই এবং যুদ্ধঘটিত 
অবস্থার প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বিদেশ হইতে খাদ্য 
আনাইবারও কোন বন্দোবস্ত হয় নাই। দেশে বহুসংখ্যক 
দেশী ও বিদেশী সৈন্ত পোষণ করিতে যে অতিরিক্ত খাস্ 
প্রয়োজন হইবে এবং এই ব্যাপারে যে বহু খানের অপচয় 
হইবে, সে কথাও বিবেচিত হয় নাই । বিদেশী সৈন্যদের জন্ত 
কিরূপ অতিরিক্ত বায় হয় তাহা! সকলেরই বিদিত। ইহার 
উপর রহিয়াছে ব্রহ্ধ ও অন্যান্য দেশ হইতে আগত আশ্রয় 
প্রাধিগণ। এই সমস্ত কারণ মিলিয়া ভারতবর্ষের খাদ্যসঙ্কট 
বাড়িয়াছে। বিদেশে যেসকল ভারতীয় সৈম্ত আছে 
তাহাদের খাদ্য যোগাইবার দায় ভারতের, কিন্ত ভারতবর্ষে 
যে-সকল বিদেশী সৈন্য রহিয়াছে তাহাদের নিজ নিজ দেশ 
তাহাদের খাগ্য সরবরাহ করে না। সৈম্তদের ব্যবহারের 
অযোগ্য বলিয়া বহু খাদ্য যে নষ্ট করিয়া ফেলা! হয়, বিশ্বস্ত- 
স্ত্রে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়া থাকে। মিত্রশক্তি- 
বাহিনী আরাকান ছাড়িয়া আদিবার সময় কত খান 


৭২. 


যে ফেলিয়া আসিএাছে তাহা হ'ত কখনই জানা 
যইবে না। 


সৈনিবনের খাওয়াইবার জন্ত যুদ্ধের প্রথম হইতে প্রতি 
বসন কত খাদ্য ষে ক্রয় করাহুইয়াছে, তাহার হিসাব 
পাওয়া যায় না। ১৯৪৩ সালে ২৩শে আগস্ট একটি সরকারী 
বিবৃতিতে জ্জানান হু যে, ভারতবর্ষে ৈনিকদের জন্য ব্সরে 
৫ লক্ষ টনগন ও এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টন চাউল 
দরকার হয়| ইহার পুরে »ই আগষ্ট ভারত-গবর্ণমেণ্টের 
তৎকালীন খাদ্য-সদন্ত গর অ।িচ্ুল, হক জানান যে 
উক্ত বৎসর জানুয়ারি হতে জুলাই পধ্যন্ত সৈন্যদলের জন্য 
ক্রীত চাউল ও গমের মোট পরিমাণ ২ লক্ষ ৭৯ হাজার 
টন।' আমি যত দূর জানি, সরকারী বিবৃতিতে ও স্তর 
আজিজুল হ:কর উক্তিতে অবস্থা সম্পূর্ন প্রকাশিত হয় 
নাই। প্রভৃত পরিমাণে খাদা ক্রীত ও সঞ্চিত হইয়াছিল 
এবং যথেষ্ট মজুত আছে বলিয়াই খাদ্য ক্রয় সম্প্রতি কমাইয়! 
দেওয়া হুই 1০হ। 





খারা বপ্টানী বিষয় গবর্ণমেনট যে নীতি অনুসরণ 
করিয়াছেন, সেরূপ অবিবেচনার কাধ্য ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
দুর্গ । ইহার সম্পূর্ণ সরকারী সংবাদ পায়, যায় না। 
এ বিষয়ে পিজ্ঞাসিত হয়া ১৯৪৩ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি 
কেন্দ্রীয় £সেমব্রীতে সরকার-পক্ষ দংবাদ জানাইতে অস্বীকার 
করেন। মধ্যে মধ্যে যেসকল সরকান্ী বিবাত প্রকাশিত 
হু তাহা পরম্পরবিবরোধী এবং তাহাতে সকল কথা বল! 
হরনা। এই জখ সরকাপী বিধৃতি ও তথ্যের উপর 
লোকের গাস্থা নাই। বাংলা দ্রেখশ হইতে কত চাউল 
রপ্তানী হইয়।ছে এবং বাংলা দেশে ঘাটতির পরিমাণ কত, 
সে বিষয়ে প্রকাশিত সরকারী তথ্য ও হিসাব পরম্পর- 
বিরোধী । বাংলা দেশে মন্ত্রীরা যাহা স্বীকার করিয়াছেন, 
ভারত-গবর্ণমেন্টের টাক্ত তাহার সহিত মেলে না । মোটের 
উপর এই কথা ঠিক যে, খাদ)শন্ত-রপ্ত।নীর নীতি নিদ্ধারণ 
করিবার সময় গবর্ণথেপ্ট সাধারণ পাকের নুযুনতস প্রয়ো- 
জনের কথা বিব্চেনা কেন নাই, এমন কি খাদ)সঙ্ষট দেখ! 
দিবার পরও বাংলা ও অগ্াণ্ ঘ/ট্তি অঞ্চল হইতে চাউল 
রপ্তানী করা হইয়া.ছ। ১০৩০ হইতে ১৯৪১ সাপ পধ্যন্ত 
খাদ্যশশ্ত,,২শেষ করিয়া চাউলের আমদানী ও রপ্তানী 
তুলনা করিলে দেখ। যায়, এই কয় বৎসর রপ্তানী অপেক্ষা 


গড়ে প্র ১১ লঞ্চ 9ন খাদাশন্ত অধিক আমদানী 
হ.য়াছে। ভারতবর্ধকে যে বাহিরের খাদ্যের উপর 


নির্ভর করিতে হয় তাহা বুঝিতত বিলখ্খ হয় না। ১৯৪২ 
সাপে আমদানী ও বধ্যানীর অবস্থা উন্টাইয়া গিয়াছে, 


প্রবাসী 


১৩৫০ 


৯০৯৯৯ পাপা 


থাদ্যশন্ত আমদানী হইয়াছে প্রায় ২ লক্ষ টন কিন্তু রপ্তানী 
হইয়াছে কিঞ্চিদধিক সাড়ে তিন লক্গ টন (ইহার মধ্যে 
আমনানী চাউলের পরিমাণ ১৬৩৮০৩ টন, রপ্তানী চাউলের 
পরিমাণ ২৩০৩৫৮ টন )) তবুও ইহাতে গবর্মেন্টের নিজন্ব 
রপ্তানী ধরা হয় নাই। 

এই ছুঃসময়েও ভারতবর্ষ হইতে, বিশেষতঃ বাংলা দেশ 
হইতে প্রভূত খাদ্যশস্য রপ্তানী হইয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ 
করা হইয়াছিল, গত ২২শে আগষ্ট তারিখে এক বিবৃতিতে 
ভারত-গবর্ণমেন্ট তহ। খণ্ডনের চেষ্ট। ক।বয়াছেন। 

বন্তখানে ভা*ত-গবর্ণণেন্ট ঘাটতি প্রদেশ ও রাজ্য- 
সমূহের প্রয়োজনীয় খাগ্ভের একটা “কোটা” বা নিয়্তম 
পরিমাণ নি।দ্ করিয়াছেন। ইহার জন্য ঘাটতি স্থান- 
সমূহ উদ্ধত্ত অঞ্চল হইতে খাদ্য আনাইতে পারে। কোন্‌ 
স্থানের জন্য কি পররিনাণ নিদি কর] হইয়াছে, গবর্থমেণ্ট 
তাহ! জানাইতে অস্বীকার করিয়াছেন। বাংলার “কোটা” 
নির্দেশ করিতে বাংলায় ২০ পক্ষ টনের অধিক ঘাটতির 
কথা বিবেচনা করা হইয়াছে কি না ইহা জিজ্ঞাসিত হইয়া 
গবর্ণমেন্ট জবাব দেন যে, সরবরাহের সম্ভাবনা ও প্রাদেশিক 
প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করির] “কোটা” স্থির করা হই- 
যাছে; স্পষ্টই বুঝা বায় প্রাদেশিক প্রয়োজন অপেক্ষা সর- 
বরাহের সম্ভাবণ।র ক৭াট।ই বিবেচনা করা হইয়াছে বেশী । 


সপ 





শস্পা্পসপিনপিপিস্পাসপিসপিসপাপাস্পিত পাপা 


২। বাংলা-সরকারের দায়িত্বের অপলাপ 


বাংলা দেশের এই দারুণ দুর্দশার জন্য কে দায়ী তাহার 
আলোচনায় প্রাদেশিক গব্্ণমেণ্ট কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের উপর 
এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের উপর দোষ 
ও দারিত্ব চাপাইতে চাহিয়াছেন। বর্তমানে প্রাদেশিক 
স্বাতশ্য প্রতভ্িত হইগা্ছ বটে, কিন্তু যুদ্ধঘোষণার পর 
কেন্দ্রীয় গব্ণমেন্টের উপর যে-সকল ক্ষমতা ন্যস্ত করা 
হইয়াছে তাহাতে, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলে 
প্রাদেশিক স্বাতগ্থ্য সত্বেও আপনাদের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবস্থা 
প্রদেশে প্রবন্তন করিতে পারেন। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের 
দায়িত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছি, বর্তমানে প্রাদেশিক গবর্ণ- 
মে্টর কর্তব্য ক তাহাই সংক্ষেপো ববৃত করিব। 

এইরূপ অবস্থায় প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে যাহা করিতে 
হইবে তাহা! “ফেমিন কোডে” নির্দেশিত হইয়াছে । বহু 
ছুভিক্ষের অভিজ্ঞতার ডপরু ভিডি করিয়া এহ “ফেমিন 
কোড” রচিত হইয্জাছে। ভারতবর্ষে দুভিক্ষ ঘটিলে 
তাহার প্রতিকারের উপায় নিদ্ধারণের জন্য ১৯০১ পালে 
তৎকালীন বড়পাট লঙ কার্জন “ভারতীয় ছুঠিক কমিশন” 


গঠন করেন। উক্ত কমিশন যে মূল্যবান রিপোর্ট দেন 
তাহা অবলম্বন করিয়া “ভারতীয় ফেমিন কোড” আছ্যো- 
পান্ত সংশোধন করা হয়। রিপোর্টের নিদ্ধারিত সাধারণ 
নীতিসমূহ প্রাদেশিক বিশেষ অবস্থায় যে ভাবে প্রযোজ্য 
হইতে পারে তদমুসারে বিভিন্ন প্রাদেশিক “ফেমিন কোড” 
রচিত হইয়াছে । এই নীতিসমূহ অভিজ্ঞতার দ্বারা পুনঃ 
পুনঃ পরীক্ষিত ও ন্ৃফলপ্রস্থ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। 

ফেমিন কোডে ছুভিক্ষের সম্ভাবনার যে-সকল কারণ 
অন্থমান করা হইয়াছে তাহা শস্তহানিঘটিত। অতিবৃষ্টি 
অনাবুষ্টিই শশ্তহানির প্রধান কারণ; নদীর প্লাবন, সমুদ্রের 
লোচ্ছাস প্রশ্ৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলেও যে ছুডিক্ষ 
দেখা দিতে পারে তাহাও ধরা হইয়াছে । বিশেষ লক্ষ্য 
করিবার বিষয় এই যে, ছুভিক্ষ আশঙ্কিত হইলে বা! ছুভিক্ষ 
দেখা দিলে তাহার প্রতিকার ও প্রতিবিধানের জন্য ফেমিন 
কোডে যেসকল মূল নীতি নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা 
সকল ছুচিক্ষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইতে পারে, যে- 
কারণেই উহ! সংঘটিত হউক। বাংলা দেশে বর্তমান 
ছুভিক্ষের অবস্থা নানা বিচিত্র কারণে ঘটিয়াছে। কিন্ত 
ফেযিন কোডের নীতি ও ব্যবস্থাসমূহ এক্ষেত্রেও সমান 
ভাবেই 'প্রযোজা মনে হয়। 

কেমিন কোডের নির্দেশিত প্রতিকার-্যবস্থাসমূহ মোট 
চারি ভাগে বিভক্ত :--(১) ছুঙিক্ষেব বা অন্নসঙ্কটের 
সম্ভাবনা নিবারণের জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা, (২) উহার সম্ভাবন! 
আশস্কিত হইলে প্রাথমিক সন্ধান ও প্রতিকারের উদ্যোগ, 
(৩) গুকৃত অবস্থার পরীক্ষার জন্য টেষ্ট রিলিফ প্রবর্তন, 
(৪) ইহার দ্বারা ছুতিক্ষ সিদ্ধান্ত হইলে ছু্তিক্ষ ঘোষণা এবং 
তাহার প্রতিকারের জন্য বিশেষ প্রকারের রিলিফ-ব্যবস্থা!। 
বুষ্টিপাতের হিস/ব, আবহাওয়ার পরিচয়, চাষের হিসাব, 
ফলের হিসাব, জনন্বাস্থ্য, গো-মহিষাদির স্বাস্থ্য, ভ্রব্য- 
মূল্যের হিসাব ইত্যাদি যে-সকল বিবরণ নির্দিষ্ট সময়ে 
সরকারী ভাবে সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহার 
প্রকৃত উদ্দেশ্য দুভিক্ষ-সম্ভাবনার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং 
সম্ভাবনা অনুমিত হইলে, সময় থাকিতে তাহার প্রতিকার 
করা। এই সকল বিবরণের মধ্যে দুইটি উল্লেখযোগ্য-__ 
বাংলার কোথায় মোটা চাউল খুচরা কি দবে বিক্রয় 
হইতেছে তাহার বিবরণ এবং লোকের সাধারণ অবস্থা 
কি, কোথাও অন্নকষ্ট আছে কি না তাহার বিবরণ । " 

দুর্তিক্ষ-সম্তাবনায় সরকারের দায়িত্ব আরস্ত হয় খাদ্য- 
শস্যের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে । স্বাভাবিক দরের উপর 


শতকরা ২০ ভাগ বাড়িলেই জেলা-কর্তৃপিক্ষকে বিশেষ 
১০ 


খাদ্য বিভ্রাটে কয়েকটি দিক্‌ 


৭৩ 


তং্পর হইবার নিদ্দেশ দেওয়া হইয়াছে, শতকরা ৪০ ভাগ 
বাড়িলেই মে সংবাদ বিভাগীয় কমিশনার ও প্রাদেশিক 
গবর্ণমেণ্টের গোচব করিবার কথা৷ এই হিসাবে বর্তমান 
অবস্থার জন্য গব্ণমেন্টের দায়িত্ব আরপু হইয়াছে বনু পূর্বে । 

সামগ্রিক মুদ্রাক্ষীতি প্রতৃতি কারণে সাধারণ মূল্যবৃদ্ধি 
স্বীকার করিয়া লইপেও মূল্য দ্বিগুণ হইবার পরেও গবর্ণ- 
মেণ্টের সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। প্রকৃত পক্ষে ফেমিন 
কোডের নির্দেশ অন্যায়ী তখন হইতেই গব্ণমেণ্টের 
দায়িত্ব আরম্ভ হইয়াছে । তৎংকালে ধাহারা গবর্ণমেন্টের 
কর্ণধার ছিলেন, তাহারা ফেমিন কোডের নির্দেশ অনুযায়ী 
কোন প্রতিকার-ব্যবস্থা করিয়াছিলেন কি ন! তাহা প্রকাশ 
হওয়া উচিত ছিল। অন্যান্ প্রদেশের খাদ্যশস্তের মূল্য 
আলোচন! করিলে দেখা যায় যে, সমসাময়িক কালে সর্বত্রই 
মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার তুলনায় বাংলা 
দেশের মূল্যবৃদ্ধি অত্যধিক । বস্তুতঃ বাংলা দেশে যে 
অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে অন্যান্ প্রদেশে তাহা হয় নাই। 
বাংলা দেশে অন্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ও বর্তমান অবস্থার 
নিশ্চয়ই কোন বিশেষ ও স্বতশ্্ কারণ আছে । 

অন্নকষ্টের আশঙ্কা! দেখা দিলেই জেলা-কর্তৃপক্ষ সন্ধান 
লইতে থাকিবেন শেষ পধ্যস্ত ছুতিক্ষ দেখা দিলে রিলিফের 
কি ব্যবস্থা হইতে পারে। এই জন্য যে ষে ব্যাপারের 
প্রতি লক্ষ্য রাখিতে বলা হইয়াছে তাহা উল্লেখযোগ্য ₹_ 

অপরাধের সংখ্যা বাড়িতেছে কি না, 

অভাবপগ্রস্ত,। অনশনক্রিষ্ট লোকেরা ইতস্ততঃ ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছে কি না, 

অভাবগ্রস্ত অঞ্চলে লোক-যাতায়াত কিরূপ, 

মৃত্যু-সংখ্যার অতিরিক্ত বুদ্ধি হইতেছে কিনা, 

অনখনের অথবা দারুণ অভাবের সংবাদ পাওয়া যায় 
কি না, 

উল্লিখিত লক্ষণগুলি কমিতেছে কি না। 

এই লক্ষণগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যর্দি অবস্থা উদ্বেগ- 
জনক হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া বোধ হয় তাহা হইলে টেষ্ট 
রিলিফের অর্থাৎ পরীক্ষামূলক রিনিকের কাধ্য আরন্ত 
করিতে হইবে। টেষ্ট রিলিক ছুভিক্ষের পূর্ববর্তী অবস্থার 
কাধ্য, যখন পধ্যস্ত লোকের খাটিয়া খাইবার ক্ষমতা আছে, 
দীর্ঘকাল অন্নাভাবে লোকে একেবারে জীর্ণ ও দুর্বল হ্ইয়! 
পড়ে নাই। বাংলা-গবর্ণমেপ্ট গত ২০শে আগষ্ট তারিখে 
যেরিলিফের পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে এখন 
তাহারা টেষ্ট রিলিফের কথা তুলিয়াছেন। ফেমিন কোডের 
মূল নীতিটাই তাহাদের তুল হইয়াছে । এখন লোকে 
যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহা টে& রিলিফের অবস্থা 


৭8 


পলাশ পাপা পাসিপাপিস্পিত ৯৮৯৮৯ পেম্প্পাস্পিপা পাশ ৩৯তস্প 


নহে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূরাপৃরি খয়রাতি রিলিফের 
অবস্থা । 

ইহার পর ছুঙিক্ষ ঘোষণা । টেষ্ট রিলিফের কাধ্যে 
বছ লোক মাসিতে থাকিলে অথব! ব্যাপকভাবে খয়বাতি 
সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা অনুমিত হইলে জেলা-কর্তৃপক্ষ 
স্থানীয় গবর্ণমেন্টকে বিশেষ টেলিগ্রামের দ্বার ছুর্ভিক্ষ 
ঘোষণার জন্য অলগুরোধ করিবেন। পূর্বব্তী লোকগণনা 
অন্থুসারে কোন থান! বা তদপেক্ষ। বৃহত্তর অঞ্চলের লোক- 
সংখ্যার প্রতি দুই শতে ১ জন যদি ক্রমান্বয়ে ছুই মাস 
খয়রাতি রিলিফে জীবনধার্ণ করিতেছে ইহা সাব্যস্ত হয় 
তবেই দুর্ভিক্ষ ঘেধিত হইবে । অন্নসক্কট অন্মানের যেমন 
লক্ষণ নির্দেশ করা হুইয়াছে, তেমনি ছূর্ভিক্ষ অন্থমানের 
জন্য জেলা-কতৃপিক্গকে কতকগুলি লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি 
রাখিতে হইবে । তন্মধ্যে কয়েকটি হইল-_ 

লোকের দান প্রবৃত্তির হাস, ফলে ভিক্ষুকগণের ইতপ্ততঃ 

পরিভ্রমণ, 

ধাব না পাওয়া, 

শশ্ত-ব্যবসায়ে অস্বাভাবিক চঞ্চলতা, 

লোকের অস্বাভাবিকভাবে গতায়াত ইত্যাদি । 

বগ্ততঃ টেষ্ট বিলিফ প্রবর্তনের পূর্বেই এই সকল লক্ষ্য 
করিবার কথা । এইগুলির মধ্য দরিয়া যে অবস্থা প্রকাশ 
পাইতেছে তাহার যাথার্থ্য পরীক্ষা টেষ্ট রিলিফের উদ্দেশ্য । 
এই অবস্থায় অনশনক্রিষ্ট, ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ জনতার ক্লেশ 
পাঘবের জন্য পথের স্থানে স্থানে সবাই ও অন্নসত্্র খুলিবার 
নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং এই সকল স্থানে লোককে 
পৌছাইয়া দিবার জন্য বিশেষ পুলিসের ব্যবস্থা করিতেও 
বলা হইয়াছে। 

দুভিক্ষ ঘোষণার পর ষে বিলিফের ব্যবস্থা তাহা ছুই 
গ্রকারের__টে& রিলিফের সময় যে ব্যবস্থা প্রবন্ঠিত হইয়াছিল 
তাহার বিস্তারপাধন এবং যাহারা অক্ষম তাহাদের জন্য 
খয়রাতি রিলিফের ব্যবস্থা । সমগ্র ব্যবস্থার তত্বাবধান ও 
পরিচালনার জন্য “ফেমিন কমিশনার” নিয়োগ এ বিষয়ে 
প্রথম কর্তব্য । দ্বিতীয় কর্তব্য, ছুিক্ষপীড়িত অঞ্চলে 
অতিরিক্ত খাদ্য বস্ত আমদানী করিতে রেলওয়ের উপর যে 
চাপ পড়িবে তাহ! সামলাইরার জন্য শাসনকর্তৃপক্ষ, রেল- 
কর্তৃপক্ষের এবং প্রয়োজনীয় স্থলে স্থানীয় ব্যবসায়ীদিগের 
একত্র পরামর্শ ক্রমে উপায় নির্দারণ। এই প্রসঙ্গে ফেমিন 
কোডের একটি নির্দেশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য-_-“ছুর্ভিক্ষের 
সময় সাধারণ. ব্যবসায়ীদিগকে ব্যবসায়ের অবাধ স্থযোগ 
দিতে হইবে" এবং “সাধারণ ব্যবসায়ীদিগের কাধো হস্তক্ষেপ 
না করিবার নীতি গ্রহণ করিতে হইবে ।” 


প্রবাসী 


২৩৯পসপশপাসরসতপাসিপিস্পাসপিস্পিসপস্পাস পাস 


১৩৫০ 


২ পাস্পিসিস্পিসিপারপিসপি 


দুর্ভিক্ষ রিলিফের ব্যবস্থায় যাহারা মঞ্জুরি করিবে সেই 
সকল লোকের জীবন ধারণের জন্য আহাধ্যের যে পরিমাণ 
“ফেমিন কোড” নির্দেশ করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য । 
যাহারা জীবিকার জন্য পূরাদস্তর কায়িক শ্রম করিবে 
এরূপ পুরুষ বা স্ত্রীলোকের জন্য খাদ্যশস্য দৈনিক ষোল 
ছটাক, অপেক্ষাকৃত কম পরিশ্রমে বার ছটাক, খাটিতে 
অপারগ মঞ্জুরের পরিবারস্থ পূর্ণবয়স্ক পুরুষ বার ছটাক, 
স্ত্রীলোক দশ ছটাক, শ্রমরত বালকবালিকা দশ ছটাক ; 
যে-সকল বালকবালিকাকে খাটিতে হয় না, তাহারা দশ 
বৎসর বয়স হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়স পধ্যন্ত দৈনিক আট 


২৫১৫৯ পসপিস্পিসপসপিস্পারপা। 





“ছটাক, সাত হইতে দশ ব্সর পর্যন্ত ছয় ছটাক এবং সাত 


ব্সরের নিক্নবয়স্ক অথচ একেবারে শিশু নহে এরূপ 
বালকবালিকা চার ছটাক। ঘাহাদিগকে খয়রাতি সাহায্য 
দেওয়া হইবে তাহাদের জন্যও এই হিসাবে বরাদ্দ করা 
হইয়াছে । বাধিয়। খাওয়ানো হইলে তাহাতে অতিরিক্ত 
যাহা দেওয়া হইবে (ডাল, লবণ, ঘি বা তৈল, টক শাক- 
স্জী ) তাহা ধরিয়৷ উক্ত খাদ্যশস্তের বরাদ্দ হইতে যাহার! 
খাটে তাহাদের ছুই ছটাক এবং যাহারা খাটে না৷ তাহাদের 
এক ছটাক করিয়৷ কম দেওয়া হইবে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য, 
যেখানে সরকারী অন্নসত্র খুলিয়া! খাওয়ানো! হইবে তথায়ও 
এই বরাদ্দই প্রযোজ্য । 


ছুর্তিক্ষপীড়িতগণের সাহায্যের জন্য জনসাধারণের 
নিকট হইতে দান সংগৃহীত হইলে তাহা নির্দিষ্ট কয়েক 
প্রকার ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যবহৃত হইবে। আহাধ্যের ব্যয় 
ও চিকিৎসার ব্যয় বহন করিবার দায় সম্পূর্ণভাবেই গবর্ণ- 
মেন্টের। সাধারণের প্রদত্ত অর্থ চারি প্রকারে ব্যবহার করা 
যাইতে পারে 

(১) কাপড়, কম্বল প্রভৃতি দিতে, (২) অনাথ শিশুদের 
সাহায্যে, (৩) সরকারের নিকট সাহাধ্য লইতে যাহারা 
অনিচ্ছুক তাহাদের সাহায্যে এবং (৪) কৃষক ও কারুজীবী- 
দিগকে ব্যবসায়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে। 


বাংলা-গবর্ণমে্টের গত ২*শে আগষ্ট তারিখের যে 
রিলিফের পরিকল্পনা পূর্বের উল্লিখিত হইয়াছে, ফেমিন 
কোডে উল্লিখিত ব্যবস্থার সহিত তুলনা করিলেই তাহার 
ফাকি ধরা পড়ে। ফেমিন কোডের মূল কথা হইল এই যে, 
ছর্িক্ষপীড়িতদিগকে রক্ষা করিবার দায় সম্পূর্ণ গবর্ণ- 
মেন্টের। বাংলা-গবর্ণমেণ্টের পরিকল্পনায় এই দায়িত্ব 
কৌশলে এড়াইয়! উহ পরিশেষে সাধারণের উপর চাপাইবার 
চেষ্টা হইয়াছে । গবর্ণমেপ্ট ইহাতে যেটুকু দায়িত্ব লইয়াছেন 
তাহ! যে কত বড় ফাকি, দৈনিক খাদ্যের বরাদ্দের প্রতি 


কার্তিক 


লক্ষা করিলেই তাহা প্রকট হইয়া উঠে । ফেমিন কোডের 
বরাদ্দ উল্লিখিত হইয়াছে । বাংলা-সরকারের নৃতন বরাদ্দে 
দেখিতেছি যাহার! পূরাদস্থর খাটিবে তাহাদের জন্য খাদ্য- 
শশ্য দৈনিক ৪ ছটাক ( ফেমিন কোডে ১৬ ছটাক ), অন্ান্ত 
বয়স্কের জন্য ৩ ছটাক (ফেমিন কোডে ১২ ছটাক ), 
২ হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত ২ ছটাঁক (ফেমিন কোডে ৪ 
ছটাক, ৬ ছটাক ও ৮ ছটাক)। দেখা যাইতেছে, বাংলা- 
গবর্ণমেন্ট ফেমিন কোডের বরাদ্দ প্রত্যেক স্থলে প্রায় সিকি 
ভাগ করিয়াছেন । ফেমিন কোডে ৭ ব্সরের কম বয়স্ক 
শিশুর জন্য যে নিম্নতম বরাদ্দ ধরা হইয়াছে (৪ ছটাক ), 
বাংলা-গবর্ণমেন্ট পূরাদস্তর কায়িক পরিশ্রমরত বয়স্কের পক্ষে 
সেই বরাদ্দ ধরিয়াছেন। বরাদ্দ যখনই গ্রয়েল অর্থাৎ মণ্ডের 
আকারে বিতরিত হইবে তখনকার খাদ্যশন্য আরও কম, 
জন-প্রতি ২ ছটাক মাত্র। ইহার 'প্রতি লক্ষ্য করিয়াই সর্‌ 
জগদীশপ্রসাদ বলিয়।ছেন, বাংলা-গবর্ণমেণ্টের বাবস্থায় মানুষ 
বাঁচিবে না, মরিতে একটু সময় লাগিবে মান্র। 

১৪ই সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশ যে বাংলা- 
সরকার এই খাদের বরাদ্দ পরিবন্িত করিয়া কথঞ্চিৎ 
বদ্ধিতি হার প্রবর্তন করিবার সন্ধল্প করিয়াছেন। এই নৃতন 
পরিকল্পনা অন্রসারে দৈনিক ছু-বেলায় কন্মক্ষম বয়স্ক 
লোক, গঠবতী স্ত্রীলোক ও প্রস্থতিদের জন্য জন-প্রতি 
৮ ছটাক, অন্যান্য বয়স্কের জন্য ৬ ছটাক ও বালক- 
বালিকাদের জন্য ৪ ছটাক বরাদ্দ হইয়াছে, তবে উপরোক্ত 
হার এখনই প্রবন্তিত হইবে না। বর্তমানে কর্মক্ষম বয়ক্ষ 
লোক এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোক ও প্রস্থতির জন্য জন-প্রতি ৬ 
ছটাক, অন্যান্য বয়স্কদের জন্য ৪ ছটাক এবং বালক-বালিকা- 
দের জন্য ২ ছটাঁক করিয়! বরাদ্দ হইয়াছে । 

১৮৭৬-৭৮ সালে বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে যে 
ছুতিক্ষ দেখা দেয়, সে সময়ে জন-প্রতি খাগ্য-বাদ্দ কমাইয় 
৮ ছটাক কর! হয়। এই খাছ্যের হার যে জীবনধারণের 
পক্ষে কত কম তাহা! প্রতিপন্ন করিয়! উইলিয়ম ভিগবী তাহার 
পুস্তকে জনৈক প্রখ্যাতনাম1 চিকিৎসকের যে মত উদ্ধৃত 
করিয়াছেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তাঁহার মতে প্রায় 
প্রত্যেক ছুর্ভিক্ষ কর্মচারী ধাহারা বর্তমান কম হারের খাছ্যা- 
ভ্রব্যের ( অর্থাৎ ৮ ছটাক ) ফল লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহারা 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাফলে বিশ্বাস করেন এবং প্রকাশ্ঠভাবে 
এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বর্তমানের বরাদ্দ জীবন- 
রা পক্ষে বিপজ্জনকভাবে কমান হইয়াছে (767100951] 
0 )। 

দেশে যে খাদ্যাভাব ঘটিয়াছে ভারত-গবর্ণমেপ্ট প্রথম 
হইতেই তাহা অস্বীকার করিয়া আসিতেছিলেন, খাদ্য- 


খাদ্য-বিজাটের কয়েকটি দিক্‌ ৭৫ 





সঙ্কটের দায় মজুতকারীদের উপর চাপান হইয়াছে। পরে 
অবশ্ত ভারত-গবর্ণমেণ্ট ও বাংলা-গবণমেণ্ট উভয়েই ঘাটতি 
স্বীকার করিয়াছেন। বাংলা-গবর্ণমেণ্ট যে খাদ্য সন্ধানের 
ব্যবস্থ। করিয়াছিলেন তাহার ফলে দেশের সর্বত্র শোচনীয় 
খাদ্যা-ভাব দর। পড়িয়াছে। গত ২১শে আগষ্ট তারিখে এক 
ঘোষণার দ্বারা বাংলা-গবর্ণষেপ্ট ধান ও চাউলের সর্বোচ্চ 
দর বাঁধিয়া দিয়াছেন এবং কয়েক মাসের মধ্যে যাহাতে 
ক্রমে কমে দাম কমিয়া যায় মেইরূপ নির্দেশ দিরাছেন। 
কিন্তু আশ্চর্যের ধাপার, ইহার সঙ্গে সঙ্গেই দাম চড়িয়া 
গিয়াছে, এমন কি কণ্টেশলের দোকানে চাউলের দাম 
২৩শে আগষ্ট হইতে ছয় আন] সেরের পরিবর্তে আট আনা 
সের হইয়াছে । পরে চাউপ একেবারেই ছুষ্পাপ্য হইয়াছে । 
যেসকল প্রদেশ এ রাজা হইতে বাংলায় খাদ্যশস্য আনীত 
হইতেছে তথায় বে-দরে খাদ্য কেনা হইতেছে বাংলায় 
আসিয়া তাহার দর দ্বিগ্রণেরও অধিক হইয়া যাইতেছে । 
ইহাতে স্বভাবতঃই লোকের মনে সন্দেহ জাগিতেছে। 
সর্ব্বোচ্চ মূল্য শির্দারনের ব্যাপারে ধান ও চাউলের মূল্যের 
যে অন্থপাত ধরা হইয়াছে তাহা ও সঙ্গত নহে, বস্তুত চাউলের 
মূল্য ধানের মূল্যের দ্বিগুণ হয় না। সরকারী কণ্টোলের 
ব্বস্থায় কর্তৃপক্ষের সংখ্য! ক্রমাগত বাড়িয়াছে, স্বাভাবিক 
বাবসায়ের পথ অবরুদ্ধ হইয়াছে, সম্প্রদায়গত, জাতিগত ও 
অন্যান্য কারণে অনুগৃহীতগণ এজেন্ট ও দালাল নিযুক্ত 
হইয়াছে, কৃত্রিম উপায়ে মৃপ্য বুদ্ধি কর! হইয়াছে এবং ইহা 
ছাড়া আরও গুঞুতর অভিযোগ লোকে করিতেছে । এই 
নিন্দনীয় ব্যাপারে সমগ্রভাবে তদন্ত করিবার জন্য লোকের. 
আস্থাভাজন একটি কমিটি নিযুক্ত কর! দরকার । ইহাতে 
অস্ততঃ দুই জন হাইকোর্টের জজ ও একজন একাউনটেণ্ট- 
জেনারেল থাকা আবশ্যক । 

আর একটি বিষয় লক্ষ্য কর। প্রয়োজন । বিলাত 
হইতে এদেশ পধ্যন্ত কর্তৃপক্ষ-মহলের প্রায় সকলেই 
কলিকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলের কথাই চিস্তা করিতেছেন । 
কলিকাতায় বড় বড় আফিসের মালিকেরা, বিশেষতঃ ব্রিটিশ 
মালিকেরা, কি প্রভূত পরিমাণে খাদ্য মঙ্গুত করিয়াছেন 
তাহা হয়ত কোন দিন জানা যাইবে না। ১৯৪৩ সালের 
জুন মাস পর্যন্ত ইহাদিগকে লাইসেন্স লইতে বা হিসাব 
দিতে বাধ্য করিবার ক্ষমতা প্রাদেশিক গব্ণমেণ্টেরও ছিল 
না। পরবর্তী জুলাই মাসে মজুত সন্ধানের যে চেষ্টা হয় 
তাহা হইতে কলিকাতা ও হাবড়াকে ইচ্ছা করিয়াই বাদ 
দেওয়া হইয়াছিল, ফলে মফন্বল হইতে বহু খাদ্যশস্য এই 
ছুই অঞ্চলে চলিয়া আসে এবং পাকে-প্রকারে বড় বড় 
আফিনস ও মিলের মালিকদের হস্তগত হয়। এমন কি 


ও 


এখনও বাংলার ম্স্থলের শোচনীয় অবস্থার কথ ভারত- 
গবর্ণমেন্টের যানবাহন-বিভাগের সদন্ত সরু এডওয়ার্ড 
বেস্থল অবগত নহেন বলিয়াই মনে হয়। তিনিও কলিকাতা, 
হাবড়া ও সঙ্সিহিত অঞ্চলের কথাই ভাবিতেছেন। মজুত 
সন্ধানের প্রয়াসে মফপ্থলে যে শোচনীয় ঘাটতি ধর! 
পড়িয়াছে, কর্তৃপক্ষ তাহাতে যথেষ্ট মনোযোগী হন নাই এবং 
এই দুঃসময়ে মকম্বলে যে কি ঘটিতেছে তাহা হয়ত 
কখনও জানা যাইবে না। 

বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশশ্ত আমদানী ছাড়! 
এই গুরুতর খাদ্যাভাবের প্রতিকাণ সম্ভব নহে। 


প্রবাসী 


এ পলাশ পাশা এ পাশ পাপা পাপ পাপপাপাপাশাপ পা পপাপলালপপ তলল লক ল 


১৩৫০ 


পালা পালাল স্পাপা পালাল লা পাশা পবাপাপীপপালী পাপা পাপী পপাাপপাা্পাপা পাপ 


ইউরোপের শক্র-অধিক্ৃত অঞ্চলের অধিবাসীদের সাহায্যের 
জন্য মিত্রশক্তিপক্ষ যে বিরাট খাদ্যসম্ভার বাখিয়াছেন 
তাহার একাংশ ভারতে প্রেরিত হউক এবং সদ্য সদ্য 
লোকের দুর্গতি মোচনার্থে সামরিক কর্তৃপক্ষ, :রেল 
কর্তৃপক্ষ, বেঙ্গল চেগ্ধার অব কমার্ঁপ এবং কলিকাতা 
পোটট্রাষ্ট বাংলার মধ্যে তাহাদের মজুত খাদ্যশস্য 
হইতে কিয়দংশ প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে খণস্বূপ দান 
করুন। অচিবে বর্তমান খাদ্যসঙ্কটের সমাধান না হইলে 
ছিয়াতরের মন্বত্তর অপেক্ষাও ভয়াবহ ও মন্মাস্তিক অবস্থার 
উদ্ভব হইবে। 


উত্তর-কাশীতে প্রাচীন বুদ্ধমূতি 


মৃহাপপ্ডিত শ্রীরাছল সাংকৃত্যায়ন-কথিত 
শ্রীনরেশচন্দ্র পাল কর্তৃক অন্ুলিখিত 


[অনুলেখকের নিবেদন :--বৌদ্ধশীব্রবেত্তা পণ্ডিতবর রাহুল সাংকৃত্যা- 
য়নের নাম সর্বত্র সবিদিত। ভারতে লুপ্ত বহু বোদ্ধগ্রন্থের সংস্কৃত মূল 
তিব্বত হইতে উদ্ধীর করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম দর্শন ইতিহাস সম্বন্ধে মৌলিক গ্রন্থ 
ও নিবন্ধীদি লিখিয়। এই কীতিমান পুরুষ জগতের পণ্ডিতসমাজে বিপুল 
যশের :অধিকারী হইয়াছেন। ইদানীং বিহারের অগ্রিগর্ভ কিসান- 
আন্দোলনে নেতৃত্বের কল্যাণে অপণ্তিত মহলেও আর অপরিচিত নহেন। 
গ্ন্থোদ্বারব্যপদেশে ইনি নিজের জীবন বিপন্ন করিয়! বার বার 
তিববতে গিয়াছিলেন। তীহার প্রথম তিব্বত-প্রবাসের রোমাঞ্চকর 
কাহিনীর বঙ্গানুবাদ কয়েক বংসর পূর্বে ধারাবাহিকভাবে প্রবাসীতে 
বাহির হ্ইয়াছিল। ঘটনাবৈচিত্রো রাহুলজীর জীবন উপন্তাসকেও 
হার মানায়। 

রাহুলজী প্রতিবার মধ্য-তিব্বতেই গ্রিয়াছেন। পশ্চিম-তিব্বভ অর্থাৎ 
তিব্বতের যে অংশ টিহ্রী গাঁড়োয়ালের প্রাস্তবর্তী তাহ! দেখিবার সুযোগ 
পাননাই। এই অঞ্চলে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ থোলিং মঠ বিদ্যমান ৷ উত্তর- 
কাশী হইতে জলুখাগ! গিরিপথে থোলিং মাত্র ১৪২ মাইল। সম্প্রতি 
রাহুলজী এই পথে থোলিং যাত্রার জঙ্থ প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু শেষ- 
পর্বপ্ত যাঁওয়। ঘটিয়৷ উঠে নাই। তীহার সঙ্গী পণ্ডিত নাগাজুনিজী 
গিয়াছেন। তিনি সফলকাম হইয়। প্রত্যাবর্তন করিলে তিব্বত ও ভারতের 
পরম্পর সম্বন্ধের ইতিহাসে হয়ত নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইবে। 

উত্তর-কাশী হইতে ফিরিবার পথে রাহুলজী কয়েক দিন দেরাদুনে 
অবস্থান করেন। এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু তখন তীহার প্রমুখাৎ 
অবগত হই। ইহা এক রকমের শ্রতিলিখনই বলা চলে। তাই 
রাহুলজীর জবানীতেই রাখিয় দিয়াছি। তিনি হিন্দীতে বলিয়। যাইতে- 
ছিলেন, আমি বাংল! করিয়া লিখিয়া লইতেছিলীম। বক্তার সম্মতি- 
ক্রমেই, পুনলেথনকীলে বক্তব্য-বিন্তাসে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা অবলম্বন 
করিয়াছি। এই কথ৷ উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, আমার সঙ্গে সঙ্গেই 


অপর একজন হিন্দীতেও লিখিয়া৷ লইয়াছিলেন। যর্দি তাহ! পরে 
প্রকাশিত হয়, তবে ছুই প্রবন্ধ অক্ষরে অক্ষরে না মিলিবারই কথ|। 
অবগ্ঠ মূল বক্তব্য উভয়ব্র অভিন্ন পাঁওয়৷ যাইবে। প্রকাশের জন্য 
প্রেরণের পূর্বে রাহুলজীকে ইহা, একবার আদ্যোপান্ত শুনাইয়াছি। ইতি 


৩০1৬1৪৩] 

হৃযীকেশ হইতে নরেন্দ্রনগর দিয়া উত্তর-কাশী ৯৪ 
মীইল। গাড়োয়ালের বাহিরে সমগ্র ভারতে যদ্দিও উত্তর- 
কাশী নামই প্রচলিত, স্থানীয় পাহাড়ীরা এখনও ইহাকে 
বাড়-হাট বলে। এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ 
আছে। অনেকে বলেন এককালে এখানে বার-হাট ছিল। 
গঙ্গা এই অঞ্চলে উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিতা। নদী ও 
পাহাড়ের মধ্যে স্থবিস্তৃত প্রায়-সমতল ভূমি । প্রাকৃতিক 
অবস্থান দৃষ্টে এই ধারণ দৃঢ় হয় ষে কোনকালে এই অঞ্চল 
বিশেষ মহত্বপূর্ণ ছিল। ইহার পূর্ব প্রসিদ্ধির সমর্থনকল্পে 
এক ত্রিশূলের উল্লেখ করা৷ যায়। ত্রিশূলটির উপর 
ষষ্ঠ শতাব্দীর লিপিতে উৎকীর্ণ তিন ছত্র সংস্কৃত ধাতুলেখ 
রহিয়াছে । এই ধাতুলিপি প্রথম হইতেই পণ্ডিতদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়াছিল। মনে পড়িতেছে, দশ বৎসর পূর্বে 
অধুনালুপ্ত, মৎ-সম্পাদিত গঙ্গ! পত্রিকার এক বিশেষ সংখ্যায় 
€পুরাতত্ব-সংখ্যায়) এই ত্রিশূল ও লেখ সম্বন্ধে বিস্তৃত 
আলোচনা বাহির হয়। সেই প্রবন্ধে ধাতুলিপির ব্লকও 
ছাপা হইয়াছিল। পূর্বালোচিত বলিয়া আমি এই ব্রিধূল- 


কার্তিক 


দেখিনা। আজ আমি অন্য একটি প্রাচীন বস্তর কথ! 
বলিব। সেটি এক বৃহদাকার বুদ্ধমূতি। মাত্র ছুই-একজন 
লোক তাহার অস্তিত্বের কথা অবগত আছেন। মৃত 
অবশ্য অনেকেই দেখিয়াছেন, কিন্ত বুদ্ধমূতি বলিয়া চিনিতে 
পারেন নাই। 





ত্রিশূলের ছবি 


ম্প্রতি উত্তর-কাশীতে মাসখানেক ছিলাম । ফিবিবার 
উদ্ভোগ করিতেছি, এমন সময় উত্তর-কাশীবাসী আনন্দ 
স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন আমি দত্তাত্রেয় মন্দিরে ঠাকুর 
দেখিতে গিয়াছি কিনা । উহার এমন কি বিশিষ্টতা আছে 
জানিতে চাহিলে স্বামিজী বলিলেন যে দত্তাত্রেয় বলিয়া 
পূজিত হইলেও আসলে উহা বুদ্ধমৃতি। কিছুকাল পূর্বে 
ইউ. পি. গবর্ণরের আযাতভাইসর ডাঃ পান্নালাল মন্দির ও 
মৃতি দেখিয়া এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। পিত্তলনিয্িত 
এই মৃত্তির পাদপীঠে অবোধ্য লিপিতে এক লেখ উৎকীর্ণ 
আহছ্ধে যাহা কেহ পড়িতে পারে না । 

বলা বাহুল্য অবিলম্বে দেখিতে গেলাম । বাহির হইতে 
মন্দিরটিকে সাধারণ ঘরের মতই মনে হয়। মন্দির বলিয়! 
চিনিবার যো নাই । পাথরের ছাদ, সামনে পিছনে ছুই 
্ষু্্ ক্ষুদ্র কামরা, বাইরে ন্বল্পপরিসর বারান্দা। বর্তমান 
মন্দির মাত্র বিশ বংসর আগে তৈরি। পূর্বে জীর্ণাবস্থ 
গোলাকৃতি মন্দির (?) ছিল__যাহা আকৃতিতে এই 
অঞ্চলের পার্বতীয় মন্দিরের মতই । আর ছিল, মন্দিরের 
চারি দিকে দেবদারু স্তন্তের উপর বিন্স্ত এক পরিক্রম]। 


৯ পিপি পপি পা শাসিত 


জন্য মন্দিরকে খিরিয়া যে “শেড” তৈরি হয়, পরিক্রম] 
তাহারই নাম। 

আজকাল এক পাহাড়ী গৌসাই-পরিবাবের উপর 
পূজার ভার । চার-পাঁচ পুরুষ হইতে ইহারাই পৃজক। 
টিহরী-রাজ্য হইতে মন্দিরের জন্য বাধিক পনর-বিশ টাঁকা 
আয়ের দেবোত্তর আছে । তা ছাড়া নগদ এক শত টাকার 
ব্যবস্থা ৷ 

বারান্দা ও বাহিরের কামরা অতিক্রম করিয়া গর্ভগৃহে 
প্রবিষ্ট হইলাম । ঠিতরে অল্প অল্প অন্ধকার ছিল । তবে 
মুতি স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল । প্রসন্ন সুম্মিত আনন, দক্ষিণ 
হস্তে বরদমুদ্রা, বামে সংঘাটি চীবরের (ভিক্ষুবসনের ) 
কৌচকান কোণ। উহার ত্রিভঙ্গ ঠামে ও অঙ্গসৌচবে 
একাদশ শতাব্দীর শিল্পকলার নিদর্শন সুস্পষ্ট ৷ বহুকাল হইতে 
বালুকাদ্বারা ঘর্ষণে ভ্রু চোখ ও নাক ক্ষয় হইয্া আসিতেছে । 
তবু চোখের রৌপ্যরেখা অল্লান আছে। গওষ্টের লালিমা, 
সধ্রী তাম্ররঞ্জন পরিষ্কার দেখা যায়। মুত্তির উপরের 
সারাদেহ ও শিরোভাগের দুই প্রভামগুল কোনকালে 
অখণ্ডিত ছিল । পিত্তলকে স্তুবর্ণন্বমে কেহ 'প্রভামগডুলের 
উপরের অংশ ছেনী দিয়া কাটিয়া লইয়া থাকিবে । ভাগোর 
কথা, বাকী.অংশের উপর আর হাত চালায় নাই। হ্যৃত 
কক্তিত অংশ পরীক্ষায় নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছিল । সে 
যাহা হউক, এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাঁশ নাই যে এক- 
কালে প্রভামগ্ডল সম্পূর্ণ ছিল, পরে কেহ কোন কারণে 
কাধের উপরের অংশ অপসারণ করিয়াছে । এখন এই 
বুদ্ধমূতি দত্তাত্রেয় নামে পূজিত হইতেছে । বিষুুর অবতার 
দততাত্রেয ত ত্রিমুখ। কিন্তু এই মূতির একটি মাত্র মাথা। 
পূজক কীধের উপর সঙ্থীর্ণ-পরিসর কর্তনচিহু দেখাইয়া বলেন 
ছুই দিকে আর দুইটি মন্তক ছিল, কেহ কাটিয়৷ দিয়াছে। 
এমনও শুনিলাম দেববিদ্বেষী বৌদ্ধবাই এই শিরশ্ছেদের জন্য 
দায়ী। 

মৃ্তি ত্রিশ ইঞ্চি উচু । পাদপীঠ-সমেত আটত্রিশ ইঞ্চি 
একাদশ শতাব্দীর এমন হৃন্দর ও বুহদাকার বুদ্ধ-প্রতিমা 
বেশী পাওয়া যায় নাই। 

পীঠাসনের উপর সামনের দিকে ক্ষো৭্দিত যে ধাতুলেখ 
আছে, তাহা পড়িতে পারিলাম । তিব্বতী লিপি। লেখটি 
এবম্প্রকার 

ল্হ' বচন প" ন' গ' র' জবি" থুবস* প' 
আজকালকার তিব্বতী উচ্চারণে ইহা এই রকম পড়িতে 
হইবে £ 


৭৮ 


আস স্পা সাশিশপীশীশিশ পাম্পি পি পাপন পাপপিসপীসপিশ শাসন পপি 


ল্হ চন্পো নগরজ-ই থুপ্পা 

লেখের অর্থ--“দেবভটারক নাগরাজের মুনি” । মুনির 
অর্থ ষে শাক্যমুনি অর্থাৎ বুদ্ধপ্রতিমা, এ বিষয়ে সংশয়ের 
অবকাশ নাই । ল্হ চনপো বা দেবভট্রারক সেই সময়ে 
রাজাকে বলা হইত। ইহাতে প্রতীত হয় নাগরাজ 
তিব্বতৈর এক রাজকুমার । কে এই নাগরাজ% কোন 
সময়ের লোক ইনি? তাহার সময় নির্ণয়কল্লে তিব্বতীয় 
বৌদ্ধধমের ইত্িহাদে যে সন্ধান পাই, তাহাই এক্ষণে 
নিবেদন করিব । 

তিব্বতের ইতিহাসে দেখিতেছি, নাগরাজের পিতা 
খোরদে পশ্চিম-তিব্বতের গুগে অথবা শুও. শুও. প্রদেশের 
বাজ| ছিলেন । ইনিই পশ্চিম-তিব্বতের অগ্ঠাপি-নিদ্যম(ন 
থোলিং মগের প্রাতিষ্ঠাতা | ছুই পুত্র দহ ইনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। তীভার ভিক্ষ-নাম য়েশেয়ো বা জ্ঞান- 
প্রভ। তিব্বতে বৌদ্ধধমের সংস্কার মানসে এই মহা 
পুরুম দূত পাঠাইয়! বিক্রমশিলার বিশ্রততকীতি দীপঙ্কর 
শীজ্ঞানকে সাগ্ুনয় মামস্ণ করেন।* এই মহান্‌ সঙ্গল্প 
পৃতির জন্য যখন জ্ঞানপ্রভ ধনসংগ্রহে ন্যাপৃত ছিলেন, 
তখন সীমান্তের কোন নরপতি তাহাকে কারারুদ্ধ করেন। 
জ্ঞান প্রভের পরিতা ক্ত শু$. শুঙের সিংহাসনে, তখন তাহার 
পৌত্র দেবগুরু বোধিপ্রভ (ল্হ লামা চাং ছ্ুপ ও ) আসীন । 
(ইনি জ্ঞানগ্রভের সাক্ষাৎ পৌত্র নহেন, তীহার -ন্থুজের 
পৌত্র। ইনিও পরে পব্রঙ্গা! গ্রহণ করেন। চা ছুপও 
বা বোধিপ্রভ ভাহার ভিক্ষ-নাম। ) বোধিপ্রভ মুক্তি পণ 
দিয় জ্যেষ্ঠ পিতামহের কারামোচনে উদ্যত হইলে তিনি 
নিষেধ করিয়া পাঠান। শক্-কারাগারেই এই রাজধির 
দেহাস্ত হয়। দৃতপ্রমুখাৎ এই মমস্তদ সংবাদ অবগত 
হইয়া দীপগ্কর তিত্বত যাওয়ার সিদ্ধান্ত করেন ৪ ১০৪২ 
খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম-তিব্বতে পৌছেন। এই সব ঘটনা হইতে 
বোধিপ্রভের পিতামহের ভ্রাতু্পুত্র নাগরাজের মোটামুটি 
কাল শির্ণয় করিতে পারা যায়। একাদশ শতাব্দীর প্রথম 
পাদে তিনি বর্তমান ছিলেন, ইহ ধরিয়! লইতে পারি। 
স্থতরাং তংস্থাপিত উত্তর-কাশীর বৌদ্ধমূতিতে যে একাদশ 
শতাব্দীর ভাস্কধের পরিচয় পাওয়া যাইবে, তাহা অযৌক্তিক 
নহে। 

এমন সুন্দর ও বিশাল মৃততি কোন ক্ষুত্র বিহারের জন্য 
নিশ্িত হইতে পারে না। বোধ করি নাগরাজ এই স্থানে 
কোন বৃহৎ বিহার প্রতিষ্ঠা ও তাহার মন্দিরে এই মুতি 
স্থাপন করেন। -কোন বৃহৎ বিহার অবৌদ্ধ দেশে স্থাপিত 


ক অতপ্রস্ীত “তিববতে বৌদ্ধধর্ম” ভ্রষ্টব্য । 


প্রবাসা 
হইবার সম্ভাবনা কম। 


১৩৫০ 


ক্ৃতরাঁং ইহা মনে করা অসঙ্গত 
নহে যে উত্তর-কাশী অঞ্চল সেই কালে বৌদ্ধ-মধ্যুষিত ও 
পশ্চিম-তিব্বতের বৌদ্ধ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ইহাও 
হইতে পারে যে নাগরাজ পিতার সঙ্গে সঙ্গেই প্রব্রজ্যা না 
লইয়া কিছু কাল পরে লইয়াছিলেন। যে সময় তিনি 





দত্তাত্রেয় নামে পৃজিত বুদ্ধমৃতি 


সিংহাসনে আবুঢ় ছিলেন, সেই কালের মধ্যেই নিজ্গ 
বাজ্যতুক্ত উত্তর-কাশীতে বিহার স্থাপন ও মৃত্তি প্রতিষ্ঠ। 
করেন। অবশ্য ইতিহাসে বলে যে নাগরাক্জ ও তাহার 
পিতা যুগপৎ সন্নাস গ্রহণ করেন। কিন্তু শ্রমণ হইবার 
পূর্বে তিনি ষে কিছু কাল রাজপদ অলঙ্কত করেন, এই 
অম্মমানও ভিত্তিহীন নহে । মৃত্তির পাদগীঠে যে "লিপি 


'আছে, তাহাতে নাগরাজের উপাধি ল্হ-লাম! নহে, যাহা 


পিংহাসনত্যাগী রাজ-ভিক্ষুর জন্য ব্যবহৃত হইত । উহাতে 
আছে, ল্হ চনপো অর্থাৎ দেবভট্টারক, যাহার অর্থ রাজা । 
ইহাতে অনুমান করি, পিতার সংসার ত্যাগের পর জ্যেষ্ঠ 
পুত্র কিছু দিনের জন্য সিংহাসনে বসেন এবং তাহার 
্বল্নকালস্থায়ী রাজত্বময়ে *উক্ত বিহার নিখ়িত হয়। 
একাদশ শতকের পূর্বার্ধে উত্তর-কাশী অঞ্চল যে তিববত- 
শাসিত ছিল, এই অস্রমানের সপক্ষে অনেক যুক্তি দিতে 
পারা যায় । 

ংচন গম্‌ পো তিব্বতের সম্রাট,। ৬৩২ স্তীষ্টাবে 
সিংহাসন লাভ করিয়া ইনি খণ্-ছিন্ন তিব্বতকে একচ্ছত্র 
করেন। ৬৪২ স্রীষ্টাধে তিব্বতীদের পশ্চিমাভিমুখী অগ্রসরণ 
হইতে থাকে । ক্রমে সমগ্র হিমালয় অঞ্চল--নেপাল হইতে 


কাণ্ডিক 


কাশ্মীর পর্বস্ত, তিব্বতের অধীন হয়। এই সব কথা তিব্বত- 
ইতিহাসের অবিসম্বাদিত সত্য । যখন হ্ৃবধীকেশ হইতে 
কালমী (দেরাদুন ) পর্বস্ত তিব্বতরাজ্যতুক্ত ছিল, তখন 
উত্তর-কাশীর আর কথাই কি। এই অবস্থা অং-বংশের 
শেষ সম্রাটের সময় ( ৯২-৯৬৫ খ্রীষ্টাবব) পর্যস্ত অক্ষু্ 
থাকে । ইহার পরবতী এক শত বৎসরের কথা এইরূপ | 
৯৯৫ অবের পর তিব্বত খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় ইহা সত্য । 
কিন্তু সম্রাট্বংশীয় এক রাঞ্জকুমার ( কি-দে-নী-মা-গোঁণ 
[01-9৩-347০ ) পশ্চিম-তিব্বত অধিকার করেন 
এবং মৃত্যুকালে তিন পুত্রের মধ্যে রাজ্য বণ্টন করিয়! দিয়া 
যান। যে ভাগে শু$. শুঙ. বা গুগে প্রদেশ পড়িল, সেই 
ভাগ পাইলেন রাজকুমার দে-ঢু-গোণ (1)9-0180-€9 )। 
এই দেচুগোণের পুত্রই নাগরাঞ্জের পিতা খোরদে ধাহার 
ভিক্ষুনাম জ্ঞানপ্রভ। এখন প্রশ্ন এই, বাজ্যবিপরযয়ের 
পুবেও খণ্ডিত সামাজ্োর অংশ, উত্তর-কাশী সমেত এই, 
হিমালয় অঞ্চল আগের মত তিব্বত-শাসনেই ছিল কিন|। 
ছিল, তার প্রমাণ এই মৃতি। উত্তর-কাশী এমন কি 
ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান যাহার মাহাজ্যোয মুগ্ধ হইয়া অন্য কোন 
প্রধ্েশের শাসক আসিয়া এখানে বৌদ্ধবিহার ও বুদ্ধমৃতি 
স্থাপন করিবেন? আমি এখানে একাদশ শতকের কথাই 
বলিতেছি। ষষ্ঠ শতাব্দীর লিপিতে উৎকীর্ণ ধাতুলেখ- 
নমন্বিত ত্রিশৃল অবশ্ত আধ এক সমস্যা । ত্রিশূল স্থাপনের 
সম্কালে এই স্থান বৌদ্ধ-প্রভাবিত ছিল অথবা! ব্রাহ্মণ্য- 
প্রভাবিত ছিল, তাহা বলিবার উপায় নাই । যদি বৌদ্ধপ্রভাব 
প্রমাণিত হয়, তবে তাহা ভারতের দিক হইতেই বিস্তৃত 
হইয়াছিল; কারণ ৬৪২-এর পূর্বে তিব্বতীদদের পশ্চিমগতি 
আরম্ত না হওয়ায় তখন তিব্বত-শাসনের কথাই উঠে না। 
এই অঞ্চলে তিব্বত-প্রভাবের প্রতিপাদক কিছু মান্ধু- 
ষ্দিক যুক্তি দিতেছি । বহু গ্রামের নামে- যেমন, ধরাম্থ, 
জ্ঞানস্থ ইত্যাি__তিব্বতী-প্রভাব সুস্পষ্ট । জলুখাগ! হইতে 
ত্রিশ-পয়ত্রিশ মাইল নীচে তিব্বতী-ভাবাভাষীদের গ্রাম 
আছে-যাহা এখন টিহরী-রাজ্যের অন্তভূক্তি। ইহারও 
নীচে, উত্তর-কাশী হইতে মাত্র ছত্রিশ মাইল অন্তরে, 
স্থধী নামক এক গ্রাম আছে। গ্রামের লোকেরা বলেন, 
এক কালে স্ুখী তিব্বতীয় এক সামস্তের অধিকারতুক্ত 
ছিল। সুখী ও উত্তর-কাশীর মধ্যে এমন কোন প্রার্কৃতিক 
বাধ! নাই, যাহা কোন বিদেশীর বিজয়-অভিষানন রোধ 
করিতে পারে। বস্ততঃ, উত্তর-কাশীরও নীচে, টিহরীর 
পাচ মাইল উপরে ভল্ডেয়ানার পাহাড়ী চড়াইকে তিব্বতের 
বাজ্যসীমা ধরিতে পারি। সেই যুদ্ধপ্রিয় সামস্তদের যুগে 
ভন্ডেয়ানার দুর্সজ্্য প্রকৃতি-নিমিত প্রাকার ছুই রাজ্যের 


উত্তর-কাশীতে প্রাচীন বুদ্ধমূি 


ভান পপাসিপিসপিপিশী সিসিসিসপিসপাপিসপিন্ল ৮ সিসি পিসি পিসি পা্পা্পি পা সপপিপিসপিসপিসপিস্পাপি পাপা পাস্পাসপাসপা ও 


৭৯ 


৯ সাসিসিতপ সিসি সিসি উস সিসি পাস সি সি উসিসপিসিস্পিস্পি 


মধ্যে সীমা-নির্দেশের পক্ষে নিঃসং শৈয় আদরশস্থান বলিয়া 
গণ্য হইত। খোলিং মঠের রহস্ত উদঘাটিত হইলে এই 
জটিল সমস্যার উপর হয়ত অপ্রত্যাশিত আলোকপাত 


পাপশপিসপিসপিসপিসিদাশপীট তী পাপিসপািসিসপিস্পিসপিসটি ৯ 





মুতির পাদপীঠে উৎকীর্ণ ধাতুলেখ 


হইবে। বৌদ্ধ পণ্ডিত নাগাজুন থোলিং যাত্রা করিয়াছেন। 
তাহার কিবিবার ধেশী দেরি নাই। এই ্বাত্রা অবশ্য 
চক্ষুম্মান্‌ পণ্ডিতের যার! । না হইলে, এমনি ত, এই অঞ্চল 
হইতে বহু লোক সবধদাই থোলিং গিয়া থাকে । থোলিং 
হইতে জলুখাগা গিরিপথে ভারতে আসিবার রাস্তা বু 
পুরাতন ও আজও ব্যবস্ত। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা! 
লব্ণ ও পশম কিনিতে এবং আদি বদবী অর্থাৎ থোলিং 
দর্শন করিতে তিব্বতে যায়। পাহাড়ী হিন্দুদের বিশ্বাস ষে 
আসল ব্দরীনাথ থোণিং মঠেই থাকিতেন। তিব্বতী 
লামাদের আহারে অনাচার হেতু থোলিং হইতে বর্তমান 
ব্দরীনাথে পলাইয়া আসিম্াছেন। 


আর একটি কথা বলিয়াই বতমান প্রসঙ্গ শেষ করিব। 
উত্তরাখণ্ডে আমরা যে কাশী ও প্রয়াগের ছড়াছড়ি দেখিতে 
পাই, তাহা মুসলমান রাজত্বকালেই হইয়াছিল বলিয়া মনে 
করি। এই অঞ্চলের বহু হিন্দু তীর্থই খুব প্রাচীন নহে। 
ৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুন, গঙ্গোত্রী তীর্থ। গঙ্গার মূল শ্োত, 
জাহৃবী বা জাড়-গঙ্গা গঙ্গোত্রীর গোমুখনিঃস্থত নহে। মূল 
ধারার উৎপত্তি-স্থান জলুখাগ! গিরিবর্-_যেখান হুইতে 
নাগরাজের পিতা জ্ঞানপ্রভের স্থতিবিজড়িত থোলিং মঠ 
মাত্র ছুই দিনের পথ। অষ্টাদশ শতাবীর শেষ দিকে 


৮০ 





গঙ্গোত্রী অঞ্চল গুর্ধারাজের কবলিত হইলে বত “মান তীর্থ 
স্থাপিত হইয়াছিল । গুর্খা-অধিকারের সমকালে গঙ্গোত্রীর 
বতমান পাণার পূর্বপুরুষ কেদার দত্ত ও কিছু ছুই ভাই 
মুখোয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। কেদার দত্ত হইতে 


প্রবাসী 


পিপিপি স্পিস্পাম্পিসপাপাপিস্পিস্পিসপিসিপস্পিসপিসিবাসপিস্পিস্পিসএস্পাশ সিনা পাপা তা পাম্পীন্পািিশাতিলসপা্পী সপ ১তসপা সপাম্পী ৯ 


১৩৫০ 


বত'মান পাগ্ডা তুলসীরাম (বয়স ৬* বৎসর) মাত্র ছয় 
পুরুষ । এই ত প্রাচীন বলিয়া খ্যাত গঙ্গোত্রীর ইতিহাস । 
অনুসন্ধান করিলে আরও অনেক তীর্থের অর্ধাচীনতা 
প্রমাণিত হইবে । 


৯৯০৯৯ ্পা্পাসিপা্পসস্পি শশা স্প 


রেৰতীবাবু 


শ্রীপৃ্থীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


উকিল-লাইব্রেরিতে ঘর ছয়খান। । 

প্রথমে ঢুকিয়াই একখান! বড় কামরা-_পিনিয়র এবং অবসর- 
গ্রহণেচ্ছ, উকিলদিগের জন্যে নির্দিষ্ট । তার পরে তথাকথিত 
জুনিয়রদিগের ঘর। বাকী একখান! লাইব্রেরি, অন্যান্য দুইখান। 
মক্কেলদিগের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য । এবং ক্ষুদ্রতম কক্ষে 
চাকর রাম পান তামাক হুক! প্রস্ভুতি লইয়! সর্বদাই প্রস্তত 
থাকে। 

নরেনবাবু এখন ওকাঁলতি করেন না৷ কিন্তু লাইব্রেরিতে 
আসেন, রেবতীবাবু মাঝে মাঝে আমেন। এদের বয়স সত্তর- 
পঁচাত্তর, সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধ। মক্কেল আপিলে জুনিয়র কাহাকেও 
দেখাইয়। দেন। 

নরেনবাবু বেলা গোটা-ছুইয়ের সময় আসিয়া জামাটা! খুলিয়া 
ফেলিয়৷ কহিলেন, ওরে রামা আমার খবরের কাগজ কোথায় 
গেল? 

থববের কাগজ অবশ্য পড়িবার জন্ত নয়। ঠেস-বেঞ্চিতে 
কিছু ছারপোকা উপদ্রব আছে, তাহা নিবারণের জন্যেই খবরের 
কাগজ পাতা হয়। ভৃতা রামচন্দ্র আসিয়া কহিল, থিলা, ত মুত 
দিখিছিলু-_ 

_-খিলা ত হল! কি? নিয়ে আয় ব্যাটা, বিক্রি করে খেয়েছ। 

রাম। আর একখানা খবরের কাগজ পাতিয়া দিল। নরেনবাবু 
বসিয়। একটু হেলান দিয়া আদেশ করিলেন- তামাক দে রাম! । 
ওহে মধু খববের কাগজটা দাও, কালকেরট|। 

নরেনবাবু সর্বদাই গত দিনের কাগজ পড়েন, কারণ নৃতন 
কাগজ লইয়। থাকিলে 'বাবাজীরা' অর্থাৎ জুনিয়র উকিলগণ 
বিরক্ত হন। মধু কাগজ ও রাম! তামাক দিল। আগুনট! 
অল্পক্ষণেই নিবিয়া গেল, তিনি তারস্বরে হীকিলেন_ রামচন্দ্র 
বাবাজী, একটু তামুক দিও+ একেবারে গুলে আগ্তন দিও না। 

মুত তামাকু দিছি বাবু-_ 

তোর পিড দিয়েছিস, নিবে যায় কেন? 

-বাবু টানিতে পারে না, তা বল না। 

-_নাঃ তামাক খাওয়! শিখোচ্ছে। ব্যাটা, আগুন দে-_ 

রেবতীবাবু একখান! বই পড়িতেছিলেন। যে-কোন এক- 


খান বই পাইলেই তিনি নিবিষ্ট মনে পড়িয়া যান, কি পুস্তক 
সে বিষয়ে কোন সংস্কার তাহার নাই। এবং পাশে কেহ বই 
পড়িলে সেটা দেখা চাইই। এবং সকলেরই কুশল প্রশ্ন করা 
তাহার একটা স্বভাব । তিনি জুনিয়র একজনকে সম্বোধন করিয়া 
কহিলেন, নরেশ, ওই বইটা কি দাও ত! 

-_-ওইটাই পড়ুন না। 

_আহা দাও না একটু, দাও না। 

নরেশবাবু বইট। দিয় একটু বিরক্তির সঙ্গে উঠিয়া গেলেন । 
শাস্তিবাবু গাউন পরিয়া৷ কোর্ট হইতে কিরিতেছিলেন রেবতীবাবু 
প্রশ্ন করিলেন, কেমন শাস্তি ভাল? তোমার মায়ের অস্তখ 
সেরেছে? 

_ আজ্ঞে আমার মা ত বহুকাল মরা গেছেন ? 

--ও হো৷ তোমার স্ত্রী ত। হ'লে-_ 

--আজ্ঞে তার শরীরে ত আজ বারে! বছরেও কোণ রোগের 
প্রাহুর্ভাব দেখি নি। 

_তবে? 

_-আজ্ঞে ভবেশের স্ত্রীৰ অসুখ হয়েছিল। 

ভবেশ যাইতেছিল, তাহাকে ডাকিয়া রেবতীবাবু কহিলেন, 
তোমার স্ত্রী আরাম হয়েছেন? 

ভবেশ মাথ! চুলকাইয়া বলিল, আজ্ঞে, আপনি ভুল বলেছেন, 
আমি ত বিয়ে করি নি? 

রেবতীবাবু অত্যন্ত বিন্ময়ের সহিত প্রশ্ন করিলেন, তার 
মানে? 

অস্তরীক্ষে অনেকে হাসিয়। উঠিল। রেবতীবাবু ক্ুদ্ধ হইয়! 
কহিলেন, বয়সের সম্মান করার মধ্যে অসম্মান নেই ভবেশ। 
ঠাট্টা করছ? তোমার বিয়েতে যে সেদিন নেমতন্ন খেলাম, তাই 
না নরেন? 

ভবেশ প্রতিবাদ করিল, আজ্ঞে আমার সঙ্ঞানে 'ত বিয়ে 
হয়নি? - 

-বল কি? নেমতন্ন খেলাম, তোমার স্ত্রীর গালে একট! 
তিল আছে-_ 

নরেনবাবু ধমক দিয়! কহিলেন, থামে! বেবতী, তোমার বড্ড 





ইটালী। নেপল্সের নিকটস্থ গ্রসিদ্ধ কাপ্রি দ্বীপ 





ইটালীর দক্ষিণ-পূর্ব কলস্থ বারি নগরের সমুদ্রতীরের দৃশ্ঠ 





সিসিলিরাপালেমেখনগর 





ছা 


হহহ 


১৪, 





মনি 


ইটালীর প্রসিদ্ধ ভেরোনা নগর। প্রাচীন ক্রীড়াগারের দৃশ্ঠ 





রোঁডজ্‌ নগরের দৃশ্য 





'ল্যাঙ্কাষ্টার” ব্রিটেনের সর্বাপেক্ষা ভারী বোমাবর্ধী বিমানের মধ্যে অন্যতম | বিমান-চালকগণ তল বাচাইবার জন্ত 
সাইকেলে এই বিমান অভিমুখে যাইতেছে 





কান্তিক রেবসীবাবু 
ভুলো মন। ওর বিয়েই হয়নি তার নেমতন্ন খেলে__সে হচ্ছে 
নরেশের বিয়ে । 


_ও হে! হো, তাই হবে। তাই হবে-_ 

ভবেশ মবিনয়ে কহিল, আজ্ঞে সেটা বিয়ে নয়, তার মার 
শ্রান্ধ। | 

জুনিয়র কক্ষ হইতে আর একটা হাসির হয্পা শোনা গেল। 
রেবতীবাবু ও নরেনবাবু আরও কিছুক্ষণ নিবিষ্ট মনে পড়িয়া মুখ 
তুলিয়া চাহিয়া দেখেন শরত্বাবু বাহিরে যাইতেছেন | রেবতীবাবু 
ডাকিলেন--শরৎ, ওহে শরত্ঃ শোনে | বিষে করলে তা নেমতন্ন 
করলে না কেন? 

--বিয়ে করলাম ? কবে? 

_এই ত বোশেখে, বাবা এসব খবর কি চাপা থাকে! 
রেবতীবাবু হাসিয়। *উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে নরেনবাবুও। তাহাদের 
বাধানো দাতগুলি চিকমিক করিয়৷ উঠিল । 

না, না নাঃ আমার ছেলে ফাষ্ট ক্লাসে পড়ে ভণ্ট, তাকে 
চেনেন ত! 

“ __ও তাই ত। তবে কার বিয়ে ? 

শরত্বাবু উতয়ের স্বভাব জানিতেন তাই, অনাবশ্যক 

আলোচন! বন্ধ করিয়। দিয়া চলিয়া গেলেন । 


রেবতীবাবু নরেনবাবুকে প্রশ্ন করিলেন, কাগজের কি খবর? 


-_টিউনিসয়াতে খুব লড়াই হচ্ছে। জাশ্মানী হটে যাচ্ছে__ 

_কেন? 

-আরে মলে! কেন? যাচ্ছে, তার কেন? লড়াই ক'রে 
পারছে ন।-- 

-টিমোশেস্কোর মত জেনারেল হেরে যাচ্ছে, এটা বিশ্বাস কর! 
যায়না । ও বাজে খবর-_- 

নরেনবাবু কহিলেন--টিমোশেস্কো৷ টিউনিসে গেছে তোমার 
পি দিতে । ছাই পড়ো তুমি কাগজ-_ 

রেবতীবাবু একটু ইতস্ততঃ করিয়া! কহিলেন-_-টিউনিসটা ত 
সলমন স্বীপপুজে ? 

হ্যা, কালকাত। লগ্নে গেছে । তুমি থামো-- 

--আহা, তাই জিজ্ঞেস করছি। যাক্‌গে যেখানেই হোক্‌, 


হারছে কে বললে? 
_-জাশ্মান। ৃ 
ওটা ঠিক হয় নি। ও দাবিটা কিসের? 
-্চাচ্চিলের। 
-_না+ দাবিটা ত ঠিক হয় নি। 


--তোমার কুটুম্ব নাকি চাচ্চিল.ষে তুমি তার চেহার! দেখেছ! 
রেবতীবাবু কহিলেন-_-আহ। হা, চটো কেন ! একটা অনুমান 
ত করা যায়। 
ছুই জনের বচসাটা আপাততঃ থামিল। জনৈক পুব্রাতন 
মক্কেল সেলাম করিয়। কহিল-_বাবু, ভাল আছেন? 
১১ 





৮১ 


পা পা পিসি পি প৯ পিতা প৯ পাপা 





রেবতীবাবু কহিলেন- হ্যা, তোমার বাড়ীর সব ভাল? 
--হথ্যা, এই মামলাটায় ষদি একটু দ্রাড়াতেন ? 
না না, সব তুল হ'য়ে গেছে। মালিমোকদ্দম! আমি ছেড়ে 
দিলাম আর তুমি ছাড়তে পারলে না? ওট! ছাড়-- 
--তবুও যদি একবারটি দাড়ান । 
যাও, ওসব বলো! ন|। 


রেবতীবাবু ও নরেনবাবু, প্রমিদ্ধ উকিল,_-একদা সরকারী 
উকিল ছিলেন। সহকম্মীর মকলেই গিয়াছেন, তাহার! ছুই ভনেই 
রহিয়া গিয়াছেন। বার-লাইব্রেরিতে আসাটা! একটা, পুর“তন 
ব্যাধির মত দুরারোগ্য হইয়! রহিয়া গিয়াছে । যা-হয় কিছু পড়া 
এবং ভুলিয়া ফাওয়া, সঙ্গে সঙ্গে তামাকু সেবন ও জুনিয়রগণের 
কুশল প্রশ্ন করা তাহাদের নিতা কণ্ম। নরেনবাবুর ছারপোকা- 
নিবারণী সংবাদপত্র ও তামাকু ঠিক থাকিলে আর কোন বালাই 
নাই। | 

প্রশাস্তবাবু জুনিয়র উকিল। রবিবারে দুপুরে ঘুম হইতে 
উঠিয়া! একটা মোকদ্দমার নথিপত্র দেখিতেছিগেন। ঠাহার বাসার 
অদুরেই বার-লাইব্রেরি-_জানালা দিয়া দেখা যায়। অত্যন্ত গরম 
পড়িয়াছে; কাজে মনোনিবেশ কর! যায় না এমনি একটা। অস্বস্তি 
মনের মধ্যে রহিয়াছে । কে একজন বার-লাইব্রেরির সাম্‌নে 
দাড়াইয়া যেন দরজা খুলিতে চেষ্টা করিতেছে। প্রশাস্তবাৰ 
দেখিলেন__রেবতীবাবু। 

ছাতা মাথায় দিয়া ঘশ্মান্ত কলেবরে রেবভীবাবূ তাহারই 
বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়৷ কহিলেন-_প্রশান্ত, রাম! ব্যাটা আজ 
খর খুলে রাখে নি কেন? 

_-আজ যে রবিবার । 

--ও তাই! দেখেছ বাবাজী, পঞ্চাশ বছরের অভ্যাস, 
রবিবারে না আসার কথ। কি মনে থাকে। ওটা কি পড়ছ 
দেখি-_ 

নথিটাকে হাতে করিয়! কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া! করিয়া দেওয়ালে 
টাঙানো একখান! ছবির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া হঠাত প্রশ্ন করিলেন, 


ওটা কার ছবি? 
-আমার মায়ের । 
নাঃ ঠিক হয় নি। মুখখানা! ত অমনি নয়। 
- আমার মাকে দেখেছেন? 


_্্যা, তোমার মা আমার স্ত্রীর কাছে প্রায়ই বেড়াতে 
যেতেন, তার ভ্রট। ছিল ন্ন্দর। এ হয় নি-_ 

--ওটা ত বুড়ো কালের ফটো, আপনি বখন দেখেছেন 
তখন-- 

- তোমার বয়স বছর ছুই হবে--ত| হোক ওট। ঠিক হয় নি। 

প্রশাস্ত কৃতজ্ঞতার প্রভাবে প্রত্যুত্তর করিল না। এক দিন 
এই ভুলো মানুষটির সামান্ত করণায়ই সে উকিল হিসাবে পরিচিত 
হয়, এবং স্প্প সাহায্যেই উল্লতি করে। অমন প্রতাপশালী এই 


ক পলি লা পা শী কা কেপ লা পপ লেপ পপ এ লরি লী পাপী পাপা 


উকিলের একটু কৃপা অনেকেই সাগরহে প্রার্থনা করিতেন। রেবতী- 
বাবু কহিলেন__ওহে প্রশান্ত, এই কণ্ট্ঠোল চিনি কথাটার মানে 
কিহে? 

প্রশান্ত বুঝাইয়৷ দিল। রেবতীবাবু সেদিকে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত 
না করিয়। পুনরায় প্রশ্ন করিলেন--ওই ষে বইটা, ইপ্ডিয়া ডিফেন্স 
এ্যাক্ট নাকি হে? দাও ত-- 

বইখান। নাড়িয়া চাড়িয়া কহিলেন_-এ আইনটা ঠিক হয় নি। 
হ্যা, প্রশান্ত তোমার ছেলেপুলে কি? 

ছুই ছেলে, এক মেয়ে। প্রশান্ত হাসিয়া উঠিল। 

__রেবতীবাবু কহিলেন_ হাস্‌লে যে। 

-এমনি, রোজই জিজ্ঞাসা করেন কি না? 

--ও হে। বাবাজী, ওট| যাদ মনেই রাখতে পারবে! তাহলে 
কি রবিবারে কাছারিতে আদি? বুড়ো হওযার যে-কটা দোব 
তার মধ্যে ওটা একটা । 

প্রশান্ত আইন-*ক্রান্ত একটা! প্রশ্ন করিলে বেবতীবাবু ক্ষদিক 
চিন্তা করিয়৷ একখানি পুস্তকের নাম করিলেন-__ওটায় তুমি কুলিং 
পাবে, কাল দেখো 

প্রশান্ত আশ্চর্য্য হইয়া গেল”_হতই তুল হোক আইনের 
কথাটা! এখনও মনে আছে । 


সেদিন ছিল শনিবার, কোর্টেবিশেষ কোন কাজ ছিল না। 
একটু একটু বৃষ্টি হইতেছে, জুনিয়র উকিলগণ তাহাদের ঘরে 
বসিয়৷ নানারপ আলাপে ব্যস্ত। রেবতীবাবুকে লইয়া! একটু 
রহস্য করিবার লোভ ষেন সকলকে আজ পাইয়া! বসিয়াছে। কে 
একজন চীৎকার করিয়া নরেনবাবুকে শুনাইয়! গুনাইয়া কহিল-_ 
ওরে রামা, নরেনবাবু তামাক চাইলেন শুন্তে পাস্‌ না? 

নরেনবাবু সহীস্তে রেবতীবাবুকে কহিলেন- ছ্যাখে দ্যাখো, 
ওর! কি ব্যস্ত আমাদের জন্যে। আর তুমি কেবল বল, আজ- 
কালকার ছেলেরা-- 

ভবেশ ইচ্ছা করিয়াই রেবতীবাবুর সামনে দিয়া একটু ধীরে ধীরে 
যাইতেছিল। রেবতীবাবু কহিলেন--ওহে ভবেশ, বাড়ীর সব ভাল। 

--আজ্জে হ্যা, তবে-_ 

-তোমার স্ত্রীর অন্থখ? একটু ভাল চিকিৎসক গ্যাখাও-_ 

-_কিন্ত ভাল চিকিৎসক পাই কোথা বলুন--শহরে ত কেউ 
নেই 

--ষা বলেছ “ভবেশ। আমার বাতটাই কেউ কমাতে 
পারলে না-- 

নরেনবাবু খবরের কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া কহিলেন 
ভবেশ ? ও তুমি ত বিয়েই কর নি-_- 

--বলেন কি? কালও ত সে আপনার বাড়ীতে বেড়াতে 
গেছে। আপনার পুত্রবধূ যে তার বিশেষ বন্ধু-_ 

নয়েনবাবু বিশ্মিত হইয়া কহিলেন-_সেদিন বললে যে বিয়ে 
কর নি। 


_প্রবানী_ 
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পাপা লী লা পীর এ ও কৌ পীর পাল পবা 


--আজ্ঞে সে আমি নয়। নরেশের বিয়ে হয়নি, ওই 
হোৎকাটার সঙ্গে বিয়ে দিতে চায় না-_ 

রেবতীবাবু হে৷ হে। করিয়। হাসিয়া কহিলেন--আরে পুরুষ- 
ছেলের আবার রূপ কি? নরেশের চেহারা ত মদদ নয়__ 

মন নয়, বলেন কি? 

নরেনবাবু বিরক্ত হইয়৷ কহিলেন--তোমার একট! আইডিয়াই 
নেই রেবতী । নরেশের চেহারা ভাল ? 

রেবতীবাবু ভীতভাবে কহিলেন, কি মুশকিল ! ভাল বলেছি 
নাকি? বললুম মন্দ নয়-- 

মণ নয় মানে ত ভালই-_ 

ছুই বৃদ্ধে তুমুল তর্ক বাধিয়া গেল। অকন্মাৎ তাহারা চাহিয়া 
দেখেন ভবেশ অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে । ভুনিয়রদিগের ঘর 
হইতে একটা উচ্চ হাশ্যধ্বনি আসিল। 

রেবতীবাবু আশেপাশে চাহিয়া কহিলেন__নরেন, ওরা ঠাট্টা 
করেনা ত? 

না নাঃ ওদের বাপের বয়সী, তা৷ কি হয়? 

শান্তি যাইতেছিল। রেবতীবাবু কহিলেন__ কিহে শাস্তি, 
ইনজাংশনের সে মামলায় জিতেছ তা হ'লে? 

_ আজ্ঞে সে ত আমার নয়, সে মামলায় জিতেছে ত অমল। 
আমি সে মামলায় ঈাড়াই নি-_ 

৩ 

অমল আসিয়া াড়াইল প্রশ্মের অপেক্ষায়। রেবীবাবু 
বলিলেন-_বেশ অমল, বেশ মামলাটা খুব জিতেছ-__ 

অমল কুদ্ধ হইয়৷ কহিল-_তার মানে, আপনার! বাপের বয়সী, 
আপনাদের কি ঠাট্টা! করা৷ উচিত? 

_ ঠাট্া, জিতেছ তাও বলব না । 

--কেন? মামলায় আপনি হারেন নি কোন দিন? তর 
জন্তে এত ঠাট্টা কেন? মামলায় হারজিৎ আছেই-_ 

- আহা-হা, চটো৷ কেন? হেরেছ তা হ'লে তাই বল না-_ 

-আমার মামলা, আমি হারি জিতি আপনার তার 
আলোচনায় দরকার কি? 

রেবতীবাবু বিমূঢ়ের মত একটু তাকাইয়! থাকিয়! কহিলেন__ 
কি বল নরেন? আমার দরকার নেই-_ 

-নেই ত। হারজিৎ মামলায় ত আছেই-- 

রেবতীবাবু পড়িতে মনোনিবেশ করিলেন। একটু পরে 
কহিলেন-_নরেন, ওরা হাসছে যে! রহশ্য করছে না ত? 

নরেনবাবু বলিলেন__তোমার কোন বুদ্ধিই নেই ছেলেমাম্থয 
হাসবে নাঁ- 

ঠাট্টা করে নি তা হ'লে। 

--আকে বাপু ওদের ত কাজকশ্খ আছে? তোমাকে ঠাট্টা 
করবে কেন? 

রেবতীবাবু খুবী হইয়। কহিলেন-_তাই হবে। অমলের বাব! 
যে আমারই জুনিয়র ছিল অনেক দিন। 


ডু 


কার্তিক 


৬ 





ছারপৌকা-নিবারধী সংবাদপত্রে বসিয়া! সেদিনও নরেনবাবু 
কাগক্ত পড়িতেছিলেন ৷ রেবতীবাবু সামনে বসিয়া একখানা 
বই পড়িতেছেন। অগ্» টেবিলে বনিয়! শাস্তিবাবু কয়েকখান। বই 
লইয়া ব্যস্তভাষে কি যেন খুঁজিতেছেন। রেবতীবাবু হাতের 
বইখান! নামাইয়। রাখিয়। শাস্তিকে কটাক্ষে এক বার দেখিলেন 
এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কহিলেন-_ওহে শাস্তি, দেখি ওট1 কি বই। 

শাস্তিবাবু একখানা বই দিয়া আবার পড়িতে আরম্ভ 
করিয়াছেন এমনি সময়ে রেবতীবাবু আবার বলিলেন, ওটা কি 
বই দেখি | 

-_ওইখানাই আপাতত: পড়ুন । 

রেবতীবাবু অবুঝ শিশুর মত আবার কহিলেন__দাও না, দাও 
একটু দেখি 

শাস্তিবাবু বিরক্ত হইয়া কহিলেন-_-আপনার জন্যে কি কিছু 
পড়ার যো নেই । ষ! পড়ব তাই আপনার দরকার-_কি জ্বালা! 

রেবতীবাৰ্‌ একটু ক্ষুগ্ন হইয়া কহিলেন-_বিরক্ত হ'লে ? 

-স্ট্য, বিরক্ত করলে বিরক্ত হব না? 

“আমর! এলে বিরক্ত হও? 

শাস্তিবাবুর ধৈর্য শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয্াছিল, তিনি 
একটু উচ্চকণ্ঠে কহিলেন-স্থ্যা, কেন আসেন? কাজকশ্ম ষখন 
নেই তখন বাড়ী ব'সে হরিনাম করলেও ত পারেন! পরকালের 
কাজ হয়__ 

-কেন আসি? . 

_ষ্থ্যা কেন আসেন? 

রেবতীবাবু কেমন যেন একটু থতমত খাইয়া! অত্যন্ত করুণ- 
কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, তা কি তোমরা বোঝ ? জীবনের পথশশটি 
বছর এই ঘরে কেটেছে, নিত্য আসাঁ-যাওয়া--আজকি না এসে 
থাকতে পারি? তাই আমি। না এসে ষে পারি না নরেন--ন। ? 

নরেনবাৰু কোন জবাব দিলেন না । জবাব দিলেন শাস্তিবাবুঃ 
আসেন ভাল কথা, কিন্তু বিরক্ত করেন কেন? আমাদের কাজ- 
কর্ম ত আছে-যে বই হাতে করব সেইটেই আপনার দরকার । 


--তোমর৷ বিরক্ত হ'লে আর আসব না| কি বল নরেন? 

-_অন্নগ্রহ ক'রে যদি ওই কাজটা করেন তষে অনেকেই 
বিশেষ উপকৃত হবে। এ উপকারটুকু আমরা আশা করতে 
পারি। 

রেবতীবাবু ক্ষণিক নির্ববাক ভাবে শাস্তির মুখের পানে চাহিয়া 
রহিলেন। শুষ্ক কোটরগত চোখ দুইটি নিশ্্রভ হইয়া ভিজিয়! 
উঠিল। ধীরে ধীরে জুতা পায়ে দিয়া ছাতাটা লইয়া উঠিয়া 
দাড়াইলেন। আর্রকণ্ঠে অন্ুযোগের সুরে কহিলেন__আমরা আর 
আসব না, কিন্তু না এসে যে পারি ন! তাই । মনে রেখো শাস্তি, 
এক দিন আমাদের কাছে তোমাদের কত জন এসেছিল উমেদারী 
কা'রতে-- 


--সে দিন ত নেই, তার জন্যে আর অন্থুশোচন! ক'রে লাভ 
। 


রেবতীবাবু 


৮৩ 


জুনিয়র ছুই-এক জন কহিলেন-_থামো৷ ভাই । কেন খামকা 
উত্তেজিত হচ্ছ? 

রেবতীবাবু কহিলেন-_কিন্তু শাস্তি, তুমি ছেলের বনী, একটু 
সম্মান করাই তোমাদের মহত্ব। 

_নিজের ছেলেই আজকাল সম্মান করে না, তা পরের ছেলের 
কাছে তা প্রত্যাশ। কর৷ বিড়ম্বনামাত্র ! 

রেবতীবাবু একটু উম্মা্ সহিত কহিলেন-_থাম, উপদেশ 
আর দিও না। 

শান্তিবাবু অধিকতর উত্তেজিত হইয়া রেবতীবাবুর ছুর্বলতম 
স্থানে আঘাত করিলেন,_কেন থাম্ব? আমরা ত আর 
উমেদার নই-_আপনার ছেলে ত ডেপুটি হয়েছে, আপনাকে সম্মান 
করে? টাক! পাঠায় [ও 

--পাঠায় বইকি? 

_তা হ'লে আর কণ্ট্বোলের চাল কিনবার জন্যে লাইনে 
গিয়ে দাড়াতেন না ! যার ছেলে সম্মান করে নাঃ তাকে আমরা 
যধি না করি, তবে কি খুব বড় অসম্মান করা হয়? 

একটা তপ্ত লৌহশলাকা যেন অকন্মাৎ হৃদপিণ্ডের মাঝে 
প্রবেশ করিয়া তাহাকে পোড়াইয়া দিতেছে এমনি দুর্ব্বার বেদনায় 
বজ্বাহতের মত রেবতীবাবু ক্ষণিক ফ্লাড়াইয়৷ রহিলেন। তাহার 
পরে ছুই চক্ষু হইতে উৎসারিত অশ্রুকে প্রবাহিত করিয়! দিয়! আর্ত- 
কণ্ঠে কহিলেন--সে করে না৷ বলে কি তোমরাও ক'রবে না 
বাবা? এই কি তোমাদের শিক্ষা-_ 

তিনি আর কহিতে পারিলেন না, দ্রুতপদে রাস্তায় নামিয়৷ 
কৌচার খুঁটে চোখ মুছিয়া দৃষ্টি পরিষ্কার করিতে লাগিলেন । নরেন- 
বাবু হীকিয়া উঠিলেন- রেবতী দাড়াও, দাড়াও আমিও যাব_ 

নরেনবাবু দ্রুত রেবতীবাবুর নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন 
-_চল রেবতী যাই-_ 





জুনিয়র সকলেই শাস্তিবাবুকে একবাক্যে ছি ছি করিতে 
লাগিল। শাস্তিবাবু কহিলেন-_-সহ্যের একট! সীমা আছে। 
কতক্ষণ পাগলামি সহা কর! যায়! 

তুমি ত এ ঘরে বসতে পারতে, জানই ত এখানে পড়া 
ষায় না। তোমার ক্ষম! চেয়ে ওঁকে ফিরিয়ে নিয়ে আস! দরকার । 
কাল ওঁর বাসায় যাবে-_ 

অনেক বাদান্ুবাদ হইল। অবশেষে স্থির হইল, রেবতীবাবু 
যদি কল্য নাই আসেন তবে তাহাপ্স বাড়ীতে গিয়৷ সকলে ক্ষম! 
চাহিয়। তাহাকে লইয়া আসিবেন। 


পরদিন যথাসময়ে নরেনবাবু আসিয়া হাঁকিলেন--ওরে বাম» 
খবরের কাগজ দে। তামাক কই? বাবা, একটু তামাক দিও, 
কেবলই গুলে আগুন দাও-_ 

নরেনবাবু বখাস্থানে ঠেস দিয়৷ বিগত দিনের সংবাদ পড়িতে 
আরস্ভ করিলেন। তাহারও সন্দেহ ছিল বেবতীবাবু হয়ত আর 


৮৪ 








৯০ লািলি পরা লা ৯৯ রিপা লাস 


প্রবাসী 


১৩৫০ 


০০০০2288288 
আসিবেন না, কিন্তু সকলকে বিস্মিত করিয়া রেবতীবাবু সেদিনও করেছেন বলুন । অন্থুশোচনায় তাহার কণ্ঠস্বর কীপিয়া উঠিতে- 


আসিয়। তাহার স্থানটি দখল করিয়া বসিলেন । 

নরেনবাবু কহিলেন-তুমি আবার এসেছ রেবতী? কাল 
যে ভোমাকে অপমান করলে ওরা, আর আসবে না বলে গেলে-_ 

- আমাকে অপমান ক'রেছে। তুমি ক্ষেপে নাকি নরেন ! 
গর! কি তাই পারে,__হয়ত রহম্য করেছে, তুমি ভেবেছ তাই । 
বুদ্ধিটা তোমার একটু মোটাই রয়ে গেল__ 

নরেনবাবু কহিলেন__ভূলে বসে আছ? ব্যস 

শান্তিবাবু রেবতীবাবুর সন্নিকটবর্তী হইয়া ক্ষম! প্রার্থনা 
করিলেন--কাল আমি আপনাকে ষে অসম্মানকর কথা বলেছি 
তার জন্তে সত্যই দুঃখিত | আমাকে ক্ষমা! করুন-__ 

_- আমাকে অসম্মান করেছ? 

-আজে হ্্য।। 


ছিল, এমনি লোককে কি অসম্মান কর! যায়৷ 

রেবতীবাবু কহিলেন--আরে খামকা ক্ষমা করব কেন? 

-_না, করেছেন বলুন । 

রেবতীবাবু শাস্তিবাধুকে টানিয়। কাছে বসাইয়া কহিলেন__ 
যা, বাব! করেছি। তাই বললেই যদি সুখী হও তবে এক-শ বার 
ক্ষমা করেছি। 

রেবতীবাবু হো হো করিয়া হাসিয়। উঠিয়া কহিলেন-_মোট 
কথা, সম্মানই কর আর অসম্মানই কর--আমরা আসবই। 
কি বল নরেন? 

* রেবভীবাবু তখনও হামিতেছিলেন। নরেনবাবু চাহিয়! 
দেখিলেন, রেবতীবাবুর কোটরগত নিপ্রভ চোখ ছুইটি অশ্রর 


রেবতীবাবু চিন্তা করিয়া কিলেন__কই না । মনে ত পড়ে নাঁ_ প্রলেপে চিক্‌ চিক করিতেছে । নরেনবাবু কহিলেন--আসবই 
শাস্তিবাবু ব্যথিত কণ্ঠে কহিলেন না! পড়ক, ক্ষমা তা, নইলে যাব কোথা ? 


আশার সমাধিক্ষণে 


প্ীঅপুর্ববকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 


ভরা! তটিনীর ভাঙনের গান দূর হ'তে আসে কানে, 
মরা নদীটির কিনারে আমরা, কবি ! 

হেথায় সে গান স্থরু হবে কবে কোন্‌ যুগ অবসানে ? 
ছুখের বাদলে কখন উদ্দিবে রবি ! 

বিহানের বুকে ফুটে-ওঠ! ফুল সন্ধ্যা-বিতানে ঝরে, 
জীবিকার পথে সামরিক কোলাহল । 

ভীরু ছায়া কাপে যাতনা-কাতর দিশাহীরা প্রান্তরে, 
সময়ের রীতি মস্থর বিহ্বল । 

বিব্রত মন বিক্ষত হয়ে উদাসীর মত চায়, 
প্রেতে-পাওয়া সব বিস্বৃত কথা দেখাতে এসেছে ভয়। 
আমু-বিহঙ্গ ডান! ভেঙে পড়ে অজানা আশঙ্কায়, 
ব্যতীপাতযোগে ছুঞ্জয় হ'ল যুগের বিপর্যয় । 

মৃত আশাটিরে পাষাণের তলে সমাহিত করো! এবে 
ঝরা-কুস্থমের ব্যথার গুচ্ছ রাখি । 

ভূর্য-নিনাদ শোনা যায় দূুরে,_কেন ওঠ তুমি কেপে! 
দাস-জীবনের লাঞ্ছনা ভোগ এখনো অনেক বাকি। 


নিবেদন 
শ্ীকমলরাণী মিত্র 


ফুল হয়ে আমি মুখপানে তব চাহিয়া রব”, 
গান হয়ে তব পৃজায় স্তবের মন্ত্র হব” । 
তারার প্রদীপে জলিয়! রহিব সন্ধ্যারতি, 
শিশির-ঝরায় মিনতি ঝরিব অশ্রমতী, 
চাদের আলোর ভাষায় গোপন-কথাটি কব !! 


মোর প্রেম মোর কামনার মাঝে মিশায়ে আছে 
আলোকের মাঝে জ্যোতির পুণ্য দীপ্তি সম; 
ফুলের গন্ধ ফুলহারা হয়ে কত বা! বাচে? 
ধরার ধুলায় রচিত সোনার স্বর্গ মম ॥ 
ভালবাসা দিয়ে তাই বাধি ঘর, 
তাই কাছে চাই, করি নির্ভর ; 
দ্রেহ-প্রাণ্মন করি নিবেদন শরণে তব ! 


বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি 


শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 


কিছুদিন পূর্বের লিখিয়াছিলাম যে এই বৎসরের জুন হইতে 
সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে মিত্রশক্তির আপেক্ষিক যুদ্ধক্ষমতা 
সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব লাভ করিবে । অর্থাৎ এই সময়ে 
অক্ষশক্তি ও মিত্রপক্ষের শক্তির মধ্যে প্রভেদ সর্বাপেক্ষা 
অধিক হইবে। বর্ধমান মাসে ইহার পূর্ণ লক্ষণ দেখা 
যাইতেছে । রুশ রণক্ষেত্রে, ইটালীতে এবং সম্প্রতি 
কসিকায় অক্ষশক্তি এখন প্রবলভাবে আক্রান্ত এবং অন্য 
দিকেও তাহার আক্রান্ত হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে । 
কোন রনস্থলেই এখন অক্ষশক্তি বিপক্ষের আক্রমণের গতি 
প্রতিরোধ করিয়া স্থান ভাব স্থাপনা করিতে পারে নাই। 
স্থদূর পূর্বের সলোমন ঘ্বীপমালায় এবং নিউগিনিতেও 
জাপান জেনারেল ম্যাকার্থরের সেনাদলকে ঠেকাইতে 
পারিতেছে না, যদিও এ সকল অঞ্চলের যুদ্ধ এখনও 
খগ্যুদ্ধেরই প্ররুতিতে দেখা যাইতেছে, ব্যাপক অভিযানের 
কোনও চিহ্ন এখনও প্রকাশিত হয় নাই । চীন দেশে 
জাপানের আক্রমণ-শক্তি পূর্বেকার মত আর এখন 
প্রবলভাবে প্রযোজিত হইতেছে না; ব্রহ্মপীমান্তে জাপানের 
কোনও সাড়াশব্দ নাই । স্থতরাং এখন অক্ষণক্তির যুদ্ধ 
প্রকরণ রক্ষণ-চেষ্টাতেই ব্যপ্ত এবং মিত্রশক্তির অভিযান 
চালনার ক্ষমতা ও জ্ঞানের পরীক্ষার আবমস্ত হইয়াছে । 
বিগত বৎসর অক্ষশক্তির শেষ সুযোগের সময় ছিল। 
এ বংসরের শেষের সঙ্গে সঙ্গে অক্ষশক্তির ব্যাপক দিপ্বিজয়ের 
__অর্থাৎ মিত্রশক্তিকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করিয় নিজস্ব সর্তে 
সন্ধি স্থাপনের- সম্ভাবনা লুপ্ত হয়। এখন অক্ষশক্তির 
চেষ্টা যেদিকে চলিতেছে তাহার লক্ষ্য মিত্রশক্তিকে বিষম 
ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া আক্রমণ রোধ করিতে বাধ্য করায় অর্থাৎ 
এমন একটি অবস্থা আনয়ন করা যাহাতে মিত্রশক্তির পক্ষে 
যুদ্ধ চালনা করা এরূপ ক্ষয় ও ব্যয় সাপেক্ষ হয় যাহাতে 
মিত্রপক্ষের চালকবর্গ ভবিষ্যতের সম্থন্ধে সন্দিহান হইয়া যুদ্ধ 
স্থগিত রাখিতে বাধ্য হন। বলা বাহুল্য যে, মিত্রপক্ষের 
অধিকারীবর্গ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিযান গঠন ও চালনায় 
বিশেষ ভূল না করিলে এরূপ অবস্থা,আসিতে পারে মা। 
এরূপ অবস্থা আসিতে পারে যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং অতি 
প্রবল ঘাত'প্রতিঘাত পূর্ণ হইলে, যাহার ফলে উভয় পক্ষই 
ক্লান্ত ও ক্ষীণবল হইয়া পড়ে । জাম্মানি এখন বিষম ক্ষতি- 
গ্রস্ত, ইটালী যুদ্ধের বাহিরেই চলিয়া! গিয়াছে-_যদিও 


তাহাকে পুনব্বর্শর যুদ্ধে আনিবার প্রবল চেষ্টা চলিতেছে-.. 
কেবলমাত্র জাপান এখনও শক্তি গঠন করিয়া চলিতেছে । 
জান্মানির অন্য মিত্রদলের মধ্যে রুমানিয়াই এখনও কিছু 
ক্ষমতা রাখে, ফিনল্যাণ্ড এবং হাঙ্গেরীর অবস্থা প্রায় 
ইটাপীরই মত। এদিকে সোভিয়েট যদিও পূর্ণ বিক্রমে 
অভিষান চালনা করিতেছে, কিন্তু তাহার ক্ষতির পরিমাণ 
এতই;অধিক ষে তাহার পক্ষে এইরূপ আক্রমণ চালনা আর 
কত দিন সম্ভব হইবে তাহা চিন্তার বিষয়। ক্ষতির পরিমাণ 
অধিক হওয়ার ফলে সোভিয়েটবাহিনী নিস্তেজ হইয়! 
পড়িলে রুশ রণক্ষেত্রে জাম্মীনি পুনর্বার নৃতন স্থযোগ 
পাইতে পারে যাহার ফল বিষম হইতে পারে। অক্ষশক্তির 
পূর্ণ দুই-তৃতীয়াংশ এখনও রুশ রণক্ষেত্রে রহিয়াছে, যাহ! 
রুশের পক্ষে ক্রমে গুরুভারে পরিণত হইতে পাবে। স্বদূর 
পূর্বে চীনের অবস্থার বিশেষ উন্নতি এখনও হয় নাই যাহার 
ফলে জাপান তাহার শক্কি গঠনের চেষ্টায় বিশেষ কোনও 
বাধা পাইতেছে না। চীন যে অবস্থায় দীড়াইয়া আছে 
তাহাতে তাহার শোধ্য ও সম্শক্তির গৌরব জগতে চির- 
স্থায়ী হইতে পারিবে, কিন্তু তাহার হত উদ্ধার হওয়া 
ক্রমেই কঠিন হুইয়া পড়িতেছে এবং এরূপ পর্মুখাপেক্ষী 
অবস্থায় অধিক দিন থাকিতে হইলে তাহার ভিতরের 
অবস্থাও ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকিবে । 

শক্তি বৃদ্ধির কোটায় অক্ষশক্তির ইয়োরোপীয় অংশের 
কোন বিশেষ আশা-ভরসা নাই। যন্ত্রকৌশল বা নৃতন 
ুদ্ধাস্ত্ের শিশ্মাণে যাহা কিছু হইতে পারে তাহাতে ইটালীর 
পতনের ফলে যে ক্ষতি হইয়াছে তাহারই পূরণ হইবে 
কিনা সন্দেহ । তবে প্রতিরোধ যুদ্ধে আক্রমণকারীর 
অস্ত্র অপেক্ষা রক্ষণকারীর অগ্্র উৎকৃষ্টতর হইলে আক্রমণ 
অতিশয় ক্ষতি ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হইয়া পড়ে। সেরূপ 
নৃতন কোন অস্ত্র বা উৎকষ্টতর অস্ত্রের কোনও পরিচয় 
এ পধ্যন্ত অক্ষশক্তির নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই। 
মিত্রশক্তির আকাশপথে আধিপত্য এখনও অক্ষু্ই আছে 
এবং মিত্রশক্তির যুদ্ধকৌশলেও এঁ বিমানশক্তির সম্যক 
প্রয়োগের উপরেই সবকিছুই নির্ভর করিতেছে । মিশরের 
যুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি মিত্রপক্ষের জয়ের 
হিসাবে যাহা কিছু আরন্ধ হইয়াছে, সে সকলেরই মূলে 
মিত্রপক্ষের বিমান-সেনার আকাশ-পথে প্রবল এবং অক্ষুণ্ন 


৮৬ 


আধিপত্যই আছে। আমেরিকার যুদ্ধে অবতরণের সঙ্গে 
সঙ্গে এই আকাশ যুদ্ধের অস্ত্রে মিত্রপক্ষের প্রাধান্য লাভ 
ঘটে এবং বর্তমানে ইটালীর পতন এবং জার্মানির ক্রিষ্ট- 
ভাবের মূলে এই আকাশযুদ্ধে মিত্রপক্ষের জয়লাতই 
রহিয়াছে। স্থদূর পূর্বে জাপানের প্রতিরোধ-চেষ্টারও 
প্রধান অস্তরায় এই আকাশ-শক্তি, যাহার বিকাশের সন্ধে 
সঙ্গে মিত্রপক্ষ এখন জলে, স্থলে এবং আকাশে বিপক্ষের 
চলাচল ও কার্ধ্যক্রমে প্রতিপদে প্রবল বাধা দিতে সক্ষম । 
বন্ততঃ অক্ষশক্তির সমস্ত প্রতিরোধ-চেষ্টা এখন নির্তর 
করিতেছে এই আকাশ-যুদ্ধের অস্ত্রের উন্নতির উপর। যদ্দি 
সেখানে অক্ষশক্তি অগ্রসর হইতে পারে তবেই তাহারা 
আত্মরক্ষার জন্য যে চেষ্টা করিতেছে তাহাতে যুদ্ধের সময় 
বিস্তৃতি ঘটিতে পারে, নহিলে সে সকল চেষ্টা ব্যর্থ করা 
মিত্রপক্ষের নিকট দুরূহ না হওয়ারই কথা। যুক্ততাষ্ট্রে 
সঙ্গতি এবং যন্ত্রকৌশল অশেষ, স্থতরাং অবহেলা ভিন্ন অন্য 
কোনও কারণে বর্তমানে প্রাধান্ত হারাইবার সম্ভাবনাও 
খুবই কম। 

যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে যুদ্ধান্ত্বের উৎকর্ষে অক্ষশক্তি 
সমকক্ষতাও লাভ করে-_যাহা নিতান্ত অসম্ভব নহে-_তাহা! 
ইইলে জাপানের শক্তিবৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে, জাম্মানি বা 
ইয়োরোপের অক্ষশক্তির তাহা নাই বলিলেই চলে। 
জাপানের বলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এসিয়ায় অন্য অবস্থার হট 
হইতে পারে যাহার ফলে এই যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী ও 
জটিলতর হইতে পারে, কেননা এসিয়ায় যুদ্ধচালনায় মিত্র- 
পক্ষের অনুকূল উপাদান খুবই কম, প্রতিকূল অবস্থাই 
সর্বত্র আছে। এবং জাপান আকাশ পথে এবং যুদ্ধশকট 
হিসাবে মিত্রপক্ষের সহিত সমতালাভ করিতে পারিলেই 
এই প্রতিকূল ব্যাপারগুলি অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিবে। 
সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মিত্রপক্ষের সম্মুখে প্রধানতম 
সমন্তা এখন জাপানের শক্তিবৃদ্ধির সম্ভাবনা লোপ করা, 
অর্থাৎ তাহা আধক দূর অগ্রসর হইবার পূর্বেই জাপানের 
শক্তির আকরগুলিকে তাহার হস্তচ্যুত করা। এই ব্যবস্থায় 
যথেষ্ট কালক্ষয় হইয়া গিয়াছে এবং ইহার পর প্রতিদিনই 
সমন্তা জটিল হইতে থাকিবে। ইতিপূর্বে ইয়োরোপের 
অবস্থা বিপঞ্জনক ছিল, স্থৃতরাং এদিকে কিছু করা মিত্র- 
পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন 
দটিয়াছে-_বিশেষতঃ ইটালীর পতনের পর-_স্থৃতরাং হয়ত 


প্রবাসী 
এসিয়ায় অভিযান গঠন অতটা ছুঃসাধ্য আর নাই। অবশ্ঠ 


১৩৫৪ 


একূপ বলিবার অর্থ ইহা নহে যে ইয়োরোপের যুদ্ধ শেষ 
হইতে চলিয়াছে। অবস্থা মোটেই সেরূপ নহে। যুদ্ধ ইটালীতে 
যেভাবে চলিয়াছে তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, জার্মানি 
এখনও প্রবল যুদ্ধক্তি রাখে এবং যে ভাবে ইটালীতে 
ধ্বংসোদ্ধারের এবং প্রতিরোধের ব্যবস্থা এইরূপ অল্প সময়ের 
মধ্যেই গঠিত হয় তাহা হইতে বুঝা যায় যে জার্মানির 
উচ্চতম অধিকারীবর্গ এখনও যথেষ্ট সজাগ ও সক্ষম অবস্থা 
থাকিয়া মিত্রপক্ষকে লক্ষত্রষ্ট করিবার আশা রাখে । ২হাও 
অসম্ভব নহে যে এই বিষম সঙ্কটাপন্ন অবস্থার দারুণ 
আঘাত যদ্দি জান্মানি এই শীতের শেষ পর্য্যন্ত কাটাইতে 
পারে তবে আগামী বৎসর তাহার প্রতিরোধশক্তি দূঢ়তর 
হইতেও পারে কেননা তত দিনে তাহার অস্ত্শস্ত্র উন্নততর 
এবং আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও স্থগঠিত হইতে পারে। ইহাও 
মত্য যে জান্মানির যুদ্ধশক্তি এবং অস্ত্রগঠন-ব্যবস্* '১-* 
ষে প্রচণ্ড আঘাত চলিতেছে তাহা চরমে উঠিতে পারে 
আগামী ২২ মাসের মধ্যে এবং সে সময় যদি তাহাতে 
ভাঙ্গন ধরে তবে তাহার মেরামত করা জান্মানির সাধ্যের 
অতীত হইতে পারে। যাহার ফলে জার্মানির 
আভ্যন্তরীণ অবস্থা ইটালীর মত বিকারগ্রন্ত হইলে তাহার 
ক্রুত পতন অনিবাধ্য। 

সুতরাং মিত্রপক্ষের সমগ্রশক্তি ইয়োরোপে প্রয়োগ 
করার সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি দেওয়া যায় কেন না সাধারণ 
বিচারে মনে হয় অক্ষশক্তির প্রবলতম অংশ ধূলিসাৎ হইলে 
অবশিষ্টের উচ্ছেদ সহজেই হইবে। কিন্তু তাহা কি 
একেবারে নিঃসন্দেহ সত্য? জার্মানির ভিতরে ফাটল 
ধরিলেও তাহা! পড়িতে পড়িতে বেশ কিছু সময় লাগিবে 
একথা মিত্রপক্ষের উচ্চতম অধিকারীবর্গও বলেন । ইতি- 
মধ্যে জাপান যদি নির্ব্বিবাদে অস্ত্রনিশ্মাণ ও শক্তিগঠন করিয়া 
অনি প্রবল হইয়া উঠে তবে জাশ্মানির পতনের পর, অতি 
প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া, আর এক প্রচণ্ড যুদ্ধক্ষম 
শত্রুকে পরাজিত করার ভার মিত্রপক্ষের সন্ধে আদিবে। 
অন্যদিকে জান্মানি যদি এ বৎসরের আক্রমণ কাটাইয়া 
লড়িবার শক্তি রাখে তবে জাপান প্রবল হুইয়া উঠিলে 
মিত্রপক্ষের কার্যক্রম এরূপ জটিল হইয়া উঠিতে পারে, 
যাহার ফলে জগতের এই দুর্দিন আরও দীর্ঘকাল স্থায়ী 
হইবে। 


পু দ্রেশবিদ্রশের কথ 


ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সেবাকার্য্য 


বর্তমান দেশব্যাপী ঝঞ্চা-্লীবন ও নিদারুণ অন্নসঙ্কটের দিনে ভারত 
সেবাশ্রম সঙ্ঘ বিশেষ শক্তি নিয়োগপূর্ববক আর্ব-ত্রাণের চেষ্টা! করিতেছে । 
সঙ্ঘ মেদিনীপুর, চব্বিশ-পরগণ। ও ত্রিপুরা জেলায় পরিচালিত। ৭টি 
সেবাকেন্দ্র হইতে ২৩,৩৩১ জন ছুর্ভিক্ষণীড়িত নরনারীকে চাল, কলিকাতা, 
বেলফুলিয়! ( খুলন1), আঁশীশুনি (হুন্দরবন অঞ্চল ), বাজিতপুর (ফরিদ- 
পুর) ও কুমিল্লার অননদত্র হইতে দৈনিক ৩৫** জন বৃতূক্ষু নরনারীকে 
খিচুড়ী ; পাঁচটি দাতব্য চিকিৎসলয় লইতে সপ্তাহে গড়ে ২৭১* জন 
রোগীর চিকিৎসা এবং উক্ত সমুদ্বয় কেন্্র হইতে সপ্তাহে গড়ে প্রীয় ৪৩৫৭ 
জন শিশুকে ছুগ্ধ ও বার্ি বিতরণ করিতেছে । অর্থাৎ সর্ববসমেত প্রায় 
৩৩৮৯১ জন নরনারী শিশু ও রোগী সক্ষের উপর সপ্পূ্ণ নির্ভরশীল। 


এতত্বাতীত অল-ইতিয়! বেঙ্গল রিলিফ সোসাইটির সহযোগিতায় বর্ধ- 
মানের বন্যাষ্লীবিত আমাদপুর কেন্ত্র হইতে দুঃস্থগণের মধ্যে চিড়া ও গুড় 
বিতরণ কর! হইতেছে। 

উক্ত দায়িত্ব বহন এবং বিভিন্ন স্থানে আরও নুতন কেন্তর স্থাপনের 
জন্ত প্রচুর অর্থ, খান্ধ-দ্রবা, উধধ ও বস্ত্র আবন্ঠক। ধিনি যাহা! পারেন 
মত্দের প্রধান সম্পাদক স্বামী বেদাননা, ২১১ রাসবিহীরী এভিনিউ, 
বালীগঞ্, কলিকাত! ঠিকানায় পাঠাইয়। বাধিত করিবেন । 


পরলোকে রাঁজেন্দ্রচন্দ্র দেব 


১৮৮০ স্রীষ্টাব্ধে কলিকাতায় ঠনঠনিয়া কালীবাঁড়ীর সম্মথস্থ প্রসিদ্ধ 
দেব-বংশে রাজেন্মচক্জ দেব মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই স্বামী 


সম্ব অন্ব্ান্ 


্র্বতের /১ সেরা টীন 


প্রস্ততকালে হস্তদ্বারা ম্পৃষ্ট নহে 
ময়লা বঞ্জিত- সুদৃশ্য টান 


৮৮ প্রবাসী ১৩৫০ 


বিবেকাননের উপদেশ অনুসরণে তিনি স্বদেশ ও জাতির সেবাত্রত গ্রহণ 
করেন। বিদ্যাসাগর কলেজের অধুনাবিপুপ্ত 'ডন সোসাইটি'র সঙ্গে তিনি 
যুক্ত ছিলেন। তিনি এই সোসাইটির শিক্ষার্ুণে বিদেশী শিল্পজার্ত জবোর 








প্রভাতচন্দব বন্ধ 


-.. পরলোকে ধীরেন্দ্রনীথ মান্না (গোপালবাৰু) 
প্রসিদ্ধ গ্লোব নার্শরীর অন্যতম পরিচালক ধীরেন্দ্রনাথ মানী মাত্র 
২৮ বংসর বয়মে বিগত ২৯শে জুন পরলোক গমন করিয়াছেন। চাষের 
উন্নতি, এবং অধিকতর খাদ্যউংপাদন প্রচেষ্টায় তাহার জীবন নিধুক্ত ছিল। 





রাজেত্রচন্্র দেব 


পরিবতে স্বদেশী জব্য বাবহারে অত্যন্ত হন। দেশপৃজ্য হুরেত্্রনাথ 
বন্দ্যেপাধ্যায়ের প্রভীবে তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে আকৃষ্ট হইয়া ১৯০১ 
নাল হইতে কংগ্রেসের মধ্যে কন্মী হিসাবে যৌশদান করেন। 
১৯*৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি সরকারী কর্ণ পরিতাগ 
করেন। বিগত অসহযোগ আন্দোলনের সময় হইতে তিনি 
একান্তভাবে দেশের কাজেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । কংগ্রেনের কাজে 
একাধিক বার তীহাকে কাঁরাবরণ করিতে হইক্লাছিল। দীর্ঘ চল্লিশ 
বসরেরও অধিক কাল তিনি দেশ-মাতৃকীর মেবা করিয়াছেন । তিনি 
চিরকুমার ছিলেন। 


পরলোকে প্রভাতচন্দ্র বন্থ 


দেওয়ান বাহীছুর প্রভাতচন্ত্র বন্থু মহাশয় বিগত ৫€ই আগষ্ট পাঁটনায় 
দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে রেলওয়ে-বিভাগে কর্ম গ্রহণ 
করেন, এবং কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়। এই বিভাগের বিভিন্ন দারিত্বপুর্ণ পদে 
অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি ভারত-গবর্দমেন্টের রেলওয়ে 
রেটস এডভাইসরি কমিটির সেক্রেটরী ও মেন্বর ছিলেন। এই পদে 
ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম নিযুক্ত হন। 





কোথায় আনন্দ, কোথায় উৎসব আজ বাঙ্ল। দেশে? দেশবাসীরা 
আজ নিরঙ্, বস্ত্রহীন ! এই ছুর্দিনে জামানের একমাত্র উদ্দেশ 
খতদূর সম্ভব সকলকে সভায় কাপড় দেওয়া আমাদের পৃষ্ঠ- 
পোধক ও বন্ধুদের পৃজার সম্ভাষণ জানাবার সঙ্গে এই- 
কথাও জানাতে চাই যে সকল অবস্ছাতেই আমরা, দেশের 
বন্্র-সমস্যা। সমাধানের প্রচেষ্টায় একনিষ্ভাবে নিয়োজিত । 


মহালক্মী, 


কটন মিল্স্‌ লিটিেহ 





ম্যানেজিং একনট 
'আইছ দত্ত এণ্ড সঙ্গ লিমিটেড, ১৫ ক্লাইভ দ্র, কলিকাতা 








ভাড়াটে বাড়ী-প্রীগজেক্রকুমার মিত্র। আরতি এজেন্সি, 
৯, স্তামীচরণ দে ট্রীট, কলিকাঁতী। কীউন অষ্টাংশিত, ২০০ পৃষ্ঠা । 
মুল্য ছই টাকা । 

যোলটি ছোট গল্পের সংগ্রহ । এই সুপরিচিত লেখকের অসাধারণতা 
এই যে, তিনি মোঁটেই অসাধারণ হবার চেষ্টা! করেন না। তীর ভাষায় 
মুজ্জাদোষ নেই, ভার পাক্রপাত্রীরা কৃত্রিম ভাষায় কথ বলে নাঁ, বাক- 
চাতুরীর তলোয়ার খেলাও দেখীয় না। বালিগঞ্জ আর লেকতৃমির কল্প- 


লোক, ক্যাসানোভায় গ্রগতিচর্চা, অশ্বাভীবিক ঘটন| সংস্থান এবং উৎকট * 


সাইকলজি বর্জন ক'রে তিনি সাধারণ মানুষের শ্ুখছুঃখ রাগছেষ শুকৃতি- 
দুক্কতি অবলম্বন করেছেন, কিন্তু সেজন্ত তাঁর লেখীয় কিছুমাত্র বৈচিত্রোর 
অভাব হয় দি। বইটির ভাষায় এবং ঘটনাচিত্রণে এমন একটি স্্িগ্ধ 
শীস্ত রসধার। আছে যাঁতে পাঠকের মন তৃপ্ত হয়, উত্তেজিত না হয়েও 
নুতনের স্বাদ পায়। 'উৎসর্গ, 'আত্মহত্যা” প্রস্ৃতি কয়েকটি গল্প বাংলা- 
সাহিতো! শ্রেষ্ট গল্পসমূহের মধ্যে স্থীন পাবার যোগ্য । 


শ্রীবাজশেখর বস্তু 


মহাযুদ্ধে সোভিয়েট-_প্ীদিগিলরচন্্ বন্যোপাধায়। কমল! 
ঘুক ডিপো, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাত]। পৃষ্ঠা ১৮৩। মুল্য ২০ । 

বর্তমান মহানমরে জার্মানী ও সোভিয়েট রাশিয়া যুদ্ধে লিপ্ত রহিয়াছে 
আজ ছুই বংসরেরও উপর । এই সময়ে উভয় পক্ষেই অহরহ শক্তি- 
পরীক্ষা হইতেছে। সোতিয়েট রাশিয়া আধুনিক সর্বোত্তম রণনীতি- 
কুশলী জার্মানদের আক্রমণ অগ্রাহ্য করিয়! যেরূপভাবে বাঁধ! দিতেছে তাহ! 
সকলেরই বিস্ময়ের উদ্লেক করে। এই সময় সৌভিয়েট রাশিয়ার 
রাষটরাবস্থা' সম্বন্ধে সাধারণের কৌতূহলী হওয়া স্বাভাবিক । গ্রন্থকার এই 
পুস্তকে বর্তমান মহাযুদ্ধ প্রসঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র 
ব্যবস্থার কথা৷ সহজবৌধা ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহার মতে 


০সীন্দচর্যযর ০সবান় 
ুহতেনভিনস্সা 

নরনীরীর-_বিশেষতঃ-_নারীর সৌনার্ধা, বেশে আর কেশে। বদনভূষণের 
প্রাচ্য সত্বেও কেশের ্বল্পত! ও কেশহীনতা, অপরের চক্ষে, কুৎসিত-_ 
অতিশয় অন্দর । তবে- প্রত্যহ সুগন্ধ ফুজেলিয়! টনিক কেশতেল 
পক্যাস্থারো-ক্যাষ্টর" ব্যবহারে কেশপতন, খুঙ্বী, কেশবিকৃতি প্রভৃতি 
সৌনার্যের শক্র হইতে যুি পাইবেন। ইহা। পরীক্ষিত সত্য। 

প্যারিসের কেমিষ্ট কর্তৃক জাবিদ্ভত, ফলগ্রদ উপাদানে প্রস্তুত, এই 
"হীরের টুকরো” তেলটা যুদ্ধের বাজারেও পরিমিত মূলো পাওয়া যায়। 
এই সকল কারণে সৌনরধ্যলিংস, বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিমতীরা! ইহার এত আদর 





করেন,-_এমন কি রাজ-প্রাসীদেও তেলটা আদৃত হয়। 
“ক্ষ্যান্হাল্লো-ক্ষ্যা্টল্” 
ফুলেলিয। পার্কসার্কাস, 
পারফিউমারী কলিকাতা । 





চিলি তি 


এই রা্্র-বাবস্থার মধোই ইহার শক্তির উৎস নিহিত। রাশিয়ার 
সমরায়োজন ও বর্তমান যুদ্ধে রাশিয়ার কৃতিত্বের কথাও তিনি শেষ ছুইটি 
অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচনা! করিয়াছেন। সমররত সৌভিয়েটের 
একটি মানচিত্র সন্নিবেশিত হওয়ায় পুন্তকখানির প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। বহু ছবিও দেওয়া! হইয়াছে। 


ভ্ীযোগেশচন্দ্র বাগল 


উপনিষদ্‌ গ্রস্থাবলী (দ্বিতীয় ভাগ)-্থামী গ্ীরাননদ 
কর্তৃক সম্পা্দিত। উদ্বোধন কাঁ্যালয়, বাগবাঁজীর, কলিকাতা৷ হইতে 
প্রকাশিত; মূল্য তিন টাকা । 

এই গ্রন্থে সমগ্র ছান্দোগোপনিষৎ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম ভাগের 
্তায় ইহীতেও মূল সংস্কৃত, যথাসম্ভব আশয় বাক্য, অন্বয় মুখে বাল্লুলা 
শব্দার্থ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাথা, মূলের প্রাঞ্জল অনুবাদ এবং ছুরহ স্থলে শঙ্কর- 
ভাষোর মর্ম্ানুষায়ী টীকা দেওয়। হইয়াছে । সুতরাং প্রথম ভাগের স্ায় 
ইহাও পাঠকের সমাদর লাভ করিবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

এই ভাগে যে ভূমিকা সংযোজিত হইয়াছে, তাহ সম্পাদক মহাশয়ের 
গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক । ছান্দোগ্যের বু স্থানেই বিবিধ উপাসনার 
উল্লেখ আছে, সুতরাং সম্পাদক-মহীশয় ভুমিকাতে সাধারণ ভাবে 
উপাসনার অর্থ, জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির সহিত তীর সম্বন্ধ, তার প্রকার- 
ভেদ এবং বিশেষভাবে এই উপনিষদ উক্ত উপীপনাসকলের মন প্রাগ্রল 
ভাষায়, শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহ বন করিয়াছেন; উপাসনা-অন্ুুরাগী মাত্রেই 
ইহা পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিবেন । ধাঁহীরা ব্র্ষোপাসনায় নিষ্ঠাবান্‌ 
এবং ব্রন্মোপাঁসন! প্রচারে আগ্রহান্থিত তাহারাও এই ভমিক1 পাঠ করিলে 


উপকৃত বোধ করিবেন । 
শ্রীশানচন্দ্র রায় 


ভারতবর্ধ ও মার্ক সবাদ-_্রীহীরেক্রনাথ মুখোপাধায়। 
৩৩২, শশীভূষণ দে ্রীট, কলিকাতা! হইতে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ১*৩+৬৫, 
মূল্য ছুই টাকা। 
লেখকের মতে "মার্ক সবাদের জ্ঞানাঞ্জন শলাক! দিয়ে চক্ষু 
উন্নীলিত না হ'লে সমাজের ইতিহীস ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা” দুর 
হইতে পারে না। বইখাঁনি ছুই অংশে বিভক্ত। প্রথম ভাগে ভারতীয় 
বিষয়, যথা “ভারতের জাতীয়তার জন্ম” “ভারতবর্ষ ও কালগার্ক স্‌” 
“ভারতের এয ও দারিদ্র, “লৌকসংখা। ও দারিদ্র্য,” “দেশের হ্র্গতি ও 
কর্তাদের কৈফিয়ত” এবং “ভারতে শ্রমিক আন্দোলন” আলোচিত 
হইয়াছে। দ্বিতীয় অংশে “রুশবিদ্ব ও লেনিন”, "সোভিয়েট রাষ্ট্র 
ধর্দের স্থান”, “সোভিয়েট রাষ্ট্র” প্রভৃতি ছয়টি প্রবন্ধ আছে। লেখক 
বাংলার মার্ক স্বাদদী শক্তিশালী লেখকগণের মধ্যে অন্যতম, এজন্ত তাহার 
লেখায় -মার্কসীয় দৃষ্টিতল্লীর আলোচনা, যুক্তি ও সিদ্ধান্তগুলি নু্দর 
কুটিরাছে। ধাহীর! মার্ক পন্থী নহেন তাহারাও এই পুণ্তক গড়িয়া 
উপকৃত হুইবেন। মার্কস্বাদ জ্ঞাতি-সমূহের তথা! পৃথিবীর জনগণের 
আত্মনিয়ন্ত্রণ ব। হ্বাধীনতা। লাভের সমর নির্দেশ করে যদিও এই স্বাধীনতা - 


- শারদোধারের উপহার. |] ঃ কু 
মার্গো সোপ 


ম্ূর্ণ জান্তব চির বঞ্জিত নিমের পা] রি! রি রর 
স্থগস্কি সর্ব্বোৎ্কষ্ট উত্ভিজ্জ সাবান। | রা এ 
রা 12 


নিটঘপেট এলি 


ঈাতের পক্ষে একাস্ত উপকারী নিম ও ৃ রা 
অন্তান্ত উপকরণে প্রস্ত অনুপম মাজন। 011] ঘর ূ 


ক্যাষ্টরল ০ |. 


কেশ-প্রাণ “ভিটামিন-এফ» সংযুক জগ 
মনোমদ স্থগন্ধি ক্যাষ্টর অয়েল। 


010) 
















৪৫০1 রঃ িঠ ্ 






০৬. 
৯০ 2১২ 


সিল্গ 


এই সৌন্দর্যযপ্রীর সর্ববাজে 
স্থষমা আনে। 


কেশ মার্জনার উৎকৃষ্ট স্থগস্ধি স্তাম্পু চুলের 
গোড়া নিষ্মল ও নীরোগ করে দেয়। 


লা 


অতুলনীয় লাইম ক্রীম মিসারিণ 


৯২ 
ডা রস্টিযরিযরারা ররর রতি নাদা 
ভবিধাতের ধর্মনিরপেক্ষ শ্রেণীহীন সমাজের জন্ত ৷ মার্ক স্বাদ মানুষের 
শ্তি,অপেক্ষা পারিপার্থিক অবস্থা! ও আবেষ্টনের উপরে বেশী জোর দেয়, 
হুতরাং ইহার একমুখী যুক্তি ও সিদ্ধান্তগুলি সবগ্রাহা না হইলেও ইহার 
গুরুত্ব অশ্বীকার্ধ্য নহে। ্ 
শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 

আতঙ্ক-প্রীনধাংশুকুমার গুপ্ত, এম-এ। কমল! পাবলিশিং 

হাউ, কলেজ ষাট, কলিকাত1 | দাম বার আন]। 

আতঙ্ক-মিশ্রিত কয়েকটি গল্পের সমষ্টি। পড়িতেও যথেষ্ট আতঙ্ক 
বোধ হয়। তবে কষ্টকল্পনা যা উত্তট ছুর্ধ্বল কাহিনী-সঞ্জাত সে আতঙ্ক 
নছে। সব কয়টি গল্পের ঘটনাতে অলৌকিক রহস্তের আভাস বা কার্যা- 
কারণ পরম্পরায় হুবুনন কৌতুহলকে এমন প্রখর করিয়! রাখে যে, শেষ 
পর্যাস্ত না পড়িয়। নিস্তার নাই। 

একটি গল্প এডগার আলান পো! হইতে লওয়।; বাকি কয়টিও অনুবাদ 
বলিয়। ভ্রম হওয়! আশ্চর্যের নহে। 

মোট কথা, অবসর যাঁপনের সঙ্গী-হিসাবে গল্পগুলিকে নেহাৎ অবাঞ্কিত 
বোধ হয় না। কৌতুহল জাগ্রত রাখে বলিয়া আতঙ্কের মধোও আনন্দের 
রস প্রচুর। 

- জটিলতা প্রীহমধনাধ যোষ। মিত্র ও ঘোষ, স্তামাচরণ 
দে ট্রাট, কলিকাতা। যুলা--১/০ | 

গল্প-সাহিতো প্রীযুত ঘোষ নবাগত হইলেও, এই সংগ্রহের গল্পগুলি 


“লান্ত্রীন্ত্র 
লদঞ্পলাম্বপী” 


কবি বলেন যে, “নারীর বূপলাবপ্যে 
বর্গের ছবি ফুটিয়৷ উঠে।” স্থতরাং 
আপনাপন র্বপ ও লাবপ্য ফুটাইয়! 
তুলিতে সকলেরই আগ্রহ হয়। কিন্তু কেশের অভাবে 
নরনারীর রূপ কখনই সম্পূর্ণভাবে পরিষ্ফুট হয় না । কেশের 
প্রাচুধ্যে মছিলাগণের সৌন্দরধ্য সহম্রণ্ডণে বদ্ধিত হয়। 
কেশের শোভায় পুরুষকে সুপুরুষ দেখায়। যদি কেশ 
রক্ষা ও তাহার -উন্নতিসাধন করিতে চান, তবে আপনি 
যত্বের সহিত পকুস্তলীন” ব্যবহার করুন, দেখিবেন ও 
বুবিবেন যে “কুস্তলীনে*র ন্তায় কেশ শ্রীসম্পরনকারী কমনীয় 
কেশতৈল জগতে আর নাই । এই কারণেই গত পয়ষটি 
বৎসরে পকুস্তলীনে্র ভক্তের সংখ্যা পয়ধটি গুণ বন্ধিত 
হইয়াছে। "কুন্তলীনে*্র গুণে মুগ্ধ হইয়াই কবি 
গাহিয়াছিলেন-_ 


“কেশে দাখ “কুস্তলীন”। 
রে বিবাদে “দেলখোস' ॥ 
“ভান্ভুললীন*। 
ধন্য হউক এইচ. বোস ॥* 











প্রবাসী 


পাপা পাপা, 


১৩৫০ 


পড়িয়া! মনে হয়-_জীবনে কিছু অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করিয়াছেন । সব 
কয়টি গল্পের নিখুঁত গঠন ব! সুষ্ঠ, প্রকাশভঙ্গী সম্ধন্ধে মততেদ থাক 
বিচিত্র নহে, কিন্তু স্থল কার্য্ের অন্তরালে যে গুঙ্ক্ম হেতু সক্রিপ্-_ তাহার 
সঠিক তথ্য জানাইতে তিনি প্রায়ই ভুল করেন নাই । জটিলতা, অভিমান 
প্রতিঘাত প্রভৃতি কয়েকটি গল্পে তাঁহার লিপি-দক্ষতাঁ পরিস্ষুট হইয়াছে। 
গল্প বলিবার সহজ রীতিটি তাহার আয়ত্ত বলিয়াই পাঠককে অনায়াসে 
গল্পের শেষ প্রান্তে পৌছাইয়! দিয়াছেন। নূতন লেখকের পক্ষে এটি কম 
কৃতিত্বের কথ। নহে। 

আ্ীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


জুপিটার- শ্রীবানী রায়। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫1২ 
মৌহনবাগান রো, কলিকাতা। মুল্য ১/০। 
* লেখিকার কবিকপ্পনা বিদেশী সাহিত্য ও পুরাণ হইতে অনায়াসে 


- কবিতার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছে। অবলম্বিত 'টেক্নিক'ও অনেক 


ক্ষেত্রে মূলতঃ বৈদেশিক | সেজন্য নিদিষ্ট শ্রেণীর পাঠক ব্যতীত সাধারণ 
পাঠকের পক্ষে কবিতাগুলির পূর্ণ রসাম্বাদন কর! সম্ভব হইবে না । ধাঁহীর! 
উপরোক্ত বাধা অতিক্রম করিতে পারিবেন, এ কবিতাগুলি নিঃসন্দেহে 
তাহাদের ভাল লাগিবে। ভাঁষা ও ভাবের বলিষ্ঠতায় এবং বিষয়বস্তর 
মৌলিকতায় কবিতাগুলি বাস্তবিকই উপভোগ । 

যুক্ত অতুলচন্ত্র গুপ্তের একটি হুলিখিত তুমিকা ও গ্রস্থশেষে 
সংযোজিত টাকা এন্থের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। 


শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 


বঙ্গীয় শব্দকোষ-_পত্ডিত হরিচরণ বন্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত 
ও বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত । শান্তিনিকেতন, প্রতি থণ্ডের মূল্য আট 
আনা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র । 
এই বৃহৎ অভিধানখানির *»৫তম থও শেষ হইয়াছে । ইহার শেষ 
শব “মুুয়া” এবং শেষ পত্রাঙ্ক ৩*২৪। 
ড 


শরীস্্ীযুগাচার্য্যজীবনচরিত-_স্বামী বেদানন্দ। ভীরত- 
সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ২১১, রাঁসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা। পৃ. ৩*+৪৯৬ 
মূল্য ৩২ টাকা। 

সাধুজীবন “আঁ্মনো। মোক্ষার্থং জগদ্ধিতাঁয় ৮ এই বাক্যের সার্থকতা 
ভারত সেবাশ্রম সঙ্ প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দজীর জীবনে যে বিশেষ 
ভাবে সাধিত হইয়াছে তাহা সর্বজনবিদিত। স্বামী প্রপবানন্দ 
ভারতময় ত্যাগ এবং সেবাধর্মের অভয় সঙ্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া! গিয়াছেন। 
বাংলা তথা ভারতে গৃহী ও ত্যাগী শিষ্য যেমন তার অগণিত, তেমনই 
তীর্থের প্লানিশোধনে এবং আতর্সেবায় তৎপ্রতিষ্ঠিত ভারত সেবাশ্রম 
সজ্যের শাখীপ্রশীখাও অনেক । আলোচ্য গ্রন্থে তদীয় অন্যতম প্রিয় 
শিষ্য বেদানন্দজী স্তরে স্তরে বেশ সুখপাঠা ভাষায় এই বীর সন্গ্যাসীর 
জীবনযজ্ঞের পরিপূর্ণতা বিবৃত করিয়াছেন । গ্রন্থটি শিষ্যেরশ্রদ্ধার্থ্য ছাড়াও 
জাতব্ বহু তথ্য এবং শিক্ষণীয় বহু স£ুপদেশে পরিপুষ্ট । 

কুলসপধ্যা মৃত ম্স্্প্রীতৈরবানন্দনাখ, 'কালিকাশ্রম', পোঃ 
বেলুড় মঠ, (হাবড়।)। ১১৬ পৃ. মূল্য ১ । 

তন্ত্রোক্ত শক্বিসাধনার দীক্ষা ও সাধনক্রম বে পদ্ধতিতে কলিপাবন 


পরার কৌলসিন্ধকামগণের ভিতর প্রচলিত, পর্যায়ত্রমে সেই সুগুগ্ত সাধনরহ্স্ত 


কান্তিক 


| ও অনুবাদ সহ গ্রন্থে সঙ্গিবেশিত+ এতস্তি্র সাধনার অঙ্গ হিস 
ঘনকট স্তবও গ্রন্থের প্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। দীক্ষিত শক্তি-সাধকদের 
ক্ষ এই গ্রন্থ অতীব উপযোগী হইয়াছে । 


শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী 


হ্াভেলক এলিস্‌ ও যৌনবিজ্ঞান-_শ্রীবিজয়লাল 
উট্টোপাধ্যায়। নবজীবন সংঘ, কলিকাতা । মুল্য বার আন! । 
মনে।বিদ্যা এবং সমাজতত্বের দিক হইতে, স্ত্রী-পুর্ণষের সম্বন্ধ এবং তাহাদের 
যৌনজীবনের বিশেষত্ব এই পুস্তকের আলোচনার বিষয়। কামপ্রবৃত্তির 
স্বরূপ, নারীর এবং পুরুষের যৌনজীবনের পার্থকা, জন্মশীসন, ব্রচ্চর্যয, 
বিবাহ, “আধুনিকাদের ( কদর্থে নয়) মনের জীবনের বৈশিষ্টা", কাম এবং 
প্রেমের সম্পর্ক সম্বপ্থে গ্রন্থকার, শুধু এলিস্‌ নয় আরও কয়েকটি খ্যাতনামা 
প্ডিতের (যেমন, 19116,। 1005, 27100, 08076068 170121৩ড, 
প্রহ্তির) মতামত লিপিবদ্ধ করিয়া, এ সকল বিষয়ে নিজের চিন্ত।- 
ধারার ইঙ্গিত দিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে অতুযুক্তি থাকা সত্বেও (যেমন 
ৃষ্ঠা ২৪, ২৫ ), মোটের উপর কামসন্বন্বীয় তথ্যগুলি যখাযণ ভাবেই বলা 
ইইয়াছে। জন্মশাদনের যে উপায় গ্রন্থকার বর্ণনা করিয়াছেন তাহা 
দঞফ্ল হইবার সম্ভীবনা কম বলিয়াই মনে হয়, এবং হইলেও মনের 
্বাস্থোর উপর তাহার ফল ভাল হইবে কি ন! তাহাঁও বিচার্ধ্য। আধুনিক 
কালে কলেজে, কম ক্ষেত্রে, স্ত্রী-পুরুষের পরম্পর দেখাশোনা, এবং মেল! 
মেশীর অবসর আমাদের সমাজে যথেষ্ট বাড়িয়া! গিয়াছে। এই যুদ্ধের 
অবস।নে আরও বাঁড়িবে, তাহাও ধরিয়া লওয়া৷ যায়। হুতরাং প্রচলিত 


আকম্ষির দুর্ঘটনা 


কখন ঘটে কে বল্‌তে পারে, স্থতরাং যতটা সম্ভব প্রস্তুত 
থাকাই ভাল নয় কি? যেমন ধরুন, বদ্ধনরতা৷ গৃহিণীর 
হঠাৎ যদি আঙ্গুল পুড়ে যায়, “রেবাক* প্রয়োগে অল্লক্ষণের 
মধ্যে ক্ষতস্থান সম্পূর্ণ্পে আরোগ্য হয়। তাহা ছাড়া 
সর্বপ্রকার সাধারণ চশ্মরোগে ও কীটাদির দংশনে মলম 
হিসাবে এবং সকলপ্রকার আঘাতজনিত বেদনায় ব! 
মাথাধরায় মালিশ হিসাবে “রেবাক” ভ্রুত ফলগ্রদ। 


পক্ষ” (রুবাক 


পুস্তক-পরিচয় 


৯৩ 


সামাজিক বিধিনিষেধের পরিবর্তন যে আবগ্কক তাহা! গ্রন্থকার স্বীকার 
করিয়াছেন, ভবে উচ্ছ,জ্খলতা যাহাতে প্রশ্রয় না পাঁয় সে বিষয়ে আধুনিক- 
দিগের ( কদর্থে নয়) সতর্ক করিয়াছেন। 
্রীস্হ্ৃৎচন্দ্র মিত্র 


তত্ব-বি্ভালয়ের বক্তৃতা শ্রীমধুরানাথ নদী কর্তৃক 
অনুদদিত। প্রকাশক- প্রীনরেন্্রনাথ নন্গী, বি-এ, ১ নং ডাক্তার রাজের 
রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা । মূল্য ।* আনা মাত্র। 
মাফিন মনীবী এমার্সনের 'তন্ববিদ্ভালয়ের বক্তৃতা, কেমবিজ 
(মেসেচুসেট ) তন্ব-বিগ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত প্রচারার্থী ছাত্রগণকে লক্ষ 
করিয়া ১৮৩৮ ধ্বষ্টান্ের ১৫ই জুলাই তারিখে প্রদত্ত হইয়াছিল । 
বস্তা আক্ষেপ করিয়াছেন যে, বর্তমান ধুখে ধর্মের ভীব শ্লান হইয়াছে 
এবং মানুষের আত্মা যে 'অনস্ত, এই ভাবটি কোন ব্রীষটধর্ম-মন্দিরে মানব 
চিত্তে জাগ্রত করিয়া! দেওয়! হয় না। ঈশ্বর-পুজার বিলোপই হইতেছে 
বর্তমান যুগের হূর্গতির মুল কারণ এবং ইহার ফলে বিশ্বে দাবানল প্রত্থলিত 
করিয়াছে । ভগ্নবানে বিশ্বাসের অভাবই ধর্মসমাজে, রাষ্ট্রে, সাহিত্যে ও 
মানব জীবনে অবনতি ঘটাইয়াছে। বক্তা। নূতন ধর্মশিক্ষকের প্রত্যাশা 
করিয়৷ বলিয়াছেন যে, তিনি শিক্ষা, দিবেন যে জগৎটা৷ আস্মাপই প্রতিবিশ্ব 
এবং সর্বশেষে তিনি নিজ জীবন দ্বারা দেখাইবেন যে যাহা কর্তব্য ও 
করণীয় তাহা৷ বিজ্ঞান, সৌন্দধ্য ও আনন্দেরই সমপর্যায়ভুক্ত । রেভারেগ 
ডব্লিউ সি গেনেটের মতে বক্তৃতাটি অতীত শতাববীর সর্বাপেক্ষা! প্রসিদ্ধ 


এবং স্থায়ী একমাত্র ধর্শোপদেশ। 
শ্ীজিতেন্দ্রনাথ বন্মু 





সংসারধর্দে * লিষ্টার এাটিসেপ্টিকস্‌ 
গৃহিণীর সহায় & 


কাশপুর, কলিকাতা। 





রবীন্দ্র-জীকনকথা __ প্রীকাননবিহারী সুখোগাঁধা়। ইন্টার 
স্ঠাশনীল পাবলিশ; কলিকাতা । দাম পীচ সিকা। 
রবীন্তরনাথের মত মহীপুরুষের জীবন-কথ। সকলেরই জানা৷ উচিত, 
বিশেষ করে. "বাঙালীর | ছেলেমেয়েদের তিনি ছিলেন একাস্ত আপন । 
শিশুমনের চিরনবীন কল্পনা ও ওস্ক্য জীবনের শেষ দিন পর্যান্ত তার 
হৃদয়কে রেখেছিল সরস করে । তাঁই তার! সহজেই তাকে অন্তরে স্থান 
দিয়েছে । সকল খেয়লের খেলীয় তারা পেয়েছে তীকে সঙ্গীরপে ; ভয়ে 
নয়, ন্েহের টানে ছুটে গিয়েছে ভীর কাছে। কাননবাবু সুন্দর গল্পের মত 
করে বালক-বালিকাঁদের জন্যে এই জীবনকথাখানি লিখেছেন । বহি- 
জাঁবনের ঘটন! বর্ণনা করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, কবির ভীবজীবনের 
পরিচয়ও যথাসম্ভব দিয়েছেন । আশা করি, গ্রন্থখানি ছেলেমেয়েদের 
মহলে সমাদর লাভ করবে। টু 
শত্রীবীরেন্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


ংলা সাহিত্যের নবযুগ-_প্রীশশিতৃণ দাশগুণু। 

ঞরু লাইব্রেরী, কলিকাতা। । পৃষ্ঠা ॥১+৪*৮ 9 মূল্য ৩/*। ৃ 
আলোচা প্রবন্ধ পুস্তকখানির ২য় সংস্করণ প্রকাশিত দেখে লেখকের 
রচনার লোকপ্রিয়ত। অনুমান কর! যেতে পারে । এই বইয়ের ১ম ও ৫ম 
প্রবন্ধ ছাড়া অন্য প্রবন্ধগুলি ১ম সংস্করণে বতমান ছিল তবে 
সর্বধা বতমান আকারে ও প্রকারে নয়। উপস্থিত সংস্করণে 
কোনো কোনে! প্রবন্ধের পরিবর্ন সাধিত হয়েছে। এ সকল 
রচনায় গ্রস্থকীর আধুনিক কালের কয়েক জন থ্যাতনাম৷ 
সাহিত্যিকের  লিখনভঙ্গী ও আদর্শআদির যে আলোচনা 
করেছেন তার মধ্যে রসজ্ঞন্লভ দৃষ্টিভঙ্গী ও বিভ্জ্জনোচিত বিশ্লেষণ" 
ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে আমর! খুশী হয়েছি । প্রথম প্রবন্ধটি বাদ দিলে 
বইয়ে প্রায় সর্বত্র গ্রস্থকারের প্রকীশভঙ্গী সরল ও হৃদয়গ্রাহী । উল্লিখিত 
প্রবন্ধটিতে ভাষার পারিপাটা ও সমারোহ বক্তধ্য বিষয়কে আড়ালে 
ফেলেছে। বঙ্কিমচন্্র, মধুনু'দন, হেমচন্তর, নবীনচন্্র, গিরিশচন্দ্র, বিহীরি- 
লাল, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র রচনার ষে আংশিক আলোচনা লেখক 
করেছেন তা পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তথা সাধারণ পাঠক উভয়েই যথেষ্ট 
উপকৃত হবেন। স্থানে স্থানে বহুপরিচিত মতবাদ বা তর্কযুক্তি উপস্থিত 
করলেও লেখকের লিপিকৌশলে সে সকল নীরসত্ব কাটিয়ে উঠেছে; 
এবং বিহীরিলীলের কাব্যের সঙ্গে রবীন্রানাথের কাব্যের সম্পর্ক বিচারে 
্স্থকীর বিশেষ মৌলিকতীর পরিচয় দিয়েছেন । মনে হয়, এ বিষয়ে 
এমন নিপুণ আলোচন! ইতঃপূর্বে আর কেউ করেন নি। ছোটথাট 
ভুলক্রটগুলি উপেক্ষা করলে বইখানি বেশ আস্তরিক ভাবে প্রশংসার 


যোগা। 
স্ীমনোমোহন ঘোষ 


রামায়ণিকা। (দ্বিতীয় সংস্করণ )-_প্রীকার্তিকচল্র দাশগুগ্ত। 
এ মুখীজ্জি এও ত্রীদার্স, ৬, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা । মূলা ।*। 

স্্পপরিসরের মধ্যে সপ্তকাও রামায়ণের মুল চরিত্র ও ঘটনাগুলির 
সহিত বালক-বাঁলিকা গণের পরিচয় করাইয়। দিবার উদ্দেস্থে এই বইখানি 
লিখিত হইয়াছে । গ্রন্থকারের উদ্দেস্ট সফল হইয়াছে । 

হাবুল চন্দোর- শ্রীননীগোপাল চত্রবন্তী। আশুভোব 
লাইব্রেরী, ৫, কলেজ স্বৌয়ার, কলিকাতা । মূল্য 1%*। 


প্রবাসী 


১৩৫০ 


হাবুল চন্দোর নামে এক পণ্ডিত-মূর্থ খেলাধুলায়, পড়াশুনায়, 
ক্রিয়াকর্দে ও কর্মজীবনে কিরূপ আহাম্মকির পরিচয় দিতেছে, তাহ 
পড়িয়া ছেলেরা হাঁমিবে, কিন্তু স্কানে স্থানে নিছক ভীড়ীমি ও 
অর্ধ্ধাচীনতা৷ না থাকিলেই ভাল হইত। 


কুমড়োপটা স্--প্রনগেন্রনাথ দত্। পরানতিস্থান_৩২, আপার 
সারকু্লীর রোড, কলিকাতা! । পৃষ্ঠা ২৮, মূলা ॥*। 
একটি কুমড়া-ঙ্গীবনের বিয়োগীস্ত কাহিনী । চাষীর হাতে সযত্বে 
লালিতপাঁলিত হইয়। অকালে এক ধনলোৌভী জমিদার কর্তৃক হাটে 
পাহাড়ের মত গাঁদা হইয়াও জমিদার ও ব্যবসায়ীদের লোভের চক্রান্তে 
পড়িয়৷ অবশেষে কতক পচিয়া, কতক শৃগালের ভক্ষা হইয়৷ ক্ষুধার্ত জন- 
গণের কৌন কাজেই লাগিল না, তাহা৷ লইয়া গ্রস্থকার কল্পনার রঙে 
রাঁঙাইয়। গল্প রচনা করিয়াছেন । সামান্য বিষয়বস্তও বর্ণনার গুণে কিরূপ 
সরস ও মনৌরম হইতে পারে, বইটিতে তাহার দৃষ্টান্ত মিলিবে। প্রচ্ছদ- 
পটে পাহাড়-প্রমাণ কুমড়ার গাদার উপরে কুমড়ীপটাসের ছবিটি 


উপভোগ্য । ? 
শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল 


এ যুগের যুদ্ধ__শ্রীগোপাল হালদার । পুথিঘর, ২২, 
কর্ণওয়ালিস স্ত্রী, কলিকাতা । ১৮৮ পৃষ্ঠা, মূল্য সাড়ে তিন টাকা 


জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী-_প্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। 
এ, মুখার্জি এগ ব্রাদা ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা । 
৩৫ পৃষ্ঠা, মূল্য চার টাকা । 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া যদ্ধবিদ্ভার আলোচনা আমাদের দেশে 
অল্প দিন হইল আরম্ভ হইয়াছে । লক্ষ্মীলাভের আশায় দেবান্মরে 
মিলিয়া পৃথিবীব্যাপী যে জনসমুদ্র-মস্থন চলিতেছে তাহাতে 
অমুতের সন্ধান শেষ পধস্ত পাওয়। যাইবে কি না জানি না, কিন্ত 
মন্থন-জর্জরিত অনস্তনাগের উত্তপ্ত বিষ-নিশ্বাসে আজ আকাশ- 
পৃথিবী পরিপূর্ণ । এই বিশ্বগ্রাসী বিষবাম্প হইতে আমরাও নিস্তার 
পাই নাই, স্বভাবতই এই দিকে আমাদের উচ্চকিত দৃষ্টি আকৃষ্ট 
হইয়াছে। 
যুদ্ধকে জানিবার এবং জানাইবার এই প্রেরণার ফলেই 
আলোচ্য গ্রন্থ ছুইখানির স্থপ্টি। এ যুগের যুদ্ধে" শ্রীযুক্ত গোপাল 
হালদার আরম্ভ করিয়াছেন একেবারে গোড়ার কথা৷ হইতে । 
্রস্থখানি তিন ভাগে বিভক্ত । প্রথম ভাগে যুদ্ধবিদ্যার মৃূলস্ুত্র- 
গুলির আলোচন! করিয়া গোপালবাবু প্রাচীন কালের গোঠী-যুদ্ধ 
হইতে বর্তমান কালের টোটেল-যৃদ্ধ পর্যস্ত যুদ্ধের বিবর্তনের ধারা 
বিশেব নৈপুণোর সহিত বিঙ্লেষণ করিয়াছেন । নাৎসী-ফ্যাসিস্ত 
দেশগুলিতে টোটেল-যুদ্ধ যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহার সহিত 
সোভিয়েটের টোটেল-যুদ্ধের পার্থক্য তাহার দৃষ্টিতে স্পষ্ট হইয়া 
উঠিয্লাছে। তাহার ভাষায়, “এই যুগের যুদ্ধ মাত্রই টোটেল। 
উহাতে সর্বাঙ্গীণ রণসজ্জা চাই । কিন্তু সোভিয়েটের মতবাদে যুদ্ধ 
হইয়াছে শুধু সর্বাঙ্গীণ নয়, সার্বজনীন- সর্বদেশের জনগণকে উহা 
ত্বপক্ষে আনিতে চায়। এই হিসাবেই বল! চলে-_নাৎসী টোটেল- 





কাণ্তিক 


যুদ্ধ মান্ুষকেও ষ্ত্রে পরিণত করিয়া! চালায় যনতযুদ্ধ (77901170196 
ম৪), আর সোভিয়েট যৃদ্ধনীতি মানুষকে যন্ত্রে সঙ্জিত করিয়া 
চালায় জনযুদ্ধ।” 

্রস্থের দ্বিতীয় ভাগে গোপালবাৰু বতর্গান যুদ্ধকে (ক) 
সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, (খ) সার্বজনীন যুদ্ধ এবং (গ) পূর্ব-এশিয়ার যুদ্ধ 
এই তিন পর্যায়ে বিন্যস্ত করিয়া ইহার গতিধারার আলোচন! 
করিয়াছেন। তৃতীয় ভাগে “ভারতবর্ষেও আমরা এই যুগের যুদ্ধের 
সম্মুখীন হইতে পারি" কি করিয়া তাহার ইঙ্গিত প্রদত্ত হইয়াছে। 
গোপালবাবু একটি বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ পোষণ করিয়া 
থাকেন; কাজেই তাহার কাছে নির্বিকার গ্রতিহাপিকের সম্পূর্ণ 
নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী প্রত্যাশ! করা যায় না। তৎসন্বেও এ যুগের 
যুদ্ধ বুঝিবার পক্ষে গ্রন্থখানি যে বিশেষ উপযোগী সে কথ মুক্ত- 
কণ্ঠেই স্বীকার করিতে হইবে। যুদ্ধবিদ্ঠা এবং যুদ্ধের বিবর্তন 
সম্পর্কে বাংল! ভাষায় বোধ করি তিনিই প্রথম বৈজ্ঞানিক রীতিতে 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচন! করিলেন, সেই দিক দিয়! গ্রপ্খানির মূল্য 
অপরিসীম । তবে বতর্মান যুদ্ধের গতিধার। সম্পর্কে তাহার 
আলোচন! অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং অসম্পূর্ণ। তিনি মোটামুটি 
১৯৪২ সালের মধ্যভাগ পা্স্ত আসিয়াছেন। তার পরে ইল- 
মাকিন শক্তির ক্রমোন্নতিতে যুদ্ধের গতি সম্পূর্ণ পরিবন্তিত 
হইয়াছে । তার বিস্তৃত আলোচন! ভিন্ন বর্তমান অবস্থা সম্যক্‌ 
বুৰিতে পারা যাইবে না। আশ! করি, গোপালবাবু শীত্রই “এ 
যুগের যুদ্ধে'র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিয়া তাহার আলোচনা “আপ 
-ু-ডেট" করিয়া' লইবেন | ৃ 

প্রসঙ্গত একটি কথা৷ বল! প্রয়োজন । পাশ্চাত্য যুদ্ধবিশীরদ- 
গণের গ্রস্থাদির উপর নির্ভর করিয়া বর্তমান গ্রন্থ বিরচিত। কিন্ত 
ভারতবর্ষের ইতিহাসও অবজ্ঞা বা উপেক্ষার যোগ্য নহে । রামায়ণ, 
মহাভারত, বিশেষ করিয়া মহাভারতের যুদ্ধ এবং শ্রীকৃষ্ণের কৃট- 
নীতি, কৌটিলোর অর্থশান্ত্, প্রাকৃ-সুসলমান এবং মুসলমান 
আমলের হিন্দু, মুসলমান, রাজপুত, শিখ ও মারাঠা জাতির রণ- 
কৌশল প্রসৃতি সম্পর্কে গবেষণামূলক আলোচনার সময় 
আসিয়াছে । আমরা ভারতীয় সমর-বিগ্যার্থী এবং গবেষকবৃন্দের 
দৃষ্টি এই দিকে আকর্ণ করিতে চাই। 

“এ যুগের যুদ্ধ' এবং “জাপানী যুদ্ধের ভায়েরী' একখানি আর 
একখানির পরিপূরক বলা যাইতে পারে। অত্যন্ত তাড়াহুড়া 
করিয়৷ মাত্র ত্রিশ পৃষ্ঠায় গোপালবাবু পূর্ব-এশিয়ার যুদ্ধের আলোচন! 
সমাপ্ত করিয়াছেন ; সেখানে বিবেকানন্দবাবু সাড়ে তিন শত 
পৃষ্ঠায় ব্যাপক ও বিস্তৃত ব্যাথ্য। ও বিশ্লেষণের দ্বারা জাপ- 
অভিষানের দৈনন্দিন গ্রতিধারার পর্যালোচন করিয়াছেন। 


পুস্তক-পরিচয় 


৯৫ 


১৯৪১ সালের ই ডিসেম্বর জাপান যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া পরবর্তা 
মে মাসের মধ্যেই ব্রহ্মাদেশ পর্বস্ত দখল করিয়া লয়। এই হয় 
মাসের অভিযান 'জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী'তে সংকলিত হইয়াছে। 
“কোনো রাজনৈতিক মতবাদের সংস্কার বা বদ্ধমূল ধারণা লইয়া" 
তিনি আলোচনায় প্রবৃত্ত হন নাই ৷ ঘ্যুগাস্তর' পত্রিকায় ধারা- 
বাহিক ভাবে প্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি অল্পবিস্তর পরি- 
বন্তিত ও পরিমাঞজিত করিয়াই এই গ্রন্থ রচিত । দৈনিক পত্রিকার 
সম্পাদক হিসাবে বিবেকানন্দবাবুই প্রথম বাংল! ভাষায় যুদ্ধের 
ধারাবাহিক সম্পাদকীয় আলোচনার প্রবর্তন করিয়াছেন। এই 
দিক্‌ দিয়া ঠা্ার কৃতিত্ব এবং অধ্যবসায় বিশেষ প্রশংসার যোগ্য । 
সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় আলোচনাকে গ্রস্থাকারে সংকলনের 
প্রয়াসও বোধ হয় বাংলা দেশে এই প্রথম। “সহজ, স্বচ্ছ ও 
প্রাঞ্তল ভাষার সহিত সাহিত্য-রস” মিশাইয্া তিনি জাপ-অভি- 
যানের যে পুথানুপুন্খ আলোচনা করিয়াছেন তাহা যেমন তথ্য- 
বহুল তেমনি গবেষণাপূর্ণ। জাপ-অগ্রগতি ও সাফল্যের ব্যাখ্যা 
করিতে গিয়া তিনি জাপ-রণনীতি ও রণকৌশল এবং জাপানের 
উচ্চাকাঙ্ষা ও উন্নয়নের ইতিহাসও সঙ্গে সঙ্গে বিশ্লেষণ 
করিয়াছেন। পূর্ব-এশিয়ার এবং প্রশান্ত মহাসাগরের ভৌগোলিক 
সংস্থানের নীরদ আলোচনাও তাহার লেখনীমুখে সরসত৷ অর্জন 
করিয়াছে। ৃ 
'জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী" পড়িয়া! যুদ্ধবি্ঠায় বিবেকানন্দবাবুর 
পাণ্ডিত্য এবং কুক্ম বিশ্লেষণশক্তির প্রশংসা সকলেই করিবেন। 
কিন্ত যেভাবে প্রবদ্ধগুলি সংকলিত হইয়াছে তৎসম্পর্কে ছুই-একটি 
কথ বলা প্রয়োজন । দৈনিক পত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধের আমু 
চব্বিশ ঘণ্টাব, গ্রন্থের আকারে তাহাকে স্থায়ী করিয়া রাখিতে 
হইলে অনেক স্থলেই রচনারীতির পরিবতর্ন অত্যাবশ্যক হইয়া 
পড়ে। সম্পাদকীয় মন্তব্যে টীকা-ভাষ্যের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যত্বাণীও 
চলে। বক্তব্য স্পষ্ট করিবার জন্ট পূর্বের পুনকক্তিতেও পাঠকগণ 
।আপত্তি করেন না, এমন কি অনেক সময় তাহা! অপরিহার্য হইয়া 
পড়ে। কিন্তু গ্রপ্ব-রচনায় অতীতের ঘটন! সম্পর্কে ভবিষ্যঘ্বাণী 
অনাবশ্তাক এবং অর্থহীন । বিবেকানন্দবাবু এই বিষয়ে সম্যক্‌ 
অবহিত হন নাই বলিয়া গ্রন্থের স্থানে স্থানে পুনরুক্তি ও অনাবশ্যক 
মন্তব্য রহিয়। গিয়াছে । পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থ-সম্পাদনায় অধিকতর 
সতর্ক হইলে অনায়াসেই এই ক্রটি সংশোধন করা চলিবে। গ্রস্থ- 
খানি অতিশয় উপাদেয় এবং মুল্যবান্‌ বলিয়াই এই ক্রুটির কথা 
উল্লেখ কর! প্রয়োজন মনে করিলাম। 


জ্ীজগদীশ ভট্টাচার্য 


বেঁচে থাকার মালিক তারা নয় 
_. স্ত্রীশীরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 


সত্য যেথায় বিদায় নিল রঙ্গীন হয়ে মিথ্যা দিল দেখা 
পড়লে! ভেঙে প্রেমের মহাবীণ 

লৌহলোকের ঝন্ঝনিতে অস্ত্র দিয়ে উঠলো বেজে ভেরী 
হিংসা দিয়ে তিক্ত হ'ল দিন, 

বিরাট মনের মুক্ত আকাশ লক্ষ হাজার সংস্কারেতে ঘেরি 
বন্দী যারা করল খাচাতলে, 

নিজের মহাসভ্যত! আর কষিধনে বিন্মরিয়া যারা 
পরের মেকী সভ্যতারে পৃজলো দলে দলে, 

সাহিত্য ও কাব্যে যেথায় ছদ্মবেশী চলছে পশুলীল! 
নর ও নারীর মণ্ম নিয়ে নিত্য হানাহানি, 

যাদের দেশের আকাশ জুড়ে উঠছে জ'মে পাপের কালো! 

পাহাড় 

দুর্নীতি আর অত্যাচারের গ্লনি, 

বাইরে নকল সভ্য সেজে তারাই যদি জন্মভূমির কাজে 
জাতির লাগি মাগে পরিত্রাণ, 

তারাই ঘদ্দি বিশ্বনভায় অমর হয়ে থাকতে চাহে বেঁচে 

তার চেয়ে আর নেইকো ফাকি নেইকো অপমান | 

সান সঙ্গে যাদের নিত্যবিরোধ চলছে হানাহানি 
জ্ঞাতির সাথে যুদ্ধ নিশিদিন, 

পরিকারি কথার ভারে জীর্ণ হয়ে_কর্মপথে যাঁরা 
রথের চাকা করল গতিহীন, 

মিথ্যা ফাক! তর্ক নিয়ে দাঙ্গা কবি প্রতিবেশীর সাথে 
বক্তশ্নোতে বইল যেথ! বান, 

মানব-পশু দেহের দাহে যাদের ঘরের সতীর পুণ্যবেদী 
কর্দমেতে করছে নিতি স্নান, 

লজ্জিত সেই বর্ধর্তার হস্ত থেকে ঘরের সতীমাকে 
রক্ষা করার শক্তি নাহি যার, 

তাদের মত কাপুরুষের ভীরুর কতু বিশ্বমানব-সভায়, 
বেঁচে থাকার নেইকো! অধিকার । 


নিজের দেশের রাষ্ট্রে যারা দাসত্বেরি গদীর তলে বসে 
বুকের দিয়ে চেতন বলিদান 

জন্মভূমিৰ বাসিন্দাদের স্বার্থে স্থখে আগুন জ্বেলে দিয়ে 
নিজের লাগি ভাবছে শুধু ত্রাণ 


“তারাই সেবা শত্র দেশের বেতনভোগী গোলাম সেজে যারা 


বিপন্ন এ দেশের ভাইয়ে আঘাত করে নিতি, 
আপন জাতির অন্ন কেড়ে বসন কেড়ে ভদ্র সেজে যারা! 
আত্মস্থথে বাজিয়ে বীণা ছন্দে গাহে গীতি, 
বিশ্বে তারা কক্ষণে! নয় নিত্যদিনের বেঁচে থাকার মালিক 
তাদের চেয়ে নেইকো পাপী-_তাদের মহাপাপ, 
মৃত্তিকা আর আকাশ ছেয়ে উঠছে কেঁপে ধাতার বেদীতলে 
বক্ষে তারা সর্বহারার বইবে অভিশাপ ।* 
সেই পাপীদের আত্মস্থণের অন্যায় এবং অত্যাচারের যাবা 
স্করতে নারে একটু প্রতিকার, 
এক্াহ।রা_অধম তারাও বিশ্বে তারাই জীবন্মত জাতি 
বেঁচে থাকার তাদের কভু নেইকো অধিকার । 
আপন পাশে হিংসাপিছল পড়ল যাঁরা মরণমহাখাদে 
ভাবছে নাকো-_-আবার কিসে বাঁচি? 
আট-শ ন-শ বছর ধরে মরণখাদে বসত ক'রে যারা 
বলছে সদাই--আমরা খাঁসা আছি 
মুক্তি এবং আনন্দেরি শব্যা তাদের দাবা এবং তাসে 
নিত্য তারা থাকবে পরাধীন, 
তাদের বেচে থাকার কথ! মাসিক এবং সংবাদেরি পাতে 
কথায় রচা চলবে চিরদিন । 
হিংসা ছ্বেষে মগ্ন রহি চাপিয়ে দিয়ে মুক্তি ভগবানে 
তর্কে যারা কণ্ম করে ক্ষয়, 
হয়ত তারা এই জগতে সাবধানেতে থাকতে পারে বেচে 
সত্যিকারের বেচে থাকার মালিক তারা নয়। 


১২০1২, আপার সারকুলার রোত, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীনিবাবণচজ্জ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত 





গুবাসী 
প্রেস, কলিকাতা শ্রশৈলজ্ঞ মুখোপাধ্যায 





*সত্যষ্‌ শিবম্‌ হন্দরম্* 
"নায়মাত্ম! বলহীনেন লভ্যঃ” 


অগ্রজ্হান্সপ5 ১৩০৮০ ৃ 


৪৩০ ভাগ 
২য় খণ্ড 


২য় সংখা 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
কাতিকের প্রবাসী পূজার পূর্বে প্রকাশিত হইবার পর 
১৩ই আশ্বিন সন্ধ্য! প্রায় ৭টা ৪০ মিনিটের সময় প্রবাসীর 


প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় পরলোকগমন 


করেন। ততীহার মৃত্যু একেবারে অপ্রত্যাশিত না হইলেও 
শেষ মূহুর্ত যে এত সন্গিকট তাহা বুঝা যায় নাই। শেষ- 
নিঃশ্বাস ত্যাগের কয়েক মিনিট পূর্বেও তিনি জ্ঞেষ্টা কন্তার 
সহিত স্বাভাবিকভাবেই কথা বলিতেছিলেন। প্রায় 
আট বংসর যাব তিনি ভূগিতেছিলেন। রোগের 
মূল কারণ শেষ পর্যন্ত সঠিকভাবে ধরা পড়ে নাই। 
রোগের বাস্থিক লক্ষণ ছিল চর্নের উপর জাল! ও চুলকানি । 
যতক্ষণ এই যন্ত্রণা থাকিত তিনি এক বিন্দু শাস্তি পাইতেন 
না! গত ৫৫ বহসর যাবৎ তিনি নিরাম্যাশী ছিলেন 
এবং অত্যন্ত কঠোরতার সহিত সকল প্রকার আমিষ 
বর্জন করিতেন। খাদ্য সম্বন্ধে এত কড়াকড়ির ফলেই 
হয়ত রোগের সহিত যুঝিবার ক্ষমতা তাহার কমিয়! 
আসিয়াছিল। ূ 
বাড়িতে থাকে । চিকিৎসকের পরামর্শে একজন প্রসিদ্ধ 
চর্দরোগ-বিশেষজ্ঞকে আহ্বান করা হয়। ইনি একজিমার 
চিকিৎসার ব্যবস্থা দেন কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। 


তখন বুঝা গেল রোগের মূল চর্মে নহে, খাদ্য সম্বন্ধে " 


অতিরিক্ত কড়াকড়ির ফলে সম্ভবতঃ তাহার দেহে কোন 
প্রকার ভাইটামিনের অভাব ঘটিগ়াছিল এবং উহাতেই 
চর্মের স্বাভাবিক অবস্থা! নষ্ট হইয়া! গিয়াছিল। বহু প্রকারে 
চিকিৎসা কর! হইল, চিকিৎসাঁ-বিজ্ঞানে ত রকম ব্যবস্থা 
আছে তাহা হবার! তাহাকে সুস্থ করিয়া তোলা গেল না। 


১৯৪৭-এর শেষের দিকে যত্ত্ণা ক্রমেই . 


অল্প সময়ের জন্য কতকটা শাস্তি দেওয়া ভিন্ন আর কিছু 
করাও সম্ভব হইল না। তাঁর পর ১৯৪৩-এর জাুয়ারী 
মাসে পড়িয়া গিয়! তাহার উরুর একখানি হাড়' ভাঙিয়া 
যায়। এই দুর্ঘটনার পর তাহার আরোগ্যলাভের সকল 
আশা দূর হইল। তিনি একেবারে শষ্যাশায়ী হুইয়! 
পড়িলেন। ইহার পর নান! প্রকার উপসর্গ দেখা দেয়। 
অবশেষে সেপ্টিসেমিয়ার আক্রমণ হয় এবং উহাতেই তাহার 
মৃত্যু ঘটে। শেষ মহ” পর্যস্ত তাহার স্বতিশক্তি এবং 
বুদ্ধিবৃত্তি অটুট ছিল। 

১৯৪০ হইতে রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইলেও ১৯৪২ এর 
নবেস্বর মাস পর্বস্ত তিনি অপরিমাণ সহিঞ্ণুতার সহিত 
সম্পাদকের এবং জনসাধারণের পথ-নির্দেশকের “কার 
বততমান মহন্্র বাধাবিস্ব অন্থ্বিধার মধ্যেও পূর্বের ন্যায় 
পরিচালনা করিয়াছেন.। তার পর শারীরিক অবস্থা 
এমন হইয়া উঠে ষেকোন শ্রমসাধ্য কাই তাহার পক্ষে 
অসম্ভব হয়। কিন্তু তখনও তাহার মনের শক্তি অঙ্ষু্ ছিল। 
শুধু প্রবাসী বা ম্ভার্ণ রিভিম্কুর সম্পাদকীয় বিভাগের 
সহকারিগণকেই যে তিনি উপদেশ ও নির্দেশ দিতেন তাহা 
নহে, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও অনেকে আসিয়া তাহার শষ্যা- 
পার্থে উপস্থিত হইয়া বর্তমানের বহু সমস্ত। সম্বন্ধে তাহার 
পৰ্ামর্শ ও উপদেশ গ্রহণ করিতেন। 

জনসাধারণের বনু প্রতিষ্ঠান তাহাকে এ বৎসর অভি- 
নন্দিত করিয়াছেন এবং নিদারুণ শারীরিক অসুস্থতার 
মধ্যেই প্রত্যেক অভিনন্দনের উত্তরে তিনি যে ধীর স্থির ও 
তেজন্থিতাপূর্ণ উত্তর দিয়াছেন তাহা শুনিয়া সকলে বিস্মিত 
হইয়্াছেন। কোন ক্ষেত্রেই তিনি পূর্বান্ধে উত্তর প্রস্তত 


১৬৬ 


করিবার সময় পান নাই, শরীরের সে ক্ষমতাও তাহার 
ছিল না, প্রত্যেকের বেলাতেই তিনি অভিনন্দন-পত্র পাঠ 
শুনিবার পর উত্তর দিয়াছেন। তীত্র রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও 
উহার প্রতিটিতেই তাহার অসাধারণ ধীশক্তির পরিচয় 
পাইয়া শ্রোতৃবর্গ চমৎকৃত হইয়াছেন। অতীতের বহু 
বিশ্বৃত ঘটনাও তিনি এঁ সময় যেভাবে বলিয়াছেন, সমবেত 
সকলের অন্তরে তাহা নৃতন প্রেরণ! দিয়াছে। 

দেশের বিভিন্ন সমস্তা সম্বন্ধে শেষ মুৃ পর্বস্ত তিনি 
সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। প্রতিদিন প্রাতে তাহাকে সংবাদ- 
পত্র পড়িয়। শোনানে! হইত এবং এ সময় তিনি যে-সব 


প্রবাসী 


১৩৫০ 


মন্তব্য করিতেন তাহাতেই বুঝা যাইত তাহার বুদ্ধি সম্পূর্ণ . 
স্বচ্চ ছিল। বহু কঠিন সমস্তাপূর্ণ ব্যাপারে তাহার পরামর্শ 
গ্রহণের জন্য ধাহারাই গিয়াছেন তঁ'হারাই দেখিয়াছেন ষে 
তাহার স্মরণশক্তি ও “ধীর বিক্টেষণ-ক্ষমতা৷ বিন্দুমাত্র আচ্ছন্ন 
হয় নাই।. 

বত'মান মহ। সঙ্কটের সময় “প্রবাসী” পরিচালনার গুরু 
দায়িত্বভার আমাদের উপর ন্যন্ত হইয়াছে । খধিপ্রতিম 
সেই প্রবীণ কাগারীর অভাব প্রতি মুহূর্তে আমর] অন্থভব 
করিতেছি। তাহার পদাক্ক অন্থসরণ করিয়া চলিবার চেষ্টায় 
আমর! কখনও বিরত হইব না । 


বাংল দ্রেশ কি হ্থন্দরবনে পরিণত হইবে? 

বাংল। দেশে ইংরেজ রাজত্ব বর্তমান থাকিতেই যে অবস্থা 
হইয়াছে সংক্ষেপে তাহাকে এই ভাবে বর্ণনা করা যাইতে 
পারে যে পেটে অন্ন নাই, পরনে বগ্ নাই, রোগে গ্ষধ 
নাই, ঘরের চালে খড় নাই, শীতে পশমী বস্ব নাই, এবং 
জনসাধারণের জীবিকার্জনের পথ নিষ্টুর ভাবে সম্কুচিত 
হওয়ায় জীবনধারণেরও উপায় নাই। যে প্রাদেশিক 
গবন্মেন্ট বাঙালীর নিকট প্রতি বৎসর ১৫।২০ কোটি 
টাকা কর গ্রহণ করে, যে ভারত-গবন্মেন্টি ১৫০।২০০ 
কোটি টাকার বাজেটের এবং ষে ব্রিটিশ গবন্মেন্ট হোম- 
চার্জের ৪০৫০ কোটি টাকার একটা মোটা অংশ বাঙালীর 
নিকট আদায় করে, তাহাদের কেহই একটা দুর্ভিক্ষের কবল 
হইতে বাঙালীকে বাচাইতে পারিল না। আটলাট্টিকের 
প্রচণ্ড ইউ-বোট সংগ্রাম অতিক্রম করিয়া ষে ব্রিটিশ 
গবন্পেণ্ট হাজার হাজার জাহাজ পাঠাইয়া সুদূর দেশ হইতে 
ব্রিটেনের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই গবন্মেন্টই 
সময় থাকিতে অষ্ট্রেলিয়া হইতে গম আনিবার জন্য জাহাজ 
দিতে পারিলেন না। হাজার হাজার নর-নারী-শিশু- 
বৃদ্ধের অনশনে মৃত্যুর পর শেষ পর্যন্ত মাত্র ৫ খানি জাহাজ 
গম লইয়া ভারতে পৌঁছিয়াছে, অল্প কয়েক দিন পূর্বে কেন্দ্রীয় 
ব্যবস্থা-পরিষদে খাদ্যসচিব এই সংবাদ জানাইয়াছেন। 
ভারতবর্ষে জাহাজ তৈয়ারি . বন্ধ করিবার জন্য ভারত- 
সরকার যে উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন, বাংলার বিপদের দিনে 
জাহাজ সংগ্রহে তাহার্দের সেই উৎসাহের একাংশও দেখ! 
গেল না। 

বস্ত্র, ধধ, পশম ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে গবন্মেণ্ট যেখানেই 
হত্তক্ষেপ করিয়াছেন সেখানেই দর চড়িয়াছে, জিনিস 
দুপ্রাপ্য হইয়াছে । ' অতিরিক্ত লাভ-করের ভাগ সংগ্রহের 
লোভে বখসরের পর বৎসর ভার্ত-সরকার কাপড়ের কল- 


ওয়ালাদের লাভ করিতে দিয়াছেন, বাংলায় কাপড়ের দর ছয়- 
সাত গুণ পর্য্যন্ত চড়িতে দেখিয়াও নীরব রহিয়াছেন | অব- 
শেষে জনমতের চাপে বাধ্য হইয়া তাহারা নিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপ 
করিয়াছেন বটে, কিন্তু দর প্রথমট1 অল্পদিনের জন্য সামান্য 
কমিয়৷ আবার প্রায় পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। ট্রাার্ড 
কুথের উৎপাদন সম্বন্ধে বড় বড় অঙ্কের ঘোষণা সংবাদপত্রে 
দেখা যায় কিন্তু জনসাধারণের অঙ্গে উহা দৃষ্টিগোচর হয় না। 

বাংলায় সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় উধধ কুইনাইন অগ্নি- 
মূল্য ও ছুপ্রাপ্য। কেন, তাহা আজ স্থবিদিত। শ্বেতাঙ্গ 
কিনা বুরোর স্বার্থ রক্ষার জন্য ভারতে কুইনাইন উৎপাদন 
কঠোরভাবে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিবার ফলে বাংলায় 
সিক্কোনা চাষের পর্যাপ্ত স্থযোগ থাকিতেও বাঙালীকে 
কুইনাইনের অভাবে হাজারে হাজারে ম্যালেরিয়ায় মরিতে 
হইতেছে। রোগীর পথ্য বার্লি ও সাগু পধ্যন্ত দুরূল্য 
ও দুপ্রাপ্য। 

খণভারগ্রস্ত কষককে চাউল কিনিবার জন্য ঘরের চাল 
ঘটিবাটি বাসন ইত্যাদি সব কিছু এ বৎসর বেচিতে 
হইতেছে । আবার সে কোথায় উহা পাইবে সে 
কথা গবন্মেন্ট আজও ভাবিয়া দেখিবার সময় পান 
নাই। নৌকা কাড়িয়। লইয়। লক্ষ লক্ষ লোককে 
জোর করিয়া বেকার করা হইয়াছে । জাপানী আক্রমণের 
সম্ভাবনা আর নাই, ব্রপ্ধ-অভিযানের আয়োজন দেখিয়া 
ইহাই বুঝা যায়; তথাপি আজও পধ্যন্ত নৌকা ফিরাইয়া 


দিবার কোন প্রস্তাব পধ্যন্ত উঠিল না। 


নানা দিক হইতে বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও 
অর্থনৈতিক জীবনকে বিপধ্যন্ত করিয়া! কি ভাবে তাহাকে 
্ার্থপর শ্ব-্বপ্রধান কুপমণ্ডুক করিয়া তোলা হইতেছে, 
তাহার বনু প্রমাণ গত দুই-তিন বৎসরে পাওয়! গিয়াছে। 
বোম্বাই আমেদাবাদের দেখাদেখি বাঙালী কাপড়ের 


অগ্রহায়ণ 


কলওয়ালা দরিদ্র স্ট্ধার্ড স্বজাতির নিকট হইতে অন্যায় 
ভাবে লাভ করিতে কুন্ঠিত হয় নাই, কাঙালী দোকানদার 
স্থষোগ বুঝিলেই অন্ততঃ গোটা কয়েক পয়সাও অতিরিক্ত 
লাভ করিয়া লইয়াছে, অসহায় ভাড়াটের গল! টিপিয়া 
বাড়ীওয়ালা বেশী টাকা আদায় করিয়াছে, বাঙালী কয়লা- 
ওয়ালা রাতারাতি কয়লায় জল ঢালিয়া৷ উহার জন 
বাড়াইয়াছে। যে সমাজগ্রীতি, মানবগ্রীতি, ওঁদার্ধ্য ও 
মহানুভবতার জন্য বাঙালী এক শত বৎসর পূর্বেও সমগ্র 
ভারতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে, সেই বাঙালীই জাতির 
মহা! দুর্দিনে যে যাহাকে যেরূপ পারিয়াছে দোহন করিতে 
ছাড়ে নাই। , 

বাঙালীর এই অর্থ নৈতিক ও মানসিক অবনতি আপন! 
আপনি হয় নাই, ইহার পিছনে সুদূরপ্রসারী এক অদৃস্ঠ 
হস্তের সন্ধান একটু খুঁজিলেই ধরা পড়িবে । অষ্টাদশ ও 
উনবিংশ শতাবীর বদ্ধিষু বাংলা ইংরেজকে যেমন এদেশে 
' টানিয়া আনিয়াছিল, বাংলায় পদার্পন করিয়াই ইংরেজও 
তেমনি বাংলাকে ভয় করিতে শিথিয়়াছিল। বাঙালীকে 
পরম্পরবিচ্ছিন্ন স্বস্বপ্রধান ও নিত্যবিবদমান স্বার্থপর 
জাতিতে পরিণত করিয়! তুলিবার দৃশ্ঠমান চেষ্টা স্থুরু 
হইয়াছে লর্ড কার্জনের আমল হইতে। ইহার পর 
হইতে মকল দিক দিয়া বাংলাকে বঞ্চিত করিবার 
স্থনিয়ন্ত্রিত প্রয়াস চলিয়াছে। মেষ্টনী বন্দোবন্তে বাংলার 
ঘাড়ে অপর প্রদেশের সাহায্যের জন্য অতিরিক্ত 
আর্থিক বোঝা চাপানো হইয়াছে, পাট-শুক্কের 
টাকা, আয়করের টাকা হইতে বাংলাকে বঞ্চিত 
করা হইয়াছে, শিক্ষাক্ষেত্র সঙ্কুচিত করা হইয়াছে, বাংলাকে 
খণ্ড খণ্ড করিয়া হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান তপশীলী প্রতৃতি বহু 
ভাগে ভাগ করিয়া এমন ভাবে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদ গঠিত 
হইয়াছে ষেন প্রগতিশীল বাঙালী মাথা তুলিতে না পারে, 
বাঙালী যেন কোন প্রকারে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া জাতীয় জীবনে 
ক্রমপ্রবেশমান দোষগুলি সম্বন্ধে সচেতন হুইয়া উহার 
বিরুদ্ধে ধাঁড়াইতে না পারে। 

বাঙালীর জীবনের আজিকার এই সন্ধিক্ষণে জাতীয় 
অবনতির মূল তাহাকে-অন্তসন্ধান করিতে হইবে। নতুবা 
তাহার বীচিবার পথ থাকিবে না। পোতুগীজ ও মোগলের 
অত্যাচারে প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ধৃমঘাট অঞ্চল যে- 
ভাবে সুন্দরবনের অন্ততূক্ত হইয়াছে, সমগ্র বাংলা দেশ 
সেই ভাবে সুন্দরবনের কুক্ষিগত হইবে । 


পদ 


বিবিধ প্রসঙ্গ- বাংল! দেশে ধানের দর 


১০৭ 


ংল। দেশে ধানের দর 

“হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজ শাসনে এ দেশে চাউলের 
দর কি ছিল এবং কি দীড়াইয়াছে, কাতিকের প্রবাসীতে 
তাহা দেখানো হইয়াছে। বাংলায় ইংরেজ-আগমনের 
পর ধানের দর কি ভাবে ধীরে ধীরে -বাড়িয়াছে এবং ফলন 
কমিয়াছে নিয়ে তাহা দেখান হইল। আকবরের আমলে 
চাউলের দর কিছু বাড়িয়াছিল। ওরঙ্গজেব কর্তৃক বাংলার 
শাসনকর্তা নিষুক্ত হইয়া ঢাকায় আসিয়াই শায়েন্তা খা সর্ব- 
প্রথমে চাউলের দর কমাইবার প্রতি মনোনিবেশ করেন 
এবং তাহারই চেষ্টায় উহা ছুই আনা মণে নামিয়া আসে। 
ধানের দর তীহার আমলে হইয়াছিল চার আনায় তিন মণ। 
১৬৮৯ সালে ঢাকা পরিত্যাগের সময় তাহার এই সাফল্যের 
চিরস্থায়ী নিদর্শন রাখিবার জন্য শায়েন্তা খ! ঢাকার পশ্চিমে 
একটি তোরণ. নিম্ণণের আদেশ দেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্ধে 
ইংবেজের দেওয়ানী লাভের পর হইতে ধানের দর ক্রমাগত 
বাড়িয়াই চলিয়াছে, বিঘা-প্রতি উৎপাদন কমিয়াছে, 


লোকের আয়ও কমিয়াছে। 
বৎসর মণকরা। কোথায় উল্লেখ আছে 
ধানের দর 
১৬৭৫ /৪ পাই ঢাক। ডিছ্রিক্ট গেজেটিয়ার 
১৭৬৮ 1/৩ » বেল ডিত্িক্ট রেকর্ডসূ, রংপুর 
১৭৭৩০-৭৯ 
, ১৭৮৮ 19৫ » বীরভূম সেটেলমেন্ট রিপোর্ট 
১৯২৪-৩২ 
১৮০৮ দত ৯ এডমিনিষ্টেশন অব হুগলী ডিষ্রা, 
১৭৯৫-১৮৪৫, জি টয়েনবি প্রণীত 
১৮২১ ১/৩ ৯ তঁ 
১৮৭০ ১৮ ৮ টাটিষ্টিক্যাল একাউন্ট অব বেঙ্গল, 
রংপুর-_হাণ্টার প্রণীত। 
" ১৮৮০ ১২৯ কলিকাতা! গেজেট 
১৮৮৫ ১/১১ এত্রিকীলচারাল ই্টার্ষ্িক্স অব 
" ইত্ডিয়। 
১৯০৯ ২০৫ * ফরিদপুর সেটেলমেন্ট রিপোর্ট 
১৯০৪-১৪ 
১৯১৯ ৪1৯ * এশ্রিকালচারাল ষ্টািষটিক্‌স্‌ অব 
ইত্তিয়। 
১৯২৯ 8/%5 সেটেলমেন্ট অফিসারের রিপোর্ট, 
রংপুর 


১৯৩০-এর মন্দার বাজারে ধানের দর অনেক কমিয়! 
যায়। ১৯৩২-এ দর ছিল ১।৬/৪ পাই, ১৯৩৬-এ উহা! 
বাড়িয়া হয় ২৬৭ পাই। ইহার পর হইতে ১৯৪০ পর্যযস্ত 
ধানের দর মোটামুটি গড়পড়তা! ২২ টাকা হইতে ২০ 
ছিল। ১৯৪২-এর পর হইতে যে অবস্থা ধাড়াইয়াছে 
তাহাতে ধানের দর বলিয়া আর কিছু নাই। 


এ 


রক্ষণাবেক্ষণে নিশ্চিন্ত ভারতবাসীর সংখ্যা হু করিয়া 
বাড়িতেছে। আমেরী সাহেব জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্য ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। তাহার নির্গলিতার্থ এই যে খাগ্যদ্রব্যের 
পরিমাণ কিআছে না আছে তাহার হিসাব না করিয়াই 
ভারতবাসী যেভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে ব্যাপ্ত হইয়! উঠিয়া- 
ছিল তাহাই বর্তমান ভয়াবহ হুর্তিক্ষের একটি প্রধান 
কারণ। 


ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে 
নিয্ললিখিত হারে 
বমর 
১৯০১-১১ 
১৯১১-২১ 
১৯২১৩১ ১০৬ 
১৯৩১-৪১ ১৫ 
জনসংখ্যা ১৯২১-এর পর হইতে বাড়িতে দেখিয়াও 
গবন্মেন্ট খাদ্য উৎপাদনের দিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ দেন 
নাই। এদেশের গবন্মেণ্টের অর্থ মন্ত্রিত্ব নহে, সিভি- 
লিয়ানতগ্থ ; মন্ত্রী অপেক্ষা সেক্রেটরীর ক্ষমতা! এদেশে 
অনেক বেশী এবং জোরালো; সেক্রেটরী গবর্ণরের নিকট 
দায়ী, মন্ত্রী বা জনসাধারণের প্রতিনিধিদের নিকট নহেন, 
ব্রিটিশ শাসনের এই সকল তত্ব ভারতবর্ষে স্ুুবিদিত। 
এই শাসকদের পরিচালনায় খাগ্ডপ্রব্য উৎপাদনের অবস্থা 


শতকরা হার 
৬৪ 
১২ 


ছিল-_ । 
বৎসর চাউল (হাজার টন) গম (হাজার টন) 
১৯১৩-১৪ ২৪১৭৮২ ৮ 
১৯৩২-৩৩ ২৬,২০১ ৯৪৫৫ 
১৯৪০-৪১ ২২,১৪৩ ১০১০২৭ 
১৯৪১-৪২ ২৫১৩৫১ ১০১০৭০ 
১৯৪২-৪৩ ২৪১৫৩৩ 
ইহার সবগুলি সংখ্যাই সরকারী বিবরণ তি 


সংগৃহীত। ইহাতে দেখা যায়, গত মহাযুদ্ধের আরস্তে 
চাউল উৎপাদনের অবস্থা যাহা ছিল, গত বৎ্পর পর্যাস্ত 
তাহা অটুট বহিয়াছে। এই দীর্ঘ ৩০ বৎসরে বিজ্ঞানের 
বু উন্নতি হইয়াছে, চীন-জাপান প্রভৃতি দেশ পর্যন্ত নিজ 
নিজ্প রুষির প্রভৃত উন্নতি সাধন করিয়াছে, শুধু ব্রিটিশ 
স্থবশাসনে ও অভিভাবকত্বে ভারতবর্ষের ফসল উৎপাদনের 
অস্ক বিন্দুমাত্র পরিবতিত হয় নাই। অথচ শুধু সার 
প্রয়োগের দ্বারা ভারতবর্ষের ফসল উৎপাদনের পরিমাণ 
দিগুণ, এমন কি তিন গুণ পর্যন্ত অনায়াসে বাড়িতে 
পারিত। কোন বড়লাট বা কোন প্রাদেশিক লাট ফসল 


প্রবাসী 


১৩৫০ 


পালিশ 


উৎপাদন বৃদ্ধির কোন চেষ্টা করেন নাই। প্রাদেশিক 
্বায়ত্বশীসনের পূর্বে অবস্থা যাহা ছিল তাহাও অপরি- 
বতিত রহিয়াছে। 


চাউল মজুতে কৃষকের দায়িত্ব 
বাংলার খাদ্যসচিব, ভারত-সরকারের খাছ্যসচিব এবং 
ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের ভারতসচিব সকলেই বাজারে চাউলের 
অভাবের একটা প্রধান কারণ নির্দেশ করিয়াছেন এই 
বলিয়া যে, বাঙালী কৃষক গরয়োজনের অতিরিক্ত চাউল 
ধরিয়া রাখিতেছে। এই মজুত চাউল ছাড়িতে তাহাকে 
বাধ্য করিবার জন্য আইন বা অডিনান্স প্রয়োগের কথা 
যেমন উঠিয়াছে, তেমনি আবার এক দল বলিয়াছেন ষে 
সোনা রূপা এবং অন্যান্ত নিত্য-ব্যবহাধ্য ভ্রব্যাদি ক্রয়ের 
স্থযোগ দিয়া কৃষককে তুলাইয়৷ চাউল বাহির করিবার চৈষ্টা 
করা হউক। কৃষকের নিকট চাউল মজুত আছে কি না 
বাংলা-সরকার ঘরে ঘরে তাহা মাপিয়া দেখিয়াছেন এবং 
ইহার পর হইতে বাংলার খাদ্যসচিব এ বিষয়ে নীরবতা 
অবলম্বন করিয়াছেন। চারি বংসর পূর্বে ফ্লাউড কমিশনও 
বাঙালী কষকের আথিক সামথ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া- 
ছিলেন। প্রত্যেক জেলায় ছোটবড় নানাবিধ গ্রামের 
২,০০০ পরিবারে সন্ধান লইয়া তাহারা দেখিয়াছিলেন যে 
অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ কৃষক-পরিবারকে মাত্র ১২ বিঘা জমি 
চাষের উপর নির্ভর করিতে হয়। কমিশনের হিসাব 


এই-_ 
জমির পরিমাণ পরিবারের 
শতকরা হার 
৬ বিঘার কম ৪৬ 
৬ হইতে ৯ বিঘা ১১২ 
৯৮১২৮ ৯৪ 
১ লি ৮ 
১৫ % ৩০ ৮ ১৭ 
৩০ বিঘার বেশী ৮৪ 


- ক্লাউড কমিশন নিজেই রিপোর্টের ১৫৬ প্যারায় 
স্বীকার করিয়াছেন যে, ১২ বিঘার কম জমি যাহাদের 
আছে, সম্বৎসবের খোরাক তাহাদের পোষায় না। ইহা- 
দিগকে দিনমজুরি প্রভৃতি করিয়া অতিরিক্ত উপার্জন 
করিতে হয়। ১২ হইতে ৩০ বিঘা জমি যাহাদের আছে 
তাহাদের কায়ক্লেশে দিন চলিয়৷ যাইতে পারে, কিন্ত 
অতিরিক্ত ধান ইহাদের হাতেও থাকে না। ইহাদের 
অধিকাংশই ভাগে চাষ করে, ঢুহ্থতরাং ফসলের অর্ধেক 


লাবিব পাপী পপ 


বাহির হইয়া ষায়। কমিশনের হিসাবে দেখা যায় শতকরা! 
৬৫৯টি পরিবার নিজেরা চাষ করে এবং অবশিষ্ট এক- 
তৃতীয়াংশের মধ্যে শতকরা ২১*১ বর্গাদার ও ১৩*১ দিন- 
মজুর। নিজ খামার চাষের সংখ্যা নীচের দিকেই বেশী, 
১২ বা ১৫ বিঘার অধিক জমি যাহাদের আছে তাহাদের 
অধিকাংশই চাষের জন্য ব্্গাদারের উপর নির্ভর করে। 
সুতরাং ধান আটকাইবার ক্ষমতার দিক হইতে দেখিতে 
গেলে ৩০ বিঘা জমির মালিক পধ্যন্ত ১২ বিঘার পর্যায়ে 
আপিয়া পড়ে। বাকি থাকে শতকরা মাত্র ৮টি পরিবার; 
ইহাদের, মধ্যে বদ্দিষু চাষীদের হয়ত কিছু ধান মজুত 


রাখিবার ক্ষমতা থাকিতে পারে। কিন্তু বত্ান ক্ষেত্রে" 


তাহাও যে হয় নাই, প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের দ্বারা তাহা! 
প্রমাণিত হইয়াছে । 


ধানভানার প্রশ্ন 
বাংলা-সরকার আমন ধান ক্রয় ও ধান ভানা সম্বন্ধে 
কি করিবেন তাহার কোন সঠিক ও বিস্তারিত বিবরণ 
এখনও (২৭শে কাঁতিক পর্যন্ত ) প্রকাশিত হয় নাই। 


সংবাদপত্রে সামান্য যাহা! প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে , 


অনুমান হয় তাহারা দেশের সমশ্ত অথবা অধিকাংশ ধান 
ক্রয় ও চাঁউলের কলের দ্বারা উহা! ভানিবার কথাই চিন্তা 
করিতেছেন । এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিশেষভাবে 
প্রণিধানযোগ্য । বাংল! দেশের গ্রামাঞ্চলে বু অসহায় 
নারীর, বিশেষতঃ বিধবার, উপার্জনের একটি প্রধান পন্থা 
ধান ভানা। দেশে চাউলের কলের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে ইহাদের অন্ন উঠিতেছে এবং এদিকে বাংলা-সরকার 
বা দেশবাসী কেহই দৃষ্টি দেন নাই। ভাঃ হাসিম আমীর 
আলি পি-এইচ ডি, বীরভূম জেলায় অনুসন্ধান করিয়া 
দেখিয়াছেন ধে বোলপুরে ১৮টি চাঁউলের কল প্রতিষ্ঠিত 


হওয়ায় এ গ্গেলায় ৮০০০ টে"কী বন্ধ হইয়াছে অর্থাৎ অন্যান . 


১৬ হাজার নারীর জীবিকার্জনের পথ রুদ্ধ হইয়াছে । 
ডাঃ হাসিমের পুস্তিকাটটি বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত 
হইয়াছে। 

সাধারণ অবস্থায় এই ক্রমব্ধমান বেকার সময 
বর্তমানে আরও বেশী বাড়িয়াছে ইহা বলাই বাহুল্য। 
গবন্মেন্ট ইচ্ছা করিলে এদিকে অনেকটা সাহাযা করিতে 
পারেন । আমন ধান সমস্ত না হউক অন্ততঃ কিছু পরিমাণে 
গবন্মেন্ট ক্রয় করিবেনই ইহা! বিশ্বাস করা যায়। এই 
ধান ভানিবার আয়োজন চাউলের কলের দ্বারা না করিয়া 
তাহারা অনায়াসে গ্রামের নারীদের দ্বারা করাইতে 


বিবিধ প্রসঙ্গ__অভিলাভ্ের গ্লামলায় হাইকোর্টের রায় 


প্শাপাপাশাপা শাপলা পাপালাশাশশ পপ পাশা পাালা্পাপীপাাপাপাপাম্পাপাপা 


১১১ 


পাবে । এক একটি ইউনিয়নে ক্রীত ধান ই ইউনিয়নের 
প্রেসিডেপ্টকে মাপিয়৷ *দিয়া হিসাব করিয়া উপযুক্ত 
পরিমাণে চাউল তাহাদের নিকট ইইতে আদায় করিবার 
বন্দোবস্ত করিলে এবং সমন্ত ধান গ্রামের স্ত্রীলোকদের 
দ্বারা ভানাইবার আদেশ দিলে এই অনশন যাহারা 
কাটাইয়া উঠিয়াছে তাহাদের জীবিকার্জনের একটা পথ 
হইতে পারে। 


বিহার গবন্মেণ্টের আদেশ 

বিভিন্ন প্রদেশে খাগ্শস্য চলাচলের বাঁধা-নিষেধ 
প্রত্যান্ৃত হইবার পর গত ১৫ই মে হইতে ৩১শে 
জুলাইয়ের মধ্যে বাংলার জন্য বিহারে যে-সব ফসল ক্রয় 
করিয়! সেখানে মজুত রাখা হইয়াছিল, গত ১০ই নবেম্বরের 
সংবাদে প্রকাশ বিহার-সরকার তাহা বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন । 
বাজেয়াপ্ত ফসলের পরিমাণ কত তাহা প্রকাশিত হয় নাই। 
ভারত-শাসন আইন অন্থসারে এই প্রকার আদেশ দান 
বে-আইনী, বিভিন্ন পত্রিকায় তাহ! দেখাইয়া দেওয়া সত্বেও 
ভারত-সরকার এই ধরণের প্রাদেশিক স্ব-্ব-প্রধানত্ব বন্ধ 
করিবার কোন চেষ্টা যে করেন নাই, বিহার-সরকারের 
আদেশ তাহার প্রমাণ। 

মে, জুন, জুলাই মাসে ক্রীত ফসল পার্খববর্তী প্রদেশ 
হইতে ছয় মাসের মধ্যেও আনা সম্ভব হইল না কেন, 
তাহাও রহম্তজনক | ইহার জন্য কে দায়ী, বাংলা-সরস্কার, 
বিহার-সরকার অথবা বেল-কতৃপিক্ষ, তাহার অনুসন্ধান 
হওয়া উচিত। ৃ 

কেন্দ্রীয় সরকার বৃহবার আশ্বাস দিয়াছেন যে প্রাদেশিক 
স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে তাহারা অতঃপর ষথাবিহিতভাবে 
হস্তক্ষেপ করিবেন। বিহার-সরকার তাহাদের আদেশের 
দ্বারা ভারত-সরকারকে যে চ্যালেঞ্জ দিয়াছেন তাহার 
সমুচিত জবাব না দিলে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মান ও 
প্রতিপত্তি অত্যধিক ক্ষতিগ্রন্ত হইবে। 


অঁতিলাভের মামলায় হাইকোর্টের রায় 

কলিকাতার ম্যাজিদ্ট্রেটেরা অতিলোভী দৌকানদারদের, 
সামান্ত জরিমানা করিয়া ছাড়িয়া দিতেছেন এবং পুলিস 
ইহাদের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আগীল করিতেছে না 
দেখিয়া কলিকাতা! হাইকোর্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কতকগুলি 
মামলার আসামীদের দণুবৃদ্ধি হইবে না কেন তাহার কারণ 
দর্শাইবার জন্ত আদেশ দেন। আসামীদের অধিকাংশই 
সামান্ত দোকানদার । ইহাদের অনেকেই বলিয়াছে যে 


১১২ 
পাইকারদের নিকট হইতে চড়া দরে মাল ক্রয় কর্রিাছে 
বলিয়া ইহারা নিয়ন্ত্রিত মূল্যে উহা বিক্রয় করিতে পারে 
নাই। রায়ে প্রধান বিচারপতি বলিয়াছেন যে এই লব 
দোকানদারের নিকট সন্ধান লইয়া! অতিলোভী পাইকারদের 
খুঁজিয়া বাহির করিবার স্থযোগ কর্তৃপক্ষ পাইয়াছিলেন। 
আইন প্রয়োগের দায়িত্ব ধাহাদের উপর ন্যস্ত আছে 
তাহারাও বড় ব্যবসায়ীদের ধরিবার পথের সন্ধানও পাইয়া- 
ছিলেন। প্রধান বিচারপতির মতে পাইকারদের নাম 
বলিয়৷ দিয়া তাহাদিগকে অভিযুক্ত করিতে সাহাষ্য করা 
এই সব দণ্ডিত ব্যক্তিদের উচিত ছিল। 


এখানে কিন্তু পুলিমের দায়িত্বই সবাপেক্ষা অধিক। : 


বড় ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে পুলিসের নিকট অভিষোগ করিয়া 
ফল হয় কি না ,সে সম্বন্ধে সাধারণ শ্রেণীর লোকের মনে 
এখনও সন্দেহ আছে ইহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই 
এবং পুলিস বা আদালতের সংশ্রে আমিবার আগ্রহের 
অভাবের ন্যায়সঙ্গত কারণও এদেশে আছে। দণ্ডিত বা 
অভিযুক্ত দোকানদারদের নিকট হইতে পাইকারদের নাম 
ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া উহাদিগকে অভিযুক্ত করা পুলিসেরই 
কতব্য ছিল। দোকানদারেরা যে অভিযোগ করিয়াছিল 
অন্সন্ধানের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট ছিল। 

অপরাধী দোকানদারদিগকে হাইকোর্ট কঠোর দণ্ডে 
দণ্ডিত করিয়াছেন ইহাতে কিছু সফল ফলিবে সন্দেহ নাই । 
বায় দানের পরদিন হইতেই ম্যাজিষ্টেটরাও কঠোরতর 
মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন ইহাও দেখা গিয়াছে । 
কিন্ত আসল অপরাধী-_যাহারা টাকার আড়ালে লুকাইয়া 
রহিয়াছে তাহাদিগকে টানিয়া বাহির করিতে না পারিলে 
বায়ের প্রকুত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। 

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয়ের কথা প্রধান বিচার- 
পতি উল্লেখ করিয়াছেন। পুলিসের “দরিত্র ভাগ্তারে" 
(০০৮ 8০) টাকা দিয়া পূর্বে অন্তুূপ অভিযোগে 
অব্যাহতি পাইয়াছে এই কথ! কেহ কেহ বলিয়াছে এবং 
উহা! প্রমাণিতও হইয়াছে । পুলিসের বাক্সে সেলামী দিয়া 
আইনের কবল হইতে অব্যাহতি লাভের বিরুদ্ধে প্রধান 
বিচারপতি তীব্র মন্তব্য করিয়া বলিয়াছেন যে, এই প্রথা 
দীর্ঘকালের হইতে ' পারে কিন্তু ইহা অন্যায়, বহু ক্ষেত্রে 
ইহার অসধ্যবহার হইতে পারে এবং যাহারা এই ভাবে 
টাকা আদায় করে তাহারা নিজেরাও আইনের আমলে 
আসিতে পারে। শুধু "দরিদ্র ভাগার” নয়, এই ধরণের 
কোন "সমর-সাহাষ্য ভাগ্ডারে”র বাক্সও পুলিসের নিকট 
থাকে কি না সে সম্বন্ধেও অনুসন্ধান হওয়া উচিত। 


স্রবাসী 


১৩৫৪ 


সরকারী বিতরণ কেন্দ্রের খিচুড়ী 
বঙ্গীয় মেডিকেল রিলিফ কমিটি একটি বিবৃতি 
প্রসঙ্গে বলিয়াছেন__“বাংলা-সরকার লঙ্গরখানায় যে 
পরিমাণ ও যে শ্রেণীর খিচুড়ী বরাদ্দ করিয়াছেন তাহা 
হইতে প্রতিবারে মাত্র ৮২৫ ক্যালোরি পাওয়া যাইতে 
পারে। পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন ও ক্যালোরির অভাব 
ব্যতীত উহাতে অত্যাবশ্যক খাগ্য-উপাদানেরও যথেষ্ট 
অভাব. আছে। তছৃপরি উহাতে বাজরার পরিমাণ 
অত্যধিক বলিয়া অনভ্যন্ত ব্যক্তিদের অনেকেই উহা! 
খাইয়া পেটের অস্থথে ভূগিতেছে । 

পাঁচ সহস্রাধিক খিচুড়ী-বিতরণ-ককন্ত্র হইতে প্রত্যহ বিশ 
লক্ষািক লোককে এত দিন ধরিয়া এই অমূল্য বস্তুই পরি- 
বেশন করা হইয়াছে । সর্‌ জগদীশপ্রসাদ এই খিচুড়ীর 
পরিমাণ ও নমুনা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, “ইহাতে মানুষ 
বাচে না, মরিতে একটু সময় লাগে মাত্র।” সম্প্রতি 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্ত্র নিয়োগী এই 
খিচুড়ীর প্রতি খাগ্সচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়া- 
ছেন ষে উহা খাইয়া একটি বড় ইছুরও বাচিতে পারে না। 
বাংলা-সরকার ইহার পন্রিমীণ বুদ্ধি সম্বন্ধে সেপ্টেম্বর মাসে 


* যে আশ্বাস দিয়াছিলেন এখনও তাহা কোন কেন্দ্রে কাধ্যে 


পরিণত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়] যায় নাই। 


সেবাকার্য্ে বাঁধাদান 

বর্তমান ছুভিক্ষে জনসাধারণের তরফ হইতে যে-সব 
সাহায্যের আয়োজন হইয়াছে গবন্মেন্ট তাহাতে নানা ভাবে 
বাধা স্ষ্টি করিতেছেন, এই অভিযোগ অনেকে করিয়া- 
ছেন। ইউনিভাসিটি ইন্্টিটিউটের জনসভায় ডাঃ শ্যামা- 
প্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন, যেন একটি হুচিস্তিত 
সুপরিকল্পিত উপায়ে বে-সরকারী সাহায্য প্রচেষ্টায় বাধা 
দেওয়া হইতেছে । শ্রীযুক্ত! বিজয়লক্মী পণ্তিত এবং শ্রীমতী 
রাজন নেহরুও এই একই উক্তি করিয়াছেন । শ্রীমতী বিজয়- 
লক্ষ্মী বলিয়াছেন, 

“সরকারী লঙ্গরখানাসমূহের সংখ্যা যে শুধু প্রয়োজনের 
অপেক্ষা বু কম তাহা নয়। তথায় ষে ঘেঁট দেওয়া হয় 
তাহার পরিমাণ এত কম ষে, লোকে অবাক্‌ হইয়া ভাবে, 
কেন এই ঘেট একান্তই দেওয়া হইতেছে । অনেক জেলার 
লঙ্গরখানার ঘেটের বর্ণ একেবারে কাল। আমাকে অনেকে 
বলিয্পছেন ষে, বে-সরকারী লোকেরা অনেক ক্ষেত্রে সর- 
কারের সহিত সহযোগিতা৷ করেন না । উপরস্ত সকল সময় 
সরকারী কাজের সমালোচন! করিয়া কাজের বিঙ্গ করিয়া 


অগ্রনথায়ণ 


াাসিতসপিসিপসপাসি পি পপি পাপা ত৯পিসিপিিত 


থাকেন। কিন্তু ইহা যে সত্য নয় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহি- 
য়াছে। আমি জনসাধারণের নিকট একটি বিষয় জানাইতে 
চাহি । আমি কাথীতে যে ভদ্রলোকের অতিথি হইয়া গিয়া- 
ছিলাম তিনি নিজ ব্যয়ে প্রত্যহ ছুই শত ছুঃস্থকে অন্ন দান 
করিতেছেন। দলে দলে লোকে এখানে আদিত। কিন্তু 
আমি যেদিন সেখানে যাই সেই দিন স্থানীয় মহকুমা হাকিম 
তাহাকে তাহার লঙ্গরখানা তুলিয়া দিতে নির্দেশ দেন। 
ইহার কারণ-স্বরূপ বলা হয় যে, তাহার লঙ্গরখানার দরুন 
লোকে বহুদূর হইতে শহরে আসিতেছে । ফলে শহরের 
স্বাস্থ্য বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আমি এক্ষেত্রে মাত্র এই- 
টুকুই বলিতে চাই যে, এই শহরের কোথাও স্বাস্থ্য রক্ষার 
কোন ব্যবস্থাই আমার নজরে পড়ে নাই । আমি এ সম্পর্কে 
খবর জানিতে চাহিলে আমাকে বলা হয় যে, সেখানে খাঙ্গড় 
পাওয়া অত্যন্ত কঠিন ।” 

এই সব অভিযোগ প্রক।শিত হইবার প্রায় এক মাস 
পরেও অবস্থা যে পূর্ববই রহিয়াছে, ১০ই নবেম্বরের সংবাদ- 
পত্রে প্রকাশিত ঘাঁটালের দ্বেশসেবক ডাঃ জ্যোতিষচন্দ্র 
ঘোষের পত্র তাহার 'প্রমাণ। ডাঃ ঘোষ লিখিয়াছেন, ' 

“ঘাটালের মহকুমা হাকিমের স্বাক্ষরযুক্ত পত্রে মেদিনী- 
পুরের জেলা ম্যা্জিষ্ট্রেটের আদেশের যে অংশ প্রকাশিত 
হইগ্লাছে তাহাতে বল! হইয়াছে যে, বে-সরকারী লোকেরা 
মহকুমা হাকিম কর্তৃক নিদিষ্ট স্থান ভিন্ন অপর কোথাও 
কোন খান্ত-বিতরণ-কেন্্র খুশিতে পারিবেন না এবং 
সরকারী নির্দেশাহুযায়ী' তাহাদিগকে খাতাপত্র, রাখিতে 
হইবে। ইহারা প্রকাশ্য বাজার হইতে চাউল ও আটা ক্রয় 
করিতেও পারিবেন না, সরকারী গুদাম হইতে উহা! ক্রয় 
করিতে হইবে ।” মেদিনীপুরে জনসেবায় বাধাদান বাংলা 
সরকারের পক্ষে নৃতন নহে। গত বন্যার পর হইতে ইহা 
বেশ স্পষ্টভাবেই দেখা যাইতেছে। 

লর্ড ওয়ীভেলের বাংলাষ আগমন 

বড়লাটের কার্যভার গ্রহণ করিবার * কয়েক দিনের 
মধ্যেই লর্ড ওয়াভেল কলিকাতায় আসিয়া ছুতিক্ষপীড়িত 
কতকগুলি স্থান পরিদর্শন করিয়াছেন। সাত মাসের 
মধ্যেও লর্ড লিনলিথগে! বাংলায় আসিবার সময় পান 
নাই, কিন্তু লর্ড ওয়াভেল সাত দিনের মধ্যেই সে সময় 
করিয়া লইয়াছিলেন। বড়লাট যে-সব স্থানে গিষাছেন 
সেখানে পূর্বে কোন সংবাদ দেন নাই মন্ত্রীদের কেহ 
তাহার সঙ্গে ছিলেন না ইহা উল্লেখষোগ্য ৷ পরিদর্শনের 
পর বড়লাট মন্ত্রী ও সরকারী কমচারী প্রভূতিদের লইয়া 
এক সভা করেন এবং উহাতে নিম্নোক্ত কাধ্যন্থচী স্থির হয় £ 


৯ পাস পল সপস্লাসি পাপা পা্িসিপািসপাসিপিস্পসিপাসপাসপিসিসলাস পাসপিস্লিসপসিস্িস 


বিবিধ প্রসঙ্_-ছুর্ঠিক্ষের প্রকৃত প্রতিকার 


১১৩ 


৯ পা পাপা পসি বাসি পিসপিসিসসপাসিসিশাস পাত ৯৮৯ পাস পািপসিলিিপািপা্পিসপিসপিস্পাস্পিন 


(১) অতঃপর কলিকাতায় যে- মকল ছর্গত রহিমাছে 
তাহাদিগকে সাময়িক আশ্রয়স্থলে অপসারণ করিত 
হইবে। দেখানে তাহাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে, 
বস্্রাদি দেওয়া হইবে ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইবে। 
অত:পর তাহাদিগকে স্থানান্তর করার উপযুক্ত মনে হইলে 
নিজ নিজ গৃহে প্রেরণ করা হইবে। (২) যেহেতু কলিকাতা 
হইতে বিভিন্ন জেলায় খাগ্যশস্ত প্রেরণে নানাপ্রকার 
অন্থবিধ। বর্তমান জরুরি অবস্থার জন্য স্যত্টি হইয়াছে, 
সেহেতু যানবাহন পরিচালন! সম্পর্কে অভিজ্ঞ জনৈক 
সামরিক কমচারীর সহায়তা যাহাতে বাংলা-সরকার 
পাইতে পারেন সেজন্য একজন মেজর জেনারেলকে নিযুক্ত 
করিতে প্রধান সেনাপতি সম্মতি দিয়াছেন । (৩) যে-সকল 
জেলার সমস্ত! অত্যধিক জটিল হইয়া ঈাড়াইয়াছে সে-সকল 
জেলায় যাহাতে অবিলম্বে খাগ্যশস্ঞ প্রেরণ, দুর্গতদের 
সাময়িকভাবে আশ্রয়দানের বাবস্থা ও রিলিফ ষ্টোর স্থাপনের 
কার্যে যাহাতে সামরিক বিভাগের সাহায্য পাওয়া যায় 
সেজন্য বড়লাট প্রধান সেনাপতিকে অন্থরোধ জানাইবেন ।. 
কোন কোন অঞ্চলে খাগ্যদ্রব্য বিতরণ ও চিকিংসাদি 
ব্যাপারে যাহাতে সামরিক বিভাগের সাহায্য পাওয়া যায় 
সেরূপ অন্থরোধও জানাইবেন । 

ছুর্তিক্ষ প্রশমনে লর্ড ওয়াভেলের তৎপরতা প্রশংসনীয়, 
কিন্তু তাহার চেষ্টায় জন-নেতাদের সাহায্য গ্রহণ করিলে 
অধিকতর ফললাভের সম্ভাবনা! ছিল । মন্ত্রীরা যে অক্ষমতার 
পরিচয় দিয়াছেন, জন-নেতারা ধাহির হইতে সেবাকার্যযের 
দ্বারা তাহার খানিকটা পুরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, 
সংবাদপত্রের রিপোর্ট হইতে ইহার কিছু পরিচয় পাওয়া 
যায়। মন্ত্রীদের প্রতি নৃতন বড়লাটের অনাস্থার ভাব 
স্বাভাবিক হইতে পারে, কিন্ধ সাহায্য-প্রচেষ্টায় জন- 
সাধারণের সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত সহযোগিতায় 
আপত্তির কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না। 

লর্ড ওয়াভেল সেনাদলের সাহায্যের উপর অনেকট। 
নির্ভর করিয়াছেন, তাহাতে স্থফলও যথেষ্ট হইয়াছে । প্রধান 
সেনাপতি কিছু চাউল এবং টিনের, দুধ প্রভৃতি নিজের 
গুদাম হইতে বাহির করিরা দিয়াছেন। গবন্মেন্ট 
অবিলম্বে নৌকা পুনরায় চালাইবার আদেশ দিলে জল- 
পথেও মফম্বলে বু ফল :চালান দেওয়া যাইত । সৈন্য- 
বিভাগের লরীর উপরই একমাত্র নির্ভর করিতে হইত না । 


ছুর্ভিক্ষের প্রকৃত প্রতিকার 
"বিলাতের কমন্স সভায় বাংলার ছুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ছয় 
ঘণ্টা ব্যাপী যে আলোচনা হইয়াছে তাহাতে একমাত্র 


১১৪ 


শ্রমিক-সদস্ত মিঃ কোব সমন্তার আসল দিকটির প্রতি 
মনোযোগ দিয়াছেন। ভারতে বা বাংলায় ষে ছুর্ভিক্ষ 
ঘটিয়াছে তাহার মূল কারণ রাজনৈতিক এবং রাজনৈতিক 
সমন্তা সমাধান ভিন্ন ইহার প্রকৃত প্রতিকার যে হইতে 
পানে না, ইহা তিনি বুঝিয়াছেন এবং তাহার বস্তৃতায় 
ইহাই তিনি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। মিঃ কোব 
বলেনঃ 

“দায়িত্ব কাহার তাহা অবিলম্বে নির্ধারণ করিতে 
হইবে। কোন সিলেক্ট কমিটি বা রয়্যাল কমিশনের 
বারা তাহা করা যাইতে পারে। স্পষ্টই দেখা 
যাইতেছে যে, মিঃ: আমেরি সব কথা খুলিয়া বলেন 
নাই। আরও অনেক কথা প্রকাশের দরকার । ভারতে 
ব্রিটিশ শাসনের চরম পরীক্ষার দিন উপস্থিত। আমরা 
দুই শত বৎসর শাসন করিতেছি, অথচ দেখিতে 
পাইতেছি যে, বত'মান মহাযুদ্ধের মত একই যুদ্ধ উপস্থিত 





হইলে সমস্ত ব্যবস্থা চুরমার হইয়া যায়। ইহা! আমাদের 


শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচায়ক । বৈষগ্ধিক অন্থুবিধা দূর 
করিবার সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা রাজনৈতিক অন্থবিধা দূর 
করিবার ব্যবস্থা না করি তাহা হইলে সমস্তা সমাধান 
হইবে না। পণ্ডিত নেহক প্রভৃতি আমাদের বন্ধুবর্গ 
কারারুদ্ধ হইয়াছেন। আমি খোলা কথাই বলিতেছি। 
ভারতীয় নেতারা আমাদের মহতী প্রচেষ্টায় যে সহায়তা 
করিতেছে না তাহার জন্য দোষী আমরাই । জাহাজ 
বোঝাই করিয়! খাদ্যশন্ত ভারতে পাঠাইলেই সমস্যার 
সমাধান হইবে না। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে কারাগার 
হইতে মুক্তি দিতে হইবে। ভারতের রাজনৈতিক সমস্া 
সমাধানে বতমান সুযোগের সন্ধযবহার আমাদের করিতেই 
হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করি ষে, কংগ্রেসী নেতাদের 
কারারুদ্ধ করিবার বেলায় সরাসরি যেরূপ ব্যাপক ক্ষমতা 
প্রয়োগ করা হইয়াছিল, ভারতীয়দের অন্ন যোগাইবার 
বেলায় সেরূপ করা হয় নাই কেন? বতমান সর্বাত্মক যুদ্ধে 
ভারতীয়দের দেহ ও মনের বল যাহাতে অটুক থাকে 
তাহার জন্য কিকরা হুইম্মাছে? 

“ইহার জবাবে সরকারের কি বলিবার আছে? এই 
সভায় প্রশ্নোত্তরে মিঃ আমেরি যাহা! বলিয়াছেন তাহাতে 
তাহার নিশ্টেষ্টতা, মূর্খতা এবং মানবপ্রীতির অভাব 
পরিলক্ষিত হইয়াছে ।” মি: কোব মি: আমেরির জানুয়ারী 
মাসের কয়েকটি মন্তব্য উদ্ধৃত করেন। “এ সময়ে মিঃ 
আমেরি বলিয়াছেন--আতঙ্কের কারণ নাই, উপযুক্ত 
নতকর্তা ও সুষ্ঠ, ব্টনের দ্বারা পার হওয়া যাইবে, কিন্ত 


প্রবাসী 


২০৯৫৯পািপালাপাসপিসাসপ্সি পানপিলাপিাসপাসটি 


১৩৫৪ 


বণ্টন সমস্তা অতীব গুরুতর । আমাদের লক্ষ লক্ষ লোক 
মারা যাইতেছে । আগামী ছুই তিন মাসে যুদ্ধে সমস্ত 
রাষ্ট্রের যে পরিমাণ লোক মারা যাইবে তদপেক্ষা! ভারতে 
বেশী লোক মারা যাইবে । আমরা প্রচার করিয়া থাকি 
আমরা আমাদের স্বাধীনতা ও ফ্যাসিস্ত অত্যাচার হইতে 
আণ পাইবার জন্ত যুদ্ধ করিতেছি । ভারতবাসীদের 
নৈতিক সমর্থন লাভের জন্য আমরা কি আহ্বান জানাইব। 
আমি অস্বীকার করি যে, পণ্ডিত নেহরু আমাদের যুদ্ধের 
প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ছিলেন। একথাও অস্বীকার করি যে 
কংগ্রেস মনে প্রাণে স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগ দেয় নাই। 
ভারতের নেতৃবৃন্দের মনে বিশ্বাম সৃষ্টি করিতে হইবে । 





* বুটিশ কমনওয়েলথের অস্ততুক্তি করিয়া! এই বিশ্বাস স্থষ্টি 


করা যাইতে পারে।” 

বিতর্কে ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের মুখপাত্র মিঃ আমেরি ও 
সর জন এগ্ডাসন সমস্তার এই দিকটা! একেবারেই এড়াইয়া 
গিয়াছেন। কংগ্রেসের সহিত মীমাংসা না হইলে 
ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন একেবারেই 
যে অসম্ভব, এই সত্য নান! দিক দিয়া পরিস্ফুট হইয়া 
উঠিতেছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে মিঃ 
যোশীর প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্রসচিব স্বীকার করিয়াছেন যে, 
এখনও ( ১ল! সেপ্টেম্বর তারিখে ) ১৯২৮৪ জন কংগ্রেস- 
কর্মী কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন এবং ৮০৭৩ জন ভারত- 
রক্ষা আইনে বন্দী আছেন। কংগ্রেস নেতা ও কম্মৃদের 
মুক্তিদান 'করিয়া তাহাদের সহযোগিত! অর্জন করিলে 
বর্তমান ছূর্ভিক্ষ প্রশমন কর! সম্ভব হইত, ফাসিষ্ট আক্রমণের 
বিরুদ্ধে ভারতরক্ষার ব্যবস্থাও অনেক সহজ হইত । 


“রেলওষে বিভাগের অব্যবন্থা” 

“মাননীয় প্রবামী-সম্পাদক মহাশয় সমীপেধু-_ 

আপনার পত্রিকার ১৩৫০ সালের আশ্বিন সংখ্যার ৪৯২ পৃষ্ঠায় 
প্রকাশিত টিপ্লনিতে রেলওয়ে ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে অন্তায়ভাবে 
মন্তব্য করা হইয়াছে। আপনার সাধারণভাবে আলোচিত 
টিপ্পনীর প্রতি মনোষোগ দেওয়। আমাদের উদ্দেশ্য নহে । আপনার 
ভাষ্যের সমর্থনের জঙ্গ অব্যবস্থ্যার বিশেষ উদাহরণ-স্বরূপ রামকৃষণ- 
পুরে গমের মালগাড়ী প্রেরণ এবং চেতলায় চাউলের মালগাড়ী 
পৌঁছানর কথা, উল্লেখ করিয়া বল! হইস্বাছে, যে প্রকৃতপক্ষে 
গমের মালগাড়ীগুলি চেতলায় ও চাউলের মালগাড়ীগুলি রামকৃষ- 
পুরে প্রেরণ করা হইয়াছিল, এবং চাঁউল ও গম পূর্ণ মালগাড়ী- 
গুলিকে শুনরায় যথাস্থানে প্রেরণ করিতে হইয়াছিল। 

এই উক্তির মূলে যেকোন সত্য নাই তাহা জানাইতে এবং 
সম্পাদকীয় মন্তব্যে ব্যবহৃত রেলওয়ে সম্পকীঁয় তথ্যগুলির সততা 


ভগ্রাহছায়ণ 
নির্ণর ও তপ্রস্থৃত অনুসন্ধানের জন্ত আপনাকে সাদরে আমার 
দপ্তরে আহ্বান করিতে, আমাকে অনুরোধ কর! হইয়াছে । 
তারিখ ১ল! অক্টোবর ৪৩ ইতি 
ইষ্ট ইপ্ডিয়ান রেলওয়ে হাউস আপনার বিশ্বস্ত 
১০৫ নং ক্লাইভ স্ত্রী, কলিকাতা চীফ কমারসিয়াল ম্যানেজার” 
আশ্বিনের প্রবাসীর একটি মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়! 
রেলওয়ের তরফ হইতে আমাদের নিকট যে পত্র প্রেরিত 
হইয়াছে তাহা অবিকল উপরে প্রকাশিত হইল। গত ৮ই 
নবেম্বর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী 
যানবাহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্যকে জিজ্ঞাসা করেন, ইহা 
কি সত্য যে বাংলা-সরকারের মতে রেল কতৃপক্ষ মাল- 
গাড়ী চলাচলের যে আদেশ দিয়া থাকেন তাহা অনেক সময় 
ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ হয় এবং ফলে গমের সাইডিং-এ চাউল এবং 
চাউলের সাইডিং-এ গম যায়? জবাবে সর্‌ এভোয়ার্ড 
বেস্থল বলেন যে, রেল-বিভাগ হইতে এরূপ আদেশ যায় 
নাই। এ সঙ্গে তিনি আশ্বাস দেন যে মালগাঁড়ী চলাচলের 
বন্দোবস্ত এখন সন্তোষজনক হইয়াছে । নবাবজাদা লিয়াকৎ 
আলি জিজ্ঞাসা করেন, বাংলা-সরকারের ক্রটি সম্বন্ধে যাহা! 
বলা হইয়াছে তাহার! উহা! অস্বীকার করিয়াছেন যানবাহন- 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য তাহ! দেখিয়াছেন কি? 
সর্‌ এভোয়ার্ড বলেন__“আমার মনে হয় এরূপ করা 
হইয়াছে 1” 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট হইতে 
দেখা বাইবে যে চাউল ও গমের সাইডিং-এ ভূল মালগাড়ী 
প্রেরণের ঘটনাটি অনেকেরই জানা ছিল এবং ইহা লইয়া 
রেল-বিভাগ ও বাংলা-সরকারের মধ্যে বাদান্থবাদও হইয়া 
গিয়াছে। 


ভারতবর্ষে ও বিদেশে জনসংখ্যারৃদ্ধির হার 


ভারতবর্ষের জনসংখ্যাবৃদ্ধিব হার অস্বাভাবিক কি না 
ইউরোপের প্রধান প্রধান দেশ ও আমেরিকার সহিত 
তুলনা! কবিলেই তাহা বুঝ! যাইবে । 

১৮৮* হইতে ১৯৩* সালের মধ্যে জনসংখ্যাবৃদ্ধির শতকরা হার 
আমেরিকা-_-১৮৬ 
ইংলগু__€৫৪*১ 
ইতালি__৪৬৮ 

. স্থইজারল্যাণ্ড-৪৩"৫ 
জার্শেনী-_-৪২*২ 
' স্পেন--৩৬৮, 


১১১০ 


১১৫ 


ফ্রান্স--১১৩ 
এশিয়ায় জনসংখ্যা বুদ্ধির হাব-_ 
জাপান--৭৪১ ( ১৮৮০-7১৯৩০ ) 

বাশিয়া--১৬ (১৯২৬-এর ডিসেম্বর হইতে ১৯৩৯-এর 

জানুয়ারির মধ্যে ) 
ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার-_ 
১৮৯২ হইতে ১৯৪১-_ মোট ৫০ বৎসরে শতকরা ৪* 
(২৭ কোটি ৯* লক্ষ হইতে ৩৮ কোটি ৯* লক্ষ ) 
১৮৯১-১৯০ ১---১৪ 
১৯০ ১-১৯১১----৬৭৪ 
১৯১১-১৯২১---১৭২ 
১৯২১-১৯৩১---১৩*৬ 
১৯৩১-১৯৪১--১৫ 

এই সময়ের মধ্যে প্রতি দশ বৎসরে আমেরিকার 

জনসংখ্যা নিপ্নলিখিত হারে বাড়িয়াছে__ 
১৯০০৩-_-২০*৭ 
১৯১৩---২১ 
১৯২০-_-১৪৭৯ 
১৯৩০---১৬*১ 

১৬০০ খ্রীষ্টাব্বের পর হইতে ইংলগ্ডের জনসংখ্যা ৮ গুণ 
বাড়িয়াছে, ভারতবর্ষে এই সময়ের মধ্যে ৪ গুণও বাড়ে 
নাই। 

গত ১০ ব্ঘ্সরে ভারতবর্ষের সেন্সাসে ৫ কোটি লোক 
বাড়িতে দেখিয়া যে-সব ব্যাখ্যা স্থরু হইয়াছে, সেন্সাস 
কমিশনার মিঃ এম ডব্লিউ ইয়েস নিজেই তাহার জবাব 
দিয়াছেন। ১৯৪১-এর সেন্সাস রিপোর্টে তিনি বলিয়াছেন, 
“দৃশ্যত: এই বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধি কি কি কারণে ঘটিয়াছে 
তাহা ধাহাদের জান! নাই, তাহাদের পক্ষে ইহা দেখিয়া 
চমকিত হওয়া স্বাভাবিক । প্ররুত অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। 
একটি প্রধান কথা ভূলিলে চলিবে ন! যে, গান্বী-আন্দোলনের 
বয়কয়টের জন্য ১৯৩১-এর সেন্সাসে সঠিক গণনা হয় নাই, 
কম গোনা হইয়াছে । এই কারণে ১৯৪১-এর সংখ্যা 
একটু বেশী দেখাইতেছে। 

“আর একটি প্রধান কারণ, ১৯৪১-এর সেম্সাসে 
জনসাধারণ লোকগণনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল। 
১৯৩৫-এর ভারতশাসন-আইনে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 
আমদানী অথবা! বদ্ধিত হইয়াছে । হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি 
বিভিন্ন সম্প্রদায় নিছক সংখ্যাধিক্যের উপর অত্যধিক জোর 
দিতে শেখে । একক ও সঙ্যবন্ধ ভাবে প্রত্যেক নরনারী 
নিজের নাম গণনাকারীর খাতায় তুলিবার জন্য ব্যগ্র 
হয়। ফলে 'এবার শতক্করা একশত জনই গন্তির মধ্যে 


স্পা সপ পা সপাস্িসপিসসস পাসপসিশাি পেপসি পিসি 


পাইকারদের নিকট হইতে চড়া দরে মাল ক্রয় কর্ীছে 
বলিয়া ইহারা নিয়ন্ত্রিত মূল্যে উহা! বিক্রয় করিতে পারে 
নাই। রায়ে প্রধান বিচারপতি বলিম়াছেন যে এই মব 
দোকানদারের নিকট সন্ধান লইয়৷ অতিলোভী পাইকারদের 
খুঁজিয়া বাহির করিবার সুযোগ কতৃপক্ষ পাইয়াছিলেন। 
আইন প্রয়োগের দায়িত্ব ধাহাদের উপর ন্তস্ত আছে 
তাভারাও বড় ব্যবসায়ীদের ধরিবার পথের সন্ধানও পাইয়া- 
ছিলেন। প্রধান বিচারপতির মতে পাইকারদের নাম 
বলিয়া দিয়া তাহার্দিগকে অভিযুক্ত করিতে সাহাষ্য করা 
এই সব দণ্ডিত ব্যক্তিদের উচিত ছিল। 

এখানে কিন্তু পুলিসের দায়িত্বই সবাপেক্ষা অধিক। 
বড় ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে পুলিসের নিকট অভিযোগ করিয়া 
ফল হয় কি না 'সে সম্বন্ধে সাধারণ শ্রেণীর লোকের মনে 
এখনও সন্দেহ আছে ইহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই 
এবং পুলিস বা! আদালতের সংশ্বধে আসিবার আগ্রহের 
অভাবের ন্তায়সঙ্গত কারণও এদেশে আছে। দণ্ডিত বা 
অভিযুক্ত দোকানদারদের নিকট হইতে পাইকারদের নাম 
ঠিকান! সংগ্রহ করিয়। উহাদিগকে অভিযুক্ত করা পুলিসেরই 
কর্তব্য ছিল। দোকানদারেরা যে অভিযোগ করিয়াছিল 
অন্সন্ধানের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট ছিল। 

অপরাধী দোকানদারদিগকে হাইকোর্ট কঠোর দণ্ডে 
দণ্ডিত করিয়াছেন ইহাতে কিছু সুফল ফলিবে সন্দেহ নাই । 
বায় দানের পরদিন হইতেই ম্যাজিষ্টেটরাও কঠোরতর 
মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন ইহাও দেখা গিয়াছে । 
কিন্তু আসল অপরাধী-_যাহারা টাকার আড়ালে লুকাইয়া 
রহিয়াছে তাহাদিগকে টানিয়া বাহির করিতে না পাবিলে 
রায়ের প্রকৃত উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ হইবে না। 

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয়ের কথা প্রধান বিচার- 
পতি উল্লেখ করিয়াছেন। পুলিসের “দরিদ্র ভাগ্ারে* 
(8০০৮ 9০8) টাকা দিয়া পূর্বে অনুরূপ অভিযোগে 
অব্যাহতি পাইয়াছে এই কথা কেহ কেহ বলিয়াছে এবং 
উহা! প্রমাণিতও হইয়াছে । পুলিসের বাক্সে সেলামী দিয়া 
আইনের কবল হইতে অব্যাহতি লাভের বিরুদ্ধে প্রধান 
বিচারপতি তীব্র মন্তব্য করিয়া বলিয়াছেন যে, এই প্রথা 
দীর্ঘকালের হইতে পাবে কিন্ত ইহা অন্যায়, বহু ক্ষেত্রে 
ইহার অসদ্ধ্যবহার হইতে পাবে এবং যাহারা এই ভাবে 
টাকা আদায় করে তাহার! নিজেরাও আইনের আমলে 
আসিতে পারে। শুধু “দরিদ্র ভাণ্ডার” নয়, এই ধরণের 
কোন “সমর-সাহাষা ভাগ্ারে”র বাক্সও পুলিসের নিকট 
থাকে কি না সে সম্থন্ধেও অনুসন্ধান হওয়া উচিত। 





উ্বাসী 


১৩৫০ 


সরকারী বিতরণ কেন্দ্রের খিচুড়ী 

বঙ্গীয় মেডিকেল রিলিফ কমিটি একটি বিবৃতি 
প্রসঙ্গে বলিয়াছেন_-“বাংলা-সরকার লঙ্গরখানায় যে 
পরিমাণ ও যে শ্রেণীর খিচুড়ী বরাদ্দ করিয়াছেন তাহা 
হইতে প্রতিবারে মাত্র ৮২৫ ক্যালোরি পাওয়া যাইতে 
পারে। পধ্যাপ্ত পরিমাণে, প্রোটিন ও ক্যালোরির অভাব 
ব্যতীত উহাতে অত্যাবশ্তক খাগ্-উপাদানেরও যথেষ্ট 
অভাব. আছে। তছৃপরি উহাতে বাজরার পরিমাণ 
অত্যধিক বলিয়া অনভ্যন্ত ব্যক্তিদের অনেকেই উহা! 
খাইয়া পেটের অস্থথে তুগিতেছে । 


, পাঁচ সহম্লাধিক খিচুড়ী-বিতরণ-কেন্দ্র হইতে প্রত্যহ বিশ 


লক্ষাধিক লোককে এত দিন ধরিয়া এই অমূল্য বস্তই পরি- 
বেশন করা হইয়াছে। সরু জগদীশপ্রসাদ এই খিচুড়ীর 
পরিমাণ ও নমুনা দেখিয়া বলিয়্াছিলেন, “ইহাতে মানুষ 
বাচে না, মরিতে একটু সময় লাগে মাত্র।” সম্প্রতি 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী এই 
খিচুড়ীর প্রতি খাগ্মচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়া- 
ছেন যে উহা! খাইয়া একটি বড় ইছুরও বাচিতে পারে না। 
বাংলা-সরকার ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি সন্বপ্ধে সেপ্টেম্বর মাসে 


* যে আশ্বাস দিয়াছিলেন এখনও তাহা কোন কেন্দ্রে কার্যে 


পরিণত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়৷ যায় নাই । 


সেবাকার্যে বাধাদান 

বর্তমান দুভিক্ষে জনপাধারণের তরফ হইতে ষে-সব 
সাহায্যের আয়োজন হইয়াছে গবন্মেন্ট তাহাতে নানা ভাবে 
বাধা স্যন্টি করিতেছেন, এই অভিযোগ অনেকে করিয়া- 
ছেন। ইউনিভাপিটি ইন্ষ্টিউটের জনসভায় ডাঃ শ্তামা- 
প্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেনু, যেন একটি হুচিস্তিত 
স্থপরিকল্পিত উপায়ে বে-সরকারী সাহাধ্য প্রচেষ্টায় বাধা 
দেওয়া হইতেছে। শ্রীযুক্ত! বিজয়লক্ষ্ী পণ্ডিত এবং শ্রীমতী 
রাজন নেহরুও এই একই উক্তি করিয়াছেন । শ্রীমতী বিজয্ন- 
লক্ষ্মী বলিয়াছেন, 

“সরকারী লঙ্গরখানাসমূহের সংখ্যা যে শুধু প্রয়োজনের 
অপেক্ষা! বহু কম তাহা! নয়। তথায় যে ঘেঁট দেওয়! হয় 
তাহার পরিমাণ এত কম ষে, লোকে অবাক্‌ হইয়া ভাবে, 
কেন এই থেঁট একাস্তই দেওয়া হইতেছে । অনেক জেলার 
লঙ্গরখানার ঘেঁটের বর্ণ একেবারে কাল। আমাকে অনেকে 
বলিয়াছেন যে, বে-সরকারী লোকেরা অনেক ক্ষেত্রে সর- 
কারের সহিত সহযোগিতা! করেন না। উপরস্ত সকল সময় 
সরকারী কাজের সমালোচন! করিয়া কাজের বিস্ন করিয়া 





থাকেন। কিন্তু ইহা যে সত্য নয় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহি- 
য়াছে। আমি জনসাধারণের নিকট একটি বিষয় জানাইতে 
চাহি। আমি কাধীতে যে ভদ্রলোকের অতিথি হইয়া গিয়া- 
ছিলাম তিনি নিঙ্গ ব্যয়ে প্রত্যহ দুই শত দুংস্থকে অন্ন দান 
করিতেছেন। দলে দলে লোকে এখানে আমিত। কিন্তু 
আমি যেদিন সেখানে যাই সেই দিন স্থানীয় মইকুমা! হাকিম 
তাহাকে তাহার লঙ্গরখানা তুলিয়া দিতে নির্দেশ দেন। 
ইহার কারণ-স্বরূপ বল! হয় যে, তাহার লঙ্গরখানার দরুন 
লোকে বছুদুর হইতে শহরে আসিতেছে । ফলে শহরের 
স্বাস্থ্য বিপন্ন হইয়৷ পড়িয়াছে। আমি এক্ষেত্রে মাত্র এই- 
টুরুই বলিতে চাই যে, এই শহরের কোথাও স্বাস্থ্য বক্ষার 
কোন ব্যবস্থাই আমার নজরে পড়ে নাই । আমি এ সম্পর্কে 
খবর জানিতে চাহিলে আমাকে বলা হয় যে, সেখানে ধাঙ্গড় 
পাওয়া অত্যন্ত কঠিন।” 

এই সৰ অভিযোগ প্রকাশিত হইবার প্রায় এক মাস 
পন্কেও অবস্থা যে পূর্ববংই রহিয়াছে, ১০ই নবেঘ্বরের সংবাদ- 
পত্রে প্রকাশিত ঘাটালের দেশসেবক ডাঃ জ্যোতিষচন্দ্ 
ঘোষের পত্র তাহার 'প্রমাণ। ডাঃ ঘোষ লিখিয়াছেন, ' 

“ঘাটালের মহকুমা হাকিমের স্বাক্ষরযুক্ত পত্রে মেদিনী- 
পুরের জেলা ম্যাজিষ্টেটের আদেশের যে অংশ প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, বে-সরকারী লোকেরা 
মহকুমা হাকিম কর্তৃক নির্দিষ্ট স্থান ভিন্ন অপর কোথাও 
কোন খান্ঘ-বিতরণ-কেন্দ্র খুশিতে পারিবেন না এবং 
সরকারী নির্দেশান্যায়ী' তাহাদিগকে খাতাপত্র" রাখিতে 
হইবে। ইহারা প্রকাশ্ত বাজার হইতে চাউল ও আটা ক্রয় 
করিতেও পারিবেন না, সরকারী গুদাম হইতে উহা ক্রয় 
করিতে হইবে ।” মেদিনীপুরে জনসেবায় বাধাদান বাংল! 
সরকারের পক্ষে নূতন নহে। গত বন্তার পর হইতে ইহা 
বেশ স্পষ্টভাবেই দেখা যাইতেছে । 


লর্ড ওয়াভেলের বাংলায় আগমন 

বড়লাটের কাধ্যভার গ্রহণ করিবার * কয়েক দিনের 
মধ্যেই লর্ড ওয়াভেল কলিকাতায় আসিয়া দুডিক্ষপীড়িত 
কতকগুলি স্থান পরিদর্শন করিয়াছেন। সাত মাসের 
মধ্যেও লর্ড লিনলিথগো বাংলায় আসিবার সমম্ম পান 
নাই, কিন্ত লর্ড ওয়াভেল সাত দিনের মধ্যেই সে সময় 
করিয়া লইয়াছিলেন। বড়লাট যে-সব স্থানে গিযাছেন 
সেখানে পূর্বে কোন সংবাদ দেন নাই। মন্ত্রীদের কেহ 
তাহার সঙ্গে ছিলেন না উহা! উল্লেখষোগ্য । পরিদর্শনের 
পর বড়লাট মন্ত্রী ও সরকারী কর্মচারী প্রভৃতিদের লইয় 
এক সভা করেন এবং উহাতে নিম্নোক্ত কাধ্যস্থচী স্থির হয় ঃ 

২ 


১১৩ 


০স্পস্পিসিসিশ্িসপিসিপিসপসপািক 


(১) অতঃ পর কলিকাতায় যে- সকল ছর্গত রহিগ্াছে 
তাহাদিগকে সাময়িক আশ্রয়স্থলে অপসারণ করিতে 
হইবে। সেখানে তাহাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে, 
বস্্াি দেওয়া হইবে ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইবে। 
অতঃপর তাহাদিগকে স্থানান্তর করার উপযুক্ত মনে হইলে 
নিজ নিজ গৃহে প্রেরণ করা হইবে। (২) যেহেতু কলিকাতা! 
হইতে বিভিন্ন জেলায় খাছ্যশহ্য প্রেরণে নানাপ্রকার 
অন্থবিধ। বর্তমান জরুরি অবস্থার জন্য সৃষ্টি হইয়াছে, 
সেহেতু যানবাহন পরিচালনা সম্পর্কে অভিজ্ঞ জনৈক 
সামরিক কমচারীর সহায়তা যাহাতে বাংলা-সরকার 
পাইতে পারেন সেজন্য একজন মেজর জেনারেলকে নিযুক্ত 
করিতে প্রধান সেনাপতি সম্মতি দিয়াছেন । (৩) যে-সকল 
জেলার সমস্যা অত্যধিক জটিল হইয়া ঈাড়াইয়াছে সে-সকল 
জেলায় যাহাতে অবিলম্বে খাদ্যশস্য প্ররণ, দুর্গতদের 
সাময়িকভাবে আশ্রয়দানের বাবস্থা ও রিপিফ ষ্টোর স্থাপনের 
কার্যে যাহাতে সামরিক বিভাগের সাহাধ্য পাওয়া যায় 
সেজন্য বড়লাট প্রধান সেনাপতিকে অনুরোধ জানাইবেন। 
কোন কোন অঞ্চলে খাচ্দ্রব্য বিতরণ ও চিকিৎসাি 
ব্যাপারে যাহাতে সামরিক বিভাগের সাহায্য পাওয়া যায় 
সেরূপ অন্ুরোধও জানাইবেন । 

দুর্ভিক্ষ গ্রশমনে লর্ড ওয়াভেলের তৎপরতা প্রশংসনীয়, 
কিন্তু তাহার চেষ্টায় জন-নেতাদের সাহায্য গ্রহণ করিলে 
অধিকতর ফললাভের সম্ভাবনা ছিল। মন্ত্রীরা যে অক্ষমতার 
পরিচয় দিয়াছেন, জন-নেতারা যাহির হইতে সেবাকার্য্যের 
দ্বারা তাহার খানিকটা পুরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, 
সংবাদপত্রের রিপোর্ট হইতে ইহার কিছু পরিচয় পাওয়া 
যায়। মন্ত্রীদের প্রতি নৃতন বড়লাটের অনাস্থার ভাব 
স্বাভাবিক হইতে পারে, কিন্ধু সাহায্য-প্রচেষ্টায় জন- 
সাধারণের সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত সহযোগিতায় 
আপত্তির কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না । 

লও ওয়াভেল সেনাদলের সাহায্যের উপর অনেকট! 
নির্ভর করিয়াছেন, তাহাতে স্থফলও যথেষ্ট হইয়াছে । প্রধান 
সেনাপতি কিছু চাউল এবং টিনের দুধ প্রভৃতি নিজের 
গুদাম হইতে বাহির করিরা দিয়াছেন। গবন্মেন্ট 
অবিলম্বে নৌকা পুনরায় চালাইবার আদেশ দিলে জল- 

পথেও মফম্বলে বু ফসল চচোলান দেওয়া যাইত। সৈন্ত- 
বিভাগের লরীর টি যার দিন ররি হতনা! 


ছে প্রত প্রতিকার 
'বিলাতের কমন্স সভায় বাংলার ছুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ছয় 
ঘণ্টা ব্যাপী যে আলোচনা হুইয়াছে তাহাতে একমাত্র 


পাপাস্টসপিসপসপাসপিসিপিসিাসিপা সা পিক সিসির পাস পাস পািপাসসপাসিত ৯১৫ সা পাপাপাপাপিপাসিপা 


শ্রমিক-সদন্ত মিঃ কোব সমন্তার আসল দিকটির প্রতি 
মনোযোগ দিয়াছেন। ভারতে বা বাংলায় ষে দুর্ভিক্ষ 
ঘটিয়াছে তাহার মূল কারণ রাজনৈতিক এবং রাজনৈতিক 
সমস্যা সমাধান ভিগ্ন ইহার প্রকৃত প্রতিকার যে হইতে 
পাঝে না, ইহা তিনি বুঝিয়াছেন এবং তাহার বক্তৃতায় 
ইহাই তিনি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন । মিঃ কোব 
বলেন, 

“দায়িত্ব কাহার তাহা! অবিলম্বে নির্ধারণ করিতে 
হইবে। কোন সিলেক্ট কমিটি বা রয়্যাল কমিশনের 
দ্বারা তাহা করা যাইতে পারে। স্পষ্টই দেখা 
যাইতেছে ষে, মিঃ আমেরি সব কথা খুলিয়া বলেন 





নাই। আরও অনেক কথা প্রকাশের দরকার । ভারতে 


ব্রিটিশ শাসনের চরম পরীক্ষার দিন উপস্থিত। আমরা 
ছুই শত বৎসর শাসন করিতেছি, অথচ দেখিতে 
পাইতেছি যে, বমান মহাযুদ্ধের মত একই যুদ্ধ উপস্থিত 


হইলে সমস্ত ব্যবস্থা চুরমার হইয়া যায়। ইহা আমাদের 


শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচায়ক । বৈষয়িক অন্থুবিধা দূর 
করিবার সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা রাজনৈতিক অস্থৃবিধা দূর 
করিবার ব্যবস্থা না করি তাহা হইলে সমস্তা সমাধান 
হইবে না। পণ্ডিত নেহক প্রভৃতি আমাদের বন্ধুবর্গ 
কারারুদ্ধ হইয়াছেন। আমি খোল! কথাই বলিতেছি। 
ভারতীয় নেতারা আমাদের মহতী প্রচেষ্টায় যে সহায়তা 
করিতেছে না তাহার জন্য দোষী আমরাই । জাহাজ 
বোঝাই করিয়া খাদ্যশশ্ত ভারতে পাঠাইলেই সমস্যার 
সমাধান হইবে না। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে কারাগার 
হইতে মুক্তি দিতে হইবে। ভারতের রাজনৈতিক সমন্তা 
সমাধানে বতমান স্থযোগের সত্যবহার আমাদের করিতেই 
হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করি যে, কংগ্রেসপী নেতাদের 
কারারুদ্ধ করিবার বেলায় সরাসরি যেরূপ ব্যাপক ক্ষমতা 
প্রয়োগ করা হইয়াছিল, ভারতীয়দের অন্ন যোগাইবার 
বেলায় সেরূপ করা হয় নাই কেন? বতর্মান সর্বাত্মক যুদ্ধে 
ভারতীয়দের দেহ ও মনের বল যাহাতে অটুক থাকে 
তাহাব জন্য করা হইম্মাছে? 


"ইহার জবাবে সরকারের কি বলিবার আছে? এই 
সভায় প্রশ্নোত্তরে মিঃ আমেরি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে 
সাহার নিশ্টেষ্টতা, মূর্খতা এবং মানবপ্রীতির অভাব 
পরিলক্ষিত হইয়াছে ।” মিঃ কোব মিঃ আমেরির জানুয়ারী 
মাসের কয়েকটি মন্তব্য উদ্ধত করেন। “এ সময়ে মিঃ 
আমেরি বলিয়াছেন-_আতঙ্কের কারণ নাই, উপযুক্ত 
লতক্তা ও সুষ্ঠ, বণ্টনের দ্বারা পার হওয়! যাইবে, কিন্তু 


প্রবাসী 


১৩৫৪ 


বণ্টন সমস্তা অতীব গুরুতর। আমাদের লক্ষ লক্ষ লোক 
মারা যাইতেছে । আগামী ছুই তিন মাসে যুদ্ধে সমস্ত 
রাষ্ট্রের যে পরিমাণ লোক মারা যাইবে তদপেক্ষা ভারতে 
বেশী লোক মারা যাইবে । আমরা প্রচার করিয়া থাকি 
আমরা আমাদের ম্বাধীনতা ও ফ্যাসিম্ত অত্যাচার হইতে 
আণ পাইবার জন্ত যুদ্ধ করিতেছি। ভারতবাসীদের 
নৈতিক সমর্থন লাভের জন্য আমরা কি আহ্বান জানাইব | 
আমি অন্বীকার করি যে, পণ্ডিত নেহরু আমাদের যুদ্ধের 
প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ছিলেন। একথাও অন্বীকার করি ষে 
কংগ্রেস মনে প্রাণে স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগ দেয় নাই। 
ভারতের নেতৃবৃন্দের মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করিতে হইবে। 
বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্ততূর্তি করিয়া এই বিশ্বাস সৃষ্ট 
করা যাইতে পারে ।* 

বিতর্কে ব্রিটিশ গবন্মে্টের মুখপাত্র মিঃ আমেরি ও 
সর জন এগ্াপসন সমস্যার এই দিকটা! একেবারেই এড়াইয়া 
গিয়াছেন। কংগ্রেসের সহিত মীমাংসা না হইলে 
ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন একেবারেই 
যে অসম্ভব, এই সত্য নান! দিক দিয়া পরিস্ফুট হইয়া 
উঠিতেছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে মিঃ 
যোশীর প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্রসচিব স্বীকার করিয়াছেন ষে, 
এখনও ( ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে ) ১৯২৮৪ জন কংগ্রেস- 
কর্মী কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন এবং ৮০৭৩ জন ভারত- 
রক্ষা আইনে বন্দী আছেন। কংগ্রেস নেতা ও কন্মীদের 
মুক্তিদান "করিয়া তাহাদের সহযোগিতা অর্জন করিলে 
বর্তমান দুর্ভিক্ষ প্রশমন করা সম্ভব হইত, ফাসিষ্ট আক্রমণের 
বিরুদ্ধে ভারতরক্ষা' ব্যবস্থাও অনেক সহজ হইত। 


শিপ 


“রেলওয়ে বিভাগের অব্যবন্থা” 

“মাননীয় প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু 

আপনার পত্রিকার ১৩৫* সালের আশ্বিন সংখ্যার ৪৯২ পৃষ্ঠায় 
প্রকাশিত টিপ্ননিতে রেলওয়ে ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে অল্তায়ভাবে 
মন্তব্য করা হইয়াছে। আপনার সাধারণভাবে আলোচিত 
টিপ্পনীর প্রতি মনোষোগ দেওয়া আমাদের উদ্দ্যেশ্য নহে । আপনার 
ভাষ্ের সমর্থনের জঙ্গ অব্যবস্থ্যার বিশেষ উদাহরণ-স্বরূপ রামকৃষ্ণ- 
পুরে গমের মালগাড়ী প্রেরণ এবং চেতলায় চাউলের মালগাড়ী 
পৌঁছানর কথা, উল্লেখ করিয়া বল! হইয়াছে, যে প্রকৃতপক্ষে 
গমের মালগাড়ীগুলি চেতলায় ও চাউলের মালগাড়ীগুলি রামকৃষ- 
পুরে প্রেরণ কর! হইয়াছিল, এবং চাউল ও গম পূর্ণ মালগাড়ী- 
গুলিকে পুনরায় যথাস্থানে প্রেরণ করিতে হইয়াছিল। 

এই উক্তির মূলে যে কোন সত্য নাই তাহা জানাইতে এবং 
সম্পাদকীয় মন্তব্যে ব্যবহৃত রেলওয়ে সম্পকাঁর় তথ্যগুলির সততা 


্পাস্পিস্পা্পাসপিসিলাসপাি 





ভগ্রাহায়ণ 


নির্ণয় ও তত্প্রসৃত অনুসন্ধানের জন্ত আপনাকে সাদরে আমার 
দপ্তরে আহ্বান করিতে, আমাকে অন্থুরোধ কর! বি 

তারিখ ১ল! অক্টোবর ৪৩ 

ইষ্ট ইপ্ডিয়ান রেলওয়ে হাউস আপনার তা 
১৫ নং ক্লাইভ স্ত্রী, কলিকাতা চীফ কমারসিয়াল ম্যানেজার” 

আশ্বিনের প্রবাসীর একটি মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়া 
রেলওয়ের তরফ হইতে আমাদের নিকট যে পত্র প্রেরিত 
হইয়াছে তাহা অবিকল উপরে প্রকাশিত হছইল। গত ৮ই 
নবেম্বর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী 
যানবাহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্যকে জিজ্ঞাসা করেন, ইহা 
কি সত্য যে বাংলা-সরকারের মতে বেল কতৃপক্ষ মাল- 
গাড়ী চলাচলের যে আদেশ দিয়া থাকেন তাহা অনেক সময় 
্রমপ্রমাদপূর্ণ হয় এবং ফলে গমের সাইডিং-এ চাউল এবং 
চাউলের সাইডিং-এ গম যায়? জবাবে সর্‌ এভোয়ার্ড 
বেস্থল বলেন যে, রেল-বিভাগ হইতে এবূপ আদেশ ষায় 
নাই। এ সঙ্গে তিনি আশ্বাস দেন যে মালগাড়ী চলাচলের 
বন্দোবস্ত এখন সস্তোষজনক হইয়াছে । নবাবজাদা লিয়াকৎ 
আলি জিজ্ঞাসা করেন, বাংলা-সরকারের ত্রুটি সম্বন্ধে যাহা 
বলা হইয়াছে তাহারা উহা! অস্বীকার করিয়াছেন যানবাহন- 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য তাহা দেখিয়াছেন কি? 

সরু এডোয়ার্ড বলেন-_-“আমার মনে হয় এরূপ কর! 
হইয়াছে ।” 

সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট হইতে 
দেখা যাইবে যে চাউল ও গমের সাইডিং-এ ভূল মালগাড়ী 
প্রেরণের ঘটনাটি অনেকেরই জানা ছিল এবং ইহা লইয়া 
রেল-বিভাগ ও বাংলা-সরকারের মধ্যে বাদান্ুবাদও হইয়া 
গিয়াছে । 


ভারতবর্ষে ও বিদেশে জনসংখ্যারৃদ্ধির হার 


ভারতবর্ষের জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার অস্বাভাবিক কি না 
ইউরোপের প্রধান প্রধান দেশ ও আমেরিকার সহিত 
তুলনা কবিলেই তাহা বুঝ| যাইবে । 
১৮৮* হইতে ১৯৩* সালের মধ্যে জনসংখ্যাবৃদ্ধির শতকরা হার 
আমেরিকাঁ_-১৮৬ 
ইংলণ্ত__৫৪*১ , 
ইতালি-_৪৬৮ |] 
_ স্থইজারল্যাণ্ড__-৪৩'৫ 
জার্শেনী-_৪২*২ 
স্পেন--৩৬৮. 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_ভারতবর্ধে ও বিদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার 


১১৫ 


৯ পারি 





ফ্রান্স--১১৩ 
এশিয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার-_ 
জাপান---৭৪*১ ( ১৮৮০-৮১৯৩০ ) 

বাশিয়াঁ_১৬ ( ১৯২৬-এর ডিসেম্বর হইতে ১৯৩৯-এর 

জানুয়ারির মধ্যে) 
ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার__ 

১৮৯২ হইতে ১৯৪১-_মোট ৫০ বৎসরে শতকরা ৪০ 
(২৭ কোটি ৯* লক্ষ হইতে ৩৮ কোটি ৯ লক্ষ ) 

১৮৯ ১-১৯০৩ ১৮১৪ 
১৯০ ১-১৯১১---৬৪ 
১৯১১-১৯২১--৯২ 
১৯২১-১৯৩১--১০*৬ 
১৯৩১-১৯৪১--১৫ 

এই সময়ের মধ্যে প্রতি দশ বসরে আমেরিকার 

জনসংখ্যা নিয়লিখিত হারে বাড়িয়াছে__ 
১৯০৩---২০*৭ 
১৯১০--২১ 
১৯২০--১৪৭৯ 
১৯৩০---১৬*১ 

১৬০০ খ্বীষ্টাব্বের পর হইতে ইংলগ্ডের জনসংখ্যা ৮ গুণ 
বাড়িয়াছে, ভারতবর্ষে এই সময়ের মধ্যে ৪ গুণও বাড়ে 
নাই। 

গত ১০ বৎসরে ভারতবর্ষের সেন্সাসে ৫ কোটি লোক 
বাড়িতে দেখিয়া যে-সব ব্যাখ্যা স্থরু হইয়াছে, সেল্সাস 
কমিশনার মিঃ এম ডব্লিউ ইয়েটন নিজেই তাহার জবাব 
দিয়াছেন। ১৯৪১-এর সেন্সাস রিপোর্টে তিনি বলিয়াছেন, 
“দৃশ্যত: এই বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধি কি কি কারণে ঘটিয়াছে 
তাহা ধাহাদের জান নাই, তাহাদের পক্ষে ইহা দেখিয়া 
চমকিত হওয়া স্বাভাবিক । প্রকৃত অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। 
একটি প্রধান কথা ভূলিলে চলিবে না ষে, গান্ধী-আন্দোলনের 
বয়কয়টের জন্য ১৯৩১-এর সেম্সাসে সঠিক গণনা হয় নাই, 
কম গোনা হইয়াছে । এই কারণে ১৯৪১-এর সংখ্যা 
একটু বেশী দেখাইতেছে। 

“আর একটি প্রধান কারণ, ১৯৪১-এর সে্সাসে 
জনসাধারণ লোকগণনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল। 
১৯৩৫-এর ভারতশাসন-আইনে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 
আমদানী অথবা! বদ্ধিত হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমান প্রতৃতি 
বিভিন্ন সম্প্রদায় নিছক সংখ্যাধিক্যের উপর অত্যধিক জোর 
দিতে শেখে । একক ও সঙ্ঘবন্ধ ভাবে প্রত্যেক নরনারী 
নিজের নাম গণনাকারীর খাতায় তুলিবার জন্য ব্যগ্ 
হয়। ফলে'এবার শতক্করা একশত জনই গন্তির মধ্যে . 


১১৬ 


পড়িয়াছে। ১৯৪১-এর সেন্সাসে এই ভাবে নাম লেখাইয়া 
যেন পূর্বের ভরমের সংশোধন করা হইয়াছে। (16 
91000)018,100 10 1941 ০0090. 000 010690016 60 
709 80600969 710) & $61)881009. ) ১৯৯৩১-এর পর 
এই বিপুল সংখ্যাবুদ্দির কারণ ইহাতে সহজেই বুঝা যায়। 
অন্তান্ত অবস্থা সমান থাকিলে এই সংখ্যাবৃদ্ধিকে অত্যধিক 
বৃদ্ধির স্থচন৷ বা মারাত্মক বলিয়। মনে করিবার প্রয়োজন 
নাই 1৮ 


“লিনলিথগোর বিচার হউক”__সেমুর কক্স, 
সিলভারম্যান ও কোব 


বাংলার দুর্ভিক্ষ লইয়! পার্লামেন্টে ষে বিতর্ক হইয়াছে 
তাহাতে ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের বক্তব্য শুনিয়। রক্ষণশীল দল 
ভিন্ন অপর কোন দলের সদশ্তেরাই সন্তষ্ট হইতে পারেন 
নাই। বিতর্কের পূর্বে বিলাতে যে-সব পত্রিকা ভারত- 
সচিবকে সমর্থন করিতেছিল, পরে তাহারাও স্থুর নামাইতে 
অথবা নীরবতা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে । “সাণ্ডে 
টাইমসের ন্যায় আমেরীর গোড়া সমর্থক পত্রিকার উৎসাহ 
কমিয়া আগিয়াছে এবং অপর দিকে “রেণন্ডস্‌ নিউজ" তীব্র 
ভাষায় ইগ্ডিয়া অফিস হইতে আমেরীর অপসারণ দাবী 
করিয়াছে । রক্ষণশীল ভিন্ন পার্লামেণ্টের অপর প্রায় সকল 
সদগ্সেরই মত এই ছিল যে "পুনর্গঠিত মন্ত্রীসভায় প্রধান 
মন্ত্রী মিঃ আমেরীকে কোন্‌ পদ দিবেন না দিবেন তাহা 
লইয়া আমরা মাথা ঘামাইতে চাই না। ভারতবর্ষে 
মিং আমেরী যে শোচনীয় অবস্থার স্থষ্টি করিয়াছেন, 
বিশেষতঃ খাদ্যসমস্তা সম্বন্ধে যে কাণ্ড তিনি ঘটাইয়াছেন, 
তাহাকে আর যে কাজেই দেওয়। হউক ইহার চেয়ে 
খারাপ তিনি করিতে পারিবেন না।” প্রধান মন্ত্রী 
মিঃ চার্চিলের নিকট অবশ্ত ৪০ কোটি ভারতবাসীর ভাগ্য 
অথবা ৬ কোটি বাঙালীর ধনপ্রাণ অপেক্ষা তাহার বন্ধু 
মিঃ আমেরীর ভূয়া প্রেিজেরও দাম বেশী, তাই তাহার 
পুনর্গঠিত মন্ত্রিসভাতেও আমেরী সাহেবই ভারত-সচিবের 
পদে বহাল রহিয়াছেন। অন্য এক কারণ বোধ হয় যে এরূপ 
অকমণ্য “বাহাত্ররে"গ্রস্ত লোককে অন্য কোথাক্কও দিলে 
চার্চিলের দল বিপদগ্রস্তহইতে পারে । যে চার্চিল ও আমেরী 
এই ভাবে দলের নিছক সংখ্যাধিক্যের জোরে নিজের দেশের 
পালামেন্টের. বিরোধীদলসমূহের অতিশয় ন্যায়সঙ্গত দাবী 
উপেক্ষা করিলেন তাহারাই ভারতবর্ষে কংগ্রেসের প্রভাবের 
পিছনে ফাসিস্ত মনোভাব দেখিয়া আৎকাইয়া উঠেন এবং 


প্রবাসী 


১৩৫০ 


মিঃ জিল্না প্রভৃতির ন্ায় প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি-পরিচালিত 
বিরোধীদলের দ্ররদে ব্যাকুল হন। যেদিন যে-মুহূর্তে 
পালণমেন্টের বিরোধীদলের অভিমত পদদলিত করিবার 
কথা তিনি ভাবিতেছিলেন, ঠিক সেই দিন সেই সময়েই 
মিঃ আমেরী বক্তৃতায় বলিতেছিলেন, “ভারতের ভবিষ্যৎ 
বাষ্্রব্যবস্থা যে সকল দলের এবং সর্বপ্রকার লোকের সম্মতি 
ও সহযোগিতার উপর নির্ভর করিবে তাহা ভূলিলে 
চলিবে না।” রাজনৈতিক ভগ্ডামির এমন জলম্ত দৃষ্টান্ত 
পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। 

বক্তৃতার সময় আমেরী সাহেব লর্ড লিনলিথগোর 
গুণকীর্তন আরম্ভ করিলে দলের কয়েক ব্যক্তি হর্ধ্বনি 


করিয়া উঠেন। সঙ্গে সঙ্গে মিঃ সেনুর কল্প, সিলভারম্যান 


ও কোব বলিয়! উঠেন, “ইহার নামে হ্র্ষধ্বনি না করিয়া 
ইহাকে বিচারের জন্য লর্ড সভার নিকট অভিযুক্ত করা 
উচিত ।” (819 8130010 706 10376801160 770 01160160.) 

ইংলণ্ডে আজ বার্কের ন্যায় মানুষ থাকিলে শুধু লর্ড 
লিনলিখগো৷ নহে, বাংলায় লক্ষ লক্ষ নর-নারী-শিশুর মৃত্যু- 
মুখে নিক্ষেপের অভিযোগে চার্চিল-আমেরী-লিনলিখগে৷ 
তিন জনেরই ইমগীচমেণ্টের দাবী উঠিত। 


খ্ছি 


কমন্ম সভার বিতর্কে চণর্ছচিলের অনুপস্থিতি 
কমন্স সভার বিতর্কে প্রধান মন্ত্রী মিঃ চাচ্চিলের 
অনুপস্থিতি এত দৃষ্টিকটু হইয়াছে যে মিঃ জয়াকবের 
ন্যায় মডারেটও তাহাতে ক্ষুব্ধ না হইয়া পারেন 
নাই। তিনি বলিয়াছেন যে ইউরোপের ক্ষুদ্রতম দেশটির 
সম্বপ্ষেও যখন কমন্স সভায় আলোচনা উঠে, মিঃ 
চার্চিলের তাহাতে উপস্থিত থাকিবার সময়ের অভাব 
হয় না, কিন্তু তীাহারই ন্যায় একই সাম্রাজ্যের 
৪০ কোটি অধিবাসীর ভাগ্য লইয়। ষে বিতর্ক হইয়া গেল 
তিনি তাহাতে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। মিঃ 
জয়াকার তাহার বিবৃতিতে ইহাও দেখাইয়াছেন যে 
বিতর্কে পার্লামেন্টের ৬** সদস্যের মধ্যে মাত্র ৩৫ হইতে 
৫৩ জন উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহার মতে ইহার দ্বারা 
এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে ৭০** মাইল দূরে ৬০৭ ব্যক্তির 
দ্বারা ভারতশাসন সম্ভব এই কাহিনী অতঃপর ভুলিয়া 
যাইবার দিন আসিয়াছে। 
মিঃ জয়াকর কিন্তু ইহার অপর দিকটার প্রতি দৃষ্টিপাত 
করেন নাই । পার্লামেন্টে বর্তমানে অধিকাংশ সাস্যই চাচ্চিল 
ও আমেরীর দলতৃক্ত। দলের এই সব নেতার প্রতি কার্ধ্য 
সমর্থন করা এবং ভোটের সময় হাত তোলা ছাড়! ইহাদের 


ভগ্রন্থায়ণ বিবিধ প্রসঙ্গ-_-সর্‌ জর্জ সুষ্ঠারের অভিযোগ ও. র্‌ জন এগ্াস'নের উত্তর 


আর কোন কাজ নাই-_এ সত্য ইহারা অবগত আছেন। 
ভোটের সময় ইহা্দিগকে হুইপ করিয়া অর্থাৎ ডাকিয়া 
আনা হইবে ইহা তাহারা জানেন। আলোচনার প্রতি 
আগ্রহ অথবা ভারতবাসীর প্রতি সহানুভূতি ইহার কোনটাই 
ইহাদের নাই। স্থৃতরাং বিতর্কে যোগদানের উৎসাহও 
ইহাদের থাকিবার কথা নহে। বিতর্কের দিন সদস্যদের 
অনুপস্থিতির দ্বারা একনায়কত্বের নিকষ্টতম রূপই প্রকাশিত 
হইয়াছে। এইরূপ মনোবৃত্তিই ফ্যালিষ্ট নীতির জঘন্যতম 
অংশ। 


সর্‌ জর্জ স্টারের অভিযোগ ও সর্‌ জন 

এগ্ডার্সনের উত্তর 

কমন্স সভার বিতর্কে সর্‌ জর্জ হুষ্টার বলেন, 

“স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, যথাসময়ে যথোচিত ব্যবস্থা 
অবলম্বন কর! হয় নাই_-অসম্পূর্ণ ব্যবস্থা এবং শুধু 
ইতস্তত£তা ভাব করা হইয়াছে । ১৯৪২ সালের ডিসেম্বরের 
আগে যেকোন খাগ্য-সম্মেলনে যে চাউল সম্পর্কে কোন 
কথা হইয়াছিল হোয়াইট পেপারে তাহার কোন প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। বর্তমানে অবশ্য অবস্থা আয়ত্তে আনা 
অতিশয় কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। মুদ্রানীতি, মৃল্যনিয়ন্ত্র 
এবং বরাদ্দ প্রথা প্রবর্তন না করিলে কিছু হইবে না। 
বর্তমান অবস্থার জন্য কেহ কেহ ভারতের কৃষকদের দোষ 
দিয়াছেন। বক্তা বলেন যে এবিষয়ে ভারতীয় কৃষকদের 
মাত্রই দোষ দেওয়া যায় না। অন্রূপ অবস্থায় পৃথিবীর 
প্রত্যেক দেশের কৃষকই এক্সপ করিয়। থাকে । হোয়াইট 
পেপারে প্রাদেশিক সরকারের উপর অপরাধ চাপাইবার 
চেষ্টা হইয়াছে । উহীতে যে কাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছে, 
মেই কাহিনী শোচনীয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ নহে। প্রাদেশিক 
গবন্মে্টসমূহ যদি সহযোগিতা না করিয়া থাকে তাহা 
হইলে ভারত-সরকার আপংকালীন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে 
পারিতেন।” ডিসেম্বর মাসে চাউল সম্পর্কে কোন কথা তো 
হয়ই নাই, জানুয়ারী মাসে মিঃ আমেরী পালণমেন্টে বলিয়া 
ছিলেন যে ভারতবর্ষে কোন প্রকার ছুণ্ভিক্ষের আশঙ্কা 
নাই। সব ঠিক আছে। 

বিতর্কের উত্তর এবার ভারত-সচিব দেন নাই, 
দিয়াছেন সর্‌জন এগ্ডাসনি। “রেণন্ডস্‌ নিউজে ইহার 
বক্তৃতা সম্বন্ধে পালমেণ্টের সন্ত মিঃ টম ভ্িবার্গ 
লিখিয়াছেন, “সার জন এগাসনের কথা খুব পরিষ্কার-_ 
[০700 9০০$দের ভ্তায় তাহার ব্যঞ্নবর্ণের উচ্চারণ খুব 
স্প্ট। কৃতিত্বের সহিত পরম গন্ভীর ভাবে বৃহস্পতিবারের 
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বিতর্কের উত্তর দানের সময় সমস্ত ছুর্ডিক্ষটাকে তিনি 
ভগবানের কাজ বলিয়াই প্রমাণ করিয়া ছাড়িয়াছিলেন। 

সর্‌ জনের কথা শুনিলে মনে হয় ভগবানকে ষেন তিনি 

ওয়ে্টকোটের পকেটে পুরিয়া বাখিয়াছেন। ভগবানের 

রো যাহাদের উপর পড়িয়াছে তাহারা নালিশ জানাইতে 

পারে না; বুদ্ধিমান লোকে পাশ কাটাইয়৷ সরিয়া দাড়ায়, 

চলিয়া যাওয়ার সময় একটু মায়াকান্নাও কাদে।” 


সরু জর্জ স্ুষ্টার ভারত-সচিব ও ভারত-সরকাবের 
কার্যে সর্বত্র ভূল-ভ্রান্তি ও অযোগ্যতা সম্বন্ধে যে অভিষোগ 
করিয়াছেন, সর্‌ জন এগাসন তাহার পরিফার উত্তর দিতে 
পারেন নাই। ছুতিক্ষের দায়িত্ব ভগবানের উপর চাপাইয়া 
তিনি বিষয়টি এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন। পার্লামেন্টে, 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এবং বিলাতে ও ভারতের বন 
সংবাদপত্রের আলোচনায় স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে যে 
বর্তমান দুভিক্ষ সম্পূর্ণরূপ মানুষের স্থষ্টি, সময় থাকিতে 
সাবধান হইলেই এই বিপদ ঘটিত না । . দুতিক্ষ নিবারণের 
দায়িত্ব ও ক্ষমতা ছিল গবন্মেপ্টের, তাহার! নিজ নিজ কর্তব্য 
যথাসময়ে এবং যথাযথভাবে পালন করেন নাই । ভারত- 
বর্ষে রুষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের হিসাব বাখিবার বিজ্ঞান- 
সম্মত উপায় আজ পধ্যন্ত অবলখ্ষিত হয় নাই। আধুনিক 
প্রণালীতে সঠিকভাবে এগ্রিকালচারাল ট্টাটিষ্টিক্স সংগ্রহের 
কোন বন্দোবস্ত করিবার প্রয়োজন বাওলি-রবার্টসন 
রিপোর্টের পরও ভারত-সরকার বা প্রাদেশিক সরকারের! 
অনুভব করেন নাই । ভারতবর্ষে খাগ্যের পরিমাণ হিসাব 
করা ভয়ানক কঠিন এই সংবাদ পার্লামেন্টকে জানাইয়াই 
র্‌ জন কর্তব্য সমাপন করিয়াছেন । 

ভারতবর্ষে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথাটা বিতর্কে সকলেই খুব 
বড় করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্ত সর্‌ জন 
এগ্ডাসনি বা অপর বক্তারা একটু হিসাব করিলেই দেখিতে 
পাইতেন যে ভারতে জনসংখ্যা বুদ্ধির হার পৃথিবীর ছুই- 
একটি দেশ ভিন্ন অপর সকল দেশের চেয়ে কম। যে 
দেশের শতকরা ৭৫ জন লোক দারিদ্র্যের শেষ সীমায় 
পৌছিয়৷ কোনরূপে জীবনধারণ করিয়৷ রহিয়াছে, দুই বেলা 
আহার যাহাদের জোটে না, ম্যালেরিয়া, কলেরা, 
টাইফয়েড, কালাজর প্রভৃতি প্রতিষেধযোগ্য বোগে 
যাহারা লাখে লাখে মরিতেছে, পুষীকর খাদ্যের অভাবে 
যে-দেশে শিশু-মৃত্যুর হার ভয়াবহ, সে-জাতের জনসংখ্যা 
স্বাভাবিক হারে বাড়িতে পারে না। প্ররূতপক্ষে বাড়েও 
নাই, ইহা আমর! দেখাইয়াছি। 

সর্‌ জন এপ্ডার্সন স্বীকার করিয়াছেন এ দেশে কৃষকের 
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₹৯ পা পসিতত পািপিসিতত ০ পস্টি১পতপসলা। 


জমির পরিমাণ কম, সঞ্চয়ের ক্ষমতা তাহার নাই, কিছু 
সঞ্চয়ের চেষ্টা যদি সে করিয়া থাকে তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । 
ফ্লাউভ কমিশনের হিসাব উদ্ধত করিয়া আমর! 
দেখাইয়াছি যে বাংলার দুই-তৃতীয়াংশ কৃষকের সঞ্চয়ের 
ক্ষমতা দুরে থাকুক, সম্বংসরের খোরাক তুলিবার মত 
জমিও তাহাদের নাই । জমিদারের খাজনা, মহাজনের 
দেনা প্রভৃতি মিটাইবার জন্ত সম্বৎসরের খোরাক যাহাদের 
উঠে তাহাদিগকেও উহার একটা মোট! অংশ বিক্রয় করিয়া 
ফেলিতে হয়। গ্রামের অভিজ্ঞতা যাহাদের আছে 
ত্বাহার৷ জানেন অধেকেরও বেশী কৃষক তিন মাসের বেশী 


খোরাক রাখিতে পারে না। দিনমজুরি, নৌকা চালনা,, 


গরুর গাড়ী চালন। প্রভৃতি নানাবিধ কাজ করিয়া তাহাকে 
অবশিষ্ট নয় মাসের খোরাক সংগ্রহ করিতে হয়। গ্রাম্য তাত, 
চরকা, ধানভানা, পিতল-কাসার কাজ প্রভৃতি বহু কুটির 
শিল্প কলের প্রতিযোগিতায় উচ্ছেদ হওয়ায় কষকের আয়ের 
পথ বহুল পরিমাণে সঙ্কুচিত হইয়াছে এবং জমিই হইয়াছে 
তাহার একমাত্র নির্ভব। এই সব দরিদ্র কৃষক ফসব্প 
আটকাইয়া রাবিতে পারে না । উন্নত কৃষি প্রবর্তন 
বা সেচ-ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া কৃষির আয় বাড়াইবার 
চেষ্টা বাংলায় হয় নাই। পশ্চিম-বঙ্গে দু-একটি জেলায় 
সামান্ত সেচ-ব্যবস্থা যাহা হইয়াছে তাহার ফলে ফসল 
উৎপাদন বাড়ে নাই ফ্লাউড কমিশন ইহা স্বীকার করিয়া- 
ছেন এবং বিখ্যাত সেচ-বিশেষজ্ঞ সরু উইলিয়ম উইলকক্স 
এগুলিকে "শয়তানের খাল আখ্যায় ভূষিত করিয়! 
বলিয়াছেন উহাতে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্ট হইয়াছে অনেক 
বেশী । হাজামঙ্তা নদীগুণি পুনরুদ্ধার করিয়া স্বাভাবিক 
সেচ-ব্যবস্থা ফিরাইয়া আনিবার কোন আয়োজন ত হয়ই 
নাই, বরং বেল-লাইন পাতিবার'সময় টাক] বাচাইবার 
চেষ্টায় জল নিকাশের স্বাভাবিক পথগুলিকেও বহু 
স্থানে সঙ্কুচিত করিয়া ভীষণ বন্তার বন্দোবস্ত করিয়া 
রাখা হইয়াছে । 

বত'মান দুভিক্ষের কারণ বন দূর বিস্তৃত এবং উহার 
সম্পূর্ণ দায়িত্ব ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের। সরু জন এগাসসন 
ুভিক্ষের দায়িত্ব ভগবানের উপর চাপাইবার ব্যর্থ 
চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের যে 
অকৃত্রিম সুহৃদকে তুষ্ট রাখিবার জন্য স্বাধীনতার দাবীকে 
ব্রিটিশ মন্্রিসভ|। চাপ। দিয়া বাখিতেছেন সেই মিঃ জিল্নাও 
বলিয়াছেন এ ছূর্ভিক্ষ মানুষের স্যঙ্টি এবং ব্রিটিশ শাসনের 
ছুরপনেয় কলঙ্ক । 


প্রবাসী 


স্পাশপিিতত 


ক 
মহীশূর মিউনিসিপাল নির্বাচনে 
কংগ্রেসের জয় 

মহীশূর শহর মিউনিসিপাল কাউন্সিলের গত নির্বাচনে 
কংগ্রেস ২৪টি নির্বাচিত আসনের সবগুলি অধিকার 
করিয়াছে । কাউন্সিলে মোট সাস্য সংখ্যা ৩০, তন্মধ্যে 
৬ জন মনোনীত হন। অবশিষ্ট চব্বিশটির সব কয়টি কেন্দ্রেই 
কংগ্রেস-সেৰকেরা নির্বাচনপ্রার্থী হন, তন্মধ্যে ৫ জন প্রার্ধ 
বিনাবাধায় নির্বাচিত হন) অবশিষ্ট ১৯ জন ভোটে 
জয়লাভ করেন। সর্‌ জেমস গ্রীগ প্রভৃতি গোঁড়া রক্ষণ- 
শীলেরা বার বার দেখাইতে চাহিয়াছেন এদেশে কংগ্রেসের 
প্রভাব মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং জনসাধারণের 
অতি নগণ্য অংশই কংগ্রেসের সমর্থক । শুধু ব্রিটিশ ভারতে 
নয়, দেশীয় রাজ্যেও কংগ্রেসের প্রভাব কি ভাবে বাড়িয়! 
চলিয়াঁছে, সমগ্র দেশ কেমন করিয়া কংগ্রেসের পতাকাতলে 
আপিয়া সমবেত হইতেছে, মহীশূরের এই নির্বাচন 
তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত । 


ংলাঁয় খাদ্য আমদানী 

অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরা হইতে ২৮শে সেপ্টেম্বর 
তারিখের রয়টাবের টেলিগ্রামে নিম্নলিখিত সংবাদটি 
প্রকাশিত হইয়াছিল ঃ 

বাণিজ্য ও কৃষিমন্ত্রী (মি: উইলিয়াম জোন্স স্কালি ) 
বলিয়াছেন ব্রিটিশ গবন্মেন্ট জাহাজ সরবরাহ করিলে 
অষ্ট্রেলিয়া ভারতবর্ষের অনশনপীড়িত জনসাধারণের জন্য 
যত গম দরকার সব পাঠাইতে পারে। জাহাজে তুলিবার 
অপেক্ষায় গম মজুত করিয়া রাখা হইয়াছে । ব্রিটেন 
জাহাজ দিবে কি না সে সম্বন্ধে কোন সংবাদ পর্য্যস্ত এখনও 
পাওয়া যায় নাই। অষ্টেলিয়া প্রস্তত এবং প্রতীক্ষমান। 
এখানকার হিসাবে দেখা যায় অস্ট্রেলিয়াতে ৮ হইতে ১০ 
কোটি বুশেল (প্রায় ৬ কোটি মণ) গম মজুত রহিয়াছে, 
কয়েক মাসের মধ্যে নৃতন ফসলও উঠিবে। কাজেই 
জাহাক্গ পাওয়া গেলে প্রেরণ করিবার যোগ্য গমের অভাব 
হইবে না। 

২০শে অক্টোবর, অর্থাৎ এই সংবাদ প্রকাশিত হইবার 
প্রায় এক মাস পরে, লর্ড সভায় বাংলার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে 
বিতর্কে লর্ড হার্টিংডন বলেন, 

* “ভারতবাসী, বিশেষ করিয়া বাংলা ও ভারতের অন্তান্ত 

অঞ্চলের ছুঃস্থদের প্রতি গভীর সহাহভূতি প্রকাশ করা 
আমাদের প্রধান বর্তব্য।. দ্বিতীয়তঃ, কি ভাবে ক্গিপ্রতার 


ভগ্রনায়ণ 


সহিত তাহাদিগকে সাহাধ্য কর! যায় তৎসম্পর্কে আমা- 
দিগকে চিন্তা করিতে হইবে । আমাদের মধ্যে অনেক 
ভারতের অবস্থা সম্পর্কে নৃতন অনেক সংবাদ জানিয়াছেন 
এবং কি ব্যবস্থা অবলঘ্িত হইতেছে তাহাও শুনিয়াছেন। 
অষ্ট্রেলিয়া অথবা! মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে আরও থাগ্ভশস্ত 
পাঠান যায় কি না এবং সৈন্যদের জন্য মজুত থাগ্যশস্তের 
মধ্যে কিছু কিছু অ-সামরিক অধিবাসীদিগকে বর্তমানে 
দেওয়া যায় কি না, তাহা আমি জানিতে চাই। আমি 
এ কথাও বলিতে চাই ষে, বত্মানে ভারতে খাদ্যশস্য 
প্রেরণ করা যুদ্ধের জন্যই বিশেষভাবে প্রয়োজন |” 

ইহার প্রায় তিন সপ্তাহ পরে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে 
ভারত-সরকারের খাদ্যমচিব জানাইয়াছেন ষে প্রায় ৩ 
হাজার টন, অথবা প্রায় ৮ লক্ষ মণ খাদ্যশস্ত জাহাজে 
করিয়া আসিয়া পৌছিয়াছে এবং আরও আসিয়াছে । 
কোন্‌ কোন্‌ দেশ হইতে এগুলি আসিয়াছে তাহী প্রকাশিত 
হয় নাই । তথাপি সবগুলি অষ্টেলিয়া হইতে আসিয়াছে 
ধরিয়া লইলেও দেখা যায় আড়াই কোটি মণ গমের মধ্যে 
মাত্র আট লক্ষ মণ আসিয়া! পৌছাইতে দেড় মাস লাগিয়াছে 
এবং পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুগ্ররুর হিসাবে এই সময়ের মধ্যে 
সপ্াহে পঞ্চাশ হাজার হিসাবে অন্ততঃ তিন লক্ষ লোক 
মারা গিয়াছে ।. অষ্টেলিয়ায় জাহাজ পাঠাইবার সাধ্য 
ভগবানের ছিল না, ভারতবাসীর প্রতি কতবব্যজ্ঞান থাকিলে 
ইপ্ডিয়া অফিসের কতৃপিক্ষই উহা পারিতেন। 


আচার্য্য সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী 

সাধারণ ব্রাহ্মপমাজের সভাপতি আচার্য সতীশচন্দ্ 
চক্রবর্তী গত ২৯শে অক্টোবর ৬৯ বৎসর বয়সে পরলোক- 
গমন করিয়াছেন । বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র সতীশচন্দ্র 
যৌবনেই পণ্ডিত শিবনাথ শরস্্রী প্রমুখ ধর্মনায়কদের 
সংস্পর্শে সেন এবং ব্রাহ্মদমাজে যোগদান করিয়! দেশের 
কল্যাণের জন্য জীবন উত্র্গ করেন। বিহারের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তন পাটনার রামমোহন সেমিনারী ত্াহারই 
চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বহু বংসর তিনি উহার অধ্যক্ষের 
পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন । ১৯২০ সালে তিনি সাধারণ 
্রাহ্মমমাজ ও ভবানীপুর ব্রাহ্ম সম্মেলন সমাজের প্রচার- 
কার্যের ভার লইয়া ক্পিকাতায় আগমন করেন। সংস্কৃত 
ও ফার্সী ভাষায় তাহার. প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। ভাষা 
জানের জন্প তিনি হিন্দু-মুসলমানের মূল ধমগ্রস্থ পাঠ 
করিতে পারিতেন এবং উহার মূল তত্বগুলি নিরপেক্ষতার 
সহিত বুঝাইয়৷ দিতে সমর্থ হইতেন। - সকল ধর্ম শ্রেণী 


বিবিধ প্রসর্জ__চাউলের মুল্য হ্রাসে কলওয়ালাদের আপত্তি 
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ও জাতির লোকের প্রতি তাহার সমান সহান্ভৃতি ছিল। 
আজীবন তিনি সতেজ ও প্রাণবান্‌ ধর্মের বাণী প্রচার 
করিয়াছেন, মানুষের অন্তপ্নিহিত গুণগুলিকে বিকশিত 
করিয়া তাহাকে প্রকৃত মানুষ করিয়া তুলিবার শিক্ষাই 
তিনি তাহার দীর্ঘ জীবন ধরিয়া দিয়া গিয়াছেন। নিরুৎ- 
সাহের কথা, মানুষের অথবা নিজের দেশের দোষক্রটিতে 
হতাশার কথা তাহার কাছে কেহ কোন দিন.শোনে নাই । 
ত্বাহার সান্িধ্যে ধিনি যখনই আসিয়াছেন, তিনিই 
প্রাণময়ী উদ্দীপনা লইয়৷ ফিরিয়া গিয়াছেন। এই খধিকল্প 
আচার্যের তিরোধানে শুধু ব্রা্ষমমাজ নহে, সমগ্র দেশ 
ক্ষতিগ্রস্ত হইল । 


চাঁউলের মূল্য হ্রাসে কলওয়ালাদের আপত্তি 
বাংলা-নরকার চাউলের মূল্য আরও কমাইয়া ১৫1/০, 
মিলের দর বাঁধিয়া দেওয়ায় কলওয়ালাদের তরফ হইতে 
আপত্তি উঠিয়াছে। ইহাদের বক্তব্য সংক্ষেপে এই যে, 
ধানের দর ৯॥* টাকা বাধিয়। দেওয়ায় উপরোক্ত দরে 
চাউল বিক্রয় করিতে ইহাদের মণকরা এক টাকা মাত্র 
লাভ থাকিবে এবং উহাতে তাহাদের পোষাইবে না। 
অর্থাং ধানের দর আরও কমাইয়া অথবা চাউলের দর 
বাড়াইম়া! দেশবাসীকে আরও কিছু দিন দোহন করিবার 
পথ প্রশস্ত রাখা হউক। স্বাভাবিক অবস্থায় চাউলের দর 
যখন চার-পাঁচ টাকা ছিল, তখন কোন কলওয়ালা 
ধান ভানিয়া মণকরা চারি আনার বেশী অর্জন 
করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। বতর্মানে মিলের 
ব্যয় কিছু বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু উহা চারগুণ বাড়ে 
নাই ইহা নিশ্চিত। চাউলের কল বাংলা দেশে অনিষ্ট 
ছাড়া কোন উপকার করে নাই। *চাউলের কল- 


প্রতিষ্ঠা জাতীয় শিল্লোন্নতির সহায়ক নহে, কৃষিপ্রধান দেশে 


যেখানে লক্ষ লক্ষ নারীকে ধান ভানিয়! জীবিকার্জন করিতে 
হয় সেখানে উহা ক্ষতিকর । এই সব কলওয়ালার অন্তায় 
আব্দারে কর্ণপাত না! করিয়া বাংলা-সরকার এগুলি বন্ধ 
করিয়া দিলেও মুষিমেয় স্বার্থসংপ্লি্ই লোক ভিন্ন দেশবাসী 
ক্ু্ধ হইবে না, দেশের মঙ্গলই "হইবে । বতর্মান জাতীয় 
দুর্দিনে কাপড়, চাউল, আটা প্রভৃতির কলওয়ালাবা; ষে 
মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে সমস্ত নিত্য ব্যবহাধ্য 
দ্রব্যের বড় বড় কল ভাঙিয়া দিয়া তৎপরিবতের জাতীয় 
ভিত্তিতে ব্যাপকভাবে কুটারে কুটারে এঁ সব ত্রব্য প্রস্তত 
করিবার আয়োজন করা কতবব্য। কারখানায় অল্প লোককে 
যে কাজ দেওয়! হয়, ক্ষিজীবীর কুটারে বহু জনের মধ্যে 
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পপি া্পাম্পিস্পিপস পাম্পি পাপা 


সেই কাজ ছড়াইয়া। দেওয়াই বেকার মমন্তার/ শ্রেষ্ঠ 
প্রতিকার 


বাংল! দেশে জীবনযাত্রা 

বর্তমান যুদ্ধ বাধিবার পর গত চারি বংসরে বাংলা 
দেশে জীবনযাত্রার মান যে ভাবে নামিয়! আসিয়াছে 
পৃথিবীর ইতিহাসে তাহা বিরল। কোন অসভ্য দেশের 
জীবনযাত্রাও আজ বাঙালীর চেয়ে নিয়স্তরে নামিয়াছে 
কিনা সন্দেহ। জীবনধারণ, খগ্ভসং ভ্রমণ, রেল-যাত্রা, 
বস্ত ও বধ সংগ্রহ, চিঠিপত্র লেখা, ৫ বাম করা প্রভৃতি 
নিত্য প্রয়োজনীয় এবং নিত্য ব্যবহাধ্য কোন দ্রব্য 
বা কার্ধ্যই বতর্মানে বাঙালীর পক্ষে সহজলভ্য বা! 
অনায়াসসাধ্য নহে। ১৯৩৯-এর পর হইতে সম্মুখে বিপদ 
দেখিয়া এবং জানিয়াও বাংলার গবন্মেন্ট দণ্ড দান, জীবন- 
যাত্রার সকল স্তরে বাপা-নিষেধ প্রয়োগ এবং জীবন ছুর্বহ 
করিয়৷ তোলা ছাড়া আর কোন কাজই করেন নাই। 
জনমতের পুণবিকাশের সকল পথ তাহারা রুদ্ধ করিয়৷ ত 
রাখিয়াছেনই, সেন্সরের কড়াকড়ি অতিক্রম করিয়া! জন- 
মর্তের যে সামান্ত প্রকাশও হইয়াছে তাহাও তাহারা 
সম্পূর্ণ্রপে উপেক্ষা করিয়াছেন। ভারত-সরকারও 
প্রার্দেশিক গবন্মেন্টকে সচেতন করিবার জন্য কোন চেষ্টা 
করেন নাই ।* মন্ত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ জনপাধারণের 
মঙ্গলের জন্য কোন কাজ করিতে গেলে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া 
ফিরিয়া আসিয়াছেন। গবন্মেন্টের সকল স্তরে যে ঘুষ ও 
দুর্নীতি চলিয়াছে তাহার কিছু কিছু ধরা পড়িতেছে বটে, 
কিন্তু উপযুক্ত অনুসন্ধান হইলে উহা! যে কত ব্যাপক,সরকারী 
কর্মচারীদের উচ্চতম হইতে নিম্নতম স্তর পর্যস্ত কি ভাবে 
কলুষিত হইয়াছে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইত। দেশের 
রাজনৈতিক ব্যবস্কীর আমূল পরিবর্তন ভিন্ন এই অসহায় 
অবস্থ। দূর হইবার কোন সম্ভাবনা নাই ইহা নিঃসন্দেহ। 
বাংলা দেশে গবন্মেন্ট চালনের ধারা এক দিন না এক দিন 
সাম্রাজ্যবাদ এবং দমননীতির ফলে শাসক ও শাসিত 
উভয়ের মন্থুষ্বত্ব লোপের জাজল্যমান দৃষ্টান্ত স্বরূপে 
ইতিহাসে উঠিবেই । ০ 
রেল-ভ্রমণ 

রেলে-ভ্রমণ কমাইবার জন্য রেল-কতৃ্পক্ষ বার বার 
বিজ্ঞাপন দিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাহাব্ তুলিয়া 
যান যে এদেশে রেলপথের পরিমাণ অন্ান্ত দেশের তুলনায় 
এত কম যে স্বাভাবিক অবস্থাতেও তাহা জনসাধারণের 
বিলাস ভ্রমণের অন্ুপযুক্ত। ভ্রমণ বাড়াইবার জন্য 
নানাবিধ কনসেশন দিয়া যাত্রী আহ্বান .করিয়াও প্রমোদ- 


প্রবাস 
ভ্রমণকারী পাওয়া ষে কঠিন হয় রেল-কতৃপক্ষ নিজেরাও 


১৩৫৬ 


তাহা জানেন। যুদ্ধের মধ্যে রেল-ভ্রমণ দুর্বহ হইয়াছে, 
গাড়ীর সংখ্যা কমিয়াছে। ফলে পদে পদে ঘুষ ভিন্ন রেলে 
চড়িবার উপায় নাই । স্টেশনে পদার্পণ করিয়াই কুলীকে 
চার আনার স্থলে পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত দিতে হইয়াছে। 
তাহার পর টিকিট কিনিতে ঘুষ, প্ল্যাটফর্মে” প্রবেশ করিতে 
ঘুষ, গাড়ীতে উঠিতে ঘুষ, রিজার্ভ করিতে ঘুষ, স্থান 
সংগ্রহে ঘুষ দিতে হইয়াছে। এখনও দিতে হয়। 
বেলওয়ের অতি সামান্য কয়েকজন কর্মচারী ভিন্ন উচ্চ 
নীচ সকল কমণারীই ঘুষ লইতে দ্বিধা করেন না।। 
ইহার কিছু কিছু প্রতিকার হইতেছে বটে, কিন্তু তাহাও 
অতি সামান্ত ৷ 

এ দেশে রেলওয়ে ভারতবাসীর টাকায় প্রতিষ্ঠিত 
হইলেও উহা! বিদেশীর কাজেই অনেক বেশী লাগে। যে 
কোন শ্বেতাঙ্গের পক্ষে বেল ভ্রমণ বা রিজার্ভ করা অনেক 
সহজ। ভারতীয় ব্যবসায়ীর পক্ষে খাদ্যদ্রব্য প্রেরণেও 
যে অস্থৃবিধা বোধ করিতে হয়, বিলাতী ব্যবসায়ীর পক্ষে 
বিলাস দ্রব্য প্রেরণেও তাহার একাংশ অস্থবিধাও ভোগ 
করিতে হয় না। অথচ ইহার কোন প্রতিকার নাই । 

ছোট ছোট যে-সব ত্রাঞ্চ লাইনের রেল সরানো 
হইয়াছে সে-সব জায়গার অধিবাপিবৃন্দের পক্ষে কিরূপে 
দেশে যাইবে বা মালপত্র চালান দিবে তাহার কোন ব্যবস্থা 
করা হয় নাই। রেল স্থাপনের ফলে সে-সব জায়গার 
স্বাভাবিক পথঘাট নষ্ট হইয়াছে । নৌকা সরাইয়া লইয়া 
জলপথে যাওয়া বন্ধ হইয়াছে, একমাত্র যে উপায় ছিল 
তাহাও অপসারিত হওয়ায় এ সব অঞ্চলে যাতায়াত কি 
ভাবে হইবে কেহই তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার বোধ 
করেন নাই। ট্ামার কমিয়াছে, পেলের অভাবে বাস 
লরী অচল, নৌকা অপসারিত, তাহার উপর রেল- 
লাইনগুলি পধ্যস্ত তুলিয়া লইয়া বু গ্রামকে সমগ্র দেশ 
হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা ্ইয়াছে। 
যানবাহনের অস্বিধার এই দিকটির প্রতিও সকলের 
দৃষ্টি আকষ্ট হওয়া উচিত। 

পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদন 

স্ব্গয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের লিখিত চিঠিপত্র, 
বক্তৃতাদির রিপোর্ট প্রভৃতি প্রবাসীর কোন পাঠকের নিকট 
থাকিলে তিনি দয়! করিয়া এ সব চিঠি বা বক্তৃতা অথব! 
উহার নকল প্রবাসী অফিসে প্রেরণ করিলে ভাল হয়। 
স্বর্গীয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনী লিখিবার জন্য 


. এগুলি ব্যবহত হইবে। 


রামানন্দ চউ্রোপাধ্যায় 
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পিতৃ-তর্পণ 
২৩শে আশ্বিন, ১৩৫০ 
রীশাস্তা দেবী 


আমাদের পিতৃদেব বীকুড়ার পাঠকপাড়া নামক পল্লীতে 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের পূর্বপুরুষ পন্মগর্ত নব্দ্ধীপের 
এক মন্্বাস্ত অধ্যাপকবংশীয় ছিলেন। ইহারা নিজেদের 
পল্পগর্ভের সন্তান ও চাটাতি নাদ বলিতেন। পিতৃদেবের 
পিতামহ রামলোচন . তট্টীচার্ধ্যকে বালকবয়সে বারাকপুরের 
নিকটস্থ চাণক হইতে বাকুড়ার পাঠকপাড়ায় এক ব্রাহ্মণ 
পরিবারে পোস্তপুত্র লইবার জন্ব আনা হয়। কিন্তু তেজম্বী 
বালক তাহাতে সম্মত না হইয়া পাড়ার নিকটে একটি কুঁড়ে 
ঘর করিয়া তাহাতে কাটার দরজা! দিয়া বাস করিতে 
থাকেন। তাহাকে তাহার সঙ্গ হইতে বিচলিত করিবার 
বন্ৃ“ভালমন্দ চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্ত তিনি টলেন নাই। 

পরে রামলোচন শ্বচেষ্টায় গণ্যমান্য গৃহস্থ হইয়া উঠেন। 
ইহার পত্বীর নাম কমলাদেবী ছিল। তাহাদের চারি পুত্র। 
হরিনারায়ণ, গঙ্গানারায়ণ, শল্তুনাথ ও শ্রীনাথ। 
মধ্যে তিনঙ্গন টৌল করিতেন। কনিষ্ঠ শ্রীনাথ চট্টো- 
পাধ্যায় দেহবলে স্থবিখ্যাত ছিলেন। প্রাপ্রবয়স্ক হইলে 
ইনি গ্ষেলার ম্যা্জিষ্টেটকে নিঙ্গ উপস্থিত বুদ্ধি ও শারীরিক 
শক্তিতে মুগ্ধ করিয়া জেনারের কাজ স্থরু করেন। 

স্বীয় শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় ও ততপত্রী স্বর্গীয় হরহুন্দরী 
দেবীর তিন কন্তা ও ছুই পুত্রের জন্মের পর ষষ্ঠ সন্তান 
আমাদের পিতা রামানন্দ ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংল! ১৬ই বা 
১৭ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে জন্নগ্রহণ করেন । 

বাকুড়া হইতে ১২।১৩ ক্রোশ দূরে বলরামপুর গ্রামে 
ইহাদের মাতুলালয় ছিল। মাতুলবংশে সন্তানাদি না 
থাকায় মাতুলালয়ে তাহাদের খুব আদর ছিল। শৈশবে 
তাহারা সেখানে খুব যাওয়াআসা করিতেন। মাতুলগৃহের 
গল্প বৃদ্ধবয়সেও তিনি সানন্দে করিতেন । ১৪।১৫ বছর 
বয়সে বাড়ী হইতে চি'়ামুড়ি জাতীয় কিছু খাদ্য লইয়া 
বার ক্রোশ দূরে মামারবাড়ী হাটিয়া যাওয়া তাহার 
একটা আনন্দের ব্যাপার ছিল। দীর্ঘপথ ত্র হাটিবার 
ক্ষমতা বুদ্ধ বয়সেও তার ছিল। পিতৃদেবের মামীমা 
তাহার জ্যেষ্ঠতাতের কন্ঠা ছিলেন। আমাদের পিতামহী 
দেখিতে অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন। প্রায় ৭ বৎসর" বয়সেও 
তাহার উজ্দ্রল গৌরবর্ণ ও সুন্দর মুখগ্রী শিশুদের মুগ্ধ করিত। 
হ্রসুন্দরীদেবী আশ্চর্য সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, 
সাংসারিক বিষয়বুদ্ধি তাহার কিছু ছিল না। কিন্তু তিনি 


অন্তায় সহিতে পারিতেন না। যে অন্তায় করিয়াছে 
তাহার সহিত বাক্যালাপও তিনি করিতে পারিতেন না, 
পাছে কথা বলিতে হয় তাই পিছন ফিরিয়া বসিতেন। 
তিনি পরিচ্ছন্নতার জন্য খ্যাত ছিলেন। 

পিতৃদেবের বিগ্ভারস্ত হয় তাহার সেজ জ্যাঠামহাশয়ের 
টোলে ৫1৬ বৎসর বয়সে । তার পর তিনি বীাকুড়ার বাংল! 
ইস্কুলে ভপ্তি হন। সেখান হইতে ১০বৎসর বয়সে ছাত্রবৃত্তি 
পরীক্ষায় উত্বীর্ণ হইয়া ৪২ টাকা! বৃত্তি ও জিলা ইস্থুলে 
বিনাবেতনে পড়িবার অধিকার পাইয়৷ তিনি জেলার উচ্চ 
ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভত্তি হন। 

এই বিদ্যালয়ে একবার স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত ছেলেদের 
পরীক্ষা করেন। পিতৃদেব তখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতেন। 
রমেশচন্দ্র তাহার ইংরেজী বিদ্যায় খুপী হইয়া তাহাকে 
শতকরা ৯৬ নগ্বর দেন এবং একটি ৪১০০1] 01129 দেন। 
ইহাতে স্কুলের শিক্ষক বলেন, “আপনি ছেলেদের বেশী 
নম্ধর দিয়া মাটি করিতেছেন ।” রমেশচন্দ্র বলিলেন, “৪ 
নম্বর ত কাটিয়াছি।” সম্ভবত ১৭ বংসর বয়সে প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পিতৃদেব বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ 
স্থান অধিকার করেন এবং ২*২ টাকা বৃত্তি পান। 

শৈশবে পিতৃদেব অত্যন্ত ধীরপ্ররুতির ছিলেন। 
সাহার দিদি গল্প করিতেন যে ভাইকে একটু নড়াইবার 
চেষ্টায় তিনি বলিতেন, “ও নন্দ, একটু নড় না রে?” 
ভাই এপাশ ওপাশ একটু গামোড়। দিয়া আবার 
সেইখানেই চুপ করিয়া বসিতেন। তিনি পিতার প্রিম্ 
পুত্র ছিলেন। অন্য ভাইরা সকলেই পিতাকে ভঙ় 
করিতেন। কোনো প্রয়োজনে তাহার নিকট টাকাপয়স! 
চাহিতে হইলে মাতা খন আর কাহাকেও পাঠাইতে 
ইতস্ততঃ করিতেন তখন পাঠাইয়া দিতেন তৃতীয় পুত্রকে । 
তাহাকে দেখিয়াই তাহার পিতা হাসিয়৷ কি প্রয়োজন 
জিজ্ঞাসা করিতেন এবং দরকারমত টাকাপয়সা দিয়া 
দিতেন। 

জিলাস্কুলে পড়িবার সময় হইতেই পিতৃদেব প্রায় 
স্বাবলম্বী হইয়াছিলেন। তাহার ছাত্রবৃত্তির জলপানি ছাড়া 
পড়ার জন্য তিনি জ্যোষ্ঠ ভ্রাতা রামশক্কর চট্টোপাধ্যায়ের 
স্ব্প সাহায্য মাঝে মাঝে পাইতেন। 

জিলাস্থুলের গনিতশিক্ষক ছিলেন স্বর্গীয় কেদারনাখ 


১২২ 
কুলভি। কুলভি মহাশয় তাহার এই ছাত্রটিকে খুব ভাল- 
বাসিতেন। তিনি সেকালের সাধারণব্রাহ্মঘমাজের সভ্য 
ছিলেন। গুরুর সাহায্যে শিষ্যের মনের উপর ব্রাহ্ষদমাজের 
প্রভাব পড়ে । পিতৃদেব তাই বলিতেন। 

প্রথম যৌবনে ৬রাজনারায়ণ বন্থ মহাশয়ের সংস্পর্শেও 
তিনি আসেন। পিতৃদেব ইাহার লিখিত পত্রগুলি বৃদ্ধ 
বয়সেও অতি যত্বে রাখিমাছিলেন। তিনি বলিতেন, 
“বাজনারায়ণ বাবু আমাকে 917 73500027800 বলিতেন। 
বহুকাল পরে লেজনী সাহেব আমাকে প্রাগ হইতে 5৫ 
চ507900005 বলিয়া চিঠি লেখেন 1% 

তিনি এপ্টান্স পরীক্ষা দিবার আগের বৎসর তাহার 
পিতৃবিয়োগ হয়। স্থৃতরাং কলিকাতার কলেজে পড়িতে 
আপিবার সময় বৃত্তির ২০২ টাকা তাহার প্রধান অবলম্বন 
ছিল। ইহার সাহাষ্যেই তাহাকে প্রেসিডেন্সি কলেজের খরচ 
চালাইতে হইত। তাহার নিজের ধারণা ছিল যে অঙ্কশাস্ত 
তিনি ভাল জানিতেন না। এই কারণে ঘ্ &তে তিনি 
অন্কশান্্ উৎসাহ করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন ভাল করিয়া 
শিখিবার জন্ত । সম্ভবতঃ বুখ সাহেব তখন অঙ্কশাস্ত্র পড়াই- 
তেন। কণ্-জীবনে 3৮৮১৮০৪এব গ্রাতি পিতৃদেবের ঝোঁক 
খুব ছিল। আধুনিক 511০9] 91157010৯) 016৭10109-এর 
কাছে শোভারাম বসাকের লেনে একটি মেসে বীকুড়ার 
কয়েকটি ছেলের সঙ্গে তিনি প্রথম বাসা করেন। তাহার 
বাল্যবন্ধু ও সতীর্থ 'প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এই মেসে 
ছিলেন। তখনকার দিনে ঝি ও রাধুনী-বামুনের আংশিক 
বেতন এবং নিজের ছুইব্লোর খাওয়া দশ টাকাতেই 
চলিয়া যাইত । তীহার ছাত্রজীবনের সরঞ্জাম অতি সামান্যই 
ছিল। তাহার পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া বন্ধুর! তাহাকে খুব বাবু 
মনে করিয়া একবার বাক্স খুলিয়া দেখেন বাক্সে মাত্র 
একখানি বাড়তি কাপড় আছে। বাল্যকাল হইতেই 
অন্তরে ও বাহিরে শুচিতার জন্য তিনি খ্যাত ছিলেন। 
অথচ কাপড়ের অভাবে তিনি কোরা কাপড় কিনিয়া ধোপার 
বাড়ী দিবার আগেই তাহা পরিয়া কলেজে যাইতেন। 
আজকালকার ছেলেদের মত রাত্রে আলো জালাইয়া পড়ার 
অভ্যাস ত্াহার.ছিল না। দিনের বেলাতেই তীহার 
অধিকাংশ পড়া হইয়া যাইত। তিনি অতাস্ত পরিশ্রমী 
হুইলেও রাত্রে নিয়মিত সময় শয্যাগ্রহণ করার অভ্যাস 
তাহার আজীবন ছিল। 

প্রেসিডেন্সি কলেজে তখন আইন-কানুন খুব কড়া 
ছিল। একবার জরের জন্য পিতৃদদেবের কয়েক দিন কলেজ 
কামাই হয়। তাহাতে ২২ টাক বৃত্তির ১৩২ টাকাই 


প্রবাসী 


স্পাপিম্পিসপা্পিসিএসত৯ ৯ 


১৩৫৪ 
কাটা গেল। কিন্তু এ টাকার উপরেই পড়া নির্ভর করে 
বলিয়া তিনি বড়ই অস্থৃবিধাক্ পড়িলেন। অগত্যা কলেজ 
ছাড়িতে হইল। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেন্গের বেতন কিছু 
কম ছিল। তাছাড়া পিতৃদেবকে বৃদ্ধ পাত্রী (0৮8৩7) 
৪৯ টাঁকা বেতনেই ভন্তি করিয়া লইলেন। এই কলেজে 
বাকি অল্প সময়ের মধ্যেই তাহাকে দ্বিতীয়-ভাষারূপে 
ল্যাটিন শিখিয়া পরীক্ষা দিতে হইল । 

সম্ভবত ১৮৮৫তে এখান হইতে এফ, এ, পাস করিয়া 
বিশ্ববিদ্ালয়ে আবার চতুর্থ হইয়া তিনি ২৫২ টাকা 
বৃত্বি পাইলেন। বি, এ, পড়িবার জন্য আবার প্রেসিডেন্সি 


কলেজে ভর্তি হইলেন । বি, এ, পরীক্ষার সময় একদিন 


কি কারণে মনে হইল ভাল লিখিতে পারেন নাই, তাই 
বিজ্ঞানের একটা পরীক্ষা না দিয়াই পরীক্ষা শেষ করিলেন । 
কাজেই সে বছর গেজেটে তাহার নাম উঠিল না। কিন্ত 
তিনি সেবার বিশ্ববিদ্ঠালয়ে ইংরেজীতে প্রথম হইয়াছিলেন। 
৬হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাহার সতীর্থ ছিলেন শুনিয়াছি। 

পরের বার সিটি কলেজ হইতে বি, এ, পাস করিয়া 
ইংরেজী অনার্সে পিতৃদেব প্রথম হন। মোটের উপরও 
প্রথম হইয়াছিলেন। সিটি কলেজে তখনও হেরম্বচন্দ্ 
মৈত্রেয় মহাশয় অধ্যাপক ছিলেন। ইনি পিতৃদেবের 
একজন গুরু । ইহার প্রতি তাহার গুরুভক্তি চিরদিন ছিল। 

বি, এতে প্রথম হওয়াতে 1989098 90701278117) 
পাইয়! পিতৃদেবের বিলাত যাইবার কথা হয়। কিন্ত তিনি 
গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি প্রত্যাখ্যান করেন। আলিপুর জেলে 
তাহার দাদা জেলার ছিলেন । দাদার পরামর্শের অপেক্ষা 
না করিয়াই পিতৃদ্ব স্কলারশিপ প্রত্যাখ্যান করেন, 
কারণ তিনি সেই বয়সেই ঠিক করিয়াছিলেন গবর্ণমেষ্টের 
চাকরী করিবেন না। যিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার 
করিয়াছিলেন তাহাকে এই স্কলারশিপ দিতে চাওয়াতে 
তিনিও প্রত্যাখ্যান করেন। তখন আজিজ নামক একজন 
মুসলমান ছাত্রকে এই স্কলারশিপ দেওয়া হয়। 

বহু বৎসর পরে বেহারের কোনও শহরে গিয়া পিতৃদেব 
শোনেন যে সেখানকার বড় এক রাজকন্খচারীর নাম 
আজিজ । ইনি তাহাকে লিখিয়! পাঠান, “]£ 5০. ৪9 
61) 82709 ০010. 4512, 0090. 8009]99 000 £9901008 
11006 939090 0৪” | জবাব আসিল,"]ু ৪০0. ৮009 ০০৫ 
010 8212. 00109 870 899 109৮ 

*২১ বৎসর বয়সে অগ্রহীয়ণ মাসে বীকুড়া জেলার 
গুঁদাগ্রাম নিবাসী ও ধলভূম রাজষ্টেটের মোক্তার স্বর্গীয় 
হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্ঠা! প্রীযুক্তা 


ভগ্রনথায়ণ 


মনোরম! দেবীর সহিত প্রাচীন হিন্দুমতে তাহার বিবাহ 
হয়। মার বয়স তখন ১২২ বৎসর । পিতৃদেব কিছুদিন 
তাহাকে নিজে লেখাপড়া শিখাইতেন। তিনি বলিয়া- 
ছিলেন, "ছাতের সিঁড়ির শেষ ধাপে ছাদের দরজার সন্মুখে 
টেবিল চেয়ার রেখে আমি তোমাদের মাকে কিছু পড়াতাম। 
২১ খানা বাংলা বহির অর্থপুস্তকও আমি তার জন্য খাতায় 
লিখে দিয়েছিলাম । আমার এক বন্ধু বলেছিলেন এরকম 
অর্থপুম্তক নৃতন, মুদ্রিত অর্থপুস্তকগুলার থেকে স্বতন্ত্র ও 
উৎকৃষ্ট ।৮ 

ব্রাহ্মনেতা শিবনাথ শাস্ত্রী ও আনন্দমোহন বন্থ প্রভৃতি 
সেকালে ছাত্রদের জন্য ছাত্রসমাজ স্থাপন করেন। ইহা 
বু ছাত্রের ধন্মজীবন ও নৈতিক চরিত্রগঠনে সাহায্য 
করে। সম্ভবত এইখানেই শ্রাস্্রী মহাশয় প্রভৃতিকে পিতৃদেব 
প্রথম দেখেন। ছাত্রসমাজে যাওয়া-আপা করিলেও তিনি 
নিজে কাহারও সহিত আলাপাদি করিতে যাইতেন না। 
স্বয়ং আগাইয়া মানুষের সহিত ব্যক্তিগতভাবে খুব মেলা- 
মেখা তিনি কোনোদিনই বেশী করিতেন না। তবে শাস্ত্রী 
মহাশয়কে তিনি খুব ভক্তি করিতেন এবং ভালবাসিতেন। 
শাস্ত্রী মহাশয় যত দিন জীবিত ছিলেন তত দিন ইহাদের 
উভয়ের যোগসুত্র ছিন্ন হয় নাই । শাস্ত্রী মহাশয়ের 
718607)01 66 97700 ৪] প্রভৃতি মৃল্যবান্‌ 
বই এবং আত্মজীবনীর মত সরস স্ন্দর জীবনী পিতৃদ্দেবের 
উদ্যোগে সর্বপ্রথম তাহা কর্তৃকই প্রকাশিত হয়। আশ্চর্য্য 
যে শাস্ত্রী মহাশয়ের মৃত্যুদিন ৩*শে সেপ্টেম্বরেই বাবার 
মৃত্যু হয়। ৃ 

পুরাকীঁলে ছাত্ররা যে কলেজ হইতে বি, এ পাস 
করিত এম্‌, এ পরীক্ষাও সেই কলেজের নামেই দিত। 
সিটি কলেজ হইতে বি,এ, পাস করিবার পরেই কর্তৃপক্ষ 
পিতৃদেবকে সেই কলেজেই অধ্যাপনা করিতে বলিলেন। 
এই সময়েই এম-এ পরীক্ষা দিয়া তিনি দিটি কলেজের এম-এ 
হন। শোনা যায় তাহার যে-সব সহপাঠী বি-এ পাস 
করিতে পারেন নাই, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সহপাঠীর 
শিষ্ত্ব গ্রহণের লজ্জায় সিটি কলেজ ছাড়িয়া অন্য কলেজে 
ভথ্ি হইয়াছিলেন ! “শেষকালে তোর কাছে পড়তে হবে !” 
বলিয়। একজন বিদায় লন। পিতৃদেব ১৮৮৯ হুইতে ১৮৯০ 
পর্যস্ত হ্রেম্বচন্ত্র মৈত্রেয়ের সহকারীবূপে সম্ভবত বিনা 
বেতনে ইংরেজীর অধ্যাপন! করিতেন । ১৮৭০ খ্্রীষ্টাবে 
মার্চ মাস হইতে তাহার ১০০২ টাকা বেতন হয়। তিনি 
এখানে ওপরে কায়স্থকলেজে প্রয়োজন মত যেকোন 
বিষয়ই পড়াইতেন। 


পিসু-উগণ 


০ লিল তালি তাত পীপিলীশপাপস্পিসপীপীাশীাশিশিশাশীশাটি পিসি সপীপািস্পিসশি এ পাস্পিসিন পাটি পি পণ 


১২ 
সেকালে এম-এ কলেজ থাকুক বা নাই থাকুক বি-এ 
পড়াইতেন বহু বিখ্যাত পণ্তিত। প্রেসিডেন্সি কলেজে 
তখন বি-এতে সংস্কৃতজ্ঞ টনি সাহেব ইংরাজি, 
ইলিয়ট সাহেব ফিজিক্স ও পেডলার সাহেব কেমিস্রি 
পড়াইতেন। আচার্য জগদীশও তখন প্রেসিভেন্দির 
অধ্যাপক ছিলেন। ইহারা সকলেই পিতৃদেবের গুরু। 
আচাধ্য জগদীশকে পিতা শেষ দিন পর্য্স্ত নিজ পিতার 
ম্যায় ভক্তি করিতেন। 
ছাত্রাবস্থা হইতেই সাময়িকপত্র-চালনায় পিতার 
উৎসাহ ছিল। বহুকাল আগে অধরচন্ত্র ব্থ নামক এক 
্রাঙ্ম ভন্রলোক ধর্মবন্ধু” পত্র প্রকাশ করেন। ইহার 
নিজেরই মুদ্রাযস্্ ছিল মণিকা প্রেস। পিতৃদেব যখন বি-এ 
পাম করেন নাই, তখনই এই কাগজের কাঙ্জ করিতেন। 
পরে তিনিই ইহার সম্পাদক হন। তৎপূর্ব্রেই 13721001770 
6০7০ 0017700) [70110 1158800৩7 ও তত্বকৌমুদী 
প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সময় কুলি-আন্দোলনেও তিনি 
যুক্ত ছিলেন। 
এখন কলিকাতায় যে আতুরাশ্রম আছে, ইহার প্রতিষ্টা 
হুইয়াছিল প্রায় ৫৫ বৎসর আগে । কয়েকটি ব্রাহ্ম ভত্র- 
লোক ও তীহাদের পত্বীরা নিজেরা পথের ধার হইতে রুগ্ন 
মরণাপয় লোকদের কুড়াইয়া আনিয়া একটি গৃহে আশ্রয় 
দিতেন এবং নিজেরাই তাহাদের সেব। করিতেন । প্রথম 
কার্ধ্য আরম্ভ করেন মৃগাঙ্কধর রায়, তাহার পত্বী কমল 
দেবী, ক্ষীরোদচন্ত্র দাস, তাহার পত্রী প্রভাবতী দেবী ও 
উকিল শরংচন্দ্র রায়। এই আশ্রমটির নাম ছিল দাসাশ্রম ৷ 
পরে ইহাতে সম্ত্রীক ইন্দুভূষণ রায় প্রভৃতি যোগ দেন। 
এই দাসাশ্রমের প্রেসিডেন্ট ছিলেন পিতৃদেব। প্রথম 
প্রথম ভিক্ষালন্ধ অর্থেই ইহার ব্যয় চলিত। ক্রমে একটি 
চিকিৎসালয় হইল, তাহার আয় ইহারই কাজে লাগিত। 
তাহার পর হইল “দানী” মাসিক পত্রিক1। ইহার গ্রাহক 
সেকালের বাংলা বেহার আদাম ও উড়িষ্য। প্রভৃতি অঞ্চলে 
প্রায় ৪০০৭ ছিল শোন! যাইতেছে। পিতৃদেব ১৮৯২ 
খৃষ্টাব্দে এই কাগজটি বাহির করেন। ইহার সমস্ত আয় 
সম্পাদক দাসাশ্রমে দিতেন। দাসীতে অনেক সময় গল্প 
কবিতা প্রবন্ধ সমস্তই সম্পাদককে একহাতে লিখিতে 
হইত। এই সময় তিনিই প্রথম বাংল! দেশে অন্ধদের জন্য 
বাংলা ব্রেল অক্ষর উদ্ভাবন করেন। আচার্য জগদীশচন্ত্র, 
অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র বায় প্রভৃতি দাসীর লেখক ছিলেন। 
চল্লিশ বৎসর পূর্বের এলাহাবাদে ভীষণ প্রেগ দেখিতাম। 
মনে পড়ে তখন আমাদের শহরতলীর বাসা হইতে ৮ইন্দুং 


০৯ পিট পিসি পট পাস পা ব্পস্পিপিপসিসিলাস্পিসিস্পি সপ সিসি পা পিসি ০৯ 


ভূষণ রায়, পিতৃদেব ও তাহার অন্তান্ত বন্ধুগণ সকালে 
উঠিয়া প্লেগ-রুগীদের সেবা করিতে যাইতেন। ফিরিয়া 
ফটকের কাছে ভুতা জামা বদ্লাইয়! বাড়ী ঢুকিতেন। 
প্রায় ৫৩ বৎসর পূর্বে (১৮৯০ থৃঃ পুঙ্গার ছুটির পর ) 
ইনি কলিকাতায় সন্ত্রীক বসবাস আবস্ত করেন। তখন 
তাহার পুত্রকন্টাদের জন্ম হয় নাই। এই সময় হইতেই 
ভাঃ নীলরতন সরকার মহাশয় পিতৃদেবের বন্ধু ছিলেন। 
তাহার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই পিতা ক্রাঙ্গধর্মে বিশ্বানী 
ও অন্থরাগী হন । এই সময় সর্বদা মা ও বাবা সমাজমন্দিরে 
যাইতেন এবং ব্রাহ্মবন্ধুদের সঙ্গে একগৃহে একপরিবারের 





মত বসবাস করিতেন। সম্ভবত ১৮৮৯এর শেষে পিতৃদেব . 


উপবীত ত্যাগ করেন ও আমাদের মা ইহার অন্থমোদন 
করেন। আমাদের পিতামহী ইহাতে বাবাকে বিশেষ কিছু 
বলেন নাই । 

পিতৃদেব ২০২১ বৎসর বয়স হইতেই নিরামিষ 
খাইতেন। ইহাতে তাহার মাতার মনে বেদনা! ছিল, তা 
ছাড়া তিনি মনে করিতেন সন্তানের শরীর নষ্ট হইবে। 
ভাই অনেক সময় ঝোলের বাটি হইতে মাছ তুলিয়া লইয়া 
ঝোলটা নিরামিষ বলিয়! পুত্রকে খাইতে দিতেন । 

অনেক কাল আগে সথা ও সাথী নামক শিশুপঠ্য 
একটি পত্রিকা ছিল। তাহা উঠিয়৷ যাইবার পর এইবপ 
কাগজের অভাব ঘটে। তখন শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা বন্থ, 
যোগীন্ত্রনাথ সরকার ও পিতৃদেব “মুকুল” নাম দিয়া একটি 
শিগুপাঠ্য পত্রিকা প্রকাশ করিবার আয়োজন করেন। 
তাহার! শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে বলিয়! সম্পাদক করেন। 
চারিজনেই এই কাগজটিকে গড়িয়া! তৃলিয়াছিলেন। কাগজটি 
সচিত্র ছিল। তখন ছবি সবই কাঠের ব্লকে ছাপা হইত 
এব্‌ং এক রঙাই ছিল। মুকুলে একটি কবিতায় রীন ছবি 
দিবার জন্য ইহারা পোটো৷ ডাকিয়া কাঠের ব্লকে ছাপা 
প্রতি কপি ছবি আলাদা করিয়া হাতে বং দেওয়াইয়া 


| 

এই সময়েই পিতা ব্রাহ্মদমাজের সাপ্তাহিক পত্র 
ইত্ডিয়ান মেসেঞ্জার-এর সহকারী সম্পাদক ছিলেন। 

বহুপূর্বব কলিকাতায় টিভোলি গার্ডেনসে কংগ্রেসের 
অধিবেশন হয় স্তর ফেরোজ শা! মেটার সভাপতিত্বে । তখন 
পিতৃদেব সন্ত্রীক কংগ্রেসের ডেলিগেট হন। পরে দাদাভাই 
নৌরজী, লোকমান্ত তিলক, গোপালরুষ্ণ গোখলে প্রভৃতি 
নেতাদের সঙ্গে তাহার যোগ বু দিন ছিল। তার পর 
হইতে ১৭।১৮ বৎসরের মধ্যে বহুবার তিনি কংগ্রেসে 
যোগ দিয়া আসিয়াছেন। কাশী..কংগ্রেসে ১৯০৫ থুষ্টাবে 


প্রবাসী 





১৩৫৪ 


পাপী পাতা পাপা এমপি পাস্পিস্পিপসিপিসপসিসিল সিল পাস লাস্ট 


তিনি স্ত্রীপুত্র কন্যা সকলকে লইয়া! যান। বহু বৎসর রাজ- 
নৈতিক বিশেষ কোনও দলের সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন 
না। তিনি পরিহাস করিয়৷ বলিতেন, “তোমাদের পিতা 
বিশ্ব-সমালোচক।” কিন্তু যে কোনও দলের যাহা কিছু 
ন্যায় ও সত্যসঙ্গত দাবী তাহার জন্য তিনি আজীবন 
সংগ্রাম করিয়াছেন। 

এলাহাবাদে কায়স্থপাঠশালা হিন্ুস্থানী লালাদের 
কলেজ। এই কলেজে প্রিন্সিপালের কাজ লইয়া ১৮৯৫ 
খৃষ্টাবধে অক্টোবর মাসে তাহাকে সপরিবারে এলাহাবাদে 
যাইতে হয়। অধ্যাপক স্থরেন্্রনাথ দেব বলেন, “কায়স্থ 
কলেজের শিক্ষার ভিত্তি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 
অধ্যক্ষতায় সুদৃঢ় হয় ও উহা উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। 
ত্বদেশপ্রেম, দেশসেবা ও স্থনীতির যে উচ্চ আদর্শ তিনি 
তাহার ছাত্রদের সন্মুখে স্থাপিত করিয়াছিলেন, তজ্জন্য 
কেবল উহার! বা তাহার সহকন্মীরাই নহে, অধিকস্ত যুক্ত- 
প্রদেশের অধিবাসীরাও তাহার নিকট কৃতজ্ঞ ।” এই কলেজে 
১০১১ বৎসর তিনি কাজ করিয়াছিলেন। পরে কমিটির 
সহিত বনিবনাও না হওয়াতে ১৯০৬ (?) থৃষ্টান্বে চাকরী 
ছাড়িয়া! দেন। চাকরী ছাড়িবার সময় তাহার পাঁচটি পুত্র- 
কন্তার বাল্যাবস্থা। তাছাড়া আত্মীয়ন্ব স্তনও কেহ কেহ তাহার 
উপর নির্ভর করিতেন। অথচ তাহার কোনো স্থাবর কি 
অস্থাবর সম্পর্তি ছিল না। ব্যয় ছিল সবই, আয় ছিল না 
প্রায় কিছুই । সচিত্র বর্ণপরিচয় প্রভৃতি হইতে কিছু সামান্ত 
আয় ছিল। তথাপি এলাহাবাদের চাকরী ছাড়িবার পর 
তিনি আর কোনো চাকরী গ্রহণ করেন নাই। যদিও 
এলাহাবাদের ইও্ডয়ান প্রেস, লাহোরের লালা লাজপত 
বায় এবং কলিকাতার সিটি ও রিপন কলেজ প্রভৃতি 
তাহাকে চাকরী দিতে চাহিয়াছিলেন । তিনি এলাহাবাদ 
ইউনিভাসিটির ফেলো হইয়্াছিলেন। তিনি [071890 
116 517088এর 39০০0700815 1200090801) 196010) 0020- 
101৮095তে কাজ করিবার জন্ স্তর এ্যাণ্টনী মাকভোনান্ড 
কর্তৃক নিযুক্ত হন। তিনি যুক্তপ্রদেশের শিক্ষাবিস্তারের 
জন্য গব্ণমেণ্টের সঙ্গে বুদিন সংগ্রাম করিয়াছিলেন। 
শিক্ষা-পরিষদ মহলে তাহার নাম ছিল “& (97391 
917661% । 

১৮৯৭ সালে প্রদীপ” মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 
পিতৃদেব ইহার স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক ছিলেন। কয়েক 
বৎসর তাহার সম্পাদনায় থাকিবার পর ইহা যায় শ্রীযুক্ত 
বৈকুষ্ঠনাথ দাসের হাতে । প্রথম যুগের প্রদীপে ছবি 
বিশেষ থাকিত না৷। ববীন্দ্রনাথ প্রভৃতি গ্রদীপে লিখিতেন। 





বাধন ছি'ড়িতে হবে,” প্রদীপে প্রকাশিত হইয়াছিল । প্রদীপে 


পিতা প্রথম আচার্ধ্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ও আনন্দমোহন বস্থুর . 


সচিত্র জীবনী লেখেন। ইতিপুর্ব্বে কেহ লেখেন নাই। 
তখনকার দিনে বাংল! দেশে জীবিত খ্যাতনামা লোকদের 
কোনও জীবনী লেখা হইত না। পিতৃদেব এই প্রথা প্রবর্তন 
করেন। ১৩০৪ সালের মাঘের প্রদীপে তিনি আচাধ্য 
জগদীশ বস্থ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন। ইহা ১৩৩৯ সালে 
প্রবাসীতে পুনঃপ্রকাশিত হয়। 

প্রদীপ যে আদর্শ লইয়া সুরু হইয়াছিল পরে প্রবাসীতে 
সেই আদর্শ আরও পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ পায়। তাছাড়৷ 
প্রবাণীর কতকগুলি নিজস্ব বিশেষত্ব লইয়াই সে জন্মগ্রহণ 
করে। প্রথম বৎসরের প্রবাসী প্রকাশের সময় তাহার 
পত্বী ও শিশু পুত্রকন্তারা প্রবাসীর মোড়ক বাধা, আঠা 
লাগানো এবং টিকিট লাগানোর কা্গ করিতেন । আশ্ত- 
ভৌোষ চক্রবর্তী নামক একজন ভপ্রলোককে প্রথম কর্মচারী 
রাখা হয় কিছুদিন পরে । 

এলাহাবাদে বাসকালে তিনি সেই প্রদেশের কয়েকটি 
সদনূষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। মাদকতার 
বিরুদ্ধে দেশে তখন সংগ্রাম সুরু হইয়াছে । এ প্রদেশের 
যে 7:0%17018] 16110616179 48800180100 ছিল পি্তৃ- 
দেব তাহার প্রেসিডেন্ট ছিলেন । ইহাদের 40187 
নামে একটি ইংরেজী কাগঞ্জ ছিল। এলাহাবাদ অনাথাশ্রমের 
সেক্রেটরীও ইনি ছিলেন। পরে শ্রীযুক্ত দেবেন্্নাথ 
ওহদেদার এই কাজ গ্রহণ করেন। এই সময় £১0০০৪৪৪ 
কাগজে পিতার অনেক বিখ্যাত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 
পিতৃদেব স্থায়ীভাবে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার বহু 
পরে ৬মোতীলাল নেহব মহাশয় তাহাকে [07999770908 
পত্রের সম্পাদকরূপে এলাহাবাদে কিরাইয়া লইবার জন্য 
চেষ্টা করেন। সম্পাদকের বেতন স্থির করিবার ভার তিনি 
তাহাকেই দিয়া লেখেন, "]ঘ&70৩ 5০আ' ০৮7 ৪21870.৮ 

এলাহাবাদে বহু বাঙালীর বাস। ইহাদের মধ্যে 
যোগরক্ষার জন্ত ও নানাভাবে ই"হাদের বাঙালীত্ব বজায় 
রাখিবার জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালী প্রবাসী-বাঙালী 
সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। পিতৃদেব তাহার মধ্যে প্রধান 
ছিলেন। বংসরে একবার ইহাদের খুব ঘটা করিয়া! উৎসব 
হইত। সেখানে লাঠিখেলা, ছুরি খেলা, 606 9৩708, 
প্রভৃতি বহু খেলা। হইত, কলিকাতা হইতে ফনোগ্রাফ 
আনাইয়া! ববীন্দ্রনাথের “ভূবনমনমোহিনী” “যদি তোর 
ডাক শুনে কেউ” প্রভৃতি গান, “বন্দেমাতরম্* গান :ও 
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০১৮৮৮৯৯০৯৯৩ পাপ 


দিজেন্দ্রলালের হাসির গান প্রভৃতি শুনাইবার ব্যবস্থা 
পিতৃদেব করিতেন। 

১৮৯৯ থৃষ্টাব্ে এনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত *নুপ্রভাত” নামে 
একটি বাংলা সাপ্টাহিক কলিকাতা হইতে প্রকাশ 
করিতেন। পিতৃদেব নগেন্দ্রবাবুর প্রয়াগের সংবাদদাতা 
ছিলেন। তাহার দু-একটি “সংবাদচিঠি” পড়িয়া নগেন্ম্বাবু 
বলিয়াছিলেন, “আপনার জর্ণালিষ্টিক ইন্সর্টিক্ট আছে ।* 

পিতৃদেব ও আমাদের মাতা তাহাদের আতিথ্যধর্দের 
জন্য সথবিখ্যাত ছিলেন। এলাহাবাদে তাহাদের বাড়ীতে 
বারমাসই' অতিথির আসা-যাওয়া লাগিয়া থাকিত। দাহার 
মধো মান্দ্রীজী, মরাঠী, মালয়ালী, হিন্দৃস্থানী, বাঙালী, 
হিন্দু, মুসলমান, ক্রীশ্চান, ধনী, নির্ধন, গৃহী, সন্ন্যাসীর 
কোনও ভেদাঙ্েদ ছিল না। মাঘমেলার সময় বহু নিষ্ঠাবান্‌ 
হিন্দু আমাদের বাড়ীতেই গঙ্গান্নান উপলক্ষ্যে অতিথি 
হইতেন। অনেক মানুষ অতিথি হইয়া আনিয়া তাহার 
অল্পস্বল্প ক্ষতি করিয়াও গিয়াছেন। তবু অপরিচিতকেও 
তিনি আশ্রয় দিতেন। 

প্রবাসে প্রবাসীর দ্বারা পরিচালিত বলিয়া তাহার 
মাসিক পত্র(টির নাম প্রবাসী হয়। ইহা! বাংলা ১৩০৮ সালে 
প্রথম এলাহাবাদের সাউথ রোড হইতে প্রকাশিত | এলাহী- 
বাদের ৬চিস্তামণি ঘোষ মহাশয়ের ইপ্ডিয়ান প্রেসে প্রথম 
প্রবানী' ছাপা হয়। প্রবাসী বাঙালীদের জীবনী, তাহাদের 
নানাবিষয়ক কার্ধ্যকলাপ, প্রবাসে বঙ্গনাহিতা, প্রবাসীদের 
স্বার্থরক্ষা ইত্যাদি 'প্রবাসী'র একটা অঙ্গ ছিল। প্রথম দিকে 
'প্রবাসী'তে প্রবাপী বাঙালীদের কথা অনেক থাকিত। 
পরে (প্রবাসী*র ব্যাপক অর্থ হওয়াতে সমগ্র দেশবাসীই 
প্রবাসী পর্যায়ের মধো পড়িলেন। তখন প্রবাসীর “মটো” 
হইল “নিজ বাসভৃমে পরবানী হ'লে ইত্যাদি।” রবীন্ত্রনাথ 
বপসিরাছিলেন, “প্রথম যখন রামানন্দবাবু প্রদীপ ও পরে 
প্রবাপী বের করলেন তার কৃতিত্ব ও সাহস দেখে মনে 
বিস্ময় লাগল ।” 

প্রবাসীর প্রথম সংখ্যায় বুবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত প্রবাসী" 
কবিতা £₹__“সব ঠাই মোর ঘর আছে আমি সেই ঘর মরি 
খুঁজিয়া” প্রকাশিত হয়। 

তখন প্রবাসীর লেখকেরা অনেকেই ছিলেন প্রবাসী 
বাঙালী । অপূর্বচন্দ্র দত্ত, কবি দেবেজ্্রনাথ সেন, 
অবিনাশচন্দ্র দাস, অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায়, জ্ঞানেন্্- 
মোহন দাস ও নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সর্বপ্রথমযুগের লেখক । 
স্থবোধচন্দ্র মহ্লানবিশ, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বিজয়চন্তর 
মজুমদার, ইত্যাদিও তখন হইতে লিখিতেন। প্রবাসীর 


১২৬ 


বৈষয়িক দিকে আমাদের মাতৃদেবী বু বৎসর পিতার 
সাহায্য করিয়াছেন। 

প্রবাসীসম্পাদক ভারতে ভারতীয় শিল্পের পুনঃগ্রতি্ঠায় 
সর্বাপেক্ষা উৎসাহী ছিলেন । প্রবাসীর প্রথম সংখ্যায় তিনিই 
অজশ্টাগুহা-চিত্রাবলী বিষয়ে প্রথম বাংলা প্রবন্ধ লেখেন। 
এ বিষয়ে বাংলার কোনে সাময়িকে কি পুস্তকে ইতিপূর্বের 
কোনো চিত্র কি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নাই। তখন 
স্তর অতুল চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন “ইহার মতন প্রবন্ধ 
বোধ হয় বাংলা সাহিত্যে সম্পুর্ণ অভিনব ।” দেশে ভারতীয় 
চিত্রপ্রথার প্রচলন লইয়া আন্দোলনও বিশেষ ব্যাপক 
ভাবে স্থুরু হয় নাই। চিত্রকরদের মধ্যে অর্থাৎ অবনীন্দ্রনাথ 
গ্রভৃতির মধ্যেই তখন উহ্‌! ব্যক্তিগতভাবে আবদ্ধ। 

ভারতবর্ষের ও বাংলার সর্বাঙ্গীন উন্নতির চেষ্টা ছিল 
প্রবাসী-সম্পাদকের জীবন-ব্রত। সমস্ত পৃথিবীর সব মান্ুষের 
সর্বাঙ্গীন উন্নতিতেই তিনি বিশ্বাস করিতেন । আজীবন 
এই বিষয়ে বাজধি রামমোহন তাহার জীবনের আদর্শ 
ছিলেন। তিনি শুধু রাজনীতি, শুধু সমাক্তসংস্কার, কি 
শুধু ধণ্ম ও শিক্ষা প্রচারে বিশ্বাস করিতেন না । মানুষকে 
তিনি খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিতেন না, সমগ্রবূপে দেখিতেন । 
সামান্য বানানভুল হইতে বিরাট সাম্রাজোর ও ধর্মের 
উত্থানপতন সকল দিকেই তাহার তীক্ষ দৃষ্টি ছিল। 
প্রবাসীতে প্রথম হইতেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায় । অবশ্ঠ 
দিনে দিনে তাহা আরও স্পষ্ট হুইয়া উঠিয়াছিল। 

এলাহাবাদে তাহার বিশিষ্ট বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন 
মদনমোহন মালবীয়, তেজবাহা ছুর সাপ্রু, সচ্চিদানন্দ সিংহ, 
সি, ওয়াই, চিস্তামণি, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ প্রভৃতি । 
এলাহাবাদে প্রবাসী-সম্পাদকের সর্বাপেক্ষা প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ 
বন্ধু ছিলেন মেজর শ্রীবামনদাদ বস্থ। ৬গ্রীশচন্ত্র বন্ধ 
পিতাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার গ্ায় দেখিতেন। মেজর বন্থুর 
সহিত পরিচয় হইবার পর ইনি প্রবাসীতে বহু এঁতিহাসিক 
প্রবন্ধ লিখেন। এই সকল প্রবন্ধে নানা ভাবে ও 
নানা দিকে ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব প্রদর্শিত হয়। এই 
ছুই বন্ধুর তিনটি ক্ষেত্রে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য ছিল। দুইজনেই 
দেশগতপ্রাণ, একাস্ত সত্যনিষ্ঠ এবং ছুইজনেরই জীবনে 
কোনো আড়ম্বর ছিল না। আরও বহুক্ষেত্রে ইহাদের 
সাদৃশ্য ছিল। বন্থ-ভ্রাতাদের পাণিনি আপিস হইতে 
প্রকাশিত রাজা রামমোহন রায়ের ইংরেজী গ্রন্থাবলীর 
দীর্ঘ ভূমিকা পিতৃদেব লিখিয়াছিলেন। বামনদাস বাবুর 
এঁতিহাপিক প্রায় সমস্ত পুস্তক প্রবাসী-সম্পাদক কর্তৃক 
প্রকাশিত। এই পুপ্তকগুলির সাহায্যে ভারতের ইতিহাস, 





প্রবাদী 
তাহার গৌরব, তাহার অধঃপতন, তাহার শক্রমিত্র উভয় 


" ১৩৫০ 


দিক খাঁটি ও নূতন দৃষ্টিতে দেখিবার সাহা্য হয়। 
তখন প্রবাসীর পুস্তকগ্রকাশ-বিভাগ বলিয়া বিশেষ কিছু 
ছিল না। কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্যই এই জাতীয় 
পুস্তকগুলি প্রকাশে তাহার আগ্রহ হয়। তাহার অন্যতম 
বন্ধু লালা লঙ্পৎ বায়ের ছুইখানি পুস্তক ও স্তাপডারল্যাও 
সাহেবের 17018 10) 13০9098£৪ প্রভৃতি সম্পাদক মহাশয় 
এই সব কারণেই প্রকাশ করেন । 10718 10 70109989- 
এর জন্য পিতৃদেবকে রাজদণ্ড পাইতে হয়। 

প্রবাসীতেই প্রথম শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ও তাহার 


. শিষ্য নন্দলাল বন্ধ প্রমুখ চিত্রকরের চিত্র প্রকাশিত হয়। 


ইতিপূর্বে কোনো সাময়িক পত্রে এই সকল চিত্র প্রকাশিত 
হইত না। চিত্রিত মানুষদের লম্বা হাত পা, ক্ষীণ কটি, 
লতানো আঙুল ইত্যাদি তখন অত্যন্ত হাঁসির জিনিষ 
ছিল। প্রবাসীতে ব্তমুক্ট ও পদ্মাবতী, স্থজাতা ও বুদ্ধ 
বিরহী ষক্ষ, দীপান্বিতা ইত্যাদি দেখিয়া নানা জায়গায় 
মজলিসে হাপিতামাশ1 হইত, কাগজেও বিরুদ্ধ সমালোচন! 
চলিত। তথাপি আজ পর্য্যন্ত প্রবানী ভারতীয়-চিত্রকলার 
শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক । প্রথমে একরডা, পরে দুবঙা ও(১৩০৯ 
সালে) তিনরঙা ছবি প্রবাসীতেই বাহির হয়। যাহারা 
আগে হাপির খোরাক যোগাইতেন এখন প্রবাসীর 
কল্যাণে তাহাদের ছবি লোকে সাধিয়া পয়সা দিয়া আনিয়া 
ছাপাইতেছে । বাংলা দেশের লোক আজ দেশীয় চিত্রপদ্ধতির 
মর্যাদা কিছু বুবিয়াছে। 

অবনীন্দ্রনাথ ও তাহার শিষ্যদ্দের অনেক চিত্রের 
পরিচয় -পুবাকালে 24. ৩দ1তএ ভগিনী নিবেদিতা 
লিখিতেন। ভগিনী নিবেদিতা পিতৃদেবের একজন বিশেষ 
বন্ধু ছিলেন। তাহার ইংরেজী রচনা তিনি পিতৃদেবকে 
ছাড়া আর কাহাকেও কখনও সংশোধন করিতে দিতেন 
না। মৃত্যুকালে পিতৃদেবকে তিনি দেখিতে চাহিয়াছিলেন, 
কিন্তু দাঞ্জিলিং যাওয়ায় সময় ছিল না বলিয়! পিতা! তাহার 
ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারেন নাই । 

সকল দিক দিয়া স্বদেশের কল্যাণকামন! করিতেন 
বলিয়! পিতৃদেব নিজের ব্যক্তিগত জীবনেও প্রায় পঞ্চাশ 
বৎসর স্বদেশী ব্রতধারী ছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্ষের পর 
হইতে বোধ হয় তিনি কখনও বিদেশী বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া 
ব্যবহার করেন নাই । আহ্মদাবাদ মিলের থান ধুতি ও 
দিশী টুইলের সাদা জামা ছিল তাহার পুরাকালের পোষাক । 
যত দিন কলেজে কাঁজ করিয়াছিলেন আসামের এড়ি ও 
সুগার গলাবন্ধ স্থট ও হিন্ুস্থানী টুপি তাহার কলেজের 


অপ্রাহারণ ১.২ 
পোষাক ছিল। শীতকালে কলেজে লাহোরের পুর 


পোষাক এবং বাড়ীতে ধুষা, মলিদা, ইত্যাদিতেই ভাহার, 


কাজ চলিত। বিছানা, বালিশ, মশারী, জুতা, মোজা 
এবং সংসারের আরও অনেক জিনিষই তাহার গৃহে 
বরাবর স্বদেশী ব্যবন্ৃত হইত। বাল্যকালে তাহার পুত্র- 
কন্ঠারাও কখনও বিদেশী বস্থাদি পরে নাই। অনহযোগ 
আন্দোলনের সময় মহাত্মা গান্বীজীর মিলবস্ত্বের বিরুদ্ধতা 
ও সকলের চরকা গ্রহণ ইত্যাদি নীতির অনেক সমালোচন! 
পিতৃদেব করিয়াছেন; কিন্ত তিনি নিজে সেই সময় হইতে 
খদ্দর ভিন্ন অন্য বস্ত্রের ব্যবহার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। 
কেবন ইউরোপ যাইবার সময় একবার ইহার ব্মতিক্রম 
হইয়াছে। লাহোর কংগ্রেসের সময় তিনি খদ্দরের 
কাপড়ের ভিতর তুলা দিয় হিনুস্থানী প্রথায় শীতবস্ 
করাইয়াছিলেন। সে পোষাক বিলাতী পোষাকের চেয়ে 
দেখিতে সুন্দর লাগিত। ইউরোপীয় পোষাক ন! পরিয়া 
বড়লাটের প্রাসাদে যাওয়া! বারণ ছিল, কতকটা এই কারণে 
নিমন্ত্রিত হইয়াও তিনি কখনও বড়লাটের প্রাসাদে যান 
নাই। ১৯০৫ খুষ্টাৰে স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাহার 
এই স্বদেশী ব্রত আরও গভীর শিকড় মেলিল। 

কিছুদিন তিনি [7100030/ঘা) (951০ মতে নিজের 
নাম না দিয়! শিক্ষা-বিষয়ক নোট পিখিতেন । এই নোটগুলি 
পড়িয়া “হিন্দু'র প্রতিষ্ঠাতা প্রপিদ্ধ সাংবাদিক জী স্ুত্রমণি 
আইয়ার নোটগুলির অজ্ঞাতনামা লেখককে কথাগ্রসঙ্গে 
“বড় সার্টিফিকেট, দিয়াছিলেন পিতৃদেব বলিয়াছিলেন। 

ইহারই অল্পদিন পরে ১৯০৭ শ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে 
11057) [6515৬ প্রকাশিত হয়। বাংলার বাহিরে ও 
ভারতের বাহিরে নিজের বক্তব্য শুনাইতে হইলে ইংরেজির 
সাহায্য প্রয়োজন। তাছাড়া আমাদের দেশের হর্তা কর্তাদের 
সহিত বাংলাভাষায় লড়াই ত বেশী কাধ্যকরী নয়। 
মডার্ণ রিভিমুতে লড়াই ভাল করিয়াই স্থরু হইল। 
ভারতবর্ষের স্বায়ত্ুশাসন পাইবার পথে যত রকম 
সামগ্নিক সাতকেলে বিরুদ্ধযুক্তি আছে মডার্ণ রিভি্ধুর 
নোটসে বছরের পর বছর ধরিয়া তাহা খণ্ডন করা 
হইয়াছে । সেই সমস্ত নোটস পরে 10203 [9079 
1১৩ নামক কয়েক খণ্ড পুস্তক হইয়! প্রকাশিত হয়। 
পিতৃদেব কলিকাতা আপিবার পর তাহার পিছনে গোয়েন্দা 
অন্ুচরের অভাব একদিনও হয় নাই। কতবার .তাহার 
গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা হইগ্নাছে। উপর হইতে কড়া গর্জন 
আগিয়াছে; কত চিঠি-পত্র মাঝপথে খোলা অথবা 
বাজেয়াপ্ত হইয়াছে তাহার ঠিক নাই। এক এক সময় 


১২৭ 
তাহার প্রত্যেক চিটিই খোলা হইয়াছে বলিয়া বোবা 
ষাইত। ছাত্র ও বন্ধুরূুপী গোয়েন্দা কত সময় তাহার 
পিছনে ঘুরিত। বাড়ীর কাছে ঘর ভাড়া লইয়া গোয়েন্দার 
বাসও স্থুর হইল । 

মডার্ণ রিভিষ্বু প্রকাশিত হইবার অল্প দিন পূর্বে 
পিতৃদেব কলেজের কাজে ইস্তফা দেন। কলেজের 
অধিকাংশ ছাত্রই হিনুস্থানী, তবু তাহারা এই স্বক্লভাষী, 
নিরাড়ম্বর বাঙালী অধ্যাপককে বিদায় দিতে আপিয়া 
ফিরিতে চাহে নাই। অপরাহ্রের বিদায়-উৎসব রাত্রেও 
শেষ হয় না। নুতন ও পুরাতন সমস্ত ছাত্রের দল সভা 
ভাঙিয়া অধ্যাপকের গাড়ী নিজেরা টানিতে টানিতে 
তাহার বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। তাহার পর এক এক 
জন করিয়া পায়ে মাখা দিয়া ছুই হাটু জড়াইয়া ধরে আর 
উঠিতে চায় না। সে দৃশ্য দেখিলে অশ্রু সম্বরণ করা শক্ত। 
এলাহাবার্দে চাকরীর জন্যই তিনি গিয়াছিলেন, কিন্ত 
কতকটা রাজনৈতিক কারণে পরে :কলিকাতায় ফিরিয়া 
আসা স্থির হইল। 

কলিকাতায় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের পাশের গলিতে 
তিনি এবার বাসা লন। এই বাসাতে বাল্যকালে ববীন্ত্র- 
নাথকে শিতার শ্রেষ্ঠ বন্ধুরূপে কত বার আমরা পাইয়াছি। 
এই শীর্ন গলির কথা ইউরোপেও তাহার মনে পড়িত 
বলিয়া তিনি এক বন্ধুকে পত্রে পিখিয়াছিলেন। এই গৃহে 
ভগিনী নিবেদিতা, র্যামসে ম্যাকডোনান্ড, মহাত্মা গান্ধী, 
আচার্য প্্রফুল্লচন্ত্র, সিং এফ এগুজ, মিঃ পোলক, সেপ্ট 
নেহাল সিং, নারায়ণ চন্দ্রভারকর, প্রভৃতিকে আমরা 
বাল্যকালে দেখি। এইখানে আসিবার কি£ুকাল পরে চারু 
বন্দ্যোপাধ্যায় পিতার প্রথম সহকারী সম্পাদক হুন। 
পূর্বে পিতা সমস্ত কাঞ্জ একাই করিতেন। 

কলিকাতায় আগিয়া প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিম্ 
হইল একাধারে তাহার ব্রত ও তীহার জীবিকা । 
ব্যবসায়ের খাতিরে তিনি কখনও তাহার আদর্শ হইতে 
চ্যত হন নাই। তাহার আদর্শই সর্বক্ষেত্রে তাহার 
ব্যবসায়ের স্থনাম ও সৌন্দর্যের কারণ। 

কাগজ নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে বাহির হইবেই 
হইবে এই প্রথা প্রবাসীরই স্ৃষ্টি। প্রবাসীতে কোন্‌ 
আবর্শের .লেখা বাহির হইবে, কোন্‌ বিজ্ঞাপন বঞ্জিত 
হুইবে এ বিষয়ে তাহার বাধা নিয়ম ছিল। প্রবাসী ও 
মডার্ণ রিভিম্ুতে মানুষের খ্যাতি, প্রতিপত্তি, নেতৃত্ব 
কোনো কিছুকেই স্পষ্ট সমালোচনার পথে বাধা বলিয়া 
কখনও স্বীকার করা হয় নাই। আত্মীয়তা ও বন্ধুত্ব 


১২৮ 
থাকা সত্বেও পিতৃদেবের ধখন ধাহার বিষয়ে যাহা উচিত 
মনে হইয়াছে তিনি তাহা লিখিয়াছেন। সমস্ত দেশ এক 
কথা বলিলেও তিনি ঠিক বুঝিলে তাহার বিপরীত কথা 
বলিতে সঙ্কোচ করেন নাই। তিনি তাহার শ্রেষ্ঠতম 
বন্ধুদের বিরুদ্ধে কথা বলিতেও সন্কচিত হন নাই, যতই 
না কেন তাহা তাহার আজীবন বেদনার কারণ হউক। 

সাময়িক পত্রের সাহায্যে তিনি তাহার জীবনের 
অধিকাংশ কাজ করিয়াছেন বলিয়া লোকে সাংবাদিক 
বলিয়া! তাহার পরিচয় দেয়। কিন্তু বাস্তবিক তিনি তাহা 
অপেক্ষা অনেক বড় ছিলেন। মহামানবতার প্রচার তাহার 
ধর্ম ছিল। এই উদ্দেশ্তটে মাসিক পত্রে, পুস্তিকায়, সভা- 
সমিতিতে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে, গ্রামোন্নয়নে, অবনত 
সম্প্রদায়ের উন্নতি-প্রচেষ্টায় এবং ব্যক্তিগত জীবনে তিনি 
সাধনা করিয়াছেন । 

ব্রাঙ্মদমাজের কাজও দ্বিতীয় বার কলিকাতায় আগিয়া 
তিনি আবার সুরু করেন। তিনি কিছুকালের মধ্যেই 
ইহার সম্পাদক ও পরে প্রেসিডেপ্ট হন। ব্রাহ্মগণ যে 
হিন্দু এই লইয়া ব্রাহ্ষমমাজে অনেক আলোচনা তিনি 
করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাহ্মদমাজের সম্মানিত 
সভ্য করার বিশেষ চেষ্টা তিনি করেন। ক্রাঙ্ম সমাজের 
উতৎসবাদিতে আনন্দের আয়োজন কম এবং দেশের 
অপৌত্তলিক উৎসবাদির সহিত ব্রাক্ষসমাজের কোন 
যোগ নাই এবং শিশুদের উৎসবের বিশেষ কোনোই ব্যবস্থা 
নাই এই সকল কথা তিনি সমাজে বহুবার তুলিয়াছেন। 
তাহার চেষ্টায় ভাদ্রোঘসব প্রভৃতিতে বালকবালিকার 
সম্মেলন প্রবন্তিত হয়। বিজয়ার দিনে বহু আত্মীয় ও বন্ধুকে 
তিনি গ্রীতিসস্ভাষণ জানাইতেন। কয়েক বংসর পূর্বে 
লাহোরে তিনি নিখিল-ভারতীয় একেশ্বরবাদ সশ্মিলনের 
সভাপতি হন। এই সময় জাত-পাত-তোড়ক সভারও 
সভাপতি তাহীকেই নির্বাচন করা হয়। প্রবাসী-বঙ্গ- 
সাহিতা-সন্মিলনের কার্যে তিনিই প্রীণম্ব্প ছিলেন। 

আশ্চর্ষোর বিষয় এই যে এই একেশ্বরবাদী ও জাত-পাত- 
তোড়কের সভাপতিকেই স্থরাট ও করাচীতে উপরি উপরি 
ছুই বৎসর (?) হিন্দু মহাসভার সভাপতি নির্বাচন করা হয়। 
হিন্দু মহাসভ্তার বিভিন্ন প্রদেশের ভোটে এই অপৌত্তলিক 
এবং জাত-পাত-তোড়ক হিন্দুই প্রায় সব প্রদেশের ভোট 
পাঁন। হিন্দু মহাসভার ষে "ক্রীড” এই সময় ছিল তাহাতে 
অবশ্ঠ ইহার সভাপতি হওয়ায় কোনো বাধা ছিল না!। 

পূর্ব তিনি ধখন যেখানে থাকিতেন অধিকাংশ কাজ 
সেখানে বসিয়াই করিয়াছেন। কিন্ত বিগত কুঁড়ি বসবে 


প্রবাসী 


১৬৫৪ 


ইউরোপ ভ্রমণ ছাড়া ভারতবর্ষের বহু প্রদেশে, শহরে ও 
গ্রামে ঘুরিয়া সেখানকার নানাজাতীয় কাজের হোতা হইয়া 
দেশবাসীকে সংকার্ধ্যে উদ্ধদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বাংলা 
১৩৩৯ সালের মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে তিনি বোম্বাই, 
পুণা, মালদহ, দিজ্ী, এলাহাবাদ (ছুই বার), নাগপুর, 
রাজপাহী, কুমিল্লা (ছুই বার), মৈমনসিং, ঢাকা, ঝাড়গ্রাম, 
কাশিমবাজার, ওয়ালটেয়ার, বিজাগাপাটম ও মজঃফরপুবে 
কাজে গিয়াছিলেন। 

লীগ অব নেশ্যন্সের কাধ্যকলাপ দেখিবার জন্য 
বিগত ১৯২৬ গ্রীষ্টান্ষে তিনি লীগ কর্তৃক জেনিভায় 
নিমগ্্িত হন। লীগ তাহার ব্যয় ৬০০০২ দিতে 
চাহিলেও তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। তাহাতে তাহার 
স্পট সমালোচনার পথ আরও পরিষ্কার থাকিল। ১৯২৬ 
১লা অগঞ্টের জাহাজে যাত্রা! করিয়া জার্মানি, ফ্রান্স, ইংলগু, 
স্থইজরল্যা্ড, চেকোস্্পো ভাকিয়া, অস্ইিয়৷ ও ইটালী ঘুরিয়া 
৪1৫ মাস পরে তিনি ফিরিয়া আসেন। তিনি খন 
জেনিভা যান তখন রোম! রল্যা তাহাকে নিমন্ত্রণ করেন। 
তাহাকে দেখিয়া রলযা লিখিয়াছিলেন-_“ইহাকে দেখিলে 
টলষ্টয়ের কথ! মনে হয়|” 

মহাত্মা গান্ধী যখন দক্ষিণ-আফ্রিকার কার্যের পর 
ফিরিয়া আসেন তখন প্রবাপী কাধ্যালয়ের সম্মুখে সাধারণ 
ব্রাঙ্ম সমাজের প্রাঙ্গণে তাহার অভ্যর্থনা করা হয়৷ পিতৃদদেব 
এই অভ্যর্থনার একজন উদ্যোগী ছিলেন । 

মহাত্মা গান্ধী হিন্দীভাষাকে সমস্ত ভারতবর্ষের ভাষ৷ 
করিতে চান। এই লইয়া বহুবার কংগ্রেসমণ্ডপে বহু 
বিবাদ হইয়া গিয়াছে । কিন্তু হিন্দী ধাহাদের মাতৃভাষা 
নয় এমন কয়জন ভারতবাপী যে হিন্দী ভাষার উন্নতির 
চেষ্টা করিয়াছেন বলা শক্ত । পিতৃদেব সমত্ত ভারতের হিন্দী- 
ভাষী হওয়ার সমর্থক ছিলেন না । কিন্তু ১৯২৮ সালে বৃহত্তর 
ভারত পরিষৎ প্রতিষ্ঠার সময় তিনি “বিশাল ভারত" 
নামক প্রথম শ্রেণীর একটি হিন্দী মাসিক পত্র প্রকাশ 
করেন। তাহা এ যাবং চলিতেছে ও ভারতের বাহিরের 
হিন্দীভাষী ও হিন্দীপাঠক ভারতীয়দের সঙ্গে ভারতের 
যোগ বক্ষা করিতেছে ।. বহির্ভারতের বিশেষত: সাউথ 
আফ্রিকার ভারতবাসীদের উন্নতিকল্পে ও তাহাদের সহিত 
যোগ রাখিবার চেষ্টায় / সি, এফ. এগুজ যে প্রাণপণ চেষ্টা 
করিয়াছিলেন সেই চেষ্টায় পিতৃদেব তাহার একজন প্রধান 
সহায় ও বন্ধু ছিলেন। মহাত্মাজীর সহিতও এই হু 
তাহার প্রথম যোগ হয়। 

কয়েক বৎসর পুর্বে পিতৃদেব 96০6৩৪ 9০198 090- 


হায় 
রি -এর সভাপতি নির্বাচিত হইয়া! বোস্বাই যান। 
সেখানে তাহাকে মহীসমারোহ করিয়া অভ্যর্থনা করা হয়। 
তিনি দেশীয় ও করদ রাজাগুলির পক্ষে স্থযুক্তিপূর্ণ জঞানগর্ভ 
বঞ্ঠৃতা দেন। সেখানে তাহার যেরূপ অভ্যর্থনা হইয়াছিল 
' ভারতে অল্প লোকেরই ভাগ্যে সেরূপ অভার্থনা জুটিয়াছে। 
পিতৃদেব বপিতেন, “সম্পাদক হইতে হইলে ৪০1: ০£ 
; &]| 05093 800 7505৮ 01 26 1988 09 হ'তে হয় 1” 
তিনি যদিও ৯০ 07] 088৪, বলিতেন, কিন্তু বাস্তবিক 
হু বিগ্ভা ও অগাধ জ্ঞানভাগ্ার তাহার ষেন করতলে 
ছিল। তিনি যাহা লিখিতেন বা বলিতেন অনেকে তাহা! 
অন্রান্ত মনে করিতেন। 
বয়স্ক বাঙালী ও ভারতবাদীকে দেশপ্রেমে, আত্ম- 
মর্ধাদায়, সংশিক্ষাম, মাঞ্জিত রুচিতে এবং দেহ ও মনের 
স্বাস্থ্যে গড়িয়া তুপিবার জন্য পিতৃদেব প্রায় ৫৫ বৎসর ধরিয়া 
চেষ্টু করিয়াছেন। আজকালকার ব্হ আন্দোলনের বীজ 
তিনিই তাহার লেখনীর মুখ দিয়! বহুদিন ধরিয়া বপন 
দিয়া আপিতেছেন। কিন্তু বয়ঞ্কের বন্ধু বিয়া শিশুদের 
তিনি ভূলিয়া যান নাই। 


যে সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিত্রহীন বর্ণপরিচয় 
শিশুদের সম্বল ছিল, দেই সময় তিনিই বহু চিত্রসম্বলিত 
সচিত্র বর্ণপবিচয় ছেলেদের জন্য প্রথম প্রকাশ করেন। 
তংপূর্ে বটতলার শিশুবোদকে আধইঞ্চি লম্বা ছবি 
থাকিত বটে, তবে সেটি উল্লেখযোগ্য বই নয়। পিতৃ- 
দেবের ব্্ণপরিচয়ে ছেলেদের পড়াইবার প্রথাও একটু 
আধুনিক । আগে তাহা চলিত ছিল না । আমাদের দেশে 
'বটতনার ছাপা রামায়ণ, মহাভারত, আরব্য উপন্যাস 
ইত্যাদি অশ্লীল রচনার জন্ত গৃহস্থ পরিবারে ব্যবহার করা 
'শক্ত। তাই পিতৃদেব সর্বপ্রথমে আরব্য উপন্যাসটিকে 
ভাল করিয়া মাঙ্গিয়া ঘষিয়া ছবিতে সাজাইয়া ছেলেদের 
হাতে দিলেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণও তিনি আধুনিক রুচি- 
মঙ্গত করিয়া প্রকাশ করেন। বন পরে মহাভারতও 
গ্রকাশিত হয়। 
. পিতৃদেব স্বভাবত স্বল্পভাষী, গভীর প্রকৃতির মান্য 
ছিলেন। কলমে তিনি সমন্ত পৃথিবীর সঙ্গে কথা বলিলেও 
মুখে খুব বেশী বলিতেন না । তিনি চিরকাল নিজ গৃহকোণে 
বসিয়া নিজের কাজ করিয়াছেন, কখনও বন্ধু, খ্যাতি কি 
প্রতিপত্তি খোঁজেন নাই। নেতা হইবার ভয় "তাহার 
চিরকালের । তিনি অগাধ জ্ঞান 
ও অনাধারণ বিচারবুদ্ধি ও অতুলনীয় চরিত্রের জন্য 
ভারতের বিশেষত বাংলার সর্বত্র সর্বপ্রকার প্রকাশ্য 


০৯৯৯ পা 





পিতৃ-তর্গণ 


পপিসপি্াসিপসিস সি সপিসিসিসিততত সিসি সিসি ত পাসপিসপিসিপিসিএসি তই পাতিল শপাসিপ ১িতা 


১২১ 
সভায় তিনি হয়ত হাজার বারের বেশী নেতৃত্ব করিয়াছেন। 
তিনি সকল প্রকার পরাধীনতাকেই ভয় করিতেন বলিয়া 
বয়সের সঙ্গে শারীরিক যে সকল দুর্বলতা ও অক্ষমতা 
বাড়িয়াছিল তাহাতে পরাধীন হইয়া থাকিবার ভয়টাই 
তাহার মনে সব চেয়ে বড় ছিল। তিনি আত্মীয়-স্বজন 
বন্ধুবান্ধব নিজ পর বন্জনের সাহাধ্য করিয়াছেন, কিন্ত 
পরের সাহাধ্য লইতে এমন কি অতি নিকট আত্মীয়ের 
সাহাধ্য লইতেও সর্ব! কুষ্ঠিত হইতেন। 

হরিজনআন্দোলনের বনু পূর্বেই 19670795960 0178388 
11193190এর কার্যে তিনি একজন অগ্রণী ছিলেন। বাংল! 
দেশে স্তর রাজেন্দ্র ও প্রীণরুষ্জ আচাধ্য প্রভৃতি 
তাহাদের কাধ্যের সহায় ছিলেন। সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার 
বিরুদ্ধে তাহার লেখনী তলোয়ারের মত তীক্ষ ছিল। 

তাহার জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় সাধ ছিল তিনি ভারত- 
বর্ষের স্বাধীনতা দেখিয়া যাইবেন। হয়ত সেই জন্য 
বলিতেন, “এখনও আমার কিছু কাজ বাকি আছে ।” 

তিনি বহু বং্সর সাধারণব্রাঙ্মদমাজের আচার্যের 
কাধ্য করিয়াছেন । এই যুদ্ধ আরম্ত হইবার পর ১১ই 
মাঘে তিনি যে উপাসনা ও উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার 
গভীরতা, জ্ঞানগর্ত হৃদয়গ্রাহিতা ও মকল দিকে অতুলনীয়- 
তার কথা: ধাহাদের ম্মরণ আছে তাহারা জীবনে তাহ! 
ভুলিবেন না। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর আমাদের গৃহে 
এইরূপ অনবদ্য উপাসনা তিনি করিয়াছিলেন । 

নারীঞ্জাতির কপাণেক জন্য তিনি চিরজীবন চেষ্টা 
করিয়াছেন। বাংলা দেশের নারীধর্ষণ ব্যাপারে তাহার 
রক্ত যে রকম গরম হইয়া উঠিত, এমন প্রায় কিছুতেই 
হয় নাই। নারী ও পুরুষকে ভিন্নভাবে বিচার তিনি 
করিতেন না; কিন্তু নারীরা বহুকাল তাহাদের স্বাভাবিক 
অধিকার হইতে বঞ্চিত বলিয়া তাহাদের ছোটবড় কৃতিত্ব 
সাফল্য ও দাবীদাওয়া সকল বিষয়ের প্রচারের জন্যই তিনি 
যত চেষ্টা করিয়াছেন পুরুষের জন্য হয়ত তত করেন নাই। 
রবীন্দ্-সাহিত্য প্রচারের জন্য তিনি “প্রদীপে”র যুগ হইতে 
চেষ্টা করিয়াছেন। বিশ্বভারতীর ছোটবড় সব কাজকে 
তিনি যেমন করিয়া জনসাধারণের নিকট প্রচার করিয়াছেন 
এমন আর কেহ করেন নাই। 

তিনি বলিতেন, “খামার জীবনের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য 
রবীন্দ্রনাথের বন্ধত্বলাভ।” মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে 


বলিয়াছেন, * 70100780800 95৪7 এই আমার 
0১06691” 


অম্বতবাজার পত্রিকার সম্পাদক তাহাকে ভীম্মের 


১৩৩ 
সহিত তুলনা করিয়াছেন। তিনি ভীম্মের মতই দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞ, তীম্মের মতই শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, ভীগ্মের মতই অতুল 
জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। আরও বছ বিষয়ে তাহার 
ভীম্মের সহিত সাদৃশ্ঠ ছিল। তিনি অনেক সময় যে 
দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন বু সময় সেই দলে তাহার 
অতি প্রিয়জন থাঁকিতেন। ছোটবড় অনেকের অতি 
নিষ্টর আঘাতও কত সময় নীরবে সহ্‌ করিয়াছেন, ফিরিয়া 
আঘাত করেন নাই। সে আঘাতে কত বেদনা! পাইয়াছেন 
তাহাদের জানিতেও দেন নাই । যাহা সত্য যাহা শিব 
যাহা সন্দর তাহারই পুজায় আপনার জীবন উৎসর্গ 
করিয়াছিলেন। 

তিনি বলিতেন, “আমার সাইত্যিক প্রতিভা নাই |” 
সাহিত্যিক প্রতিভা তীহার ছিল। কিন্তু তিনি ওজন 
করিয়া কথা বলিবার ব্রত লইয়াছিলেন বলিয়া 
সাহিতাকের ব্যবন্ৃত ভাষার অলঙ্কারকে ইচ্ছাপূর্ব্ক বর্জন 
করিয়াছিলেন । সহজ ন্যায়, যুক্তি, তথ্য ও সরল ভাষার 
অন্তরকে কেহ আটকাইতে পারে না, এইজন্য ইহাই তিনি 
অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রবাসীতে প্রকাশিত কোন 
কোন শ্রেঠ সাহিত্যিকের রচনার শ্রেঠ লাইনগুলি সম্পাদক 
মহাশয়ের রচিত। লেখকগণ নিজেরাই তাহা স্বীকার 
করিয়াছেন। 

পিভৃদেব ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক বড় শহরে ও 
বছ গ্রামে কোনো-নাকোনো কার্যে নিমস্ত্রিত হইয়া 
গিয়াছেন। ভারতের সমস্ত মঙ্গল কাজের সঙ্গেই তাহার 
যোগ ছিল। জাতীয় সংস্কৃতির সাধনাও তাহার জীবন- 
ব্রত ছিল। 

পিতৃদেবের মধ্যে কোথাও জড়তা ছিল না। তিনি 
ছিলেন প্রাণবান্‌ পুরুষ। পিতা নাই ইহা যেন তাই 
কেমন অসম্ভব অবিশ্বান্ত মনে হইতেছে। আমাদের 
পৃথিবী আমাদের জীবনধারার সঙ্গে তিনিই যে সব চেয়ে 
বেশী জড়িত ছিলেন। ছেলেবেলা হইতে অভ্যাস হইয়া 
গিয়াছিল তাহার মুখের দিকে তাকাইয়! জীবনের নিত্য- 
নৈমিত্তিক কর্তব্যকে বুঝিয়৷ লইতে। তিনি আমাদের মুখে 
উপদেশ দিতেন, না। কিন্তু কিষে আমাদের কর্তব্য, 
কিসে যে আমাদের ভালমন্দ, কোথায় যে আমাদের 
আনন্দ, কোথায় ষে আমাদের গভীর মন্মবেদন!, তা যেন 
তারই মুখে ত্বাকা থাকিত, মুখের দিকে তাকাইলেই 
বুঝিতে পারিতাম, তিনি কি অনুভব করিতেছেন কি 
বলিতে চাহিতেছেন। তাঁর সেই যে আলোকশিখার মত 
উজ্জল মুখ আর ত পৃথিবীতে দেখ! যাইবে না, কে পথ 


৯০ পাল শিলা ৯৯৯৮৫ ৯ পি পানামা সকল লালা সাত ৩ সস 





৯১১. | পট ১৩৫০ 





স্পস্পাপাসপিসপাপিস্পিসপিসপাসপিসপিসপা 


দেখাইবে? আমাদের ঘরের সকল বাঁধা ও সংশয়-তিমিরের 
মধ্যে যে আলো চিরগ্রজলিত ছিল সে আলো আজ 
চির-নির্বাপিত | ঘরের বাহিরেও এই আলোক কতঙ্জনকে 
পথ দেখাইয়াছে তাহার হিসাব নাই। 

তার হৃদয়মনের সহন্্ রশ্শিচ্ছটায় এই সমস্ত বাংলা 
দেশটাই কেন ভারতবর্ষই আলো! হইয়াছিল । ০স স্থতির 
কথা সে মহা গৌরবের কথ! ভাষায় বলিবার সাধ্য ও 
ক্ষমতা ত আমাদের নাই। তাহার মধ্যে যে মহাপুরুষ- 
লক্ষণসমূহ ফুটিয়াছিল, ভাবী কালের এঁতিহাসিক হয়ত 
তাহার বিচার করিবেন। 


তিনি আমাদের পিতা, তার সঙ্গে ঘরের সম্পর্কটা 


সব চেয়ে আগে ; তাই মনে হইতেছে তার গৃহকে তার 


পরিবারপরিজনকে তিনি কত ভালবাসিতেন ! বীকুড়ার 
মাটি জল হাওয়া ত্রার কাছে স্বর্গের চেয়েও কাম্য ছিল। 
শেষজীবনে যখন জানিলেন যে তিনি আর হ্াটিতে 
পারিবেন না, তখন কতবার বলিয়াছেন, “আমি যদি ভাল 
হই, তবে আমার 1196] 01:1এ করে বাঁকুড়ার কোন্‌ 
পথ দিয়ে কোথায় যাব সব মনে মনে ঠিক ক'রে রেখেছি ।” 
শুইয়া শুইয়া! যখন দেশের আর কোনও কাজ করিতে 
পারিতেন না তখন আমাদের দিয়! চিঠি লিখাইয়! বীকুড়ার - 
মেডিক্যাল স্কুলের স্থব্যবস্থার জন্য কত চেষ্টা করিতেন। 
দেশে বিদেশে কোন্‌ আত্মীয়ের কি অভাব হইয়াছে, সে 
অভাবটা কি করিয়া মেটানো যায়, অপহা রোগযন্ত্রণার 
মধ্যেও সেই কথা বলিয়াছেন। বার বার জিজ্ঞাসা 
করিয়াছেন, “অমুককে কি টাকা পাঠিয়েছ, তমুক কি 
আমার উপর রাগ করিয়াছে?” তিনি জীবনের শেষদিকে 
বাকুড়ার শহর ও গ্রামোগ্নয়নের জন্য অনেক কাজ করিয়া 
ছিলেন। বার্ধক্য ও শ্রান্তির বাধা অনায়াসে অতিক্রম 
করিয়া তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়াছেন। বাকুড়ার শিক্ষার ও 
শিল্পের উন্নতির জন্য তাহার খুব চেষ্টা ছিল। 

তিনি বৈকি আশ্চর্য পত্বীপ্রেমিক স্বামী ছিলেন, কি 
গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধার সহিত শেষদিন পর্যন্ত মা'র 
উল্লেখ করিতেন তাহা তিনি নিজেই বুঝিতেন .না। 
আমাদের দেশে পাতিব্রত্যের যে উচ্চ আদর্শ আছে 
তাহার চেয়েও বড় আদর্শ ছিল তার পত্বীপ্রেম সম্বন্ধে । 
তাহার পরিচয় শোকে আনন্দে তিনি জীবনে বহুদিন ধরিয়া 
দিয়াছেন। ১৯৩৫এ তীর স্ত্রী বিয়োগ হয়। 

নস্তানবাৎসল্যে তাহার তুলনা ছিল না। তিনি শেষ 
নিঃশ্বাসের মহিতও তাহাদের মঙ্গল কামনা করিয়াছেন। 

তিনি মিতব্যয়ী মিতাচারী ছিলেন বলিলে তার 


তগ্রনায়ণ 


বতব্যয় ও মিতাচারের পরিচয় দেওয়া যায় না। তার 
পীবনে নখের কিম্বা আরামের কোনও খরচ তিনি করেন 
বাই বলা চলে। হাটিয়া দীর্ঘ পথ ভ্রমণ কর! ছাড়া আর 
কোনও খেয়াল তাহার ছিল না। বাকি সব ছিল 
কাজ। 

ভূতাদেরও তিনি গৃহের পরিজনের মত ভালবাসিতেন। 
রোগ-শয্যাঁয় অসহ যন্ত্রণার মধ্যেও শুশধাকারী ও ভূত্যদের 
"বাবা, তুমি ভাল আছ ত?” বলিয়া কুশল প্রশ্ন না 
করিয়া নিজের প্রয়োজনের কথা বলিতেন না । নিজের 
যদি কোনও ক্রটি হুইয়া থাকে এজন্য তাহাদের নিকটও 
প্রত্যহ ক্ষমা চাহিতেন। ইহার মধ্যে কোনও কপটতা 
ছিল না, তাহা আস্তরিক ক্ষমা-প্রার্থনা ৷ 

তিনি অল্প বয়সে পিতাকে হারাইয়াছিলেন। কিন্তু 
নিজ মাতার প্রতি তাহার ভালবাসা আশ্চর্য্য ছিল। তিনি 
শ্াঙ্গমাজে আপিবার বু পরেও প্রয়াগে নিজমাতার 
কল্পবাস প্রভৃতির সব ব্যবস্থা স্বয়ং করিতেন। নিজ 
মাতার মৃত্যুর পর বহুদিন তিনি ঘর হইতে বাহির হইতেন 
না। পূর্বে প্রতি বৎসর ওই সময় ওই দিনে ঘরে দ্বার বন্ধ 
কনিয়া অনাহারে থাঁকিতেন ও মাতৃচিন্তা করিতেন । তাহার 
কনিট পুত্রের মৃত্যুর শোক তিনি জীবনে ভোলেন নাই। 
সেই বালকের প্রিয় কার্যযগ্ুলি বহু অর্থবায়ে আজীবন 
রক্ষা করিয়াছেন । সে শৈশবে যেখানে খেলিত বসিত 
সেই সব স্থানের ফোটে! তুলাইয়া পুস্তকে প্রকািত 
করিয়াছেন। পিতৃদেবের শান্তিনিকেতন বড় প্রিয় স্থান 
ছিল। তাহার আকর্ষণের প্রধান কারণ অবশ্ঠ ছিলেন 
বন্ধু রবীন্দ্রনাথ, কিস্ক পিতার অন্তরের নিভৃত কোণে আর 
একটি কারণ ছিল; সে কারণ তাহার মৃতপুত্র প্রসাদ । 
প্রসাদের জন্মদিন ও মৃত্যুদিন উপলক্ষ্যে প্রসাদনৈশ- 
বিদ্যালয়ের ছাত্রদের তিনি ভোজ: দিতেন, তাহার প্রিয় 
স্থানগুলি দেখিয়া! যাইতেন। ূ 

মান্ষকে ভালবাসিবার ও ভালবাসাইবার যেমন অদ্ভূত 
ক্ষমতা লইয়া তিনি জন্মিয়াছিলেন তেমন বাংলা দেশে 
আর কয়জনের ছিল জানি না। তাঁর মানব-গ্রীতি, শিশুর 
মত সরল বিশ্বাস, শিশুর মত শুভ্র হাসি, দেঁবোপম উজ্জ্বল 
মুন্তিতে পবিত্রতার ছ্যতি মানুষের চোখে পড়িবামাত্র 
মানুষের মন কড়িয়া! লইত। শাস্তিনিকেতনে তিনি যে 
বৎসর কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন তখন তিনি ববীন্দ্রনাথের 
পাশের বাড়ীতে থাকতেন। পিতার অন্থগত বালক- 
বালিকাদের দল বৃদ্ধি দেখিয়া তিনি বাবাকে ঠাটা করিয়া 
বলিতেন, "রামানন্দ বাবু মশীয়, আপনি আমার দল 


১৩১ 


ভাঙিয়ে নিক্চেন।” আজ বহু বন্ধুজন বলিতেছেন, “তাহার 
মত এমন মিষ্টভাষী ও প্রকৃত ভদ্রলোক দেখি নাই |” 
মানুষের জীবনে কত পুরাতন বন্ধু চলিয়া যায়, কত 
নৃতন বন্ধু আসে, মানুষ একদলকে ভোলে আর একদলকে 
গ্রহণ করে । বাবার জীবনে মনের ভিতর কখন তা হয় 
নাই। তিনি যাহাকে জীবনে একবার ভালবাসিয়াছেন, 
চিরদিনই তাহাকে ভালবাসিয়াছেন। বাহিরের যোগ অর্দ 
শতাবীও যেখানে ছিল না সেখানেও তাকে উক্কাইয়া দিলে 
দেখা যাইত পূর্বদিনের ক্ষুদ্রতম ম্মৃতিও তিনি ভোলেন 
নাই। তীর প্রথর শ্বতিশক্তিই ইহার কারণ নয়, ইহার 
কারণ তার স্বজনগ্রীতি, বন্ধুগ্রীতি। তাই যদিও তিনি 
কর্মজীবনে ভোর পাঁচটা হইতে রাত্রি আটটা-নটা পর্যস্ত 
কাজেই ডূবিয়া থাকিতেন তবু ছুটির দিনে তীর ছুটি নেওয়া 
হইত না। চিঠিতে চিঠিতে বাবার টেবিল বোঝাই হইয়া 
থাকিত, ছুটির দ্মিনর কাজ ছিল চিঠির জবাব দেওয়া । এক 
দিনে তিনচারখানা চিঠি লিখিতে আমর! ভয় পাই, তিনি 
এক দ্রিনে পঞ্চাশখানা চিঠির জবাব দিতেন । কত মানুষের 
চিঠির জবাব আমরা দিয়া উঠিতেই পারি না, বাবাকে 
চিঠি লিখি কোনও সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকও কখন 
জবাব হইতে বঞ্চিত হইত না বোধ হয়। যতই দেরী 
হোক চিঠি জমা হইয়া থাকিত, প্রবাসী, মডার্ণ 
রিভিযুর কাজ শেষ হইলে ছুটির দিনে বাবা জবাব 
লিখিতে বসিতেন। ইহাদের মধ্যে কত মানুষ ছিল যাদের 
ধারণ! ছিল বাঁবা বুঝি তার মত আর কাকেও ভালবাসেন 
নাই। বিধাতা! তাহাকে রক্তমাংস দিয়া গড়িয়াছিলেন কি 
স্সেহ-মমতা৷ দিয়! গডিয়াছিলেন তা বুঝিতে পারিতাম না। 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি যেমন বজ্বের মত কঠোর প্রেমে 


তেমনি কুস্থমের মত কোমল ছিলেন । 
উনচল্লিশ বৎসর আগে তাহার একটি ছুই বছরের ছোট্ট 
শিশু পুত্র ডিপ থিরিয়ায় মারা গিয়াছিল। উনচন্সিশ বৎসর 


পরে তাহার এক দৌহিত্রীর সেই রোগ হইয়াছিল। বাবা 
শুনিলেন সিরাম ইন্জেকশ্তন দিয়া তাকে সারানো হইল। 
তিন দিন ক্রমাগত তিনি শুইয়া শুইয়া বলিলেন, প্ডাক্তার- 
দের জিজ্ঞাসা কর, চল্লিশ বংসর আগে এই চিকিৎসা 
প্রণালী উঠেছিল কিনা, ভারতবর্ষে চলেছিল কিনা” 
যতক্ষণ না ডাক্তাররা জবাব দিলেন তিনি বিশ্রাম লইলেন 
না। বাবাকে সাম্বনা দিবার জন্য বলা হইল মাত্র ত্রিশ 
বংসর আগে এই চিকিৎসা প্রবর্তিত হইয়াছিল। বাবা 
বলিলেন, “গুঁরা বোধ হয় তুল করছেন। তখন এটা 
হয়ত হয়েছিল, আমি যদি সে চিকিৎসা করাতে পারতাম, 
তাহলে অনিলকে বাচাতে পারতাম ।” 


১৩২ 


স্পসিসি পাস সত সা সালা পাপ পপি পলিসি পািপা্পাএস্পিসি বাসর তাপস সপ পাস সস 


বুদ্ধ বয়সে সাধারণব্রাঙ্মষঘমাজের পাশের আমাদের 
পূর্বতন বাসাবাড়িটি উপর হইতে নীচ পধ্যন্ত দেখিয়া 
আসা তাহার একটি বিষাদমিশঅিত আনন্দের জিনিষ ছিল। 
এই গৃহে পত্রী ও সন্ভানগণের সহিত তাহার বহু আনন্দের 
দিন কাটিয়াছিল। 

স্বীয় চারু বন্দে)াপাধ্যায় বলিতেন, “ইংরাজীতে একটা! 
কথা আছে--11001117109 00:9০৩৩ ০০0৮2) | আমার 
জীবনে আমি তিনটি মানুষ দেখেছি-_-তাদের যত জেনেছি 
তত তাদের নৃতন নৃতন গুণে মুগ্ধ হয়েছি । তার ভিতর 
একটি তোমার বাবা।” 

বিধাতা আমাদের পিতাকে স্বাস্থ, সৌন্দর্য, চবিত্র, 
মেধা, সত্যনিষ্ঠা, জ্ঞান, নির্পীকতা, মানবপ্রেম, দেশপ্রেম, 
সংযম, ভগবত্ভক্তি, বন্ধুবংসলতা, ও স্বজনস্সেহের অতুল সম্পদ 
দিয়া সাজাইয়া স্থ্টি করিয়াছিলেন । কিন্তু নিজেকে প্রচার 
করিবার এক বিন্দু ক্ষমতাও তাহাকে পেন নাই। যে 
দেশকে যে প্রিয়জনকে তিনি এত ভালবাসিয়াছিলেন 
তাদের হাতে রহিল তার এই অপূর্বব চরিত্রের উদ্‌ঘাটনের 
ভার। 


১৩৫০ 
নিখিল-ভারতের অতীত গৌরবের সকল শ্বর্ণঘার যিনি 
দীর্ঘ ৫* বৎসর ধরিয়। খুলিয়া দেখাইয়াছেন, বর্তমান 
ভারতের সকল অভাব, দৈন্য, লাঞ্ছনা ও অপমানের বিরুদ্ধে 
যিনি আজীবন সব্যসাচীর মত ছুই ভাষার তীক্ষ তরবারি 
হস্তে সংগ্রাম করিয়াছেন, ভবিষ্যৎ ভারতকে ধনে, মানে, 
সম্পদে, গৌরবে, মর্ধ্যাদায়, চরিত্রে, খিক্ষাঁয়। আদর্শবাদিতায়, 
আশাশীলতায় যিনি গড়িয়া তুলিতে জীবনের শেষ দিন 
পর্যন্ত সাধনা করিয়াছেন ভারতের ইতিহাসে তাহার নাম 
স্র্ণাক্ষবে লিখিত থাকিবে বিশ্বাম করি। 

আমরা তাহার পুত্রকন্যা ও প্রিয়জনেরা তাহার জন্য 


' কি প্রার্থনা করিব? তিনি নিজ্জ কীর্তির ও নিজ সাধনার 


বলে পরলোকে বিধাতার শ্রেঠ আশীর্বাদ পাইবেন ইহা 
অপেক্ষা বেনী কি চাহিতে পারি ?* 


«এই রচনার অধিকাংশ দশ-বার বংসর পূর্বে শান্তিনিকেতনের 


ধীরেন্রমোহন সেনের অনুরোধে লিখিত হয়। 


পত্রাবলী 


রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ষষ্টিতম জন্মদিন 
উপলক্ষ্যে লিখিত 
১ 
৩*এ মে ১৯২৫ 

কল্যাণবরেষু 

তোমার বষ্টতম জন্মদিনে আমার শুভ আশীর্বাদ 
পাঠাইতেছি । 

প্রকৃত মন্তষ্য তলাভ করিয়া, তেজস্বী হইয়াছ, সত্যব্রত 
পালন করিতেছ। শিষ্বের জন্য ইহা অপেক্ষা আমার 
বহন্ধর আকাক্ষণ আর কিহুই নাই। তোমার গৌরবে 
আমি নিজকে গৌরবাদ্বিত মনে করিতেছি । 

যে শিক্ষা দ্বারা এই জাতি ক্ষুদ্রত্ব পরিহার করিয়া 
বৃহত্বের অন্সন্ধান করিত, যাহা দ্বারা মানুষ ভয়ের অতীত 
হইত, যে বীরধশ্মের অনুষ্ঠানে শক্তিহীনের দুর্বহ ভার 
শক্তিশালী ন্বেস্ায় বহন করিত,_-সেই শিক্ষা ও দীক্ষা 
এখনও এদেশ হইতে অন্তহিত হয় নাই। এই শিক্ষা তুমি 
জীবনে অনুষ্ঠান করিয়াছ এবং লেখা দ্বারা সর্বসাধারণ 


প্রচারিত করিতেছ। দিন দিন তোমার অস্থদ্র্টি প্রথর- 
তর হউক, এবং মন্ুষ্সেবায় তোমার শক্তি বদ্ধিত হউক! 
আশীর্ববাদক 
শ্রীজগদীশচন্দ্র বস্তু 


২ 
অধাপক শ্রীষহুনাথ সরকারকে লিখিত 
শদ্ধাম্পদেযু_ 

নমস্কারপূর্বক নিবেদন। আপনার ২০ তারিখের পত্র 
প্রাপ্ত হইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম । রামানন্দ 
বাবু প্রবাসী বাঙালীদের গৌরব, তাহাকে সম্মান করা 
তাহাদের প্রধান কর্তব্য । 

১৯০১ খুঃ অবে আমি ছুটি লইয়া এলাহাবাদে আসিয়া- 
ছিলাম। তখন বামানন্দ বাবুর সহিত পরিচিত হই। 
তাহার পর ১৯০৫ খুঃ অবে তিনি আমাদের বাটাতে 
কয়েক দিবস ছিলেন। সেই সময় "প্রবাসী" বাহির 
হইতেছিল। তখন তাহার :সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে আলাপ 


সপস্পিস্টিসপস্পাসিবাপলিসিত ৮৩ ৯০৯৩ 
পিসি তত ২৯লাসিল ৯ পা? পাপা 


পরিচয় ও আব্ীয়তা হয়। তিনি প্রত্যুষেই গাত্রোান 


করিয়া নিয়মিত সময় পর্ধযস্ত প্রত্যেক দিন প্রবাসীর 
সম্পাদকতার ও পরিচালনার কাধ্য করিতেন। কার্য্য 
করিবার শক্তি, অমাগ়িকতা ও সামাজিকতা তাহাতে প্রচুর 
পরিমাণে ছিল। নানা প্রয়োঞ্জনীয় বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ 
করিতে, লেখকদ্দিগকে সাহিত্যরচনায় অনুরাগী করিতে, 
প্রবাসী বাঙ্গালীদের দৃষ্টি নিজ মাতৃভাষার প্রতি ফিরাইতে 
ও তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে তিনি নিয়ত চেষ্টা 
করিতেন। ত্াহারই -উদ্যোগে এলাহাবাদে তিন চার 
বংসর ধরিয়া শ্রীপঞ্চষমীর সময়ে বাঙ্গালী-সম্মিলন হইয়াছিল; 
_শিক্ষা, উৎসব ও ব্যায়ামের অপূর্ব্ব সংযোগ সে সময়ে 
যেরূপ বাঙ্গালীদের মধ্যে কিয়ংকালের জন্য জীবনী-ম্পন্দনের 
সঞ্চার করিয়াছিল, এরূপ তাহার এলাহাবাদ হইতে যাইবার 
পর আর দৃষ্টিগোচর হয় নাই। 


“ এই সশ্মিলনীতে বক্তৃতা, আবৃত্তি, সঙ্গীত ও আলোচনা 
হইত। শিল্পসামগ্রী, লাঠিখেলা, অসিক্রীড়া ও নান! 
প্রকার ক্রীড' প্রদর্শিত হইত । পুরপ্ধার৪ বিতরিত হইত। 

তাহার উদ্যোগে অনেক প্রবাসী কৃতী বাঙ্গালীর নাম 
ভাঙার বিখাত পন্িকার পত্রে স্থান প্রাপ হইয়া স্থাদিত্ 
লাভ করিয়াছে । এই সমস্ত জীবনী বাঙ্গালীর পক্ষে কম 
গৌরবের বিষয় নয়। এই জন্য গ্ীমুক্ত রামানন্দ চট্টো- 
পাধায় মহাশয় সমগ্র বাঙালী সমাঙ্গের কৃতক্ষতাভাজন। 

তিনি পুরুষকার ও স্বাবলম্বনের৪ আদর্শ আমাদের 
সামনে ধরিঘাছেন। তাহার অবস্থা তত ভাল ছিল না। 
তিনি কারস্থ পাঠশালা কলেঙ্গের প্রিন্সিপাল ছিলেন । 
তাহার পোষ্যবর্গও নিতান্ত কম ছিল না। কিন্তু তিনি 
খোসামোদের ছ্বারা করৃ্পক্ষের মনম্বন্তী করিবার লোক 
ছিলেন না। তিনি ২৭৫২ টাকার চাকরী ছাড়িয়া দিলেন 
এবং অনেক চেষ্টা ও আয়াসের পর ঠা০]০াণ) 951 
পত্রিকা বাহির করিলেন। তাহার চাকুরীতে ইস্তাফা 
দেওয়া অনেকেই অন্থমোদন করেন নাই । কেহ কেহ 
বলিয়াছিলেন যে চাকুরী করিতে করিতে কি বই লেখা ও 
পত্রিকা সম্পাদন করা চলিতে পারে না? একেবারে 
নিশ্চিত হইতে কি অনিশ্চিতে পদার্পণ কর! বিখেয়? কিন্ত 
তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত করেন নাই । তিনি যে 
গথ উত্তম বিবেচনা করিয়াছিলেন তাহা তিনি ছাড়েন 
নাই। এবং কাধ্যসাধনের জন্ত তিনি পরিশ্রমে কুষ্িত 
ছিলেন না। ইহাতেই তাহার'প্রতিভার পরিচয়। 

১৯০৭ খৃঃ অব তিনি 11191) 9৮1০৭ বাহির 
করেন। অনেক সাধনার/পর তিনি কৃতকার্ধ্য হইয়াছেন। 


পত্রাবলী 


১৩৩ 


সতী এ সসপিসপিসপিসপিসি 


তিনি ছুইটি প্রথম শ্রেণীর মালিক পত্রিকার সম্পাদক ও 
স্বত্বাধিকারী । ভারতবর্ষে-**অল্প লোকই মাসিক পত্রিকার 
সম্পাদনে ও পত্রিকা পরিচালনায় তাহার ন্যায় কৃতকাধ্যতা 
লাভ করিয়াছেন। অতএব তিনি আমাদের সকলের 
অভিনন্দনীয় ও বরণীয় এবং আমরা সকলেই তাহার দীর্ঘ 
জীবনের কামনা! করি। ইতি 











ভবদীয় 
শ্ীবামনদাস বন্থ 
৩ 
শ্রীযুক্ত রামানন্দ চটোপাধ্যায় মহাশয়ের যষ্টিতম বর্ষ 
পৃর্তি হইল ১৬ই জাষ্ঠ ১৩৩২ সালে। এই আনন্দের 
উপলক্ষ্যে তাহাকে আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম নিবেদন 
করিতেছি। 


রামানন্দ বাবু যখন “দাসী, পত্রিকার সম্পাদক তখন 
আমি বি-এ পড়ি। আমার এক সহপাঠী বঙ্গুর মুখে 
তাহার বিনীত স্বভাবের খুব প্রশংসা শুনিয়াছিলাম। 
আমাদের বৈষ্ণব প্রভাবের দেশে বিনয়েন্ মাহাম্মা খুবই 
বিঘোধিত হইয়া থাকে ; তাই অতি বিনরী বলিয়া ধাহার 
পরি5য় পাইরাহিলাম, তাহাকে না দেখিম়্াও তাহার প্রতি 
শরন্ধা সম্রম মনের মধো পোষণ করিতে লাগিলাম। 

কিছু দিন পরে শোভন সুন্দর বেশে ও নৃতন ধরণে 
প্রদীপ” জপিয়া উঠিয়া রামানন্ববাবুর নাম বঙ্গদেশে 
সকলের গোচর করিয়া তূলিল। আমি আবান্য সাহিত্য- 
রসপিপাহ্থ ; এই নৃতন সাময়িক পত্রিকার আবির্ভাব 
আমাকে অতান্ত আনন্দ দান করিয়াছিল, এবং এই 
আনন্দের পরিবেষক বলিয়া রামানন্দ বাবু আমার কৃতজ্ঞতা- 
ভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন। 

বাংলা ১৩০৯ সালে একদিন আমি মজুমদার 
লাইব্রেরীতে গিয়া দেখিলাম এক জন গন্ভীরমৃত্তি অথচ 
শ্মিতমৃখ ভদ্রলোক লাইব্রেরীর এক বেঞ্চে বমিয়া আছেন। 
শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আমাকে বলিলেন, “ইনি 
রামানন্দ বাবু” আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে প্রণাম করিলাম। 

এই সময় প্রবাসী প্রকাশিত হইত | প্রবামীর গ্গিতীয় 
বংসর হইতে আমি তাহার নিয়মিত লেখক হইয়া উঠি। 
সেই সুত্রে তীহার সহিত পত্র লেখার মবা দিয়া পরিচয় 
হইতে থাকে । সাক্ষাৎ আর হয় নাই বোধ হয়। 

ইংরেজী ১৯০৬ সালে রামানন্দ বাবুর নাম দিয় 
ষ্টেট্ন্মান কাগজে এক বিজ্ঞাপন বাহির হয়,_ছুটি 
ছেলের জন্য সর্ধব সময়ের সহচর শিক্ষক প্রয়োজন । আমি 
আবেদন করিলাম। প্রত্যুত্তরে রামানন্দ বাবু আমাবে 


১৩৪ 


লিখিলেন-__বহু এম-এ উপাধিধারী এ পদের জন্য প্রার্থী 
আছেন, কিন্তু আমি এ কর্মগ্রহণ করিলে তিনি অপর 
সকলের চেয়ে আমাকেই অধিক পছন্দ করিবেন। সেই 
পত্রে আমার গুণপন! সম্বন্ধে তাহার আস্থা ও আমি তাহার 
নিকটে যাইব বলিয়া যে অপ্রকাশিত আনন্দ স্থুব্যক্ত হইয়া 
উঠিয়াছিল তাহাতে আমি অত্যন্ত গৌরবান্িত বোধ 
করিয়াছিলাম | এই শিক্ষকতা এলাহাবাদের ইপ্ডিয়ান 
প্রেসের স্বত্বাধিকারী পরম শ্রদ্ধাম্প শ্রীযুক্ত চিন্তামণি 
ঘোষ মহাশয়ের পুত্রদিগের । রামানন্দবাবু পুনরায় 
আমাকে জানাইলেন__চিন্তামণি বাবুর প্রেসে এক জন 
প্রধান প্রফ-রীডারেরও আবশ্তঠক আছে; শিক্ষকতা ও 
রীডার এই ছুই কর্মের মধো যেটি ইচ্ছা আমি নির্বাচন 
করিয়া লইতে পারি। আমি রীডারের কাজই নির্বাচন 
করিলাম; ওয়েবষ্টার ডিকৃশনারীর পিছনের প্রুফ- 
সংখোধনের নমুন। দেখিয়াই আমি ধারণ! করিয়া রাখিয়া- 
ছিলাম প্রুফ দেখা অতি সহজ অনায়াস কর্ম। আমি 
তখন মালদহ জেলার চাচল-বাজবাড়ীতে ছিলাম; 
এলাহাবাদ যাইব বলিয়া কলিকাতায় গেজান। তখন 
কলিকাতাগ কংগ্রেস হইতেছিল। কংগ্রেসে প্রথম সংখ্যা 
মডার্ণ রিভিউ বিক্রয় হইতেছে দেখিলাম_নৃতন ধরণের 
ইংরেজী মাসিক পত্র, সম্পাদক রামানন্দ বাঁবু। ইহা 
আবার আমার বিশ্ম় ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিল। কংগ্রেসে 
রামানন্দ বাবুর সহিতও সাক্ষাৎ হইয়া গেল। তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলাম, “অপরিচিত এলাহীবাদে যাইয়া! কোথায় 
কাহার আশ্রয়ে থাকিব, কোথায় বাসা পাইব?” তাহাতে 
তিনি বলিলেন, “এখন আমার বাড়ীতে গিয়া! থাকিবেন, 
পরে বাসা খুঁজিয়৷ লইবেন” আমি বলিলাম, “আপনি 
ত এখানে রহিলেন, আমাকে ত আর কেউ চেনেন না ।” 
তিনি বলিলেন, “আপনার কোন অন্থবিধা হইবে না।” 
রামানন্দ বানু স্বপ্লভাধী; তিনি বেশী কিছু বলিলেন না, 
আমিও বেশী কিছু ন্লিজ্ঞাপা করিতে সঙ্কোচ বোধ 
করিলাম । এলাহাবাদে গিয়া পথ হইতেই তাহার অতিথি 
বলিয়াই যে সমাদর লাভ করিলাম, প্রবাসীর লেখক বলিয়। 
পরিচয় দেওয়াতে তাহা আর বদ্ধিত হইবার অবকাশই 
পাইল না। এক দিনেই তাহার পরিবারের সঙ্গে আমার 
ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া গেল। 


মাসখানেক তাহার বাড়ীতেই কাটিয়৷ গেল, কোন 
মেসে বাসস্থান আর পাই না। চিস্তামণি বাবু আমার 
কুষ্ঠার কথা শুনিয়া বলিলেন, “বন্ধুর বাড়ীতে আছেন 
তাতে আর কুষ্ঠ কি?” রামানন্দ বাবু আমার বন্ধু! 


প্রবাসী 


১৩৫০ 


সেই স্বল্পভাষধী সদাকশ্দববত গম্তীরপ্রকৃতির ব্যক্তিকে 
কিছুতেই আমার সমান মনে করিতে পারি না, তাহাকে 
নিজের চেয়ে গরিষ্ঠ মনে হয়। কিছু দিন পরে রামানন্দ 
বাবু প্রবাসীতে পুম্তক-নমালোচনার ভার আমাকে দিয়া 
মাসিক পারিশ্রমিক দিতে স্বীকার করিলেন। এলাহী- 
বাদের এক ভন্রপোকের পরামর্শে আমি মূর্খের মতন 
রামানন্দ বাবুকে বলিলাম, “আমি যত দিন অন্যত্র বাপা না 
পাইতেছি তত দিন আমি পারিশ্রমিক লইব্‌ না।” এই 
কথায় তাহার মুখে যে বিরক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা 
এখনো আমার চোখের সন্মুখে ভাসিতেছে, কিন্তু তাহা! 


“অবর্ণনীয়; তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “না, আমি পয়সা 


লইয়া আপনাকে আশ্রয় দিতে পারিব না।” 

এই কথায় আমি অত্যন্ত অপ্রস্তত হইয়া গেলাম) 
তাহার আতিখ্যর আমি ষেরূশ অপমান করিয়াছিলাম 
ইহা আমার উচিত দণ্ড মনে করিলাম। কিন্তু পরদিন 
রামানন্দ বাবু আমাকে বলিলেন, “কাল আমি যাহা 
বলিয়াছি তাহার জন্য আপনি কিছু মনে করিবেন না। 
আমি বড় 89108101৩) একটুতেই বিচলিত হই; যত দিন 
আপনি অন্যত্র বাসস্থান না পাইবেন তত দিন আমার 
বাড়ীতে আপনি স্বচ্ছন্দে অপঙ্কোচে থাকুন” এক দিনের 
পরিচিত ও প্রবানীর এক জন সামান্ত সেবকের প্রতি 
তাহার এই ঢালাও অনুরোধ । 


রামানন্দ বাবু যখন এলাহাবাদ কায়স্ত কলেজের অধ্যক্ষ- 
পদ ত্যাগ ও নাগপুরের অধ্যক্ষপদের নিয়োগ প্রত্যাখ্যান 
করেন, তখন চিস্তামণি বাবু তাহাকে মাসিক চারি শত 
টাকায় ইত্তিয়ান প্রেসে নিষুক্ত করিতে চাহেন।* অত 
বেশী বেতনে তাহাকে চিন্তামণি বাবু কেন নিযুক্ত করিতে 
চাহিয়াছিলেন জিজ্ঞাসা করায় চিস্তামণি বাবু বলিয়াছিলেন 
-_ রামানন্দ বাবু একটি জীবন্ত এন্সাইক্লোপিডিয়া আর 
[0109 06 17002177010708 ! এই গুণের পরিচয় প্রবাসী ও 
মডার্ণ রিভিউ পত্রিকার পাঠকেরা পাইয়া থাকেন। . 

টিস্তামণি বাবু কলিকাতায় ইপ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস 
খুলিবেন? চিস্তামণি বাবু তাহার কন্মচারী ও আত্মীয়দের 
মধ্যে কাহার উপর এই কর্মের ভার দিবেন স্থির করিতে 
না পারিয়া রামানন্দ বাবুর পরামর্শ জিজ্ঞানী করিলে তিনি 
আমার নাম করিয়া আমার প্রতি তাহার বিশ্বাস ও 
আস্থার নৃতন পরিচয় দেন। 


পপ ৯৯৫ কক ৯৯৮৫ ৩৯৪৯৪৯৪৪৯৪৯ ৯৯৮৭৯৯৮৯০৯৯ ৯৯ ৪৯ কউ 


* গুনিয়াছি চিন্তামণি বাবু ইহার উপর শতকরা। ৪২ টাকা হারে 
লাভের অংশ দিতে.চান।-_শান্ত। দেবী.। 


অ্রহারিণ 
১৯১১ সালের এপ্রেল মাসে রামানন্দ বাবু অনুস্থ হইয়া 
দার্জিলিং যাইতে বাধ্য হন? তাহার অন্থপস্থিতকালে মডার্ণ 
রিভিউ ও প্রবাসী পরিচালনার জন্য এক জন সহকারী 
চাই; আবার তাহার নির্বাচন আমাকেই বাছিয়! লইয়া 
আমাকে গৌরবান্ধিত করিল। 

দীর্ঘ চতুর্দশ বৎসর তাহার সহকারী থাকিয়া তাহাকে 
ঘনিষ্ঠ ভাবে জানিবার অবসর আমার ঘটিয়াছিল। 
রামানন্দ বাবুর চরিত্রের যেসব গুণ আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ 
করিয়াছে তাহাদের কতকগুলি হইতেছে-_দৃঢ়তা, 
সত্যনিষ্ঠা, অকুতোভয়তা ও ন্যায়পরতা। তাহার চরিত্রের 
দৃঢ়তা তাহাকে অধিক দিন চাকরী করিতে দেয় নাই। 
চাকরী ছাড়িয়া তাহার সাংসারিক অসচ্ছলত] সত্বেও তিনি 
এক দিনের জন্যও দমিয়া যান নাই বা সঙ্ক্পচ্যুত হন নাই। 
এই দৃঢতার গুণেই তাহার অধ্যবসায় অসাধারণ; প্রবাসী 
ও মডার্ণ রিভিউ শত প্রতিদ্ন্দিতা ও প্রতিকূলতার মধ্যেও 
তাহার অধ্যবসায়ের জয়ন্তস্ত হইয়া বিরাজ করিতেছে । 
সত্যনিষ্ঠার জন্য তিনি কোন দলেরই লোক হইতে পারেন 
নাই এবং অপ্রিয় সত্য বলিয়া বলিয়া তিনি সকলেরই 
অপ্রীতিভাজন ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। যখন মহাত্মা! 
গান্ধীর নামের মোহে দেশ ক্ষিপ্তপ্রায়, যখন দেশবন্ধু বলিয়া 
চিন্তরঞ্জন সকলের চিত্তরঞ্জন তখনও তিনি তাহাদিগকে 
সমালোচনা করিতে কুঠ্ঠিত হন নাই। 

রামানন্দবাবুর আর একটি সদ্গুণ অসাধারণ আত্ম- 
নির্ভরতা । তিনি কাহারও প্রসাদপ্রার্থী নহেন। এই জন্ 
অনেকে তাহাকে আত্মস্তরী বলিয়া ভূল করে। 

মানুষ মান্ষকে যত ঘনিষ্ঠভাবে জানে তত তাহার 
দোষ ত্রুটি চোখে পড়ে এবং ততই তাহার সম্বন্ধে ধারণ] 


মায়াজাল 


সপা্পিসাসতশ 


১৩৫ 


তত আমার শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হইয়াছে তিন জনের উপর- 
তাহাদের দোষ ক্রটি চোখে পড়া সত্বেও প্রথম কবিগুরু 
ববীন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় বামানন্দ বাবু ও তৃতীয় শিক্ষিতা 
মহিলা। 

্বাস্থ্যহানির অসামর্থ্যবশতঃ রামানন্দ বাবুর কর্মত্যাগ 
করিতে বাধ্য হইয়া যখন ঢ'কা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন 
করি তখন ডক্টর শ্রীযুক্ত রমেশচন্ত্র মন্ধুমদমার আমাকে 
পিখিয়াছিলেন--বাংলা উপাধ্যায়ের উপযুক্ত ব্াক্তি বলিয়া 
তাহারা আমার কথা ম্মরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু রামানন্দ 
বাবুর জীবদ্দশায় তিনিও আমাকে ছাড়িবেন নাও আমিও 
তাহাকে ছাড়িব না এই ধারণা থাকায় তাহারা আমার 
আশা ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন। 

অসম্ভবও সম্ভব হয়। প্রবাসীর চার বলিয়া পরিচিত 
আমি প্রবাসীর সেবা ছাড়িয়াছি ; কিন্তু সম্পর্ক ছাড়ি নাই। 

রামানন্দ বাবুর সম্বন্ধে বলিতে গিয়৷ নিজের কথাই 
বেশী করিয়া বলিলাম 7; তাহার কারণ__ আমার প্রতি 
তাহার অহেতুক পক্ষপা(তত্ব ও আস্থার ভিতর দিয়৷ তাহার 
চরিত্রের অনেক গুণের পরিচয় আমি পাইয়াছি। তাহার 
চরিত্রের প্রভাবে আমার চরিত্র ও মৃত সংগঠিত হইয়াছে। 
আমি তাহার নিকট অশেষ প্রকারে খণী। 

রামানন্দ বাবু নিক লেখনী চালন! করিয়া দেশের যে 
মহৎ উপকার করিয়াছেন তাহার সাক্ষ্য অনেকেই দিবেন) 
সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলিব না। 

তিনি আদর্শ গৃহী ও শক্তিমান্‌ ব্যক্তি বলিয়া আমি 
তাহাকে সম্মান করি ও অদ্ধা করি। সেই শ্রদ্ধা তাহার 
যষ্টিতম বর্ষ পৃথ্তির দিনে তাহাকে প্রণাম করিয়া নিবেদন 
করিতেছি । 


হীন হয়। তাই ইংরেজীতে প্রবচন হইয়াছে 91011191109 ১৪ জো, ১৩৩২ | চারু বন্দোপাধ্যায় 
1019০48 ৫070691078, কিন্তু ঘনিষ্ঠভাবে যত জানিয়াছি রমনা, ঢাক|। 


শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


৪ 

বহ্লৎসবে যোগমায়ার হৃদয়ও নৃতন করিয়া আলোকিত হইয়া 
উঠিল। মৃঢ়ক্সেহে এত দিন যে বিমলকে তিনি একাস্ত আপনার 
বলিয়া মনে করিতেন-_আজিকার অগ্নি ষেন সেই নিশ্চিত-জানার 
ক্ষেত্রটিকেও দগ্ধ করিয়৷ দিতেছে। একি তাহার সেই বিমল ? 


ধিদ্ধত দেহের সঙ্গে মনের পরিবর্তনও যথেষ্ট হইয়াছে বিমলের। 
একাস্ত মাতৃগতপ্রাণস্ন্সেহের আবারে, জিদে, অবাধ্যতায়, 
দৌরাত্ম্যে ও ভালবাসায় গড়া! সে বিমল ধীরে ধীরে সরিয়! 
যাইতেছে । সে বিমলের চোখে অলিত আদর-স্পদ্চিত দুরস্তপনা, 
প্রতিবাদ-নঘ্র অবাধ্যতা, দায়িত্ব ও বিচরহীন দৌরাম্ধ্য, এবং ম! 


১৩৬ 


বলিয়! বান্কবেষ্টনে যোগমায়াকে বীধিয়া মীমাংসা-প্রবণতার মধ্যে 
ভালবাসার প্রচ্ছন্ন রূপটির প্রকাশ সে ঘটাইত। সেই বিমলের 
চোখে আজ বেদনা-দীপ্ত অগ্নিকণা, কণ্ঠে দৃঢ় প্রত্যয়ের সুর, 
আচরণে যত চাঞ্চল্যই প্রকাশ পা'ক-_একটি নিশ্চিত লক্ষ্যের 
সক্কেত। মায়ের সঙ্গে রহস্য-প্রিয়তায় সেই প্রচ্ছন্ন ভালবাস! 
টুক্রা-ট্রকৃর! রূপে প্রকাশ পায়-_-তবু আরও কি যেন এক বৃহত্তর 
বস্ত ওর ভালবাসার ক্ষেত্রটিকে জুড়িয়। বপ্তেছে। মাতৃক্সেতের 
চেয়ে-কত রমণীয় সেই বন্ত যা বিমলকে অমন করিয়া 
আকর্ণ করিল? যা অমন করিরা বিমলকে সব ভুলাইবার পথে 
টানিয়া লইতেছে ! 

সংসারকে কেন্দ্র করিয়া ষোগমায়া যেন আবর্তিত হইতেছেন। 
সংসারের ক্ষতি তিনি সহ করিতে পারেন না । পরের ছেলে শরং 

না থাকিলে এই ক্ষতি লইয়া বিমলকে তিনি ভঙ্সনা করিতে 
পারিতেন। এবং ভতসন| না করা পধ্যস্ত ক্ষতির ক্ষতট। তাহার 
টন্টন্‌ করিছ্ছেই থাকিল। 

অপরাহে বিমলকে একান্তে পাইয়া বলিলেন, হারে, তোদের 
একটুও হা'স-পর্ব নেই? অতগুলে। কাপড় না-হোক পুড়িয়ে 
দিলি? 

-_দিলামই বা, মা। বিমল হাসিল। 

__কি যে হাসিস- দেখে গ! জলে যায়! 
সংসারের ক্ষেতি-অপচো যদি না বুঝবি- 

ক্ষতি বুঝি বলেই ত পুড়িয়ে দিলাম ওগুলো । আজ প্রায় 
দেড় শে। বছর ধরে ওরা এই কাপড় যুগিয়ে যে ক্ষতি আমাদের 
করেছে--তা। কি কোনদিনই আমরা বুঝব না? আমরা 
চিরকালই জাহাজ-বোঝাই কাপড় এনে এ ভাবে লক্জা নিবারণ 
করব? 

ষোগমায়। বিমলের চক্ষে সেই অগ্নিকণ! জলিতে দেখিলেন। 
ছেলের কথার এক বর্ণ বুঝিলেন ন!। তবু সশঙ্ক মাতৃ-হৃদয় এ 
দৃঢ় প্রত্যয়ান্িত স্থুরে কেমন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল । 

বিমল বলিতে লাগিল, আজ আমাদের ঘুম ভেডেছে মা। ও 
কাপড় পরে আমর! পূজোর ঘরে ঢুকতে পারব না, ও কাপড় লক্ষ 
ন! ঘুচিয়ে লক্ষ! আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে । আমাদের তাদের যারা 
অকশ্মণ্য ক'রে দিলে, আমাদের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে যারা জুড়ি- 

চৌধুরী হাকাচ্ছে, বড় বড় বাড়ি তুলে স্মৃত্তি-আহ্লাদ করছে__ 
"তাদের বাহব! দেবার ক্ষমতা আমাদের নেই । 

যোগমায়। তর্ক. তুলিলেন, ত৷ পয়সা! দিয়ে কেনা কাপড়গুলে 
ষ! পোড়ালি ক্ষেতিট। হ'ল কার? 

-্সামান্ত ক্ষতি ত হবেই । যে-ক্ষতি দিনের পর দিন নিঃশব্দে 
ই'ফে চলেছে-তার তুলনায় এ কতটুকু? আবার দেশী কাপড় 
চালু হ'লে--আমাদের সবাই পেট তরে খেতে পাব। 

যোগমায়। বলিলেন, তুই থাম বাপু কেউ যেন তোকে পেট 
ভরে খেতে দেয় না। 

বিমল বলিল, মা, তুমি অনেক বোঝ--এইটে বুঝতে গার না 


বয়স হচ্ছে-_এখন 


প্রবাসী 


পপ পি পদ লি পা পানি পাপা লািলস্িান্পটি পাপা পলা ৯ পাক লি সাপ পিতা ৯ পা পাস পপির পাপা সসিপাসিপা৯িত 


৯ পিতা সি পালা পি পপ ৯ পাপা পি ৯৯৯ পপি 


ষে, আমি একলা পেট ভরে খেলেই দেশ বীচবে না, আমার 
একলার মুখের হাদিই সত্যিকারের হাসি নয়। 

ষোগমায়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, আমি অত বুঝতেও চাইনে 
বাপু। তোরা খেয়ে-পরে সুখে থাকিস এর চেয়ে বড় প্রার্থনা 
আমার ভগবানের কাছে নেই। 

বিমল বলিল, মামি তোমার ছেলে বলেই আমার স্ুখটাই 
তোমার লক্ষ্য, কিন্ত আমাদের সবাইকে নিয়ে ষে দেশ সে দেশকে 
তুমি দেখতে পাও না, মা। 

যোগমায়। বলিলেন, তোরাই আমার দেশ-_অন্ত দেশ আমি 
জানিনে। 

শন! মা, তুমি শুধুই মা_ আর কিছু নও। একটু থামিয়া 


“বলিল, তবু তোমাদেরও জান্তে হবে--তোমাদেরও সইতে হবে। 


বলিয়া আবৃত্তি করিল £ 
না ভাগিলে সব ভারত ললন। 
এ ভারত কভু জাগে না-_ক্ঞাগে না। 

তোমার হাতে রাখী বেধে দিলাম আজ, সে রাখী কি মিছেই বেঁধে 
দিলাম ! 

বিমল অশান্ত পদে ঘরের মধ্য হইতে বাহির হইয়া গেল। 
যোগমায়া আপন মনে বলিলেন, ভাল স্বদেশীর ঢেউ এলো বাপু ! 
ছেলেগুলো এক দণ্ড ও স্থির থাকে না। 

আর একটু পরে বাহির হইতে ডাক আদিল, বউমা, বাড়ির 
মধ্যে থাক ত একটা, কথ। শুনে যাও। আমি বাইরের ঘরে 
বসলাম। 

স্বশুর-স্থানীয় দ্বারিক ভট্টাচাধ্যের গল! নয়? যোগমায়। 
বাহিরের ঘবের ছুয়ারের অন্তরালে দীড়াইয়া-শিকল নাড়িয়া 
জানাইলেন--তিনি আিয়াছেন। 

দ্বারিকের পুত্র বন্ধু-ঠাকুরপে। বলিতে গেলে রামচন্দ্রেরই সম- 
বয়সী এবং এক সময়ের সহকর্খী। পদবৃদ্ধি হইলেও রামচন্দ্রে 
সঙ্গে তাহার সম্পর্কটি পূর্ব্বংই আছে। যোগমায়া বউদিদি 
সম্পকাঁয়। হইলেও কখনও ইহার সম্মুখে বাহির হন নাই। রহস্ক 
বা আলাপ যা-কিছু এক পক্ষ হইতেই হইত এবং অন্তরালে 
থাকিয়! ফোগমায়। তাহ! শুনিতেন। কখনও পুক্র ব৷ কন্ঠার ত্বারা 
প্রত্যুত্তর দিতেন। বঙ্কু বহুবার এই বাড়িতে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন, 
এবং রন্ধনের সুখ্যাতি করিয্বা যোগমায়ার মনে একটি বিশিষ্ট স্থানও 
দখল করিয়াছেন। সেই সম্পর্কেই বৃদ্ধ দ্বারিক যোগমায়াদের 
আত্মীয় গোঠীভুক্ত। রামচন্দ্রের অন্তুপস্থিতিতে এই বৃদ্ধই 
যোগমায়ার সংসারের সংবাদাদি লইতেন এবং কোন বিষয়ে পরামশ 
করিবার প্রয়োজন হইলে ছেলে ব1 মেয়েকে দিয়া ষোগমায়। ইহাকে 
ডাকিয়া! পাঠাইতেন। বৃদ্ধ দ্বারিকের সম্মুখে যোগমায়৷ কখনও 
বাহির হইতেন না, অন্তরালে থাকিয়! কথাবার্তা কহিতেন। ছুই 
পরিবারের অল্পবয়স্ক যে কোন ছেলেমেয়েকে মধ্যবর্তী করিয়! 
তাহাদের কথোপকথন চলিত। 

দ্বারিক ছোট নাতিটিকে সঙ্গে করিয়াই আনিয়াছিলেন। আট 





সপিসপীিসিসিিসিশ তত পাম্পিসিপাসপাস্পিস্পিসপিসিপা৯প, 


বছরের বালক-_-একটু বেষ্ট চ্চল। ইহাদের কথোপকথনের 
মধ্যবর্তিতা করিবার চেয়ে খেলার দিকেই তাহার মনটা পড়িয়া- 
ছিল, কাজেই বৈঠকখানা ঘরে ঢ.কিয়াই বলিল, এক্ষুণি কথা 
শেব ক'রে ফেল দাছু--নইলে আমি থাকতে পারব না-_ব'লে 
দিচ্ছি ! | 

বৃদ্ধ ্বারিক হাগিয়৷ বলিলেন, হারে শালা, ভারি খেলোয়াড় 
হয়েছিস তুই । 

নাতি ছুয়ারের কাছে আসিয়। বলিল, আমি চললাম দাছু। 

যা । ভেবেছিলাম কলকাতা থেকে একটা ফুটবল আনিয়ে 
দেব তোকে-_-ত|। তোর বরাতে নেই। নাহুকেই দেব'খন। 

-ইস--দেবে বই কি। জ্যেঠিমার সঙ্গে কথা! বলতে রোজ 
রোজ নাছুদা আসে নাকি? বলিয়া দ্বারিকের নিকটে আসিয়া 
ডাহার একখানি হাত ধরিয়। বলিল, এমন করলে তোমার লাঠি 
কেড়ে নেব কিন্তু। 

যে কথা-_সেই কাজ । লাঠি লইয়। নাতি ছুটিয়৷ অস্তরাল- 
-বন্তিনী যোগমায়ার কাছে গিয়! দশাড়াইল। 

“দ্বারিক হো-হে। করিয়া হাসিয়৷ বলিলেন, দেখলে বউমা, 
“তামাদের ছেলেপুলের কীর্তি । ওর! খালি চার আমাদের জব্খ 
করতে। আর সেই কথ! বলতেই আমার আসা । বলিয়। 
কাসিয়! গলাট। পরিষ্কার করিয়৷ লইলেন। 

ছেলেটি ছুয়ারের এ পিঠে আসিয়া ফোগমায়ার সঙ্গে ফিস্‌ ফিস্‌ 
করিয়। কি কথা কহিল, তার পর সেইখান হইতেই উচ্চৈ-স্বরে 
বঙ্গিল, তামাক খাবে দাছু? 

মর খাতিরে কাজ নেই-_ভাই। গরু মেরে জুতে। দান। 
তুই বক আমার লাঠিগাছা। আমায় দিয়ে ঝা। 

-__তুমি নাদ্বদাকে বল দেবে না বল? 

-"ত| কি করে দেব ভাই। ষে একদিনও দৌত্য করি নি 
তাকে বল দিই কি করে! 

-আন্ছা--এই নাও লাঠি। বলিয়া অন্তরাল হইতেই ঠক্‌ 
করিয়। লাঠিট। মেঝের উপর দিয়া দ্বারিকের দিকে ঠেলিয়৷ দিল। 

অতঃপর মধ্যবস্তার সাহায্যে তাহাদের কখোপকখন চলিতে 
লাগিল। 

দ্বারিক বলিলেন, দিনকাল বড় খারাপ 
একটু মাবধানে থাক। ভাল । 

ষোগমায়। বলিলেন, বল না! পলটু, ও কথা বলছেন কেন ? 

দ্বারিক বলিলেন, আমাদের বিমলের যে বন্ধু এসেছে-_ওরই 
কথা বলছি। এই বন্দেমোতরম.গান, কাপড় পোড়ানো-_-এই 
সব নিরে পুলিসে খুব ধরপাকড় হচ্ছে। বরিশালে তো দাক্গা- 
হাঙ্গামাই হ'য়ে গেল। 

যোগমায়৷ বলিল, বল ন! পলটু__আজকালকার ছেলের! 
কি কারও কথা শোনে । 

দ্বারিক বলিলেন, শুনতেই হবে। আজ সারা দিনটা গ্রামে 
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যে হৈ হৈ হ'ল-__ভেবেছ পুলিস সে খবর রাখে না? সব খবর 
ওরা রাখে । আমাদের মহীতোষ এখানকার থানার দারোগ! 
কি না--সেই আধঘন্টা আগে সাইকেল ক'রে আমার সঙ্গে দেখা 
করতে এসেছিল। বললে, জ্যেঠ। মশায়, বিমল ছোকরার বাবা 
শুনলাম দেশে থাকে না-_-আপনিই ওদের অভিভাবক, একটু 
সাবধান ন1 হলে বড় বিশ্রী ব্যাপার হবে কিন্তু। 

দ্বারের অন্তরালে যোগমায়। আর উদ্বেগ চাঁপিয়। রাখিতে 
পারিলেন না । সরাসরি প্রশ্ন করিলেন, কি ব্যাপার বাবা ? 

--সে অনেক কথা | কিছু মারপিঠ__জ্েল সবই হতে পারে। 

পুনরায় যোগমায়ার উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর শোনা গেল, আপনি ওকে 
বুঝিয়ে দিন, বাব! । 

দ্বারিক ক্লান হাসিয়া বলিলেন, বোঝাই নি মা, যথেষ্ট 
বুঝিয়েছি। কিন্তু রাগ করে না তে! ওরা, খালি হাসে । সবই 
বোঝে--অথচ কিছুই না বোঝার ভাণ করে। তোমাকেই শক্ত 
হতে হবে-__মা। রাম বাড়ি থাকলে--সে দায়িত্ব ছিল তার। 

-ষদি আমার কথ! না শোনে? 

-ভয় দেখাবে--শাসন করবে। ন]| শুনলে নিজেদেরই ত 
ক্ষতি। তোর! ইস্কুল কলেজের ছেলে_ লেখাপড়া ছেড়ে ও 
রকম হৈ হৈ করলে চলে? আজ বাদে কাল পাস দিয়ে চাকরিতে 
ঢ.কবি, বিয়ে করবি। 

আরও অনেক সছুপদেশ দিয়া__যোগমায়ার অন্তরে যথেষ্ট 
ভয়-সঞ্চার করিয়। 'দ্বারিক চলিয়া গেলেন। 

যোগমায়। ভাবিতে লাগিলেন । শাসন তিনি কেমন করিয়া 
করিবেন বিমলকে । অভিমান করিয়া বড় জোর কথা ন৷ 
কহিতে পারেন, মুখে ক্রোধ প্রকাশ করিয় তীক্ষ বাক্যও প্রয়োগ 
করিতে পারেন, কিন্তু বড় চতুর সে ছেলে। মায়ের মন ওর 
কাছে যেশ আয়নার মতই স্বন্ছ। সে অভিমান তাঙ্গাইবার 
কৌশল জানে, মৌখিক ক্রোধকেও গায়ে মাখে না। মাকে 
জড়াইয়! ধরিয়। এমন মিষ্ট আর বাথাভর৷ কথাগুলি বলে--কথ।! 
বলিতে বলিতে এমন ছল ছল করিয়া উঠে দু'চোখ, এমন গদগদ 
হইয়। উঠে কণ্ঠস্বর-_সেই দুর্বলত! ব্যাধির মতই যোগমায়াকে 
আচ্ছন্ন করিয়। দেয়। অন্য [দকে মুখ ফিরাইয়। সঙ্গেহে তিনি 
হাসিয়। ফেলেন, এবং চোখের কোলে আচল চাপিয়৷ আনন্দাশ্রও 
মুছিতে হয়। ছেলের কাছে ম! তাই স্বছ দপণতুল্য। 

কিন্তু শাসন না কারলে ছেলের লার্ন। ঘটিবে। জেল 
হওয়াও আশ্চধ্য নহে। ক্ষেলের মধ্যে ঘানি টান।--পাথর ভাঙ্গ। 
ইত্যাদি অমান্থধিক পরিশ্রমগুলির কথাও তাহার মনে জাগিল। 
সঙ্গে সঙ্গে সন্কও দৃঢ় হহল। 

আর একবার বিমলকে একান্তে পাইবার জন্য যোগমায়া চঞ্চল 
হইয়। উঠিলেন। কিন্তু সে ফিরিল অনেক রাত্রিতে); উনানে 
ভাত চাপাইয়। দিয়া ফোগমায়। মাল। জপ করিতেছিলেন | ইইমন্ত্ 
বত না জপিতেছিলেন__নান। চিন্তার তারে প্রপীড়িতা' হইয়। 
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ঈষৎ তন্্রাতুর আলস্যে চোখ ছু'টি বুজিয়। দেওয়াল ঠেস দিয়া 
বসিয়াছিলেন। 

বিমল হুড়মুড় করিয়া ঘরে ঢ.কিয়৷ কতিল, শীগ.গির তাত 
দাও মা-_বড় ক্ষিধে পেয়েছে । 

যোগমায়ার জপ বা চুলুনি ভাঙ্গিয়া গেল। সচকিতে আল 
ছাড়াইতে ছাড়াইতে একটু আড়মোড়া ভাঙ্গিয়। কছিলেন, এত রাত 
অবধি তোদের কি হচ্ছিল? রাত্তিরেও কি কাপড় পোড়াচ্ছিলি? 

না মা, শরংকে না হয় জিজ্ঞাস। কর-_রায়দের বৈঠকখানায় 


বসে তর্ক করছিলাম। এত তর্ক করেছি বলেই তে! বেজায় 
খিদে পেয়েছে। 
--তা কিসের এত তর্ক ? 


-__ওরা বসে বসে খালি তাস পাশা খেলে__-পরের নিনদে করে।, 
বললাম, ওসব ভাল নয়। তার চেয়ে দেশের কাজ কর। 

বিমল! যোগমায়ার তীব্র আত্রম্বরে বিমল চমকিত হইল। 
বান প্রদীপের আলো; তবু যোগমায়ার তীব্র কণ্ঠস্বরের সঙ্গে 
দৃষ্টিও তীক্ষ হইয়। উঠিয়াছে। কপালের কুঞ্চনে করেকটি রেখা 
উঠিরাছে ফুটিয়।__-আর সারা মুখে সেকি অসহায় কারুণ্য মেই 
স্ক্ম রেখা গুলিতে পরিস্ফুট । বিমলের মনে হইল, মার বয়স যেন 
অকণ্মাং অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছে । দুর্বল ভাবপ্রবণতাঁর 
মুহূত্বগুলিকে জয় করিবার শক্তি তাহার নাই । বিস্তৃত চক্ষের 
তারকায় শাসনের চেয়ে ভয়ের টিহ্ছই প্রবল! হামিবার চেষ্টা 
করিয়া সে কহিল, তুমি এমন করে চাইচ-_ধেন আমি-__ 

হা--বিমল, আমাদের ছুঃখু না দিলে তোদের বুঝি আনন্দ 
হয় না? তোরা দেশ দেশ করে ছুটবি--কিন্তু নিজের মায়ের দুঃখু 
বুঝবি কৰে? 


না, মার বয়স সত্যই বাড়িতেছে। এমন তুচ্ছ কথায় চচাখের 
জলও বাহির করিতে পারেন। আগাইয়া আসিয়। তাহার 
একখানি হাত ধরিয়া বিমল বলিল, তোমার ছুঃখ বুঝি বলেই ত 
ভাত খেতে চাইছি । ওই দ্েখশরং আসছে। 


যোগমায়া তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়। বলিলেন, খেয়ে 
দেয়ে একবার আমার কাছে যাবি-_-কথা আছে । 


যোগমায়ার আহার যখন শেষ হইল-_তখন বিমলরা ঘুমাইয়। 
পড়িয়াছে। কিন্তু যোগমায়া আজ বিমলের সঙ্গে বুঝাপড়া না 
করিয়৷ ঘুমাইতে পারিবেন না । প! টিপিয়! টিপিয়। সম্তপণে তিনি 
উপরের ঘরে আমিলেন। ভেজানো ছুয়ার খুলিয়া উকি মারিয়া 
দেখিলেন। ছুই. জনেই ঘুমাইতেছে। মাথার বালিশট! ভাল 
করিয়। টানিয়। লইবার তর. সঙভে নাই, মশারিটা টাঙানো আছে-__ 
ফেলা হয় নাই, পাশবালিশ হাঁতখানেক দূরে পড়িয়া আছে। 
বিশৃঙ্খল কেশ পাশ- মুখে নিদ্রাতুর অসহায় ভাব, কপালে বিন্দু 
বিন্দু ঘণ্ম ফুটিয়াছে__ষত প্রয়োজনীয় পরামর্শ থাকুক-_বিমলকে 
জাগাইতে বড় মায়! হইল তাহার। সারাদিন যা হুড়াহাঁড়ি করিয়া, 
বেড়াইয়াছে-_ইহাদের গভীর নিদ্রা যদি না আসিবে তো রান্রি, 


প্রবাসী 
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পপ স্পাপাপাশালাত পাত শাপলা বশী পরতীশাশাপাপাশীশা পাপা পাপী পাপ 


আসিবার সার্থকতা! .কি? শরং ছেলেটির উপর সারাদিন যোগ- 
মায় প্রসন্ন হইতে পারেন নাই । তাহার বিমল তো এমন 
ছিল না। বাড়ি আসিয়া হৈ হৈ করিয়া বেড়ানো, স্বদেশী গান 
করা, কাপড় পোড়ানো--এই সব উদ্ভট খেলার সর্দারই হইল-_ 
ওই শরং। যেমন কালো-_-তেমনই রোগা. ছেলেটি । মা-বাবা 
বাচিয়া থাকিলে কি আর অমন ছুন্নছাড়ার মত ঘুরিয়া বেড়াইতে 
পারিত? বিমলের পাশে সে-ও ঘুমাইয়। আছে। কতটুকুই 
বাদেহ? ওর ওই দেহের মধ্যে আছে দুর্জয় সাহস? আছে 
অফুরন্ত প্রাণশক্তি? আছে অন্যকে কাজে মাতাইবার দক্ষতা ? 
বিমলের পাশে যাহাকে অত্যন্ত অসহায় বলিয়। বোধ হইতেছে__ 
দে চালাইবে বিমলকে? সে মন্্রণা দিবে বিমলকে খারাপ 
হইবার? 


যোগমায়ার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। পাগলামি আর 
কাহাকে বলে! দ্বারিক ভট্টাচাধ্য বুঝিতে পাবেন নাই-__ 
ছেলেমান্থষের খেয়াল ছাড়া-_নৃতন খেলার আনন্দ ছাড়।-ওই 
স্বদেশীয়ানার মধ্যে এতটুকু সত্য বস্ত নাই। পাখার হাওয়া 
কারয়। মশারিটা ফেলিয়। দিলেন। পাশের বালিশ ছু"টি মশারির 
মধ্যে গুছাইয়। রাখিলেন এবং আর এক বার অসহায় নিদ্রাতুর 
ছেলে ছুটির পানে ঢাহিয়। মৃদুহাস্তে দবভাটা 'ভজাইরা দিয়া 
যোগমায়। বাহির হইয়া গেলেন । তখনও ক্ঠাৰব এনেক কাজ 
বাকি। আজ দুখান। ভাল তরকারি রাধিয়। উতাদের পাতে 
দিতে পারেন নাই। কাল কি রাপিবেন_-:সই চিন্তাটাই 
এইক্ষণে ভাঙার মনে প্রবল হইয়। উঠিল। 

বৈকালে ধিমল আসিয়। প্রণাম করিয়া বলিল, মা, আজ 
আমর৷ কলকাতায় যাচ্ছি। 

শরৎ বলিল, জগন্ধাত্রী পুজোর সময় আবার আসব মা। 

যোগমায়। বিশ্মিত স্বরে বলিলেন, ও মা, এক্ষুনি যাবি কি? 
আজ যে সবি গয়লানীকে পাতক্ষীর দিয়ে যেতে বলেছি। 

বিমল হাসিয়া! বলিল, গাড়িতে যেতে যেতে খাওয়া যাবে__ 
কি বলিস শরৎ? 

শরৎ বলিল, চমৎকার । 

যোগমায়। বলিলেন, তা বেন খেলি--ওবেল! যে তোদের 
ভাল ক'রে খাওয়া হয় নি। 

বিমল হাসিয়া বলিল, জানিস শরৎ, যদি এক মাস এখানে 
থাকিসু তো! শুনবি-_কোন দিনই তোর ভাল ক'রে খাওয়! হ'ল 
না! রোজই মা মনে করবেন__ 

তুই খা! - 

আর জানিস্‌ শরৎ, িশ্স্ধা্ডে এত উকি আছে--আর, 
তু! এত রকমেয' রাকা! হয় যে_এক বছর ধরে রাধলেও ফুরোয় 
না। তা ছাড়। যতই পাতে দেও) বায মনে রব হম হল। 
নয়া? ণ, চি ও লি ক হট সি 








ভাগ্রহায়ণ মায়াজাল ১৩১ 
_ যোগমায়। শরতের পানে চাহিয়া কহিলেন, আজকের দিনটা  .-_-এই কি তোমাদের দেশভক্তি শরৎ? 
থেকে যা'ও-_বাঁবা। _এই আমাদের ভক্তি। এর জন্তই প্রাণ দেওয়া-নেওয়া 


শরৎ নিরুপায়ের মত বিমলের পানে চাহিল। বিমল বলিল; 
মার ভাগার অফুরস্ত--অমন লোভীর মত .তাকাস নে-_শর২ং। 
বললাম তো পূজোর সময় আসাব-তখন ইয়া বড় বড় রুই মাছ 

--তিন আনা সের। 
যোগমায়া হাসিলেন, রুই মাছ খেয়ে তো রক্ষে রাখ না। না, 

আজ তোমাদের যাওয়া! হবে ন1। 
যোগমায়। চলিয়। গেলেন । 
বিমল বলিল, তুই তো৷ তাকিয়ে সব মাটি করলি। ওবেল৷ 

বঙ মাছ আনিয়েছেন_শেষ নম! হলেকি আর যেতে দেবেন ! 
_বেশ ভে রাজভোগ খাওয়। যাক্‌। কিন্ত রাজভোগ খাওয়ার 
চেয়ে শব স্হের জন্ অন্তত আমায় থাকতেই হবে। 
বোগমায়া ফিরিয়। আপিয়া বপিলেন, এবেলা লুচি তেজে 
দিহী ন্‌। হয়? 

”. না মা, গরম ণুচি ভাল লাগবে না । কি বলিস শরৎ? 
শবং বলিল, তা লুচিটাই ব| মন্দকি। মা যখন বলছেন। 
বিমল বলিল, “হার বিশ্বাস মায়ের খাওয়ার সন্থন্দে কখনও 

ভুল করেন না? 

“বং বলিল, তাই তো বিশ্বাস । 

-_জুল শরং। গুদের খাওয়ানোর অত্য।চারে ছেলে চিররুগ্ন 
১পুছা জানিস? 

যোগমায়া বলিলেন, তুমি বিশ্বাস করে। না বাবা। মাযদি 
ছেলের ধাত না বোঝে তে! তাকে ছেলেবেলায় অনেক ভোগ 
ভুগতে হয়। 

| বিমল বলিল, ত হয়। 

গাওয়। যায়_ম1 | 

যাট.! কথার ছিরি দেখ! ঘোগমায়া সেখানে দীড়াইলেন 
শা। 

বিমল বলিল, ছেলেদের খুঁড়লে মা সেখানে দীড়ান না। 
এমন অন্ধ শ্বেহ--কোথাও দেখা যায় না, শরৎ । 

শরৎ বলিল, যেখানে নিষ্ঠ। বেশি-_অন্ধত্ব সেখানে স্বাভাবিক । 
আমর! কবে এমন অন্বত্ব নিয়ে দেশকে ভালবাসতে শিখব-_- 
বিমল ? 

বিমল বলিল, ন্নেহই বল আর শ্রদ্ধ!-তক্তিই বল অন্ধত্ব ভাল 
নয়। 147৮ ৮৮ ৮৮১ 

শরৎ বলিল, অন্ধত্বই তশক্তি। ও শক্তিকে অস্বীকার করিস 
নে বিমল, পথ হারিয়ে খেলবি " 


শরংকে দেখলে সেটা বেশ টের 


বিমল বলিল, গথ চলব নির্বচারে? বিচার করব না_এ ত. 


ভাল নয়।' তত 
-বিটার তর্ক আগে কা়্ে 'নিস্‌, কিন্তু টলবার কালে সামনে 
শুধু পথখ।' শুধু চলবার” সাধনা। তর্খন যদি বিচার 
করিল, ওক তুদিস--পথের শোন তোর পৌঁছনো হবে নী।৮ 71. 


চলে । বিচারের মৃঢ়'তা আমাদের আচ্ছন্ন করে না। 

বিমল বলিল, কিজানি! আমার মনে হয়, ওই তোদের 
ফাক, ওরই মধ্যে নিক্ষল হবার বীজ যেন পৌতা৷ রইল । 

শরৎ বলিল, সেই জন্যই বলছি-_সঙ্ঘ নেতার কাছে দীক্ষ। 
গ্রহণ তোর আবশ্যক হয়ে পড়েছে । 

-দীক্ষার সময় তলেই নেব। তার আগে তোদের সঙ্গে হৈ 
হৈ করে দেশটাকে চিনে নেয়! যাকৃ। কে ওখানে ! 

যোগমায়া সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, আমি। একটু জল 
খাবি আয় । 

বিদায়কালে যোগমায়া বিমলকে একটু দূরে লইয়া গিয়। ফিস্‌ 
ফিমু করিয়া কহিলেন, আমার পা ছু'ধে দিবি কর্‌ বিমল-_ওদের 
দলে তুই মিশবি নে। 

বিমল যোগমায়ার প।দস্পর্শ করিল, কিন্তু শপথ করিল ন!। 
শুধু বলিল, আজ থাক__মা। 

না থোকা, আজ তৃই কথ! না দিলে আমার ভাবনা ঘুচবে 
না। 
তুমি নিশ্চিন্ত থাক মা, কোন খারাপ ক।জই আমি করব 

তোমার যাতে মাথ। হেট হয়-_-এমন কাজ-_ 

চিবুক ধরিয়! চুমা খাইয়। যোগমায়৷ বলিলেন, থাক, থাক। 
তোদের জগ্ভেই ন! ভেবে মরি। 

মায়ের উদ্বেগ বিমলের মনেও গভীরভাবে সঞ্চারিত হইয়া 
গেল। সে আপন মনে বলিল, পথ চলব-_নির্বিবচারে নয়। 
বিচার চাই, যুক্তি চাই--তবে কাজ। 


ন।। 


চিন্ত(র ভাগ কাহাকেও না দিয়! নিস্তার নাই; নিস্তারিণীর 
কাছে যোগমায়৷ সব খুলিয়৷ বলিলেন । 

শুনিয়া গালে হাত দিয়! নিশ্তারিণী বলিলেন, ওমা-_আমি যাব 
কোথায় ! থানা পুলিস এসব ভাল কথ! নয় তে! দিদি। তুমি 
এর বিহিত কর। 

--কি বিহিত করব বোন । ছেলে বড় হয়েছে__ 

বড় হয়েছে বলে মা'র কথা গেরাহি করবে না? একটু 
ভাবিয়! ভাঁসিয়৷ বলিলেন, হা, যাতে গেরাহি করবে তার উপায়ও 
একটা আছে। 

-কি উপায় রে? যোগমায়। সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন । 

__ছেলের বিয়ে দাও__দিদি। ও স্বদিশী-টদিশী কোথায় চলে 
যাবে। রী 

যোগমায়ার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নিস্তার যেন 
অন্ধকারে আলে! জালিয়া দিয়াছে । খুসিভরা৷ কণ্ঠে তিনি কহিলেন, 
ঠিক বলেছিস_বোনি। গর তো খেয়াল নেই, চাকরি নিয়ে 
কোন্‌ তেপাস্তরে পড়ে আছেন। আমি মরি আকাশ-পাতাল 
তেবে। ' ঠিক বলেছিস। : ৪১ 8৩ | 


১৪৬ 


নিস্তারণী বজিলেন, তোমার ঠাকুরবঝির দেশের সেই 
মেয়েটিকেই কেন দেখে এস না দিদি। 

--কালই গোছগাছ করছি। এই অদ্ভ্রাণেই ওর বিয়ে দেব 
--বোন। একটু থামিয়া বলিলেন, কা'কে বাড়ি আগলাতে 
রেখে যাই বল্‌ দেখি । বিশ্বাসী হয়--অথচ গরুগুলোর যত্ব করে। 

-লোকের অভাব কি। রতনের বউকে আমি পাঠিয়ে 
দিচ্ছি। 

-জিনিসপত্তর তছনছ করবে না তো? গরুকে শানি মেখে 
দেবে তো ঠিক সনয়ে? 


প্রবাসী 
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১৩৫৩ 


-মাত্তর ছু'টি দিন তো--সব ঠিক হয়ে যাবে। তৃমি 
পরণুই জিরেটে যাও দিদি। বেনেদের জীবনকে সঙ্গে নেবে 
তো? 

সহী । ডাকতে-হাকতে ওই ছেণড়াই তো যায়।- 
গণ্ডা আষ্টেক পয়সা দিলেই হবে। একটু থামিয়! বজ্গিলেন 
শুধু ভাতে তো৷ যাওয়া যায় না। কিছুমিষট্টি আর তরিতরকারি 
নিতে হবে। আজ বরঞ্চ ঠাকুরঝিকে একখানা চিঠি 
লিখিয়ে দিই। 





(ক্রমশঃ ) 


মশক দমনে জলজ-উদ্ভিদের অপূর্ব প্রভাব 
শ্রীগোপালচন্দ্র ভস্টাচার্ধ্য 


বছ্ছর কয়েক পূর্বে মশক্ুক মাছ লইয়া পরীক্ষা করিতে- 
ছিলাম । খল্সে, পুটি, চোখা, চাদা, তের্কাট। প্রভৃতি ছোট 
ছোট মান এবং শাল, শোল, বোয়াল প্রন্থুতি মাছের ছোট ছোট 
বাচ্চাঞ্জলি সকলেই কন-বেশী মশার বাচ্চ। উদবস্থ করিয়া থাকে। 
পরীক্ষার ফলে দেখিয়াছিলাম, আনাদের দেশীয় পাতি-চাদা এবং 
কোল।-ব্যাঙের ব্যাঙাচি শুলিই সর্ধবাপেক্া অধিক সংখ্যক মশক- 
শিশু উদরস্থ করিয়া থাকে । অবশ্তঠ এই মশক-ধ্বংসের পরিমাণ 
অনেকট! পারিপাশ্িক অবস্থার উপর নির্ভরশীল । মশক-দমনে 
সাধারণতঃ তেচোখা! মাছের কৃতিত্বের বিষয়ই বিশেষভাবে শুনিতে 





-জলের উপরিভাগে মশার ডিম ভাসিতেছে 


পাওয়া যায়। কিন্ত তেচোখ! মাছগুলি সর্বদাই জলের উপরি- 
ভাগে ভাপিয়া থাকে বলিয়া মশক-শিশুর প্রাচুধ্য থাকিলেও 
অনেকেই তাহারা মাছের নজর এড়াইয়া আত্মরক্ষা করিয়! থাকে। 
বাতাস গ্রহণ করিবার কল্চ মশার বাচ্চাগুলি জলের উপরিভাগে 
উঠিয়া আসিবার সময় দৈবাৎ নঙ্জরে পড়িয়া গেলেই কেবল তাহারা 
তেচোখ! মাছের দ্বারা আক্রান্ত ভয়। বাচ্চাগুলি জলের উপরে 
উঠিয়াই নীচু দিকে মুখ করিয়। নির্জীব খড়কুটার মত ঝুলিয়া থাকে ; 


কাজেই অনায়াসেই মাছের নজর এড়াইয়। যায়। কিন্ত চাদা, 
খল্সে প্রস্তুতি মাছের৷ জলের মধ্যে বিচরণ করে। কিলাবল 
করিয়া! উপরে উঠিবার সময় বেশ দূর হইতেই মশার বাচ্চাগুলি 
তাহাদের নজরে পড়ে এবং তংক্ষণাং ছুটিয়। আসিয়া তাগাদ্গিকে 
উদরসাং করিয়া ফেলে। বিভিন্ন জাভীয় মাছের মশার বাচ্চ! 
উদরস্থ করিবার ক্ষমতা এবং তাহাদের রুচির তারতম্য পরীক্ষা 
করিবার উদ্দেশ্যে পরীক্ষাগারে ছোট বড় অনেকগুলি কাচের জল1- 
ধারে মাছ ও মশার বাচ্চা রাখিয়। পধ্যবেক্ষণ করিতেছিলাম । দেখি- 
লাম--প্রায় আধ ঘণ্ট| সময়ের মধ্যেই একটা জলাধারের পাঁচটা 





শ্বাসগ্রহণ করিবার জঙ্ক নীচুদিকে মুখ করিয়! মশার বাচচাগুলি জলের 
উপরিভাগ হইতে ঝৃলিয়! রহিয়াছে 


চাঙা মাছ ছিয়ামটি মশক-শিশু উদরস্থ করিয়া ফেলিল ; কিন্তু অপর 
একটি জলাধারে সমানসংখ্যক তেচোখা-মাছেরা এ সময়ের মধ্যে 


" ৰার-তেরটির বেশী মশার বাচ্চা উদরস্থ করিতে পারে নাই । মাছ 


ও মশার বাচ্চাগ্ুলি স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে অধিকতর স্থাচ্ছন্দ; 
অনুভব করিবে বলিয়। কতকগুলি জলাধারে ভলকঝ'1ঝি, পাটা- 
স্তাওলা এবং অন্তান্ত কয়েক প্রকার জলজ উদ্ভিদ রাধিয়াছিলাম। 


অগ্রহায়ণ 


কিন্তু ঘোল। জল এবং লতাপাতার প্রতিবন্ধকতার জন্মই খুব সম্ভব 
এ সকল ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফল আশানুরূপ সন্তোষজনক হয় নাই। 
বিভিন্ন রকমের পরীক্ষার জন্য জনেকগুলি ভলাধার রাখা হইয়া- 
ছিল। তাহাদের মধ্যে ছয়টি ছিল-_গলক্ত উদ্ভিদপরিপূর্ণ; কিন্ত 
বাকী সবগুলিতেই পরিষ্কার জলে মশার বাচ্চা কিলবিল করিতে- 
ছিল। পরীক্ষার জগ্ত একবার সময়মত মংন্ সংগ্রহ করিতে ন! 
পারায় জলঙ-উদ্ভিনপৃ্ণ জলাধার হইতে মাছশুলি তুলিয়া আনিয়া 
পরিষ্কাব জলাধারে ছাড়িয়া দিয়াহিলাম । লহাপাতাপূণ জলাধার- 
গুলিতে যে-সকল মশার বাচ্চা ছাডিয়াছিলাম সেগুলি ভেমনই 
রঠিয়া গেল । তিন-চার দিন পর নজর পডিতেই দেখিলাম__ 
জলজ উদ্ভিদপূর্ণ জলাধার গুলিতে মশার বাচ্চার সংখ্যা যেন কম 
বোধ হইতেছে । আরও করেক দিন পরে রী সকল জলাধারে 
ক্কচিং ছৃই-একটি ছাড়া মশার বাচ্চা দেখিতেই পাইলাম না। 
এহগু ল মশার বাচ্চা কিরূপে অদৃশ্য হইল বুঝিতে পারিলাম না) 














মশার বাচ্চার তিনটি পুত্বলী দেখা যাই.তগ্গে এবং অপর একটি 
পুত্বনী হইতে মশক নির্গত হইয়াছে 

কারণ উহার কোনটিতেই একটিও মাছ ছিল না। 

বাচ্চা! যে মশার রূপ ধারণ করিয়া! উড়িয়। পলায়ন করে নাই তাহা 

স্ুনিশ্চিত। কারণ- -্টযাঙ্ক গলির মুখ পাত.জ ক্তালে আচ্ছাদিত 


এতগুলি 


ছিল। তার পর আরও কয়েকবার এরূপ ব্যাপার প্রত্যক্ষ 
করিয়াছি । অনাবৃত জলাধারগুলি পাশাপাশি সজ্জিত রহিয়াছে । 
পরিষ্কার ক্লে মশার বাচ্চা কিলবিল করিতেছে অথচ জলজ- 
উদ্ভিদপূর্ণ জলাধারে মশার বাচ্চা ন্তরে পড়ে না। তবে কি জলজ 
উদ্ভিদপরিপৃর্ণ জলাধারে মশকের। ডিম পাড়ে না? ব্যাপারটায় 
যথেষ্ট কৌতূহলের সঞ্চার হইলেও মশকতুক মাছ সম্বন্ধে পরীক্ষায় 
ব্যাপুত থাকায় এ বিষয়ে তেমন কিছু মনোষোগ দিতে পারি নাই । 
কিছুকাল পরে কোলা-ব্যাঙের ব্যাঙাচির মশক-শিশু ভক্ষণের 
ব্যাপার অকম্মাং নক্তরে পড়ে । এই ব্যাঙাচির জীবনযাত্রা-প্রণালীর 
বিষয় মম্যক্‌ অবগত হইবার জন্য বহু স্থানে নালা, ডোবা ও অন্তান্ট 
স্থায়ী এবং অস্থায়ী জলাভূমিসমূহ বিশেষ ভাবে অস্তরসন্ধান করিতে 
হইয়াছিল। এই সময়ে মশার বাচ্চার উৎপতিস্থল সম্বন্ধে অনেক- 
গুলি অদ্ভুত বিষয় নজরে পড়ে। পূর্বোক্ত পরীক্ষার সময় জলজ- 
উড়িদপূর্ণ জলাধারে যে.ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, স্বাভাবিক 


মশক দমনে জলজ-উত্তিদের প্রস্তাব 


পাপা পা 


১৪১ 


পা্পািিপসিপসিসিবাসপিসসিসিপস্পাসিসিপিসপিপিসপা্পাসপিসলিসিত৯ সপ পসিসপাসিউিণাসি সি সি সিপিসটাসিাসি ০৯ ৩৯ সাপ 


পরিবেশের মধ্যেও সেক্প অনেকগুলি ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলাম । 
সাধারণতঃ জলজ উদ্ভিদ-বিবঞ্জিত পচা জল পরিপূর্ণ অস্থায়ী 





“ইউটি কুলেরিয়া ভাল্গারিস' নামক কীটভোকী ভলজ-উদ্তিদ । আমাদের 
দেশের খালে, বিলে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায় 


জলাশয়েই মশক-শিশুর প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পাটা- 
শ্যাওলা, জল-ঝাঁঝি ও অন্তান্স বহুবিধ ভলক্ত-উদ্ভিদপরিপূর্ণ অথব! 
সম্পূর্ণরূপে পানায় আবৃত অপ্দিকাংশ জলাশয়ে মশার বাচ্চা এক 
প্রকার নাই বলিলেই চলে। 

বিশেষ একটি পরীক্ষাকাধ্যের প্রয়োজনে কিছুকাল পূর্যের 
পরীক্ষাগারে এক-কৌধিক আগবিক উদ্ভিদ ও সুত্রবং শৈবাল ভাতীয় 
জলজ উদ্ভিদ জন্মাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। বড় বড় গামল৷ 
জলপূর্ণ করিয়া তাহাতে নাইটেলা, কারা, হাইডিলা, ভেলেস্নেরিয়া 
প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় জলঙ্ত উত্ভিদ প্রতিপালিত হইতেছিল। কিছু 
কাল পরে দেখা গেল--কতকগুলি গামলায় উদ্ভিদগুলি স্বাভাবিক 
ভাবে বৃদ্ধি পাইলেও কয়েকটি গামলার উদ্ভিদ সম্পূর্ণরূপে শিশ্চিহ্ 
হইয়। গিয়াছে । আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে-সকল গামলায় 
উত্তিদগুলি প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়াছে তাহাতে একটিও মশার বাচ্চা 
নাই; কিন্তু যেখানে গাছগুলি মোটেই জন্মে নাই এবং যেখানে 
সেগুলি মরিয়৷ পচিয়া উঠিতেছিল তথায় প্রচুর পরিমাণ মশায় 
বাচ্চা জন্মগ্রহণ কবিয়াছে। এই ঘটনা লক্ষ্য করিবার পর এ সম্বস্থে 
বিশেষভাবে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম । একটু লক্ষ্য করিলেই 
দেখা যাইবে-_দিনের বেলায় এই সকল জল-নিমজ্জিত উদ্ভিঃ 
হইতে অনবরত সুক্ষ সুক্ম অসংখ্য বুদবুদ ক্ষ নুত্রাকারে উপরে 
উঠিয়া আগিতেছে। এগুলি অক্সিজেন গ্যাসের বুদবুদ । আলো 
প্রভাবে উদ্ভিদ-দেহে সংগঠন-উপযোগী খাগ্বস্ত প্রচ্মতের সময় এট 
গ্যাস নির্গত হয়। অনেকবারই মনে হইয়াছিল--এই অক্সিজে: 
কি মশার বাচ্চা নিয়ন্ত্রণে কোন প্রভাব বিস্তার করিয়! থাকে? ক 





১৪২ 
এরূপও ত হইতে পারে যে, এ সকল উদ্ভিদ হইতে ফোন পদার্থ 
নির্গত হইয়া! জলের সহিত মিশ্রিত হইবার ফলেই মশার বাচ্চা- 
গুলি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনুসন্ধানের ফলে জলজ-উদ্ভিদ-পরিপূর্ণ 
কয়েকটি বদ্ধ জলাশয়ে একটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছিলাম। 
সেখানে মশার বাচ্চার সদ্ধান ন| মিলিলেও অন্যান্থ জলজ কৃমি, 
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২ ০ তক পাশাশাগাটাতশস্টী 
& ্ ৫ 


| হু শ্ঞ্ স্পোপানে & 
'ইউটি কুলেরিয়া'র একাংশ বড় করিয়। দেখান হইয়াছে । প্রাতোক 
্রন্থিতে ছুইটি করিয়া! শিকাঁর ধরিবার ফাদ বা পলি রহিয়াছে 


কীটের অভাব ছিল ন!। কাজেই সন্দেহ করিবার যথেষ্ট সঙ্গত 
কারণ ছিল যে, উদ্ভিদ হইতে কোন বিষাক্ত পদার্থ নির্গত হইলে 
মকল প্রকার রুমি, কীটই বিনষ্ট হইত । যাহা হউক, মশক 
নিয়ন্ত্রণে জলঙ্ঞ উদ্দিদের প্রভাব সম্বন্ধে অগ্থান্থা বৈজ্ঞানিকেরা কে 
কি গবেমণা কবিয়াছেন স সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফলে দেখিতে 
পাইলাম, মশক বিনাশের উপায় নিদ্ধারণকল্লে বিভিন্ন দেশের 
যে-সকল বৈজ্ঞানিক, গবেষণ| 'এবং অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছেন 
ফাহাদের অনেকেই বিশেষ কয়েক প্রকার জলজ উত্তিদের প্রভাব 
লক্ষ্য করিয়াছেন । তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহা! সাধারণ পর্ধ্য- 
বেক্ষণের পর্য্যায় অতিক্রম করিয়! প্রকৃত গবেষণার ক্ষেত্রে অধিক দূর 
অগ্রসর হয় নাই। অনেকেই জলজ-উত্তিদ সমন্থিত জলাশয়ে মশার 
বাচ্চার অভাব লক্ষ্য করিয়াছেন) কিন্তু ইহার বিপরীত ঘটনাও 
ষে লক্ষিত হয় নাই_-এমন নহে। তবে এ কথা ঠিক যে, 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে-_বিশেষ বিশেষ জলজ-উত্ভিদ- 
পরিপূর্ণ জলাশয়ে সাধারণত: মশার বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে না অথবা 
জপ্মগ্রহণ করিলেও কোন অজ্ঞাত কারণে তাহাদের অধিকাংশই 


প্রবাসী 


৯মলা ৯ সপ তাপস প৯ ০৯ ৩৯৩৯ পাস্পীসিসপিসিপসপিসতি সিসির ৯সিপসপিসিসিশ পিস শ্স্পিস্পসপাসপিসলাসপিসিসিপিসিপাস্পিস্পিসরসিশসপাস্পীসিশ তত সা সপাসপসপাসপিসাস্পিসপস্পিস্পা পিসি 


১৩৫০ 


বিনষ্ট হইয়া যাঁয়। পধ্যবেক্ষণ এবং গবেষণার ফলে মশক-দমনে 
জলজ উদ্ভিদের প্রভাব সম্বন্ধে যত দূর জানিতে পার! গিয়াছে সে 
সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে মশকের বিষয় কিঞিৎ উল্লেখ 
করা প্রয়োজন । 


সুদ্রকায় পতঙ্গ হইলেও মশকেরা আমাদের সহিত যেরূপ 
ভয়াবহ শক্রতা সাধন করিয়া থাকে তাহ। কাহারও অবিদিত নহে । 
কেবল মানুষই নহে, জন্ব-জানোয়ারেরাও ইনাদের আক্রমণ হইতে 
রেহাই পায় না। ম্যালেরিয়া, পীতজ্ঞর, ফাইলেরিয়াঃ ডেস্ু প্রভৃতি 
রোগের বীজাণুসমূহ বিভিন্ন ভাঁতীয় মশক কর্তৃকই মন্ুষ্যুশরীরে 
সংক্রামিত হইয়। থাকে । জীবজন্তর কয়েকটি বিশেষ রোগও 
মশক কর্তৃক দেহান্তরে পরিচালিত হয়। কেবল রোগবীজাণু 
নংক্রমণের ব্যাপারই নহে, মশকের অভাবনীয় আধিক্যহেতু 
ইহাদের দলবদ্ধ দংশন যন্ত্রণার ভয়ে বামোপযোগী অনেক স্থান 
সম্পূর্ণরূপে পরিত্যন্ত হইয়াছে । অন্নুসন্ধানকারী এবং ভ্রমণ- 
কারীদের অনেকেই দলবদ্ধ মশকের ভীষণ আক্রমণের কথা লিপিবদ্ধ 
করিয়া গিয়াছেন। এক সময়ে আমাদের দেশেও যে কোন কোন 
অঞ্চলে দলবদ্ধ মশক আক্রমণে লোকের জীবন বিপন্ন হইত ; এরূপ 
ঘটনার কথা বিরল নহে । মশকেরা যে ম্যালেরিয়া রোগবীজাণু বন 
করে একথা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পধ্যস্ত মান্ুবের অজ্ঞাত 
ছিল। ১৮৯৮ খ্রীঃ অন্দে সার রোণান্ড রস্‌ তাহার এই অদ্ভূত 





“ইউটিকুলেরিয়া'র খলিতে জলজ-কীট প্রবেশ করিতেছে 


আবিষ্কারের কথা প্রচার করেন যে, ম্যালেরিয়৷ উৎপাদনকারী 
জীবাণুগুলি তাহাদের জীবনের মধ্যমাংশে *মশকের দেহাত্যস্তরে 
পরিপুষ্ট হইয়৷ থাকে । এই সময়ে মশক কর্তৃক দংশিত হইলে 
রোগবীজাণু মঙ্থয্যদেহে সংক্রামিত হয়। ১৮৯৬ খ্রীঃ অবের পূর্বে 
(0018 010)608 নামক সাধারণতঃ পরিচিত কেবলমাত্র এক 


অগ্রহায়ণ 


জাতীয় মশার মোটামুটি জীবনবৃত্তান্ত জানা ছিল। ১৯০* 
স্বীঅবে ডাঃ হাওয়ার্ড এক জাতীয় এনোফেলিস্‌ মশার জীবন- 
বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। এনোফেলিস মশকেরাই ম্যালেরিয়ার 
বীজাণু বহন করে বলিয়! বিগত মহাযুদ্ধের সময় হইতে ইহাদের 
সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধান ও গবেষণা চলিতে থাকে। 
ম্যালেরিয়া মত ব্যাপক এবং মারাম্মক ব্যাধি বোধ হয় খুব 





2 
-তিশিটি 


'এলোডিয়া” নামক এক জীতীয় জলজ-উদ্ভিদ 


কমই আছে। যদিও কুইনিন এবং তাহার অন্তান্য যৌগিক 
পদদার্থমম্হ ম্যালেরিয়ার প্রতীকারাথ ব্যবহত তইয়৷ থাকে তথাপি 
হছ| সম্পূর্ণ অব্যর্থ নিরোধক নহে । রোগবীজাণু-বাহক এনো- 
কিলিস মশকের উৎপত্তি নিয়গ্ধণ করাই হইতেছে ম্যালেরিয়! দমনেৰ 
সবেবংকুষ্ট উপায়। 

কেবল ম্যালেষিয়াই নহে-_শ্রমশঃ দেখা গেল, অন্কান্ত রোগ 
মশক কর্তৃক মনুষ্যদেহে পরিচালিত হইস। থাকে । ১৯০০ শ্রী:অবে। 
ঢাঃ রিড. মশক সম্বন্ধে তার বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয় প্রকাশ 
করেন। তাহাতে দেখ। যায় যেঃ 49099 8651) অথবা 
7008 81090,888 নামক একজাতীয় মশকের দংশনের 
ফলেই পীতজর মন্ুয্যদেহে সংক্রামিত হয়। গপীতজরের উৎপত্তি 
পশ্চিম-আফ্রিকায় ; কিন্তু পণ্যবাহী জাহাজাদির আশ্রয়ে রোগবীজাণু 
বাহক মশকেরা আমেরিকায় ছড়াইয়া পড়ে । ব্যাপক অনুসন্ধানের 
ফলে পরে জানা গিয়াছে যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গীতজ্বরের 
বীজাণু বহনকারী প্রায় ১৩।১৪ রকমের মশকের অস্তিত্ব 
রহিয়াছে । এস্থলে আর একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 
রোণান্ড রসের আবিষ্কারের প্রায় ১৯ বংসর পূর্বে ১৮৭৯ 
শ্ঃঅন্ডদে সর্‌ প্যাটিরু ম্যান্সন্‌ দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, 
08280১85098 নামক কৃমিবং একপ্রকার লুক্মাতি সু 


মশকদ্দেমনে জলজ-উত্তিদের প্রভাব 


১৪৩ 


রোগবীজাণু জীবনের একাংশ মশকের উদরে অতিবাহিত করিয়া 
থাকে। কিন্তু কি ভাবে ইহারা মশকের উদরে আশ্রয় গ্রহণ করে, 
১৯০০ শ্রীষটাবদের পূর্ব্ব পধ্যস্ত তাহ! জানিতে পারা যায় নাই। 
১৯০৩-৪ খ্বীষ্টাব্দের মধ্যে জানিতে পারা যায় যে, ব্যাপকভাবে 
সংক্রমণশীল ডেঙ্গুজ্বরও 0816 180287)8 নামক মশকের 
সাহাষ্যে মন্ত্য্যদেহে পরিচালিত হইয়। থাকে । বিস্তৃত গবেষণার 
ফলে পরে দেখা যায় যে, 4৪09৪ ৪110 10108 এবং 16069 
82976998 নামক মশকেরাই এই রোগের প্রকৃত বাহক । 

মশক কর্তৃক এরূপ কয়েকটি সাংঘাতিক রোগ মন্ুষ্যদেহে 
সংক্রামিত হয়, একথ। প্রমাণিত হইবার পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 
মশকের জীবনতত্ব সঙ্গন্ধে প্রবল উদ্ধমে অনুসন্ধান ও গবেষণ! 
চলিতে থাকে । ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পধ্যন্ত বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় 
১৪২টি বিভিন্ন জাতীয় মশকেব সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। ব্যাপক 
অনুসন্ধানের ফলে আজ পথ্যস্ত মমগ্র পৃথিবীতে তিন হাজারেরও 
বেশী বিভিন্ন জাতীয় মশকের অস্তিত্বের খবর জান। গিয়াছে। 
নকল জাতীয় মশকের বাচ্চাই জলে অবস্থান করে। তবে কোন 
কোন মশকের ডিম ফুটিতে পাচ-সাত দিন মাত্র সময় লাগে আবার 
কাহাবও কাহারও ডিম ফুটিতে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়া যায়। 
প্রবল আোত বাতীত পরিষ্কাত, অপরিক্কৃত, বদ্ধ বা মুক্ত, ছোট বড় 
যেকোন জলাশয় বা জলাধাবে মশাকের।৷ তাহাদের ডিম পাঁড়িয়া 
রাখে। মশক-বংশ বিস্তারের অনুকুল অথব৷ প্রতিকূল স্থানঃ 
পারিপাশ্বিক অবস্তা এবং অন্থান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অনুসন্ধানের 





“কার! ক্রযাজিলিস্‌' নামক জলজ উদ্ভিদ 


জন্য বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকেরা নানাপ্রকার পরীক্ষা করিতে 
থাকেন। ইহার কলে অনেক নৃতন তথ্য আবিষ্কৃত হয়। প্রথমে 
ষীহারা অন্থুন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহারা দেখিলেন_- 
কতকগুলি জলাশয়ে প্রচুর পরিমাণে মশার বাচ্চা জন্মগ্রহণ করিয়াছে. 





'হাইড়িলা” নামক জলজ-উদ্ভিদ নর 


অথচ তদন্থরূপ অগ্ঠাপ্ত কতকগুলি জলাশয়ে একটিও মশক-শিশুর 
অস্তিত্ব নাই। তখন তাহার! এই িদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, 
খাদোর প্রাচুধ্টা বা অভাব বশতঃই এবপ ঘটিয়া থাকে। কেহ 
কেহ বলিলেন-_-ঘনসম্লিবি্ট উদ্চিদ-পত্রাদি জলের উপরিভাগ 
আবৃত করিয়া! পাখিলে সেখানে মশক-শিশুর। বাহিরের বাতাস 
সংগ্রহ করিতে ন! পারিয়। মৃত্ুমুখে পতিত হয়। অনেকে আবার 
এই অভিমতও প্রকাশ করিলেন যে, জলের মধ্যে সুক্ষ সুক্ষ বৃত্রবৎ 
শেওলা জাতীয় উদ্ভিদের আধিক্য হইলে বাচ্চাগুলি তাহাতে 
জড়াইয়। গিয়। মৃত্যুবরণ করিতে বাধ্য হয়। অবশ্য বিভিন্ন জাতীয় 
মাছ ও অন্থান্ জলজ পোকামাকড্রের! যে মশার বাচ্চা ধ্বংস করিয়। 
থকে ইহাও অনেকে লক্ষা করিয়াছিলেন । 

যাহা হউক, বিভিন্ন জাতীয় জলজ উদ্ভিদের! যে মশার বাচ্চ! 
ধ্বংসের কারণ হইতে পাবে এবিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট 
হয় অতি অল্পদিন পূর্ববে। কতকগুলি উদ্ভিদ যে মশা-মাছি উদরস্থ 
করিয়া থাকে এ ঘটনা অবশ্য অনেক পূর্েই জান! গিয়াছিল। 
১৮৭৫ শ্্রী্াব্ধে ডারুইন কীটপতঙ্গভূক উত্তিদের বিষয় বর্ণনা 
করিয়াছেন কিন্তু ইহাদের শিকার ধরিবার কৌশল সম্বন্ধে বিশেষ 
কিছু অবগত হইতে পারেন নাই। এ সময়েই মিসেস ট্রীট 
কুমি-কীটভোজী হউট্,কু€লরিয়া নামক জলজ উদ্ভিদের ক্ষুদ্র ক্ষুত্র 
থলিরার অভ্যন্তরে কষুপ্র ্ুপ্র অসংখ্য মৃত কীট দেগিতে পাইয়া" 
ছিলেন--কন্ত ইহার প্রকৃত রহস্য উদঘাটন করিতে পারেন নাই । 
১৯১১-২৬ শ্রীষ্টান্দের মধো [ত্রাচার, হেগআর প্রমুখ গবেষণা- 
কারীদের বিশেষ অনুসন্ধানের ফলে একথ৷ সঠিকৃবূপে প্রমাণিত 
হয় যে, ইউটি.কুলৈরিয়! জাতীয় জলজ উত্তিদের! কাট-পতঙ্গের ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র জলজ কীড়া উদ্বস্থ করিয়৷ দেঠ পুষ্ট করিয়া থাকে । ৭ ফুট 
লম্বা! একট! ইউটিকুলেরিয়ার থলিগুপ্লির মধ্যে হেগ.লার ১৫*****- 
এর অধিক সংখাক কীড়। দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইঠাদের মধ্যে 
অসংখ্য মশার বাচ্চাও ছিল । এই হিসাবে মশক-নিয়ন্ত্রণের দিক 
হইতে বিবেচনা করিলে এই উদ্ভিদের কাধ্যকাঁধিতার বিষয় সহজেই 
উপলব্ধি হইবে । এততথ্যতীত পানাজাতীয় বিভিন্ন রকমের 


প্রবাসী ঃ 
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দাস 


ভাসমান উদ্ভিদের সংখ্যাধিক্যের ফলে যে ছনেক ক্ষেত্রে মশক-জন্ম 
নিয়গ্িত হইয়। থাকে ইহাও অনেকে লক্ষ্য করিয়াছেন। ' অবশ্য 
কেহ কেহ ইহার বিপরীত দুষ্টান্তের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন । 
জলের উপরে ভাসমান পানাজাতীয় উন্তিদ ছাড়াও সাধারণ 
লতাগুল্মের মত অসংখ্য রকমের জলনিমক্ষিত উন্তিদ দেখিতে 
পাওয়া যায়। ইহার। জলের নীচে কর্দমাক্ত মাটিতে শিকড় 
চালাইয়! জলের প্রায় উপরিভাগ পধ্যন্ত বাড়িয়। থাকে । ইহাদের 
মধ্যে “কারাসি' গণভুক্ত বিভিন্ন জাতীয় উত্তিদ লইয়া! অনেকে পরীক্ষা 
করিয়া দেখিয়াছেন যে, মশক দমনে তাহাদের অদ্ভুত ক্ষমতা 
রহিয়াছে । কেহ কেহ আবার লক্ষ্য করিয়াছেন যে, “কারা” জাতীয় 
উদ্তিদে আচ্ছন্ন এক জলাশয়ে মশার বাচ্চার চিহ্ৃমাত্র দেখা যায় না) 
অথচ অন্তুবপ আর এক জলাশয়ে অসংখ্য বাচ্চা কিলবিল 
করিতেছে । এইবপ পরস্পরবিরোধী ফলাফল দেখিয়া ১৯২৩ 
্রষ্টাব্দে প্রোঃ ম্যাথেসন্‌ 00)718 ড৪1£%7১ নামক জলজ-উদ্তিদ 
লইয়! ব্যাপকভাবে পরীক্ষ। আরম্ভ করেন। প্রকৃত কারণ কি__ 
তাহা নিদ্ধীরিত না হইলেও তাহার পরীক্ষার ফলে ইহাই 
নিঃসদেহে বুঝিতে পারা ষায় যে, এই জাতীয় জলজ-উত্তিদ 


অধ্যুষিত জলাশয়ে মশক-শিশ্ুরা মোটেই বৃদ্ধি পাইতে পারে না। 





'ভ্যালিদ্েরিয়া” বা পাটা-স্তাওলা নামক জলজ-উদ্ভিদ 


মশক দমনে জলঙ্ত উদ্ভিদের প্রভাব সম্বন্ধে উপরোক্ত বিষয়- 
সমূহ অবগত হষ্টবার পর কিছুকাল যাব আমাদের দেশীয় 
শ্রনোফেলিস্‌, কিউলেক্স এবং অগ্ঠা্গ ছুই-এক জাতীয় মশকের 
কীড়! এবং নাইটেলা, হাইডিল।» কারা, ভ্যালিস্নেরিয়। প্রস্ততি 
এদেশীয় জলজ-উদ্ভিদ লইয়া! পরীক্ষ/ আরম্ত করিয়াছি । পরীক্ষার 


-জগ্রহায়ণ 


পিসিবি িস্পিসপিসিসপিসিপাউিসিস্পাপিসপিসপি্পিস্পিস্পিসপিসপিসি 








গুঁড়ি-পান। পুকুরের উপরিভাগ্কে সবুজ আন্তরণের মত 
৪7 ঢাকিয়া। রাখিয়।ছে 


ফলে এ পর্ধ্যস্ত ষাহা জান! গিয়াছে এম্বলে তাহার মোটামুটি বিবরণ 


দিতেছি। বিস্তৃত বিবরণ পরে অন্যত্র প্রকাশিত হইবে । প্রথমতঃ 
উপরোক্ত জলজ-উদ্ভিদ গুলি কাচেব জলাধাবে উন্মুক্ত অবস্থায় পৃথক 
পৃথকভাবে রাখ! হইয়াছিল । পরিষ্কার এবং আপরিষ্কার জলপর্ণ 
আনও কনক শুলি উন্মুক্ত কাচের জলাধার পাশাপাশিই সঙ্জিত 
ছিল। ইহাদের একটিতেও জলজ-উদ্ঘিদ রাখ! হয় নাই। কয়েক 
দিন পরেই দেখা গেল জলজ-উত্তিদ-বিবঞ্জিত জলাধার গুলিতে 
কম-বেশী যথেষ্ট মশক-শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে । কিন্তু উদ্ভিদ- 
পরিপূর্ণ একটি জলাধারে ও মশক-শিশু দেখা যাইতেছে না। দিন 
ছুই পরে ভ্যালিস্নেরিয়ার জলাধারে গুটিতিনেক ক্ষুদ্রকায় 
মশার বাচ্চা দেখিতে পাইয়াছিলাম ; কিন্তু ভাহাও 
আবার ছুই দিন পরেই অবৃশ্য হইয়া গেল। পরীক্ষার ফলে 
দেখিলাম__শেওপ। অধ্যধিত জল কিঝ্িং ক্ষারধশ্থী হইয়াছে। 
তবে কি ক্ষারধন্ত্রী জলে বাচ্চাগুলি বাচিতে পারে না? এ জল 
অগ্ঠ পাত্রে ঢালিয়! বাখিয়৷ দিলাম । পাঁচ-সাত দিন পরে দেখি, 
তাহাতে কিছু কিছু মশার বাচ্চা জন্মগ্রহণ করিয়াছে । উদ্ডিদ- 
বিবর্জিত এবং উদ্ভিদ-সমন্থিত উভয়. প্রকার ভুলেই . ছুই-চ]রিটি 
করিয়৷ ক্ষুদ্রকায় জল-পোক! ছাড়িয়। দিয়াছিলাম। প্রত্যেক 
ক্ষেত্রেই তাহারা যেমন ছিল তেমনই আছে । বল! বাহুলা, প্রত্যেক 
জাতীয় জলজ-উত্ভিদ হইতেই কম বেশী অক্সিজেন-বুদধদ নির্গত 
হইত।- হিঞে কল্মি, জল-ঘাস প্রভৃতি অন্ধ নিমচ্জিত উত্ভিদ 
লইয়! পরীক্ষার ফলে দেখিলাম সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই মশার 
বাচ্চ জন্মগ্রহণ করিতেছে । কাজেই উস্তিদ-দেহ নির্গত অক্সিজেনই 
মশক-ধ্বংসের প্রকৃত কারণ বঙিয়। মনে হইল। যাহা! হউক, 
ফলাফল সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য জলজ-উত্তিদ পরিপূর্ণ 
জলাধারে অন্ত স্থান হইতে মশক-শিণড জানিয়া ছাড়িয়া দিলাম । 
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ছুই-তিন দিনের মধ্যেই তাহারা প্রায় সকলেই অবৃশ্য হইয়া গেল। 
প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে একই রকম ফল দেখিতে পাইয়া! এবার 
সোজাসুজি অক্সিজেন প্রয়োগের ব্যবস্থা করিলাম। অক্সিজেন 
সিলিগার হইতে কুগ্ম টিউব সহযোগে পোর্সেলিন ধিপ্টারের মধ্য 
দিয়া মশার বাচ্চা পরিপূর্ণ জলাধারের তলার দিক হইতে গ্যাস 
প্রয্নোগ করিতে লাগিলাম | জলজ-উদ্ঘিদ হইতে যেভাবে হুত্রাকারে 
হুম স্থক্ষা বুদ্ধদ উখিত হয় এ “ক্ষত্রেও ঠিক সে ভাবেই অসংখ্য 
বু্ধণ উঠিতেছিল। ক্রমাগত কয়েক ঘণ্ট। গ্যাস প্রয়োগের সময় 
বাচ্চাগুলি যেন অস্বস্তিকর অবস্থায় কিলবিল কবিতেছিল। ছুই- 
তিন ঘণ্টা পব তাহাদিগকে আর বড় একট। উপরেব দিকে 
উঠিতে দেখ! গেল না। মকলেই তখন ভঙ্গের হলাম আশ্রয় 


সপসপস্পিসি 





লইয়াছে। দুই দিন পন দেখিলাম জলাধাবে একটিও মশার 
বাচ্চা অস্তিত্ব নাই । গ্যাসের ঢাপ ভ্রান করিয়। বুদ্ধদেন্ত সংখ্য। 
কমাইয়। দিলাম | ঠাহার কলে দুই দিন পরে দেখিলাম, বাচ্চ।- 


গুলির সংখ্যা হাম পাইলে সকল গুলিই ।বনষ্ট হয় নাই । বু্দের 
সংখ্যা কম রাখিয়া! গ্যাস প্রয়োগের সমর বাড়াইরা দিলাম । 
দ্বিতায় দিনে "দখা "গল সমস্ত বাচাই অনৃগ্ঠ হঠরাছে। অথচ 
যেসকল জলাধাবে গ্যাস প্রয়োগ করা হর নাই তাহাদের বাচ্চা 
গুলি যথানময়ে ক্রমে ক্রমে মশকে বপান্তরিত হইতেছিল। এই 


রা কি 
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'উলফিয়া পাঙ্ক টাটা; এবং 'ল্যাম্না মাইনর' নামক পান! জলের 
উপরিভাগ আবৃত করিয়। রাখিয়াছে 
সকল ঘটনা হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, খুব সম্ভব 
জলজ-উদ্তিদ হইতে নির্গত অক্পিজেনই মশক"শিশু বিনাশের 


১৪৬ 


কারণ ঘটাইয় থাকে; কিন্তু কি. ভাবে ই কাধ্যকরী হয় তাহা 
বলা অধিকতর পরীক্ষাসাপেক্ষ। 

আমাদের দেশে খাল, বিল ও অন্যা্ঠ জলাশয়ে ইউটি, 
কুল্লেরিয়। জাতীয় কীটভোজী জলজ উদ্ভিদের অভাব নাই । মশার 
বাচ্চা পরিপূর্ণ জলাধারে এই গাছ্গুলিকে রাখিয়া দেখিয়াছি 
'্তাহারা! অল্প দিনে মধ্যেই বাচ্চাগুলিকে টদরস্থ করিয়৷ ফেলে। 
অবশ্য ক্ষুদুক।য় বাচ্চাগুলিই বেনীর ভাগ ইহাদের ফাঁদে পতিত 
হইয়। থাকে । তাছাড়। আমাদের দেশীয় গু'ড়ি-পানা, ইছুরকানী- 
পানা প্রল্ততি ঘে সকল জলাশয়কে ঘনসন্নিবিউভাবে আবৃত করিয়া 
রাখে তথায় মশার-বাচ্চা কদাচিৎ পবিদৃষ্ট তইবে। পানার 
আবরণ ভেদ কনিয়। মশকের! সাধারণতঃ ডিম পাড়িতে পারে 
ন।; আর ডিম পাছ্রিলেও বাচ্চা বাহির হইবার পর তাহার! 


প্রবাসী 


০স্প্টতত পপি ৩ তাসিত 


- ১৩৫০ 


জলের উপর হইতে বাতাস সংগ্রহ করিতে না পারিয়৷ মৃত্যুমুখে 
পতিত হয়। যে-সকল জলাশয়ে লাল* নীল, সবুজ প্রস্তুতি রং- 
বেরঙের আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদের আধিক্য বশতঃ পুরু সরের মত 
আস্তরণ পড়ে সে-দসকল জলাশয়েও বোধ হয় পূর্বোক্ত কারণেই 
মশক-শিশুর অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। পান। অথব! 
আণুবীক্ষণিক 'যযালগি' জাতীয় উদ্ভিদের দ্বারা অংশবিশেষ আবৃত 
জলাশয়ের পক্ষে অবশ্য এ কথ। নিশ্চিতরূপে বলা চলে না । মোটের 
উপর দেখ ষায়, মশকেরা যেখানে সেখানে অনায়াসে জন্মগ্রহণ 
করিতে পারিলেও কেবলমাত্র মৎস্যাদি প্রাণীই নতে, বিভিন্ন জাতীয় 
উদ্তিদেরোও অহরহ প্রভূত পরিমাণে তাহাদের জন্ম নিয়ন্ত্রণ 
করিতেছে । প্রকৃতির রাজ্যে এই ভাবেই সাম্য রক্ষিত হইয়। 





৯ তাত পপ ্িপািত ৩৯ বটি পাই তিতা তাত পাত উপাসিপি পি লা পাপা পাস প৯, 


* থাকে । 


জীবনে আদর্শবাদ 


শ্রীঅবনীনাথ রায় 


আমাদের অনেকের মনে এই রকম একটা! ধাঁধা আছে যে 
আমরা অনেক দিক দিয়ে এত উন্নত কিন্তু তবু আমাদের 
দুর্দশা ঘোচে না কেন। ভারতবধীয়দের, বিশেষ ক'রে 
বাঙালীর, একটা সম্পদ হ'ল তার ভালবাসবার শক্তি । এই 
শক্তি সম্বন্ধে আমরা কম-বেশী পরিমাণে সকলেই সঙ্ঞান, 
হয়ত গৌরবান্বিতও। এখন একটু বিচার ক'রে দেখা 
যাক আমাদের এই ধারণ। কতটা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। 

আমরা মনে করি আমরা তিনটি জিনিসকে সব চেয়ে 
বেশী ভালবাপি__কেউ প্রিয় বা প্রিয়্াকে, কেউ দেশ বা 
জাতিকে, কেউ ধমকে । বলা বাহুল্য, এর যে-কোন একটা! 
ভালবাসা যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সে 
মানুষকে তার মনুষাত্বের এমন কি দেবত্বেও নিয়ে ষেতে 
পারে, কিন্তু আসলে সেট। সত্য কিনা তাই বিচারসাপেক্ষ। 

আমরা যখন কোন মানুষকে বন্ধুভাবে ভালবাসি কিংবা 
কোন স্ত্রীলৌককে প্রিয়াভাবে ভালবাসি, তখন আমরা 
স্বতই মনে করি' যে পৃথিবীতে এমন কোন অপাধ্য বা 
দুঃসাধ্য কাজ নেই যা আমার প্রেমাম্পদের জন্তে করতে 
নাপারি। কিন্তু শতকরা নিরানব্বইটি ক্ষেত্রে দেখা যায়, 
শেষ নাগাদ এ গৌরব টেকে না।* প্রিয়াকে হারিয়ে 
প্রিয় দু-চার মাস বা দু-চার বছর বৈরাগ্য গ্রহণ করলেও 
তার পর আবার অন্ত প্রিয়াকে গ্রহণ করেন এবং বাকী 
জীবন হাসিমুখে কাটিয়ে দেন-_কোন দিন সে জীবনে যে 


অন্যের পদম্পর্শ ঘটেছিল তার কোন চিহ্নও থাকে না। 
এই রকম এক বন্ধু যায়, আর এক বন্ধু আসে_মনে হয় 
যেএলসে যেন আগের চেয়েও ভাল। প্রিয়ার দিকের 
অবস্থাও একই প্রকার । প্রিয়কে ষে-রকম ভালবেসে- 
ছিলেন, মনে হয়েছিল মানুষ আর একজন মানুষকে তেমন 
ভালবাসতে পারে না, কিন্তু দেখা গেল সেটা দু-চার মাসের 
বা ছু-চার বছরের ব্যাপার; তার বেশী তার জীবনীশক্তি 
নেই। স্থতরাং আবার তিনি অন্য অবলম্বন পেলেন, তাকে 
ভালবাসলেন, ঘর-সংসার পাতলেন- পূর্বের ইতিহাস 
দুঃস্বপ্নের মত মনে উঠলে তাকে এড়িয়ে যেতে চাইলেন। 
এর মধ্যে শতকরা কিছু লোক এমনও আছেন ধাদের 
মনে পূর্বের স্থতি হাহাকার জাগিয়ে তোলে-_ তারা 
সাধারণ থেকে কিঞ্চিৎ উচ্চ স্তরের ৷ 

এই অবধি পড়ে কেউ কেউ মনে করবেন আমি 
নিরাশাবাদী (1১68511018) লোক, যৌবনের বডীন স্বপ্ন 
আমি ভেঙে দিতে চাই । কেউ মনে করবেন আমি আঘাত 
খেয়েছি বিষ্তর-তাই আমার এই বতর্মান মনোভাব 
তিক্ত অভিজ্ঞতাগ্রস্থত। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, 
ব্যাপার আদৌ তা নয়। আমি প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিকভাবে 
মনম্তত্ব বিশ্লেষণ ক'রেই কথা বলছি। এর উন্টো কথা 
বলতে পারলেই আমি খুশী হতুম কিন্তু তা চাহি নয়। 
তার কারণ হচ্ছে 2180 8৪ ৪0 01809, 


অগ্রহায়ণ 
খবিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে দেশ বা জাতিকে ভালবাসা । দেখা 
যাক, এই বিষয়েই বা আমরা কতটা! সত্যনিষ্ঠ । ছোটবেলা 
থেকে যখন আমরা স্কুলে পড়ি, পাঠ্য পুস্তকে দেশপ্রেমের 
নানা কাহিনী এবং উদাহরণ শুনি, তখন আমাদের মনে 
সন্দেহ থাকে না যে আমাদের দেশকে আমরাও বুঝি 
এ রকমই ভালবাসি । তার পর আমরা কম ক্ষেত্রে প্রবেশ 
করি, নানা সভা-সমিতিতে যোগ দিই, তর্ক করি, সমস্যার 
সমাধান করি, তখনও আমাদের সান্তনা থাকে যে আমরা 
দেশ এবং জাতিকে সত্যিই ভালবাপি। তার পর আসে 
পরীক্ষার সময়। সেই পরীক্ষায় আমরা শতকরা নিরনব্বই 
জন করি ফেল। যখন দেখি আমার দেশপ্রেমের পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হতে হ'লে আমাকে জেলে যেতে হয়, চাকরি ছাড়তে 
হয় বা! প্রিয়জনের বিরাগভাজন হতে হয়, তখন মত বদলে 
ফেলি। গম্ভীরভাবে বলি, ও পথটা ঠিক নয়, তার চেয়ে 
অমুকু রাস্তা ধরে চলাই যুক্তিযুক্ত ইত্যাদি । এটা আসলে 
আমাদের যুক্তি নয়, এ হচ্ছে নিজেকে ভোলানো বা ঠকানো 
এবং কাপুরুষতাকে প্রশ্রয় দিয়ে ত্যাগ বা ছুঃখকে এড়িয়ে 
চলা । আমাদের দেশপ্রেমকেও বিক্রয় করা চলে। যখন 
দেখি কৈশোরে যে দেশভক্তি বুকের মধ্যে আগুন জালিয়ে- 
ছিল্প তাকে পণ্যন্বরূপ ব্যবহার করতে পারলে বৎসরাস্তে 
চৌমটি হাজার টাকা মুনাফা হ'তে পারে তখন আমাদের 
লোভ হয়ে ওঠে ছ্র্মমনীয়। কিন্তু এই লোভ এবং 
ংকারের উদ্যত' পানপাত্র ওষ্ঠপুট থেকে স্বেচ্ছায় সরিয়ে 
দিতে পারলে তবেই হয় দেশমাতৃকার জয়_ স্বাদেশিকতা 
এবং স্বাজাত্যবোধের কষ্টিপাথরে যেদাগ অক্ষয় হয়ে 
বিরাজ করবে সে হ'ল আত্মাহুতি, আত্মরতির নয়। 
তাই আজ অবধি যত জন দেশভক্ত বা জাতি-অনুরক্ত সন্তান 
তাদের নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তাদের অধিকাংশের নামই 
সাধারণের অগোচরে রয়ে গেছে-_তাদের দিন কেটেছে 
অনশনে, অধাঁশনে, দুঃখে, দারিদ্র, পীড়নে, রোগে, 
শোকে, লৌহকারাগারের পিছনে । নিজেদের যথাসর্বন্ 
উৎসর্গ ক'রে দেওয়ার সাধনাই তারা গ্রহণ করেছিলেন-_ 
পালন করেছেন সে ব্রত। লোকে বলেছে বুদ্ধিহীন, কেউ 
বলেছে বিপথগামী । কিন্তু তবু এই কথাই সত্য যে যুগে 
যুগে এই রকম আম্মভোলা বিপথগামী সন্ন্যানীর আবির্ভাব 
হয় বলেই জগতের উচ্চ আদর্শগুলি এখনও আচরণের 
অভাবে লুপ্ত হয়ে যায় নি। স্থতরাং এই ক্ষেত্রেও আমাদের 
স্বদেশপ্রীতির অভিমান কতট! সত্যের ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত, সকলে বিচার ক'রে দেখবেন । 


তৃতীয় প্রশ্ন হ'ল ধ্য়নকে ভালবাসা । ধমেরর প্রসঙ্গ 








জীবনে আদর্শবাদ' 


এসপান্পি সপ্ন সপিশ শনি? সপাসিপা পাপা 


১৪৭ 


তুললেই কিছু লোক নাসিকা কুষ্চিত কর করবেন জানি। 
তারা বলেন ধর্ম ব্যাপারটা একটা বিশেষ বয়সের এবং 
একদল বাঁতিকগ্রস্ত লোকের এলাকাভুক্ত । সাধারণ জীবনে 
(09001811106) ওটা না হলেও চলে, বরঞ্চ থাকলেই 
ধূমকেতুর মত তার পুচ্ছ ছুলিয়ে অনেক শুভকে সে নষ্ট 
ক'রে দেয়। খাও দাও সংসারে উন্নতি কর-_তার পর 
খন বয়স পর্ধাশ পেরবে, ভোগশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসবে, 
বুদ্ধিশুদ্ধি প্রায় জড়তাপ্রাপ্ত হবে, তখন ধর্ম-র্ম সম্বন্ধে 
চিন্তা করবার আসবে স্থূদীর্ঘ অবসর । ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের 
মনোবৃত্তি কত দূর বিরূপ, একটা ঘটনার উপর আমাদের 
মন্তব্যের উল্লেখ করলে বোঝা! যায়। শুনতে পাই কোন 
অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন নাকি তার গুরুদেবের নামে 


'স্বীয় স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিয়েছিলেন। 


ঘটনা শুনে তার পরিবাব থেকে আরস্ত ক'রে দেশে এমন 
লোক কেউ রইল না খিনি না বললেন যে লোকট! বিরুত- 
মন্তিফ, তাঁর চিকিৎসা করানো দরকার । অর্থাৎ কিনা 
তিনি যদি তার দূরসম্পাঁ় কোন আম্মীয়ে শামে কিংবা 
তাঁর কোন প্রিয়তর ব্যক্তি বা স্ত্রীলোকের নামে সমস্ত 
দান করে যেতেন আমরা সহা করতে পারতুম। 
বলতুম, তাঁর স্বোপাঞ্জিত সম্পত্তি, তিনি দিয়েছেন_- 
আমাদের বলার কিছু নেই । যদি তিনি দেশের বা জাতির 
নামে কোন কলেজ করতেন, কি কোন হাসপাতাল 
বা দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা করতেন, আমরা! 
আপামরসাধারণ সকলেই ধন্য ধন্য করতুম। কিন্ত যেই 
শুনলুম তিনি তাঁর গুরুদেবের নামে সব দিয়ে গেছেন, 
অমনি আমাদের ভালমন্দ বিচার করবার বুদ্ধি সজাগ হ'য়ে 
উঠল। অমনি মনে হ'ল নিশ্চয় এর মধ্যে গুরুদেবের 
তার শিষ্যকে ঠকিয়ে বড়লোক হওয়ার বুদ্ধি কাজ করেছে__ 
শিষ্য সেটা ধরতে পারেন নি । অর্থাৎ ধর্মের নামে কোন 
ব্যক্তিকে কিছু দিলে মেটা আমরা প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে 
অভ্যন্ত নই। মনে হয় ওর মধ্যে নিশ্চয় কোথাও জুয়াচুরি 
আছে। মানুষ অন্থাত্র দিলেও যেমন মনে তৃপ্তি অনুভব 
করে, গুরুকে দিলেও যে সেই তৃপ্তি সে লাভ করতে পারে, 
এ কথাট! আমাদের কাছে অবিশ্বাস্ত | ধর্মের প্রসঙ্গমাত্রই 
যে আমাদের কাছে কত অরুচিকর এ মন্তব্যে তারই 
পরিচয়। 


ধর্মের জন্য সকল দেশে এবং সর্ব যুগে ধষি এবং 
মনীষীদের ষে সবচেয়ে বড় ত্যাগ করতে হয়েছে এ কথা 
সর্জনবিদিত। শাক্যসিংহ তার রাজপাট ত্যাগ করে- 
ছিলেন, গৌরাঙ্গদেব তার আত্মীয় এবং আত্মীয়াদের ত্যাগ 
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করেছিলেন, পাশ্চাত্য দেশে 908718) [1000191690-র 
কাহিনীও কম রোমাঞ্চকর নয়। এ সব কথা বলার উদ্দেশ্য 
এই যে, কোন ছোট ত্যাগই বড় লাঁভকে নিয়ে আসতে 
পারে না, মহৎ লাভকে করামন্ত করতে হ'লে মহৎ আহুতি 
প্রয়োজন । এই মানদণ্ড অনুযায়ী আমরা আমাদের ধর্মের 
প্রতি শ্রদ্ধার গভীরতাকে নিরিখ ক'রে দেখতে পারি। 

উপরে যত দুর বলেছি তার থেকে বোঝা যাবে যে, 
মানুষ বা দেশ বা জাতি বা ধর্ম কোন কিছুর উপরেই 
আমাদের সত্যিকারের নিষ্ঠা নেই । মানুষকেও আমরা 
গভীর ভাবে ভালবাসি নে, দেশকেও নয়, জাতিকেও নয়, 
ধর্মকেও নয়। ম্থৃতন্নাং কোন ক্ষেত্রেই আমাদের সতা-' 
প্রতিষ্ঠা হয় না। আমাদের সবই ঠুন্কো, ভাসাভাসা, 
বাহিক--সামান্ত 'প্রনোভনেই সব ভেসে যায় । অথচ 
আশ্চর্য এই যে সর্বক্ষেত্রে যে আন্তরিকতার অভাব আছে 
এ কথা আমাদের কাছে ধরা পড়ে না। আমরা এই কথা 
মনে কারে স্থথে থাকি যে আমাদের সব গুনই আছে, 
তবুও যে আমরা নিগৃহীত এবং লাঞ্চিত এটা বিধাতার 
অবিচার ভিন্ন আর কিছুই নয়। এএক রকম জেগে 
ঘুমানো! বা 8০০1৯ [১.11০-এ বান করার মত। অন্তত 
এ সত্য আমাদের কাছে উজ্জল হ'য়ে উঠুক যে আমাদের 
দুর্দশার জন্য আমরাই দায়ী, আমরাই শক্তির অভাবে 
অসহায়, নিষ্ঠা এবং ত্যাগম্বীকারের অভাবে পঙ্গু। এ 
বোধও যদি আমাদের ন| জাগে তবে আমাদের এই জেগে 
ঘুমানোর আর কোন দিন শেষ হবে না। 


কেন এমন অবস্থা হয়েছে এই প্রশ্ন মনে উঠলে উত্তর 
আসে যে কোন আদর্শের উপর আদ্থাহীনতাই এর একমাত্র 
কারণ। ছোটবেলা থেকেই আমাদের শিক্ষার্দীক্ষা এমন 
পথ ধরে চলে যে মনে কোন আদর্শহই এমন দৃট ভাবে 
মু্রিত হয় না যা উত্তরজ্জীবনে ফলপ্রস্থ হ'তে পারে। 
সম্তা বডীন স্বপ্ন দেখাকে আমরা কবিত্বণক্তির পরিচায়ক 
বলে মনে করি। জীবনকে গভীরভাবে (৪079791) ) 
নিতে আমরা ভুলে গেছি । ফলে কোন আদর্শ ই আমাদের 
জীবনে দানা বেঁধে ওঠে না। আমরা জীবন যাপন করি 
নে, ৭ম করি অর্থাৎ দিন কাটিয়ে চলি মাত্র । প্রাতঃকাল 
থেকে শধ্যাগ্রহনের সময় পবস্ত য্দি আমাদের দৈনন্দিন 
কাধনূচী বিশ্লেষণ করি, তবে দেখতে পাব যে সে এক 
অবসাদ থেকে জেগে আর এক অবসাদের মধ্যে ডুবে 
ধাওয়ার ইতিহাস মাত্র। আফিং খাওয়া কুগীকে যেমন 
আঘাত দিয়ে দিয়ে তার চেতনাশক্তিকে জাগিয়ে 
রাখতে হয়, আমাদের চেতনাশক্তিকেও তেমনি উত্তেজনা! ' 


প্রবাসী 


পলা পানা লাক পপ শালীনতা পালা পাপা প্র পাপী এ ০ পালালো লাকা পাপা পাপী পলা ক পা, 
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দিয়ে দিয়ে বাচিয়ে রাখতে হয়। নিরর্থক অহমিকাপূ্ণ 
বাজে গল্প, তান পাশা দাবা, সিনেমা থিয়েটার 
রেডিয়ো-এই সব হ'ল সেই উত্তেজনার ইন্ধন। কেউ 
যেন মনে না করেন যে এগুলিকে আমি ত্যাগ করতে 
বলছি। আমার বলার কথা এইটুকু যে, এরাই জীবন নয় 
যেমন এখন হয়েছে । এর! জীবনের আশে পাশের বন্ত 
(৪৮১৫ )। জীবনে থাকবে সংকল্প, বিশ্বাস, 
কমশক্তি, আদর্শনিষ্ঠা, খদ্ধি ও সিদ্ধি। এ কথা বলাই 
বাহুল্য ষে, চরিত্রে এই সব বস্ত না থাকলে কোন ব্যক্তি 
স্মরণীয় হয় না এবং স্মরণীয় বাক্তিব অভাব হ'লে কোন 
জাতি বিশ্বের দরবারে মাথা উচু ক'রে দাড়াবার যোগ্য 
হয়না। 


আমাদের মধ্যে কারো কারো মনে এমন ধারণাও 
আছে যে, আমাদের দেশে যখন বেদ উপনিষদ প্রভৃতি 
শাস্ত্রে সর্বোচ্চ সত্য ঘোষিত হয়েছিল তখন অন্য জাতির 
চেয়ে আমরা কম কিসে। কেউ আবার এই ধাধার 
মধ্যেও পড়েছেন যে আমরা সেই খধি-মুনিদের বংশধর 
হয়েও পাশ্চাত্য জাতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে 
পাচ্ছি নে কেন। এর একমাত্র কারণ এই যে, সত্য সর্ব 
দেশে এবং সর্ব কালে সতত বিরাজমান । ত্তাকে বারংবার 
আবিষ্কার করতে হয় এবং যুগের সমন্তা সমাধানে 
নিয়োজিত করতে হয়। সে কোন দেশের কোন লোকের 
সর্বকালের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। ইদানীন্তন সময়ে 
পাশ্চাত্য দেশে বহু মহাপুরুষ জন্মেছেন ধারা তাদের 
দেশকে, তাদের জাতিকে বড় করে দিয়ে গেছেন। 
সেই অনুপাতে আমরা তেমন পারি নি। পাশ্চাত্য 
দেশে এক বার দৃষ্টি ফেরালেই ক্যাপ্টেন কুক, জর্জ 
ওয়াশিংটন, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, জর্জ ট্টিফেন্সন্‌, 
ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, গারিবন্তি, এব্রাহীম লিংকন, লুই 
পাস্তর, ডেভিড লিভিং্টোন, ক্যাপ্টেন স্কট প্রভৃতি মহা 
পুরুষদের নাম মনে পড়ে ধারা জীবনের নান! ক্ষেত্রে 
তাদের পদচিগ্ব রেখে গেছেন। এঁদের এক জনের কথা! 
ধরা যাকৃ_যেমন ক্যাপ্টেন স্কট। ইনি দক্ষিণ মের 
আবিষ্কার করার চেষ্টায় প্রাণ হারালেন । এই অভিযানের 
পিছনে না ছিল অর্থের আকাঙ্ষা, না পদবীর । যশের 
মোহ যদি বা কিছু থেকে থাকে তবে সে মৃত্যুকে একেবারে 
নিশ্চিত জেনে। এ ছিল নিছক আবিষ্কারের ঝৌকেই 
আবিষ্কার। তার এবং তার সঙ্গীদেরও স্ত্রীপুত্র পিতা- 
মাতা বেচে ছিলেন। কিন্তু কেউ তাদের ঠেকিয়ে রাখতে 
পারেন নি। তাঁদের শেষষাত্রার কিছু বিবরণ আমি 


ভগ্রহায়ণ 


এখানে উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ ' করতে পারলুম নাঁ- 
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পম পিসি ৯ সস সপ ০৯৭ 


“কঠিন স্বৃত্যুর জন্যে কাউকে দোষ দেওয়া নেই, কোন 
অনুশোচনা নেই। তার পর প্রত্যেক ইংরেজের উদ্দেশে 
স্কট যে চিঠি লিখে রেখে গেছেন সে চিঠি ইংলগ্ডে 
পড়া হয় কি না জানি নে, কিন্তু মৃত্যুভয়প্রপীড়িত ভারত- 
বর্ষে প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে পঠিত হওয়া উচিত__ 
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ধার| নিজেদের ধমনীর রত্তক্সোত দিয়ে জাতির প্রাণ- 
শক্তিকে দুবার ক'রে তোলেন ক্যাপ্টেন স্কট তাদের 


মধ্যে একজন । 
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ৰন্থা। 
প্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


দামোদরে হঠাৎ বন্যা আসিয়৷ গেল। বন্যা না আসিলে নিউকর্ড 
ও মেনঙ্গাইন এ ভাবে বিপধ্যস্ত হইত না। আসলে বিপর্ধ্যয়টা 
মান্থুধিক, রেললাইন গুলা কিছুদিন অস্তত জলের তলায় ডুবিয়া 
ঝাচিল। অবিশ্রাস্ত লৌহচক্রের ঘর্ষণে যে জালা! উহাদের সর্ববাঙ্গে 
প্রসারিত-_তাহার কিছুট। নিবৃত্তি ঘটিল তো! 

অতি বর্ষার ফলে পাহাড়ে নামিল জল-_দামোদরের বালুগর্ভ 
সে জল ধরিয়া রাখিতে পারিল না ।--বাধের আশ্রয়ে মানুষ বন্তাকে 
রোধ করিবার চেষ্টা করিতেছে কতকাল হইতে, তবু বাধের বাধনে 
সে জলআ্রোত রোধ কর! গেল ন! কেন-_তাহার ক্ষুদ্র হেতু আছে। 
অবশ্ঠ হেতুটাই গল্প । 

গ্রামের নামটা বাদ দিয়াই বলি। নন্দ ও উপানন্দ ছুই ভাই 
(গোকুলের নয় এবং দ্বাপরেরও নয়)। ছুটি ভাইয়ে সন্ভাব 
আছে। কেন না, অনেক বিঘা সোনা-ফলানো৷ জমির মালিকান! 
স্ব উহার! পুুযান্থুক্রমে ভোগ করিয়া আমিতেছে। শুধু ধান 
নহে» আলুটা, খন্দ-কুটাটা, সরিধা-তিসিটাও জমি হইতে আসে । 
আনাজপাতি খতু অনুযায়ী যাহা জন্মায় গৃহস্থের পক্ষে পর্যাপ্ত । 
মরাইয়ের শোভা, বউয়েদের মুখে হাসি, ছেলেদের সতৃপ্ত কলরব 
ইত্যাদিতে লক্গীশ্রী পরিস্ফুট ৷ নিজেদের হালবলদ আছে-_. 
মুনিবজন আছে," বিলাসিতা ও আলম্ত কম,-কাজেই জী 


প্রীতিময়ী । বাড়িতে বৈষব ভিখারী “জয় রাধে কৃ্ণ' বলিলে কোন 
একটি নির্দিষ্ট দিনে এক মুঠা পায়-_কিন্তু ভাতের দাবি জানাইলেই 
মুশকিল । 

ভিখারী স্বাস্থ্যবান হইলে নন্দ বলে, কাঞ্জ করবি জমিতে ? 
জমি নিড়োনো, বীজ ছড়ানো? পারিস যদি দেখ__ছু'বেলা 
দু'মুঠোর ব্যবস্থা কবি। ভিখারী কাল আমিব বলিয়া সরিয়৷ 
পড়ে। নন্দর| জ্ঞানে-_-ও আর আপিবে না। নাহার জনমজুরি 
করিতে আসে-_তাভারা মুঠ। বাধিয়া বিনা তণিতায় আসে, হাতের 
তালু বাহির করিয়া পরকে ভুলাইয়। বিনা আয়ামে পেট ভরায় না। 

উপানদোর মনটা কিছু কোমল । বলে, দিলেই হ'ত দাদা 
এক মুঠো । একটা দিন বৈ ত ন1। 

নন্দ বলে, ভাইরে, মনটা কোমল হওয়া ভাল; কিন্তু তারও 
মাত্রা আছে। পৃথিবীতে যে যুদ্ধট! বেধেছে তার ধাক সামলানো 
সোজা তাবিস? 

উপানন্দ বলে, হয়ত এমন দিন আসবেনা খেতে পেয়ে 
ধানের গোলা লুটবে। 

. নন্দ হাসে, ওর! করবে লুঠ; কিছু কম ছু'শো বছর হ'ল 

না? এতে আর তোর দামোদর নম্র_-এ হ'ল গিয়ে ভৈরব। 
দেখতো যশোরের কাছে-কি হাল হযেছে। কচুবিপানার 


১৫৭ 
জগঙ্গল বোঝা বুকের ওপর ; যখন ফুল ফোটে দেখলে ছু'চোখ 
জুড়োয় ! 

-_যদি পেটের দায়ে জুঠ করে? 

-_গরে বোকা--শেষ অবস্থায় লোকে মরিয়া! হয়ে ওঠে। 
যেমন দপ করে ওঠে প্রদীপট। নিৰবার আগে। সে চেষ্টা করে 
পোড়াবার, পারে না । গোটাকতক উপোস দিলে ওদের অবস্থাও 
শেব-জল। পিদীমের মত হবে। আঙবে তবে শেষবারের 
মত। 

উপানশ। বলে, যাই বল দাদা, ছু-এক জনকে দিলে__ 

-কমে না? কিন্ত একবার গন্ধ ছুটলে রক্ষা আছে ! দানের 
সৌরভ অনেক দৃর পধ্যস্ত ষায়, লাটসাহেবের গদী পধ্যস্ত গেলে 
রায়সাতেব খেতাব জুটিয়েও দেয় । তা আমি চাই না । 

উপানম্দর মনটা কোমল । গোপনে তিখারীটাকে খিড়কি- 
হুয়ারে বনাইয়া কিছু পাস্তা ভাত আনিয়। দিল। 

নন্*র কথাটা মিথ্যা নহে । পরদিন খিড়কিতে জন তিনেক 
ভিখারীর আবির্ভাব হইল। তাহাদের করুণ কণ্ঠে আকৃষ্ট হ্হয়। 
উপানন্দ দরজা খুলিতেই একজন বলিষ্ঠ চেহারার ভিখারী হাত 
তুলিয়৷ আনন্দের আত্তি তুলিল, জয় তোক বড়বাবুর | 

--আমি ত বড়বাবু নই। 

-_যে দেয় সেই বড়। জয় হোক বড়বাবুর । 

-রোজ রোজ লুকিয়ে খেয়ে যাচ্ছ--দাদ| জানলে কিন্তু-_ 

--ভগবান আপনার ভাল করবেন, তার রাজত্বে একগুণ দিলে 
চারগুণ হয়। 

_ত! হয় না। তোমায় এক সের চাল দিলে এক সের কমবে 
না৷ আমার? 

--না বাবু, ভগবান তা পুরিয়ে দেবেনই-_-এক দিক না একদিক 
দিয়ে। 

-__আচ্ছা, আজও তাত দিচ্ছি, কাল আর-_এসে! না। 

সাতদিন পরে বড় বধূ বলিল,__ঠাকুরপো, কাল গোলায় 
লাঠি নামিয়ে উনি চাল মাপবেন, যদি ধরে ফেলেন ? 

--ইস্, গোলায় লাঠি দিয়ে ঠিক করা সোজ। নাকি। বিশ 
মণের মধ্যে আধ মণ ঠাহর কর! চাট্রিখানি কথ নাকি ? 

শেষ পধ্যস্ত লাঠি নামাইতে হইল ন।। প্রতিবেশী হাকু 
আসিয়! বলিল, দাও ন৷ দাদা_ পালি ছুই চাল ধার। 

নন্দ কঠিন কণ্ঠে কহিল, শুধবে কিসে? 

--ফদি বেচে থাকি-__ 

যদি ! নন্দ সশব্ে হাসিয়। উঠিল । 

জীবন-মরণের কথা কিছু বলা যায় না৷ দাদা । হারু শুদমুখে 
উত্তর দিল। 

তাই ত বলছি--কেন ধারটা! নিয়ে মরবে । চালের হিসেবে 
পিঠের ছাল থেকে খুঁটে নিলে হাড়-ছাড়। কিছু থাকবে কি 
কাঠামোতে ? টি 





গ্রবালী 





১৫2 





--সে কথা আঙি ভাবছি না। 

--ত। জানি, আমিই ভাবছি । 

--আজ তিন দিন আধপেট। খেয়ে আছি। 

মিথ্যা কথ। | যতক্ষণ ঘরে থাকে কেউ আধপেটা খায় 
না। ছুর্ভিক্ষের দিনেও না। খিদের কাছে সঞ্চয়ের কোন 
দাম আছে? 

_নেই বলেই ত-_- 

_যাও, বকিও না। 

- দাদা, চাল যদি নেহাৎ ন| দাও ত খাতায় নামট| টুকে নাও। 
খিড়কী-ছুয়োরে বসেই খেয়ে যাব না হয়। 

-মানে ? 

-উপানন্দ-ভায়াকে জিজ্ঞাসা কর। না খেতে পেলে মাঁন- 
অপমান কি। দোহাই দাদা, নামটা টুকে নিও, কালই আসব 
না হয়। 

উপানন্দকে ডাকিয়া নন্দ বলিল, এর মানে ? 

মানে ! মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ঢোক গিলিতে গিলিন্তে 
উপানন্দ বলিল, ষ! কাদে__দেখলে কষ্ট হয়। 

হাঁ চর্চা রীতিমত হচ্ছে । ভগবানের গোলায় পুণ্যির রসদ 
বাড়ছে-_-উঠোনের গোলায় কতখানি কমেছে জানা আছে? 

__ওতে কিছু যাবে ন7। একগুণ দিলে-__ 

-এক গুণই কমে। অকালের দিনে চার গুণ -আট গুণ। 
বদ স্বভাব ছাড়। 

উপানন্দ মরিয়৷ হইয়। বলিল, আমি সইতে পারি ন|। 

-_বেশ, নিজের ভাগ থেকে দিয়ো! । 

--কেন, আমার ভাগ থেকে দিতে পারি নে? দিলে দোষকি? 

-উপোস করে থাকতে পারৰে ? 

উপোস করতে যাব কোন ছুঃখে ? জমিতে ষ ফসল হয়-_ 

ও:--ফসলের ভাগ! লক্ষ্মীর মাথায় করাত বসাতে চাও? 
এই ছুভিক্ষের বাজারে ? 

-__তুমি কঠিন হয়েছ বলেই-__এই ব্যবস্থা । 

-_বেশ ভাই তাই হবে । জানবে একবার যা ছাড়বো! হাজার 
মিনতিতে ত ফিরে আসবে না। তুমি দি না খেতে পেষে 
সামনে উপোস দিয়ে মরে যাও__তবু না । 

উপানশ রাগ করিয়া বলিল, বেশ। 

তার পর যথারীতি জমি ও গোল! ভাগ হইয়া গেল। অদুবের 
চণ্ডীমণ্ডপ ছু'কোর ভড়র ভড়র শব্দে মুখরিত হইল, অন্গরের 
দুয়ারে ভিখারীদের জয় কোলাহল । কোলাহলট। যতই বাড়ে__ 
হু'কার শব্দ ততই প্রবল হইয়া উঠে । নন্দ মাঝে মাঝে কাসিয়া__ 
লাঠি ঠুকিয়। কলিক। পাণ্টাইয়া দিবার জন্ত চাকরকে ডাকে। 
এদিকের কোলাহল নিবৃত্ত ন| হওয়া পথ্যস্ত ওদিকের কলিকায় 
আগুন জালাইয়। রাখা চাই। শবের বদলে শব্দ। 

তার'পর ঘথারীতি ওদিকের গোল। নিঃশেবিত প্রায় হইল। 


অগ্রহায়ণ 


বা 
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পাত মপাপিসএসত ৯৫৯ সস্তা াাস্পিসিসিস৯িতিসপিসপি টি সিসিক সস সস পস্পপস্পিিন্তিস্পি সি ৯ সরসতসতসল সাসপিসপিসপা আসপিসপিস্পাসপিপস্পিগ 


ছোট বধ বধূ এক ক দিন উপানশাকে বলিল, হাত কমাও-_গোলার 
এক ছটাক ধান নেই। 

-_বড় জাল! ছুটোয় ? 

ওই ত সম্বল। সামনের কটা মাস কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে 
ঠেলতে হবে তো৷ ? 

_-সামনের কটা মাস? বাংলার পক্ষে ছুধ্যোগের মাস না? 

--পাজিতে তাই লিখেছে । 

_লিখুক। ক-মণ চাল আছে ঠিক ক'রে বলত? 

--মণ ছয়েক হবে। 

_-তরে কালও চলুক । 

__কিন্তু ভেবে দেখ। 

-কি ভাবব? যার! চেঁচায় ছুয়োরে এসে- তারা 
অবসর দেয় নাকি? 

-_তুমি একা কি করবে? 

-_-আমার দেখে আরও পাঁচজন এগিয়ে আসবে । 

কই, দেড় মাসের মধ্যে__কাউকে ত দেখলাম না? 


ভাববার 


_দেখবে। কাগজে অনেক লেখালেখি হচ্ছে। 
-_বটঠাকুর নাকি চাল সব বেচে দিচ্ছেন । 
_পাগল! 


_হ। গো, রোজ টাকার শব্দ শুনি । 

--টাকা! সাধ ক'রে বলি পাগল ! কাগজ বাজে নাকি? 

টাকাও আছে-_সত্যি। 

তা হলে রূপে। জমাচ্ছেন দাদ।। 
জান? 

--টের পাবে কি ক'রে? 

-_ না, না, তাই বলছি। কিন্তু ওসব বেশিদিন সয় না ছোট 
বউ। ওঘরে বাজছে টাকা__এ-ঘরে বাজছে উপবামী ছেলের 
কান্লা। ও-মরাইয়ে লক্ষ্মী হাসছেন-__এ-পাঁড়ায় ধুচুনি হাতে 
ঘরের বউ বেরিয়েছেন ভিক্ষেয়! তবু সংসার চলছে। 

-তাই ত চলে। ছোটবউ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। 


টের পেলে ওর শাস্তি 


জগৎ এক ভাবেই চলে। উপানন্দকে দানের নেশায় 
পাইয়া বসিয়াছে। উপায়াস্তর ন! দেখিয়। ছোট বউ একটা বড় 
জালা ঘুটের স্তপের মধ্যে লুকাইয়! রাখিল। ভিখারীর জয়- 
ধ্বনিতে উপানন্দ রাপ্নাঘরে আসিয়! বলিল, আজ রাধ নি? 

-কাল বলি নি ঘরে চাল নেই। 

_কিছু না? 

পঞ্চাশ জনকে খাওয়াবার মত চাল নেই ? 

আমাদের জন্ক যা রে ধেছ? 

'ক-জনের মুখে দেবে ! লাভে হতে নিজেদের উপোস । 


কর। 


৪ জিন আর উন্ুনট জালাবার ব্যবস্থা 


তামাকের ধূমে চণ্ডীমণ্ডপ আছন্স। নিমীলিত চক্ষে নদ্দ 
তক্তাপোষের উপর বসিয়া তামাক টানিতেছে। উপানশের 
পায়ের শব্দট। মৃদু নহে-_-তথাপি নন্দ চক্ষু চাহিল ন!। 

দাদা । 

-বল। যেন উপানন্দ প্রত্যহই আসিয়। থাকে । 

-চাল দেবে এক মণ? 

--চাল! কাঙালী ভোজনে--ন! ভূত ভোজনে? চাল নেই। 

_-অমনি নেব না_টাকা দেব। 

--বাজারের দর জানিস্‌? 

_-জানি, তাই দেব। 

- দয়ার পুকুর! সাগর বলে আর একজন মহাপুকুষকে আর 
অপমান করলাম ন1। 

--করলেই পারতে । তোমার আর বাধা কি! 

- আমার বাধা আমিই । তাদের ওজন জ্ঞান ছিল--তেমনি 


চলতেন। তেমনি চলার মত মনের জোরও ছিল। নদীর জল 
নিয়ে খেল! ভাল নয় । বিশেষ করে বর্ধার নদী-_বীধের কানায় 
কানায় যার জল। 


_-কথ। থাক্‌, কত দাম চাও? 

নশ' এতক্ষণে চক্ষু চাহিল। কহিল, তোমার টাকার আশায় 
আমি বসে নেই। ধান গেছে মহাজনের গোলায়। লক্ষ্মী 
বসেছেন বাক্কের খাতায়। 

--তুমি দেবে না? সেই বেচলে--আমাকে দিলে কি ক্ষতি 
হত? 

-্পঅনেক । আর কিছু বলবে? 

-না। উপানন্দ চলিয়। যাইতেছিল। 

নন্দ বলিল, শীঘ্রই শহরের বাসায় যাব তাবছি। 

সহস৷ উপানন্দ নন্দর পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া কহিল, 
আমি জীনি তোমার অনেক চাল এখনও মজুদ আছে। আজকের 
মত আমার মান বাচাও। 

নন্দ কঠিন কে বলিল, আমার রীতি আর নদীর রীতি এক । 
য| ত্যাগ করি তা ফিরে পেতে চাই নে। 

উপানন্দ সবেগে উঠিয়া কহিল, আচ্ছা । 

উপানশ চলিয়। গেলে নন্দ বাড়ির মধ্যে গিয়া ডাকিল, বড়- 
বউ? 

--কি গা? 

বাপের বাড়ি যাবে? আরে অবাক হয়ে গেলেধে। 
বঙ্ধমান__বর্ধমান। 
 -আজ- . 

--যেতে হলে আজই যেতে হবে_ নইলে যাওয়া হবে না। 

কিন্ত 

--গাড়ি তৈরি করতে বলে দিই। চারখানায় সব বাস ট্রান্ক 
বিছান! ধান ধরবে তো ? 

অত লটবহর নিয়ে 
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হানিয়া নন্দ বলিল, যা যাবে সঙ্গে-তাই উঠবে অঙ্গে। 
তোমাদের ডাকপুরুবের কথা--.সামান্য বদল করেছি। নাও 
গুছিয়ে নাও। 


রাত্রিতে বৃষ্টিটা চাপিয়া আসিল। এটেল মাটিতে পা রাখ! . 


কঠিন। তবু সেই ছুধ্যোগ মাথায় করিয়া কত লোক বাধ দেখিয়া 
গেল । জল বাধের কানায় কানায়। ছুবস্তপনায়-__কখনও তার 
গায়ে ধাক্ক। মারিতেছে-কখনও কখনও ছলাং করিয়া কাধে 
চাপিতেছে। শক্ত মাটি বৃষ্টির জলে ভিজিয়া নরম ময়দার তালটির 
মত হইয়াছে । গুপারের জলের ধাক্কাকে যত ন। ভয়-উপরের 
বর্ষণকে তার চেয়ে অবিশ্থাস। জল ঠোয়াইলে বুঝা দুষ্কর। 


রাত্রি বাডিলে বাধের মুখে ক্ষুত্র একটি আলোর রেখা দেখা * 


গেল। মালকৌচ৷ মারিয়। একট| কালে। মত লোক হেট হইয়া 
ৰাধের পাশে কি করিতেছে বোধ হইল। হাতে তার সুচ্যগ্র 
বাখারি। আলোটা আর জলিল ন।। জলিলেও উপরের রাস্ত। 
হইতে ব্যাপারটা অন্রমান কর| দুঃসাধ্য হইত। বীধের অবস্থা 
বুঝিয়া লোকটি হয়ত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়। সংস্কার-কাধ্যে 
মনোনিবেশ করিয়াছে ! 

একবার বিদ্যুৎ চমকাইল। কড় কড় শব্দে কোথায় ব্জ 
পতন হইল । বিদ্যুতের আলোয় দেখা গেল, লোকটি বাধের 
এ পিঠে প্রায় শুইয়। পড়িয়াছে। পিঠের ও হাতের পেশী তাহার 
ফুলিয়৷ উঠিয়াছে । বাখারির অবশিষ্টাংশ তখনও ভিজ কাদার 
উপর ছপাৎ ছপাৎ শব্দে আপ.সাইয়। পিতেছে। 


সকালে দেখা গেল-_চারিদিকে জল খৈ-খথৈ করিতেছে । 
গ্রামের চিহ্ন নাই, মাঠের চিচ্ন নাই, শস্াক্কুরের শ্যামলতা মুছিয়। 
গিয়াছে। দৌরাস্ম্যশীল লক্ষ তরঙ্গ বাহুতে আকড়াইয়৷ দামোদর 
বীধের মাটি নিশ্চিহ্ক করিয়া দিয়াছে । মুক্তিপাগল দানবট! হুহগ্কার 
শবে মাঠের পর মাঠ-_-গ্রামের পর শ্রাম অতিক্রম করিয়া 


ছুটিতেছে। দুই ধারে উঠিতেছে মরণ আর্তনাদ, মুক্তির জয়- 


ধ্বনিতে তাহাও ধ্বনিহীন । 


শহরের রাস্তায় ভাল করিয়া আলো জ্বলে না। নিশ্রদীপ 
শহর । ইহাতে শহরের রূপটি বুঝা যায় না, অনেক কুশ্রীতাও 
ঢাকা পড়িয়াছে। মৌধের ছায়ায় কুটারের দীনতা তেমন 
ফুটিতেছে না। [মোটরের পাশে ময়লা কাপড়পরা ভিখারী 
্লাড়াইলে আলোর স্বল্পতায় তাহার দীন বেশটি চোখে আঘাত 
করে না। ঘ্যান্‌ঘ্যান্‌ করিয়া ক্ষুধার তাড়নায় কোন্‌ ভাঙা ঘরে 
কাহার ছেলে কাদিতেছে- অন্ধকার তাহাও বুঝিতে দেয় না। 
প্রৌপদীর সন্ত্রম রক্ষাকারী শ্রীকৃষ্ণের মত অন্ধকার হুর্গত জনকে 
প্রতি রাব্রিতে ত্রাণ করিতেছে । তাহারা কৃতজ্ঞ বইকি! 


প্রবাসী 
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- ১৩৫০ 


শপ সাপ সি পসপিসপিসমিপসপাসি 





একটি দ্বিতল বাড়ির নীচেক্স -নিশুর্দীপের অন্ধকারে একটি 
ুর্দশাগ্রস্ত কুটীর আত্মগোপন করিয়! ছিল। ভিতরে যাহারা 
ছিল- তাহাদের কঠস্বর ক্রিষ্ট। ছেলেরা ক্ষীণকণ্ঠে আর্তনাদ 
করিয়া! ঘুমাইয়াছে-_অর্থাৎ নিশ্চেতন হইয়াছে, বয়স্কেরা আলাপ 
করিতেছে। 

স্ত্রী বলিল, বট ঠাকুর চালাক, নিজের সর্বস্ব বাচিয়ে সরে 
পড়লেন । এক মণ চাল বাছাদের জন্য রেখেছি*াম--গেল জলের 
গভে। 

-_গরিবকে বঞ্চিত ক'রে রাখলেই যায়। 

_তবে বট.ঠাকুরের কেন গেল না? ও সব অদৃষ্ট ! 


' _কার? 

-আমাদের ৷ ভগবানের মার না »'লে দামোদরে বান আসবে 
কেন? 

--তগবান ! পুঞ্রষ হাসিল । 

-ভগবান নর ত মানুষ নাকি? স্ত্রীকণ্ঠে বিরাক্তর ধ্বনি । 

পুরুষ কথা কহিল না। বাতাসে ভাজ্া-তরকারীর গন্ধ .. 
ভাসিতেছে। ছুই দিন নিরঘু উপবাসীর নাপিকায় হাহা মারাত্মক । 
পেটের ভিতর কয়েফট। ভীমরুল এক সঙ্গে হুল ফুটাতে আরম্ত 
করিয়াছে। 

পুরুষ সঙ্তোরে নিশ্বাস টানিতে টানিতে বলিল, শান্তুকাররা 
মিখ্যে বলেছেন । এত নিশ্বাস টানছি অন্তত আদদেক পেট? যদি 
ভরত। আর মান্ুষেব ছুর্ভোগ ভগবান ঘটান না। ঘটিয়ে চার 
লাভ? 

লাভ তার নয়, মান্ুযের পাপ। 

__কাল ভিক্ষেয় বেকুব । ওরা পোজ মাছ-মাংস খেতে পায়, 
আমরা এক মুঠো ভাতও পাব না? এক মূঠে। ্ষুদ সেদ্ধ? কি 
এক সর! ফ্যান? 

বন্যার কলরোলকে ছাপাইয়৷ এই স্বর প্রবল হইতেছে বুঝি? 


কিন্তু কোথায় বস্তা কোথায় বা কি? কাগজে বস্তার কথ৷ 
পড়িতে পড়িতে একটু তন্দ্রা আমিয়াছিল। ঠাকুর আহারের 
জন্য ডাকিতেছে। মাংসটা আজ ভালই উতরাইয়াছে সুদ্রাণে 
বুবিতেছি! 

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে এক ক্ষুধার্ত ভিখারীর করুণ 
কণ্ঠ কানে গেল, আজ ছুদিন খাইনি বাবা। আমার বাছাদের মুখ 
চেয়ে এক মুঠো ভাত দাও, না-হয় একটু ক্ষুদ সেদ্ধ কি একটু 
ফ্যান? 
,ও পাশ হইতে অনিল বাবু বলিলেন, এখন নয়--এখন-নয়। 
ঠাকুর ছুয়োরটা বন্ধ কর” খাবার সময় যত সব-_ ট 


আশুতোষ মিউজিয়ম-_-কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 


শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায়, এম-এ (লগুন), এফ-আর-এ-আই (লগুন) 


প্রায় সাত বৎসর হইতে চলিল স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায়ের পুণ্যস্থৃতি উদ্দেশে কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়েব 
সিনেট হলে এই আশুতোষ মিউজিয়নটি স্থাপিত 
হইয়াছে । দেশে এইরূপ এক একটি মিউজিয়ম গড়িয়া 
উঠায় যে জাতীয় জীবনে উহা কত দূর প্রভাব বিস্তার করে 
তাহা অবর্ণনীয় । এই হিসাবে ইউরোপ এবং আমেরিকায়__ 
বিশেষভাবে রাশিয়ার প্রত্যেক শহরে, এমন কি, প্রত্যেক 
ছোট ছোট নগরীতে মিউনিসিপালিটির চিত্রশালা আছে 
যেখানে বিখ্যাত শিল্পীদের প্রাচীন ও আধুনিক ভাল ভাল 
চিত্র, ভাঙ্কর্ধ্য প্রভৃতি রাখিয়া দেওয়া হয়। এই সমস্ত 
মিউপ্জিয়মের কল্যাণে প্রথমতঃ হইয়াছে শিল্পের সংরক্ষণ, 
'দ্বিতীরতঃ দেশের মধ্যে শিল্প-বিকাশ ও শিল্পাঙ্ছভূতির 
অন্থকৃূলে পারিপাশ্বিক অবস্থার স্থষ্টি, তৃতীয়ত: সাধারণ্যে 
শিররসগ্রাহিতার বিস্তারের উপযুক্ত ব্যবস্থা। ইহা ব্যতীত 
অনংগ্য আধুণিক শিল্পাগার, জনশিল্প প্রতিষ্ঠান, শত শত 
শিরপরিনূদ ও শিল্পদভা আছে যেখানে প্রতিনিয়ত জাতীয় 
সংস্কৃতির সহিত জনসাধারণের ভাবের আদান-প্রধান 
চলিতেছে। 

আশুতোষ মিউজিয়মটি উহার তুলনায় ক্ষুপ্র হইলেও 
এই অল্প সময়ের মধ্যেই ইহার বুদ্ধির গতি যেরূপ প্রবল, 
তাহাতে মনে হয় অদুর ভবিষ্ঠতে ইহা একটি জাতীয় 
মিউঙ্জিমমে পরিশত হইয়া দেশের গৌরবের বন্ধ হইয়া 
উঠিবে। ডাঃ শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মহাশয়ের দ্বারা 
প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত এই মিউজিয়মের গঠন এবং 
সর্বাঙ্গীন ক্রমোন্নতির মূলে কিউরেটর শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ 
মহাশয়ের আস্রিকতা এবং এঁকাস্তিক কর্ম প্রচেষ্টা আমাদের 
মনোষোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। 

এখানে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
ভারতবর্ষে এ যাবংকাল কোন মিউজিয়মে জনশিল্পের 
(8০1 44) স্থান হয় নাই বা জনশিল্প-বিভাগ স্থাপিত 
হয় নাই। আশুতোষ মিউজিয়মে অতি ষ্ঠ এবং স্থচারু- 
রূপে এই বিভাগের যে স্ষ্টি হইয়াছে তাহাতে এই বিষয়ে 
পথপ্রদর্শনকারীর যাবতীয় সম্মান আমরা মিউজিয়মের 
কতৃপক্ষকে দিতে পারি। দরবারী শিল্পের আপাত 
চাকচিক্যে আমরা মোহগ্রস্ত হইয়া আছি; কিন্তু যেদিন 
প্রাগৈতিহাসিক, আদিম এবং জনশিল্পের রস গ্রকৃতরূপে 


খ 


উপলব্ধি করিবার আগ্রহ এবং ক্ষমতা আমাদের ভিতরে) 
আসিবে এবং রসিক ও মনীধিগনের নানা প্রকার গবেষণা 
এবং অন্থসন্ধন ধখন এই সমস্ত শিল্পেধ মাঝখানে জন- 
সাধারণের নিকটে এক অপূর্ব সৌন্দ্যজগতের ছার 


ক এ» 


প্‌ 
. 3 
পৃ 
রা 
রঙ 

€ঃ 
3) 





পরিপূর্ণরূপে উদঘাটিত করির! দিবে, তখনই কলিকাতা 
বিশ্ববি্যালয়ের এই উদ্যোগের প্রকৃত মূল্য স্থিরীকৃত 
হইবে। 

আশ্ততোষ মিউজিয়মটি নানা বিভাগে বিভক্ত £ তন্মধ্যে 
্রস্তর-মৃপ্তি, ব্রোধ্-মুত্তি, মধ্যযুগের চিত্রাবলী, হাঁতীর 
দাতের শিল্পকাজ, হস্তলিখিত পুঁখির চিত্রিত পাটা, 
তাজশাসন লিপি, প্রাচীন মুদ্রা এবং জনশিক্পের সংগ্রহমধ্য 
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সরম্থতা 


জড়ানো পট, শাড়ী, কাখা, পোড়ামাটির ফলক, কা্ঠমৃত্তি 
এবং খেলনা ও পুতুলই সমধিক প্রপসিদ্ধ। চিত্রশালার 
দৃশ্যবস্তর অধিকাংশই উদার ভ্বদয় ব্যক্তিদিগের উপহার 
এবং শিক্ষক ও ছাত্রগণ কর্তৃক সংগৃহীত। ইতিমধ্যে 
আশুতোষ মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষ পুরীর শ্রীযুক্ত বীরেন্ত্রনাথ 
বায় এবং মঙ্জিলপুরের শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত মহোদয়ের 
সংগৃহীত উড়িষ্তা ও সুন্দরবনের দ্রবাগুলি কয়েক সহ্র 
ুদ্রাব্যয়ে ক্রয় করিয়াছেন। আসশ্ততোষ মিউজিয়মে এক- 
কালীন বৃহৎ দান করিয়াছেন শ্রীযুক্ত বিজয় পিং নাহার । 
কলিকাতার স্থপ্রসিদ্ধ নাহার-মিউজিয়মটি__যাহার মূল্য 
আনুমানিক চল্লিশ হাঙ্জার টাকা, সম্পূর্ণভাবে আশ্ততোষ 
মিউজিয়মকে দান করায় ইহার সৌন্দধ্য আরও বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। স্বীয় ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সংগৃহীত 
বাংলার জনশিল্লের অপূর্ব নিদর্শনগুলি তাহার ন্থুযোগ্য 
পুত্রগণ এই মিউজিয়মে দাঁন করিয়া বদান্ততার পরিচয় 
দিয়াছেন। 

এই সব প্রাচীন দ্রব্যের মধ্যে বিশেষভাবে মুর্শিদাবাদে 
প্রাপ্ত দশম শতাব্দীর ব্োগ্রের মুখলিঙ্গ, পাহাড়পুরে প্রাপ্ত 
সপ্তম শতাবীর পোড়ামাটির ফলক, যশোহরে প্রাপ্ত একাদশ 
শতাব্দীর অতিকায় বিষুর প্রস্তরমুত্তি, কিউরেটর শ্রীদেব- 
প্রসাদ ঘোষের সংগৃহীত সুন্দরবনের উৎকীর্ণ চিত্রশোভিত 


ভাত্রশীলন, বরিশাল হইতে সংগৃহীত ত্রোঞ্জের শিবমৃত্ি, 
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শ্রকালিদাণ দত্তের সংগৃহীত নটরা্দ বিধুঃ সম্বলিত 
প্রস্তরনিশ্মিত চক্র এবং নাহার-খিউজিয়মর সংগৃহীত 
প্রস্তরের হরগৌরী-যুদ্তি। হ্হার মধ্যে স্থন্শরবনে প্রাপ্ত 
তাম্মশাপন এবং বরিশালে প্রাপ্ত তোঞ্জের শিবসূত্তি ছুইটিই 
এঁতিহাপিক দিক হইতে বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক। দ্বাদশ 
শতাব্দীর এই তাম্রশাসনে বিষ ও গরুড়ের যে খোদিত চিত্র 
আছে, উহাদের চোখ এবং মুখের বিশেষ ভঙ্গিমা, দেহের 
স্থঠাম গঠন এবং রেখা-সমন্বয় বিশ্লেষণ করিলে, বঙ্গীয় 
শিল্পের চিত্রাঙ্কন রীতিতে রেখার স্স্পষ্ঠত1 ও অঙ্কননিপুণতা 
যে বৃহত্তর ভারতের শিল্পপদ্ধতির একই ধারায় বিকশিত হইয়া 
উঠিয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। বরিশালের 
ব্রোঞ্জের শিবমৃদ্তিটি জাশুতোষ মিউঙ্জিয়মে সংগৃহীত 
হইবার পূর্বব পর্যান্ত আমাদের দেশের এবং বিদেশের 
মনীষীদের এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে দগ্ায়মান শিব- 
মৃত্তির উপরে উপবিষ্ট ধ্যানী বুদ্ধ মুপ্তি স্থাপন একমাত্র 
জাভার শিশ্পীদের নিজস্ব ভাঙ্বধ্য-প্রতিভা, কেননা উহার 
মূল উৎস ভারতে এ যাব কোথাও খুঁঞ্জিয়া পাওয়া যায় 
নাই। কিন্তু সম্প্রতি বিভিগ্ন খোদিত লিপি, তাম্বশাসন- 
পক্জ্ের বিবৃতি, স্থলপথে ও জলপথে বঙ্গদেশের সহিত 
দ্বীপময় ভারতের যোগাযোগ, জাভার মন্দিরগুলি হইতে 
তিন-চার শত বংসর পূর্বের পাহাড়পুর মন্দির আবিষ্কার 
এবং দক্ষিণ-বঙ্গে প্রাপ্ত এই তাত্রশাসনের উপর খোদিত 





চিত্র প্রভৃতি বৃহন্তর ভারতে বঙ্গ সংস্কৃতির প্রভাব সন্দ্ধে 
ষে সাক্ষ্য দিতেছে তাহাতে অনুমান হয় জাভার এইরূপ 
শিবমুস্তির মূল উৎদও কেবধমাত্র বাংলার প্রচপিত ছিল । 

এই সব চারুশিক্পের সংগ্রহ বাতীত আশুতোষ 
মিউজির্মে বহু বৈচিত্রাপূর্ণ জনশিল্প 
সংগৃহীত হইতেছে । এই জনশিল্প- 
সংগ্রহ যে মিউদ্িয়মের একটি শেঠ 
সম্পদ একথা বলাই বাহুল্য । বাংলার 
নিজম্ব স'স্কৃতি এবং ভাবধারা মূর্ত 
হইয়| উঠিম়!ছে বাংলার জন্শিল্পের 
মপা দিয়; বাংলার চিবুম্থন বৈশিষ্ট্য 
রূপ পরিগ্রহা করিয়াছে তাহার 
জনশিক্পের প্রত্যেকট সৃষ্টিতে । একথ৷ 
সথলিলে চলিবে না যে চারুশিল্প 
মাপলিয়াছে অনেকট1 আমদানী দ্রব্যের 
মত, তাহার বাহিরের জৌলুসে হঠাৎ 
আমাদের চোখে ধাধা লাগে; কিন্ত 
বাংলার জনশিক্পের সহিত আছে 
বাঙালীর আম্মার আত্মীয়তা । মহেন- 
জো-দড়ো প্রস্তুতি স্থানে যে স্থপ্রাচীন 
শি্সম্পদ. .. আবিষ্কত হইয়াছে, 


আশুতোষ নিউজিয়ম-_কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় 
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জন্শিল্পের সহিত তাহার সম্বন্ধ ঘে অবিচ্ছেদ্য তাহা নানা 
পর্ধাবেক্ষণ দ্বারা পরিলক্ষিত হইয়াছে। যুগ যুগ ধরিয়া 
বাংলার কন্তা, বাংলার বধূ, বাংলার পটুয়া, বাংলার ভাস্কর, 
বাংলার কারিগর তাহাদের সহজ সংস্কার লইয়া তাহাদের 
ষেক্বপ্রকে যে-কক্পনাকে জনশিপ্পের আকারে যেভাবে 
মৃত্তিমস্ত করিয়৷ তুলিয়াছে এবং তাহাতে তাহাদের থে 
রসবোধ এবং সৌন্দরধ্যবোধের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে 
তাহার তুলনা নাই। জনশিল্পের সহজ রেখা, স্চ্ছন্দ 
লাবন্যের পাশে চারুশিল্পের সাজসজ্জা শুধু এক কৃত্রিমতার 
আবহাওয়ারই সষ্টি করে। আশুতোষ মিউজিয়মের এই 
স্থগঠিত জনশিল্প বিভাগ উন্নত হইতে উন্নততর হইবার 
সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর বিকারপ্রস্ত মনে জনশিল্পের প্রতি 
মমতাবোধ এবং জনশিল্পের সৌন্দর্যকে প্রকৃতরূপে উপলব্ধি 
করিবার শক্তি. জন্নাইতে থাকিবে ইহা আমরা বিশেষ- 
রূপে আশা করিতে পারি। বাঙালীর জাতীয় সম্পদ 
রক্ষণের প্রচেষ্টায় এই বিভাগ সমস্ত মিউজিয়মটির ভিতরে 
যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান স্থান অধিকার করিয়া রহিবে একথা 
অকুন্ঠিত চিত্তে বলা যায়। 

আশুতোষ মিউদ্জিযমে এই চারুশিল্প ও জনশিল্পই 
কেবলমাত্র সংগৃহীত হইতেছে না, কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয় 
বাংলার বিভিন্ন স্থানে খননকার্ধ্য দ্বারা স্বপ্রাচীন দ্রব্যাদি 
৭ লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার-কার্ষ্যেও ব্যাপৃত আছেন। 
ইতিমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে শ্রীকুঞ্জগোবিন্দ 
গোহ্বামীর নায়কতার নিশ্রবিগ্তালয়ের *একদল ছাত্র দিনাজ- 
পুর জেলার অস্থর্গত £ইতিহাস প্রসিদ্ধ বাশগড়ে খননকাধ্য 











আশুতোষ মিউজিয়মের অভ্যান্তর ভাগের দৃশ্য 


দ্বারা বিভিন্ন এঁতিহাপিক যুগের ভগ্রাবশেষ আবিষ্কার 
করিয়াছেন এবং বর্তমানে উহা আশুতোষ মিউগ্জিয়মে 
রক্ষিত আছে । এই সব প্রাচীন দ্রব্যের মধ মৃন্ময় ফলক, 
পালিশ-করা মুন্ময় দ্রবা, বিভিন্ন প্রকারের প্রস্তর খণ্ড, 
কারুকাধ্যথচিত ইঞ্টকাবলী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

আশ্ততোষ মিউজিয়ম হইতে যথাক্রমে “মিউজিয়ম 
ক্যাটালগ,” “মিউজিয়ম মেথড» প্রভৃতি পুস্তক প্রকাশিত 
হইতেছে এবং ইতিমধ্যে মিউজিয়মে রক্ষিত বঙ্গীয় শিল্পের 
শ্রেঠ নিদর্শন-স্বরূপ ছয়খানি পোষ্ট কার্ড ছাপান হইয়াছে । 
ইহা ছাড়া মিউজিয়মের নিজম্ব একটি লেবোরেটরী আছে 
ষেখানে প্রব্যগুলির সংরক্ষণ কাঁজ করা হয়। গত কয়েক 
বৎসরের মধ্যে মিউজিয়ম-কক্ষে ছয়টি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা 
হয়, তন্মধো শিশু-শিল্প প্রদর্শনীটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
শিক্ষকদের শিল্পরসগ্রাহিতা বৃদ্ধিকল্পে তিন মাসের জন্য 
+87৮ 7000790101৮)” ক্লাস খোলা হয়। এই ক্লাসে শুধু 
শিল্প বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া হয় নাই ; যাহাতে ছাত্রের! নিক্ঞ 
হাতে শিল্প হ্ষ্টি করিয়া উহার সমালোচনা করিতে পারে 
তাস্থারও ব্যবস্থা ছিপ । 


ইহা ব্যতীত আশুতোষ মিউজিয়মে যাহাতে বিভিন্ন 
স্ুল, কলেজের ছাত্রবৃন্দ সংগৃহীত দ্রব্যাদি দেখিয়া উপযুক্ত 
শিক্ষালাভ করিতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে 
এবং ইহাদের তত্বাবধানের জন্ত একজন গাইড. লেকচারার 
নিযুক্ত হইয়াছেন । 

এই ভাবে আশুতোষ মিউজিয়মটি অল্প দিনের মধ্যেই 
নানা দিক হইতে যেরূপ পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে তাহাতে 
অদূর ভবিষ্যতেই বাঙালী জাতি__বিশেষভাবে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় এই মিউজিয়মটিকে লইয়া গৌরব করিতে 
পারিবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । কিন্তু এখানে 
একটি কথার উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। পাশ্চাত্য 
জগতে মিউজিয়ম আন্দোলন অতি বিজ্ঞান-সম্লিত 
পন্থায় গড়িয়া উঠিয়াছে যাহার ফলে জনসাধারণের 
ঘনিঠভাবে জাতীয় এ্রশ্বধ্যের সহিত কেবলমাত্র পরিচয় 
লাভেরই সৌভাগ্য হইতেছে না, পাশ্চাত্য জগতে এক 
একটি মিউজ্জিয়ম এক একটি জীবন্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। 
কিন্ত দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে মিউজিয়ম এখনও 
“যাদুঘব"স্পপ্রুদর্শনীব কক্ষে প্রবেশ যনকে 


জগ্রহায়ণ 


বিশেষভাবে পীড়া দেয় প্রথমতঃ ত্রব্য-প্রসাধনের অভাব, 
দ্বিতীয়তঃ , দ্রব্যনির্বাচন, তৃতীয়ত; উহার লক্ষ্যীন 
প্রতিষ্ঠা। 
এই হিসাবে আশুতোষ মিউঙ্জিয়ম সম্বন্ধে কয়েকটি 
বিষয় বলিবার আছে। প্রদর্শনী-কক্ষে প্রবেশ করিলেই 
মৃত্তিগুলি অর্ধগোলারূতি বেষ্টনীতে সাজান দেখিতে পাওয়া 
যায় । সিনেট হলের এই কক্ষগুলি মিউজিয়ম স্থাপনের 
জন্য মোটেই নিশ্মিত না হওয়ার ফলে বাহিরের দরজা দিয়া 
যে আলোক-রশ্মি ভিতরে প্রবেশ করে উহা চতুর্দিকে 
সমভাবে বিস্তৃত হইতে পারে না। স্থৃতরাং আমার মনে 
হয় কর্তপক্ষেরউচিত কক্ষটির মপ্যস্থানে প্যারিসের বিখ্যাত 
“ট্রোকাডেরো মিউজিয়মে”্র অন্থকরণে ক্রশ-চিহ্নিত 
আকারে “309৭ ০%৪” রাখিবার ব্যবস্থা করা। 
বর্ধমানে আশুতোষ মিউজিয়মের “১1১০৬  ০৪৪”গুলি 
অত্যন্ত ভারী ও চওড়ায় বেশী। উহার ফলে এক দিক 
হঈতে মৃত্তিগুলি নিরীক্ষণ করিলে অন্য দিকের মৃত্তিগুলি 


চোখকে গীড়া দেয়। স্থতরাং +3৮০৬ ০%১৪*গুলি এমন . 


সত্যা-পন্থী 


এ ০০৮ ৮৯ শপ পি শীত শী শপ শপ পপ এ ৯ এ পলা প্পাশী প পাপ পপি পশলা পপ পপ পাপা পিএ ০৯ সপ ৫৯৯৯ পপ শপ সপ সিসি ৯৯৯ 
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পি শত এ ৯ এ পা পা শশী ৯ ০৯ পপি পি এ পা পি শপ পট পিপি 


ভাবে করা উচিত যাহার মাঝখানে কাঠের পর্দা আছে। 
উহা, ফিকে সবুক্জ কিংবা নীল রডের হওয়া উচিত, 
নতুবা কাঠের বানিস এবং কাচগুলি অত্যন্ত চকচকে 
বলিয়া মনে হয় । 

দ্বিতীয়তঃ, চতুর্দিকের দেওয়ালের 4499০" ০৪৮৪৮ 
গুলি মোটেই বিজ্ঞানলম্মত নয়। এগুলির প্রদর্শিত 
নিয়ের দ্রব্যগুলি দেখিতে. হইলে মাটিতে ঝুঁকিয়া 
পড়িতে হয়। এই অবস্থায় শো-কেসগুলি ১২০/* 
ডিগ্রি কোণে নিশ্মিত হওয়া উচিত। তৃতীয়ত:, সুক্ষ 
কারুকাধ্যপৃর্ণ পরিক্ছর্দ কিংবা চিত্র উপর তলায় না রাখাই 
ভাল, কেননা স্ুর্যাতাপে ভবিষ্যতে ইহার ক্ষতি 
অবশ্টান্তাবী। এই হিসাবে অনেক পাথরের কিংবা ব্রোপ্ডের 
মৃত্তি নীচ তলা হইতে উপরের তলায় আনিবার ব্যবস্থা 
করা উচিত। আর একুটি কথা এখানে উল্লেখ করা 
প্রয়োজন ষে' অনেক সময় আশুতোষ মিউজিয়মে অঙ্কিত 
চিত্র রাখিবার জন্য বৃহৎ “কেস” ব্যবহার করা হয়__উহা! 
মোটেই তৃপ্তিদায়ক নয়। আশা! করি কর্তৃপক্ষ এই সব 
বিষয়ে আরও বেশী মনোযোগী হইবেন। 


সতা-পন্থী* 


শ্রীহেমলতা ঠাকুর 
জনমি ব্রা্মণকুলে ্রন্মমন্ত্র নিলে তুলে, গাথুক মানব-এঁক্য, জনে জনে বাধি সখ্য 
হৃদয়ে হল ব্রহ্ধ স্থাপনা, লক্ষা হোক আদর্শ প্রচার | 
সদা সত্য আচরণ সত্য বাক্য উচ্চারণ একনিষ্ঠ সত্য দৃষ্টি দেখায় নৃতন স্থষট 
যে-মস্ত্রের একাগ্র সাধনা ; জগতে নৃতন বিবর্তন, 
জীবনে সে মহাব্রত পালনে ছিলে যে রত, আকাশে দুই-এর ঠাই. বলে, সে যে নাই নাই, 


ছিলে শান্ত, সংযত, স্থুধীর, 

সৌজন্যের অবতার, স্ববিনম়ন ব্যবহার, 
কর্তব্যেতে বুদ্ধি সদা স্থির; 

বিশ্বাস্ত উদ্ভ্রান্ত দেখ নাহি পায় স্থনিদ্দেশ 
সঙ্গত সুপস্থা দিতে বলি”, 

সত্যে করি রবে ভর রুক্ষ হবে আত্মপর 
অতঃপর কোন পথে চলি” ! 

মানব-মাম্মার মুক্তি জগতের শ্রেষ্ঠ উক্তি 
সব হ'তে শ্রেয় বলে মানি, 

বলহীন জন তারে কভু না লভিতে পারে, 
শিরোভাগে লিখিলে এ বাণী। 

কর্ম হোক বাধামুক্ত, ধর্ম হোক জ্ঞানযুক্ত 
সত্য হোক জ্বীবনের, সার, -. .. - 


বলে--“সত্য এক আত্মাধন”, 

কত নাম কর্ণে শুনি ংখ্যা কে করিবে গুণি, 
বাণী তার ধ্বনিতে মিলায়, 

আম্ম! যে পরম ধন জদয়ে জাগিয়া রন, 
প্রেমে তার সুরভি বিলায় । 

চলিয়াছ মৃত্যুপারে লভ ইষ্টদেবতারে 
জন্মমৃত্যু ছুই-এর মিলনে, 

জননী বাড়ায়ে কোল বিশ্বাকাশে দেন দোল, 
জন্মমৃত্া ঘটে ক্ষণে ক্ষণে | 

রাজা রামমোহনের 'মাত্মিক সম্তানদের 
জানে সবে অন্ততম তুমি, 

ভাবী বংশে সেই আলো শুভ সুত্রে জালে! জালো, 
সত্য হোক তব জন্মভূমি । 


» রামানন্-শ্মরণে 


সমরোত্তর বিশ্বের পুনর্গঠন ও বিশ্বরাষ্ট্র লঙ্ঘ 
শ্রীশিশিরচন্দ্র বন্ধু 


বিশ্বরাষ্ী সঙ্গের ১৯৪১-৪২ খ্রীষ্টাব্দের কাধ্যবিবরণী প্রকাশিত 
হইয়াছে। তাহার পরিচয়-পত্রে অস্থায়ী সেক্রেটরী- 
জেনারল্‌, সমরোত্তরকালে বিশ্বের পুনর্গঠন এবং বিশ্বরাষট 
সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ কাধ্যপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া- 
ছেন। সেক্রেটরী-জেনারল্‌ বশিয়াছেন £_ 

যুদ্ধ থাম্লে দেগা যাবে, অনেক বড় বড দেশ ধ্বংস 
হয়ে গেছে-বিদেশী সেনানীর অধিকারে এসে বু দেশ 


দুর্গতি ভোগ করেছে-ছুর্টিক্ষ ও অনটন ভোগ কারে 


জনসাধারণ দুর্বল হয়ে পড়েছে_ পৃথিবীর অর্থনীতিক 
কল-কন্জ! ভেঙে চৌচির হয়ে গেছে_-কোটি কোটি লোকের 
স্বাস্থাহানি ঘটেছে। বর্তমানে শিল্পসঙ্গতিকে ক্রমাগত 
যুদ্ধদরগ্কাম তৈরির কাঙ্ধে লাগানো হচ্ছে এবং বদূলি 
মাল উৎপাদনের কাজ বিরাট ভাবে বেড়েছে । এর ফলে, 
দেখা যাবে, যুদ্ধ থামলে বিশ্বের শিল্প-উৎপাদনের ধারা 
বদলে গেছে_-বহু দেশকে জাতীয় রাষ্ট্রশক্তিহীন হয়ে 
থাকতে হয়েছে__-সমাজ বিদ্রোহ করেছে-_দেশের সীমাপ্তের 
পরিবর্তন ঘটেছে-_-জনগণ বহুবার গৃহচ্যুত হয়েছে--যান- 
বাহনের বাবস্থা নষ্ট হয়ে গেছে--কোথাও বা যান-বাহনের 
ব্যবস্থ। মাত্র নির্দিষ্ট গপ্ডির মধ্যে আবার চালু হয়েছে। 
বিশেষ ক'রে দেখা যাবে, দ্বণা ও প্রতিহিংসার স্মৃতি 
পৃথিবীকে ভাগভিম্ন করে দিয়েছে। 

মানুষকে দারুণ সমশ্তার সম্মুখীন হ'তে হবে । নানান 
দেশে ধারা জনসাধারণের আশু প্রয়োজন এবং দেশের 
পুনর্গঠন কাজে লিপ হবেন, তাদেরকে ভবিষাতে পুনরায় 
বিশ্ব-সহকারিতা গঠনের সমস্যাও সমাধান করতে হবে। 
বিগত মহাসমর ছুটির মত ভবিষ্যতেও যাতে রণ-তাগুৰ 
পৃথিবীকে ছারখার করতে না পারে, তার জগ্ঠ নৃতনতর 
বিশ্ববিধানের কি বাবস্থা তীরা স্থির করবেন? নানান 
দেশের গবমেন্ট- শুধু গবমেন্ট নয় জনসাধারণ আজ 
বুঝতে পারছে, শান্তির মূল্য কি?-_ভবিষাতে শাস্তি বজায় 
রাখতে কতটা ক্ষতিম্বীকার-_কতটা স্বার্থত্যাগের প্রয়ো্গন 
হবে! 

প্রচণ্ড শক্তিশালী দেশগুলি নিয়ে ছত্রিশটি দেশ 
বর্তমানে সমগ্র সমরে লিপ্ত । আরও কয়েকটি দেশ উপস্থিত 
বে-সামরিকত্ব বঞ্জার রাখলে ভবিষ্যতে যুদ্ধে নামবার 
সম্ভাবনা রয়েছে। কয়েকটি দেশ অবশ্ত নিরপেক্ষ ভাবে 
রয়েছে,;কিন্ত এই!নিরপেক্ষতা তারা:বজ্ায় রাখতে-পারবে 


কিনা বলা যায় না) কেন না, ইতংপূর্ব্বে কয়েকটি দেশ 
গোড়াতে নিরপেক্ষ থেকে পরে যুদ্ধে যোগ দিয়েছে। 
সমরলিপ্ত দেশগুলিতে এবং সর্বত্রই গবমেন্ট ও জনসাধারণ 
রণসামধ্ধ্য অঞ্জনে মনোনিবেশ করেছেন__সমরায়োজনই 
তাদের প্রধান চিন্ধা। 

শাস্থিগঠন বা শান্তির রূপকি হবে তা নিঃসন্দেহ 
নির্ভর করবে_ হুদ্ধবিরতির জন্য কতখানি একান্ঠিকতা, 
স্কার্থত্যাগ এবং গঠনবিশ্বি প্রয়োগ করা! যায়, তার উপর । 
যুদ্ধাবসানে পৃথিবীকে কি আদর্শে বাঁকি আকারে গড়, 
হবে সে সন্বন্ধে রাষ্্রবিদগণ ও গবমেন্টগুলি নির্দিষ্টভাবে 
কিছু বলতে ইতন্ততঃ করছেন। হয়ত এ বিষয়ে তারা! 
নিজেরাই এখনও কিছু ধারণা করেননি । এত আগে 
থেকেই কিছু ছকে না রাখা অবশ্য বুদ্ধির পরিচয় ২ কিন 
তা হলে, বিগত বছরের মধ্যে, রাষ্্ীবিদ, গবমেন্ট 
এবং:স্ুধীবর্গ বিশ্বের ভবিষ্যৎ বিধান কি হতে পারে 
তা দিব্য চক্ষে দেখতে স্থরু করেছেন। ১৯৪১, 
২২শে জুলাই--তখনও আমেরিকা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 
নিরপেক্ষ শক্তিৰপে পরিচিত আমেরিকার অস্থায়ী 
বাষ্্রসচিব মাম্নার ওয়েল্স একটি বক্তৃতা প্রসঙ্গে 
বিশ্বরাষ্ট্রী সজ্ঘের কথা উল্লেখ ক'রে বলেন,_“গত 
যুদ্ধের অবসানে আমেরিকার এক জন মহানুভব প্রেসি 
ডেন্ট ছুর্গত মানব জাতির সম্মূধে এক চমৎকার 
আদর্শকে তুলে ধরেছিলেন। সেই আদর্শের রূপদান 
প্রতিষ্ঠায় তিনি আত্মবলি দিয়েছেন। আইন দ্বারা 
পরিচালিত স্থনীতিবদ্ধ বিশ্বের রূপ ছিল হার আদর্শ । 
তিনি যে ধিশ্বরাষ্্ী সঙ্ঘের কল্পনা করেছিলেন তা ষে 
আংশিকভাবে অরুতকাধ্য হয়েছে তার কারণ, আমে- 
রিকার জনসাধারণ ও পৃথিবীর অন্ান্ত অধিবামীদের 
স্বার্থপরতা । বিশ্বরাষ্্র সঙ্ঘ যে সকলতা লাভ করতে 
পারে নি, তার কারণ গুটিকয়েক শক্তিশালী দেশ নিজ নিজ 
রাজনীতিক ও বানিজ্যিক বৃত্তি বিস্তারে বিশ্বরাষ্টী সঙ্ঘকে 
ব্যবহার করেছে ব'লে। কিন্তু বিখরাষ্্র সঙ্ঘের অসফ্ল- 
তার বিশেষ কারণ হস্ছে কাউন্গিলের শক্তিশালী সদস্যদের 
পক্ষে নিঙ্গ নিজ রাষ্ত্রিক পদমর্ধ্যাদ অক্ুরন রাখতে বিশ্বরাষ্ 
সঙ্ঘকে বাধ্য করা। বিশরাষ্ট্ী সঙ্ঘের প্রধান উদ্যোক্তা 
চেয়েছিলেন, অবস্থাবিশেষে__গ্রয়োজন-মত পক্ষপাতশূন্ত 
ও স্থগ্রযোঙ্জয উপায় হিনাবে বিশ্বরাষ্্র সঙ্ঘ. বিভিন্ন দেশের 


অগ্রহায়ণ 


মধ্যে নিব্বিবাদে - ন্যায়সঙ্গত মীর্মীংসা- বিধান করতে 
পারবে। . কিন্তু বিশ্বরাষ্ট্রী সঙ্ঘকে সেভাবে কাজ করতে 
দেওয়া হয় নি। 

“পৃথিবীর রাষ্ট্রসমন্ট যখন বিধ্বস্ত ক্রগতে আবার আইন 
ও শৃঙ্খলা স্থাপনের ভার নেবে তখন এ ন্যায়সঙ্গত ও 
নির্বিবাদী মীমাংসার জন্য কোন-নাকোন উপযুক্ত বিধান 
স্থির করতেই হবে । তবে যে বিধানই স্থির হোক না কেন, 
ছুটি জিনিসের বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। 

“প্রথমতঃ, আক্রমনের জন্য যে-সব যুদ্ধ-সরপ্জামের 
প্রয়োজন তা সম্পূর্ণ লোপ করা এবং রক্ষণোপযোগী অস্ত্রাদি 
৪ যে-সমস্ত কলকজীয় অস্ত্র প্রস্তুত হয় তা হাস করা। তা 
করতে হলে, দৃঢতর আন্তর্জীতিক- তদারক ও শাসনের 
বাবস্থা করতে হবে; কারণ, এমনি ধারা কোন শানন- 
ব্যবস্থা না হ'লে নিরস্ীকরণ কখনই সম্ভব হবে না। 

» ০দদ্বিতীয়তঃ মানুষের সহজাত অধিকার হচ্ছে পৃথিবীতে 
শমান অর্থনীতিক স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করা। স্থৃতরাৎ শাপ্তি- 
কামী বিষ্ববিবান ষদি মানুষের এই অধিকারকে পরিপূর্ণ 
৭ উপযুক্ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত না করে তাহলে বিশ্বের শাস্তি 
গ্রকত ও স্থায়ী হ'তে পারবে না। যে-সমস্ত কাচ] মাল বা 
প্রাকতিক সঙ্গতি পৃথিবীর সমস্ত জনসাধারণের প্রয়োজন, 
নেই সমস্তের উপর যত দিন কোন বাষ্্ ঝ। গবমেন্ট 
নিজেদের একচেটিয়া আত্ত্ত বজায় রাখবেন, বিশ্ববিধানের 
ডিং তত দিন ন্যায় এ শান্তি সহযোগে গণ্ড়ে উঠতে 
পারবে ন1। 


“আমি এ কথা বিশ্বাস করি না, ঘে জন-কগ্যাণকামী 
ব্যক্তিরা আবার রাষ্র সম্মেলনের মহান্‌ আদর্শের মধ্য দিয়ে 
সমস্ত দেশের স্বাধীনতা, স্থখ ও নিরাপত্তা গ'ড়ে তুলতে 
চেষ্টা করবেন না। দেশের নিরাপন্তাই হচ্ছে চরম 
পরিণতি-__তা প্রতিষ্ঠা করবার জন্য আজ বিশ্ব-মানবের 
হদর উন্মুখ হয়ে উঠেছে ।” 

এই বক্তৃতার এক মাস পরেই আমেরিকার ( আমেরিকা 
তখনও নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেছিলেন ) প্রেলিডেণ্ট 
ও ইংলগ্ডের প্রধান মন্ত্রী সর্বজনবিদিত আযাটলান্টিক 
সনন্দ প্রকাশ করেছেন, তাতে রাষ্ত্রিক ও অর্থনীতিক 
পুনর্গঠনের কথ! রচিত হয়োছ। তেমনি আবার, জান্মানী, 
ইটা্গী, ও জাপানের অভিপ্রায় 'এবং প্রপ্তাব কলেই 
জানেন । এ ছাড়া অন্যান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ উক্তিও লিপিবদ্ধ 
হয়েছে। বর্তমান যুদ্ধের সুরু থেকে পোপ তিনটি কৃদ্মাস্‌ 
উপলক্ষে বার্তা ঘোষণা করেছেন। ১৯৪১ ্রীষ্টাবের কৃস্মাস্‌- 
বার্তাতে “নৈতিক ব্যবস্থায় বিশ্ব-বিধান* সম্পর্কে পাচটি 


রুষ্ট কল্পনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। প্রথম কল্পনা 
জোর দিয়েছে, ছোট বড় সকল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা 
ও নিরাপত্তার বি্ষিয়ে। তৃতীয় কল্পনায় উক্ত হয়েছে, 
সার্বজনীন অর্থনীতিক সঙ্গতি ও মাল সম্পর্কে যাতে সমস্ত 
রাষ্ই সমানভাবে প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারে তার 
নিশ্চয়তা বিধান ক'রে সে সমস্তা সমাধানের কথা £ চতুর্থ 
কল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে, ক্রমশঃ স্থর ক'রে যথোপযুক্ত 
ভাবে যুদ্ধপরঞ্জাম হাস করা এবং এমন প্রতিষ্ঠান গড়ার 
কথা যা জনসাধ।রণের অদ্ধা অঞ্জন করতে সমর্থ হবে ও 
চুক্তি অন্ুযারী যাতে কাঙ্গ সম্পন্ন হয় বা প্রয়োজন হ'লে 
যা আইন ও ন্তায়সঙ্গত ভাবে চুক্কিগুলি সংশোধন করবার 
মহৎ দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে পারবে । 

এইবূপ পক্ষপাতশুন্ত উক্তি, সত্ব ইতিহান অনুশীলন 
এবং গভীর মাধ্যাঞ্িক ও নৈতিক মনোবৃত্তির বিকাশে 
রচিত হ্র়েছে। সমরোত্তর কালে, যাদের উপর বিশ্বের 
মহযোগিতাবিধান ও পুনর্গঠনের ভার পড়বে, তাদেরকে 
এই উক্তির মন্্র বুঝে দেখতে হবে। 

কখনও বা তুষ্টি--কথনও বা অন্থশোচনা প্রকাশ ক'রে 
বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্বের তিরোধানের কথ! ঘোধিত হয়েছে । বিশ্ব- 
বিধানের হিতাকাজ্জীরা শাস্তিরক্ষার প্রথম মহৎ প্রচেষ্টার 
মসাফল্যে নিরুৎ্সাহ হয়ে পড়েছেন। কম্মঠ রাজনীতিক 
ক্ষমতা বূপে বিশ্বরাষ্ব সঙ্ঘের অস্তিত্ব অবশ্ত কয়েক বছর 
থেকেই বিলীয়মান ; কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট কর্তৃক প্রদত্ত সঙ্গতি 
অনুযায়ী অর্থনীতিক, সামাঙ্িক ও জনহিতকর কাজের 
ক্ষেত্র এবং অন্ুশীলন-কেন্দ্রূপে বিশ্বরাষ্্ট সঙ্ঘ জীবিত 
রয়েছে । বিশ্ব-বিধানের উপায় ও রাষ্ীসমতীর মধ্যে 
পারম্পরিক মহধোগিতা পুনর্গঠনের ঘন্ন্বরূপ বিশ্বরাষ্ট 
সঙ্ঘের জীবনীশক্তি আজিও অটুট। 


সথগঠিত শ্রমিক ও মাণিক সম্প্রদায়ের প্রতি গভীর 
বিশ্বস্ততা মন্দুপ্ রেখে বিশ্ব-শ্রমিক আপিল সাহসী হয়ে কাজ 
চালাচ্ছে এক মহৎ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য । সে 
উদ্দেশ্য নিশ্চিত সফলতামণ্ডিত হবে। 

আক্রমণহেতু হেগ. থেকে অপসারিত হ'লেও এবং 
কম্মতৎপরতা বর্তমানে মুলতুবী থাকলেও আন্তর্জাতিক স্থায়ী 
আদালত আঙ্জিও বস্তঃ সঙগীব। 

বিশবরাষ্ট্র সজ্যের এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান অঙ্গকূল মূহুর্তে 
বিশ্বের পুনর্গঠন কাজ বা বিশ্ব-বিধানের ভিৎ নিশ্মাণ বিষয়ে 
নিজ নিজ অংশ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তত রয়েছে। যুদ্ধাব- 
সানে বিশ্বের পুনর্গঠন কাজ যা হবে, এখন থেকেই 
প্রতিষ্ঠানগুলি তার জন্ত তৎপর হ'তে পারে-_কিন্তু, তা 
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নির্ভর করছে বিশ্বরাষ সঙ্ঘের সা্ত দেশগুলির ইচ্ছা ও 
সাহায্যের উপরূ। 


পারিভাষিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা! গ'ড়ে 
তোলার জন্ত বিশ্বরাষ্্ী সজ্ঘের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কণ্ধান- 
শীলনের পশ্চাতে রাজনীতিক ধারণাকে অবশ্যই শ্রেষ্ঠভাবে 
বজায় রাখতে হবে। অর্থাৎ বিশ্বের মুখ্য প্রয়োজন হচ্ছে, 
আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা। তাতে ক'রে সমস্ত কিছুই 
সম্ভব_তার অভাবে কোনও কিছুই সম্ভব হবে না। আমার 
স্থির বিশ্বাস যে, শিল্পোৎপাদনের আধুনিক উপায় ও আধুনিক 


বিধান সমস্ত শ্রেণী ও রাই সম্বন্ধে নৈতিক দায্িত্বের দ্বারা, 


পরিচাপিত হ'লে পৃথিবীর ভগ্ন অর্থনীতিকে আবার গড়ে 
তুলতে পারা যাবে। সকল শ্রেণীর লোকের মনে রাঙ্জ- 
নীতিক জ্ঞান ও পরিণামদর্শিতার বিকাশ হলে, তবেই 
জগৎকে আবার অভাবের তাড়না থেকে উদ্ধার কর! 
যাবে-_মানুষের স্বাধীনতা নিরাপদ হবে এবং জীবন পবিত্র 
হবার সম্ভাবনা থাকবে। জীবনের পবিভ্রত। ব্যতীত 
মনুষ্য-সমাঙজজ নিতান্তই হতভাগ্য । কিন্তু এই পরিণাম- 
দর্শিতা, পরিচালনা-শক্তি ও রাজনীতিক জ্ঞান যদি আইন 
ও ন্টায় বিচার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এমন কোন আন্তর্জাতিক 
শাস্তি বিধানের উপায় স্থায়ী ভাবে গড়ে তুলতে না! পাবে, 
তা হ'লে যা-কিছু' বর্তমান তা হবে অনিশ্চিত এবং আর 
একটা দারুণ দূর্ঘটনার অবকাশ জেগে থাকবে। 

ঘাষ্রবিদেরা যেমন মহাপরীক্ষার প্রথম অবস্থা থেকেই 
অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তেমনি জনসাধারণের মধ্যেও 
পুনরুখানশীল ধারণা ও সঙ্কল্প দেখা যাচ্ছে। প্রথম বিফল- 
তার জন্য প্রচণ্ড শক্তিশালী রাষ্্রগুলিকে দোষ দেওয়া 
হয়েছে, কিন্তু কোন সময়ে কোন্‌ রাষ্ট্রেরই বা এই 
দায়িত্বের অংশ নাছিল? রাষ্্ধরবর্গ নিন্দিত হয়েছেন । 
কিন্তু পরিচালিত জনসাধারণ তারাও ত নিন্দার হাত 
এড়াতে পারে না। নিজেদেরকে নিরাপদ মনে ক'রে 
তার! নিশ্চিন্ত ছিল। দ্বীপের অধিবামী হিসাবে তাঝা 
ভুল ধারণা নিয়ে ছিল, ষে, সমৃদ্ধির মধ্যে থাকতে না 
পারলেও অন্তত: নিরাপত্তার মাঝে তারা রয়েছে। তারা 
সূল ভেবেছিল যে, বহু দূরের দেেশগুলিতে সমরাগ্নি জলে 
উঠলেও তাদের নিজেদের জীবনধারা বেশ মন্থর গতিতেই 
বয়ে চলবে। পারম্পরিক আন্তর্জাতিক নির্ভরতা এবং 
দায়িত্ব বা অখণ্ড শাস্তির কথাকে অবহেলা ক'রে কেহ 
কিছু বললে, তারা মেনে নিত এবং যখনই কোনও 
অধিনায়ক বাস্তবকে স্বীকার ক'রে নিজের রাজনীতিক 
পদমর্যাদা .হানির আশঙ্কার দিকে না চেয়ে, তাদেরকে 


প্রবাসী 


ৰা 
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আনল সত্য বোবাতে চেষ্টা করেছেন, তখনই তার। 
তাকে আদর্শবাদী বা কর্পনা-বিলাসী মনে ক'রে অবজ্ঞ। 
দেখিয়েছে । স্থৃতরাৎ উপস্থিত বিপৎপাতের জন্য জন- 
সাধারণের দায়িত্বও প্রচুর। অবশ্ঠ, বর্তমানে তারা 
চমৎকার সাহস ও দৃঢ় সন্বল্প নিয়ে বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে। 


শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিশ্চিত প্রয়োজন-_ন্থব্যবস্থা এবং 
সহযোগিতা; নচেহ শান্তি স্থাপিত হ'তে পারে না। 
পরীক্ষার প্রথম অবস্থায় যা ছিল, শান্তি প্রতিষ্ঠানের আকার 
ত| থেকে ভিন্ন হোক আর না হোক, প্রতিষ্ঠানের 
কাধ্যবিধি অগ্ততঃ ভিন্ন রকমের হবে। প্রাদেশিক ও 
মহাদেশীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশে চিন্তা ও তৎপরতা দেখা 
যাচ্ছে। বাষ্রসম্মেলন বা! রাষ্ট্রগোষ্ঠা সম্পর্কে আলোচনা 
স্থক্ু হয়েছে এবং এখানে সেখানে গোঠী পত্তনের 
হুচনা হচ্ছে । নিরাপত্তা ও এর্থনীতিক স্থরাহা অন্বেষণের 
মত এঁ সমস্ত সুব্যবস্থিত প্রচেষ্টা উপকারী । কিন্তু বদি. 
গবমেন্টগুলপি এ সম্পর্কে আংশিক সমাধান করাই স্থির 
করেন, তা হ'লে কেবল আংশিক সমাধান হবে এবং 
তার চরম স্থাঘ্নিত্ব নির্ভর করবে আন্তজাতিক প্রতিষানের 
উপর্। রাষ্্রসমষ্টির পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে আইন ও 
ন্ায়পরতা থাকা চাই; কিন্তু নেই আইন ও ন্যাপ্নপরতার 
পণ্চাতে রাখতে হবে অর্থনীতিক ও সামরিক শক্ত। 
শান্তিরক্ষার জন্য স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন, এ কথা 
জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল না হ'লে বা জনসাধারণের 
সন্কল্ল দ্বারা গঠিত না হলে কিন্তু এ শক্তি সরবরাহ 
করা যাবে না। গত মহাধুন্ধ ও বর্তমান নমরের মধ্যবর্তী 
সময়ে যে প্রতিষ্ঠানের দ্বারা শান্তিরক্ষার প্রথম প্রচেষ্টা 
অনুষ্ঠিত হয়েছে, তা নেহাৎ মন্দ নয়--আসলে তা ভালই 
এবং ভবিষ্যতে নৃতন পরিকল্পনা প্রকাশ পেলে, বিশ্বে 
যে পুনর্গঠন স্থরু হবে তখন এ প্রতিষ্ঠানের অনেক অংশই 
সে কাজে ব্যবন্ৃত হ'তে পারবে । বিশ্বরাষ্্রী সঙ্ঘকে সঙ্গীব 
বাখা হয়েছে । কতকগুলি বাস এই প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ 
করেছেন, তার কারণ, তাদের অভিপ্রায় বা যা ঠারা নিজের 
স্বার্থ বলে মনে করেছিলেন, এই প্রতিষ্ঠানের কাধ্যপদ্ধতি 
তার প্রতিকূল হয়েছিল বলে। অন্যান্ত কয়েকটি রাষ্ট্র হয়ত 
ভয়ে বা সন্দেহে এই প্রতিষ্ঠানকে উপেক্ষা করেন। কিন্ত 
পৃথিবীর সর্বত্র জনসাধারণের পক্ষে এই প্রতিষ্ঠান আজিও 
আশার আলো-__ভবিষ্যতের প্রতিশ্রতি। 

যুদ্ধের বান্তবিকতা যদিও জনসাধারণ ও গবমেন্ট- 
গুলির সমস্ত কন্ধগ্রচেষ্টা দখল করে রয়েছে, ত। হলেও 
আজ সমরোত্তর বিশ্বের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের কথায় জোর 


জপ্রহারণ,......... 
আস্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে, যত দুর সম্ভব কর্মশক্তি 
বজায় রাখা কর্তব্য-_শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতের বিরাট্‌ 
সমস্তা সমাধান বিষয়ে গবমেন্টগুলিকে সাহাষ্য করার 


ভারতের জন্ধ-িক্ষার ্ামনল্ম চট্রোপাধ্যক্ের দান 
দেবার সময় এসেছে । যুদ্ধাবস্থাও আঘিক সঙ্গতি অঙ্থ্যায়ী 


$৬১ 
জন্য নিজ নিজ সাধ্যমত তাদের ও সাধ্যমত তাদের এখন থেকেই প্রস্তুত থাকা 
সমীচীন। যদি পৃথিবীতে পরিণামদর্শিতার অভাব ঘটে, 
তা হ'লে যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যার চেয়ে, যুদ্ধাবসানে অনেক 
বেশী সংখ্যক লোক ধ্বংস হবারই সম্ভাবনা । 





ভারতের অন্ধ-শিক্ষায় রাযানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের দান 


ক্রীস্ববোধচন্দ্র রায়, এম-এ, বি-এল (ক্যাল), এম-এ (কলাম্িয়া) 


রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আজ সমগ্র ভারতবর্ষে 
একজন খ্যাতনাম সাংবাদিক, বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ এবং 
অকপট স্বদেশহিতৈষী বলে পরিচিত। তার প্রতিষ্ঠিত 
প্প্রবাসী” “ঘভার্ণ রিভিউ” ও “বিশাল ভারত”__-এই 
তিনখানি বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা বু বংসর ধরে ভারতের 
অগণিত নরনারীদের জ্ঞান, শিক্ষা এবং আনন্দ বিতরণ 
ক'রে আসছে । “মভার্ণ রিভিউ*-এর খ্যাতি কেবল ভারত- 
বর্ষেই সীমাবদ্ধ নয়। বর্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বে বিদেশেও এই 
পত্রিকার বন্ছল প্রচার ছিল। এই প্রবন্ধ লেখকের নিউ- 
ইয়র্কে অবস্থানকালে জগদ্ধিখ্যাত পণ্ডিত ও লেখক উইল 
ডুরান্ট ও তার পত্বীর সঙ্গে সাক্ষাতের স্থযোগ হয়েছিল। 
মিঃ ও মিসেস্‌ ডুরাণ্ট উভয়েই রামানন্মবাবুর স্থচিস্তিত 
সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলির বিশেষ প্রশংসা করেন । 

কিন্ত ভারতের অন্ধ-শিক্ষায় রামানন্দবাবুর দানের কথা 
অল্পদিন পূর্বেও প্রায় সকলেরই অজ্ঞাত ছিল। এদেশের 
জনসাধারণের অন্ধ-শিক্ষা৷ সম্বন্ধে একাস্ত গদাসীন্ই এই 
শোচনীয় অজ্ঞতার একমাত্র কারণ। যা হোক, রামানন্দ- 
বাবুক এই দানের ফলে এদেশের দৃষ্টিহীনদের যে অশেষ 
কল্যাণ সাধিত হয়েছে মে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। 

রামানন্দবাবু বাংলা ব্রেইল বর্ণমালার উদ্ভাবক ; এবং 
এই ব্রেইল-লিপি তার পক্ষে অত্যন্ত রুতিত্তববের বিষয়। 
তার এই বাংলা অন্ধ-লিপি সামান্ত পরিবন্তিত অবস্থায় 
বর্তমানে প্রচলিত । রামানন্দবাবু নিজে অন্ধ-শিক্ষা সম্বন্ধে 
বিশেষ কিছু না জানা সত্বেও ষে প্রায় ৫১ বংসর পূর্বে 
এটা উদ্ভাবন করতে পেরেছিলেন, এ অতি আশ্চর্ধ্যের 
বিষয়। এতেই রামানন্দবাবুর বহুমুখী প্রতিভার সম্যক্‌ 
পরিচয় পাওয়া যায়। রামানন্দবাবু নিজে অন্ধ-শিক্ষাব্রতী 
না হ'লেও, ভারতের সমস্ত অন্ধ-শিক্ষাব্রতী এবং দৃষ্টিহীন 
নরনারীগণ তার এই উদ্ভাবনের কথা, কৃতজ্ঞচিত্তে ল্্রণ 
করবে। লেখকের যতদূর জানা আছে, ৯ 
পর্যন্ত রাঁমানন্দবাবুর এই উদ্ভাবন সম্বন্ধে কিছুই লিখিত 


ভাবে প্রকাশিত হয় নি। এই মহান্‌ উদ্ভাবনের কথা কেমন 
ক'রে যে প্রায় অদ্ধ শতাব্দী পর্যন্ত জনসাধারণের অজ্ঞাত 
ছিল, সেট! অত্যন্ত বিম্ময়কর। 


রামানন্দবাবু এদেশের দৃষ্টিহীনদের জন্য যা করেছেন 
তা সম্যক উপলব্ধি করতে হ'লে, ব্রেইল প্রণালী সম্বন্ধে 
কিছু জানা, এবং রামানন্দবাবু যে সময়ে বাংলা ব্রেইল 
উদ্ভাবন করেছিলেন, এ দেশের তৎকালীন অন্ব-শিক্ষা 
সম্বন্ধে কিছু জানাঁ প্রয়োজন স্থানীভাববশতঃ এখানে 
এসব্বন্ধে বিস্তারিত লেখা সম্ভবপর নয়; অতি সংক্ষেপে এ 
বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হবে। 


ব্রেইল-প্রণালী অন্ধদের লিখন ও পঠনের জন্য ছয়টি উচ্চ 
বিন্দুর (£2) সাহায্যে গঠিত এক প্রকার লিপি । এর একটি 
হ'তে ছয়টি পর্যন্ত বিন্দু ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান অনুসারে 
সাজিয়ে এই বর্ণমালার কৃষ্টি হয়েছে। অদ্ধেরা আঙ,ল দিয়ে 
অনুভব করে এগুলে। পড়ে থাকে । 


ব্রেইল-প্রণালী আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে ইউরোপ ও 
আমেরিকায় অন্ধদের জন্য লেখাপড়ার আরও অনেক 
প্রকার পদ্ধতি উদ্ভাবিত ও পরীক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু 
তার কোনটিই সম্পূর্ণ সম্তোষজনক হয় নি। লুই ব্রেইল 
নামে একজন অন্ধ ব্যক্তি ১৮২৯ গ্রীষ্ান্ধে এই প্রণালী 
আবিষ্কার করেন এবং তার নামানুসারে এই লিপির নাম 
হয় ব্রেইল। বর্তমানে অন্ধদের জন্ত জগতের সর্বত্রই এই 
পদ্ধতি প্রচলিত । কিন্তু পূর্বে আরও অনেকগুলো প্রতি- 
বন্ব্ী পদ্ধতি বিদ্যমান থাকায় ব্রেইল-প্রণালীর প্রতিষ্ঠালাভ 
করতে অনেক বিলম্ব হয়েছিল। এমন কি ফে-বিগ্বালয়ে 
লুই ব্রেইল নিজে অধ্যাপনা করতেন সেখানেও ১৮৫৪ 
্রীষ্টাবে অর্থা২ আবিষ্কারের প্রায় ২৫ বংসর পর এটা 
গৃহীত হয়। এই প্রতিযোগিতা সব চেয়ে তীব্র হয়েছিল 
আমেরিকায়। সেখানে এটা "ব্যাটল অব. দি টাইপস্* 
অর্থাৎ “লিপিমালার যুদ্ধ” নামে প্রসিদ্ধ । 


১৬২ 

অবশেষে ব্রেইল-প্রণালীই : সবচেয়ে উতর এবং হুবিধা- 
জনক বলে বিবেচিত হওয়ায় সকল দেশেই এটা প্রচলিত 
হয়, এবং অন্যান্য পদ্ধতিগুলি একে একে পরিত্যক্ত হয়। 
অবশ্ত বিভিন্ন দেশের ভাষা! ও বর্ণমালার পার্থক্য ও 
প্রয়োজনাহ্ুসারে এই অক্ষরগুলো৷ অদল-বদল ক'রে নেওয়া 
হয়েছে। কিন্তু সব দেশের ব্রেইল বর্ণমালাই লুই ব্রেইল 
আবিষ্কৃত ছয়টি বিন্দুর উপর ভিত্তি ক'রে গঠিত । 

ভারতে ব্রেইল-পদ্ধতিতে অন্ধ-শিক্ষার সর্বপ্রথম প্রচলন 
হয় বিগত শতাব্দীর শেষভাগে । ১৮৯২ খ্রীষ্টাৰে যখন 
রামানন্দবাবু ধাংলা ব্রেইল উদ্ভাবন করেন, তখন এ দেশে 


দুইটি মাত্র অন্ধ-বিধ্যালয় ছিল; একটি দেবাঁছুনের নিকট- 


বর্তী রাজপুরে, এবং অপরটি মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত 
পালামকোট্টায়। এই ছুইটি বিগ্ভালয়ই ব্রিটিশ মিশনরীদের 
দ্বার! প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং তারা এ সব অঞ্চলের ভানার 
উপযোগী ক'রে ইংরেজী ব্রেইল পরিবন্তিত করেন। 
রামানন্ববাবু বাংলা দেশে একটি অন্ধ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করবার ইচ্ছা করলে অনায়াসেই করতে পারতেন। কিন্তু 
তাযেকরেন নি তার কারণ বোধ হয় তিনি কেবল এক 


প্রকার নয়-_সর্বপ্রকার দুর্দিশা গ্রস্ত জনসাধারণেরই কল্যাণ-. 


কামী ছিলেন। সর্বপ্রকার অভাব ও দুর্দশাগ্রন্ত জন- 
সাধারণের আশ্রয় ও ভরণ-পোষণের জন্য কলিকাতায় 


“দাসাঅম” নামে একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপিত “ 


হয়েছিল। এই আশ্রমের দ্দাসী” নামে একটি নিজস্ব 
মাসিক ছিল; এবং রামানন্দবাবু ছিলেন তার সম্পাদক। 
বাংলা ১২৯৯ সালে অর্থাৎ ১৮৯২ খ্রীষ্টান্বে এই পত্রিকা 
প্রথম প্রকাশিত হয়। রামানন্দবাবু দেশ ও সমাজের 
মঙ্গলকর অনেক বিষয়ে এতে লিখতেন। এই পত্রিকার 
দ্বিতীয় সংখ্যায় তিনি এদেশে অন্ধদের উপযুক্ত শিক্ষা- 
দান বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন এবং ইংরেজী ব্রেইল 
কেমন ক'রে বাংলায় পরিবর্তন করা যেতে পারে,_তার 
একটি সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করেন। সে সময়ে বাংলা 
দেশে কোনই অন্ধ-বিদ্যালয় ছিল না; এবং এন্নপ একটি 
বিস্তালয় স্থাপনের চেষ্টাও খুব সম্ভব কেউ করেন নি। 
স্থৃতরাং বরামানন্দবাবু বাংলা ব্রেইল উদ্ভাবন করা সত্বেও 
সে সময়ে সেটা কার্য্যকরী ভাবে ব্যবহৃত হয় নি। তা ছাড়া 
১৮৯৭ গ্রীষ্টাঝে “দাসী” পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় 


প্রবানী 


২ পার্পীতর সি পান পালা ৯৯ ৯প অিপা্িলা-ত পা ৩৯ 


5৫. 


এবং প্রায় তপূর্কেই রামাননদবাবু কলিকাতা । থেকে অন্ত 

চলে যাওয়ায়, বাংলা দেশে অন্ধ-শিক্ষার পরিকল্পনা সাফল্য- 
মণ্ডিত হয় নি। 

বাংল! ব্রেইল যে সামান্ত পরিবপ্তিত আকারে বর্তমানে 
প্রচলিত আছে,__লালবিহ্কারী শাহ ১৮৯৪ সালের পরবতী 
কোন সময়ে সেই পরিবর্তন সাধন করেন ব'লে শোনা! যায়। 
এ সম্বন্ধে “কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়ের ১৯৩৯ সালের 
কাধ্য-বিবরণীর ৪র্থ পৃষ্ঠা দ্রষটব্য। স্তরাং লালবিহারী- 
বাবুর প্রণালী উদ্ভাবনের অন্ততঃ দুই-তিন বৎসর পূর্বেই 
রামানন্দবাবুর বাংলা ব্রেইল উদ্ভাবিত হয়। তুলনা! 
করলেই দেখা যায় যে, রামানন্দবাবুর ব্রেইলের সঙ্গে 
লালখিহারীবাবুর ব্রেইলের পার্থক্য, অল্প কয়েকটি অক্ষরের 
অদলব্দল ছাড়া আর কিছুই নয়; এবং মূল আদর্শ সম্পূর্ণ 
এক। অতএব এ কথা নি:সন্দেহে ও নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত 
হয় যে, রামানন্ববাবুই বাংলা! ব্রেইলের উদ্ভাবক । 


রামানন্দবাবুর ব্রেইল যে কেন কাজে লাগান হয় নি 
তার কারণ অতি সহজেই বুঝতে পার] যায়। কিন্তু তার 
এই মহান্‌ উদ্ভাবন কেন যে জনসাধারণের__বিশেষ ক'রে 
অন্ধ-শিক্ষাব্রতীদের নিকট অজ্ঞাত ছিল, তার কারণ 
দুর্ববোধ্য। পূর্ব্রেই বলা হয়েছে যে, ১৯৪৭ সালের পূর্বে 
রামানন্দবাবুর এই পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছুই প্রকাশিত হয় নি। 


১৯৩৮ সালে এই প্রবন্ধের লেখক যখন তার 
পি-এইচ ডি পরীক্ষার জন্য প্রস্তত হইতেছিলেন তখন 
রামানন্দবাবুর উদ্ভাবিত বাংলা ব্রেইল যে “দাসী” পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়েছিল, তার একটি সংখ্যা তার (লেখকের ) 
হস্তগত হয়। লেখক তার অনুসন্ধানের ফল অন্তান্ত 
অন্ধ-শিক্ষাব্রতীদের জানালে, তারা সকলেই ভারতের 
অন্ধ-শিক্ষায় রামানন্দবাবুর দানের কথা সম্পূর্ণ ভাবে 
স্বীকার করেন। | 


" বড়ই আনন্দের বিষয় এই যে, রামানন্দবাবুর জীবিত 
কালেই তার এই বনৃকাল-বিস্বত ও উপেক্ষিত মহৎ কার্ধ্যের 
জন্য একটি সরুতজ্ঞ ও সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাবার সুযোগ 
হয়েছিল। ১৯৪৩ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে নিখিল- 
ভারত অন্ধ-আলোক-নিকেতনের কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রছাত্রীগণ 
কর্তৃক তার রোগশয্যায় এই অভিনন্দন দেওয়া! হয়। 


মহিলা-সংবাঁদ 


শ্রীমতী বাণী ঘোষ এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিভালয় সঙ্গীত প্রতিষোগিতায় খেয়াল গানে প্রথম ও দ্বিতীয় 


হইতে মাত্র চৌদ্দ বৎসর দাত মাঁস বয়সে বি-এ পাস 
করিয়াছেন। শ্রীমতী বাণী ১৯5৯ সনে মাত্র দশ বখসর 
সাত মাস বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাবে উত্তীর্ণা 





শ্রীবাণী ঘোষ 


হন। ইতিপূর্বে কেহ এত অল্প বয়সে বি-এ অথবা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের কোনও পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন নাই । শ্রীমতী 
বাণী ত্রিপুরা রাজ্যের চীফ মেডিকেল অফিসাএ কাণ্ধেন 
জে, এম* ঘোষ মহাশয়ের দুহিতা । 


শ্রীমতী মীরা নাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি-এ 


পাস কোসের্ উত্তীর্ণ ছাত্র ও ছাত্রীদের মধ্যে সর্বাধিক নশ্বর * 


পাইয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন । বাংলাতেও 
প্রথম হইয়৷ একটি স্বপিদক লাভের অধিকারিণী হইয়াছেন । 
ইনি ঢাকা শহর প্রবাসী সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্ত্ 
নাগের কনিষ্ঠা কন্যা । 


ধাহার! অদ্যাবধি “ভাটখাণ্ডে ফুনিভাসিটি অক্ষ, হিনুস্থানী 
মিউজিক" হইতে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন 
তন্ধ্যে শ্রীমতী অশোকা দেবী সর্ধকনিষ্ঠা। তাহার বয়স 
মাত্র এগার বৎসর আট মাস। বালিকাটি মীরাটি সঙ্গীত- 
সমাজ মিউজিক কলেজের ছাত্রী । একাধিক নিখিল-ভারত 


পুরস্কার পাছরাছেন | 
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শ্রীঅশোকা। দেবী 
পাবনার স্কুল সাব-ইন্সপেক্টর মৌলবী আবদুল সামাদ 
খার কন্তা মিস হামিদা: খাম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 


হইতে দর্শনশান্ে এম-এ পাস করিয়, বাংলা'গবর্ণমেন্টের 





বৃত্তি পাইয়াছেন। ভিন পি-এইচ ডি উপাধি- 
লাভের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
মুসলমান ছাত্রীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম দর্শনশাস্তরে 
এম-এ পাস করিয়াছেন। 


কালুর মা পাইকের বউ 


শ্রীসাধনা কর 


বাড়ির কাছে সকালবেলাই নীলামের ঢোল বেজে উঠল। শুনে 
পাইকের বউ আর স্থির থাকতে পারলে না। এত দিন পরে 
ছুটতে ছুটতে ভূইঞা-বাড়ি (এ অঞ্চলে এখনও জমিদার তালুকদার 
মনিবদের প্রজ্ারা বলে__ভূই ঞ) হাজির । বেশী দূর নয়। উত্তরের 
ছোট বনট। পেরিয়ে আর ছু-পা । ভূইএাদের সদরবাড়ি। সদরে 
তখন অনেক ভূইএাইঈ ছিলেন বসে । বোধ হয় তাদেরই বিষয় 


নিয়ে হচ্ছিল কথা, পাইকের বউ যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব নীরব ।* 


শুধু যেন অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে সেজ তূইএম বললেন-__পাইকের বউ 
যে! যাচ্ছ কোথায়? 


কম্পিত স্বরে পাইকের বউ বললে-_-এলাম ভূইএ আপনাদের 
এখানেই" ৪ 
-আমাদের এখানে! কেন? কি কাজ? আমাদের 
কাছেও তবে কালু মিঞা আর তার মার কাজ থাকতে পারে ! 
মাথা নীচু ক'রে রইল পাইকের বউ। তুইএশদের কঠিন 
ক্লেষের উত্তরে তার কিছুই বলার ছিল না । ছেলের চাপে পড়ে 
ছু-তিন মাস দে একেবারেই আসে নি তুইঞা-বাড়ির দিকে । 
খানিক চুপ থেকে সে আস্তে আস্তে বললে-_ছোটলোক মুখখু 
মান্য তই এ আমরা, জানি নে, বুঝি নে কিছু । তা বলে এই 
কি ধন্ম কাজ, শেষট। ভিটেমাটি ছাড়! করালেন আপনারা" 
বাধা দিযে বড় ভূইঞ| বললেন-_-সে দোব কি পাইকের 
বউ আমাদের । সবই তুমি জান, তবু এ নিয়ে আজ এসেছ 
অন্থযোগ করতে । 
পাইকের বউ চুপ। 
বড় তূইঞাই আবার বললেন--তোমার ছেলেও দেখছে 
তুইএশদের কেরামতি কত, আগের দিন তাদের আছে কি না, 
আমরাও তাই দেখাতেই চাই, ভাঙতে চাই তার বেয়াদবি। যা 
হবার হবে, ও নিয়ে আর কথা বলে লাভ? . 
কাতর হয়ে পাইকের বউ বললে-_ আর কি কিছুই করবার 
নেই ভূইঞা। ছাড়তে হবে স্বামীর ভিটেমাটি, দড়াব গিয়ে 
কোথায়''"। 
রগচটা মানুষ সেজ ভূইঞা, তিরিক্ষি-মেজাজে বললেন-- 
ছাড়তে হয় ছাড়বে । সহজে ন! ছাড়, জোর ক'রে ছাড়াব আমরা! । 
ৰেদখল কর্‌ বাড়ি। 
ভূইঞাদের চোখে মুখে দৃঢ় কঠিনতার ছাপ। বড় তুইঞা, 
যাকে পাইকের রউ সহজ এবং শান্ত মানুষ বলেই জানে, তিনিও 
দসন্কপ। কেঁপে উঠল কালুর মার মন। ব্যাকুল কঠে বললে-_ 
জাপনাদেরই পাইকের ছেলে বউ ভূইঞা, এককালে... * 
স্কাক কালের কথা ছেড়ে দাও পাইকষের বউ, সে সম্পর্ক 


চুকে গেছে। সে থাকলে আজ এমন হয় না। আজ শুধু 
আমর! মনিব, তোমর! প্রজা, সম্পর্ক দাড়িয়েছে এই । দোষ এক! 
তোমাদেরই বা দিই কেন, কালের হাওয়াই গেছে উল্টে, সবের 
মধ্যেই সম্পর্ক আজ এই। 

কাতর মুখে মাথা নীচু ক'রে পাইকের বউ দাড়িয়ে রইল। 
কথাট! তাঁর মনে রূঢ ভাবে করল আঘাত। সদর বাড়ি নিস্তব্ধ । 
পাইকের বউ ধীরে দীরে সেলাম জানিয়ে ফিরে যাচ্ছিল, নরম স্তরে 
ডাকলেন বড় ভূঞা, বললেন--শোন পাইকের বউ, তুমি বলেই 
বলছি, এখনও যদি ছেলেকে বুঝিয়ে সমঝিয়ে আনতে পার 
আমাদের কাছে, কথাবার্তী বলে-কযে যা হোক কিছু ব্যবস্থা 
করতে পারি। ব'লে! ছেলেকে, আর শোন, ছেগ্সের উপর একটু 
কড়। নজর রেখ পাইকের বউ, যে-সব কাজ সে করছে, ভূবিষ্যৎ " 
তার অত্যন্ত খারাপ, বুঝেছে? সমবিও ছেলেকে | 

পাইকের বউ মাথ। নাড়লে কিন বোঝা গেল না । মন তার 
জলছিল। ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরে গেল সে।. 

ছেলে তার বাড়ি ছিল না। থাকে না প্রায় কোন দিনই । 
বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক তার এক খাওয়ার আর ক্কচিৎ আসে রাত্রে 
শুতে। বাইরে তার কাজ-_জল সোচা, মাছধরা, নৌকা বাওয়া, 
আরও কত কি, কালুর ম! তা জানেও না। সেদিনও সে বাড়ি 
ফিরল একেবারে বেল। শেষে । অপেক্ষা ক'রে ক'রে কালুর মার 
ধৈর্য মানছিল না । ভাতের সান্কি সামনে দিয়েই বললে-_নীলামের 
ঢোল যে আজ বাজিয়ে গেল'-'। 

ভ্র কুচকিয়ে মাথ। ঝাকিয়ে কালু বললে__তাতে হয়েছে কি? 

যাবি কোথায়? 

দীপ্ত স্বরে উত্তর হ'ল- কোখখাও না । 
বাড়িতে । 

-দি তারা বাড়ি বেদখল করেন, বলছিলেন আজ 
ভূইঞারা । এখনও বলছি.কালু, শোন্‌ কথাঃ যা একবার" 

অসহিষুণ কণ্ঠে বাধা দিয়ে কালু বললে-_-কখখনো। ন]। 
গিয়েছিলে বুঝি তুমি ? দয়া তারা৷ করলে না? তূইঞা, কত 
বড় ভূইঞা রেআমার। আর কখখনো৷ যদি যাও ও বাড়ি, 
তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘুচে যাবে, বলে রাখলাম" 

ছেলের উদ্কত্য, ভূইঞণদের প্রতি তার অর্বহৈলা৷ অনেক কষ্টে 
এত দিন সয়েছিল কালুর মা, আর পারলে না। রেগে বললে 
--অত তেজ তালো নয় কালু; ভূইঞার। এমন কিছু অন্তার 
করছেন না। খাজন। তুই ন। দিস, টাক! দে আমার, আমি 
দেষ। ও 
তাচ্ছিগ্যভরে কালু বললে-_টাক! মেই আমায় । 


থাকব এখানেই, এই 





_ শাসংজার চালাৰায় টাকা দে। 

-_কি আনতে হবে কল আমায়, এনে দেব। টাকা আমার 
চাতে থাকে না । 

ক্রোধে আগুন হয়ে কালুর ম। বললে টাকা নেই। এত 
ধাটিস, কিছুই রোজগার হয় না? কি করিস সে-সব। বল্‌, 
(লতেই হবে আমায়। 

কালু নিরুত্তর। তারপরে ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে বললে সে সব 
ইসেব-নিকেশে তোমার কি দরকার । খেতে-পরতে পারছ, পরের 
দারে ত ভিক্ষে ক'রে খেটে খেতে হচ্ছে না ? 

কথাটাতে খোঁচা ছিল, পাইকের বউ, ভুই এ-বাড়ি আগে 
খেটে খেত। সে জলে উঠে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে বললে--তাই কি? 
আমার কিছু শুনবার দরকার নেই ? 

_না। 

বাইরে থেকে ডাক এল কালুমিএা, বলি ভাই-সাব বাড়ি 
আছ? ৃ 
_ "ত্রস্ত হ'য়ে কালু ব্ললে-_যাচ্ছি ভাই-সাব, দীড়াও একটু । 

লাফ মেরে উঠে পড়ল সে খাওয়া শেষ ক'রে । কোথেকে 
বের ক'রে আন্লে স্বল্প দামী ছোট্ট একখান! আয়না, একখান৷ 
চিরুণী, উগ্রগন্ধী তেলের শিশি। বের করলে একখান! নতুন লুঙ্গি । 
বেশভুষায় পারিপাট্য করে বিড়ি ধরিয়ে সে বেরুচ্ছিল, মা এসে 
দাড়াল সামনে । কঠিন স্বরে বললে-_-ওদের আমি চিনি, রমজান 


সিখেব ছেলে আবছুল, আর করিম ছেয়াল। ওরা চোর-বদমাঁস, 
ওদের সঙ্গে তৃই কোথা মাস। 
কালু বিরক্ত হয়ে বললে-_পথ ছাড়। গোলমাল ক'র না। 


-না। ওদের সঙ্গে তুই যেতে পারবি নে। 


পাইকের বউর হাত ছিল দরজার গায়ে, অবহেল। ভরে কালু অন্ুখ তখন বাড়াবাড়ি, কিন্ত বাইরের 


তা সরিয়ে দিয়ে বললে--বসে থাকব নাকি তোমার অশচলের 
তলায়-". সে বয়েস আমার নেই। নিজের ইচ্ছে মত আমি 
চলব-ফিরব, যা খুনী তাই করব । অন্টের হুকুমে চলব ন।। যাঁও, 

মরো৷। রাত্রে আর আসতে পারব না! আজ-*.। 
বলতে বলতে কালু বেরিয়ে পড়ল বাইরে । বাকা চালে পা 
ফেলে, বিড়ির ধোয় ছাড়তে ছাড়তে হেসে গল্প করতে করতে 
চলে গেল। একছৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে কালুর মা কালুর যাওয়া 
দেখলে। দৃপ্ত; খজু, সবল, সতেজ । কাউকে তার আর দরকার 
নেই আড়াল ক'রে রাখবার, সন্তর্পণে বাচাবার। মায়ের ছায়! 
এখন নিশ্রয়োজন । কি এক অবোধ্য সুতীব্র ব্যথায় অনেকক্ষণ 
দোরের কাছে নিষ্পন্দ হ'য়ে দাড়িয়েছিল কালুর মা, চমক ভাগুল 
বাইরের ডাকে । চেয়ে দেখলে মাঠে নেমেছে ছায়া, শিমুলগাছে 
কাকের দল বাসায় ফিরে লাগিয়েছে কিচিমিচি। বড় ভুইএ। মেজ 
টএ। এই পথেই কোথায় 'বাচ্ছিলেন, ডেকে বললেন_স্ঠ্যা 
বউ, বাড়ি তবে আমরা জোর ক'রেই করব বেদখল! 


_..._ কালু মা পাইকের বউ... 


১৬৫ 

কথা শুনতে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল কালুর মা, মাঝপথেই 
থমকে দাড়াল। সারাদিনের আহত অভিমান, সুপ্ত অপমান 
বেদনা অবকুদ্ধ অচেতন মন থেকে হঠাং একেবারে উছ্েল হ'স্পে 
উঠল। বিক্ষুব্ধ আলোড়নে নিপীড়িত কালুর ম শুধু রুদ্ধ স্বরে 
থেমে থেমে বললে--ভুইঞ1, ছেলে আমার বড় হ'য়ে গেছে, মানুষ 
হ'য়ে গেছে, আমার দরকার তার নেই । কেমন ক'রে কি দিয়ে 
আজ আমি তাকে বাগ মানাব, ধরে রাখব! শুনবে কেন সে 
অস্টের হুকুম? তার সম্মানে বাধবে না? নিজেকে ছোট করবে 
সে কেন! সে যে আজ শক্তি-সামধ্যে নিজেই মান্ুম, মায়ের কালু 
ত নেই? 

কথা গেল 'তার আটকে । একট! ঢোক গিলে খানিক থেমে 
থেকে সে উচ্ছ(সিত ভাবে বলে ফেললে__কাকে কি বলব ভূইএা, 
এককালে ছিলাম আপনাদেরই পাকের বউ, আপনাদেরই 
আশ্রয়ে । দেই আপনারাই আজ-..থাক্‌, ষাক্‌ গে, থাক্‌ গে সে 
সব, সে সম্পর্ক না কি ঘুচে গেছে। গেছে যাকৃ। করুন 
আপনারা যা খুসী তাই করুন। কিছু বলবার নেই আমার, কি 
আর বলব... 

বলতে বলতে ক্রতবেগে পাইকের বউ ঘরে চুকে গেল। 


০ চা ক 


কালুর মা কালুকে আপন বুকে ক'রে মানুষ করেছিল, 
ডুঁইএাদের আশ্রয়ে থেকে নিরাপদে নিঝর্াটে তাদেরই খেয়ে 
পরে । ছেল্পে যখন বছরখানেকের, স্বামী গেল মারা | ভুইঞাদের 
পাইক ছিল সে, কোথা গিয়েছিল দাঙ্গা! করতে, পেটে আঘাত 
পেয়ে এল । মাস-ছয়েক নিঃশব্দে কাউকে ন1 জানিজে ভূগে অকন্মাৎ 
গেল মারা । কালুর মা পাইকের বউ কেঁদে এক দিন বলেছিল, 
লোকের টের পাবার জো 
ছিল না, টের পেয়েছিল কাপুর মা, কেঁদে বললে -বল তুমি 
ভূইঞাদের। ডাক্তর চিকিচ্ছক এনে তার1' নিশ্চয়ই চিকিচ্ছে 
* করাবেন। ভাল হয়ে যাবে তুমি, বল। 
একটা ব্যথা উঠেছিল । দম খিঁচে তাকে নিবারণ করছিল 
পাইক, খানিক উপশম হলে বললে_যেমন বুদ্ধি তোমার । 
লোকের কাছে আর তবে মুখ, দেখাতে পারব? বলবে দাঙগ। 
করতে গিয়ে পাইক হয়েছে জখম | ছিঃ ছিঃ, ভূইঞ1-বাড়ির 
পাইক আমি, সম্মান আমার কত তা জান? 
তার পরে হেসে দীপ্ত হ'য়ে বললে-_-বুড়ে! হ'লে ত কাজ যেত, 
ভূইঞাদের জন্তে প্রাণ দেওয়! আর হ'ত না। এই জান-দেওয়ার 
কত বড় আনন্দ,-পেতাম কি? তূইঞাদের জণ্তে জান দিয়ে 
গেলাম, এক! জিতে এসেছি দাসার্তার মিএাদের সঙ্গে । পেটে 
চোট পেয়েও । 
পাইকের বউ চুপ ক'রে রইল । জান্ত তৃইঞ! ছাড়া আশ্রফ 
আলির বড় এবং দরদের কিছু নেই। রাত-বিরেতে যখন পড়েছে 


ত তোমার সবার কাছে বলে ফিরছে যা! করতে পারে করুক ডাক, পাইক মাথায় জড়ানে। পাগড়ি, কোমবে আট গামছা, ডান 


গগার, বাড়ি আমি ছাড়ব না। তোমারও কি তাই মত? 


হাতে নিজেক্ মনোমত বাশের লাঠি, হাসিমুখে হাজিয়। 


১৬৬ 


০০০২০১২০৪৪৭ 


পপি ক 





নাগ িনুল স্ুকূম করতে ছি ভাত হতে সময় লাগে না। 


কাজ সেরে তবে পাইকের নাওয়া-খাওয়া। অনেকেই বলত-_- 
বড় একগুয়ে পাইক, মূর্খ । বিপদ-আপদ বোবে না, হুকুম 
তামিল করা চাই-ই । এমনি করেই মরবে ও কোন দিন। 

হাসে পাইক | তূইএঞাদের কাজ, জান ত ছাড। এখনকার 
বড় ভূইএার বাবা বুড়ো কর্তা হেসে ডাকতেন পাইক। 

--ভুইঞা ! দরজার পাশে খাড়া আছে সে। আর কথা 
নয়, ছুটি কথাতেই ছুজনের প্রাণ ভরা । মুসলমান আর হিন্দু, 
মনিব আর চাকর, ভূইঞ। আর প্রজা, মনে বড় কারু থাকত ন1। 
ভূইঞার৷ জান্ত--তাদেরই পাইক। 

পাইক জানে-_-তারই ভূই এ | 

মাঈনের কথা ত বাদ, মায় বাড়ির খাজন। অবধি দিতে হ'ত 
না । মুখের কথায় বুড়ে। কর্তীই এক দিন বলেছিলেন-_-ওই 
অতদূর নাজিমপুর থেকে আসতে যেতে তোমার বড় অসুবিধা, 
কণ্ঠ হয় নিশ্চয়ই । উঠে এস তুমি আমাদের গায়ে, পশ্চিমের 
ওই মুসলমান পাড়ায় যে উচু জমিটা আছে, বাধো সেখানে ঘর। 
খাজন। লাগবে ন।, উঠে এস। 

আভূমি নত হয়ে সেলাম দিয়ে দান গ্রহণ করলে পাইক। 
শুধু তাই নয়, ভুই গ্া-বাড়ির বকশিশে পাকের ঘর পরিপূর্ণ । 
তুইঞ্াদের অবস্থা তখন ভাল, বার মাসে তের পার্বণের সিদের 
ভাগ পাইকের ছিল বরাদ্দ। দাঙ্গ!-হাঙ্গাম! নিকেশের শেষে 
মিলত বু কর্ত।র নিজ হাতেব বকশিশ | কাজের সম্পর্ক ছাড়িয়ে 
ভুইএ/-বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল অনেক উপরে । 

সেই পাইক মধা বয়সে হঠাৎ যখন (গল মারা, বুড়ো কর্তা 
লোক পাঠিয়ে পাইকের বউকে ডাকালেন, বললেন- শোনে 
পাইকের বউ, পাইক গিয়েছে, তার ভূইএারা এখনও ৰেচে। 
তোমার কোন কষ্ট বা ছুর্দশ। হলে তাদের অপমান। যেমন 
ছিলে তেমনি থাক তুমি। ছেলে বড় হলে বাপের মত এ 
বাড়িতেই কাজ করতে পারবে । 

সেই থেকে পাইকের বউ ভুইএঞাদের আশ্রয়ে । তাদের খণ 
শোধ দিত সে ভুইঞা-বাড়ির অন্দর মহলে মা-ঠান্দের কাছে 
কাজ করে। চিড়ে কুটত, ধান ভানত, উঠোন নিকোত, বাসন 
মাজত। বাইরের নান! খুঁটিনাটি কাজের বদলে মা-ঠান্র! 
তাকে খুসী ক'রে দিতেন। দিতেন কাপড়, কুমড়োর ফালি, 
লাউ, মোচা, মুড়ি-মুড়কি। আনতে বলতেন তাকে তাদের 
শখের জিনিস__ক্ষেতের তাজ। ধনেপাতা, মটর শাক, বনের ডুমুর 
-আরও কত কি। ভুইঞ-বাড়ির সঙ্গে দিনে দিনে পাইকের 
বাড়ির সম্বন্ধ গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠেছিল দান প্রতি- 
দানের ভিতর দিয়ে। এক দিন ছুদিন নয়, দীর্ঘ চষ্লিশ-পঞ্চাশ 
বছরের মধ্যে কোন দিন এদের অসন্ভাব ঘটে নি। বিবাদ বাধল 
কালু যখন হ'ল বড়। যখন পাইকের বউ আশা করল বুড়ো 
বয়সে এবার সে ছেলের রোজগারে শাস্তিতে কাটাবে দিন। 
কালুর বন্পস বছর কুড়ি-একুশ, বলিষ্ঠ চেহারা, চোখে মুখে কঠোর 
গর্বিত দৃপ্তি, বাপেরই মত একগুয়েমি তার কাজে কণ্মে। 


" খেটে দিতে হবে । 





শি পাইকের 0 ছেলে, ভয়ে ডাল ভালে বিরহী এবং 
দিনে দিনে শক্র । 
ভুইএশদের সে-দিন ছিল না । বত 


দেশের অবস্থ। গিয়েছে বদলে। তা ছাড়! বহুগোষ্ঠী ভাগ ভিশ্ন 
হয়ে তালুকদারী ছত্রখান । লাটের খাজন! কিন্তু একরতি কমে 
নি। অগত্য। বছর তিন-চার আগে ভূইঞারা কড়! হয়ে উঠলেন । 
নিয়ম করলেন নে-সমস্ত প্রজ! বিনে খাজনায় বাড়ি-ঘর করে ভোগ, 
অবস্থান্থযায়ী প্রত্যেককে তাদের খাজন! দিতে হবে । বছরে অর্থাৎ 
লাটের কিস্তির সময় ছু-পরসা' চার পয়সা, আট আনা ছ-আন৷ 
থেকে এক টাক! দেড় টাক! অবধি খাজনা দেওয়া ভ'ল বেধে। 
তাও যেনা পারবে, তাকে ভূইএা-বাড়ি বিনে. মাইনেয় গাবুর 
খানিকটা অসন্তুষ্ট, বিরুদ্ধ মনোভাব হলেও 
অনেক প্রজাই মেনে নিলে কথাট1। মানলে, না যারা, তাদের 
মধ্যে কালুই প্রধান। নৌক। বাইতে, মাছ বিক্কি করতে সে 
অনেক সময়ই বেত বাইরে, ঢাকা বিক্রমপুরের ওদিকে । বাইরের 
অনেক জ্ঞান অর্থাৎ উপরি উত্তেজনা তার খুবই লাভ হয়েছিল। 
এবং তারই বেগে সে হ'ল উদ্ধত, অবিনীত, হ'ল হিন্দু এবং 
ভূইএ্াদের বিরোধী । ছেলে-ছোকরাদের নিয়ে সে বখন পাকাচ্ছে 
দল এমনি সময়ে ভুইঞাদের এই খাজনার দাবী সে মাথ। ঝাঁকিয়ে 
একেরারে দিলে অস্বীকার করে। ব্ললে_ দেবো না খজন!। 
বাড়ি বুড়ো কর্তা বিনে খাজনায় ছেড়ে দিয়ে গেছেন । 

কালুর বাবারে এমনিতেই ভূইএশরা ছিলেন অসন্তুষ্ট, ঝঁঝিয়ে 
বললেন--দিতেই হবে। সে-দিন নেই, অত বড় বাড়ি বিক্রি 
করলে আজ হাজার টাকা লাভ করতে পারি, উপরস্ত বছর 
খাজনা । ও আমর! অমনি ছাড়ব না। অন্তত নামমাত্র এক 
টাক। বছর তোমাকে দিতেই হবে। 

কালু বললে-_আমার টাক। নেই। 

তুইঞ্ারা৷ রেগে বললেন-_সব চেয়ে বেশী টাক। তোমার। 
খেটে পাও, না খেটেও পাও, বদমায়েসী করে ওড়ালে থাকবে 
কোথেকে। 

কালুর বদনাম সে চোর, সে লম্পট । কথাটা বোধ হয় 
সত্যি বলেই আতে ঘ! লাগল কালুর । জেদ করে বস.লে টাক৷ 
সে কিছুতেই দেবে না। যা ইচ্ছে করতে পারেন ভুইএারা । 
তুইঞারাও বললেন- আচ্ছা !! 

মুশকিল পাইকের বউয়ের । ন1 পারলে তূইঞাদের বুঝিয়ে 
নরম করতে,'না পারলে বাগ মানাতে ছেলেকে । দিনে দিনে 
বিবাদ ঘোরাল হয়ে উঠল । ভুইঞার। করলেন মকদ্দম। | মেজে। 
ভুইঞ। মহকুমার নাম কর! উকিল। দেখতে দেখতে নান! প্যাচে 
জড়িয়ে কালু মিঞার বাড়ি হ'ল নীলাম। ডিক্রি জারী হ'ল। 
কালু বাড়ি রইল আকড়ে, ছাড়বে না। কালুর মায়েরই মত 
নিয়ে ভুইঞার! তোড়জোড় নুরু করলেন ঠা বেদখল করতে। 

চি যু 

দিনে রাতে পাকে ডি 

আশঙ্কায় মন তার উদ্বেল। কবে ন! জানি ভূইঞারা। আসেন 


অগ্রহায়ণ 


বাড়ি বেদখল করতে । এক-দিন মে ছেলের সঙ্গে কথা বলে 
নি একটি, বেরোয় নি বাড়ি ছেড়ে, আপন মনে স্তব্ধ হয়ে ছিল। 
গ্ষ-দিন ভোরবেলা পথ্চাশ-বাট জন হিন্দু-মুসলমান প্রজা! নিয়ে 
ভুইঞ্ারা দল বেঁধে এলেন বাড়ি ভাঙতে, পাইকের বউ বাড়ি ছেড়ে 
গিয়ে বলে রইল পাশের যবরালি মুক্জীর বাড়ি। বাড়িটা ছোট 
ডোবার ওপারে। স্প্ই দেখা এবং শোন! যায় সব। তুইঞ্াার! 
যে সে-দিন বাড়ি বেদখল করতে আসবেন, খবরটা আগেই হয়েছিল 
প্রচার। কালু মিঞ। বে-সব সঙ্গী জুটিয়েছিল সময়কালে তাদের 
দেখ। মিলল না। একাই দীড়াল কালু, লাঠি আর ধান-কাট! 
কাস্তে নিয়ে। বাড়ি ঢ.কবার রাস্তাটা খুব সকু। ছু-চারজন 
একসঙ্গে ঢুকতে পারে না। একপাশে খাড়। নেবে মাঠ, আর 
পাশে পোড়ে খানিকটা জমি । কুল ঝোপ, বেত ঝোপ, ইট, কাচে 
ওরা জঙ্গলা জমি । কালু মিঞা রাত জেগে বসে বমে সেই পথে 
বিছিয়ে রাখল কীটা-কুটো, বুনো লতাপাতা! এনে বাড়ির উঠোনে 
ঢকতেই যে ছুই আমগাছ তার সঙ্গে শক্ত বেড়া বেধে কলে 
গটুমত। তার পরে সেই গেটের পাশে লাঠি আর কাস্তে 
নিয়ে দাড়িয়ে রইল। রাত জেগে আর আক্রোশে আক্রোশে 
চোখ তার লাল, চুল তার গনাড়া খাড়া, হাতের পেশী ফুলে 
উঠেছে । ওদিকে ভূইঞারা! বড় বড় লাঠি, রাম-দা, সড়কি-লড়কি 
যা পেলে নিয়ে প্রস্তত। প্রজাদের হাতে লাগি। চারিদিকে 
রিরি চৈ হৈ রোল। কালুর মা সবই দেখছিল, সবই শুনছিল, 
ব্ঝছিল না কিছু । সমস্ত বোধশক্তি ফেন তার নিথর নিম্পন্দ 
হবে মরে গেছে। শুধু অত্যন্ত গভীরে কি একটা স্পন্দন সুক্্ 
ব্যথায় ব্যাকুল হয়ে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকে কেঁপে ফিরছিল। 

খণ্টা আধেক পরে হ্ঠাৎ সমস্ত তীব্র কোলাহল কলরব 
ছাপিয়ে একটা তীক্ষ করুণ আওয়াজ তার প্রাণের মধ্যে গিয়ে 
ঝন্‌ করে মারলে ঘা, আপনার অজান্তে চকিতে উঠে দীড়াল 
কালুর মা। ব্যগ্র হয়ে চেয়ে দেখলে সেজে! ভুইঞার হাতের ধাক। 
খেয়ে কালু ছিটকে উপ্টে পড়ল । বাদ বাকিটা প্রজাদের ভীড়ের 
মধ্যে অনৃষ্ত হয়ে গেল। শুধু কালুর তীক্ষ আওয়াজ ভেসে এল 
কানে-_মেরে ফেললে, আমায় খুন করলে এরা | 


লন, 


ঘড়ি গতিতে-_-পাগলের মত ছুটল কালুর মা । মনের 
মধ্যে তীত্র বেগে জেগে উঠল তুই ঞাদের উপর রাগ-দ্বেষ-জিঘাংস! । 
দ্রুত বনবাদাড় ভেঙে নামল গিয়ে সে পাশের মাঠে । চৈত্র মাসে 
ক্ষেত তখন সবে হয়েছে চধ! নুরু, রৌদ্রে কড়কড়ে বড় বড় কঠিন 
ক্ষেতের ঢেলা ছু-হাতে উল্টোপাণ্টা ছুড়তে লাগল কালুর 
মা, ক্ষিপ্তের মত ভুইঞাদের দিকে লক্ষ্য করে। বড় ভূইঞা 
সবার শেষে এক পাশে দীড়িয়ে। মাথা উচু করে 

করে দেখেছিলেন প্রজ্বারা৷ কতখানি বাড়িঘর ভাঙল । ঢেলা৷ এসে 
কঠিন আঘাতে পড়ল তার নাকে মুখে ঘাড়ে কপালে। অস্ফুট 
টীৎকার করে বসে পড়লেন তিনি নাকে হাত চাপা দিয়ে। হাত 
ছাপিয়ে দরদর ধারে রক্ত ঝরতে লাগল। কপাল উঠল গোল 
গোল হযে ফুলে। সাড়া পড়ে গেল চারদিকে । কালুকে সবাই 


কানুর মা পাইকের বউ 


ত পশাতা শাত তত পপাপাপ লারা পা 


১৬৭ 


০ ৩বাপ ৮৩৩০ তা 


তখন বেঁধে ফেলেছিল। একপাশে তাকে ফেলে রেখে ছুটে এলে 
সব বড় ভুইঞার কাছে । পীজ। কোলে করে তিন-চার জনে মিলে 
ধরাধরি করে নিয়ে গেল বাড়ি। দেখতে দেখতে বাড়ি-ঘরের 
বেড়াঃ চাল খুলে আন! হ'ল ভুইএশ-বাড়ির সদরে । ভিটে মাটি 
গুড়িয়ে হ'ল চুরচুর। মায় বাড়ির গাছপাল।, ফল-কসল সব 
একেবারে লণ্ডভণ্ড । 


ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বাড়ি খালি । যাবার সময় ভুইএগদের 
হুকুমেই কালুর হাতে পায়ের বাধন দেওয়৷ হ'ল খুলে। কিছুই 
তার হয় নি। ভুঞ্াদের আক্রমণ করতে গিয়ে উল্টে পড়েছিল 
সে। উঠে দাড়িয়ে সে রোষে ফুলতে লাগল। এতক্ষণ টিল 
ছুঁড়ে ছুঁড়ে ক্লাস্ত হয়ে পড়েছিল কালুর মা, সবাই চলে গেলে 
অনেকক্ষণ চেয়ে রইল ছেলের দিকে, উঠল এসে বাড়িতে, ত্রস্ত 
ব্যাকুল দৃষ্টিতে বারবার দেখলে চারদিক, তারপরে যেন হাত প৷ 
ভেঙে ধপাস্‌ আছাড় থেয়ে পড়ল ভাঙ! গু'ড়োনে! ভিতের মাটিতে । 

গায়েরই রহিম সেখ সম্পর্কে পাইকের বউৰ চাচা, মে এসে 
বললে-_ওঠো মুন্সীর বি, চলো৷ আমাদের বাড়ি। কালুরও জেদ, 
ভূইঞারাও গেলেন চটে, দেখো তকি হাঙ্গামা।: ওঠে। চলো, 
আয়রে কালু। 

রহিম সেখ কালুর হাত ধরে টানতেই পাইকের বউ একেবারে 
সটান উঠল দড়িয়ে। চোখে তার আগুন ঠিকরানো।, তীব্রকণ্ঠে 
বললে-_ও যদি তোমার বাড়ি ষায় চাঁচা, আমি যাব না, কিছুতেই 
ন।, কখখনো নয়। দেখতে চাই ন|। ওকে, আমি দেখতে ওকে 
চাইনে। ও আমার শক্র, আমাকে আজ তাই পরের বাড়ি ষেতে 
হবে, আমি যাব ন|। 

পাইকের বউ আবার ধপাস্‌ করে বসে পড়ছিল। রহিম চাচ। 
অনেক সেধে বলে কমে তাকে তার বাড়ি নিয়ে গেলেন। 


ভতপততাত 


চে ৪ 


গায়ে একেবারে সাড়া পড়ে গেল। পাইকের বউ বড় ভুইঞাকে 
করেছে জখম । বড় ভূইএা শব্যাশায়ী। নাক মুখ ফুলে তার 
জর, রাজনগর থেকে এসেছে পাস কর! এম্‌-বি ডাক্তার। ভাল 
মতো চিকিংস! ঢলছে। সবার যেন বিস্ময়ের সীমা নেই। 
পাইকের বউ, মুখ তুলে সে কোনদিন ভূইঞাদের সঙ্গে বলে নি 
কথা, ম-ঠান্দের সঙ্গে দুমাম আগেও যে গিয়েছে হেসে খেলে 
কাজ করে, এতদিনের ঘনিষ্ঠত।, আর সেই কি ন! প্রতিদান দিলে 
এই ! পাড়ায় পাড়ায় কথাট। ছড়িয়ে পড়ল । পাইকের বউ থাকে 
রহিম সেখের বাড়ি । ঘর থেকে বেরোয় না। কথা কয় "তি 
কম। লোক দেখলে ভ্র কুঁচকে উঠে ষায়। এমনিভাবে দিন 
দশ-বারে। কেটেছে, সেদিন সন্ধ্যার একটু আগে কালুর ম। ঘাটে 
যাচ্ছিল বদনা হাতে । হাত পা! ধুয়ে নমাজ পড়তে যাবে, শুনতে 
পেলো সেজে! তুই ঞ্ার ছেলে অশোক তূইঞা৷ মাছ খুঁজে ফিরছে 
এ বাড়ি ও বাড়ি। চৈত্র মাসে পুকুরের জল সব গুকনো.। 
মুসলমানরা খালে বিলের জল মেঁচে ধরে মাু। বড় ভূইঞ। কাল 


ক 


১৬৮ 
ভাত খাবেন, রোগীর খাবার মতে। মাছ পাওয়া যাচ্ছে না। 
পাইকের বউর মন তীব্র আনন্দে চমকে উঠল । এতদিনের একটা 


প্রচণ্ড ভার তার মন থেকে গেল নেমে। বড় তুইঞ! সেরে 
উঠেছেন! পাইকের বউ অনেকক্ষণ চুপ করে দীড়িয়ে থেকে 
হাত পা ধুয়ে ফিরছিল, দেখলে খালি হাতে অশোক ফিরে বাচ্ছে। 
মাছ মেলে নি। খানিক চেয়ে রইল পাইকের বউ, কি ভাবলে, 
তার পরে হাতের বদন! মাটিতে রেখে দ্রুত পায়ে ঢুকল এসে নিজের 
বাড়ি। চারদিকে তেমনি ভাঙাচোরা, ছন্নছাড়। জিনিসপত্র । 
শুধু কালু আমতলায় একট! নৌকার ছই পেতে তার ভিতরে 
শোয়। ছইয়ের পাশে ইটের উন্ৃনে রান্না করে খায়। এই তার 
উপস্থিত বাড়ি। বাড়ি £ুকে পাইকের বউ একবার শুধু চকিত 
দৃষ্টিপাত করে দেখলে কালু আছে কি না। দূরে রাস্তার মোড় 
থেকে আবছ। অন্ধকারে কালুর মূর্তি দেখা যাচ্ছিল, পাইকের বউ 
তাড়াতাড়ি ছুটো৷ বড় বড় বনকচুর পাতা৷ ছি'ড়ে ঢুকল গিয়ে 
ছইয়ের ভিতরে । জানত এই মাত্র কালু কান্দাপাড়ার খালের 
জল সেঁচে ধরে এনেছে__-কই খল্সে, ল্যাঠ।। রহিম চাচাকে 
পাঠিয়েছিল কিছু আগে । পাইকের বউ ভিতরে ঢুকে একপাশের 
জালার ঢাকন! খুললে । ছু-তিনটে ইট চাপ! দিয়ে কালু সাবধান 
মতো। ঠেকে রেখে গিয়েছিল, কাল হাটের বারে গঞ্জের হাটে 
বেচবে সে। পাইকের বউ ষভট! পারলে খাবলে খাবলে তুলে 
নিল মাছ, কচুপাতায় মুড়ে বেগে বেড়িয়ে গেল বাড়ি থেকে । 

রাতের অন্ধকার তখন ঘনতর। সারাদিনের বিশেষ ক'রে 
এই একটু আগের সন্ধ্যায় ছেলেদের হাড়ুডু খেলার ধুম চিৎকার, 
গরু মোষ তাড়িষে বাড়ি আমার হৈ হৈ এবং ঘরে ফের! কৃষকদের 
রাগারাগি বকাবকি অথব। কথাবার্তীর মুখরত! কাটিয়ে এরই মধ্যে 
গ্রাম ষেন ঘুমিয়ে পড়েছে । তবু বনের পথে সসঙ্কোচে সন্তস্তে 
গ! ঢেকে ঢেকে পাইকের বউ গলিঘু'চি দিয়ে এসে পৌছল তুই এ! 
বাড়ি। চুকতে প। কাপল, থমকে দাড়াল আপনা থেকে, 
তারপরে জোর করে সব দ্বিধা-হল্ ঠেলে সরিষে ঢুকে পড়ল সদর 
বাড়ি। অন্ধকারে গা ঢুকিয়ে নিঃশব্দে ঢুকল অন্দর মহলে। 
থামল আবার। সামনেই বড় ভুইএার ঘর। একটা উত্তেজিত 
কথার শব্দ কানে এলো, অনেকে কথা বলছেন। পাশ দিযে 
যেতে যেতে পাইকের বউ কৌতৃহল দমাতে পারলে না। আস্তে 
দেয়ালে কান পাতলে। ঘরে আন্দাজ হ'ল মেজোভুইঞা, সেজে- 
ভূইঞা, বড় ভূইএম, বুড়ো-ঠান্‌, বড়-ঠান্‌, সবাই আছেন। মেজো! 
ভূইঞ্। বলছিলেন--সব ঠিক, এমন্ন স্মঘোগ আর পাবে না। 
কালুর মা'র সম্বন্ধে তোমার আপত্তির কিছু মানে আমি বুবিনে। 

বড় ভূইঞ। খানিক চুপ থেকে বললেন-__কালুর সম্বন্ধে যা 
ইচ্ছে কর, তার মা*'*দেখো সে আমাদেরই পাইকেব বউ, বাবা 
তাদের ভালবাসতেন" | 

বাধা দিয়ে মেজো আর সেজে। ভূইঞ। বললেন- সে-সব 
দিনের কথ। ছেড়ে দাও, সে-সব দিন থাকলে কি আর এ হাঙ্গাম। 
হয়? সব চেয়ে জাশ্চর্ধ্য পাইকের বউয়ের এত বড় সাহস" । 


প্রবাসী 


১ সাতশ পাপন সপাশিসপিস্পিসপাস্পি সত ৩সপ্পিসিলাহি পাত লালা লচ লী পি তত৯০ 
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বাধা দিয়ে বড় ভুইঞা! ব্ললেন...তবু পাইকের বউকে 
আইন-আদালতে খাড়া! করা আমাদের উচিত হয় না। অনেক 
দিনের লোক সে, তা ছাড়া সে এ কাজ করেছে রাগের মাথায় 
তার বাড়ি যাচ্ছে, ঘর যাচ্ছে, এ কাজ তার পক্ষে স্বাভাবিক, এটা! 
আমাদের বোঝা উচিত। তাদের উপরে তো আমার সত্যিকারের 
বিদ্বেষ নেই, কালুকে শায়েস্তা করতেই আমর! চেয়েছি । 


মবাই চুপ। বুড়ো-ঠান্‌ ছেলের মাথার কাছে বমে বসে গায়ে 
মাথায় হাত বুলাচ্ছিলেন, এক সময় বললেন-_ভালোয় ভালোয় 
সেরে উঠেছিস বলে আজ বলছিস এ কথা। ওরে কি সর্বনাশ 
সে বাধিয়েছিল, কি সর্ধবনাশী, এমন কাজ তো তাকে দিয়ে 





সপন সি ৯ পপি 


- ভাবতেই পারি নে। 


বড় ভুইএ| বললেন-_-কখন কে কি অবস্থায় কি করে বসবে 
সে কেউ বলতে পারে না.ম, নিজে করে ফেলে নিজেই হয়তো! 
হয় আশ্চর্য অনুতপ্ত: | 

পাইকের বউ আর দাড়িয়ে শুনতে পারল না। অতি- 
কষ্টে নিজেকে দমিয়ে পাইকের বউ দ্রুত পায়ে এলো রান্না 
ঘরের কাছে। ঘরের ভিতরে ছেল্লোমেয়েরা৷ খেতে বসে জুড়েছিল 
কলরব। অন্ধকারে মিশে বারান্দায় কচুপাতাট! লেখে বেরিয়ে 
এলো! পাইকের বউ । পথে হাটতে হাটতে তখনো তার প৷ 
কাপছে, তখনও তার বুকের টিপটিপ নিজের কানে বাজছে । 
হঠাৎ সামনে একজন মান্থষের ছায়া দেখে সে চমকে অবশ 
হযে থামল। যে এগিয়ে আসছিল সে কালু, কাছে এসে তীক্ষ 
স্বরে বললে__মা, আমার মাছ নিয়েছ ? 

কালুর ম৷ চুপ। 

নিশ্চয়ই তুমিই নিয়েছ । কি করলে মাছ নিয়ে? ভূইঞা- 
বাড়ি দিয়ে এলে? 

তীক্ষ বিদ্রূপ, তীক্ষ হিংসার রূটত! ফুটে উঠল তার নুরে, 
বললে-_-যখ খুনি দেখলাম মাছ সব মাঁটিতে ছড়ানো রহিম্‌ চাচা 
খুঁজতে এলে! তোমায়, বুঝলাম তোমারই এ কাজ। তুমি 
মাছ নিয়েছ । বেশ, দাও পয়সা! দাও আমায়। ওঃ ভূইঞারা 
বুঝি তোমায় পয়সা দেন না ? অমনি খাতির, অমনি সা... 

ছেলের স্বর আর কথা! শুনে কালু ম। মাটির সঙ্গে মিশিয়ে 
যেতে চাইল । সমস্ত দেহমন তার ঝিম ধরে গিয়েছিল। খানিক 
দম নিয়ে কালু তীত্র জলে বললে__এর প্রতিশোধ আমি নেবো! 
না? আমার বিরুদ্ধে বড়যন্ত্র! জান, কি পরামর্শ দিয়েছেন 
আমাকে মারবার জন্তে ! বিবির ঘরে ঢুকলেই মিঞার! আমায় 
আচ্ছ। করে সাজ দিয়ে দেবে। 


“বলতে বলতে তার চোখ জ্বলতে লাগল | তে দাত ঘবতে 
লাগল সে। কর্পুর উন্লেসা বিবি সুজাসার গীয়ের মেহের আলির 
বিধবা বউ, অন্পবর়ণী সন্দবী। বউটা ভালো । কিন্তু কালুর, 
লুন্ধ নজর তার উপরে । মাঝে মাঝেই রাত-বিরেতে তার ঘরের 
আনাচে কানাচে ঘুঝে বেড়ায়। তূইঞ্ারা নাকি নুজাসার 


জগ্রছায়ণ 


কামর মা পাইকের বউ 


১৬৯ 


৮৮প পপ্পাপাপল্লপাবীবা পালাল ত তাল এপ পাশ্ালপ্পীল্পাপলী সপ াপীলা্পলা পাপী পণ এ ৪ বানা পাতা পাবা পাপা সা এ পাতা লীলা লাগা পা এপ পপ ০০ পলক ০৬ এ 2৫৩ এ প৫ত এ লললতএ পল এপাশ ৮৮৫০৮০০পপপলাণতল পিপল পাশিশিপশাশ 


গায়ের মুলমান মাতব্বরদের পরামশ দিয়েছেন কালুকে আচ্ছা 
ক'রে সাজ! দিয়ে দিতে । 

দাতে দাত ঘষে কালু বললে--এর উচিত শান্তি দেবে না ! 
আজই নেবো! এর প্রতিশোধ । সিন্দুক ভেঙে সর্বস্বাস্ত করে 


আসব আজ ভূইএঞ্শাদের | 
বলতে বলতে সে অন্ধকারে মিশিয়ে গেল । 
যু চা ক 


রাত্রি গভীর নিঝুম ঘুমে গ্রাম নিঃসাড়। শুয়ে বমে 
পাইকের বউয়ের চোখে ঘুম ছিল না । বাইরে বেরিয়ে মন টিকল 
না। অজানা এক ভয়ে, কি আশঙ্কায় প্রাণ কাপছিল। যে 
গোয়ার ছেলে তার, কি ঘটাবে কে জানে! কালুর মা আর 
থাকতে পারল না। অস্থির হয়ে এক সময় চলে এলে! নিজের 
শূন্ঠ ভিটেয়। দেখল কালু নেই। অধীর হয়ে কি করবে 
ভাবছে, হঠাৎ সমস্ত দেহমন তার দারুণ চমকে চমকে উঠল। 
ভূইএ/-বাড়ির দিকে প্রচণ্ড সোরগোল। চকিত হয়ে ছুটে চলল 
পক্ষালুর মা। অন্ধকারে হোচট খেয়ে, আছাড় খেয়ে পড়ে উঠে 
ছুটল সে তুইঞ।-বাড়ি। সদর বাড়ির কাছাকাছি এসে দেখলে 
কালু ছুটে বেরুতে বেরুতেও দীড়াল ঘুরে। পেছনে লাঠি হাতে 
মস্ত ভূইঞ। ৷ কালু নিজের হাতের লাঠির ঘায়ে এক পিষ্টিতে 
ছিটকে ফেললে তার হাতের লাঠি। পর মুহূর্তেই ছুই হাতে 
মজোরে প্রচণ্ড এক বাড়ি হাকলে ভূইঞার মাথা লক্ষ্য করে। 
সভয়ে সেজো তুইঞা মহ। আতঙ্কে অস্ফুট চীৎকার করে পিছন 
হটল দু'পা । সঙ্গে সঙ্গে কালুর ম৷ এসে ধরল কালুর হাত। 
“বগে টানতে টানতে বললে-__ওরে আয়, পালিয়ে আয় শগগির। 
একা তুই এত লোকের সঙ্গে তো পারবি নে। ওই দেখ, 
আসছেন সব। 


বলতে বলতে ছেলেকে নিয়ে কালুর মা! বাইরে বেরিয়ে পড়ল। 
ছুটতে ছুটতে তারা গায়ের নামকরা মেরা জঙ্গলে এমে ঢ.কল। 
এত ঘন বন দিনের বেলাই ঢুকতে কেউ মাহস করে ন1। শুধু 
দুর্দান্ত ছেলের দল ফলের লোভে মাঝে মাঝে আশেপাশে দেয় 
হানা । লোকে বলে--ভূত প্রেত, চোর ডাকাত, সাপ বাধ 
সবের আস্তানা ওখানে । কালুর মা ঢুকতে গিয়ে অজান! ভয়ে 
খমকে দাড়াল। থামল না কালু; যেন জানাশুনা, কোন্থানের 
কোন্‌ লত। সরিয়ে কাটা উঠিয়ে একেবেকে সে গহন ভিতরে 
ঢুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে যেতেও কালুর মার গা ছম ছম করছিল। 
খানিকটা গিয়ে সে সভয়ে কালুর কাধ ধ'রে বললে-_খাম্‌ কালু, 
ষাযনে আর। একি কাধ তোর ভেজা কেন? খাম না রক্ত, 
ওরে জখম হয়েছিস বুঝি? 


কালু এতক্ষণ ছুটে ছুটে ক্লান্ত। মাথায় কাকে যেখানে- 
সেখানে খেয়েছে লাঠির ঘা; গা মাথা তার বিম্‌ বিম্‌ করছিল। 


চোখে দেখছিল অন্ধকার। গাছের গ্রড়িতে হেলান দিয়ে বসে 
পড়ল সে। পাশে বসে কালুর মা তার গায়ের জলীয় পদার্থ 
মোছাতে মোছাতে ব্যথিত সুরে বললে-_কেন তোর এমন হ'ল 
মতিগতি, কেন এ দুর্বুদ্ধি, খোদা । বলতে বলতে থামল সে; 
বনের পাশের বাস্ত। দিয়ে যাচ্ছে কারা, জোরে জোরে কথ। ব'লে। 
কান পেতে শুনে কালুর মা বুঝলে গয়ল-বাড়ির বটকৃষণ, রামপাল 
আর গোবিন্দ গোসাই । তারা বলতে বলতে যাচ্ছিল--কত বড় 
সাহম বাবাঃ। মায়ে পোয়ে ছজনে গেছে ভুইএ-বাড়ি চড়াও 
করতে। বুকের পা্ট। বলি মায়ের | খুন জখম করে শাস্তি 
হ'ল না, বাড়িতে কে সর্বনাশ করবার ইচ্ছে। এবার বুঝবে 
মজ। | রেগেছেন ভূইঞারা, জেলে ন! দিয়ে ছাড়ছে ন! দুজনকে । 
বুড়ে৷ বয়সে এই প্রতিদান দিলে পাইকের বউর সার! জীবনের 
খাওয়া পরার। একেই না বলেছুধ দিয়ে কাল সাপ পোষা? 
নেবে এবার ভূইঞারা, জুড়বে নিয়ে জেলের ঘানিতে, বড় কর্তার 
অবধি কি রাগ, রাগবেন নাই বা কেন? কত আর সইবেন। 

কথায় কথায় তারা এগিয়ে গেল। দূর থেকে দুরে মিলিয়ে 
গেল তাদের সাড়া । 

দারুণ উত্তেজনায় হঠাৎ কালু সাজা হয়ে ববল। অন্ধকারেও 
চোখ তার জলছিল, নিশ্বাস পড়ছিল উত্তপ্ত। উত্তেজিত কম্পিত 
স্বরে সে মায়ের দিকে চেয়ে বললে- তুমি, তুমিই সব পণ্ড করলে 
আমার। জেলে তো! যেতেই হবে, না হয় একটাকে খুন করে 
যেতাম ফাসি, তবু. গায়ের ঝাল মিটত আমার। তুমিই মারতে 
দিলে না লাঠি। মিথ্যে ভয় দেখিয়ে সরিয়ে আনলে আমায়। 
জানি আমি সাট আছে তোমার ভূইঞাদের সঙ্গে, সাট 
আছে। 

রোষে ক্ষোভে ফুলতে লাগল কালু । একেবারে পাথরের 
মত স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল পাইকের বউ। তারপরে দৃঢ় পায়ে 
উঠে দাড়িয়ে বললে-আমি তোর মা কালু, আমি ভূইএগাদের 
পাইকের বউ, এ কথা৷ মনে রাখিস। আমি থাকতে তোরও 
কেউ কোনে। ক্ষতি করতে পারবে না, তোকেও কাকুর ক্ষতি 
আমি করতে দেবে! না। কিছুতেই নয়। চল্‌ কালু চল্‌*** 


আটকে গেল স্বর । কথা সে বলতে পারছিল না, তার ঠেণট 
থর থর করে কাপছিল, তার দম আসছিল বন্ধ হয়ে, একেবারে 
কঠিনভাবে নিজেকে দুটি করে কাপুর ম। কুদ্ধকণ্ে বললে__চল, কালু, 
আজই আমরা এ দেশ ছেড়ে, ভিটে মাটি সব ছেড়ে চলে যাই। 
নতুন জায়গায় নতুন করে গিয়ে বাধি ঘর। যেখানে তোর 
জন্তে ভয় করব না, ভাবনা থাকবে না আর কাকুর জন্তে, 
নিশ্চিন্ত ভতে পারব আমি। সব, ওরে সব থাক পড়ে, কালু 
চল্‌, আমরা যাই। অসঙ্থা যন্ত্রণায় কথাগুলি ষেন পাঁজর ভেঙে 
বেরুচ্ছিল, বলতে বলতে ব্যাকুল হয়ে সে কালুর হাত ধরলে । 


বাংলা সাহিত্য ও রাানন্দৰাবু 


ডক্টর মনোমোহন ঘোষ, এম-এ পি-এইচ,ডি 


বাংল! সামগ্রিক পত্রসমূহ আমাদের আধুনিক সাহিত্যের 
ক্রমবিকাশ ও শ্রবৃদ্ধিসাধনের জন্ত কি পরিমাণ কাজ 
করেছে সে কথা একেবারে অজ্ঞাত ন। হলেও যে খুব 
স্বপরিজ্ঞাত তা বল! যায় না। বর্তমান সময়ে প্রতিমাসে 
গ্রকাশিত ছোটবড় নানা আকারের গল্প উপন্যাস কবিতা 
প্রবন্ধাদির পুস্তক সাহিতোর পুষ্টিপাধন ব্যাপারে সাময়িক 
পত্রের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলেও উনবিংশ শতাব্দীর 
চতুর্থ দখক পধ্যন্ত সাহিত্যের সংগঠন ও প্রচারের কাজে 
সাময়িক কাগজ ছিল প্রধান অবলম্বন । অক্ষয়কুমার দ্ত- 
সম্পাদিত 'তত্ববোধিনী পত্রিকা” প্রকাশিত হওয়ার দশ 
বারে! বছরের মধ্যে অবস্থার একটু. পরিবর্তন হয়। তখন 
থেকে সাহিত্যপদবাচ্য ছুয়েকখানি বই বার হতে থাকে। 
এ শ্রেণীর গ্রন্থগুলির লেখকগণের 'প্রায় সকলেই ছিলেন 
তত্ববোধিনী'র সঙ্গে সংস্থষ্ট, কিন্তু এ জন্যেই “তত্ববোধিনীর" 
প্রভাবকালকে (১৮৪৩-১৮৬৫) “তব্ববোধিনী যুগ” বলা 
যায় না। যে ভাবুক জনগণের চিত্রকে আশ্রয় ক'রে 
সাহিত্যের জন্ম ও পরিপুষ্টি ঘটে, তাদের মানসিক এবং 
আধ্যান্মিক উন্নতির সাহায্য করেই “তত্ববোধিনী” এ যুগের 
উপর নিক্গ নামের অক্ষয় ছাপ রেখে গেছে। 

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬৫ সালে বাংল! কথা-সাহিত্য তথা সমগ্র 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে বিম্ময়কর প্রতিভা নিয়ে আবিভতি 
হলেন তাও সাময়িক পত্রের সেবায় নিয়োজিত হয়েছিল, 
কয়েক বর পরে (১৮৭২)। নিতান্ত স্বপ্পনকালস্থায়ী হলেও 
নবোছুত বাঁংলা-সাহিত্যের প্রচারে ও গতিনিয়ন্্রণে 'বরগদর্শন' 
পত্রের দান অতুলনীয়। মুখ্যত এ পত্রথানিকে আদর্শ ক'রে 
তার পরে যে কয়খানি উল্লেখযোগ্য কাগজ ( যেমন “বান্ধব” 
“ভারতী”, “আধাদর্শন', 'জ্ঞানাঙ্কর' ইত্যাদি) প্রচারিত 
হয়েছিল তারাও কিয়ৎপরিমাণ প্রশংসার দাবী রাখে । 
কিন্তু এ শেষোক্ত শ্রেণীর কাগজগুলির মধ্যে 'ভারতী'র 
প্রভাব অনেকাংশে ' 'বঙ্গদর্শনে'র মৃত গভীর ও স্থদুর- 
প্রসারী হয়েছিণ। এর পরেই ম্মরণযোগ্য "সাধনা, পত্তিকা 
(১৮৯২)। বাংলা-সাহিত্যের অগ্রগতির ব্যাপারে এই ্বল্প- 
জীবী মাসিকখানি যে কাজ করেছে তার গুরুত্ব বিশেষ 
ভাবে লক্ষ্য করবার মতো। কিন্তু যতই মূল্যবান 
হোক এ সকল কাগজ ( এক অধুনা-মৃত “ভারতী” ছাড়া) 
দীর্ঘজীবী হয় নি। 


'সাধনা” যখন বন্ধ হল তখন বাংলা মাসিকপত্রের 
এই অবস্থা যে, তা প্রায়শ নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয় 
না। কাগজের এরূপ অনিয়মিত প্রকাশ পাঠক ও লেখক 
উভয় সম্প্রদায়ের লোকের পক্ষেই বিরক্তিকর ছিল। ধারা 
দয়া ক'রে কাগজের বাধিক মূল্য আগাম দিতেন, মাসঅন্তে 
কাগজধানির পথ চেয়ে যখন তারা নিরাশ হতেন এবং 
কোনো কোনো! সময় মূল্য পরিশোধের আগেই কাগজ- 
খানির বিলোপের আশঙ্কা হ'ত তাদের তখনকার মানপিক 
অবস্থা সহজেই অন্তমেয়। অবশ্য কাগজের অনিয়মিত 
প্রকাশের দরুণই হোক আর সাহিত্য সম্বন্ধে যথেষ্ট 
অন্থরাগের অভাবেই হোক্‌, বহু লৌক তখন দাম ঝাল্কী 
রেখেই কাগজের গ্রাহক হতেন বা হতে পারতেন। 
প্রকাশের অনিয়ম ও গ্রাহকদের মৃল্যদানে শৈথিল্য এ 
দুয়ের পাপচক্রে (₹101908 ৫17019 ) পড়ে বাংলার মাসিক 
সরম্বতী যে তখন সহজ্র গতিতে অগ্রসর হ'তে পারছিলেন 
না তা সহজেই অন্রমেয় । এই ত গেল পাঠকদের অবস্থা; 
লেখকদের অবস্থাও কঘ কারুণ্যজনক ছিল ন]। 

সেকালে সাহিত্যচ্চা ছিল একেবারেই শৌখীন 
ব্যাপার। আজকালকার মতে। লেখকদের অর্থলাভের 
প্রত্যাশা ছিল না। কিন্তু শখের তাড়ার সাহিত্য- 
চচ্চা কিছু নিন্দনীয় নয়। সাহিত্যে যথার্থ শখ না থাকলে 
কারুর পক্ষে যথার্থ উত্তম রচন| সম্ভবপর নয়, যদিও কেবল- 
মাত্র এটিকে পুঁঞ্জি ক'রে লিখতে গেলে তা রসজ্ঞ পাঠকদের 
মনন্তাপের কারণ হয়ে উঠতে পারে। সে যাই হোক 
মান্তষের এ দুর্বলতা আছে যে, তার কৃত ক্ষুদ্র-বৃহৎ যে 
কোন কাজই হোক তার সম্বন্ধে অবিলঘ্বে লোকে জান্থুক 
এই সে একান্ত মনে চায়। তাই নিঞ্জের সযত্বরচিত গল্প 
প্রবন্ধাদিকে সম্পাদকের দরবারে পাঠিয়ে সে উৎস্থকচিত্তে 
উত্তরের প্রত্যাশা ক'রে থাকে । সে কারণে মাসিকপত্রের 
অনিয়মিত প্রকাশ ছিল লেখকদের পক্ষেও নিতাস্ত 
ক্ষতিকর। বল! বাহুলা, এতেও ব্ঙ্গসাহিত্যের অগ্রগতির 
সুযোগে নষ্ট হচ্ছিল। 

বাংল মানিকপত্র পরিচালনায় যখন এমন বিশৃঙ্খলা 
চলছিল তখন (১৯০১) “বঙ্গদর্শন” (নব পর্যায়) নিয়ে দেখা 
দিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং “প্রবাসী” পত্র বার করলেন রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। রবীন্দ্রনাথের সম্পাদিত “বঙ্গদর্শন” 


অগ্রঙ্থায়ণ . 


ষে বাংলা দাহিত্যের যুগ পরিবর্তনের ব্যাপারে অনেকখানি 
সাহাষা করেছে তা বলা একটা স্থবিদিত ঘটনার পুনরুক্তি 
করা মাত্র। কিন্তএ সত্বেও এ কাগজ দুবধিগম্য ছিল 
সেই সাধারণ পাঠকমগ্ডলীর যাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় 
সাহিত্যের প্রসার লাভ ঘটে। তাই কতকটা নিয়মিত- 
ভাবে প্রকাশিত হলেও এ কাগজ দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। 


মানিক কাগজের মারফত সাহিত্যকে জনপ্রিয় করার কাজটি 


স্ুসম্পন্ন করলেন বরামানন্দবাবু প্রবাসী” কাগজখানির 
নিয়মিত প্রকাশের ছ্বারা। আজকাল যে মাপিকপত্র 
পড়া সাধারণ শিক্ষিত ও অর্দশিক্ষিত বাঙালীর জীবনে 
স্থায়ী আসন লাভ করেছে তার জন্যে মুখ্যত রামানন্দবাবুই 
সবোন্তম সাধুবাদের পাত্র। এ কাগঙ্গ কোনো কোনো 
অংশে বঙ্গদর্শন” “ভারতী” আদির প্রবত্তিত ভাব-ধাঁরাকে 
অন্সরণ করলেও এর কতকগুলি লক্ষণীয বৈশিষ্ট্য ছিল। 
এ শ্টশবশিষ্ট্যগুলির জন্যে তার কাগজখানির নাম বাংলা 
মাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। 'প্রবাসী'র 
বৈশিষ্ট্যের মকন্ম দিক আলোচন! এ ক্ষুত্র প্রবন্ধের বিষয় 
নয়। * উপস্থিত আলোচনায় এই দেখতে হবে যে সাহিত্য 
প্রচার ও স্ষ্টি-সম্পর্কে এর কি কি বিশেষত্ব ছিল। 

উল্লিখিত দিক দিয়ে প্রবাসীর প্রথম বৈশিষ্ট্য, সরস্বতীর 
সঙ্গে লক্ষ্মীর সম্বন্ধটি ঘনিষ্ঠ ক'রে তোলা! । শিক্ষা-ব্যবসায়ী 
হয়েও এবং শিক্ষাদান-কার্যে রত থেকেও তিনি যে সাহিত্য 
চচাকে আর্থিক দিক দিয়ে সফল ক'রে তুলতে পেরেছিলেন 
এটা রামানন্দবাবুর এক বিশেষ কৃতিত্বের কথা। কিন্ত 
শুধু অর্থাগমে কৃতকাধ্য হওয়াই তার গৌরব নয়ন) 
এ অর্থাগম করবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে সাহিত্যের আদর্শ 
তথা সমাজসেবা! ও মানবহিতের আদর্শকে অক্ষুণ্ন রাখতে 
পেরেছিলেন সেটাই তাঁর মাসিক কাগজ সম্পাদনকে বিশেষ 
মহিম। দান করেছে। তিনি নিজ কাগজকে লোকপ্রিয় 
করতে গিয়েও এমন কোন কাজ করার কল্পনাও 
কখনো করেন.নি যাতে তার উপর সাধু ব্যক্তিদের 
শ্রদ্ধা বিচলিত হতে পারে। তার সাহিত্যসেবার 
এই স্থমহান্‌ আদর্শ যে দীর্ঘকাল ধরে তাঁর স্বজাতিকে 
সমুন্নত মন্ুয্যত্বের প্রেরণা দান করবে এ কথা ব্লাই 
বাহুল্য । তিনি (প্রবাসীর লেখকদের জন্যে নিয়মিত 
যথাযোগ্য দক্ষিণাদানের যে অভিনব ব্যবস্থার প্রবর্তন 
করেন তাও বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে এক স্মরণীয় 

* ১৩৩৩ বাংলা সালের 'প্রবাসী'তে (পৃষ্ঠা »৭-১০২) পরম শ্রদ্ধেয় 


সুনীতিকুমার চটোপাধ্যার় মহাশয় লিখিত 'বাংলার উৎকর্ষ 
ও প্রবাসী, প্রবন্ধে প্রবাসীর বৈশিষ্ট্য স্্ধে বিস্তারিত আলোচনা! আছে। 





বাংল! সাহিত্য ও রামানন্দাবাবু 


পাপা উপািলপাস্পিসস্িসিস্৯ি পিসি প ০৯পা৯পাসিপসি পস্টিিসটসিকসিপাসিপাসশিসিপাসিপ পাসপসপিসিতািসি পাস ৯ পসপিস্পাসিপিসপরসপিসিপ্িসিপসিত৯ ৩৯ পাপা পাপাছি পাপ পা ০৯০৯ সিপিএ ৪৯ পিসি ৩৯৮ ৯ ৪৯ পতি ০৯ ৯ ১০৮ পচ 


১৭১ 


৯ পেস্পাসিসপিস্পিটি 


ঘটনা । এতে যুগপৎ তার সাধুতা ও দূরদরিতার পরিচয় 
পাওয়া যাচ্ছে । লেখকদের শোষণ (০:10) করা 
রামানন্দবাবুর নীতিবিরুদ্ধ ছিল। 

বামানন্দবাবুর মাসিকপত্র পরিচালনার আদর্শ যদি 
তার অন্করণে স্থষ্ট একালকার মাসিক কাগজগুলির 
সবক'টিতে পুরোপুরি অন্ত হত তবে বাংলা-সাহিত্যের 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আরও আশাম্বিত হওয়া যেত। এ শেষোক্ত 
কাগজগুলির মধ্যে কোনো কোনোটি বহুলাংশে কাচা 
লেখকদের দৃচ্ছাদত অমূল্য ( -মূল্যহীন ) লেখায় ভ্তি। 
পাঠকদের বা লেখকদের এমন করে ফাকি দেওয়ার কথা! 
রামানন্দবাবু কখনও ভাবতেই পারতেন না। তার 
কাগজের অর্থাগম সত্বেও কোন বিশেষ কারণে তিনি যখন 
অর্থকচ্ছতায় পড়েন তখনো তিনি লেখকদের দক্ষিণাদানের 
শৈথিল্য করেন নি। এ বিষয়ে অপরের ক্রটিতে কখনও 
কোনো শৈথিল্য ঘটেছে জানতে পারলে তজ্জন্ত বিশেষ 
মর্মপীড়া অনুভব করতেন এবং তৎক্ষণাৎ তার প্রতীকার 
সাধনে যত্ববান্‌ হতেন। ৃ 
" রামানন্দবাবে যে লেখকদের যথাসাধ্য ( অধিকাংশ 
স্থলে যথাযোগ্য ) দক্ষিণা দিতেন তার ফলে অনেক 
লেখক সাহ্ত্যচচ্চায় নিয়মিত প্রয়াপ করেছেন এবং 
পরিণামে সাহিত্যের সম্পদ্‌ বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছেন। এ 
ঘটনাটি লেখকদের নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে প্রবাসীরও উপকার 
করেছে। কারণ, প্রবাীর আকার ক্রমেই বেড়ে এসেছে 
এবং সংবর্ধিত আয়তনের ভর্তির জন্যে বেশি বেশি ভাল 
লেখার প্রয়োজনও হয়েছে । অর্থের জন্য লিখলেই ষে 
লেখার উৎকর্ষ নষ্ট হবে এমন কোনও কথা নেই। প্রাচীন 
কালেও অর্থের আশা ক'রে লেখার প্রথা ছিল। কারণ 
কোন প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিকের উক্তি থেকে জানা যায় “কাব্যং 
যশসে অর্থকুতে” । 'প্রবাসী' প্রকাশের পরে বাংলায় ষে নৃতন 
শক্তিমান্‌ লেখকমগুলীর ্যত্টি হয়েছে প্রায়শ তার জন্তে 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী রামানন্দবাবুর প্রবতিত 
ব্যবস্থা ৷ 

নিয়মিতভাবে কাগজ প্রকাশ করেও রামানন্দবাবু 
বাংলা সাহিত্যকে নৃতন গতিবেগ দান করেছেন। 'প্রবাসী,র 
আগে মাসিক কাগজের কি অবস্থা ছিল তা স্মরণ করলেই 
এ সম্বন্ধে ভাল ক'রে বোঝা যাবে। সাহিত্যপাঠ সম্বন্ধে 
লোকের অভ্যাসকে গঠিত করবার ব্যাপারে রামানন্দবাবু 
প্রবাসী" প্রকাশের স্ত্রে যে সফলতা লাভ করে গেছেন 
আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের এতিহাসিক মাত্রেই তা কৃতজ্- 
তার সঙ্গে স্মরণ করতে বাধ্য । 


সলাপাপাক্াপাপাপাতপ্পস্পাীপন পাপা ০ 


এ সকল বৈশিষ্ট্য ছাড়াও “প্রবাসী” ও তৎপূর্বে প্রকাশিত 
প্রদীপ” পত্রিকার সম্পাদনের ভিতর দিয়ে রামানন্দ- 
বাবু বাংলা-সাহিত্াকে উপকৃত করেছেন। তার 
প্রদীপ" কাগজেই সর্বপ্রথমে বাংলার জীবিত বিদ্ান্‌ 
এবং মনম্বী ব্যক্তিগণের জীবন-কাহিনী প্রকাশিত হয়। 
উক্ত কাগজে রামানন্দবাবু কর্তৃক লিখিত ও প্রকাশিত 
স্তরু আশুতোষ, স্যর জগদীশ, স্তর পি, পি, রায় আদি 
বঙ্গের সথসন্তানগণের জীবনীই বোধ হয় তাদের সর্বপ্রথম 
প্রকাশিত জীবনবৃত্ত । এ জীবনকাহিনী প্রকাশের 
দ্বারা ষে বাংলার ইতিহাসসাহিত্য পুষ্টিলাভের প্রেরণা 
পেয়েছে তা বলাই বাহুল্য । মাসিকপত্র সম্পাদনে বামানন্দ- 
বাবুর অতুলনীয় কৃতিত্বের আর এক দিক এই যে, 
তিনি এর দ্বারা আমাদের দেশের সাহিত্যিক রুচিকে 
বিশুদ্ধতর করবার বিশেষ সাহায্য করে গেছেন। এ বিষয়ে 
তিনি যে ভার যৌবনকালে ব্রাঙ্ম নেতৃগণ-প্রচারিত 
স্থরুচির আদর্শ থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন তা অনুমান করা 
যায়; কিন্ত সাহিত্যকে লোকরঞ্জক করতে গিয়েও, যে-কদর্ধ্য 
রুচি গণদভায় তখন প্রবল ছিল তাকে তিনিই স্থুরুচিসঙ্গত 
প্রবন্ধাদি এবং কুরুচি-সংশোধক মন্তব্যাদির দ্বার! ক্রমশ 
হীনবল হতে বাধ্য করেছেন। এরূপে বাংলা-সাহিত্যের 
রুচির বিশুদ্ধি সম্পাদনে যথেষ্ট সাহায্য করেও তিনি দেশের 
সাধু ব্যক্তিদের চির-ধন্যবাদার্থ হয়ে রয়েছেন । 

পূর্বোক্ত উপায় সকল ছাড়াও প্রত্যক্ষভাবে রামানন্দ 
বাবু বাংলা ভাষার এবং সাহিত্যের উপকার করে গেছেন। 
যে অতুলনীয় লিপিভঙ্গীর সাহায্যে তিনি মাসের পর মাস 
ধরে বনু বর্ষ যাবৎ প্প্রবাসী'তে সামাজিক, রাষ্্রীয় ও 
ধম্ণাদি নান! বিষয়ের আলোচনা করতেন তাও তার 
একটি বিশেষ দান। তার মুরোপপ্রবাসকালে লিখিত 
সম্পাদকের চিঠি'ও এরূপ অনবদ্য ভাষায় লিখিত। এ 


সকল রচনার বিশেষত্ব এই যে, এদের মধ্যে হৃাদয়াবেগ বা. 


উচ্ছ্বাসের কোনো স্থান ছিল না। নিতান্ত ধৈর্্যহানিকর 
ব্যাপারের আলোচনায়ও তিনি বেশ ধীরতার সঙ্গে অগ্রসর 
হতেন। তার ফলে যথোচিত যুক্তিতর্কে পরিপূর্ণ তার 
মন্তব্য মুহূর্তের মধ্যে পাঠককে নিজ দৃষ্টিভঙ্গীর অনুগামী 
ক'রে তুলত। কোনো গ্রকার অলঙ্কার বা ভাষার বাহুল্য ন! 
করে কেবল অন্ুষ্ণ যুক্তিতর্কের সাহায্যে জনমতকে 


প্রবাসী 


পালাল পালা পাপী লা ০ 


১৩৫০ 


পাপাপাপীপাপাসপি, 


পরিচালনা করার এই. কৌশলটি একাস্তভাবে তার রচনা- 
পদ্ধতির অঙ্গীভূত ছিল। এ বিষয়েও তার প্রবার্ভত 
আদর্শের উপযোগিতা বহুকাল অক্কু্ থাকবে আমাদের এই 
ভাবপ্রবণ জাতির মধ্যে । তার রচনা-পদ্ধতির মধ্যে এমন 
একটি সংযম ও শৃঙ্ধলা লক্ষ্য কর! যায় যা কেবল প্রথম 
শ্রেণীর সাহিত্যিকদের রচনায়ই স্থুলভ। যে-লোক সুশৃঙ্খল 
চিন্তায় অভ্যস্ত নয় তার হ্ৃদয়াবেগপ্রন্থত অসংলগ্ন রচনা 
কখনও শিল্পাগসারী হয়ে দানা বাঁধে না। রামানন্দবাবুর 
অপূর্ব মনস্থিতাই তার রচনার মধ্যে এরূপ একটা সংযত 
হশৃঙ্খল ভাব এনে দিয়েছিল। 


লিপিভঙলীর উল্লিখিত গুণের সঙ্গে অবিচ্ছেগ্চ গতিতে 
চলে ভাষার অসাধারণ সরলতা । রামানন্দবাবুর রচনার 
তাও এক স্বাভাবিক গুণ। এ বিষয়ে হয়ত কেশবচন্ত্র সেন 
মহাশয়ের “সুলভ সমাচার” আদ্র সরল ভাষা তার আদর্শ 
ছিল। কিন্তু এ সত্বেও নানা জটিল বিষয়ের আলোচনায় 
তিনি ভাষার যে সরলতা রক্ষা করে গেছেন তা “সুলভ 
সমাচারে'র যুগে চিন্তার অতীত ছিল। কেবল এমন স্বন্দর 
ভাষ৷ ও স্থশৃঙ্খল যুক্তিতর্কের সাহীয্যেই তিনি তীর দেশবাসী 
অগণিত যুবজনের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ 
হয়ে গেছেন। তাঁর রচনারীতির এর চেয়ে আর কি 


'পাপাপীলাপাপাপাপাপপাপকপি 


প্রশংসা হতে পারে? তবু একথা! বলা কর্তব্য ষে, ধারা উত্তম 


গণ্য লেখার কৌশল আয়ত্ত করতে চান রামানন্দবাবুর 
লিখিত “বিবিধ প্রসঙ্গে'র টুকরাগুলি পড়ে গেলে তারা! বেশ 
মূল্যবান্‌ ইঙ্গিত লাভ করবেন। 


বাংলা-সাহিত্যে রামানন্দবাবুর দান সম্বন্ধে যেসকল 
কথা বলা হ'ল সেগুলি সহজেই চক্ষুম্মান পাঠকের নজরে 
পড়বে কিন্তু এ সকল ছাড়াও তিনি প্রচ্ছন্ন ভাবে সাহিত্যের 
সীমা ও আয়তন বাড়াবার সাহাষ্য করে গেছেন। 
একাধিক লেখক-লেখিকার (ধারা পরে খ্যাতনামা হয়ে- 
ছেন) কাচা রচন! তিনি স্থমার্জিত করে ছেপেছেন এবং 
তার ফলে তারা সাহিত্যসাধনার সিদ্ধিপথে বাধাগুলি 
অতিক্রম :করার সাহায্য পেয়েছেন। এদিক দিয়ে তার 
কৃতিত্ব বঙ্কিমচন্ত্র, রবীন্দ্রনাথ আদির সঙ্গে তুলনীয়। তবে 
তিনি নিজে কোন গল্প, কবিতা, উপন্তাস লেখেন নি বলে 
লোকের নজর হয়ত সেদিকে পড়বে না। 


বঙ্কিমচন্ত্রের স্ত্রীচরিত্র 


শ্রীতপতী সরকার 


নারী-চরিত্র সম্বন্ধে কবির মত,_তাহা ছুকজ্ঞেয়। তাই 
বোধ হয় তাহাকে নানারূপে ও নানাভাবে গ্জানিবার প্রয়াসে 
সাহিত্যন্থ্টির একেবারে আদিকাল হইতে নারী উপন্যাসে 
ও কবির নিন্দা ব! স্তি বন্দনায় আপনার নিজস্ব স্থান 
লাভ করিয়া লইয়াছে এবং তাহার সে স্থান ব্যোমকেশের 
পার্থ গৌরীর মতই অক্ষুণ্ন রহিয়াছে । কিন্তু চিন্তাশীল 
মাত্রেই দেখিবেন যে, সে স্থান অক্ষু্ন থাকিলেও অধিকাংশ 
স্থলে নারী আপনার ন্যাধা আসন পায় নাই,_হয় তাহাকে 
বাসনার বিহ্বল চিত্ত দিয়া পুরুষ দেখিয়াছে আপনার লীলা- 
সঙ্গিনী নর্খ-সহচরীরূপে, নয় তাহার প্রচণ্ড মানপিক বৃত্তির 
আবেগ রহন্তকে না বুঝিয়া তাহাকে কখনও দেবীর আসনে 
শগাইয়া পুরুষ আপনার কর্তব্যকন্ম সম্পন্ন করিয়াছে, কখনও 
শিহরিয়। কহিয়াছে-_নারী নরকের দ্বার। কখনও যুগধর্শ 
অন্থদারে নিশ্পেষণের রথচক্রে তাহার সমস্ত শক্তি ধূলিসাৎ 
করিয়া অবরোধে সহম্র নিষেধে তাহাকে ঘিরিয়া, করিয়া 
রাখিয়াছে বন্দিনী ও কেবলমাত্র ভোগের দাসী । 
বঞ্ধিমচন্দ্রের রসন্থষ্টির মধ্যে অথবা তাহার উপন্যাসের 
পৃষ্ঠায় যে-নকল স্ত্রীচরিত্র রূপ পাইয়াছে, তাহাদের আলো- 
চনার পূর্ব বঙ্ধিমের পূর্ববর্তী কালের নারীর আদর্শের 
৪ আসনের যে কিবূপ অবমানন! করা হইয়াছিল তাহা 
স্বরণ করিয়া লওয়। আবশ্তক। তাহা হইলে বস্কিমের 
প্রতিভার অলোকসামান্যতায় বিস্ময়ে স্তব হইতে হইবে। 
মনম্বীর মহৎ হৃদয়ে দেশমাতৃকার পুরাতন আদর্শের প্রতি 
যেকিরূপ আস্থা ছিল এবং বাঙালী নারীতে, ও বাঙালী 
নারীর ভবিষ্যতের প্রতি তাহার ষে মৃত্যুপ্য়ী, কালজয়ী 
আশা ছিল--তাহা অবলোকন করিলে আমাদের মন 
বারংবার সেই সত্য্রষ্টা ধষির চরণে শ্রদ্ধার প্রণতি জানায় । 
বঙ্কিম ষে-যুগে লেখনী ধারণ করিলেন-__-তখন সংস্কৃত 
পণ্ডিত ও নব্য ইংরেজী শিক্ষিতগণের মধ্যে বাংলা ভাষার 
অবস্থা বর্ন নিপ্রয়োজন। কিন্তু তখন সমাজের যে 
প্রতিচ্ছবি সাহিত্য দর্শনে প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাহাতে 
আমরা দেখিতে পাই যে, কোন যুগে নারীর একটা অব- 
মাননা হয় নাই। বঙ্কিমের লোকরহস্তে দেখুন পত্তীর উপর 
পতির কি ম্মেহহীন তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি, ভগ্নীর উপর ভ্রাতার 
কি অত্যাচার- পুত্রের মাতার প্রতি কতটুকু শ্রদ্ধা। 
হর্বল, অবরুদ্ধ নারীর কষ্ম্বর উঠিলেই পুরুষশাসিত 
সমাজের কাছে তাহা বিজ্রোহ বলিয়া! নিরুদ্ধ হইত। পুরুষের 


অবাধ ব্যভিচারের ক্ষমা সমাজ দিত, কিন্তু নারীর বিন্দুমাত্র 
স্থালন হইলে তাহ৷ হইত মহাপাপ । কেবল বুদ্ধি বিদ্যায় 
নহে নারীর প্রকৃত শি__ছ্গেহ, প্রেম, ভক্তিও সমাজ- 
নিয়ন্তার হাতে বিকৃত, পঙ্গু অবস্থা প্রাপ্ধ হইল। নারী-_ 
সে হইয়া উঠিল কেবল সমাজস্থজনের একটি প্রয়োজনীয় 
বস্ত। অরদ্ধার্হ, স্েহার্থ নহে কেবল পুরুষের ভোগদা দী,_ 
দীনা, মলিনা, শক্তিহীনা, অস্তঃপুরিকা, যাহার অবমাননায় 
সীতা, সাবিত্রী, উমা, দ্রৌপদী, রাধিকা ও গান্ধারীর 
অবমাননায়-_সারা দেখ ও সাহিত্য কলুষিত হইয়া উঠিল। 
বঙ্কিম সেই দিনে নিপুণ চিকিৎপকের ন্যায় জাতীয় জীবনের 
নাভিম্পন্দনে রোগের দুর্বলতা ও অবসাদটুকু ধরিয়া 
ফেলিলেন। বুঝিলেন__নারীর আসন যদি না পুরুষের 
পার্থে শক্তি ও ভক্তির অংশে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে 
নারী-অবমাননার মহাপাপে রাবণের স্বর্ণঙ্কার মত 
আমাদের সোনার বাংলাও ছারখার হইয়া যাইবে । তাই 
তিনি নারী গড়িতে লাগিলেন । প্রতিভার মানসী-কন্তারপে 
তাহারা কেহই পুতুল হইল না-_একেবারে ত্ীবস্ত মৃষ্তিরূপে 
-আমাদের একান্ত আপনার ভাবে,__বাঙালী জাতির 
গ্রহে গৃহে মিলাইয়া গেল-_সেখানে বাসা বাধিল। 

তাহার! দেখাইল-_তাহারা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে 
_নৃতন জাগরণে আজ চক্ষে মেলিয়াছে কিন্তু বহু পুরাতনের 
স্বপ্ন তাহারা, বর্তমানে আবার সতা হইতে আসিয়াছে 
তাহারা, বলিতেছে__ধন্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে 
যুগে । ক্রমবিবর্তনের ধন্দে আর যাহাই হউক, নারী- 
চরিত্র রপ্রিত হয় নাই কারণ পুরাকালের মে তেজোময়ী 
চরিত্রের উপর উন্নতি লাভ বঙ্কিমের পূর্ব যুগ পধ্যন্ত হয় নাই 
-_এখন আবার বঙ্গবাসী বিল্ময়ে পুলকে চাহিয়৷ দেখিল 
যে জানকীর প্রিয়মঙ্গলার্থে সে মহান্‌ সহনশীলা ব্রতে ব্রতী 
হইয়াছে_বাংলারই কালো! ভ্রমর ও হুরধ্যমুখী। উমার সে 
নিংস্বার্থ তপশ্চ্ধ্যা আবার মুত্তি লইয়াছে যবনকুমারী 
আয়েষার সর্ববত্যাগী প্রেমে | পঞ্চভর্তৃকা দ্রৌপদীর সে তেজো- 
রাশি, সে প্রিয় ধন্ম সাধনা শান্তি ও দেবী চৌধুরাণীতে 
প্রদীপ্ত। সাবিত্রীর একাস্তিক প্রেম মবণালিনীতে প্রোজ্জল। 
কিন্তু এ কথ। বলিলে বস্কিমের প্রতি শিল্পী হিসাবে অবিচার 
করা হইবে যে তিনি কেবল ভারতের চিরস্তন ও কল্যাণকর 
আদর্শকে আমাদের ঘরের বধু ও কন্যার মধ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 


১৭৪ 


প্রবাসী 


১৩৫০ 


আল আউল অভি সকার করিষার গণনা, কোমলপবামণ বন অভিনব বাটা, 


চেষ্টায়, বাস্তবতা বা 7981181)-এর দিকে চাহিবার সময় 
পান নাই, তাই তাহার রসম্যন্তটি 1১700270190 
1100:ট16-এর দোষে দূষিত। সংস্কারক বঙ্কিমের কাছে 
শিল্পী বন্িম খণ্ডিত ও পরাভূত। এ কথা যাহারা বলেন 
তাহারা বঙ্কিমকে জানেন নাই, বুঝেন নাই--একথা জোর 
করিয়া! বলিতেই হইবে । 

বঙ্কিম জানিতেন যে স্বন্দরকে বাদ দিয়া অন্ুন্দরের 
পৃজা, অমঙ্গলকে পরিহাণ করিয়া কেবল মঙ্গলের মধ্যে 
সতা শিব ভগবানের আরাধনা, ইন্দ্িয়াতীতকে স্পর্শে 
ধরিয়া গোধুলির আলোছায়া মিশ্রণের ন্ায় কোমল করিয়া 
দেখা, কুটিল, কুৎ্সিতকে সযত্বে পরিহার করা ইহার নাম 
নিষ্পৃহ বৈরাগ্যসাধন। ইহা জীবন নহে এবং আর্টও 
নহে। এ কথা সত্য ষে নরনারীর সম্বন্ধে লিখিতে গেলে 
যে স্থুল ইন্দ্রিযতত্ব আসিয়া পড়ে তাহার মধ্যেও সত্যপ্রাণ 
আছে-_তাহাই ইহার আনন্দ ও সৌন্দরধ্যন্বরূপ। কাজেই 
শিল্পীর দৃষ্টি তাহাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে ও সে জানে 
তাহার শিল্পের চরম বিকাশ মান্গষের বুভৃক্ষার মধ্যে যত- 
খানি-_তাহার সিদ্ধির মধ্যেও ততথানি, এবং যোগীর 
যোগ, ব্যথীর ব্যথা, পতিতে জাগরণ- ইহার প্রকাশই 
প্রকৃত শিল্পীর আধ্যাত্মিক সাধনা । ইহাই আর্ট। 

তাই বলিতেছি যদি বা আমরা বঙ্কিমের অখণ্ড রস- 
স্ষ্টির মধো কোথাও ছেদ পাইয়াও থাকি, তাহা হইলেও 
সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া তাহাই কি লক্ষণীয় ও নিন্দনীয় হইবে? 
তখনকার বাহির ও ভিতরের অবস্থা সকলকে এক বার 
মনে করিতে অনুরোধ করি। যে মহাত্রতে জাতীয়তা 
উদ্ধদ্ধ করিতে মহারথী অগ্রসর হইলেন, তাহাতে কি 
তাহার কে লীলা বাশরীর পরিবর্তে কম্ুনাদের প্রয়োজন 
ছিল না? বন্দে মাতরমের মহামন্ত্র কে ধরিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 
মাতৃভাষার ভাগীবথী উদ্ধার করিয়া আনিলেন- _সাহিতা- 
ভূমি স্থজলা, স্থফল!, শস্যশ্তামল1 হইয়া উঠিল- সেই 
ভাবৈশ্বধ্যসম্ভাবে। 

বিন্ময়বিষুগ্ধ চিত্তে দেখি রসশষ্টা বন্ধিম কেবল যে সতী 
ও মহান্‌ আদর্শ আকিলেন তাহা নহে, বৃতৃক্ষিত যুবতী 
বালবিধবার ভোগলিপ্ণা, বাল্যপ্রণয়ের হতাশময় অভিশপ্ত 
পরিণাম, কুটিলা হিংসাকলুষিত সপ্পীর স্বার্থান্বেষণের ছবি, 
সকলই ফুটিয়া উঠিল রোহিণী, শৈবলিনী, হীরাদাসী, ও 
মতিবিবিতে । দলে দলে তাহারা এই প্রভাতে জাগিয়৷ 
উঠিল। কেবল যুবতী তরুণীর উচ্ছৃসিত কলহাস্ত, সখ 
দুঃখ, বিরহ মিলন নহে, পরিপক স্ুগৃহিণী, রূপকথা-বলা 


হীরার আয়িবুড়ী যিনি নাতনীর হিষ্টিরিয়! বা ইষ্টিরম রোগে 
কেষ্ট অয়েল বা কেষ্টরস প্রয়োগ করেন, স্থভাষিণীর শাশুড়ী 
কালির বোতল, শান্তির নিরীহ সাহেবের প্রণয়-নিবেদনের 
উত্তরে কলা ও শিকলের সাদর নিমন্ত্রণ গোবরার মার 
বধিরত্ব--আর কত কহিব-_-এক অপূর্ব সমাবেশে ইহারা 
হাস্তরসকে নিম্মল খরতবঙ্গে বহাইয়! দিল। সাহিত্য-সম্রাট্‌ 
বঙ্কিম যে কেবল নারীর আসন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন তাহা! 
নহে, তিনি নিক ভাবে প্রচার করিলেন যে নারীর জন্ম 
শক্তির অংশে, তাহার স্থান কেবল পুরুষের দাসী হিসাবে 
নয়; কেবল প্ররেঘ্সী হিসাবেও নয়-_নারী পুরুষের কর্- 
জীবনে প্রেরণা দিবে, কম্মাধনে সাহাধ্য করিবে, তাহার 
স্থান পুরুষের অন্তরে, তাহার সর্বাঙ্গীন মঙ্গপ সাধনায়। 
বন্তত নারীর কেবল এক মৃত্তি নয়,_-বহুবলশালিনী 
সথখদাং ব্রদাৎ সে মুস্তির আদর্শ । 

এ স্থানে একটা জিনিস চোখে পড়ে--প্রতি ছত্রে যেন 
বন্ষিমের নাবীচবিত্র তাহাদের স্থ্টিকর্তীর প্রতিভা- 
প্রসাদে তাহার পুরুষ-চরিত্রকে অপেক্ষাকৃতভাবে ছায়াচ্ছ্ 
করিঘাছে । উপন্যাস হইতে উদাহরণ দিতেছি-দেবী 
চৌধুরাণীর বীর্যাশালী প্রেম, নিষ্ঠ।, বীরত্ব ও ত্যাগের কাছে 
বার-বার বহুদার ব্রজন্ুন্দরকে ক্থুবোধ জযিদার-পুত্র মনে 
হয় আর কিছু নয়। জীবানন্দ স্থন্দর পুরুষ চরিত্র, কিন্তু 
সে চরিত্র অটল পর্বত ছবির ন্যায় অন্ধকারাচ্জুন্ন হইয়া 
ধাড়াইয়া থাকে যতক্ষণ না নবীন বালস্্যের মত নবীনা- 
নন্দের বেশে শাস্তির আবির্ভাব, তখন সেই চরিত্রের 
আলোক-সম্পাতেই না ,জীবানন্দের বাহুতে নূতন বল? 
নৃতন গুণরাজি ও নৃতন গৌরবময় আত্মত্যাগের অধ্যায় 
সরু হয়। নগেন্দ্র সে ত সাধারণ বাঙালী জমিদার, কেবল 
হুর্য্যমুখী একনিষ্ঠ প্রেম দিয়া তাহাকে দেবতা করিয়া 
গড়িয়াছে-_নহিলে আমাদের কাছে অসংযত জমিদার বই 
আর কি? রাজসিংহ--বীরশ্েষ্ঠ, কিন্তু বূপনগরের কন্তাটি 
পার্থে আসিয়া ষেন ভবানী-ভৈরবের মুণ্তি স্মরণ করাইয়া 
তাহার গৌরব বাড়াইয়! দেয়। ইন্দিরার স্বামীর সবচেয়ে 
দুরবস্থা, ভূত-প্রেত-বিশ্বাসী কমিসেরিয়টের এ রতুটি 
ইন্দিরার হান্যোজ্জল বুদ্ধিদৃপ্ত মধুর ছবিটির পার্থে নেহাৎ 
নির্জীব ও হান্তকর। তিনি অর্থ উপার্জন করিতে পারেন, 
কিন্ত আমাদের ইন্দিরার মত চরম ছু:খ ও হূর্গতির 
মধ্যেও কি এমন করিয়াও বামনঠাকুরাণীকে কলপ মাধাইয়া 
তাহার বানব-মার্জাব-মিশ্রিত মৃত্তি দেখিয়! হাসিয়! কুটিপাটি' 
হইতে পারেন? 


অগ্রহায়ণ 


তাহার পর আর একটি জিনিস লক্ষ্য করিবার আছে। 
নারীর প্রেমকে বঙ্কিম কি উচ্চাসনই দিয়াছেন-__ভাবিলে 
শরন্ধানত হইতে হয়। মুগালিনীতে দেখুন, পুরুষ 
হেমচন্ত্র প্রেমাম্পদার নামে মিথ্যা কলঙ্ক শুনিয়া সন্ধিপ্ধ 
হইয়াছেন। আরও দেখি জগৎসিংহের ও তিলোত্তমার 
পবিত্রতা সম্বন্ধে, মনে সন্দেহ জাগিয়াছে। ইহাদের প্রেমে 
সেই ক্ষমা, সেই ত্যাগের গভীরতা-_সে বিশ্বাস নাই 
যাহাতে হেমচন্দ্র নিশ্চয় প্রত্যয়ে জগতকে ও নিজেকে 
বলিতে পারিতেন-__যে অপবাদ হৃধীকেশ দিয়াছে তাহাকে, 
তাহাতে তাহারই মুখ কলুষিত হইয়াছে-_মুণালিনীর চরিত্র 
নহে। সেই ভাবে জগৎসিংহেরও মনে করা উচিত ছিল 
না যে তাহার তিলোন্তম। হয় পবিত্রভাবেই জীবন যাপন 
করিতেছে_-কতলু খার আয়ে থাকিয়াও,_না হইলে সে 
জীবনধারণ করিত না কিন্তু উভয় নাধকেরই সন্দেহ প্রেম 
স্বাপনি আপিয়া ভাঙে নাই_ছুবৃত্তিগণের মৃত্যুষন্ণার সত্য 
স্বীকারোক্তির নধ্যে অতান্ রোমান্টিক ভাব প্রকাশ 
পাইয়াছে থে নাগিকাদ্বয় অকলম্ক সতী। অপর দিকে 
দেখুন সেই মুখাপিনীকে কি মহান্‌ তপশ্] ও ক্ষমা থাকিলে 
তাহার ন্যায় যে পুরুষ পুরুষকার কলঞ্ষিত করিয়া প্রিয়তমাকে 
বক্ষচাত করিয়া তাহার দূতী ও সথীকে পদাঘাত করিয়া 
চলিয়া গিয়৷ আবার ফিরিয়া আসিলে-ক্ষমা না চাহিতেই 
অপরাধ সম্পূর্ণ বিশ্বত হইয়। আবার সেই বক্ষে মাথা 
রাখিয়। মনে করিতে পারে--এই স্বর্গন্থ । সুরসিক 
বঙ্কিম তাই কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই, তিনি বলিয়াছেন 
নির্লজ্জ মুণালিনী । আর স্বচক্ষে তিদি শ্্রন্দরী-_স্বন্দরী-_ 
স্নন্দরী মনোরমাকে হেমচন্রের পরিচর্যা করিতে দেখিয়া 
অজ্ঞানতাবশতঃ তাহাকে প্রাতিছবন্দী মনে করিলেন- কিন্ত 
প্রেমের এ ধরব বিশ্বান ছিল, তাই বপিলেন, “ঘনোরম। 
যেই হোক হেমচন্ত্র আমারই 1” ভ্রমরও এই কথ! এক দিন 
বলিয়াছিল কিন্তু লোকাপবাদে অভিমান করিণ- অবিশ্বাস 
করিল-_তাই রায়-পরিবার ছারখার হইয়া গেল। প্রেমের 
এ গভীর বিশ্বাসের উপর বঙ্কিম বার-বার জোর দিয়াছেন। 
তিনি জানাইতে চাহিয়াছেন যে, বিশ্বাস ভিন্ন প্রেম প্রেম 
নহে। তাই কমলমণির মুখ দিয়া বঙ্কিম বলিতেছেন, 
যখন কুরধ্যমুখী স্বামীর উপর সদ্ধিগ্ধ'হইল-_“তুমি পাগল 
হই'ছ, নচেৎ স্বামীর হৃদয়ের প্রতি. অবিশ্বাদিনী হইবে 
কেন? স্বামীর প্রতি যাহার বিশ্বাস রহিল না তাহার 
মবরাই মঙ্গল।” সোনার কমলের এই উক্তি (প্রেমগঞব্বিতার 
অহঙ্কার নহে-_সাধিকার মিদ্ধির ফল। 

বঙ্কিমের নারী-চরিত্র আলোচনা কৰিতে গেলে 





.. বঙ্ধিমচজ্ঞের স্্রীচরিত্র 


১৭৫ 


প্পাসপিস্পামপাস্পিসপাসপিপাপিসপিস পাপাস্পিসপিসপসপাসপিসপাসপ ৯৫ স্পা াস্পাসপসিসপিসপাসপাসপাসপাসপি 


জনাকীর্নতায় ভীতিগ্রস্ হইতে হয়। কত বয়সের__কত 
অবস্থার, বিভিন্ন জাতের রমণীর সমাবেশ । এস্থলে তাই 78, 
৪0)8900-কৃত শেকস্পীয়রের নায়িকার শেণী-বিভাগ 
অনুসরণ করিয়া আমরাও বঞ্চিমচন্দ্রের নায়িকাগণের শ্রেণী 
বিভাগ করিয়া, প্রধান চরিত্রগুলিতে কি ভাবে বঙ্কিম পুরা 
কালের আদশ ও ভবিষ্যতের আশ! দেখিয়াছেন তাহা 
আলোচন৷ করিতে চেষ্টা করিব। এ আমার পক্ষে ধুষ্টতা 
জানি, তবুও স্থৃধীমগ্ডলী তুলক্রটি ক্ষমা করিবেন__আশা! 
করি। এইরূপে বিভক্ত কৰিলে আমরা চারিটি শ্রেণী 
পাই £-- 
১। বুদ্ধিপ্রধান নায়িকা, ২। ন্গেহপ্রবণ নায়িকা, 
ভাঁবপ্রবণ নায়িকা, ৪। হাম্তরসপ্রধান নায়িকা । 
১ম অেণী-বুদ্িপ্রধান চরিত্র 
যথা :-_বিমলা, নিশ্মশলকুমারী, দেবী চৌধুরাণী, শান্তি, 
হীরাধাসী, মতিবিবি, সুন্দরী, ইন্দিরা, রোহিণী, জেবউন্নিস! 
ও চঞ্চলকুমারী। 

২য় শ্রেণী স্সেহ প্রবণ চবি £- 

যথ| £-মায়েষা, ভুর্যামুখী, ভ্রমর, সাগর, নম্পা, রমা, 
নিমাইমণি, সু ভাষিণী, কল্যাণী, মৃণালিনী, বঙ্গনী, রাধারাণী, 
কমলমণি, কামিনী, দপনী ও শৈবলিনী। 

৩য় শেণী-_ভাবপ্রবণ চবিত্র £- 

যথা £-_কপালকুগুপা, কুন্দনন্দিনী | 

৪র্থ শ্রেণী-হাস্যরসপ্রধান £- 

যথা £--ভীরার আয্মিবড়ী, বাখনঠাকুরাণী, 
মা, হারাণী দাসী, নয়ান বৌ। 

স্নেহপ্রবণ চবিত্রগুণি তাহাদের আপন ধশ্শে আমা- 
দ্িগকে সমধিক আকুষ্ট কবে বলিয়া আমরা তাহাদের 
প্রথম দেখিব। সর্বপ্রথম আয়েযা-চরিত্র__কারণ বঙ্ষিমের 
সব্বপ্রথম উপন্যাসে এ মৃত্তি আলোকহীন আকাশ- 
পটে শুকতারার শুভ্র শুচি, সি আলো লইয়া 
উদ্দিত হইয়াছে__অন্টান্ত নক্ষত্রের সুচনা করিয়াছে। 
দুরের সেই শুকতারার স্টায় অবর্ণনীয় ভাবে আমাদের 
অন্থরের বিম্ময়বিমুগ্ধ শ্রদ্ধা এই যবনকুমারীর উদ্দেশ্যে 
প্রদান করি, যাহার প্রেম গ্রতিদণানের আশা না 
রাখিয়া গঙ্গার ম্তার আপনি পবিত্র। হৃদয়ের সর্বোচ্চ 
বৃত্তি__আত্মভোলা নিঃস্বার্থ প্রেমের গোমুখী-নিঃস্ত 
আয়েষার অমর প্রেম। অবশেষে সে যে আত্মহত্যায় 
তাহার একাকিত্বের ব্যথা ভুলিতে গিয়াও ভূলিল না_ 
তাহাতে তাহাকে দ্ধেবী পধ্যায়ে তুলিয়াছে। 

কুয্যমুখীরও, তাহীর নামের ন্যায় একটি প্রেম, কমলের 


৩। 


ক 


গোবধার 


৬ পাস্টিসসপিসিলাসিশাসপিসপা*ত সপা্পিসিপিনপসপি পাপা পি পাসপাসিপস। 


সহিত বাক্যালাপে কুন্দর সহিত স্বামীর বিবাহ দিবার পর 
শুনি। কমল জিজ্ঞান] করিতেছে-_সে ন্ুখী হইয়াছে 
কিনা? স্ধ্যমুখী যেদেবী নয় তাহা দেখাইয়া তাহার 
ত্যাগকে আরও মহৎ করিয়া বঙ্ষিম দেখাইতেছেন। সে 
এ প্রশ্নের উত্তরে হা” বলিলে মিথ্যা বলা হইত, কারণ 
তাহার প্রেমের গুপ্তমন্্ন আমরা পরেই পাই। সে 
ঢ68০15০]) সুখী হইয়াছে, কারণ স্বামীর স্থখে তাহার 
স্থখ, স্বামীর বেদনায় তাহার ব্যথা । সত্যই স্ুধ্যমুখীর যে 
কি এঁকান্তিক প্রেম ছিল, তাহা নগেন্দ্রের বিলাপে 
পরিস্দুট | 

কমলমণি সংসারে সোনার কমল। বালিকার ন্যায় 
কৌতুকে মাথায় ফুল গু'জিয়া দিয়া বলে--বুড়ো বয়সে সথ 
দেখ না, মন্ত্রীবরের সহিত যুদ্ধ-সদ্ধি লাগিয়াই আছে-_আবার 
চিরছুঃখিনা উপেক্ষিতা কুন্দের প্রতি তাহার সহাহুভূতিতে 
কোন খান নাই। সখীত্বে, পত্রীত্বে কমল অভুল। সংসার- 
পঙ্ধে সত্যই অমল কমলটি। আর জননী হিসাবে বঙ্কিম- 
চন্দ্রের এই চরিত্তই সমধিক পরিক্ফুট--েন দ্বিতীয় ম্যাভোনা- 
মু্তি। ইহাই বোধ হর কমলের প্রতি আমাদের অত্যধিক 
টানের রহন্ত--যে কমলের নারীত্ব মাতৃত্বে পৃণতা লাভ 
করিয়াছে। “পহুবাধু তাহার নাপিক। ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন? 
এই ছবিটর ছে শত স্থন্দগীর রূপশ্র| যেন ক্ান হইয়। 
পড়ে এবং মৃতব্সা নিঃসন্তান চরিত্রগুলির মধ্যে কমলের 
ছবিটি অতি মধুর। 

ভ্রমর-চপিত্র আলোচনা কিতে গিয়া তাহাকে সতী- 
শ্রেষ্ট বলিয়। আর চর্তিতচর্বণ করিতে চাই না। কিন্তু 
ইহা! বলিপে অতুযুক্তি হইবে না ষে ভ্রমর আধুনিক কালের 
্বন্ব-বিপধ্যস্ত ছুঃখসাধিকা তেজোময়ী নাগ্সিকার আদি 


এপি পাপাসাসপাপাসপীসপা 


জননী, ছুদিন পুর্বে বে স্বামীসোহাগিনী সাধারণ বান্িকা - 


বধূ ছিল। দুঃখের পণশ লাগিয়া তাহার জীবনের রডীন 
বুদ হইয়া উঠিল শুতর মুক্তা, তেমনই কঠিন, নির্্ল, অপূর্ব 
ছ্যোতিতয়। যত দিন তুমি ভক্তির যোগ্য তত দিন আমার 
ভক্তি” বঙ্কিমচন্দ্র তাহার একটি শ্রেষ্ঠ নারীচরিত্রের মুখ দিয়া 
ইহাই বনিয়াছেন। খবির কি প্রচণ্ড দূরদশী প্রতিভা ও 
মাহা্স্ের পরিচাম্বক দুর্ধলা উৎপীড়িতা নারীর এই 
নিভীক উক্তি। প্রেমের প্রতি কি শ্রদ্ধার অর্ধ্য! 
ভাবিলে কি হৃদয় আপনি সেই নারীচবিত্র-তষ্টাকে প্রশতি 
জানায় না? অন্যান্ত দ্সেহপ্রবণ চরিত্রের আলোচনা 
পূর্বেই হইয়াছে । কাজেই আমরা ভাবপ্রবণ চরিত্র দেখি । 

কপালকুগুলা কবিত্বময় আধ্যাত্মিক চরিত্র বু আলো! 
চিত হুইয়াছে। কুন্বনন্দিনীর ছুঃখকাতরা অভিশধ্য মু্ঠিটি 


প্রবাসী 


সপসপ্পাা পতি ন্পা ৯৪৯০ 


ক ৬প৯পাত পাখি পাাসিপি৯পস পাস্পিস্পিসিপসপি পিসি 


দেখা যাক। কুন্দ যাহা চাহিল তাহা ভূল করিয়া 
চাহিল এবং ষখন পাইল তাহা! কেবল হারাইবার জন্ত । 
মরণকালে অজানার হাওয়া লাগিয়া চির-যৌবন কুন্দ- 
কুহ্থমের মুকুল যেন ফুটিয়া উঠিল এবং চিরসঞ্চিত যত 
বেদনা সব বলা না হইতেই হিন্দু নারীর চির-আকাজ্ষিত 
ভাবে স্বামীর চরণে মাথা রাখিয়। প্রাণ ত্যাগ করিল। কিন্ত 
তাহার জন্য কাদিবার সময় নাই আমাদের । নুর্যমুখীর 
প্রত্যাগমনের শুভ শঙ্খধ্বনিতে রোদন ডূবিয়! ষায়। 
সর্বশেষে বুদ্ধিপ্রধান চরিত্র। বলা বাহুপ্য যে, এই 
শ্রেণীর নায়িকাদের বিশেষত্ব যে তাহারা অপাধারণ বুদ্ধি- 
বৃত্তি দ্বারা পুরুষের সমকক্ষ ও কোন কোন স্থলে তাহাদের 
শ্রেঠ হইলেও সেই এক প্রেমই তাহাদের কাধ্য করাই- 
তেছে। ইহারা ছুঃসহ ছুঃখতাপ মাথা পাতিয়া লইয়াছে। 
ছুর্দমনীয় বেগে প্রিয়জনের জন্য বিপদকে না মানিয়! 
ছুটিয়। চলিয়াছে__সহম্্র মোগল সেনার সম্মুথে মা ভবানীর 
ম্যায় উলঙ্গ তরবারি হন্তে চঞ্চল, অচঞ্চল পাপবিপধ্যন্ত 
বাদশাহের বিলাসপুরীতেই ইম্লি বেগমরূপে নিশ্মল চির- 
নির্খল ক্ষুদ্র একটু বায়ুহিল্লোলের ন্যায় এই নিশ্মলকুমারী 
রূপনগরের প্রাসাদে রুদ্ধ ছিল। প্রিয় সখীর উদ্ধার 
সাধনের জন্য গৃহ ছাড়িয়া বাহির হইল, একেবারে পথে 
প্রেমের হিল্লোল তুলিয়া আলমগীর বাদশাহের প্রাসাদে 
উপস্থিত যেখানে বাদশাহকে ঘূর্ণাবর্তে ঘুরাইয়! আপনার 
গুণমুগ্ধ করিয়া তাহার প্রিয়তম বেগমকে দিয়া তামাক 
সাজাইয়া দরিদ্র মানিকলালের গৃহিণী, চঞ্চলের সখী, কি 
অতুল বুদ্ধিতে কি স্থগভীর প্রেমে অনুপ্রাণিত হুইল। 
মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের প্রলয়পয়োধি জলে উত্তুঙ্গ তরঙ্গ 
তুলিয়া ছাড়িল এই বালিকা । ইহারই অঙন্রূপ বিমল! । 
কি ত্যাগ, কি বেদনা, যে এই হাম্চটুল ররপ্রিয়া 
মোহিনীর নৃত্যগীতের অন্তরালে ছিল তাহা তাহার 
অন্তর্ধামীই জানিতেন। তাহার ত্যাগ, তাহার সপত্বী- 
কন্যার প্রতি অকুত্রিম স্নেহ, সব ছাড়িয়া শেষ দৃশ্থাটি দেখুন । 
যেখানে কতলু খার বিলাস মহলে প্রি়তমের মৃত্যুর প্রতি- 
শোধার্থে সালক্কারা সুসঙ্দিতা বিমলা মধুর হাস্তে ললিত 
লাস্তে কতলু খীর হৃদয়ে বহ্ছি জালাইয়! নাচিতেছে 
গাহিতেছে। কে মনে করিবে বিধব! বিমলার মনে তখন 
কি শূন্যতার বেদনা.। ইহাই কি ষথার্থ কাধ্যকরী সতীত্ব 
নহে,_কেবল অস্রপুত অসহায় তিলোত্বমাকে এ মুষ্তির 
পাশে কি নিস্রভ বোধ হয় তাহা সকলেই জানেন। কি 
কৌশল, কি চাতুরী বিমলার--অন্ত দিকে কি প্রেম। এই 
বি ও নি উপসর্গের তফাতের মত বিমল! ও নিশ্মলকুমারী 





জগ্রন্থায়ণ 


০৯ সপাসিপা্পসিরিলাি সা ০ 


মূলতঃ একই | এই জন্যই কি স্ুষ্টিকর্তা নামের সাদৃশ্ঠ 
রাখিয়াছেন? কুলবধ স্থন্দরীও এইরূপ নাপিতানী সাজিয়া 
সাহেবের বজরায় গিয়া উঠিয়াছে-_আজ প্রয়োজনে ' তাহার 
কত বীরত্ব । প্রেমে, আত্মবিশ্বাসে সে মহিমময়ী। অথচ 
এক দিন সেই সাহেবকে জুজ্জুর চেয়েও ভীতিপ্রদ মনে 
করিয়া পলাইয়াছিল। 
দেবী-চৌধুরাণীর চরিত্র লইয়া! একটি কথা আছে। প্রফুল্লের 

রাণীগিরি ত্যাগ করিয়া গৃহস্থ বধূর অনাড়ম্বর জীবন যাপন 
যেন অনেকেরই প্রহেলিকা বলিয়৷ বোধ হয়। কিন্তু তাহা 
বুঝিয়াই বোধ হয় বঙ্কিম তাহার শেষ বয়সের এই পুস্তকে 
যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন_-তাহা৷ বলিয়াছেনও। প্রফুল্প 
নিজ মুখে যখন বলিতেছে যে নিষকাম ধর্মসাধন-ব্যাপারে 
সংসারে থাকিয়া সকলের পরিচধ্যা করিয়া তাহার স্থখ, 
তাহার নারীত্বের সার্থকতা, তখন আমাদের মনে করিলে 
চলিবে ন। যে, ঘে-দেবীবাণীর প্রতাপে সারা বাংলা কাপিত 
দেই পরম বিদ্ুধী, শক্তিমতী রমণীকে যখন সতীনের 
সন্তানদের আদর যত্্ব করিয়া, শাশুড়ী ভোলাইয়া পুকুর- 
ঘাটে বাসন মাজিতে দেখি তখন ছবিটি ৯৮০০৪ হইয়া 
পচ, কারণ পরকে স্বখী করিয়া যেস্থখ সেই মহাব্রত 
প্রকৃল্প লইয়াছিল। ইহাতে আমাদের কি বলিবার আছে, 
বঙ্গেখরের পত্থী ভাগ্যের তারিক করা ছাড়া ? 

রোহিণীও বুদ্ধিমতী কিন্তু তাহার উপর বস্কিমের ভ্রকুটি 
কুটিল হইয়া উঠিয়াছে, কারণ তাহার যে গোবিন্দলালকে 
পাইবার ইচ্ছ| তাহার বুূপজ মোহ, ভোগলিপ্লা, প্রেম 
নহে। 

সর্বশেষে দেবী চৌধুরাণীর চেয়েও মনোহর একটি চরিত্র 
আছে যাহার মধ্যে দেখিতে পাই ভূত ও ভবিষ্যতের স্বপ্রের 
অপূর্ব সংমিশ্রণ । উষার উদয়ের ন্যায় আশাস্থচক-_তাহাকে 
দেখিয়াছি পুস্তকে কিন্ত আবার দেখিব--সে আসিবেই-_হয় 
এই যুগে নয়ত যুগাস্তরে, কিন্তু জগতের কল্যাণের পক্ষে 
অবস্থস্ভতাবী তার আগমন । কে সে? ইহাকে ঘনপল্পবচ্ছায়ে 
সারেঙ্গ হস্তে গহন বনপ্রান্তর কাপাইয়! হরে মুরারে গাহিতে 
দেখিয়াছি । অনায়াসে ধন্গকে গুণ চড়াইতে 
দেখিয়াছি_স্বামীর সহিত ধর্মমসাপিকা»" ব্রতচারিণীরূপে 
দেখিয়াছি__মাতাহরীর ন্যায় শক্রশিবিরে গিয়া, অঙ্থা- 
রোহণে গুপ্ধ সংবাদ দিতে, সেনা চালাইতে দেখিলাম__ 
নবীনানন্দরূপে মঠের মহারাজকে ছু-চারটি সোজা সোজা 
ধর্ধের কথা বিনয়নয্র ভজনের সহিত সে বলিয়াছে, 
কল্যাণীর স্বামীর সহিত পুরুষবেশে সে নারীস্থুলভ 
রসিকতাটুক করিতে ছাড়ে না, তাহার চরিত্রের বিশাল 


ও 


বন্ধিমচজ্ঞরের স্ট্রীচরিজ 


১৭৭ 


স৯পাসপিপা্পাস্পসপাস্পাসপাস্পিস্িসিসিতাসপসিসিশাসর সি পা ত৯ পসরাপাস্পিস সাস্পিস্পিিতসপাাসপামপিসিবাসিপাসিল পিপাসা প্পাসিিত 


বিচিত্রতা, অদ্ভুত শক্তি, অপার প্রেম, ধর্খে একনিষ্ঠার 
সহিত উদারতা, কন্মে মহাপ্রেরণা, জলধির বিচিত্র শক্তি- 
মত্তার ন্যায় অপরূপ। পুরুষের এরূপ আদর্শ অর্ধাঙ্গিনী- 
রূপে আমরা আবার দেখিতে চাই ভবিষ্যতের নারীকে, 
যে পুরুষের সহিত বিরোধে বড় নহে, সহকম্মিতায় একত্র, 
কর্মসাধনে জীবনব্রত পালনে নুখে-ছুঃখে, বিপদে-সম্পদে 
পার্খচারিণী। কল্যাণী, সাধিকা তেজোময়ী নারী হিসাবে 
তাহার সার্থকতা । এই চরিত্রকে চিনিতে পারিয়াছেন 
পাঠক । সে আনন্দমঠের শাস্তি। আজও আনন্দমঠের 
এই আনন্দ-প্রতিমার ন্যায় নারী, বিষাদিনী মুপ্তিতে 
একাকিনী, স্তব্ধ অর্ধরাতে, শ্শান-ভূমিতে মশালালোকে 
আপনার শিব খুঙ্গিতেছে- যেমন শাস্তি খুঁজিয়াছিল 
তাহার জীবিত সর্বস্ব স্বামীকে । এ যে রূপকের মধ্য দিয়া 
বঙ্কিম নারীকে সকল ক্পে দেখিয়া অবশেষে ভবিষ্যতে 
এইরূপে দেখিলেন। 

বন্ষিম সকল দিক দেখিয়া! বহু নারী স্থষ্টি করিয়াছেন 
ইহা সত্য, কিন্তু তাহাদের সকলের ভিন্নতা এক স্থানে 
আসিয়া এক মহামন্ত্রে প্রণোদিত, মিলিত, একাত্মিকা হইয়া 
গিয়াছে। কি সে মহামন্ত্র? কিসে আদর্শ?কিসে 
গৌরব? তাহা “প্রেম । চাহিয়া দেখুন_-সেই এক প্রেম 
প্রতি চরিত্রত্েদে নব নবোন্সেষে দেখা দিয়াছে । সেই 
প্রেম ইন্দিরার চপল চোখের হাসিতে নাচিতেছে-_ 
আয়েষাতে সে প্রেম আত্মসমাহিত নির্বাক, সংযত । সেই 
প্রেমের ধর্মে আচ্ছার্দিত বিমল! কতলু খাঁর বিলাস কক্ষে 
বঙ্গিনীবেশ ধরিয়াছে ভীষণ প্রতিশোধার্থে। সেই প্রেমের 
আদেশে কুলবধূ স্ু্ধ্যমুখী গৃহ ছাড়িয়। চলিয়া যাইতেছে__ 
এখানে সে প্রেম ত্যাগে মহৎ। সেই প্রেম ছঃখ-তাপরূপে 
কুন্দ-কুস্থমকে অকালে বরাইয়াছে__আত্মদানের পথ বলিয়া 
দিয়া। ক্ষমায় সেই প্রেম উজ্জ্বল মৃণালিনীতে । সেই প্রেমের 
তপন্যার ফল হৃদয়ে ধারণ করিয়া নবাব-পুত্রী আয়েষা 
তপস্ষিনী। সেই প্রেম বীর ও কর্মীর কঠোর আজ্ঞা লইয়া 
শাস্তির মুখে দৃপ্ত বাণী, শাস্তির ব্রহ্বচরধ্য সেই প্রেমের দীক্ষা । 
সেই প্রেম বীরত্ব আনিয়াছে চঞ্চলকুমারীর বাহুতে ও 
কণ্ঠে, সেই প্রেমেই লবঙ্গলতা বৃদ্ধ স্বামীকে নবীন দেখিয়াছে, 
মনোরমাকে আপনাতে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে, শ্রীকে করিয়াছে 
সন্ন্যাসিনী ও অন্ধ রজনীকে চক্ষুম্মতী, দরিয়াকে উন্মাদিনী, 
নির্দশলাকে নিশ্মল, কমলকে কমলতুল্যা, ও বিলাসিনী 
গঞ্বিতা বাদশাজাদী জেবউদ্নিসাকে দীনা ছুঃখিনী। সেই 
প্রেমের সাধনায় ভ্রমর তিলে তিলে মরিয়াছে, তবুও চরিত্র- 
রষ্ট স্বামীর নিকট আত্মদান করিয়া সে প্রেমের অমধ্যাদা 


১৭৮ 


প্৯ত ২ পিপাসা পপি পাস ৫৯ পা৯িরসিপািাসিপাসি পতি লিল পা তারাই পি তি পা পাপ পািলািপাসপাসপলসপস পাস ৯৮ 


করে নাই | সেই প্রেমের স্থৃতিসাগরে সতার দিয়া 
শৈবলিনী নরক দেখিয়াছে-_দলনী বেগম বিষ পান করিয়া 
মরিয়াছে আর সাগর কলহাস্তে আমাদের স্সেহপ্রবাহ 
টানিয়৷ লইয়াছে তাহার প্রতি । আর সেই প্রেম নিফাম 
ধন্মের নিরহঙ্কার নম্বতার তাগের মহিমাজ্ছটায় দেবী- 
রাণীর লক্ষ্মী পবধপা বধূমৃত্তিতে কি অপূর্বব | 


তিনি আনন্দমঠের শেষে বলিয়াছেন__“হায় মা! 
এমন দিনকি আবার হবে--শাস্তির মত কন্তা, জীবা- 
নন্দের মত পুত্র কি আর গর্ভে ধরিবে।” তাহার 
এই প্রশ্নের উত্তরে কি আমরা, আর্জ যাহারা উষা- 
পূর্বের অন্ধকারে দীাড়াইয়া নৃতন উষার কামনা 
কনিতেছে, আমরা কি রক্তমাংসে সে আদর্শ দেখিতে 
বা দেখাইতে পারিব না? খষি বস্কিমের স্বপ্ন, তাহার 
আশা কি মিথ্যা হইবে? একক্যুগসঞ্কটে যাহার জড়তা 
মোচনকারী বাশরীর স্ুরলহরীতে অকন্মাৎ মরা গা 
জোয়ার আনিল-_জাতীয় জীবন-যমুনার কৃলে কূলে ভাবত্রঙ্গ 
উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়া আকাশে বাতাসে নবজীবনের 


রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 


শ্রীকরুণাময় বন্থু 


শতাব্দীর ক্ষুৰূজালে ঘেরিয়াছে সমন্ত পৃথিবী, 
প্রাণের প্রদীপ-শিখা ঘূর্নীমুখে যায় বুঝি নিভি 
গাঢ় পুপ্ অন্ধকারে ; উন্মথিছে সমুদ্র উত্তাল 
নিমম মৃত্যুর মতো, কে জালিবে প্রদীপ্ত মশাল? 
দিকভ্রান্ত অমারাত্রে কে দেখাবে স্থির সত্যপথ, 
নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে ছুটিয়াছে সমস্ত জগৎ। 
তরণীর পুরোভাগে তুমি ছিলে স্বাধীন নির্ভীক, 
বন্দরের আলোরশ্মি দেখায়েছ হে বন্ধু নাবিক 
জাতির যাত্রার পথে; পথে নাই কীর্ণ ফুলদল, 
দুঃসহ দৃস্তীর্ যাত্রা শেষ কৰি? মহিম। উজ্জল 
অনস্ত বাসরে স্থপ্ত । লেখনীর বহ্ছিমুখে জানি 
ঘুমস্ত জাতির কর্ণে শুনায়েছ বন্তরগর্ত বাণী। 

দৃঢ় চিত্ত, সত্যবিদ্‌, অস্তক্ষেপে অকুষ্ঠিত বীর 
অসত্যের মর্মস্থলে চিরদিন হানিয়াছ তীর | . 
যাও তুমি ধবলোকে জ্ঞানবৃদ্ধ গুরু ভীম্মদেব, 
তোমার যাত্রার কালে দূরে থাক্‌ দুর্বল আক্ষেপ। 


প্রবাসী 





১৩৫০ 


সপাস্পাস্পিসসিসপসপিিসিাসিপ এসি পা 


শুভ উদ্বোধন-গীতি গাহিয়া উঠিল যে মোহন বাশরীর 
মন্ত্রশক্তির বলে নারী জাগিয়া উঠিল তাহার উপন্তাসের 
পাতায় পাতায়, তাদের পদক্ষেপে ছিল না অনভ্যাসের 
দ্বিধা বা ভীরুতা, কে রহিল না অনুচ্চারণের জড়তা, 
নয়নে রহিল না কুগ্ঠার রেশ যাহাদের মঙ্গল নূপুর স্পর্শে 
বঙ্গবাণীর প্রাঙ্গণে নবীন তৃণপুষ্পে উন্মুখ ভাবমুকুল 
জাগিয়া উঠিল__তাহাদের সেই অ্টাকে বার বার প্রণাম 
করি। 

হেখষি! 





“তোমার কীপ্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ, 
| তাই তব জীবনের রথ, 
পশ্চাতে ফেলিয়। যাঁয় কীঙ্িরে তোমার বারংবার ।” 
. আজ নবজাগরিত বাংলায় আবার সহম্্র বাহু উত্তোলন 
করিয়া তাহার আদর্শের পতাকাকে উচ্চে উড়াইয়া সহস্র 
কণ্ঠে ্িক প্রতির্বনিত করিয়া ভক্তিভরে এককগে সেই 
মহামন্থ উচ্চারণ করিয়া বলি-_ 
ধন্য বঙ্গমাতা এমন সন্তান গর্ভে ধবেছিলে, 
ধন্য ভারতবাদী__বন্দেমাতরম্‌॥ 


যুদ্ধ-দানব 
শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত 
দানব নাচিছে দিকে দিকে আজ দলিয়! ধরা । 


,  কাদ্িছে জননী, কাদে শিশু ওই হাশ্তভরা । 


কাদে সুখী গৃহী ভগ্ন ভবনে, 
কেদে যায় দুখী অন্ন বিহনে, 
ভেঙে পড়ে যায় পূজার দেউল পুণ্য-করা । 
দিকে দিকে আজ মাতিছে দানব, 
গুঁড়া হয়ে যাঁয় নিরীহ মানব, 
ভীম ভৈরবে দানব নাচিছে শাস্তিহরা । 
সোনার ধরণী করিছে শ্রশান, 
জ্ঞান-মন্দির পড়ে খান খান, 
বিদ্যারে আজ দলে অবিদ্যা ভয়ঙ্কর। । 
শোভন] ধরণী সভয়ে ঝিমায়, 
আঘাতে প্রহারে দেহ ভেডে যায়, 
জীবের ধাত্রী জীবনাশে আজ কম্প-জর]। 
কে রয়েছ ধীর দানব-দলন, 
এস তুলি” শির শঙ্কা-হরণ, 
এস হে শোধ্যে এস হে বীধ্যে দৃণ্ত-করা। 
দানব দলিতে,বীর-গৌরবে এস.হে ত্বরা। 


০০ ঠা 
ইল] নি রে 


মস্কো বনাম পণ্ডিচে রী প্রীশিবরাম চক্রবর্তী ॥ সমবায় 
পাবলিশার্স, ৩*-২, শশিতুষর্চদে ট্রীট, কলিকাহা। ১৮৯ পৃষ্ঠা । মূল্য 
ছুই টাকা । 
বইপানা “আজ ও আগামী কাল? নিরিজের অন্তর্গত । তীহা হইতেই 
ইহার প্রকৃতি অনেকটা নুচিত হয়। অশ্ীন্ের প্রতি পুব বেশী শ্রদ্ধা 
্রস্থকারের নাই। বর্ধমান যে ভবিষ্যং গচনা করে, তাহাকে তিনি 
অনেক বেশী মুলাবান্‌ মনে করেন। পণ্ডিচেরীর অরবিন্দ- শ্রম 
প্রুন্িতে এক রকম সাধনা চলিতেছে + ক্টাহার মতে উহা। বার্থতায় 
গধাণনিত হইতে বাধা । অতীতের জীর্ণ কপপনাকে আশ্রয় করিয়। সেখানে 
একটা আন্ম প্রতিষ্ঠা এবং পর-প্রহারণার চেষ্টা চলিতেছে, একথা! বলিতেও 
হয়ত শিনি কৃষ্ঠিত হইবেন না। 
মঞ্চোতে মার এক রকম নিদ্ধিল[ত হইয়াছে যাহা মানবের উজ্বলহর 
“্ভবিযাতের আভান দেয়। 'আনঙ্গ ও আগামী কাল মানব সমাজের 
অদুষ্টে কি ঘটিহেছে এবং ঘটিবে তাহা জানা যায় কালমার্ডের শিক্ষায়, 
লেনিনের সাধন! ও নিদ্ধিতে এবং বর্তমান রুশিয়ার রাষ্ট্রে। 


লেখক কমানিজমে পূর্ণ আস্থাবান্‌। তীর মতে শ্রীর্ঞ্চের গীতীর 


চেষে কালমার্সের গীতা বড়। (১১ পৃষ্ঠা) আর, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, 
অরবিনদ জগতের তেমন উপকার কিছুই করেন নাই যেমন করিয়াছেন 
লেনিন । 

গরস্থ-সমালোচনায় গ্রন্থের প্রতিপাগ্ত বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি 
প্রয়োগ করিতে গেলে সম[লৌচনাও আর একখান! বই হউয়। দাড়ায় । 
ঈতরাং দে চেষ্টা আমাদের পক্ষে সন্ত নয়। তবে এ কথা বলা বোধ 
হয় উচিত হইবে যে, লেখকের সকল দিদ্ধান্ত আমর! মানিতে প্রস্তুত নই ; 
আর, আমাদের মত গ্রহণ করিবেন এমন আরও অনেকে হয়ত আছেন । 
আধা।ম্মিক সাধনার অপব্যবহীর যে মানব-সমাঁজে হইয়াছে ও হইতেছে, 
তাহ আমরা সহজেই শ্বীকার করিব। আর, ইহাও স্বীকার করিব যে, 
অতীতের জীর্ণ কঙ্কাল ধরিয়। বসিয়া থাকিলেই ভবিষৎ উজ্জ্বল হয় ন|। 
কিন্ত তাই বলিয়। অতীত শুধু নিক্ষলতার ক্ষেত্র মাত্র-_শুধু বন্ধযাত্বের 
আধার__ কোন সুফল সে প্রসব ধ্ররে নাই একথ| বলিলে ইতিহাসের 
অপচর্চা হয়। মাক্স-গীতা ও লেনিন-মহাকাব্যও ত অতীতেরই ফল! 
যে অতীত উহা৷ দিয়াছে তাহাকে অপূর্ণ মনে করিলেও কিছু শর্ধা 
করিতে হয়। 

হিন্দু সভ্যতায় ব্রাহ্মণের দান সম্বন্ধে গ্রস্থকীর যে-সব মন্তব্য করিয়াছেন 
তাহ। শ্রদ্ধার সহিত শুনিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু মানিতে পারি ন|। 
ইহাতে ব্রাঙ্গপ-বিদ্বেষ 'যতটা প্রকাশ পাইয়াছে, ধতিহাসিক সত্যনিষ্ঠা 
ততটা নয়। ব্রাঞ্গণের! ব্রাঙ্গণ-অত্রাঙ্গণ অনেকের কাছে এরূপ গাল 
অনেক খাইয়ছেন এবং আরও থাইবেন হয়ত। কিন্তু তাহাতে ইতিহাস 
বদলায় না। উপনিষদ্‌ সব ক্ষত্রিয়েরা লিখিয়াছেন, এই মতটা। ইউরে।পে 
প্রপম চালু হয়, তীর পর এ দেশে উহার জোয়ার আসে। কিন্তু উহা! 
অর্ধ-নতা মাত্র ৷ সমালোচনার পরিনরের মধো যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা আমাদের 
মত সমর্থন কর! সম্ভব নয়। সুতরাং ইহার বেশী এখানে বল! 
নিশ্রয়োজন। 

্রস্থকারের লেখার জোর আছে; লেখনীতে তেজ আছে, গতি আছে, 
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কি, রড 


ভিয়মাণ হইয়া যায়। বইখানা পড়িতে ভাল লাগে, আরগ্ত করি 
শেষ করিতেও ইচ্ছা হয়। এ সবই তার প্রাপ্য স্যায্য প্রশংস।। 

কিন্তু একটা কপা। সীধারণ হিন্দু যেমন শ্রদ্ধার সহিত শ্রীকৃষে, 
গীহা কিংবা! বেদব্যাসের মহাভারত পড়ে-ধেক।প নির্বিব্চার ভক্তির সহিত 
ভা গ্রহণ করে, কম্মানিজম-ওয়ালাদেরও কালমার্স এবং লেনিনের প্রি 
মনোত[বও কি ঠিক এ একই প্রকারের নয়? অর্থাং নিবিবচার ভক্তি এব 
অটল শ্রদ্ধা? মনুর বদলে লেনিন অ।র বেদের বদলে মা/ লইলেই দু 
উদার হয় না, বিচার প্রনার লাভ করে না এবং বুদ্ধি াধীন এবং কুসংস্কাঃ 
বজ্জিত হয় না। 

কম্ুনিজম এখন আর আমাদের একেবারে অপরিচিত নয়। উহা 
আদর্শ ও শিক্ষা এবং কাঘাপ্রণালী 'ণত কাল ও আজ" এদেশে আনেং 
রকমে গ্রকাশ পাইয়াছে। আর ইহার অদৃষ্টে অনেক রকম অত্যর্থনা, 
জুটিয়াছে। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মীরাট-যড় যন্ক্রের মামলার সময় ইহার না: 
লহলে অপরাধ হই আর, অখুনা কোন কোন ক্ষেতে উহা। রাজভক্তি ও 
দেশ-প্রেম উভয়েরই নামান্তর হহয়। দাড়াইয়াছে। 

ভ।ল-মন্দ মণ জিনিসেরহই আহে_কমু[নিজমেরও আছে। মতবাঃ 
হিসাবে ইহার আদর্ণকে অনেকে যেমন উচ্চ প্রশংসা করেন, তেমনই ইহা 
শিল্দুকেরও অভাব নাই । কমুমুনিষ্রম বিচ।র স করিতে পারিবে ন', মণ 
করি ন|। কিঞ্তু বর্তমানে ইহীর আদর্শ ও শিক্ষা আবার নূতন করিয়া-ণ্ত' 
অতীনকে নিন্দা করিয়। এবং পঞ্ডিচেরীকে উপহান করিয়া নয়_যুক্তি 
বিচারের দাহায্যে লোঠৌর সমূখে উপস্থিত করিলে ভাল হয়। জদ্হো 
বর্মান খোরালো রাঞনীতির মধ্য রাষ্ট্র হিদাবে কুশিয়। এবং মতবা 
হিপাবে কম্ুনিজম ঘে যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে তাহার দিকে দু 
দিলে বিশেষ করিয়। এই কগাই আমাদের মনে উঠে। পগ্ডিচেরী, 
রহন্তাবৃত সাধনার উপর একটা বার্থতার ছায়া পড়িয়াছে একথ| যে বলি 
তাহাকেই কমনিজম মানিতে হইবে, এমন নয়। একটা মধাপন্থা 
আছে। মন্ু-পরাশর-শ।সিত অতীত আর মাক্স€নিয়ন্ত্রিত লেনিন-গণিং 
বর্তমান-_এই উভয়কেই যে বিচার করিয়। দেখিবে তাহার পক্ষে এই মধ্য 
পন্থা আবিষ্কার কর। কঠিন হওয়। উচিত নয় । 


*  শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্ষার-__শ্রীচার্চন্্র ভট্টাচার্য 
সংকলিত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চাঁটুজো ্রাট, কলিকাত। 
পৃষ্ঠা ৪*। মূল্য আট আন! । 
আচার্য জণদীশচন্ত্র ছিলেন বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক--একথা৷ সকলে; 
জানেন। কিন্ত, তিনি তারবিহীন বার্তী-প্রেরকযন্্র উদ্ভাবন করিয়াছে: 
এবং উদ্ভিদের প্রাণের অস্তিত্বের বিষয় প্রমাণিত করিয়াছেন--কেব 
এইটুকু ছাড়া তাহার বৈজ্ঞানিক গবেষণা! সম্বন্ধে অনেষ্জেরই কোন সুল্পঃ 
ধারণ! নাই। তাহার প্রধান কারণ জগদীশচন্ত্রের গবেষণার বিষয়সমূ 
বিদেশী ভাষায় লিখিত এবং বৃহৎ বৃহৎ গ্রস্থাকারে মুজ্রিত। এই বিপু 
গ্রস্থরাজি মন্থন করিয়া তাহার সার সংগ্রহ কর! হরহ ব্যাপার । তা ছাঁড় 
বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহ প্রক(শের ভাষায় এমন একটা! পারিভাষিক বৈশিষ্ট 
থাকে যাহা! অনেকের পক্ষেই সহজ ব| ন্থখবোধ্য নহে। অন্যান্য দেশে 


বেগ আছে। তাহার ভাষার খর-স্রোতের সন্মুথে অনেক যুক্তিই সহজেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের ছুরহ তথ্যাবলী সম্বলিত বৃহৎ বৃহৎ পুস্তকাদিরও সহজ 


১৮৩ 


প্রবাসী 


১৩৫৩ 


পট পপি পা পা পা পাপা পাপা পি পি লী সাদর সা ২৫৭ পপ অপি এষ তা পিল পা পসলসশস্প্পৈত পাশ ০৯ পপা্পিস্পিসসপিি তাস সি সা সত সালা সা পাত ৮ পালাল শিস পাপ এসি এ, 


বৌধা সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়া থাকে । ইহাতে সাধারণের কৌতুহল 
নিবৃত্তির পধ তো! সুগম হয়ই, অধিকন্ত অপেক্ষাকৃত জটিল বিষয় সম্পর্কেও 
প্রথম শিক্ষার্থীদের মনে এমন একটা ্বাচ্ছন্দা-বৌধ এবং আত্মপ্রতায় জন্মে 
যাহার ফলে ভবিষ্যৎ জীবনে অনেকেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় আত্মনিয়োগ 
করিতে উৎসাহিত হইয়। ধাকে। আমাদের মাতৃভীষায় জ্ঞানবিজ্ঞানের 
বিবিধ তথা প্রচারে 'বিশ্বভারতী'র অনুরূপ প্রচেষ্টা যে দেশবাসীকে 
উৎসাহিত এবং আশাশ্বিত করিবে, আলোচা পুস্তকখানি তাহার অন্ততম 
প্রমাণ। পুস্তকখানিতে চারুবাবু অতি নিপুণতার সহিত জগদীশচন্রের 
গবেষণাসমূহ্থের ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। জটিল 
নৈজ্ঞানিক বিষয়ও বর্ণনাভঙ্গীতে কিরূপ হুখপাঠা এবং সহজবোধা হইতে 
পারে এই বইখানিহে হাহার পরিচয় মিলিবে। ইহ! হইতে যে কেহ 
অনায়াসেই জগদীশচন্ত্রের গবেষণীবলীর সারমর্প উপলন্ধি করিতে 
পারিবেন। 


শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্রাচাধ্য 


বৈদিক গবেষণ1--১ম ও ২য় খ্ড। পএ্রউমাকান্ত হাজারী । 

কপিকাত। ১১, বিডন দ্ত্বীট হইতে ডাঞ্চর কে, হাজারী, এম্-বি কর্তৃক 
প্রকাশিত। 

গ্রন্থের প্রপম খণ্ডে তিন অধ্যায়ে বৈদিক মাহিত্যের ( সংহিতা, ব্রান্মণ, 
আরণ্যক, উপনিধ? ও নুত্রদাহিতা) বিবরণমূলক আলোচনা কর! 
হইয়াছে । দ্বিতীয় খণ্ডে চার অধায়ে আর্ষা দাতির আদিম বাসস্থান, বসতি 
বিস্তার, উপনিবেশ সংস্থাপন এবং ভীমা, বা।করণ ও লিখন প্রণালী প্রভৃতি 
বিঝাদপুর্ণ বিষয়ে বেদ ও পুরাণ অবলম্বনে লেখকের গবেষণার ফল লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে । রচনা স্থানে স্থানে অযথা! বিগত, শিখিলবদ্ধন, পুনরুক্তি- 
দোযছুষ্ট ও বর্ণাশুদ্ধিবল হইলেও ইহার প্রতি পত্রে গ্রস্থকারের বিপুল 
পরিশ্রমের পরিচয় পাওয়া যায়। দেশী বিদেপী অঞ্চণিত গ্রন্থ হইতে প্রমাণ 
সংকলন করিয়া তিনি নিজ বক্তুবা সমর্থনের চেষ্টা করিয়াছেন । তাহার 
সিদ্ধান্ত অনেক স্থলে প্রচলিত মতের অনুকূল না৷ হইলেও উপেক্ষণীয় নহে 
--কোন কোনটি সন্বপ্ধে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন আছে বলিয়৷ মনে 
হয়। এই প্রনঙ্গে কয়েকটি দিদ্ধান্তের প্রতি গণ্ডিতমণ্ডসীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা যাইতে পারে ১0১) সামবেদেরই বহু মন্্ব অতি প্রাচীনকালে 
গগ.বেদে গৃহীত হইয়াছে--১1১৭ $ (২) এশিয়া মহাদেশের মধাস্থলে, কোন 
এক অশ্ববহল শীত প্রধান পার্বতা প্রদেশে ইন্ত্রাদি দেবগণের বাসস্থান বা 
আধ্্যগণের আদি আবসথ বিদ্ধমান ছিল--২।* ; (৩) ইলাবৃদ্ধ বর্ষস্থিত 
জদ্ু খণ্ডে ভারতীয় আর্য/গণের পুর্বপুরুষ কর্তৃক ব্রাহ্মী বর্ণমালার উৎপত্তি 
এবং ভারতবর্ষে ইহার সর্ধবাঙ্গীণ পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছিল 


শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী 


আমাদের বিশ্বকবি-_্রনুপেন্রকুমার বহ্ছ। কো-অপা- 
রেটিত্ত বুক ডিপো! । ৪, কলেজ ট্াট, কলিকাতা । মূল্য 4 
ভূমিকায় শিল্পাচার্য অবনীন্্রনাথ - লিখিয়াছেন, “আপনি যে 'আমাদের 
বিশ্বকবিঃ বইখানিতে রবিকীকা৷ মশায়ের জীবনের চুম্বক ঘটনাবলী 
দিয়েছেন, তায় থেকে সকল বয়সের পাঠকরা কবির জীবনের একটি সুগার 


আতাস পাবে + সেইটুকুই পুস্তকের মূলা।” কবির কাবা ও রচনাবলীর 
সম্বন্ধে অসংখ্য পুস্তক বাহির হইয়াছে কিন্তু কবির সম্পূর্ণ জীবনের ঘটনা- 
বলী সম্বলিত একাধিক পুস্তক এখনও আত্মপ্রকাশ করে নাই। ছেলেদের 
জন্য লিখিত হইলেও ধাঁহারা কবিবরের একখানি সংক্ষিপ্ত জীবনী 
হাতড়াইতেছেন, এখানি তাহাদের কাজে লাগিবে। কবি ও শান্তি- 
নিকেতনের সহিত এককালে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থাকায় গ্রন্থকার কবির 
জীবন ও রচনাবলী সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিবার সুযোগ পাইয়াছেন, 
এজন্ঠ বইথানি কুলিখিত ও সুপাঠ হইয়াছে ৷ 


পাতালপুরীর আংটি-_্রনগধাংশুকুমার গুপ্ত । ইস্টার ল 
হাউস, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা । ক্রাউন আট পেজী, পৃঃ ৭৬, 
মুল্য ।/*। 

দ্বাদশ শতাবীতে রচিত 11011077৫5৭ নামক জার্মান মহাঁ- 
কাব্য অনুমরণে ছেলেদের এই উপন্যাসথানি লিখিত হইয়াছে। এই 
পাতাঁলপুরীর আংটর কতকগুলি গাথ! অবলম্বনে জান্মীন সঙ্গীতবিশারদ 
'া৪2।।৭ তাহার কয়েকটি বিখ্যাত গীতিনাট্য রচনা! করিয়াছেন । এই 
বইটি পড়িলে ছেলেরা এক মহাঁজাতির একটি মহাকাঁবোর সহিত 
পরিচিহ হইতে পারিবে । মায়াধনের প্রকৃত অধিকারী রাইননদীর 
মায়াকন্তীগণ; যে এই মায়াসোনার তৈরি আংটি ধারণ করিবে, সে সার! 
জগতের উপর প্রভুত্ব করিবে ৷ বামনগ্ণ, দানবগণ এমন কি দেবতাগণও 
এই মায়াধন হস্তগত করিয়াও ইহার অভিশাপ এড়ীইতে পারিল না। 
নান। ঘটনাবৈচিত্র্যে এই পৌরাণিক গল্পটি উপশ্যাসের মতই চিত্তীকর্ষক ও 
কৌতুহলোদ্ীপক ৷ লেখকের ভাষা শ্বচ্ছ ও সাবলীল; বইখানির বহিরঙ্গ 
সজ্জাও সুন্দর হইয়াছে। 


মুকুর-_প্রীকেশব হাজারী । প্রীশৈলেন্্রনাধ গুহরায় কর্তৃক 
৩২, আপার সাকু্লার রোড, কলিকাতা! হইতে প্রকাশিত । পৃঃ ৩৭*, 
মূল্য ৩২। 

ইহা একখানি গানের বই, কয়েকটি কবিতা৷ বাতীত প্রায় সবগুলিই 
গানের সুরে রচিত। কবিত! ও গানগুলি অধিকাংশ রাধাকৃষণের প্রেম- 
বিষয়ক, কতকগুলি দেশপ্রেমমূলক, কয়েকটি প্রকৃতির উদ্দেগ্ঠে রচিত। 
সহজ ও সরল ছন্দে রচিত গানগুলি ভাবের মাধুধ্যে মনোরম ও হাদয়গ্রাহী 
হইয়াছে। কয়েকটি পদে লেখকের রচনাশক্তি ও ভাবুকতার পূর্ণ পরিচয় 


পাওয়া যায়। রর 
| শ্রীবিজয়েন্্রকৃ্চ শীল 
শ্ীতামৃত-_প্ীবিধুতুধণ পাল, এল, এম, এস অনুদিত। 
দিবুক কোম্পানি লিঃ, 81৩, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা৷ | মূলা ১* 


ইহা গীতার গঞ্ানুবাদ ৷ যীঁহীরা মূল সংস্কৃত পাঠ করিতে অপারগ 
ভাহাদের জঙ্ত গ্রস্থকার সহজ ও সরল বাংলায় এই পুম্তকখানি লিথিয়া- 


ছেন। পুস্তকের ইহ। দ্বিতীয় সংস্করণ । 
শ্রীজিতেন্্রনাথ বনু 





উত্তর-সাঁসিলিতে পাহাড়ের উপর হইতে মা নগোলন্দাজ সেনা পলায়নপর শক্র-সেনাদের লক্ষ্য ককিয়া গোলাব্ধণ করিতেছে 
0.৪.০... 





সেনাধাক্ষ ফিব্িং মাঝিন ভাল ও ক্স উভমর সেনাদলকে সমর ভাতে স্ালার্নো কপাক্ষোলে সমঙ্তাটি অকতরণ করি 





লগ্খন! সণ্ট পল্স গির্জার পার্থ বোমাবিধবস্ত অঞ্চল পরিষ্কার করিয়া সেখানে জনসাধারণের 
ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ ও প্রদর্শনী স্থাপনের দৃশ্য 





বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি 
শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 


'মানে যুদ্ধের অবস্থা তিন ভাগে বিভক্ত । প্রথমতঃ, রুশ 
ক্ষেত্রের অংশ । একমাত্র এখানেই বন্তমান মহাযুদ্ধের 
চতিগতভাবে বিরাট অন্থপাতে সৈন্য ও শন্ প্রয়োগ 
নতেছে এবং স্থলবুদ্ধ-যন্ত্রের ব্যবহার বিস্তীর্ম ক্ষেত্রের উপর 
ঢা চলিতেছে । এখানে ছুই প্রতিদ্ন্বীর মধো একপক্ষ__ 
(াং জান্মাণ দল-ুন্ধপ্রান্তের দুরবপ্রসারিত রেখা ধীরে 
রে চি করিয়া এবং শৃঙ্খলাবন্ধরূপে পশ্চাদপসরণ 





। নং 
| 11. 
নি “পা 


দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মিত্রশক্তিবর্গের সর্ব্বোচ্চ দেনাধাক্ষ | 


লর্ড লুই মাউপ্টব্যাটেন ঢ.5.0.৮.1) 
করিয়া প্রতিরোধ-যুদ্ধে নিজের বলক্ষয়ের পরিমাণ কম 
রাখিয়া বিপক্ষদলের আক্রমণ-শক্তিকে প্রতিহত এবং ক্রমে 
ক্ষীণ করিবার চেষ্টা করিতেছে । অন্য পক্ষ__অর্থাৎ 
সোভিয়েট সেনাদল-_ ক্রমাগত প্রচণ্ড আক্রমণে 
ছিন্ন করিয়া বিপক্ষকে লক্ষ্া্রষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া জাশ্মাণ 
সেনার প্রতিরোধশক্তি নষ্ট করিয়া . তাহাকে ছত্রভঙ্গ 


করিবার চেষ্টায় বাস্ত আছে। এ পর্ধ্যস্ত এ প্রান্তের যুদ্ধ : 


যত দুর অগ্রসর: হইয়াছে তাহাতে জান্মানদলকে বারংবার 
পিছু হটিয়। ছিপ্নবাহ মেরামত করিতে, হইয়াছে, যাহার 
বহ স্থসংরক্ষিত অঞ্চল, বহু ছুর্গমানা ও.বছ রক্ষণ- 


উপযুক্ত প্রাকৃতিক বাধাযুকত প্রান্ত ছাড়িয়া 'দিয়া বিপন্ন . 


সৈন্তদল ও ভন রক্ষণরেখী বীচাইতে হইয়াচছ। বলা 


৯১ 


বাহুল্য, এরূপ যুদ্ধে আক্রান্ত অপেক্ষা আক্রমণকারীর ক্ষতি 
অধিক হয়, কিন্তু এখন রুশ রণক্ষেত্রে সোভিয়েট সেনা বিপক্ষ 
হইতে সংখ্যায় অনেক গরিষ্ঠ, স্থৃতরাং তাহার ক্ষতি-সহন- 
শক্তিও অনেক অধিক । বিশেষতঃ এখন জার্মানরক্ষীসেনা 
নৃতন ও সতেজ সেনাদল আমদানী করিবার স্থযোগ 
পাইতেছে না, কেননা ইটালী ও পশ্চিম-ইয়োরোপ রক্ষার 
জন্য জান্মান সমরশক্তির এক বৃহৎ অংশকে নিযুক্ত করিয়া 
রাখ! হইয়াছে । ইহাতে রক্ষীদল ক্রমেই শ্রান্ত হইয়! ক্ষীণ 
হইয়া! পড়া খুবই সম্ভব। অবশ্য এখন পধ্যন্ত রক্ষণব্যুহ 
কোথায়ও সম্যক বা কিছুকাল স্থায়ী ভাবে ছিন্ন হয় নাই বা 
পণ্চাদপসরণের শৃঙ্ঘল।ভয়ও হয় নাই, কিন্ধ এইরূপ ক্রমাগত 
পিছু হটিয়া অবিশ্রান্ত প্রতিরোধ-যুদ্ধের ফলে রক্ষীসেনার 
দেহমনের অবস্থার অবনতি অবশ্ঠন্তাবী। কোন ক্ষেত্রে 
তাহা আগে হয়--যেনন ইটালীতে হইয়াছে-__-আবার কোন 
ক্ষেত্রে তাহা অনেক পরে হয় । এখন জান্মীন সেনার রক্ষা 
পাইবার একমাত্র সম্ভাবনা আছে রুশ দেশের প্রচণ্ড শীতের 
প্রকোপে যুদ্ধের বিরতিতে । যদি এইবারের শীতেও 
বিগত বৎসরের স্যার জান্মানদলকে সোভিয়েটের প্রবল শীত 





১৮২ 


ল্৯পা্িস্পি্িস্সপপাসিলা্িত ৯6 পি পাপাস্টিপিসপিস্প্ি পিপিপি শসা পিপি পা পাট ত ৯৫ ঈিপাসিসি স্টিক শ পা্পাস্পিসিপ পাপা স্পা 


ঘনীভূত হইয়া আসিবে । 





ই... রঃ 
লেফটেন্যান্ট কনে'ল ষ্রিলওয়েল ( বামে ) ও তাহীর পিতা। লেফ টেগ্ঠ।প্- 
জেনারল ছ্রিলওয়েল। লে; জে; ষ্টিলওয়েল ভারতর্বস্থিত চীন ও মাঁকিন- 

বাহিনীর স্ববোচ্চ সেনাধাক্ষ ঢ.4.0..) 

অন্য দিকে সোভিয়েট সেনাকে এক দিকে বিষম ক্ষতি 
সৈন্যের এবং যুদ্ধাস্ত্ের_সহা করিতে হইতেছে এবং 
জাম্মান সেনাব্যুহ যেভাবে পশ্চাদপসরণ করিতেছে তাহার 
ফলে পথঘাট-দুর্গ-আশ্রয়হীন বিশাল ধ্বংসলীলাক্ষেত্র পার 
হইয়া অগ্রসর হইতে হইতেছে । জাশম্মান-দলের পিছনে 
মালপত্র, সৈন্য ও অন্তশপ্থ সরবরাহের ব্যবস্থা এখনও অটুট, 
বরঞ্চ তাহারা ক্রমেই সরবরাহ-কেন্দ্রের নিকটতর হওয়ায় 
তাহাদের এ ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত সরল হইতে পারে। 
সোভিয়েট সেনার পিছনে এখন ১৫০ হইতে ৩০০ মাইল 
বিস্তৃত বিধ্বস্ত রণাঙ্গন, যাহার উপর দিয়া সৈন্যচালনা এবং 
ুদ্ধাস্্, রস্দ ইত্যাদির চলাচল এক অতি দুরূহ ব্যাপার । 
গত শীতের সময় ছুই পক্ষের অবস্থা প্রায় বিপরীত ছিল। 
প্রকৃতপক্ষে ্টালিনগ্রাডের যুদ্ধে জার্মানীর পরাজয় এবং 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অঙ্গশক্তির ভাগাচক্রের ফের এই 
সরবরাহের ব্যবস্থার বিপর্যয়ের ফলে অনেকটা ঘটিয়াছিল। 
ত্ববশ্ত সোভিয়েট সেনার অতুল সহশক্তি এবং অদম্য শৌর্ধ্য 
এরপ সুদীর্ঘ অগ্নিপরীক্ষায় অটুট না থাকিলে তাহা ঘটিবার 
সময় আমিতই না। স্ৃতরাং এইবারকার শীতের পুনর্ববার 
প্রচণ্ড অভিযান যোজন! সোভিয়েট সেনার পক্ষে নিদারুণ 
কষ্টসাধ্য ও ক্ষতিকর ব্যাপার হইতে পারে। অন্য দিকে 


প্রবাসী 
অভিযানের সম্মুখীন হইতে হয় তবে তাহাদের বিপদ 


১৩৫০ 


৮৮৮৮০ ১৩৯পইপটি পা তিন শিপসপাস্পিম্পিস্পা 


০৮০৯তসিপসি সিপ্পাপিসিততউপাসিত পেশিতসি পিপি পিতসিসিত 


_ঘবিতীয় প্রান্ত যোজনা প্রকৃতপক্ষে হইলে রুশ সেনার ভার 


লাঘব হইবে নিশ্চয় এবং তাহা হইলে এ প্রকার বিরূপ 
অবস্থার ভিতর দিয়া অভিযান চালনার আবশ্তকতাও কিছু 
কমিতে পারে। 

দ্বিতীয় ভাগে ইয়োরোপে দ্বিতীয় সমরপ্রান্ত যোজনার 
ব্যাপার। ইটালীতে জাশম্মান দল প্রতিরোধ-চেষ্টায় ব্যস্ত, 
কিন্তু এখানে যুদ্ধপ্ান্ত অল্প প্রসরের এবং প্রাকৃতিক ব্যবস্থা 
বক্ষীদলের অন্ুকুল। মিত্রপক্ষ এখানে নানীভাবে বাধা গ্রস্ত 
বোধ হয়, কেননা তাহাদের অভিযান এখনও ব্যাপক ভাব 
ধারণ করে নাই । এখানে জান্মান-দলের চেষ্টা তিনমুখী। 
প্রথমতঃ, মিত্রপক্ষের গতিরোধ, যাহাতে ইটাঁলীর মহাদেশ 
অঞ্চল রক্ষার ব্যবস্থা দুঢতর করিবার অবসর পাওয়া যায়। 
দ্বিতীয়তঃ, মিত্রপক্ষকে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে অভিযান 
চালনায় বাধ্য করা যাহাতে তাহার। বিশেষভাবে জড়িত 
হইয়া পড়ে এবং তৃতীয়তঃ, মুসোলিনীর দলকে ইটালীতে 
পুনর্বার যুদ্ধপ্রচেষ্টা গঠনের সময় দেওয়! | বলা বানুল্য”এসব 
কিছুই পশ্চিম-ইয়োরোপে বিস্তৃতভাবে দ্বিতীয় বা তৃতীয় 
ুদ্ধপ্রান্ত যোজনাব্যাপারে অন্তরায় স্থষ্টির চেষ্টা। কেন না 
সেদিন যতই দূরে থাকে জাম্মানীর পক্ষে ততই মঙ্গল। 

তাহার পর তৃতীয় ভাগে এশিয়ার এবং দক্ষিণ প্রশান্ত 
মহাসাগরের যুদধক্ষেত্রগুলির ব্যাপার। ইহার প্রথম অংশ 
এংগ্লোআমেরিকান যুক্তশক্তির জাপান দমন প্রচেষ্টা এবং 
দ্বিতীয় অংশ স্বাধীন চীনের জাপানের আক্রমণ প্রতি- 
রোধের ব্যবস্থা। যুক্তপক্ষের পাণ্টা আক্রমণের ছুই 
কেন্দ্রের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার কেন্দ্রস্থ জেনারেল ম্যাকার্থারেব 
অভিযান এখনও প্রাথমিক খণ্ডযুদ্ধের পর্যায়েই রহিয়া 
গিয়াছে । অতি মন্থর গতিতে তাহা এক ধাপ হইতে 
অন্ত ধাপে চলিতেছে । তবে আক্রমণকারী কোথাও হটে 
নাই এবং এইরূপ আক্রমণেও জাপান ক্রমেই অধিক ক্ষতি- 
গ্রস্ত হইতেছে। ভারতীয় কেন্দ্রের অভিযান এখনও লর্ড 
মাউন্টব্যাটেনের অধ্যক্ষতায় গঠিত হইতেছে, লিখিবার 
সময় পধ্যন্ত তাহার সুত্রপাত হয় নাই। ইতিমধ্যে মূল 
অভিযান কোন্‌ কেন্দ্র হইতে এবং কাহার অধ্যক্ষতায় 
চালিত হওয়া উচিত সে বিষয়ে নানা প্রকার বাদান্ুবাদ 


চলিতেছে । স্বাধীন চীন পূর্বেকার মতই অটল দৃঢ়নংকল্লের 


মহিত স্বাধীনতার যুদ্ধে বাস্ত রহিয়াছে । জাপান অল্পে অল্পে 
তাহার অবরোধ-শৃঙ্খল সঙ্কুচিত করিবার চেষ্টা করিতেছে 
এবং এখনও মেই অবরোধ লঙ্ঘনের একমাত্র উপায় 
বোধ হয় আকাশপথ | স্থলপথে স্থদুর সোভিয়েট 
এশিয়ার দিকে রাস্তা আছে এবং অন্ত আর এক পথ আছে 
দক্ষিণ-পূর্ব তিব্বতের উপর দিয়া, কিন্তু সোভিয়েট এখন 
নিজেই প্রার্থী, এবং অন্য দিকের পথের ব্যবস্থা কত দূর 
অগ্রসর হইয়াছে তাহা! আমাদের জানা নাই। 





“নিবর্তন ও গোঁচম্” 


শ্রীবিমলাচরণ দেব 


কান্তিক মাসের প্প্রবানী”তে শ্রীযুক্ত অধ্যাপক দ্রীনেশচন্র সরকার, 
এম. এ, পি. এইচ. ডি. মহাশয়ের “নিবন্তন এবং গৌচর্দের তুমি-পরিমীণ” 
প্রবন্ধ পড়িয়া আনন্দিত হইলাম । তাহার গবেষণায় অনেক কথ। 
জানিলাম। এক্ষণে এ বিষয়ে আমার কয়েকটি কগা! নিবেদন করিতেছি। 

যত দুর বোধ হয়, প্রথমে গোচন্ অর্থে প্রকৃতই যে পরিমাণ তুমি 
একথানি গ্ৌচ্ম পাতিলে ঢাঁক। পড়িত, উহাই ছিল। পরে মামুষের 
কুটবুদ্ধিতে অন্থারূপ হয়। যেমন, কোন ভূমিদীতা “এক গৌচর্ম তুমি 
তোমাকে দান করিলাম” বলিলেন। গ্রহীতা করিলেন কি - একখানি 
শোচন্মকে সর সরু ফিতার মত কাটিয়। এঁ ফিতা দ্বার৷ খানিকট। জমি 
বেষ্টন করিয়া লইলেন। দাতার অভিপ্রেত ভূমির অপেক্ষা যে অনেক 
বেশী জমি গ্রহীতা এইরূপে লইলেন, বলা বানুল্য। 


এই কৃটবুদ্ধিপ্রহ্থত মাপের উল্লেখ পাই__মহীভারত, ১. ৩০. ২৩ (চিত্র- 
শাল! সংস্করণ )-এর নীলকণ্ঠ টীকাতে “বধ্ধী একতন্তকা। চন্মরজ্জু-*একেন 
গোচশ্বণা। কৃতয়া রজ্জব আক্রান্ত ই্গোচর্দ্মাত”, অর্থাৎ চামড়া সরু সর 
করিয়। ফিতার মত কাটিলে প্রত্যেক ফিতাকে বধ্ধী বলে। একখানি 
গোচন্দবকে রূপ কাটিলে যে ফিতাগুলি হইবে, তন্দার! বেষ্টিত তৃমি এক 
“গোচন্ম" । অবশ্ঠ ইহা হইতে “গৌচর্"-এর পরিমাণ পাওয়া যায় না। 
কারণ চামড়াখানির আকার ও ফিতাগুলি কিরূপ চওড়া, তাহার উপর 
নির্ভর করিবে । 


এভাবে কুটবুদ্ধি দ্বারা জমি লওয়! হইয়াছিল, অন্ততঃ ছুইটি ঘটনার 
উল্লেখ পাইয়াছি-_ 

(১) যখন টিপ্রাদের রাজা %%ঘ11118র নিকট 10)79%1 একটু 
জমি চীহিলেন, %/দ10011% বলিলেন, “বেশ, একখানা মোষের চামড়ার 
মাপে নাও” । [011১0 করিলেন কি- একখানা মোষের চামড়াকে 
কাটিয়া এ রকম ফিতা করিয়া অনেকখানি জমি ঘিরিয়া লইলেন। 
(51880579981) “0180 150861-10581 1 018708) 00, উিত 00, 
98-99) ৷ লুসাইকুকির! বলে-_-ইংরেজরা এ [010)0ঘ1র বংশধর । 

(২) 10140 (বা 1)11588) যখন তাহার ভ্রাত। [১/:0781109 এর 
রোষ এড়াইবার জন্য 1১119971018 হইতে উত্তর-আফ্রিকায় পলাইয়া 
আদিলেন, তখন সেখানকার অধিবাসীদের নিকট হইতে জমি কিনিলেন, 
যতখানি একখানি গরুর চীমড়। দিয়া! ঢাকা যায় এই বলিয়! | কিন্তু মাপিয়া 
লইবার সময় চামড়াখানা এ রকম ফিতা! করিয়! কাটিয়! 1)119 অনেক- 
খানি জমি দখল করিলেন। এই জমির উপরই কার্থেজ শহর ও তাহার 
রগ স্থাপন হয়। গরুর চাঁমড়াকে গ্রীক ভাষায় বলে 17758, তাই নূতন 
কেল্লার নাম হইল 7357:88. (31000109018) তাহার 8186073 ০0£ 
০7:-এ এই ব্যুৎপত্তি কাপনিক বলিয়াছেন)। ূ 

যাহা। হউক, এই রকম ছুইটি গল্প ও নীলকণ্ঠ হইতে বুঝিতে পারি ষে 
“গো অর্থে শেষে দীড়াইয়াছিল, যে পরিমাণ জমি একথানি চামড়া 
দিয়। টাকা দেওয়। যায় তাহার চেয়ে অনেক বেশী । কিন্তু ঠিক কতখানি 
তাহাই জিজান্ত। 


বৃহম্পতিস্থৃতি (আননা শ্রম প্রেস ), শ্লোক *_ 
“সবৃষং গোসহঅং তু যত্র তিষ্ঠতাতস্ত্রিতম্‌। 
বালবৎসাপ্রস্থতানাং তদ্‌ গৌর ইতি ম্মৃতম্‌। 
জমি অনেকখানি, কিন্তু পরিমাণ ঠিক বুঝা যায় না। 
পরিমাণ সম্বন্ধে কতকট। পাই - 
বৃহম্পতিম্মাতি ( আনন্দীশ্রম প্রেস), শ্লোক ৮-_. 
দ্শহন্তডেন দণ্ডেন ত্রিংশদ্দটনিবর্তুনম্‌। 
দশ তান্যেব বিস্তারো! গোচর্মৈতন্মহাফলম্‌ ॥ 
এক্ষণে 
১০ হস্তে ১ দণ্ড 
৩০ দণ্ডে ১ নিবর্তন (7৩০৭ হস্ত) 
১* নিবর্ততন * ১০ নিবর্ধুন, অর্থাৎ ৩,১০০ হস্ত ৮ 
৩,০০০ হৃন্ত--১ গ্রোচন্ন । 
যাজ্ঞবস্ক্স্মতি, আচারাধ্যায়, প্লোক ২১০, মিতাক্ষরা, বৃহম্পতিম্মতি 
উদ্ধীর করিয়াছেন, একটু পাঠীপ্তর আছে-_“খোচর্মলক্ষণং চ বৃহস্পতিন 
দর্শিতম। সপ্তহস্তেন দণ্ডেন ব্রিংশদ দণ্ডং নিবর্তনম্‌। দশ তীন্ঠেব 
গৌচর্দ্ধ দত্ত! স্বর্গে মহীয়তে” ৷ 
অর্থাৎ - 
৭ হত্তে ১ দণ্ড 
৩০ দণ্ডে ১ নিবর্ধন (55২১৭ হৃন্ত ) 
১০ নিবর্তন » ১* নিবর্তন, অর্থাৎ ২,১০০ হন্তর %২,১** 
হস্ত-.১ গৌচন্ 
আবার--প্রাণতোষণীতন্ব (বন্থমতী সংঙ্গরণ) পৃ. ১০৬, (তৃতীয় 
পরিচ্ছেদ )-"নিবর্তনপ্রমাণং তু সিদ্ধান্তশিরোমণৌ লীলাবত্যভিধে 
পাটাগণিতে_-তথা করাণীং দশকেন বংশঃ, নিবর্তনং বিংশতিবংশসংখ্যেঃ। 
ক্ষেত্রং চতুভিশ্চ ভুজৈনিবদ্ধমিতি। ম্বরোদয়টাকাকা রস্ত-_সপ্তহস্তেন 
দণ্ডেন ব্রিংশদ দণ্ড]! নিধন্রনমিতাহ | তদুভয়মতং প্রীমাণ্যন্‌।” 
অর্থাৎ, লীলাবতী সিদ্ধান্তশিরোমণি মতে-_ 
১* করে ১ বংশ, 
২* বংশে ১ নিবর্তন 
এখানেও সম্ভবতঃ ১* ৮ ১* নিবর্তনে ১ গোচন্ন। 
তাহা হইলে ২,০০* হস্ত ৮ ২,*০* হস্ত-:১ গৌচর্ব। 
স্বরোদয়টাকাকার ও উপরোক্ত মিতা ক্ষরাধূত বৃহস্পতি একই । 
মোট কথা, সমচতুরস্ের প্রত্যেক ভূজ ১* নিবর্ভন হইলে তাহাতে 
১ গোচন্ হয়। 
কোৌটিলীয় অর্থশান্ত্র 00011) &130717101) ২. ২০. ৬-২৮ পর্যান্ত 
পড়িলে বেশ বুঝ! যাঁয় যে সমস্তই দৈর্ধোর কথা । ১178০ ৪7%র 
কথ। মোটেই নহে এবং এ স্থলে গৌচর্দের উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। কাজেই 
আমার মনে হয় নিব্ণন দৈধ্যজ্ঞাপক, ২৪* হস্ত দীর্ঘ। 


তাহা হইলে-- 

সিদ্ধান্ত শিরোমণি, লীলাবতী মতে ২**হন্তে ১ নিবর্তন 
মিতাক্ষরাধৃত বৃহস্পতি মতে ২১০, ্ 
স্বরোদয়টাকাকার মতে ১ রি 
কৌটিলীয় অর্থশীস্ত্র মতে ২৪০৪ রর 
বৃহস্পতিস্থতি ( আনন্দাশ্রম) মতে ৩**৯ রি 


১৮৪ 





প্রবাসী 





১৩৫৩ 


স্পর্শ 





তাহা হইলে দেখিতেছি নিবর্তনের দৈর্ধা ২** হস্ত হইতে ৩** হস্ত হইতে পারে না । “310810 [169801"-এর অনুরূপ বা সমর্থক কোনও 


পর্যান্ত হইতে পারে। হয়ত দেশাচার এই প্রভেদের কারণ। 

এক্ষণে শরন্ধেয় অধাপক মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, কৌটিলীয় অর্থশাস্ত 
মতে ২৪২৪ বর্গহাত-১ নিবর্তন, এবং আরও বলিয়াছেন যে 
“কৌটিলা স্পষ্ট করিয়। না বলিলেও টাকাকার বলিয়াছেন নিবর্তন ক্ষেত্রফল 
পরিমাপের সংজ্ঞা ।” অধা।পক মহাশয় টাকাকারের নাম দেন নাই ব 
তাহার উক্তি উদ্ধার করেন নাই। কাজেই এ বিষয়ে কিছুই বলা যায় 
ন।। তবে "নিবর্তন” যে 1300.19 ৪1৪৮, অর্থেও ব্যবহৃত হইত, ইহা 
পাওয়া যায় (11874810071) 71810 14100 105880800 
98%. 1৬০ 7,16)। বলিতে পারি না, হয়ত ১ নিবর্তন লহ্ঘা, ১ নিবর্তন 
চওড়া মি ১ বর্গ নিবর্তন, তাহাকে সংক্ষেপে কখনও কখনও ১ নিবর্তন 
বল! হইত। তজ্জন্ভ বিশেষ পরিভাধ। ছিল না। যেমন, ইংরেজিতে 
১ স্কোয়ার ফুট, বা মাইল বলে। 


কোটিলীয় অর্থশাস্ত্রে এবং ৬পরি উদ্ধত স্মৃতির বচনসমুহে যে স্থলেই ' 


নিবর্ঠনের কগ! আছে বেশ বুঝা যায় যে, সে সমস্ত স্থলেই “দৈধা” সম্বন্ধে 
কথা হইতেছে, ২৫৪/৮৩ 1 সম্বন্ধে মোটেই নহে । কোটিলীয় অর্থ- 
শাস্ত্রের এই, স্থলে শ্রীযুক্ত শাম শাস্ত্রী তাহার ইংরেী অনুবাদে পৃষ্ঠা ১৩৩) 
বন্ধনী মধ “311819 100. 0১০:৬" দিয়া এ পৃষ্ঠাতেই পদটাকায় বলিয়া- 
ছেন_-11019 15 0800 10) 10085111101 ৮0017168--6101৮ ঠিকই 
আমি যাহা! বলিতেছি.। অন্ততঃ এখানে, “নিবর্তন” 30810 20088019 


কথা সস্কৃতমূলে নাই। মনে হয়, শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুবাদের মূলে 
বন্ধনীস্থ “২087৮ [0 ৪901৪” যত গণ্ডগোলের কারণ। 

তাহ ছাড়া, প্দশ তাগ্ঠে বিস্তারো” ইহার সার্থকতা! একমাত্র দৈর্ধ্য 
মন্বদ্ধেই হয়। 

আরও একটি কথা -৩ রজ্জুতে ১ নিবর্তন। রজ্জু দৈর্ঘ্যের মাপ। 
১ রজ্জু ১* দণ্ডে হয়। ৮ হস্তে এক দণ্ড, তাহা হইলে ৮* হস্তে এক রঙ্জু। 
আমাদের দেশে ৮* হাতে ১ রশি। "রশি" ও "রজ্জু" এক দেখিতেছি। 
উভয়ই দৈধ্যজ্ঞাপক | এখানেও ২17819 109৪১০16 পাইতেছি না। 

এ অবস্থায় আমার নিবেদন, "নিবর্তন” ১০৪৪০ 816৯, নহে, দৈর্ধ্য- 
জ্ঞ।পক মাত্র। ১৮: &1০৭ গোচর্ম মাপিতে উহা! আবন্তক । উহা 
২০* হইতে ৩০০ হন্ত পর্যন্ত স্থানবিশেষে হইতে পারে । ১০ নিবর্তন ৯ 
১০ নিব্তন-১ গোচর্ম। 

অতঃপর, নম্মন্‌ বিজয়ের পর ইংলণ্ে জমি পরিমাপ সম্বন্ধে একটি কথ! 
বলিয়। আমার বক্তব্য শেষ করি। মে সময়ে ইংলণ্ডে একটি পরিমাপ 
প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার নাম 1] ৫৮ যাহাতে “গেচর্ম”, 13558 মনে 
পড়ে। ইহাযে ঠিক কতখানি জমি, তাহা জানা যায় না। তবে কতক- 
গুলি 019110 হইতে অনুমান হয় যে, [7101-এ ১২০ ৪০৪ (অর্থাং 
আমাদের ৩৬, বিঘ!) হইত । (18181550, “1)10610081 911১0177 
(1081 [.007010), )। 


ম্বয ভনম্বঙ্কান্ 


শ্রীঘতের /১ সেরা 


প্রস্তুতকালে হস্তদ্বারা ম্পৃষ্ট নহে 
ময়লা বজ্জিত- সুদৃশ্য টীন.. 


জং 


ঠ 
টা 


বঙ্গের মন্বন্তরে নানা স্থানে সাহীষ্য-প্রচেট৷ 


বর্তমান বর্ষে বঙ্গের সর্বত্র ভীষণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে । লক্ষ 
লক্ষ লোক অনশনে অদ্ধাশনে দিন কাটাইতেছে। কলিকাতায় 
ও বিভিন্ন জেলায় বিস্তর নর-নারী শিশুর অনশনে মৃত্যুমুখে পতিত 
হওয়ার সংবাদ সরকারী ভাবেও প্রকাশিত হইতেছে । দীর্ঘ দিনের 
অনশন ও অর্ধাশনের ফলে মান্ুধ কঙ্কালসার ও ব্যধিগ্রস্ত 
হইয়া পড়িতেছে । নিম্নের চিত্রদৃষ্টে ইহা বেশ বুঝা যাইবে। বর্তমান 
দুর্গতি অপনোদনে যাহারা যতটুকু সাহাষ্য করেন তাহাই 
কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণীয় ও ম্মরণীয়। আমর! এখানে কয়েকটি মাত্র 
প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করিব। 





অনশনকিষ্ট মাতা-পুত্র 


দ্েশ-বিদ্রশের কথা 


৬/2 
উল্ঞ 


(১) 
উত্তর-বোন্বাই দুর্গোত্সব সমিতির পক্ষে বাংলার 
দুঃস্থগণের সাহায্য-প্রচেষ্টা 

এই বৎসর উত্তর-বোন্বাই ছুর্শোৎসব সমিতি প্রায় দে 
হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া বাংলার ছুঃস্থদের জন্য পাঠাইয়' 
ছেন। বনু গণ্যমান্ ব্যক্তি সমিতির এই কাধ্যে সাহায্য করিয়" 
ছেন। . এমন কি ছোট ছোট শিশুও তাহার এক আনা ছু-আন 
যাহা ছিল তাহা সাহায্যের জন্য দান করিয়াছে । যীহারা এ 
চেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত গণে' 
মিত্র, শিবচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেশলোভন সেন, ভূপেশলোভ: 
সেন ও জগদীশচন্দ্র মৈত্র মহাশয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য । - 


টুনা 





/ স্‌ ন ১৮ ০৭৯ উলকি 
ক্ষ কত এ তখ , 
পল নিশি ছল 0 পপর 
দলে 
. দি লট 
এপ 
অনশনক্লিষ্ট মাত! ও শিশু 














১৮৬ প্রবাসী - ১৩৫৪ 
(২) (৩) 
র্ স্থায়ী সাহায্যের ব্যবস্থা 
্রাহ্মসমাজ রিলিফ মিশন শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিতেছেন,_ 


কলিকাতাস্থ সাপারণ ত্রাহ্মসমাজ সেবাকেন্দ্রে নিরাশ্রয় ছুর্গত- 
দিগের জগ্ভ একটি সাময়িক আশ্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে । অদ্যাবধি 
প্রায় চারি শতাধিক নর-নারী ও শিশুকে নৃতন ও পুরাতন বন্ত্র ও 
পরিচ্ছদ বিতরণ কর! হইয়াছে । গত তিন মাসে অন্নসত্র হইতে 
৩২,৬২৮ ও দুপ্ধসত্র হইতে ২৭,০০০ নর-নারী ও শিশুকে আহাধ্য ও 
পথা প্রদান কর! হইয়াছে । এ সঙ্গে কুগ্রদের উধধ ও প্রদান কর। 
হমু। মফঃম্বলে ডায়মণ্ড হারবারের অন্তর্গত মধুস্থদনপুর কেন্দ্র 
হইতে ১৬টি গ্রামে বিভিন্ন প্রকারের সেবাকাধ্য চলিতেছে । 
দুগগতর! যাহাতে পুনরায় স্বাবলম্বী হইতে পারে তাহার জন্য 
যথানাধ্য চেষ্ট। করা ভইতেছে। হাওড়া জেলার অন্তর্গত দেউলটি 
গ্রামে একটি শস্তবিতরণ কেন্দ্র খোলা তইয়ান্ছে। এস্থানে কিছু 
বন্্ও বিশ্রণ কর! হইয়াছে । মেদিনীপুর জেলায় তিনটি কেন্দ্র 
সেবাকাধ্য চলিতেছে । মেদিনীপুর সদরে একটি অন্নসন্তর, 
তমল্ুকে বন্ত্র-বিতবণ কেন্দ্র এবং কীাথিতে সুলভ শশ্যভাগ্ডার ও 
নিরাশ্রয় ছুর্গতদের একটি আবাসের বাবস্থা হইয়াছে। প্রত্যেক 
কেন্দ্রের সেবাকাধ্যকে চালু রাখিবার জগ্ঠ প্রচুর অর্থের প্রয়োজন । 


বর্তমান ছৃভিক্ষে দরিদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুরবস্থা চরমে 
দাড়াইয়াছে | মধ্যবিত্ত শ্রেণী সকল দেশেই সমাজের মেরুদণ্ড- 
স্বরূপ | ইহাদের বিপধ্যয় ঘটিলে দেশের ভবিধ্যৎ উন্নতি যুগ- 
যুগান্তর পিছাইয়া পড়িবে। এই জগ্ঠ আমরা সংকর করিয়াছি যে, 
ছুঃস্থ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছয় হইতে দশ বৎসর বয়ঙ্ক এক শত বালক 
এবং দশ তইতে পচিশ বৎসর বয়স্ক এক শত কুমারী ও বিধবা 
স্ত্রীলোকের ভরণপোষণ ও শিক্ষাদানের দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করিব । 
ক্রমশঃ এই সংখ্য। বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা আছে । তাহারা কলিকাতা 
হইতে ২০ মাইল দূরে ধামুয়া (২৪ পরগণা ) রেল-ট্টেশনের অতি 
গন্নিকটে জনসেবামণ্ডলীর আশ্রমে বাস করিবে ; তাহাদের শিক্ষার 
জন সেখানে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও উচ্চ প্রাথমিক 
বিদ্যালয় আছে । আগামী জানুয়ারী মাস হইতে একটি শিক্ষয়িত্রী 
ট্রেনিং ক্লাসও খোলা হইবে । ইহা ছাড়া নানা প্রকার শিল্প শিক্ষারও 
আয়োজন করা হইতেছে । এ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিধয়ের জঙ্ট৷ নিম্ন 
ঠিকানায় পত্র লিথিবেন ।-_ শ্রীতেমেন্থনাথ দত্ত, ১৫, ক্লাইভ স্ট্রীট, 
কলিকাত।। 


আকুল কবরী গন্ধে আাবরি মোহন করিবে বেশশ্ঠার ! 


ভ্রযা।ুব্রল 


কেশ-প্রাণ 'ভিটামিন-এফ' সংযুক্ত অতি মধুর স্থরভি সম্পৃক্ত 
এই বিশ্তদ্ধ এক্সট্রা রিফাইনড. ক্যাস্টর অয্নেল অদ্বিতীয় । 


২০১৮০ 


সুবাস সুন্দর মহাভৃজরাজ কেশতৈল। বিশুদ্ধ আমুবেদোক্ত প্রণালীতে 
প্রস্তুত এই কেশতৈল ট বৃদ্ধি নাশ করে। মাথ! ঠাণ্ডা রাখে। 


লাই-জু 


সিপ্চ সুগন্ধি এই অত্যুতরুষ্ট লাইম ক্রীম দেশী ও বিদেশী 
সমস্ত লাইম-জুসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হয়েছে। 


ব্যালকা্টা রেন্িক্যাল 





অগ্রহায়ণ 


(৪) 
দ্রিদ্র-বান্ধব ভাগার 

উত্তর-কলিকাতার দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার গত ৮ই আগষ্ট হইতে 
প্রত্যহ ছুই হাজার ক্ষুধা্তকে অন্নদান করিতেছেন। ইহার অদ্ধেক 
ব্যয়ভার মাডোয়ারী রিলিফ সোসাইটি বহন করিতেছেন। ভাণ্ডার 
প্রত্যহ পাঁচ হাজার শিশুকে ছুগ্ধ খাওয়াইতেছেন। ইগ্ডয়ান 
রেড ক্রস সোসাইটি, লিলি বিস্কুট কোম্পানি ও শ্রীযুত জি. ডি. 
স্বাইকা ইহার আংশিক ব্যয় বহন করিতেছেন। ইহা ছাড়! 
রোগীদের চিকিৎসা! ও পথ্যাদি প্রদানেরও তাহার! ব্যবস্থ। 
করিতেছেন । মাঁড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটির সহায়তায় তাহারা চারি 
হাজার দুঃস্থ মধ্যবিত্ত পরিবারকে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে খাছাদ্রব্য 
সরবরাহ করিতেছেন । গৃহহীনদের আশ্রয় দানের জন্য সাময়িক 
চালাঘরও নিশ্মীণ করাইয়াছেন। দুর্গত “সবায় দরিদ্র বান্ধব 
ভাগারের উগ্ঠম প্রশংসনীয় । 


“লীলা প্রাইজ” ও “লীল। লেকচাঁরশিপ” 

শ্রীযুক্ত রণেন্বমোহন ঠাকুর তাহার কন্ত। লীলা দেবীর 
স্বৃতিরক্ষাকল্পে সাডে সাত হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ 
কলিকাতা বিশ্ববিালয়ে দান করিয়াছেন । এই অর্থের 
নু হইতে এক বৎসর এক শত টাকা মূলোর “লীল৷ 
প্রাইজ" এবং পর বৎসর চারিশত টাক! বৃত্তির একটি “লীলা! 
লেকচাবশিপ" প্রবন্তিত হইবে। প্রতি ছুই বংসর মধ্যে বাংলা- 
সাহিত্যে যে মহিলার পুস্তক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ 
সব্বোংকৃষ্ট বিবেচনা করিবেন তাহাকে এই “লীলা প্রাইজ" দেওয়া 
হইবে । এক বংসর অন্তর বাংল! ভাবার উংকধ সাধনের নিমিত্ত 





দেশ-বিদেশের কথ! 


. ৮৮ শত পাশ পাশাপাশি শশা 





১৮৭ 
বিশিষ্ট বাঙালী সাহিত্যিককে লীলা লেকচারার” নিযুক্ত কর 
হইবে। এই লেকচারার নিয়োগ করিবার সময় মহিল। সাহিত্য 
কের দাবী অগ্রে বিবেচনা করিবার শর্ত দাতা নির্দিষ্ট কবিয়াছেন 


রণেন্দ্রবাবু কন্ার স্মৃতিরক্ষার্থে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ হইতে 
কয়েক শত টাকার সুদে একটি বৃত্তি দিবারও ব্যবস্থা করিয়াছেন । 


পরলোকে আশুতোষ তব 


গত ১৪ই অক্টোবর পুস্তক-প্রকাশক ও বিক্রেতা আশ 
তোয দেব মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। আশুতো 
দেব ১৮৬৬ সালে চাওডা জেলার পাতিহাল গ্রামে জন্মগ্রহ' 
করেন। কলিকাতায় বিগ্াশিক্ষা সমাপন করিয়া তি 
পিতার পুস্তক ব্যবসায়ে যোগদান করেন। অক্লান্ত পরিশ্র 
ও সততার বলে তিনি নিজ ব্যবসায়ের প্রভূত উগ্নতিসাধন করে; 
ও দেব-সাতিত্য-কুটার, এ. টি. দেব, পি. সি. মজুমদার আা" 
ব্রাদাস+ বরদা টাইপ ফাউগ্ ও দেব লাইব্রেবী প্রস্ততি প্রতিষ্ঠা 
স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাহ!র প্রকাশিত বিভিন্ন ধরণে 
পুস্তকের সিত বাঙালী মাত্রেই পরিচিত । বাক্তিগত জীবনে তির 


দু 


“াল্্রীল্ত্র 
নন ্পভ্াম্বীত"” 


কবি বলেন যে, “নারীর রূপলাবণে 
ত্বর্গের ছবি ফুটিয়। উঠে ।” সুতরা 
আপনাপন রূপ ও লাবণ্য ফুটাই: 
তুলিতে সকলেরই আগ্রহ হয়। কিন্তু কেশের অভা 
নরনারীর রূপ কখনই সম্পূর্ণভাবে পরিদ্ফুট হয় না। কেশে 
প্রাচুধ্যে মহিলাগণের শৌন্দধ্য সহত্রগুণে বধ্ধিত হয় 
কেশের শোভায় পুরুষকে স্থপুরুষ দেখায়। যদ্দি কে 
রক্ষা ও তাহার উন্নতিসাধন করিতে চান, তবে আপা 
যত্বের সহিত “কুস্তলীন” ব্যবহার করুন, দেখিবেন ' 
বুঝিবেন যে “কুস্তলীনেগ্র স্তায় কেশ শ্রীসম্পন্নকারী কমন 
কেশতৈল জগতে আর নাই। এই কারণেই গত পয়য! 
বৎসরে “কুস্তলীনে”র ভক্কের সংখ্যা পরষটি গুণ বন্ধি' 


হইয়াছে। পবুস্তলীনেশ্র গুণে মুগ্ধ হইয়াই কর 
গাহিয়াছিলেন-_ 


“কেশে মাথ “কুস্তলীন”। 
অঙ্গবাজে “দেলখোস" ॥ 
পানে খাও “তান্ুলীন”। 
ধন্য হউক এইচ. বোস ॥” 





- ১৮৮ প্রবাসী ১৩৫০ 


পোস্টার পাপা পাপা পাপা পপসিপা পেত পাস্পিসপাসপিমপাসি পাপা 


নিরহন্কার ও সদাশয প্রকৃতির লোক ছিলেন তিনি দরিকরের “ অলক দূর করিবার অন্ত মাড়োযারী রিলিফ দোমাইটির সহায়তায় 
বন্ধু ছিলেন। ১ল! অক্টোবর হইতে তিনি নিজ গ্রামবাসীদের পাতিহাল গ্রামে দৈনিক আট শত লোককে বিনামূল্যে খিচুড়ী 
খাওয়াইবার ব্যবস্থা! কারয়! গিয়াছেন। 








শ্রীযুক্ত হেমলত দেবীর স্তর বৎসর 
পুর্তি উৎসব 


আগামী ২৯শে পৌষ (১৪ই জানুয়ারী ১৯৪৪) “বঙ্গলঙ্ষ্মী'র 
সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর (ঠাকুর) সত্তর বংসর বয়স 
পৃ্ণ হুইবে। স্ঠাহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য তাহার গণসুগ্ধগণ 
আয়োজন করিতেছেন। ত্রাহার সাহিত্য-সাধনা, সমাজ-সেবা 
"ও জীবন-কথা একটি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া তাহাকে উপহার 
দিবার পরিকল্পনা হইয়াছে । এই উংসবটি সাফল্যমণ্ডিত করিয়া 
তোল। বঙ্গবাঁসী মাত্রেরই কর্তব্য | 





ভ্রম-সংশোধন :_-গত কান্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত প্রথম 
আশুতোষ দেব বডীন চিত্রখানির নাম “মাতৃকা” স্থলে “চণ্ডালিক' পড়িতে হইবে। 


মোহিনী 


শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 
হে মোহিনী মায়াবিনী, আদিকালে সাগরমন্থনে কামনার নাগপাশে দেবান্থুরে চলিছে মন্থন, 
নারীরূপে ধর্ণীতে কি অমিয্ন করিলে বর্ষণ, উর্মুখে উঠে স্থধা ঝ'রে পড়ে নিয়ে হলাহল ; 
মহাবিজ্ঞানের মাঝে কবিতার রসমৃত্তি ধরি, ধরণী দহিবে বলি হে কল্যাণী তোরি ভোলা শিব 
কী রহস্যে দেব আর অস্কুরেরে দিলে দরশন | ঘোষিয়া তোমারি জয় নিজ কঠে ধরিল গরল ! 
সেই হ'তে নিত্য তুমি আছ দেবী সথধাভাগ্ড হাতে 
সংসারের সিম্ধকৃতটে মহিমার নারী মৃত্তি ধরি”, 
মানবের মনোরাজ্যে স্বর্গ রচি দ্রেবতার দল, সেই হ'তে শিবরূপে কে মোরা বহি বিষ-ক্ষুধা, 
মৃত্যুরে করিল জয় তব ভাগুহ্ধা পান করি। জুড়াতে মোদের দাহ তুমি দেবী বহিতেছ সুধা । 





১২০২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে প্রীনিবারণচ্ দাস কর্তৃক মু্রিত ও প্রকাশিত 
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সাপশান্ে 
'নাসী প্রেস, কলিকাভা শগোপালিচন্ ছে? 








“সত্যম্‌ শিবম্‌ স্ন্দরমূ* 
পনায়মাত্মা বলহীনেন লত্যঃ* 


০ক্পীষ্ন১ ১৩০৫০ 


৪৩০ ভাগ | 
ইসস খণ্ড 


ৃ ৩য় সংখ্যা 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


* এশিয়াবাসীর ভবিষ্যৎ ও জেনারেল ম্মাটুস 

দক্ষিণ-আফ্রিকার স্বনামধন্য জেনারেল স্মাটূন লগ্ডনের 
এস্পাধাব পার্লামেন্টারি এসোপিয়েশনের সভায় ষে বক্তৃতা 
দিয়ািণেন পুস্তিকাকারে তাহা বিতরণ করা হইয়াছে । 
তাহার মূল বক্তব্য এই যে, বর্তমান যুদ্ধের পর পৃথিবীতে 
তিনটি মাত্র শক্তি থাকিবে__-আমেরিকা, ব্রিটেন ও রাশিয়া । 
ফ্রান্স মরিয়াছে, ইতালি নিশ্চিহ্ন হইাছে, জার্মেনীর 
অস্তিত্ব লোপ পাইবে এবং জাঁপানকেও পঙ্গু করিয়া তাহার 
নিজের দ্বীপে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইবে । অতঃপর পৃথিবী 
শাসন ও ভোগ করিবে তিনটি শক্তিশালী দেশ__ 
আমেরিকা, ব্রিটেন ও রাশিয়া । “জোর যার মুন্লুক তার, 
এই নীতি ম্মাটু্স সাহেবের মতে পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থ্ট 
করিবে। ব্রিটেনের জনসাধারণ দক্ষিণ-আফ্িকার প্রধান 
মন্ত্রীর সকল কথায় সায় দিতে পারে নাই; তাহার উক্তির 
মূলে ব্রিটিণ গবন্মেন্টের সায় থাকিবে এ সন্দেহও অনেকের 
মনে জাগিয়াছিল। পার্লামেন্টে কথাটা উঠিলে এটলী 
সাহেব জানাইয়াছেন যে জেনারেল স্মাটুন যাহা বলিয়াছেন 
তাহা ব্রিটিশ গবন্মে্ন্টের সরকারী মত নহে । জেনারেল 
স্থাটুসের বক্তৃতার সারমন্খ নিয়ে প্রদত্ত হইল : 

“নৃতন" যে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে 
তাহার নেতৃত্ব ব্রিটেন, আমেরিকা ও রাশিয়া এই ত্রিশক্তির 
হাতে যাহাতে থাকে ততপ্রতি আমাদিগকে লক্ষ রাখিতে 
হইবে। যুদ্ধ এবং শাস্তি উভয় সময়েই নেতৃত্ব এই বিরাট 
ত্রিশক্তির হাতে রাখিতেই. হইবে। ইহারাই পৃথিবীর 
নিরাপস্তা ও ভবিষ্যৎ শাস্তির জন্য দায়ী থাকিবে । এই 
যুদ্ধের পর ইউরোপে তিনটি বড় শক্তির চিহ্নমাত্র থাকিবে 


ন|। ইউরোপধণ্ডের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা আর কখনও 
ঘটে নাই । ফ্রান্স মরিয়াছে, আর যদি সে কখনও উঠিতে 
চাহে সে জন্য বহু সময় ও পরিশ্রম দরকার হইবে। 
তাহাকে হয়ত আমরা বড় শক্তি বলিয়া উল্লেখ করিতে 
পারি, কিন্ত ইহাতে তাহার কোন লাভ হইবে না। ফ্রান্স 
গিয়াছে, আমানের জীবদ্দশায়, এমন কি হয়ত তাহারও 
কিছুদিন পর পথ্যন্ত তাহার কোন অপ্তিত্ব খবঁজিয়। পাওয়া 
যাইবে না। ইতাশির চিঞ্ধ পর্যন্ত মুছিয়া গিয়াছে, হয়ত 
ভবিষ্যতে কোন কালেও আর সে শক্তিশালী দেশ বূপে 
পরিচয় দিতে পারিবে না। জান্মেনীর অস্তিত্ব লোপ 
পাইবে, হয়ত পুরানে! জান্দেনীর অভুদ্যয় আর কখনও 
ঘটিবে না । সঠিক কিছু বলা কঠিন । কিন্ত ইহা নিশ্চিত যে, 
এই যুদ্ধের পর্ণ বহুদিন পধ্যস্ত ইউরোপের মানচিত্রে 
জান্মেনীর চিহ্ু থাকিবে না। 

“অতএব অবশিষ্ট রহিল বুটেন ও রাশিয়া । ইউরোপে 
রাশিয়৷ এক নৃতন দৈত্যরূপে আবিভ্ত হইয়াছে । আর. 
অপর সকলের পরাজয়ের পর ইউরোপে তাহার প্রাধান্য 
একচ্ছত্র হইয়াছে; শুধু এই কারণেই তাহার শাক্ত অপরিমিত 
রূপে বাড়িবে না, জাপসান্রাজোর পতনের পর পূর্বদিকে ও 
তাহার আশঙ্কার কোন কারণ থাকিবে না। 

' “ইতিহাসে কোন জাতি যে সম্মান ও গৌরব লাভ করে 
নাই ব্রিটেন তাহার অধিকারী হইবে, কিন্তু অর্থনীতিক্ষেত্রে 
তাহাকে দারিদ্র্য বরণ করিতে হইবে । ৃ 

“ইউরোপের বাহিরে আমেরিকা হইবে বিশ্বের তৃতীয় 
বৃহন্তম শক্তিশালী দেশ । আমেরিক। ও ব্রিটিশ সাম্বাজ্যের 
মধ্যে গভীরতর মিলনের কামনা অনেকেই করিয়! থাকেন। 


১৯৩ 


আমি কিন্ত এই মিলন অপেক্ষা উভয়ের মধ্যে সহযোগিতার 
অধিকতর পক্ষপাতী । আমার মতে ইহারই উপর 
ভবিষ্যৎ মানবজাতির সকল আশা! নির্ভর করে। ব্রিটেনকে 
এই ত্রিশক্কির অন্ততূ্তি হইয়াই থাকিতে হইবে । বিপুল 
সম্পদ ও শক্তির অধিকারী বাশিয়া ও আমেরিকা হইবে 
তাহার অংশীদার । 

“নিরপেক্ষতা নীতি এষুগে অচল। নিরপেক্ষ দেশ- 
গুলি বুঝিয়াছে ইউরোপে কোন-না-কোন শক্তি প্রবল 
হইয়া উঠিলে তাহাদের মৃত্যু অনিবাধ্য। ভ্তাহাদের 
বুঝিতেই হইবে যে, এই ত্রিশক্তির সহিত তাহারা যোগ 
দিতে বাধা। 
উপায় এবং ব্রিটেনের ভবিষ্যৎ তাহাদেরও ভবিষ্যৎ | 

“সহস্র বংসর ধরিয়! সাম্রাজ্য গঠনের যে মিশনরী- 
সুলভ চেষ্টা চপিয়াছে তার চেয়ে ভাল আর কিছু হইতে 
পারে না। সাম্রাজোর অস্ততূক্ত ছোট ছোট দেশগুলিকে 
ভা্গিয়া বৃহত্তণ দেশে পরিণত করিয়। চেহারাটা একটু 
ভপ্রগোছের করিবার চেষ্টা করা উচিত।” 

দীর্ঘ বন্তৃতার মধ্যে কোথাও এশিয়ার নাম্গদ্ধ নাই, 
ভারতবর্ষের তো নাই-ই । আফ্রিকার দেশসমূহের জগ্য 
কিঞ্চিৎ অধিকার প্রাপ্তির ওকালতি অবশ্য আছে ! ভারত- 
বর্ষের কথা এই ব্যক্তির মুখে শোনা যাইবে না, কারণ গত 
ম্হাযুদ্ধে এবং এই যুদ্ধে ছুই বার দক্ষিণ-আফ্রিকার বিপন্ন 
স্বাধীনত। ভারতীয় সৈগ্ঠের বাহুবলে রক্ষা পাইয়াছে। গত 
যুদ্ধে দঞ্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয় সৈন্যেরা যে বীরত্ব ও ত্যাগ 
স্বীকারের দ্বারা উহাকে রক্ষা করিয়াছিল, সমগ্র যুদ্ধের 
ইতিহাসে তাহা অতুলনীয় হইয়া রহিয়াছে। এই যুদ্ধেও 
উত্তর-আফ্রিকায় রোমেলের বাহিনীকে মিশরের মাঁটি হইতে 
টিউনিসিয়া পা করিয়া দিয়াছিল ভারতীয় টৈন্য। পুর্ব- 
আফ্রিকায় আবিসিনিয়ার যুদ্ধে ও ইতালিয়ান সোমালিল্যা্ডের 
যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যেরাই বিজয়-গৌরব অর্জন করিয়া 
দক্ষিণ-আফ্রিকাকে বিপশ্ুক্ত করিয়াছে । মিশর রোমেলের 
বাহিনী কতৃণ্ক অধিকৃত হইলে দক্ষিণ-আফ্রিকার অস্তিত্ব 
মুছিয়৷ যাইতে বেশী দেরি হইত না। ফন আগ্রিম এবং 
আওস্তার ডিউক বন্দী হইয়াছিলেন ভারতীয় সৈন্যের হাতে, 
জেনারেল ম্মাটসের বাহিনীর হাতে নয়। এই ব্যক্তি দক্ষিণ- 
আফ্রিকায় ভারতবাসীর সহিত যে ব্যবহার করিয়াছে 
তাহাকে চরম বিশ্বাসঘাতকতা৷ বলিয়া অভিহিত করিলেও 
অন্তায় হইবে না। পৃথিবীর প্রস্তুত মঙ্গল চিন্তা করিবার 
সামর্থ্য ইহাদের ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোকের থাকে না, বাহুবলে 
বলীয়ান্‌ যাহারা তাহাদের সহিত ভিডিয়া অস্ববলে 
পৃথিবী শাসনের স্বপ্ন দেখাই ইহাদের পক্ষে স্বাভাবিক । 


প্রবাসী 


৯৮ পা পাস পাতপসপাপাসপাসপানি পাসাস্পিসপসাতপাস্পিস্পিস্পিপাস্পিসপিসপস্পিপিসপস্পিস্পাসা পপি সাসতপা পাসপশপাসপাসপাস্পান্পান্প পাসপিশপান্পিসপিস্পসসপিস্পিস্পিসপাসপিসপিস্পিস্পিসপিসপিসপিসপাপিসিস্পাসপিস্পিসি। 


ব্রিটেনের জীবনযাত্র/ তাহাদের বাঁচিবার . 


১৩৫০, 


ব্রিটিশ কুটনীতির একটা ধারা এই যে, যে, তাহাদের 
মনোগত অভিপ্রায় উচ্চপদস্থ কোন ব্যক্তির মুখে প্রথমে 
উচ্চারিত হয়। এদেশে বিরোধী দল এই প্রকার উক্তিতে 
আপত্তি করিলে সরকারের তরফ হইতে ভাষা ভাষা রকমে 
উহা! অস্বীকার করা হয়। পরে দেখা যায় প্রথম উক্তিই 
কার্যে পরিণত হইয়াছে । জেনারেল ম্মাটস যে-অভিমত 
ব্যক্ত করিয়াছেন অন্ততঃ এশিয়ার বেলায় তাহা সত্যে 
পরিণত হইবে এ আশঙ্কা অমূলক নয়। 


কায়রোতে চিয়াং-চাঁচিল-রুজভেপ্ট বৈঠক 
কায়রোতে চিয়াং-চার্চিল-রুজভেপ্ট বৈঠকে জাপানের 
বিরুদ্ধে অভিযানের পরিকল্পনা নিধ্ণরিত হইয়াছে । 
সঙ্গে সঙ্গে জাপ-কবলিত দেশগুলির ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও 
প্রস্তাব উঠিয়াছে। বৈঠকের পর নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্রটি 
প্রচারিত হইয়াছে : 

“বিভিন্ন সামরিক প্রতিনিধি দল জাপানের বিরুদ্ধে কি 
ভাবে সমর পরিচালনা করা হইবে তৎসম্পর্কে একমত 
হইয়াছেন । 

“মিত্ররাষ্টরত্রয় জাপানের বিরুদ্ধে জল, স্থল ও আকাশে 
নিরবচ্ছিন্ন চাঁপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । এই চাপের 
তীত্রতা৷ ইতিমধ্যেই বৃদ্ধি পাইতেছে। জাপানের পররাষ্ট্র 
গ্রীস-প্রবৃত্তি দমন ও তাহার জন্য তাহাকে দণ্ড দেওয়ার 
জন্যই এই তিন রাষ্ট্র যুদ্ধ চালাইতেছে। তাহারা নিজেদের 
কোন লাভ চাহে না এবং নিজেদের রাজা বিস্তারের 
আকাক্কাও তাহাদের নাই। 

“তাহাদের লক্ষ্য হইল, ১৯১৪ সালের যুদ্ধের আরম্ত 
হইতে জাপান প্রশান্ত মহাসাগরের যে সমন্ত দ্বীপ দখল 
করিয়াছে সেগুলি তাহার হাত হইতে ছিনাইয়া লওয়৷ 
এবং মাঞ্চুরিয়া, ফমেণসা, পেসকান্দ্রেস প্রভৃতি চীনের 
যে সমস্ত স্থান জাপান কাড়িয়৷ লইয়াছে তাহা চীনকে 
ফিরাইয়া দেওয়া । জাপান বল প্রয়োগ করিয়া এবং লোভ- 
বশতঃ অন্য ষে সমস্ত স্থান দখল করিয়াছে সেখান হইতেই 
জাপানকে বিতাড়িত করা হইবে। পদানত কোরিয়ার 
কথাও স্মরণ রাখা! হইয়াছে এবং যাহাতে যথাসময়ে কোরিয়! 
স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করা হইবে। 
জাপানকে বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করাইবার জন্য যে স্থদীর্ঘ 
সংগ্রামের প্রয়োজন, জাপানের সহিত যুদ্ধরত সম্মিলিত 
বাষ্ট্রবর্গ সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়! তাহা চালাইয়া যাইবেন ।” 

এই ঘোষণাপত্রের কোন অংশে অধিকৃত দেশসমূহকে 
স্বাধীনতা দানের কথা নাই । মাঞ্চুরিয়া ও ফর্মোঁসা চীনকে 
ফিরাইয়া দেওয়া হইবে ইহ! স্পষ্ট বলা হইয়াছে এবং ঘোষণা 





পৌৰ 


পাঠে ডাচ-গবন্নেন্টকে তু হইতে দেখিয়া মনে হয় ঈষ্ট 
ইত্ডিজ তাহাদিগকে ফেরৎ দেওয়। সম্বন্ধে কিছু কথাবাত? 
হইয়াছে । আমেরিকান সিনেটের সামরিক কমীটির চেয়ার- 
ম্যান রোগান্ডসও বলিয়াছেন যে ঈষ্ট ইণ্ডিজ ডাচ গবন্মেন্টকে 
প্রত্যর্পণ করা হইবে। হংকং" সম্বন্ধে কোন উল্লেখ না 
থাকিলেও রোণান্ডস বলেন যে চীনকে হংকং প্রত্যর্পণ করা 
হইবে ঘোষণাপত্র হইতে ইহাই নাকি বুঝাষায়। কোরিয়ার 
উপর ম্যাণ্ডেটের ন্যায় একটা কিছু ব্যাপার বসিবে। 
কায়রো ঘোষণায় ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে বত্মান 
যুদ্ধে এশিয়াবাসী ধনপ্রাণ প্রচুর দিয়াছে বটে, কিন্ত 
তাহাদের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক উন্নতির কোন 
আশা নাই । ব্রিটিশ ভাচ ও ফরাসী প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী 
গবন্মেন্ট স্ব-স্ব পুনরুদ্ধার করিয়া লইবেন এবং এশিয়ার 
কামধেস্থু দোহনকার্ধ্য পূর্ববৎ চলিতে থাকিবে । জাপানকে 
কোণঠাসা করিয়া রাখা হইবে এবং গত যুদ্ধের পুরস্কার- 
স্বরূপ যে-সব দ্বীপ তাহাকে দেওয়া হইয়াছিল এবার সেগুলি 
কাড়িয়া লইয়া অপর কাহারও রক্ষণাবেক্ষণে তাহাদিগকে 
রাখ! হইবে। অষ্ট্রেলিয়া তো৷ ইতিমধ্যেই দরখাস্ত পেশ 
করিয়া রাখিয়াছে। 
তুরস্কের নিরপেক্ষতা 

কায়রোতে তুরস্কের সভাপতি ইনোহু উপস্থিত ছিলেন। 
চাচিল ও রুজভেন্টের সহিত তীহার আলোচনাও 
হইয়াছে । সম্পূর্ণ সম্মানের সহিত ষে নিরপেক্ষতা সে 
এতদিন রক্ষা করিয়া আসিয়াছে তাহা অটুট থাকিবে 
বলিয়া তুরস্কের পররাষ্ট্রসচিব ঘোষণা করিয়াছেন। 
নিরপেক্ষতা এযুগে অচল, ত্রিশক্তির পক্ষপুটচ্ছায়। 
হইতে এখনও যাহারা দূরে বহিবে মৃত্যু ছাড়া তাহাদের 
গতি নাই-_জেনারেল স্মাটসৈর এই সব ব্যঙ্গোক্তি তুরস্ককে 
উত্তেজিত করিতে পারে নাই ; কৌশলপূর্ণ সংবাদ প্রচারের 
ত্বারা তাহাকে চোরাবালির মধ্যে টানিয়া৷ আনা সম্ভব হয় 
নাই। এশিয়ার মধ্যে তুরস্কই শ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক দেশ। বনু 
দিক দিয়! তুরস্ক আমেরিকা! অপেক্ষা অধিক প্রগতিশীল । 
আমেরিকা পৃথিবীর গণতান্ত্রিক দেশসমূহের মধ্যে অনেক 
উচ্চস্থান অধিকার করিলেও নিগ্রো রেড ইতিয়ান প্রভৃতি 
কতকগুলি জাতিগত সমস্ায় গণতন্ত্রের পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা 
করিতে পারে নাই। তুরস্ক এই শ্রেণীর ক্ষুত্রতার উর্ধে 
উঠিতে পারিয়াছে। এই গণতান্ত্রিক দেশটিকে যুদ্ধে 
জড়িত করিয়া তাহাকে ধ্বংস করিবার স্বার্থ ও ইচ্ছা 
যাহারই থাকুক না কেন, তাহাতে ক্ষতি হইত সমগ্র 
এশিয়ার । 


বিবিধ প্রদঙ্গ- বাঙালী সমরবিঘুখ ০ কেন? 


পাস পা৯প৯পাস্পাদিপাাসপশি 


১৯১ 


ব্টালিন-রুজভেপ্ট-চাঁ্টিল বৈঠক 

ব্রিটিশ কুটনীতির আর এক পরাক্গয় ঘটিয়াছে 
তেহরানে । ্টালিন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন 
নাই ইংরেজের পক্ষে ইহা অস্থবিধাজনক। ষ্টালিনের 
সহিত সাক্ষাতের জন্ত রুজভেণ্ট ও চার্চিলের সহিত চিয়াংও 
রওন! হইয়াছেন এই সংবাদ বিজ্ঞপিত হইবার পরও দেখ! 
গিয়াছে ষ্টালিন-চিয়াং সাক্ষাৎকার ঘটে নাই। ইউরোপের 
যুদ্ধের সহিত চিয়াঙের কোন সম্পর্ক নাই, ষ্টালিনের 
সহিত বৈঠকে তাহাকে উপস্থিত করিবার একমাত্র 
উদ্দেশ্যই হইতে পারে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানের মনোভাব 
সংশয়পূর্ণ করিয়া! তোলা । জাপানের সহিত রাশিয়ার যুদ্ধ 
বাধাইয়৷ দিতে পারিলেই ব্রিটিশ কূটনীতির ষোলকল৷ পূর্ণ 
হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু ষ্টালিনের বুদ্ধিকৌশলে আপাততঃ 
সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল বলিয়াই বোধ হইতেছে । 

বলকানে ও বালটিক উপকূলে রাশিয়ার স্বার্থ 'আছে। 
পোলাত্রের সিতও তাহার সম্বন্ধ সৌহারদযপূর্ণ নয় । তেহরান 
বৈঠকের পর প্রকাশিত বিবৃতিতে এই সব সমশ্যার 
একটিরও উল্লেখ নাই । ইরানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কয়েকটি 
প্রস্তাব আছে কিন্তু ভারতবর্ষ বা এশিয়ার নাম মাত্র নাই । 
চিয়াং কাই-শেক যেমন শুধু চীনের ভবিষ্যৎ আলোচনা 
করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, তেমনি রাশিয়ার নিজস্ব সমস্যা 
ভিন্ন বিশ্ববাসীর মঙ্গল চিন্তার কোন পরিচয়ও ট্টালিনের 
নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই। বর্তমান যুদ্ধের পর 
সাম্রাজ্যবাদী শোষণ হইতে এশিয়া ও আফ্রিকা মুক্তি 
পাইবে, স্বাধীন সমাজ গঠন করিতে পারিবে, পরাধীনতার 
অভিশাপ পৃথিবী হইতে মুছিয়া যাইবে, রুজভেণ্ট-চাচিল- 
ষ্টালিনের ঘোষণার পর এ আশা পোষণ করা কঠিন। 


'আটলাটিক চাটার বলিতে বুঝায় ইউরোপের স্বাধীনতা, 


সম্মিলিত জাতিসমৃহের সাহায্য-সমিতির (0..1২.4.) 
অর্থ ইউরোপে সাহাষ্যদান, ভারতবধের ছুভিক্ষে নয়, 
যদিও ভারতবাসীর নিকট হইতে টাদা আদায়ে আপত্তি 
নাই। এক ত্রিশক্তির স্থলে আর এক ব্রিশক্তির অভ্যুদয়ে 
যুগপরিবর্তনের আভাস এশিয়াবাসী, বিশেষতঃ ভারতবাসী 
আজও পায় নাই । 


বাঁডালী সমরবিমুখ কেন ? 
বাঙালী দুর্বল ও ভীরু, যুদ্ধে যোগদানের উপযুক্ত সাহ্‌স 
শক্তি ও শৃঙ্খলাবোধ তাহার নাই-_এই কথাটা নান! ক্ষে্রে 
নানা সুত্রে বাঙালীকে শোনানো হয়, বিশ্ববাসীকেও 
জানানো হয়। ভারতবর্ষের একটি বিলাতী পুস্তক-প্রকাশক 
কমেক বৎসর যাবৎ সন্ত! দামে ভারতবর্ষ সম্বদ্ধে বিবিধ তথ্য- 


১৯২ 


সম্বলিত যে-সকল পুস্তিকা প্রকাশ করিতেছেন, উহাদের 


কোন কোনটির দ্বাাও এই শ্রেণী অসত্য প্রচার 
পূর্ণোগ্মেই চলিতেছে । অধ্যাপক রাঁশক্রক উইলিয়াম্স্‌ 
“ভারতবধ" নামক পুস্তিকাটিতে দেখাইয়াছেন যে ভারত- 
বাসীদের মধ্যে সমবকুশল ও সমরবিমুখ এই ছুইটি সম্পূর্ণ 
পৃথক্‌ শ্রেণী আছে। ভার্তবর্ধ রক্ষার জন্য যাহা কিছু সৈন্ত- 
সামন্ত সংগ্রহ হয় সবই এ পুরোক্ত শ্রেণী হইতে । বাংলা 
দেশে কোটিরও অধিক লোক থাকা সত্বেও সেখান 
হইতে কেহ সৈম্ভদলে যোগদান করিতে চায় না। সঙ্গে 
সঙ্গে তিনি একটি খাটি সত্য কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন; 
“সমরকুশল ও সমরবিমুখ এই ঢ্রই শ্রেণীর মধ্যে সৃস্পষ্ট 
একটি ভেদরেখা শ্রাছে। সমরকুশল জাতিগুলির মধ্যে 
বুদ্দি-বৃত্তির বিকাশ বড় একট! দেখা যায় না, বিচাঁরবুদ্ধিও 
তাহাদের থাকে না ।” অপরের সামাজ্যরক্ষার প্রয়োজনে 
যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদানের অসার্থকতা বুৰিয়া বাঙালী সৈম্তদল 
হইতে দধে থাকিতে চাহে--উইলিয়াম্স্‌ সাহেব ইহ! সত্য 
মনে করিলেও ইহা স্মবিদিত ষে বাঙালী যুবক সামরিক 
শিক্ষালাভের স্বযোগ পা্টলেই তাহা গ্রহণ করিয়াছে, বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের টেরিটোরিয়াল খেণর্সে প্রবেশ করিবার জন্য 
তাহাদের মধো প্রতিযোগিতাই হইয়াছে, পাইলট বা সামরিক- 
শিক্ষা কলেজের জন্য ছাত্র আহ্বান করি বাংল! দেশ হইতে 
যখোপযুক্ত সাড়া মিলে নাই__সামরিক করৃ্পক্ষকে কখনও 
একথা বলিতে শুনি নাই । ম্বদেশের স্বাধীনতার জন্য 
ধু্ধে বুদ্ধিবুত্তির বিকাশ সৈন্থদলে যোগদানের অন্তরায় 
নয়, ইংরেজ, আমেরিকান ও চীনা সৈন্য ইহার প্রমাণ। 


সত্য বটে, বর্ঠমান বাঙালীর মধ্যে ভীরু ও দুবলের 
সংখ্যা বড় বেশী যদ্িচ জাতি হিসাবে বাঙালী ভীরু ও 
ছুবল নয়। আড়াই হাজার বৎসরের ইতিহাস ও এতিহ্ 
বাঙালীর আছে, সামরিক শক্তিতে বাঙালী পৃথিবীর কোন 
জাতি অপেক্ষা হীন ছিল না ইহা আজ কল্পনার কাহিনী 
নয়, ইতিহাসের বিষয়বস্তু । কাশীপ্রলাদ জয়সোবাল ও 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের এঁতিহাসিক গবেষণা, ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত বাংলা৭ ইতিহাসে অধ্যাপক হেম- 
চন্ত্র রায়চৌধুরী এবং অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মন্গুমদারের 
পিখিত অধ্যায়গুলি বাঙালীর সামরিক শক্তির প্রমাণ বহন 
করিতেছে । বিশ্ববিজয়ী বীর আলেকজাগ্ডার বঙ্গ মগধের 
শৌধ্য ও সামবিক বলের সংবাদ পাইয়া বিপাশা অতিক্রম 
করিতে সাহসী হন নাই । ইংরেজ জাতির পরিচয় তখনও 
ধরাপৃষ্ঠে নামিয়া আসে নাই ; বঙ্গ মগধের অভিন্নতাও তাই 
অটুটই ছিল। 
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১ পপ প্ত৯ পাস্তা ৯ এপার প্পাশিপািলত পাসিসটিতািপা। 


পাঠান ও মোগল আমলে বাংলায় যত অভিযান 
হইয়াছে বাঙালী তার কোনটিকেই নীরবে মানিয়! লয় 
নাই। প্রত্যেক অভিষানকারী বাঙালীর নিকট প্রবল 
বাধা পাইয়াছে, বাংলায় রাজ্য-বিস্তাৰ করিয়াও কেহ 
নিশ্চিন্ত আরামে রাজ্যভোগ করিতে পারে নাই । ব্রিটিশ 
শাসনের হুত্রপাত হইতেই সর্বপ্রথম সুকৌশলে বাঙালীকে 
ব্যাপকভাবে নিরস্্ ও সর্বতোভাবে গবন্মেন্টের উপর 
নির্ভরশীল করিয়া তুলিবার চেষ্টা আরম্ভ হয়। অনেকখানি 
সাফল্যও তীহারা অর্জন করিয়াছেন সন্দেহ নাই । কিন্তু 
ব্রিটিশ শাসনের শেষের দিকে বাঙালী যে মনোভাব 
দেখাইয়াছে তাহাকে অন্ততঃ ভীরুতা আখ্য। দেওয়া চলে 
না। 

বাঙালী বালক পধ্যস্ত শারীর-চচার অপরাধে গোয়েন্দা 
পুলিসের নেক-নজরে উদ্ধযস্ত হইয়াছে, অভিভাবকদের 
লাঞ্ছনার চূড়ান্ত হইয়াছে__এ কাহিনী ইতিহাসে লেখা নাই 
বটে, কিন্তু এগ্ডার্পনী বাংলার ইহা প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা । 
জাতীয় জীবনের এই মহা সন্থিক্ষণে দাড়াইয়া বাঙালী 
সবিস্ময়ে ভাবে__আড়াই হাজার বৎসরের গৌববদীপ্ত 
ইতিহাস দেড়খত বৎসরের মধ্যে লেপিয়া মুছিয়া যাহারা 
একাকার করিয়া দিল, কৌশলে হাতের লাঠি যাহার! 
সরাইয়। লইল তাহারাই আজ উচ্চরবে ঘোষণ। করে 


বাঙালী জাতি-হিসাবে সমরবিমুখ ! 


জাতি-হিসাবে বাঙালী যদি সমরবিমুখই হইবে তাহা 
হইলে বাংলায় লাঠি ও রিভলবারের উপর এত প্রথর দৃষ্টি 
কেন? - রি 


বুদ্ধোত্র পুনর্গ ঠন 

যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সম্বন্ধে ভারত-সরকারের কম 
তৎপরতা স্থরু হইয়া গিয়াছে । কমীটি অনেকগুলি আগে 
হইতেই করিয়া রাখা হইয়াছে, এবার উহাদের মধ্যে কোন 
কোনটি কাজ আরম্ভ করিয়াছে । গত ২১শে ও ২২শে 
অক্টোবর নয়াদিল্লীতে যুদ্ধোতর বাণিজ্য ও শিল্প পুনর্গঠনের 
নীতি নিধারণ কমীটির অধিবেশন হইয়াছে। সভাপতিত্ব 
করিয়াছেন সব্‌ মহম্মদ আজিজুল হক। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন 
সম্বন্ধে ষে-সব আলোচনা সরকারী মহলে চলিতেছে তাহার 
পূর্ণ বিবরণ পাওয়া! যায় না; ভারতবাসীকে যুদ্ধের পর 
নৃতন করিয়া শৃঙ্খলিত করবার জন্থ কোন্‌ কোন্‌ অস্ত্রে 
শান দেওয়া সুরু হইয়৷ গিয়াছে সঠিকভাবে তাহা বুঝিবার 
উপায়ও থাকে না। যুদ্ধক্ষেত্রে কে কয় ইঞ্চি অগ্রসর হইল, 
হিটলার ও তোজে৷ অতঃপর কে কোন্‌ পথ অবলম্বন 
করিবেন ইহা লইয়াই সংবাদপত্র হইতে পাঠক পধ্যস্ত 


পৌৰ 


এ, ২৯ প৯ পিপিপি সিসিসতিসপসিতট পিসি সপিসপিস্পি১ত৯পসিসিপিসপসি পস্পিস্পাসিপ্ি সি ৯০ 


সকলেই ব্যস্ত, অলক্ষিতে ভারতবাসীর অন্নবস্্ সং স্থানের 
পথের উপর আবার কোন্‌ জগদ্দল পাথর নামিয়া আসিতেছে 
সেদিকে দৃষ্টিপাত করিবার সময় কাহারও নাই । 

পুনর্গঠনের নমুনার কতকটা আচ সর্‌ মহম্মদ আজিজুল 
হকের বক্ত তার নিয়নোদ্ধত অংশ হইতে পাওয়া যাইবে £ 

আমার মনে হয় বর্তমানে কলকন্ডা বদলাইবার সমস্যা 
কারখানা প্রসারের সমস্যার সামিল। এ সম্পর্কিত সমস্যাগুলি 
নীতিগত প্রশ্নের সহিত জড়িত! কি ধরণের নুতন কলকক্তাব 
দখকার হইবে তাহার নির্ণয় নির্ভৰ করে নৃতন যে সমস্ত শিল্প- 
প্রতিষ্ঠান চাই তাহার কর্মপদ্ধতির ব্যাপকতার উপর। নৃতন 
ব্যবসায় এবং নুতন কমেদ্যমে সাহাযা করা সরকারের কতব্য, 
কিন্ত সেই সকল প্রতিষ্ঠানের মতে এ সকল ব্যবসায়ের ক্ষেত্রই বা 
কি রকম এবং উন্নতিরই বা কি সম্ভাবন1 রহিয়াছে তাহাও সরকার 
জানিতে চাহেন। সম্মুখে বিগত ক্ষেত্র পড়িয়া আছে । নকল 
বাবনা প্রচেষ্টাই যে সেখানে সমান সাফল্য দেখাইতে পারিবে 
এমন নহে। এই বাধা নিষেপের মধ্যে ব্যবসায়ের লাভ ক্ষত্তি 
মংশনঃ অথবা পৃরাপুরি কেবলমাত্র সরকারী সাহাযোর উপর 
নিভর করে না। তাহা বাজারের চাহিদা! এবং প্রুযশন্কিৰ উপরও 
পির কবে। তা ছাড়! নূতন ব্যবসা-প্রচেষ্টাকে বন্তমান 
বাপসাগুলিব সহিত ুলনায় “দখিতে হইবে। 

শুধু সংরক্ষণ-শুক্কের উপরেই ভারতীয় শিল্পের ভবিষাৎ 
নির্ভর করে না--সর্‌ আঙ্গিজুলের এই মন্তব্যটি বিশেষভাবে 
প্রণিধানযোগা । সংরক্ষণ-শুক্ক ছাড়া কোন দেশের 
নবগঠিত শিল্প বাচিতে পারে না অর্থনৈতিক ইতিহাসের 
ইহা স্থবিদ্িত তথ্য, ভারতবর্ষ ইহার ব্যতিক্রম নয়। 
যুগের পর বিলাতী শিল্পকে পুনর্গঠনের সুযোগ দেওয়ার 
জন্য ভারতীয় শিল্পকে দাবাইয়া রাখিবার সরকারী চেষ্টা 
হইবে, যুদ্ধ আরম্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর' অর্থ- 
নৈতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে সহম্র বাধানিষেধ আরোপ 


পর্পাস্পিস৯০সতসিত৯ 


করিয়া সকল কর্তৃত্ব ভারত-সরকারকে স্বহস্তে তুলিয়া লইতে" 


দেখিয়া এ আশঙ্কা অনেকের মনেই জাগিয়াছিল। এ 
আশঙ্কা যে অমূলক নয় সরু আঙ্িজুল প্রায় স্পষ্ট করিয়াই 
তাহা! জ্ঞানাইয়৷ দিয়াছেন । 

শুধু ইংলগ্ডের প্রয়োজনে নয়, কানাডা, দক্ষিণ-আফ্রিকা 
এবং অষ্ট্রেলিয়ার তাগিদেও এবার ভারতীয় কামধেন্ু 
দোহনের আয়োজন করা হইবে এ আশঙ্কারও কারণ 
ঘটিয়াছে। গত ২*শে অক্টোবর ব্রিটিশ্ব পার্লামেন্টে বোর্ড 
অফ ট্রেডিং-এর, সভাপতি ডাঃ ডালটন জানাইয়াছেন যে, 
পার্লামেশ্টের অন্থমতি না লইয়া সাম্রাজ্যের অস্ততূক্তি দেশ- 
সমূহে শিল্পদ্রব্য উৎপাদন এবং উহার আমদানী-রপ্তানীর 
উন্নতি ব্যাহত হইতে পারে এমন কোন সাধারণ বাঁণিজ্য- 
চুক্তি ব্রিটিশ গবন্মেন্ট করিবেন না। একপ চুক্তি করিবার 


বিবিধ প্রসঙ্গ পুনর্গঠন সন্বদ্ধে ভাঃ আন্মেদকরের মন্তব্য 


১৯৩, 


পূর্বে সামাজ্যের অস্ততূক্তি দেশগুগির সহিতও পরামর্শ করা 
হইবে। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ-আফ্রিকার দাবি 
পূরণের পর ভারতবর্ষের কথা শোনা হইবে এবং সে বৈঠকে 
ভারতবাসীর হইয়া! “মত দিবার জন্য সব আজিজুলের 
ন্যায় লোকেরও অভাব হইবে ন!, এট। অন্থমান করা খুব 
অসঙ্গত নয়। কমীটির আলোচনায় আর একটি ক্রটি 
লক্ষণীয়। শিল্লোন্নতি অর্থে ইহার! শুধু যন্ত্রশিল্পের কারখানা 
প্রতিষ্ঠাই বুঝিয়াছেন। কুটার-শিল্পের সহিত যন্ত্রশিল্লের 
সমন্বয় সাধন করিয়া কোটি কোটি জনসাধারণের কর্শপ্রাপ্তির 
পথ সুগম করিবার কথা ই'হার! চিন্তাও করেন নাই । 


পুনর্গঠন সম্বন্ধে ডাঃ আন্মেদকরের মন্তব্য 


মূল পুনর্গঠন কমীটিরও আবার একটা নীতিনিধ্ণারক 
কমিটি আছে। গত ২৫শে অক্টোবর ডাঃ আমন্বেদকরের 
নেতৃত্বে উহারও একটি অধিবেশন হইয়াছে । ডাঃ 
আম্বেদকরের বক্ততার নিম্সোদ্ধত অংশে বুঝা যায় 
ভারতবাসীর ক্রমবর্ধমান আর্থিক দুর্গতির মূল কারণ তাহার 
অঙ্জান। নাই । তিনি অর্থনীতিতে স্থপগ্ডিত, স্ততরাং তাহার 
না জানিবার কথাও নয়। তিনি বলিয়াছেন, 

ভারতবর্ষের উপর চাপ পড়িয়াছে ছই দিক্‌ হইতে । একটা 
দিক হইতেছে জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি এবং অপর দিকটি হইতেছে 
জমির ক্রমবর্ধমান অবনতি। ফলে সনাশ। এক অবস্থা দেখা 
দিয়াছে । ইভা হইতে বক্ষ! পাওয়ার একমাত্র উপায় কৃষিকাধ্যকে 
লাতজনক করিয়া তোল! । কিন্তু শিল্প-প্রসার-প্রচেষ্টার অনুকূলে 
গুরুতর মনোযোগ ন। দিলে ভারতে কৃষিকাধাকে লাভজনক করিয়া 
তোল! যাইবে না। কারণ যন্্শিল্পের প্রয়োজনীয় প্রসার হইলেই 
বু লোক এ সমস্ত কাজকে যোগ দিয়া জীবিকাজন করিতে 
পারিবে, জমির উপর অতিবিক্ত চাপ কমিয়৷ বাইবে। 

ডাঃ আম্বেদকর সমন্যাট! ধরিতে পারিয়াছেন, কিন্তু 
বড়লাটের শাসন-পরিষদে চাকুরী করিয়া উহার সমাধান 
নির্দেশ করিতে সাহসী হন নাই | বিশেষতঃ এ অধি- 
বেশনে সর্‌ রামস্বামী মুদালিয়র উপস্থিত ছিলেন। দেশে 
ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহের কথাটা ডাঃ আম্বেদকর 
বলিয়াছেন বটে, কিন্তু কুটার-শিল্পের সহিত ঘন্তশিল্পের কি 
সম্পর্ক হইবে, কুটার-শিল্লের উন্নতির জন্য বিছ্যাৎ সরবরাহের 
কথা তিনি চিন্তা করিয়াছেন কি না, ইহা তিনি জানান 
নাই। সবু রামস্বামী সোভিয়েট রাশিয়ার দোহাই পাড়িয়া 
অত্যন্ত চাতুধ্যের সহিত প্রমাণ করিয়াছেন যে বিদ্যুৎ 
সরবরাহের মূল দায়িত্ব ভারত-সরকারের হাতেই থাকা 
উচিত, অর্থাৎ যন্ত্রশিল্পের প্রয়োজনে কুটার-শিল্পে বিদ্যুৎ 
সরবরাহ প্রয়োজনানুপাবরে সঙ্কোচের অপ্রতিহত ক্ষমতা 


১৯৪ 


ভারত-সরকারের হাতে রাখিয়া দেওয়াই অধিকতর স্থবিধা- 
জনক। যুদ্ধের পর ভারতবর্ষে নৃতন নৃতন “ইগিয়া 
লিমিটেড” কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । ইহাদের 
স্বার্থরক্ষার জন্য ভারত-সরকার এখন হইতেই সচেষ্ট । 
এই কমীটিপ অধিবেশনে বাংলার কোন প্রতিনিধি 
উপস্থিত ছিলেন ন1। 


টেনে সৈন্যদের ব্যবহার 

লাহোরের “ডেলী হেরান্ড” পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ, 

অমৃতসরের স্পেশাল রেলওয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট লুধিয়ানার অধ্যাপক 
ভেৎসিংকে অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন । মামলাটি লক্ষ্য 
করিবার বিষয়। অধ্যাপক হেংসিংকে ভারতরক্ষা আইনের ৩৪ 
ধারা মমুযায়ী অভিযুক্ত কর! হইয়াছিল। প্রকাশ, তিনি নাকি 
সেনাদলে ভন্তি না হইবার জন্য যাত্রী সৈন্তদিগকে মন্ত্রণা দিয়া- 
ছিলেন। অভিযুক্ত অধ্যাপক তাহার সওয়ালে বলেন যে, যে 
গাড়ীতে ভারতীয় সৈগ্বের! যাইতেছিল “সই গাড়ীতে, প্রবেশ করার 
চেষ্টা তিনি করেন। পৈম্ঠর! তাহাব চেষ্টায় বাধা দেয় এবং 
সৈগুদের সঙ্গে ইহা লইয়া! কাহাব ঝগড়া বাধে। তাহার বিরুদ্ধে 
আনীত অভিযোগ মিথ্যা। অধ্যাপক হেংসিংকে মুক্তি দিয়া 
বিচারক অভিযুক্তের যুক্তিকেই মানিয়। লইম়াছেন। নিজে যে 
নান! ভাবে যুদ্ধের কাজে লিপ্ত আছেন তাহারও লিখিত প্রমাণ 
অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালতে প্রদর্শন করেন। জনসাধারণ এবং 
সৈন্ছদেব ভিতর সঙ্বন্ হবগ্তাপূর্ণ রাখিবার জন্য ধাহার। সদা সচেতন 
ও উদ্বিগ্ন অধ্যাপক হেৎসিডের মুক্তির এবং উক্তির প্রতি 
তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়। দরকার । 

এমন অনেক সৈগ্ন আছে থাহারা সত্যই ভদ্র এবং বিবেচক) 
যাত্রীমাধারণের শ্বিধার জগ্ত অনেক সময় ইহারা নিজের! নান। 
অসুবিধা ভোগ করিতে কুষ্টিত হয় না, কিন্তু এমন সৈগও অনেক 
আছে যাহারা মনে করে যাহা খুশী তাহাই করিবার অধিকার 
তাহাদের আছে । তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় তিল ধারণের স্থান নাই 
তথাপিও তাহার! পুরা একটি বেঞ্চ দখল করিয়া চলে। বিন্দুমাত্র 
বিরক্তির কারণ খটিল ত অমনি বণমৃতি, এমন কি মারামারিও। 

বাংলা দেশেও রেল-ভ্রমণে অনেকের ভাগ্যে অনুরূপ 
অভিজ্ঞতা লাভ ঘটিয়াছে। বড় বড় ষ্টেশনে দায়িত্বশীল 
অফিসার নিয়োগ করিয়া উচ্ছজ্খল সৈন্যদের উপন্রেব হইতে 
যাত্রীদের অব্যাহতি লাভের স্থবন্দোবস্ত অনায়াসেই করা 
যাইতে পারে, অবশ্য ষদি কতৃপক্ষের সে ইচ্ছা থাকে । 

ভারতরক্ষী আইনের ২৬ ধারার অপব্যবহার 

১৯৪৩ সনের ১৪ নম্বর অর্ডিনান্সের ২ দাগ ধারার 
বৈধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিয়া আগ্রার ফ্যাডভোকেট পণ্ডিত 
বৈজ নাথের পক্ষে 'হেবিয়াস কর্পাস” অনুযায়ী একটি মামলা! 
দায়ের করা হয়। মামলাটির রায়দান স্থগিত রাখা প্রসঙ্গে 


প্রবাসী 


১৩৫০ 


গবন্েন্ট ফ্যাউভোকেটের উদ্দেস্তে এলাহাবাদ হাইকোটের 
প্রধান বিচারপতি এই উক্তি করেন £-- 

“যদি আমি বুঝি যে, বিশেষ একটি আদেশের অর্থই 
হইতেছে ভারতরক্ষা আইনের ২৬ ধারার বিধানাবলীর 
অপপ্রয়োগ তাহা হইলে সেই আদেশ বাতিল করিয়া দিতে 
আমি পারি কি না বিশেষ করিয়া তাহাই আপনার নিকট 
হইতে শুনিতে চাই | 

“প্রাদেশিক গবন্সেণ্ট অথবা কমিশনার কর্তৃক ভারত- 
রক্ষা আইনের ২৬ ধার! অনুযায়ী গঠিত কোন আইনের 





, যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা যে এই আদালতের ক্ষমতা- 


বহিভূতি তাহা আমি জানি। স্থতরাং আমার এই কথা 
সংশ্লিষ্ট কতৃপিক্ষকে আপনি জানাইতে পারেন যে, এই 
মামলা লইয়া প্রধান বিচারপতি অস্থবিধায়ই পড়িয়াছেন 
এবং কমিশনার যে আমার অস্থবিধা দূর করিবার চেষ্টা 
করিবেন ইহাও প্রায় ছুরাশা |” 

পপ্তিত বৈজনাথের আবেদনে বলা হইয়াছে যে, রাঁজ- 
নীতিতে তিনি ফোগদান করেন নাই এবং তিনি না ছিলেন 
কংগ্রেসের সভা না হিন্দু মহাসভার। বন্দী থাকিতে 
থাকিতে তাহার স্বাস্থ্য অত্যন্ত ভাঙিয়া পড়ে এবং সেই জন্য 
সাময়িক ভাবে কিছু দিনের জন্য তাহাকে মুক্তি দেওয়া 
হ্য়। 

আবেদনকারীর পক্ষের সওয়াল প্রসঙ্গে বিচারপতি 
ইহাও বলেন, “ভারতরক্ষা আইনের ২৬ ধারার স্থযোগ 
লইয়া তাহারা বিচারালয়ের স্বাধীনতা ধ্বংস করিতে চায়। 
কমিশনারকে আপনি একথাও বলিতে পারেন যে, প্রকাশ্ 
আদালতে প্রধান বিচারপতি এই মন্তব্য করিয়াছেন যে, 
বিচারালয়ের স্থবিধাদি নষ্ট করিবার উদ্দেশ্টে ২৬ ধারার 
অপগ্রয়োগ করা হইতেছে ।” মামলা সম্পর্কিত যাবতীয় 
নথিপত্র আদালতে উপস্থিত করিতে বলিয়া তিনি বলেন, 
“উহা! করিতে আপনি ষদ্দি অস্বীকৃত হন তবে কমিশনারকে 
স্বয়ং এখানে আসিয়া সাক্ষ্যদান করার আদেশ আমি দিব । 
তিনি যেমন শাস্তি ও শৃঙ্খলার রক্ষক আমি তেমনি বিচারা- 
লয়ের রক্ষক। শাসন-কতৃ্পক্ষ এ বিষয়ে কি করিতে 
চান সে সম্বন্ধে নির্দেশ আপনি লইতে পারেন ।” 

প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, “অধুনা যে সমস্ত 
গোলযোগ হয় সে সম্পর্কিত ধ্বংসাত্মক কার্ধ্যাবলীর অভি- 
যোগে অভিযুক্তদেরই পক্ষে কতকগুলি মামলা! এই ভন্্র- 
লোক চালাইতেছিপেন এবং ভদ্রলোককে গ্রেপ্তার করা 
হয় এই সমস্ত মামলায় হাত দেওয়ার পর। ইহাই 
হইতেছে মামলার সর্বাপেক্ষা! কুৎসিত দিক। আসামীদের 
পক্ষে কৌশুলীর কাজে অস্থবিধা সৃষ্টির চেষ্টা পুলিস কোন 


পৌষ 


কোন সময় করে এবং মনে করে যে, জেলে পুরিয়া রাখাই 
এই লোকের হাত হইতে রেহাই পাওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায় ।” 
প্রধান বিচারপতিকে লইয়া গঠিত “ফুলবেঞ্চে মামলা- 
টির চূড়ান্ত মীমাংসা হইবে । ১৪ নম্বর অঙিনান্দের বৈধতা 
সম্পর্কে বিচারপতি অলসপ এবং বিচারপতি বাঞ্জপাই 
তাহাদের রুলিং দিয়াছেন। 
মামলাটি এখনও বিচারাধীন । 


মাদ্রাজে গবর্ণরী শাসনে মগ্যপান পুনঃপ্রবর্তন 

মাদ্রাজের কংগ্রেম গবন্মেণ্ট মগ্পান নিবারণের যে 
আয়োজন করিয়। গিয়াছিলেন, ব্ত্মান গবর্ণর তাহা 
বাতিল করিয়া দিয়াছেন। এই কাধ্যের প্রতিবাদে 
মাদ্রাজের এক জনসভার শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী 
বলিয়াছেন, 

“মাদ্রাজের গবর্ণরকে এই আইন ( মগ্যপান নিষেধাত্মক) 
4 করার পরামর্শ ষেকে দিয়াছেন তাহ! আমি জানি না। 
লাখ লাখ চাষী পয়লা! জানুয়ারি তারিখে চোখের জল 
ফেলিবে, পরিশ্রমী হাজার হাজার তাতীর ঘরের মা] ও 
বউ এবং অন্ঠান্ প্রকার শিল্পীরা নববর্ষের দিনে গবন্মেন্টের 
মগ্ডপাত করিবে। 


“মামান্য কিছু বেশী রাজন্বের জন্য এবং অন্যান্য আবশ্যক 


যুক্তির অবতারণা করিয়। গবর্ণর নিজের কাধে অত্যন্ত ত্বণ্য 
একটি কাজের দায়িত্ব লইয়াছেন'। 

“অর্থ-সংস্থানের ভাল ব্যবস্থা উত্তরাধিকারস্থত্রে মাদ্রাজ 
গবন্মেন্ট আমার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন । 

“যুদ্ধ এবং জনরক্ষার ব্যয়ের জন্য অন্যান্য 'প্রাদদেশিক গবর্ণ- 
মেণ্টকে যখন নানা রকমের আখিক অস্থুবিধা পোহাইতে 
হইতেছে মাদ্রাজ গবন্মেণ্ট তখন নির্ভাবনায়ই আছেন । 
ভাল ষে আয়ারপায়ারী গরুটি আমি মাদ্রাজ গবন্মেণ্টকে 
দিয়াছিলাম পরমানন্দে উহারা এখন তাহাকেই দোহন 
করিয়া চলিতেছে । 

“বড় একটা উদ্দেশ্য লইয়া তামাক, মোটরস্পিরিট 
এবং জেনারেল সেলস্‌ ট্যাক্স আমি প্রবর্তন করি। ইহার 
জন্য অনেক নিন্দা-মন্দের ভাগী আমাকে নিজেকে হইতে 
হইয়াছে। 

“মান্রাজ গবন্মেন্ট এই জন্য এই বছর টাক! পাইতেছেন 
প্রায় চার কোটি। অথচ আমার উদ্দেশ ছিল এই টাক। 
দিয়৷ তাড়ি মদ ইত্যার্দির কবল হইতে প্রদেশের লোক- 
দিগকে মুক্ত রাখা । আমার ইচ্ছা ছিল ধীরে ধীরে ১৯৪৩ 
সালের মধ্যেই সমগ্র মাদ্রাজ প্রেপসিডেন্সীকে মাদক দোষ 
মুক্ত করিয়৷ পৃথিবীতে একটি উদাহরণ স্থাপন করি । 


বিবিধ প্রনঙ্গ _মুষলিম লীগের প্রতিষ্ঠারদ্ধির সহজ উপায় 


১৯৫, 


“মদে ষে মুনাফা হয় তাহার পাচ ভাগের এক ভাগ 
মাত্র যায় গবন্মেণ্টের তহবিলে আর বাকীটা যায় ম্- 
ব্যবসায়ীদের পকেটে এবং মছ্যপান চালু রাখার ফলে দেখা 
দেয় ঘরে ঘরে অশাস্তি এবং দুর্নীতি । অথচ যে-পথ আমি 
দ্রেখাইয়া দিয়াছি তদনুযায়ী চলিলে মদ প্রস্তুত করিতে যে 
শরম ও মূলধন নিয়োজিত হয় তাহা নৃতন নৃতন কল- 
কারখানায় নিয়োগ করা যাইতে পারিত এবং সঞ্চয়ের বুদ্ধি 
লইয়া! চলিলে প্রতি বছর ব্যাঙ্কে জমা হইতে পারিত কুড়ি 
কোটি টাকা ।* , 

মদ্যপান নিষেধাজ্ঞা বাতিল করিবার জন্য গবন্মেন্ট 
কারণ দিয়াছেন, (১) জনসাধারণ গবন্মেন্টের সহিত 
সহযোগিত৷ পূর্বের স্টায় করিতেছে না, (২) মগ্ভপান 
পুনঃপ্রবত্তিত হইলে রাঙ্জন্ব বৃদ্ধি পাইবে, এবং (৩) 
তাড়ির স্তায় একটি পুঃ্টিকর থাগ্য গ্রহণে শ্রমিক শ্রেণীকে 
বঞ্চিত *করা উচিত নয়। কলিকাতার শ্বেতাঙ্গ বণিক 
সমাজের মুখপত্র ক্যাপিটাল" এই কারণগুলি সঙ্গত বলিয়া! 
মনে করেন। 


মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠারৃদ্ধির সহজ উপায় 


জমায়েখউল উলেমার মৌলানা মহম্মদ রুছুল আমিন 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সহকারী সভাপতির পদ 
পরিত্যাগ করিয়। নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়াছেন £ 

“গত ৬ই নবেস্বর মুসলিম্‌ ইনষ্টিটিউট বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
মুনলীম লীগের বাৎসরিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় 
আমি অনুপস্থিত ছিলাম । আমার অন্ুপস্থিতিতে এবং 
আমার অন্মৃতি ব্যতিরেকেই সভা আমাকে সভ্য হিসাবে 
কো-অপ্ট করিয়া লয় এবং আমাকে লীগের অন্যতম ভাইস- 
প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে। লীগের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট 
এবং সভ্যতালিকাতুক্ত থাকিতে দৃঢ় ভাবে আমি অস্বীকার 
করিতেছি । সকলেরই বেশ ভাল জানা আছে যে, 
জমায়েত উল-উলিমা এবং অন্যান্য মুসলীম প্রতিষ্ঠান মুসলীম 
লীগ হইতে তফাৎ আছে। বৎসর ছুই পূর্বে ফুরফুরা 
তারিফে গৃহীত জমায়েং-উল-উলেমার প্রস্তাবে লীগের 
কাধ্যাবলীর নিন্দাবাদ করা হয় এবং ইসলামের দীন 
সেবকদিগকে লীগের সঙ্গে কোন সম্পক্ণ না রাখিবার জন্য 
স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়। জমায়েৎ-উল-উলেমার উক্ত 
নির্দেশ আমাদের উপর এখনও বলবৎ এবং এই অবস্থায় 
জমায়েৎ-উল-উলেমার সত্য হিসাবে লীগের সঙ্গে কোন 
ভাবেই কোন সম্পক্ণ আমি রাখিতে পারি না” 

মৌলানা সাহেবের অজ্ঞাতে ও অমতে তাহাকে শুধু 


১৯৬ 


সি সিসপিস্পান্পাসপিস্পি এ সপাসািস্পাপাপিািীশিশিসি পিউিিত ৯ 


সহকারী সভাপতি নয়, লীগের সমশ্যতালিকাহুক্ত করিয়া 


লওয়! হইয়াছিল । লীগের প্রতিষ্ঠাবুদ্ধির এই উপায়টি সহজ 
হইতে পারে, কিন্তু সম্মানজনক নয়। 


ব্রাঙ্গণবাড়িয়ায় নরহত্যার মামল। 
ব্রাহ্মণবাড়িয়া হইতে একটি নরহত্যার মামলার বিচারের 
যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে ন্তায় বিচারের মর্যাদা রক্ষিত 
হয় নাই বলিয়৷ সন্দেহ হয়। কলিকাতার কয়েকটি দৈনিক 
বাদপত্রও উহ্থার প্রতি হাইকোর্টের দৃষ্টি আকধণ করিয়া 
স্থবিচারের জন্য অন্ঠরোধ জানাইয়াছেন। ঘটনার বিবরণ 
এই £ 
জন উইণ্চের বেইন্স নামে একজন সৈন্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধির 
৩০১ ধার! (খুন) কিনা ৩০৮ (ক) ধারা ( অবহেলাক্রমে মৃত্যু 
ঘটানে।) অন্ুুপারে অভিযুক্ত কর৷ হইয়াছিল। অভিযোগের 
বিবরণে 'প্রকাশ যে, গত বংসর ১৬ই জুন তারিখে আসামী 
বুধাইর গ্রামেব মণীন্চন্দ দাস নামক এক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইয়।- 
ছিল। মণীন্দ্ সামরিক পুকদের জিনিসপত্র বিক্রয় করিত। 
খঘটন।র আগের দিন আসামী তাহাকে তিনটি হাম জোগাড় 
করিয়া! দিতে বলে এবং এ তিনটি হাসের জন্য মে ২২ টাক! 
মূলা দিতে রাজী হয়। মণীপ্র আসামীর ফ্রমায়েস মত তাহাকে 
হাস আনিয়। দেয়। কিন্ত আসামী তাহাকে মাত্র ১২ টাকা দেয়। 
মণীন্দ ইহাতে আপত্তি করে এবং পূরা ২২ টাকা চাহে। ইহা! 
লইয়। আসামীর সহিত তাহার কথ! কাটাকাটি হয়। মণীন্র 
তখন বলে ধে, এই ব্যাপার লইয়। সে বড়সাচেবের কাছে 
যাইবে । কিন্ত আসামী টাক! পদওয়ার বদলে তাহার রাইফেল 
'ভুলিয়। ধরে এবং মণীগ্রকে গুলী করে। গুলী মণীল্দের চিবুক 
বিদ্ধ করিম! চলিয়। যায় এবং 'স তংক্ষণাৎ মারা যায় । অতঃপর 
আসামীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩১ ধারা অনুসারে নরহুত্যার 
দায়ে অভিযুক্ত করা হয় কিন্তু তদানীন্তন অতিরিক্ত জেল৷ 
ম্যাজিষ্ট্রেটের তদন্তের পর সে খালাস পায়। ইনার বিরদ্ধে সরকার- 
পক্ষ হইতে আপাঁল করা হইলে আসামীকে ৩*২ এবং ৩০৪ 
(ক) ধার! অন্ুসাবে অভিযুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ব্রাহ্মণ 
বাড়িয়াতে ত্রিপুরার দায়রা জজ মিঃ এস. কে. সেনের আদালতে 
এই মামলার বিচার হয়। গত ২৯শে নবেস্বর হইতে ১ল! ডিসেম্বর 
পধ্যন্ত এই মামলার বিচার চলে । দায়র। জজ ৯ জন সদস্য লইয়। 
স্পেশাল জুরীর সাহায্যে ইহার বিচার করেন। ৯ জন জুরীর মধ্যে 
৮ জনই ছিলেন সামরিক পুরুষ এবং ইহার মধ্যে আবার ৭ জন 
ছিলেন ইউরোপীয়ান । জুরীগণ একবাক্যে আসামীকে ৩২ ধারার 
অভিযোগে নিদেরোষ বলেন এবং ৩০৪ (ক) ধারার অভিযোগেও 
৯ জন জুরীর মধ্যে ৮ জনই আপামীকে নির্দোষ বলিয়া অভিমত 
দেন। দায়রা জজ ৩*২ ধারা সম্পর্কে জুরীদের অভিমত গ্রহণ 
করেন, কিন্তু ৩০৪ (ক) ধারা সংক্রান্ত অভিষোগে জুরীদের রায় 
গ্রহণে অসম্মত হন। তথাপি দায়রা জজ মামলাটি হাইকোটে 
পাঠাইতে এই বলিয়। অস্বীকৃত হন যে উহা! 'ম্তবিবেচনা সম্মত" 
হইবে ন। অর্থাৎ আসামীকে মুক্তি দেওয়। হয়। 


প্রবাসী 
কলিকাতা হাইকোর্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মামলাটির 


১৩৫০ 


নথিপত্র তলব করিয়া সে সম্বন্ধে তাহাদের অভিমত জ্ঞাপন 
করিবেন এবং প্রয়োজন বোধ করিলে পুনবিচারের আদেশ 
দিবেন, জনসাধারণ ইহা প্রার্থনা করে। স্থবিচার হওয়া 
যেমন দরকার, নায় বিচারের মর্যাদা সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত 
হইয়াছে রায় শুনিয়া জনসাধারণের মনে এই ধারণা হওয়াও 
তেমনি আবশ্তক | 


কলিকাতায় রেশনিং-এর প্রথম নমুনা 
ডিসেম্বর মাসের অর্দেক অতীত হইল, এখনও 


'কলিকাতার সকল স্থানে রেশন কার্ড বিলি হয় নাই। 


যে-সব স্থানে বিলি হইয়াছে, সেখান হইতেও বহু ক্রটির 
ংবাদ আলিতেছে। যুগান্থরে প্রকাশিত নিম্নলিখিত 
পত্রটি উল্লেখযোগ্য : 

এ-আর-পি'র লোকগণনার সময় বেরূপভাবে তথ্য সংগৃহীত 
হইয়াছিল, রেশনকা লিখিবার কালে তংপ্রতি মোটেই দৃষ্টি 
দেওয়া হয় নাই । অধিকাংশ রেশনিং কােই নাম ও উপাধি 
ঠিকমত লেখ! হয় নাই । 'রশনিং কন্মচারীর পাগ্ডিত্যের ফলে 
যে-সব গুরুতর তুল হইয়াছে, তাহার কিছু নমুনা দিতেছি। 
এুআর-পিব ৮. 301৬, 1. 143 পত্রে এক ভদ্রলোকের ছেলের 
বয়ল ১০ মাস ও মেয়ের বয়স ১৩ বৎসর লেখা আছে, কিন্ত 
রেশনিং কম্মচারীর কৃপায় ছেলেটির বয়স ১ বৎসর এবং মেয়েটির 
বয়স মাত্র ১১ মাস ধাধ্য হইয়াছে । ফলে তাহাদের খাছ দেওয়ার 
গুকুর্ম হয় নাই । একই ব্যক্তির ছেলে-মেয়ের বয়সের এই প্রকার 
পার্থক্য আদে সম্ভবপর কিনা তাহা রেশনিং কশম্মচারীর মগজে 
স্থান পায় নাই । এআর পি'র 7৯ ১01৬. 1. 11 পত্রে আমার 
সম্বন্ধে লেখা আছে “যুগান্তর পত্রিকার কম্মচারী, বয়স ৩২ বৎসর” 
কিন্তু লুষোগ্য রেশনিং কম্মচারীর বিবেচনায় রেশনকার্ডে “যুগান্তৰ 
পত্রিকার কন্মচারী”্র বয়স নিদিষ্ট হইয়াছে ৩ বৎসর ২ মাপ এবং 
এ বয়সের শিশুর খাদ্য এক ইউনিট পাইবার হুকুম হইয়াছে । 

এ আর পি পরচা দেখিয়া লিখিতে গিয়াও যে-স্থলে 
এরূপ মারাত্মক ভুল হয়, এবং দৃষ্টিপাত মাত্র যে ভুল ধর! 
পড়িবার কথ তাহাও যেখানে সংশোধিত হয় না, সেখানে 
বিভাগীয় ছোট-বড় সকল কর্মচারীর রুতিত্ব সম্বন্ধেই গুরুতর 
সন্দেহ জাগে । সৎ ও সুদক্ষ লোক লইয়া এই 'বিভাগ 
গঠিত না হইলে শহরবাসীর লাঞ্ছনার পরিসীমা থাকিবে 
না এ আশঙ্কা! ধীরে ধীরে সত্য প্রমাণিত হইতেছে। 
শহরের দৌকানপাটে প্রকাশ্য বেচাকেনা বন্ধ করিয়া 
রেশুনিং বিভাগের উপর দৈনন্দিন আহাধ্যের জন্য ৫০ লক্ষ 
লোককে নির্ভরশীল করিয়া তুলিতে গিয়া গবন্মেন্ট যে 
দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন সে সম্বন্ধে তাহাদিগকে সর্বদা 
সচেতন রাখা জনদাধারণের একান্ত কতব্য। রেশনিষের 


পৌৰ 


আদলা্পিসিসপাস্পাশপাসিতাপলা সত 


ত্রুটি -বিচ্যাতির ব্যাপক সমালোচনা এবং গবনে ন্ট কর্তৃক 
উহার দ্রুত প্রতিকার এই বিভাগের সাফল্য আনয়নেই 
সাহাধ্য করিবে ! 

বত'মানে যে প্রকার কার্ধযক্ষমতার নমুনা দেখা গিয়াছে 
তাহাতে সাফলোর বিপরীতই ঘটিবে মনে হয় । 


মেজর জেনারেল ষ্টযার্টের বেতার বক্তা 
সামরিক বিভাগ বাংলা-সরকারকে কতটা “সাহায্য 
করিতেছে মেজর জেনারেল ষ্টয়ার্ট এক বেতার বক্তৃতায় 
তাহার বিবরণ দিয়াছেন। আগামী তিন মাসের মধ্যে 
সামরিক ও বেসামরিক চিকিৎসা বিভাগের সাহায্যে ৯০ 
লক্ষ লোককে কলেরার প্রতিষেধক চিকিৎসা করা হইবে 
বলিয়াও তিনি জানাইয়াছেন। তিনি বপিয়াছেন £ 


“সামরিক বিভাগ বিভাগীয় প্রয়োজন সত্বেও হুভিক্ষ- 
পীড়িত অঞ্চলে এযাবৎ ৬০ জন চিকিৎসক, ৪৫টি সেনাদল, 
বনু ভ্রাম্যমাণ উষধাগার ও প্রাথমিক চিকিৎসা-কেন্ত্র নিম্বোগ 
করিয়াছে । বিমানবহরও গুষধাদি আনা-নেওয়ার ব্যাপারে 
নিযুক্ত,হইয়াছে। কলিকাতা! হইতে ১৪ ঘণ্টার মধ্যে 
প্রদেশের অন্ত প্রান্তে সাহায্য পাঠান হইতেছে । সম্প্রতি 
যাতায়াতের বিশেষ অন্থবিধা আছে প্রদেশের এমন বিচ্ছিন্ন 
স্থান ছাড়া অন্য কোথাও খাগ্যপ্রব্যের বিশেষ অভাব নাই। 
তবে যানবাহনের অস্থবিধাও ক্রমে ক্রমে দুর হইতেছে। 
সমর বিভাগীয় এঞ্ডিনীয়ররা সেতু ও পথ-ঘাট নির্মাণ ও 
উহার উন্নতি সাধন করিতেছে । এখন সবচেয়ে প্রয়োজন 
উষধ-পথ্যের, খবরের কাগজে প্রকাশিত ওুঁষধ ও বস্থাভাবের 

ংবাদ একটুও অতিরপ্িত নহে । পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে 
দরিদ্রদের অল্লেই ম্যালেরিয়া ধরিতেছে; তাহার উপর 
আসন্ন শীতের উপযোগী কম্বল বা কাপড়চোপড়েরও বিশেষ 
অভাব আছে। কলেরা, ম্যালেরিয়া ও নিউমোনিয়া বহু 
জেল! ছাইয়! ফেলিয়াছে। ব্রক্গপুত্র তীরবর্তী বু ছুরধিগম্য 
গ্রামে অতকিত পরিদর্শনে গিয়া শত শত লোককে পুষ্টিকর 
খাদ্যের অভাব ও ম্যালেরিয়ায় মরিতে দেখিয়াছি । আবার 
অপর এক শহরের জরুরী হাসপাতালে ডাক্তারের অভাব 
দেখিয়াছি। বর্তমানে সেনাবিভাগ ছুতিক্ষগ্রস্ত অঞ্চলে 
যে-সাহাষ্য দিতেছে তাহাতে জনসাধারণ ও (সেনাদলের 
মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা যায় ।” 
ছূর্তিক্ষের পর বাংলায় মহামারীর যে ভয়াবহ বিবরণ 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে, মেজর জেনারেল ইয়াও 
তাহার সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। ওঁধধ ও বস্ত্রাভাবের 


বিবিধ এসল-_বাংলা-সরকারের কৃবি-উন্নতি-পরিকল্পনা 


১৯৭ 


প্রকাশিত বিবরণ অতিরন্জিত নয় বলিয়া তিনিও বলিয়া- 
ছেন। থাগ্যাভাব লইয়া যে-সময়ে সমগ্ন দেশে আন্দোলন 
চলিতেছিল, (সই সময় হইতেই আমরা বাংলা-সরকারের 
জনন্বাস্থয কৃষি শিল্প সমবায় প্রভৃতি বিভাগের নিক্ষিয়তা 
এবং গুঁষধ ও বস্ত্ের অভাবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। 
সময় থাকিতে গবন্মেন্ট এই সব অভাবের 'প্রতিও দৃষ্টিপাত 
করেন নাই। মালেরিয়া ও কলেরায় হাজার হাজার 
লোকের মৃত্যু আরম্ভ হইবার পর জনস্বাস্থ্য বিভাগ কতকটা 
সক্রিয় হইয়াছেন বটে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় প্রদত্ত 
সাহায্যের পরিমাণ সমুদ্রে বারিবিন্দুর সমান। কৃষি সমবায় 
৪ শিল্প বিভাগ এখনও নীরব, দুর্ভিক্ষে বিপধন্ত গ্রাম- 
গুলিকে পুনর্গঠনের উদ্যোগ পধ্যন্ত ইহাদের দেখা যায় না। 
ইহাদিগকে. সচেতন করিবার জন্যও কি সৈন্ত আমদানীর 
প্রয়োজন হইবে? প্রাদেশিক স্বায়ত্রশালনের এই প্রহসনের * 
চেয়ে সোজান্্ি সামরিক আইন জারী করাও ষে 
ছিল ভাল। অন্ততঃপক্ষে তাহাতে দেশবাসী অকমণ্য 
শাসকবর্গের হাত হইতে রেহাই পায়। 


ংলা-সরকারের কৃষি-উন্নতি-পরিকল্পন৷ 
বাংলা-সরকারের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, 

“সরকারের নয়া কৃষিসংক্রান্ত নীতির আসল লক্ষ্যস্থল 
হইল খাগ্শশ্য সম্পর্কে স্বয়দ্পূর্ণতা অর্জন । বাংলা-সরকারের 
কৃষি বিভাগ এ বিষয়ে শীপ্রই এক পরিকল্পন৷ কার্ধ্যকরী 
করিতে উদ্ঠত হইয়াছে । সংক্ষেপে বল! যায় ষে, প্রদেশের 
আবেদনযোগ্য পতিত জমি আবাদ, পাটের একচেটিয়া 
ব্যবসায় কোন রকম ক্ষতি না করিয়া যথাসাধ্য খাগ্যশস্তের 
চাষ, এক-ফসলী জমিতে ছুইটি ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা 
এবং উন্নত ধরণের বীজ ও সার বাবহার দ্বার জমির ফসল 
বুদ্ধি করাই হইল এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্ট | ইহার প্রাথমিক 
ব্যবস্থা হিসাবে সমুদয় আবাদযোগ্য পতিত জমির শুমারী 
গ্রহণ করা হইবে। তবে এতদিন কুষি-বিভাগে উপযুক্ত 
লোক পাওয়া যায় নাই; গবন্মেটি এই জন্য তাহাদের 
পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার স্থযোগ পান নাই। নৃতন 
পরিকল্পনায় ৩ জন কলা উন্নয়ন কমণারী নিযুক্ত করা 
হইবে। রেল-লাইনের ছুই দিকে প্রায় এক লক্ষ একর 
জমি চাষের যোগ্য হুইবে। বাংলায় অন্থমান ৩৭॥ 
লক্ষ একর জমি পতিত রহিয়াছে বলিয়া হিসাব করা 
হইয়াছে ।” 

গবন্মেন্টি এখনও সেই চিরপুরাতন পদ্ধতিতে চাষের 


১৯৮ 


প্রবাসী 


রে 


১৩৫০ 


জমি বাড়াই ডাইয়া অধিকতর ফসল উৎপাদনের কথা চিন্তা যোগে সকল শক্তি লইয়া কমক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে হয়ত 


করিতেছেন। উন্নত ধরণের বীজ ও সার ব্যবহারের কথা 
এত দিন পরে তাহারা মুখে বলিয়াছেন বটে, কিন্তু কাধ্যত: 
এদিক দিয়! এক বিন্দু অগ্রসর ত্তাহারা হন নাই। ধান 
উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন জেলার কৃষকেরা ভাল 
বুনিয়! দেয়, এবার দুর্ভিক্ষে এ সব ডাল খাইয়া ফেলায় 
বীজের অভাবে ডালের চাষ খুব কম হইয়াছে । উন্নত 
বীজ দূরে থাকুক, ইউনিয়ন বো্গুলির মারফৎ ডালের 
সাধারণ বীজ সরবরাহের বন্দোবস্ত গবন্মেণ্ট অনায়াসেই 
করিতে পারিতেন। আলুর চাষও এবার অন্যান্য বার 
অপেক্ষ। কম হইয়াছে । এবার আলুর দর প্রায় ৩০ টাক! 
মণের কাছাকাছি রহিয়াছে, সাধারণ চাষীর পক্ষে এই 
দরে বীঞ্র-আলু সংগ্রহ একরূপ অসম্ভব । আলুর জমিতে 
সার অত্যাবশ্যক, কৃষকেরা এজন্য খোল ব্যবহার করিয়! 
থাকে। সাধারণ বং্সরে ষে খোলে দর থাকে দেড় 
হইতে ছুই টাক। মণ, এবার তাহা ছয় হইতে আট টাকার 
কমে পাইবার উপায় নাই। এই টাকাই বা কষক পায় 
কোথায়? সমবায় সমিতিগুলি মনিয়াছে, এগুলি পুন- 
জীবিত করিয়। কৃষিধণ-দানের ন্বন্দোবন্ত করা! যে বতমান 
সময়ে একান্ত গ্রয়োজন ইহা! উপলব্ধি করিবার মৃত ক্ষমতাও 
কুষি বা সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বা সিভিলিয়ান 
সেক্রেটরীদের মধ্যে দেখা যায় না। 

কলিকাতা শহরে পোষ্টার আটিয়া, ইংরেজী দৈনিকে 
বিজ্ঞাপন দিয়া এবং পার্কে অথবা সরকারী আপিসের 
হাতায় তরকারি পাগাইবার হুকুম দিয়া যে খাদাসমস্যার 
সমাধান হয় না, দুই বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় 
করিয়াও গবন্মেণ্টের সে শিক্ষা হওয়া উচিত ছিল। খাদ্য- 
শস্তের দববুদ্ধিতে কিছু উৎপাদন বাড়িতে বাধ্য, ইহাকেই 
“আরও ফসল ফলাও, আন্দোলনের সাফল্য বলিয়া জাহির 
করিতে গেলে সাহেবলোকের! বাহবা! দিতে পারেন, কিন্তু 
বাঙালী ইহাকে ফকিরের কেরামতি বলিয়া মনে করিবে 
না। ৩০ জন জেলা-উন্নয়ন কম্মচারী নিয়োগে নিযুক্ত 
লোকেদের আর্থিক উন্নতি ভিন্ন অন্ত কিছু হইবে কিনা 
তাহা পরে দ্রষ্টবা।. 

সার, বীজ ও কৃষিখণ-দানের স্থ্বন্দোবস্ত না করিলে, 
কুটার-শিল্প বাড়াইয়া কৃষকের অতিরিক্ত আয়ের পথ খুলিয়া 
না দিলে এবং সম্বায় সমিতি মারুফ তাহার ফসল ও 
উৎপন্ন শিল্পত্রব্য ন্যাযামূল্যে বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিতে 
না পারিলে দুভিক্ষে বিপর্যস্ত বাংলাকে বীচাইবার পথ 
থাকিবে না। বাংলার কৃষি শিল্প ও সমবায় বিভাগ এক- 


কতকটা ফল ফলিতে পারিত। 


ঢাকায় মিঃ স্থরাবদীর বক্ত তা 
খাগ্যনচিব মিঃ সহীদ স্থরাবর্দী ঢাকায় এক বক্তৃতায় 
বলিয়াছেন £ 
“বাজনৈতিক মতবিরোধ যদি কিছু থাকিয়া থাকে তবে তাহা 


অন্য স্কানের জন্য রাখিয়া দিয়! বাংলার সকলের মুখে অন্ন যৌগাই- 
বার কাজে আন্গুন আমরা একসঙ্গে মিলিত হই । আমি যেমন 


*বাংলার জনগণের সঙ্গে মহযোগিতা করিতেছি, আমি আশা করি 


তাহারাঁও তেমনি আমার ও বা'লা-সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা 
করিবে ।” 

সম্মিলিত মন্ত্রীসভার জন্য মিঃ স্ুরাবর্দীর বিরোধী দলও 
দাবী তুলিয়াছেন; মৌলবী ফজলুল হক সম্মিলিত মন্ত্রীসভা 
গঠনের প্রতিশ্রুতি পাইয়াই সর্‌ জন হার্বাটের হস্তে পদত্যাগ- 
পত্র অর্পণ করিয়াছিলেন। তথাপি সম্মিলিত মন্বীসভা 
গঠিত হয় নাই । গঠিত হইলেও ফল যে ইহাপেক্ষা বেশী 
ভাল হইত এতট1 আশাও করা কঠিন। হক সাহেবের 
আমলে চাউলের দর এক শত টাক! হয় নাই সতা, কিন্ত 
দুভিক্ষের স্ুত্রপাত তাহার প্রধান মন্ত্রিত্ব কালেই হইয়াছিল 
এবং দিল্লী খাদ্য-সম্মেলনে তাহার অসতর্ক উক্তি কম 
ক্ষতিকর হয় নাই । সর্‌ নাজিমুদ্দীনের মন্ত্রীসভা ত মারাত্মক 
অকমণ্যতা দেখাইয়াছেন এবং দুর্নীতি ও উৎকোচ গ্রহণের 
চড়াস্ত প্রশ্রয় দিয়াছেন । ছুর্তিক্ষে সেবাকার্ষে নাজিম মন্ি- 
মণ্ডলের মন্ত্রীদের যেমন প্রত্যেকের অক্ষমতা প্রাতিপন্ন 
হইয়াছে ভূতপূর্ব হক-মন্ত্রিমগ্ুলের একমাত্র ডাঃ শ্ামাপ্রলাদ 
মুখোপাধ্যায় ভিন্ন অপর কাহারও তেমনি দর্শন মিলে নাই । 
বড় জোর দু-একটি সভায় বক্তৃতা করিয়াই ইহারা কতব্য 
সমাপন করিয়াছেন । ব্যবস্থা-পরিষদের দায়িত্বশীল সদস্য- 
রূপে ইহাদের যে কর্তব্য ছিল তাহাও ইহারা পালন 
করেন নাই। দেশবাসীর প্রতি ইহাদের সহাচ্ভূতির 
মধ্যে বিন্দুমাত্র আস্তরিকতা থাকিলে ইহারা বিরোধী দলে 
থাকিয়াও এই ছৃভিক্ষের তীত্রত প্রশমনে অনেক সাহাষ্য 
করিতে পারিতেন। ঘুষখোর সরকারী কমণচারী এবং 
অতিলোভী অসাধু ব্যবসায়ীদের খুঁজিয়া বাহির করিয়! 
তাহাদিগকে আদালতে অভিযুক্ত করা ইহাদের পক্ষে যতটা 
সহজ; সাধারণ নাগরিকের পক্ষে উহা! ততখানি অনায়াস- 
সাধ্য নছে। 


মৌলবী ফজলুল হক এবং সর্‌ নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বে 


৯ পপি পাপা পা পালাল পাপা পসপিপা পাপা, 


ছুই ম্ত্িগুলের ক্ষমতার যে পরিচয় দেখা গিয়াছে তাহাতে 
এই সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক হইবে না যে মস্ত্রিমগুলের 
বাহিরে থাকিয়াই দেশের সেবা ভাল করিয়া করা যায়, 
অবশ্ত যদি সে ইচ্ছা থাকে। 


০৯৮৯পসসরপাশ। 


সরকারী ও বে-সরকারী রেশনিং 


ঢাকায় মিঃ স্থুরাবদরশর উপস্থিতিতে স্থানীয় রিলিফ 
কমীটির সভাপতি জেলা জজ মি: জ্ঞানাক্কুর দে একটি 
অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কথা বলিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, 
দায়িতজ্ঞানসম্পন্ন স্থানীয় নাগরিকগণকে লইয়া গঠিত 
বে-সরকারী কমীটির দ্বারা রেশনিং সরকার-পরিচালিত 
রেশনিং অপেক্ষা বিশেষ কু্ুভাবে ও স্বল্পবায়ে পরিচালিত 
হয়। তিনি বলেন, 

বোম্বাইয়ের ২* লঙ্গ লোকের “'রশনিং-এর জণ্য বোষাই 
সরকার মাসিক ২০ লক্ষ টাক! বায় করিতেছেন কিন্তু এই কমীটি 
একট। পরিকল্পন। অনুসারে “রেশনিং, চালাইতেছে অথচ হাতাতে 
সরকারের কিছুই ব্যয় হইতেছে না। তিনি নিজে ছাড়! এই 
কম্মীটিতে “কান সরকারী কর্মচারী নাই । এই কমীটিকে সরকারী 
প্রভাবাধধিত করিতে গেলে ইহ! ভাঙিয়! যাইবে । 

কিন্তু এই শিক্ষা গ্রহণ করিবার ন্যায় সৎসাহস, দূর- 
ধর্শিতা ও ওদাধ্য বাংলার মন্ত্রী ও সিভিলিয়ানবৃন্দের 
আছে কি? 


কলিকাতি। হইতে হুঃস্থ অপসারণ 
শহবের রাম্তা ও ফুটপাথ হইতে বাংলা-সরকারের দুঃস্থ 
সংগ্রহ-্বধধ্য অবিরাম গতিতে চলিয়াছে। ২৫শে নবেম্বর 
পযন্ত মোট ২৫,২৮৮ জন দুঃস্থ সংগৃহীত হইয়াছে । তম্মধ্যে 
১৬,২৯৮ জনকে শহরের বাহিরের সাহাধ্য-কেন্দ্রে অথবা 
স্ব-্ব গ্রামে প্রেরণ কর! হইয়াছে, ৩৯৪৬ জন সাহাধ্য-কেন্দ্ 


ত্যাগ করিয়া গিয়াছে অথব! ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, - 


১১৮৮ জনকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে, ৭৫ 
জন মারা গিয়াছে ও ৩৭৮১ জন কলিকাতার গ্রহণ-কেন্ত্রে 
রহিয়াছে । ছুংস্থদিগকে গ্রহণ-কেন্দ্রে আনিবার পরেই 
তাহাদিগকে গ্রাম ও জেলা অঙ্গসারে বাছাই করা হয়। 
দুস্থ নহে এইব্ূপ কাহাকেও ধরিয়া আন! হইলে তাহাকে 
তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দেওয়া হয়, আর ভবঘুরেদিগকে “ভবঘুরে 
নিবাসে' পাঠান হয়। এ পর্যস্ত দুঃস্থদের মধ্যে শতকরা 
৮ৎ ভাগ লোককেই সাহায্য কেন্ত্র হইতে স্ব-্ব গ্রামে 
পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে । ইহা ছাড়া ৫৪২ জনকে 


বিবিধ গ্রাস্প-_ছুয় কোটি টাকা! ঘুষের অভিযোগ 


পাপা াপাা সাাসিপি াািাসািি সপিসি অপি ৯ ৫৯ািসি প্ত৯০৯৮৯ সপ সা পা্িপাি 


কলিকাতা হইতে সরাসরি গ্রামে পাঠান হইয়াছে, পূর্ববঙ্গের 
দুঃস্থ সংগ্রহের জন্য রাজা দীনেন্্র স্্রীটে একটি বিশেষ কেন্দ্র 
খোলা হইয়াছে। এ পর্যন্ত মোট ১৫০ জন পূর্ববঙ্গীয় 
দুঃস্থকে উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণে স্ব স্ব গ্রামে ফেরত পাঠান 
হইয়াছে। চট্টগ্রামের স্তায় দূরবর্তী অঞ্চলের কয়েক জন 
নিরাশ্রয় স্ত্রীলোককে লোক দিয়। তাহাদের গ্রামে পাঠাইয়া 
দেওয়া হ্ইয়াছে। সাধারণতঃ দুঃস্থদিগকে তাহাদের 
প্রয়োজন অনুসারে বস্ত্র ও কম্বল সরবরাহ করা হইয়া 
থাকে। ল্যান্সডাউন রোডে একটি 'পুনমিলন কেন্দ্র খোলা 
হইয়াছে । এই কেন্দত্রটি ২৭শে নবেম্বর পযন্ত ৩৪টি ভাঙ্গ। 
পরিবারের মধ্যে ১৭টি জোড়া লাগাইতে সদর্থ হইয়াছে । 

এই সব দুঃস্থ শিবির কি ভাবে পরিচালিত হইতেছে 
তাহার নির্ভরযোগ্য বিবরণ জননেতাদের প্রকাশ কর] উচিত 
ছিল। শিবিরগুলি খুলিবার সময় গবন্মেপ্ট জানাইয়া- 
ছিলেন যে উহাদের কাধে কোন গোপন্তা থাকিবে না, 
দ্বায়িত্বশীল নেতারা ইচ্চা করিলেই এগুলি পরিদর্শন করিতে 
পারিবেন। এগুলি কারাগার নয়, স্থতরাং জননেতা বা 
ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যদের পক্ষে উহা! পরিদর্শনে আপত্তি 
হইবার কথাও নয়। এই সব শিবিরে আহাধ্য বস্ত্র শীতবগ্ত 
ওষধ প্রভৃতি দেওয়ার বাবস্থা সন্তোষজনক কি না জন- 
সাধারণের তাহা জান। দরকার । ব্যয় কিরূপ হইতেছে, 
হাজার লোককে «০* জনের খোরাকী খাওয়াইয়া ছুই 
হাজারের বিল হইতেছে কি না, বস্ত্রাদি নিত্যব্যবহাধ্য দ্রব্য 
কি পরিমাণে ক্রীত ও বিতরিত হইতেছে সে সম্বন্ধেও সঠিক 
তথ্য জনসাধারণের আস্থাভাজন ব্যক্তিদের দ্বারা প্রকাশিত 
হওয়া দরকার সত্য প্রকাশ গুজব বন্ধের সবশ্রেষ্ঠ উপায়। 
গবন্মেন্ট স্বয়ং অগ্রণী হইয়া জনসাধারণে আস্থাভাজন 
ব্যক্তিদের ছার! শিবির পরিদর্শন ও তাহার বিবরণ প্রকাশের 
ব্যবস্থা করিলে ভাল করিবেন । 


ছয় কোটি টাকা ঘুষের অভিযোগ 
বাংলার দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে 
আলোচন৷ কালে সর্‌ জিয়াউদ্দীন বলিয়াছেন যে ব্যবসায়ী- 
দের নিকট তিনি শুনিয়াছেন যে একটি মাত্র অঞ্চলে 
তাহারা ঘুষ বাবদ ছয় কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছে। 
ইহার পর প্রায় এক মাস অতীত হইয়াছে । সব্‌ 
জিয়াউদ্দীনের সহায়তায় এই বিরাট, ঘুষখোরদের ধরিবার 
কোন চেষ্টা. গবন্মেন্ট করিয়াছেন বলিয়া কোন সংবাদ 
প্রকাশিত হয় নাই । 


চা, 285328 


বাংলায় ম্যালেরিয়ায স্বত্যু... 


বাংলার প্রত্যেক জেলায় সহম্র সহত্র লোক ম্যালেরিয়ায় 
মরিতেছে। সরকারী কাগজপত্র হইতে একটিমাত্র জেলার 
মৃত্যুর যে হার প্রকাশিত হইয়াছে তাহা! ভয়াবহ । অপর 
জেলাগুলিতে কি এইভাবে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া 
প্রকাশ করিবার মত লোক নাই? গত কয়েক মাসে 
অনশনে বাংলায় অন্ততঃ দশ লক্ষ লোক মরিয়াছে-_ ইহ] 
বিশ্বাস করা কঠিন নয়। মহামারীর তাগুব এই ভাবে 
চলিতে থাকিলে আর কয়েক মাসের মধ্যে এই সংখ্যা 
৬০ লক্ষে পৌছিলে আশ্চর্য হইবার কারণ থাকিবে না। 

ফরিদপুরের হিসাব 

সরকারী কাগঞজপত্রে জেলার ২৩৮ ইউনিয়নের মধ্যে ১৭০টি 
ইউনিয়নের সেপ্টেম্বর মাসের হিসাব পাওয়া গিয়াছে । উহাতে 
দেখা যায যে উক্ত মাসে প্রত্যেক ইউনিয়নে গড়ে ১৭৭ জন 
করিয়া মার! গিয়াছে অর্থাং জেলার জনসংখ্যা অনুপাতে প্রতি 
হাজারে ১৫ জন করিয়। মার! গিয়াছে । 

জেলায় কয়েকটি ইউনিয়ন যেখানে ম্যালেরিয়ার অধিক 
প্রাহুর্ভাব হইয়াছে তাহার তালিক। দেওয়। গেল £₹- 


সদর মহকুমা 
ইউনিয়ন আক্রান্তের মৃত্যুর 
লোকসংখ্যা সংখা! সংখ্যা 
কানাহপুর 
৯৩৭৪ ৬৫*০ ৪২০ 
কাইজুরী 
১০৬৩৫ ৭৪৩৩ ২৪৩ 
গৃধা 
৮৯১৭ 7৩০৩ ৩১৩ 
গাজিরটেক 
১২৪৯১ ৯২৩৩ ১৫১ 
ভাঙ্কা-_ 
১৭১৪২ ১২৫৭৫ ১৩৪ 
মধুখালি-_ 
৮৬১৬ ১৬৯৫ ৩৮৯ 

রাজবাড়ী মহকুম। 

বাগমারা 
৬১১৪ ৫৯৮৯ ১৩৩ 
নিমতলা-__ 
৩৭৬৩ ১৫৭৭ ৬৩ 
পাংসা খানা 
১৫৯৭২ ৫৯৫০৯ ১৪৫০ 
. মাদারিপুর মহকুমা 
মুস্তাফাপুর-_ 


১৩৪৭৯ ৭৩৩৪ 


১২৫ 


প্রবাসী 


এপ পপালাপাপপাপাাপিলীপাপাপল পাপন পাশ পত তত এ পাত পাপী তত তপাতত 


১৩৫৬ 
লক্ষ্মীপুর-_ 
১০৮৮৩ 
দিঘর মহিষাখালি-_ 
২০৮৬৩ 


বরিশার-- 
৩৫৮৫৫ 


৫১২৫ ১৯২৫ 


৭৪০০ ১৪৯০৩ 


৩৩০০ 


গোপালগঞ্জ মহঝুম! 


২০০৪ 


ওরাকান্দি_ 
৯৯৫১ 
পাইজুরি-- 
১৪৩৪৬ 
ৰাক্ুনি-- 
১৭১৩৪ 


১৭৩৫ ১১ন১ 


৩২৩ ২২০ 
৯৯৩০ ৩২ন 

_যুগাস্তর 

কুইনাইনের অভাব এবং অনশনে জনসাধারণের স্বাস্থ্য- 
হানি ম্যালেরিয়ায় এই ভয়াবহ মৃত্যুহারের কারণ ইহা 
অন্বীকার করিবার উপায় নাই। সরকারী প্রচার বিভাগ 
হইতে ১১ই ডিসেম্বর তারিখে জানানো হইয়াছে যে বাংলার 
কোন অঞ্চলে কুইনাইনের অভাব আর নাই, কারণ 
প্রত্যেক থানায় গড়পড়তা অন্ন ৫* পাউও্ড করিয়। 
কুইনাইন পাঠানে৷ হইয়াছে । সংখ্য। প্রকাশে অর্দসত্য 
প্রচার মিথ্যাভাষণ অপেক্ষাও ক্ষতিকর হইতে পারে। 
ডাঃ বিধান রায়ের মতে এক পাউও কুইনাইন ৭ জনের 
অর্থাৎ ৫* পাউণ্ডে ৩৫০০ রোগীর চিকিৎসা হইতে পারে। 
ফরিদপুরের একমাত্র পাংসা থানাতেই ৫৯৫০৯ জন রোগী 
ম্যালেরিয়ায় ভূগিতেছে, সেখানে বাংল।-সরকার কয় পাউণ্ড 
পাঠাইয়াছেন? থানাপিছু ৫ পাউওড করিয়া পাঠাইয়াছি 
এই কথা বলিলেই সম্পূর্ণ সত্য বল! হয় না, প্রস্থয়াজনের 
তুলনায় উহা পর্যাপ্ত কিনা তাহাও এ সঙ্গে বল! দরকার । 


জেল! ম্যাজিষ্টেটদের মারফৎ কুইনাইন বিতরণ সম্তোষ- 
জনক ভাবে হয় নাই_-এ অভিযোগ আগেও উঠিয়াছে, 
বেঙ্গল রিলিফ কমীটিও এই বণ্টন ব্যবস্থার উপর আস্থা 
রাখিতে না পারিয়! নিজেদের কেন্দ্রগুলির দ্বারা বিতরণের 
জন্য ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মারফৎ গবন্মেণ্টের নিকট 
কুইনাইন চাহিয়া হাজার পাউও পাইয়াছেন। এ সঙ্গে 
এক সংবাদ প্রকাশ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল 
যেন এই হাজার পাউণ্ড বাংলা-সরকার বিনামূল্যে ডাঃ 
বিধানচন্দ্র রায়ের হাতে বিতরণের জন্য দিয়াছেন। ডাঃ 
রায় এক বিবৃতিতে জানাইম্বাছেন যে গবন্মেন্ট যথারীতি 
৩৭২ টাক পাউও হিসাবে মূল্য লইয়াই উহা দিয়াছেন। 


পৌৰ 


১ ২. ২ ০৯৯ উপাত্ত ৯ তা ০৯ পিপল পাটি পপি পিপি তাস উপসিত 


ভারতবর্ষের জন্য হালিবাট অয়েল ক্যাপসুল 


লগডনে এক অভ্যর্থনা-সভায় বর্তমান হাইকমিশনার 
সরু সামুয়েল রঙ্গনাথন ঘোষণ! করিয়াছেন ষে ভারতবর্ষের 
দুভিক্ষপীড়িত জেলাসমূহে মহামারী প্রতিরোধের জন্য অতি 
শীপ্র এরোপ্লেনে করিয়া দশ লক্ষ ক্যাপন্থল হাালিবাট অয়েল 
বিখ্যাত একটি বিলাতী রাসায়নিক কোম্পানী হইতে 
প্রেরণ করা হইবে। হ্ৃইস্কী প্রেরণের আগ্রহাতিশষ্যে 
ধাহারা ভারতবর্ষে কুইনাইন পাঠাইবার কথ! তুলিয়া 
গিয়াছিলেন, ত্বাহাদের এই অপরিসীম দয়ার সংবাদ পাইয়া 
ভারতবাপী সবিনয়ে ধন্যবাদ জানাইয়া অবশ্যই জিজ্ঞাসা 
করিতে পারে এই দয়ার জন্য বুতুক্ষু জনসাধারণের প্রদত্ত 
করপুষ্ট গৌরী সেনের তহবিল হইতে কি পরিমাণ অর্থ 
মূল্য-ন্বরূপ গ্রহণ করা হইল এবং বিলাতী কোম্পানীটি 
মহামারী প্রতিরোধের জন্য এই অমূল্য ওঁষধটি পাঠাইয়া 
সামান্ত কয় পাসেণ্ট লাভ রাখিলেন? সাধারণ লোকে 
জানে পেট ভরিয়া পুষ্টিকর খাদ্য ভোজনের পর কয়েক 
ফোটা হালিবাট অয়েল খাইলে স্বাস্থ্য ভাল হইলেও হইতে 
পারে। দুতিক্ষপীড়িত নরনারীর শুন্ত উদরে অথবা 
সরকারী লঙ্গরখান! হইতে বিতরিত অপূর্ব ঘাটের সহিত 
গৃহীত হালিবাট অয়েল কোন্‌ অজ্ঞাত শক্তিবলে কন্কালসার 
নরনারীকে পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য ছাড়াই বলিষ্ঠ ও কমক্ষম 
করিয়া তুলিবে, হাইকমিশনার ও সার্জন-জেনারেল সাহেবের! 
তাহা জানাইলে অজ্ঞ ভারতবাসী বিলাতী আলোকে পথের 
সন্ধান পাইতে পাবে। 


ভারতবর্ষে পাইকারী জরিমানা 


পার্লামেন্টে মিঃ সোরেনসেন ভারত-সচিবকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে গত দেড় বৎসরে কতকগুলি 
গ্রাম ও শহরে পাইকারী জবিমান। ধাধ্য হইয়াছে এবং কত 
টাক আদায় হইয়াছে । আমেরী সাহেবের জবাবে জানা 
গিয়াছে গত ৩১শে আগষ্ট পর্যস্ত অর্থাৎ এক বৎসরের মধ্যে 
১৫৫৬টি গ্রাম ও শহরের উপর ৯০ লক্ষ টাকা পাইকারী 
জরিমানা ধার্য হইয়াছে এবং তন্মধ্যে ৭৮ লক্ষ ৫* হাজার 
টাকা আদায় হুইয়াছে। 

এক জন নিরপরাধ ব্যক্তির সাজা হওয়া অপেক্ষা দশ 
জন অপরাধীরও মুক্তি পাওয়া ভাল-_-আমেরী সাহেবের 
নিজের দেশে ন্তায়বিচারের এই নীতি প্রচলিত। কিন্ত 
ব্রিটিশ পার্লামেন্টের শাসনাধীন ভারতবর্ষের বেলায় এই 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_বাংলা-সরকারের খাদ্যনীতি 


২১ 
নীতি প্রযোজ্য নহে; এখানে এক জন অজ্ঞাত অথবা 
সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে শাস্তি দিবার জন্য শত শত নিরপ- 
বাধের দণ্ডবিধানও আইনতঃ সিদ্ধ বলিয়! গ্রৃতিপন্ন হয় । 


পেসপিসিস্পাসপিসিপ সামি সস পাপা ০৯৮ ৩৯ এিসিপাসপিসিপপা৯৯ি৫৯ ৯ পপি প৯পাসস্লিসি শপিস্পাটি এসি পতত০ 


কলিকাতায় দিবালোকে বোমা-বর্ষণ 


রবিবার ৫ই ডিসেম্বর জাপানী এরোপ্লেন ছুই ঝাকে 
কলিকাতার উপর আসিয়! বোমা বর্ষণ করিয়াছে । গত 
বৎসর অপেক্ষা এবার হতাহতের সংখ্যা অনেক বেশী । 
এই আক্রমণে শহরবাী ভীত হয় নাই, দৈনন্দিন কাজকন্ম 
বিন্দুমাত্রও বাধাপ্রাপ্ত হয় সাই । 

আক্রমণের যে স্বল্প সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে অনেকেই 
তাহাতে সন্ত হইতে পারেন নাই। প্রধান মন্ত্রী সরু 
নাজিমুদ্দীন পরে এক বেতার বক্তৃতায় বোম! বর্ষণের সময়ে 
আশ্রয়স্থলে আত্মগোপন করিবার উপযোগিতার কথা 
বলিয়াছেন যদিও শহরে এখনও উপযুক্ত সংখ্যক ইষ্টকনিমিত 
আশ্রয়স্থল নিমিত হয় নাই | বালির বস্তার দ্বার! নিজ ব্যয়ে 
ধাহার৷ বাড়ীতে আশ্রয়স্থল তৈরি করিতে চাহিয়াছিলেন 
তাহাদের অনেককেই মূল্য দিয়াও বালি সংগ্রহ কগিতে 
পারেন নাই ; অথচ বিনামূল্যে বালি সরবরাহের প্রতিশ্রুতি 
বাংলা সরকারই দিয়াছিলেন। ইট অথবা বালির অভাবের 
দোহাই এ দেশে অবশ্য চলিতে পারে ; বিল'তে কিন্তু সব্‌ 
জন এগ্াসন সিমেপ্টের অভাবের কথা জানাইতে গিয়া 
রেহাই পান নাই, যেন তেন প্রকারেণ সিমেন্ট সংগ্রহ 
করিয়া পাকা আশ্রয়স্থল নির্মাণ করিতে তিনি বাধ্য 
হইয়াছিলেন। 

আর একটা কথ! এখানে উল্লেখযোগ্য । সামরিক 
ও বেসামরিক শ্বেতাঙ্গ ও কুষণাঙ্গ উভয়বিধ করতৃপক্ষই ব্ল্যাক 
আউটের কড়াকড়ি বাড়াইয়৷ বাঙালীকে অন্ধকারে গা 
ঢাকা দিয়া চলিতে শিখাইতেছেন এবং জাপানী বিমান 
আগমনের সঙ্কেতপ্বনি শ্রবণমাত্র গণ্ে ঢুকিয়৷ প্রাণ 
বাচাইবার পরামর্শ দিতেছেন। কিন্তু দিবালোকে, মধ্যাহে 
এত বড় আক্রমণ চালাইয়া শক্রপক্ষ যে চলিয়া গেল তাহার 
ক্ষতির পরিমাণ এত কম হইল কেন সে-বিষয়ে দেশের 
লোকের নিকট জবাবদিহি করিবে কে? 


ংলা-সরকারের খাদ্যনীতি 


আগামী বৎসর বাংলার খাদ্য-সমস্তা সমাধানের জন্য 
গবম্মেনটি কি কি উপায় অবলম্বন করিবেন, বনছসংখ্যক 


২০২ 


পালাল পা প্৯ত পশলা পপ ত৯পস্পিসাসিপসপাসপিসিশি কত সপ পািসিতসপিসত 


সরকারী ইস্তাহার এবং সরকারী ও বে-সরকারী সংবাদ 
হইতে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া গিয়াছে। 
কলিকাতায় রেশনিং প্রবতর্ন এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় 
সমুদয় খাদ্যদ্রব্য বাংলার বাহির হইতে আনয়নের সিদ্ধান্ত 
গ্রহণের পর পাচ জন সরকারী এজেণ্ট নিয়োগের কি 
দরকার ছিল বুঝা কঠিন। মিলিটারী, মিলমালিক- 
এবং ফাপতি টাকার অধিকারী কলিকাতার আড়তদার 
__চাউলের বাজার হইতে ইহাদিগকে সরাইয়া দিবার পরও 
বাংলা-সরকার পাচ জন নিঙ্জস্ব এজেণ্টের মারফৎ বাজারে 
আসিতে চাহেন কেন? মফংম্বলে যে-সব শহরে রেশনিং 
প্রবতিত হইয়াছে বা হইতেছে, সেই সব শহরের 
রেশনিং কমীটিকে নিজ নিজ এলাকার জন্ত চাউল ক্রয়ের 
অধিকার অর্পণ করিলে গবন্মেন্ট আর কাহার জন্য ক্রয় 
করিবেন? কলিকাতার ক্রেতা ও সরকারী এজেপ্ট বাজারে 
না থাকিলে এবং জেলায় জেলায় অবাধ বাণিজ্য খুলিয়। 
দিলে চাউলের দর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসা সহজ 
হইবে। গবন্মেণ্টের উপর জনসাধারণের লুপ্ত আস্থাও 
পুনরায় ফিরিবার উপায় হইবে । 


৭ই পৌষ 


বাংলার ইতিহাসে ৭ পৌষ চিরম্মরণীয় হ্ইয়! 
ধহিয়াছে। এক শত বৎসর পৃবে এই দিনে মহষি দেবেন্দ্র- 
নাথ ঠাকুর এবং আরও কুড়ি জন যুবক ব্রাঙ্গধর্মে দীক্ষা 
গ্রহণ করিয়া বাংলার ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা ও রাজনীতিক্ষেত্রে 
নবধুগ প্রবর্তনে আত্মনিয়োগ করেন। এই দীক্ষার পর 
হইতে তত্ববোধিনী সভ1 ও পত্রিকা নৃতন জীবন লাভ করে। 
বাংলার তথা ভারতের সর্বা্গীণ মঙ্গলসাধনে তত্ববোধিনী 
সভার দান অতুলনীয়। তত্ববোধিনীর সেবকরূপ অক্ষয়কুমার 
দত্ত, রামগোপাল ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীাদ 
মিত্র, রাজনারায়ণ বন্থ প্রমুখ প্রাতঃস্মরণীয় মনীধিবুন্দ 
ভারতের জাতীয় জীবনে নব জীবনের সঞ্চার করেন। এক 
অভিন্ন আদর্শে উদ্ধদ্ধ অল্প কয়েক জন লোকের আস্তরিক 
চেষ্টার ফলে অথণ্ড ভারত ব্যাপিয়া যে কত বড় আলোড়ন 
উঠিতে পারে তত্ববোধিনী সভা! তাহার প্রমাণ । কলিকাতায় 
ও শাস্তিনিকেতনে ৭ই পৌষ শতবাধিকী উৎসবের 
আয়োজন হইয়াছে ইহা স্থখের বিষয়। 


প্রবাসী 


পা পপ্পরিপাস্পিসিপসিতা পপি শা্পাপাসপামপাসিপস পি প্ি৯ তলা স্টএসি পপািপাসপিিপাসপা সপাসপাসপাসপিস্পা শপাস্পিসপিস্পাসি পাপা সপিসপসপিসপসপিসপাসপাপাপাপিস্পিস্পামপাসপসপিস্পা, 


১৩৫০ 


২৯পাপিসপিসিএপসপাাসপিসপািসপিস্পিসপিস্পিসিপিিপিসপিি 


খুচরা মুদ্রার অভাব 
মাসে ১৭ কোটি খুচরা! মুদ্রা! তৈরি হইতেছে এই সংবাদ 

বি্ঞাপিত করিয়া ভারত-সরকার এক ইন্তাহারে আশ্বাস 
দিয়াছেন যে ছোট শহর ও গ্রামাঞ্চলে খুচরা মুদ্রার অভাব 
শীপ্রই মিটাইয়া দেওয়া হইবে । হঠাৎ এক-একটি মস্ত বড় 
সংখ্যা দেখাইয়া সরকারী কৃতিত্ব জাহির করিবার সময় 
গবন্মেন্টের প্রচারকর্তারা অনেক সময় ভুলিয়া যান যে 
এইরূপ বিচ্ছিন্ন সংখ্যাদ্বারা কিছুই প্রমাণ হয় না। পূর্বে 
প্রচলিত রূপা ও নিকেলের কত কোটি টাকার মুদ্রা কারেন্দী 
আপিসের গহ্বরে ফিরিয়া গিয়াছে, উহার পবিবর্তে মোট 
কত কোটি টাকার নৃতন মুদ্রা তৈরি হইয়াছে, ৭০* কোটি 
ফাপতি টাকার নোট ভাঙাইবার পক্ষে এ পরিমাণ 
মুদ্রা পধ্যাপ্ত কিনা--এ সব কথা পরিষ্কার করিয়া না 
জানিয়া কারেন্দী-কতৃপক্ষের কৃতিত্ব স্বীকার করা! কঠিন। 
১৭ কোটি মুদ্র/ কয় কোটি টাকার, গবন্মে্ট তাহা গোপন 
রাখিয়াছেন। প্রতি টাকার জন্ত একটি করিয়া আধুলি 
সিকি ছুয়ানি ও একানি এবং দুইটি ডবল পয়সা ধরা হইয়! 
থাকিলে বড় জোর মাসে তিন কোটি টাকার খুচর1 তৈরি 
হইতেছে । এই হিসাবে মুদ্রা তৈরি চলিতে থাকিলে 
সমগ্র দেশে খুচরার অভাব ঘুচিতে অন্তত ২০০ মাস অর্থাৎ 
১৫ বৎসরেরও অধিক কাল লাগিবার কথা । 


খুচবা মুদ্রার চাহিদা! গবন্মেপ্টের নিজের হি 
রেলওয়ে স্টেশনে, কন্ট্োলের দোকানে প্রসৃতিতে খুচরা 
দিতে বাধ্য করিয়া এবং টাকার ভাঙ্গানি না! দিয়া গবন্মেপ্ট 
নিজেই জনসাধারণকে যে-কোন প্রকারে খুচরা সংগ্রহে 
প্রবৃত্ত করিয়াছেন, এবং তাহাদের কাধ্যে প্রশ্রয় পাইয়া 
শহরের ট্রাম বাস কোম্পানী প্রভৃতি টাকার ভাঙ্গানি দিতে 
অন্বীকার করিয়াছে, ভাঙ্গানি চাহিয়া জনসাধারণকে বহু 
ক্ষেত্রে লাঞ্ছিতও হইতে হইয়াছে । বাঁজারের অস্থবিধার 
তো কথাই নাই। স্বাভাবিক অবস্থায় যেখানে চার 
আনার ভাঙ্গানি সঙ্গে রাখিলেই যথেষ্ট হইত সেখানে এখন 
গবন্মেন্টই প্রত্যেককে অস্ততঃ চার টাকার ভাঙ্গানি হাতে 
রাখিতে বাধ্য করিতেছেন । যথাশক্তি মুদ্রা তৈরির সঙ্গে 
সঙ্গে সম্পূর্ণ সত্য প্রকাশ করাই কারেন্সী-কতৃপিক্ষের উপর 
জনসাধারণের আস্থা ফিরাইয়া আনিবার শ্রেষ্ঠ উপায়। 


মিঃ ইডেনের বক্ততা 
জেনারেল স্মাট্সের বক্তৃতার উপর মন্তব্যে এশিয়াবাসীর 


পৌৰ 


৮০৯০৯ পর্ণ পিপি সপিসপি ৩০ 


ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবন্নেন্টের মনোভাবের যে আশঙ্কা 
আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহা! ছাপা হইবার সঙ্গে 
সঙ্গেই পার্লামেন্টে মিঃ ইডেনের বক্তৃতায় উহা সুস্পষ্ট 
হইয়াছে (২৯শে অগ্রহায়ণ) এবং পার্লামেন্টে উহা যে সমথিত 
হইবে ইহাতে সন্দেহ কবিবার কোন কারণ নাই । মিঃ 
ইডেনের বক্তৃতায় পৃথিবীর সকল সমশ্তার আলোচনা আছে, 
কোরিয়ার স্বাধীনতার কথাও আছে, কিন্তু এশিয়ায় ব্রিটিশ 
সাম্রাজাতুক্ত দেশগুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উল্লেখ মাত্র নাই । 
“দ্র যার মুনুক তার"--ভবিষাৎ প্রথিবীতেও যে এই মহাঁ- 
বাক্য অন্ারেই নৃতন ত্রিশক্তির রাজনীতি পরিচালিত 
হইবে, মিঃ এটলী ব্যক্তিগত ভাবে তাহার প্রতিবাদ 
করিলেও “ব্রটিশ পররাষ্ট্র-নচিব সরকারী ভাবে তাহ। সমর্থন 
করিয়াছেন। মিঃ ইডেন বলিয়াছেন £ 
“বার বার যুদ্ধের আশঙ্কা বন্ধ করিবার একমাত্র উপায় 
এক্তিতে ও এঁক্যে দুবদ্ধ এমন একটি আন্তর্জাতিক বাবস্থা 
প্রণয়ন যাহার বিরুদ্ধে ঈাড়াইতে কোন শক্রই সাহসী হইবে 
না। আজ আমি দৃঢকঠে বলিতে পারি এ আয়োজন 
সন্ঠব। শ্বধু সম্ভব নয়, যুদ্ধের মধ্যে, সন্ধির অব্যবহিত পরে 
এবং হ্দূর ভবিষ্যতেও চিরদিন পৃথিবীর শান্তি ও শৃঙ্খল! 
অটট বাখিবার জন্য চিরস্থায়ী সহযোগিতার বাসনা ত্রিশক্তির 
মনে জাগিয়াছে। এই বাসনার ভিত্তি রচিত হইয়াছিল 
মন্কোতো, তেহরাণে উহা! দৃটতর হইয়াছে । ত্রিশক্তি এক 
যোগে কাজ করিতে পারিবে ।” 
তেহরাণে ইউরোপের যুদ্ধই ছিল আলোচনার সর্বপ্রধান 
বিষয়, বৈঠকের পর প্রকাশিত ঘোষণায় ইহাই বুঝাইবার 
চেষ্টা হইয়াছিল । মিঃ ইডেনের বক্তৃতায় জানা গেল, 
সেখানে এশিয়ার ভবিষ্যৎ লইয়াও আলোচনা হইয়াছে । 
নউইমর্কের একটি খ্যাতনামা সংবাদপত্রের সংবাদদাতা ও 
লখিয়্াছেন যে, লোহিত সাগর, পারস্য উপসাগর এবং 
ডারুত মহাসাগর সম্বন্ধেও ষ্টালিনের সহিত চার্টিল- 
টজভেন্টের আলোচনা হইয়াছে । এই যুদ্ধে এখিযার 
কান আশা নাই, ব্রিটিশ ফরাসী ও ডাচ. সামাঙ্গের 
মন্তভূক্ত দেশগুলিকে আরও দীর্ঘকাল পরাধীনতার শৃঙ্খল 
[হন করিয়া চলিতে হইবে, ভারতবাীর এই বিশ্বাস ক্রমেই 
শষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতেছে । 


২১ পিস ৯৯১ি৯পসিপত 


কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে খাগ্য-বিতর্ক 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রীধুক্ত ক্ষিতীশচন্ত্র নিয়োগী 
বং ডাঃ দেশমুখ বাংলার ছুর্ভিক্ষে ভারত-সরকারের 


বিবিধ প্রসঙ্_-তুল! ও বঙ্সের ধূল্য 


৯৯পাসিস্িসসিপস্পি পিসি শস্িসপিসাসপিসিশিত৯১ পাপাসিপসপাপাি। 


২০৩ 


দায়িত্ব যে থাবিহিত ভাবে পালিত হয় নাই তা | বুঝাইয়া 
দিয়াছেন'। দুর্ভিক্ষের দায়িত ব্রিটিশ গবন্মেন্ট ও ভারত- 
সরকার কেহই এড়াইতে পারেন না মিঃ জিন্নাও ইহা 
বলিয়াছেন। রাষ্ট্রীয় পরিষদে হৃদয়নাথ কুঞ্জরু তাহার 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথ! বলিয়৷ সরকারী কর্তৃপক্ষের 
দায়িত্বজ্ঞান উদ্ধদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভারত- 
সরকারের খাঁদা-বিভাগেব কতার! ছুভিক্ষ ও মহামারীর 
কবল হুইতে বাংলাকে মুক্ত করিবার জন্য কোন কমপিস্থা 
নির্দেশ করিতে পারেন নাই। ১লা অক্টোবর বোস্বাইয়ে 
খাদা-বিভাগের ডিরেক্টর-জেনারেল মিঃ বিনয়রঞ্জন সেন 
বলিয়াছিলেন, “বাংলা-সরকারের চাউল সংগ্রহের চেষ্টা ব্যর্থ 
হইয়াছে ।” পরবর্তী আড়াই মাসে বার্থতার বোঝা আরও 
বাড়িয়াছে, কলিকাতা হইতে বুভূক্ষু জনসমষ্টিকে সরাইয়া 
লওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু দুর্দশার মাত্র কিছুমাত্র কমে 
নাই । 


৯৮০৯ এ পাপিসটি পাপা্পীিসিসিসিশিসি ১ 


তুলা ও বন্ত্রের মূল্য 

নৃতন দিল্লী হইতে ১৮ই নবেম্বর তারিখে প্রকাশিত 
এক বিজ্ঞপ্তিতি ভারত-সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, 
তাহারা তৃলার দাম ( ৭৮৪ পাউগ্ড ওজনের ) কান্দি প্রতি 
সর্বনিয় ৪০০ টাকা ও সর্বোচ্চ ৫৫০ টীকা বাঁধিয়া দিয়াছেন 
ও এই উদ্দেশো তাহারা ইংরেজী বৎসর ১৯৪৩-৪৪ 
মরস্তমের নৃতন ফসলের তুলা! যত অধিক পরিমাণেই হউক 
কিনিতে প্রস্তত আছেন। একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা 
যাইবে, সরকারের এই সংকল্প অনেকটা ছুই দিক বজায় 
রাখিবার চেষ্টাপ্রহ্থত ও সেই জন্যই ইহাতে দরিদ্র দেশ- 
বাসীর কাপড়ের কষ্ট আশানুরূপ হাস পাইবে না। বর্তমানে 
বোগাইয়ের বাঞ্জারে তুলার দাম মোটামুটি ৪৬ টাকা। 
ইহা সম্পূর্ণ অপঙ্গত, কারণ ইংরেজী ১৯৪২ অব্ধের জানুয়ারী 
মানে এই দাম মোটে ১৭৩ টাকা ছিল। ফাটকা খেলা ও 
তুলা ধরিয়া রাখাই এই অন্যায় মূল্য বৃদ্ধির কারণ। গত 
এপ্রিল মাসে যখন দর ৬১০ টাকা হইয়াছিল তখন 
বোম্বাইয়ের কয়েকজন তুলার বড় ব্যবসায়ী এই ধরিয়া 
রাখার কথা স্বীকারও করিয়াছিলেন। স্থতরাং সর্বোচ্চ 
মূল্য ৫৫* টাকায় বাধিয়! দিবার ভিতর কোনও যুক্তি, 
খুঁজিয়া পাওয়া যায় না কৃষকের তুলার চাষে যে খরচ 
পড়ে তাহার সহিত ইহার আকাশ-পাতাল পার্থক্য । 
কুষকও ন্যাযা মূল্য পাইবার অধিকারী কিন্তু সমগ্র দেশ- 
বাসীর নিত্য প্রয়োজনীয় বস্থের মূল উপাদান তুলার 


২৪ 


দাম চড়াইয়া অতাধিক লাভ করিতে রুষককে ও দেওয়া 
যায় না। 

সরকার বলিয়াছেন তুলার মূলা সবৌচ্চ সীমা £৫০ 
টাকায় পৌছিলে তাহারা কাপড়ের কলগ্রলির প্রয়োজনান্ত- 
সারে তুলা আইনের দ্বারা আটক করিবেন। ত্রীহারা যদি 
কাপড়ের কলয়ালাদের সঙ্থদ্ধে দু মনোভ'ব অবলম্বন না 
করেন তাহা হইলে তুলার দর বীধিবার এই সামান্ত চেষ্টাও 
সম্পূর্ণ বার্থ হইবে। প্রথমে তাহারা নিয়ম করিয়াছিলেন, 
১লা আগষ্ট তারিখের পূর্বে যে-সকল কাপড় প্রস্তত হইয়াছে 
তাহা ৩১শে অক্টোবরের মধো কাটাইয়া দিতে হইবে কিন্ত 
পরে কলওয়ালাদের চাপে এ তারিখ পিছাইয়৷ ৩১শে' 
ডিসেম্বর করেন । যদি তাহারা ইহা না করিতেন, তাহা 
হইলে কাপড়ের দাম অনেক পড়িয়া যাইত ও অন্ততঃ 
বঙ্গদেশে দুভিক্ষকিই সহশ্র সহম্র লোকেব জীবন এই 
শীতকালে রক্ষা পাইত। প্রদঙ্গক্রমে বলা যাইতে পাবে, 
বাংলা-সরকার যি মাদ্রাজ-সরকাবের প্রদর্শিত পথ অন্ু- 
সরণ করিয়া প্রদেশের কাপড়ের কলগুলি হইতে স্থতা 
ভারতরক্ষা বিধি অনুসারে ন্যাষ্য মূল্যে গ্রহণ করিয়া 
তন্তবায়দিগকে সরবরাহ করেন তাহা হইলে বনু দুঃস্থ 
লোকের এখন অন্সংস্থান হয়। 

তুলা কিনিয়৷ লইবার বিষয়ে যে কমপদ্ধতি গ্রহণ করা 
হইম্বাছে তাহ। এদেশে ইংরেজ সরকারের বাধিজা নীতির 
ইতিহাসে এক নৃতন অধ্যায়ের স্থুগনা করিতেছে, ইহা 
অধশ্য ম্বীকার করিতে হইবে। বঙ্গদেশের মুল্যবান্‌ 
সম্পদ পাটের ক্রেতা একমাত্র বিদেশীয় বণিকৃ বলিলেই 
চলে । পাটচাষীর ন্যাষ্য স্বার্থ রক্ষার জন্য সরকার ষদি ক্রেতা 
দাড়ান তাহা হইলে পাট ও চট-থলিয়ার মূল্যের পার্থকা 
অনেকট। হাস পাইতে পারে ।--্রীসিদ্েশ্বর চট্টোপাধ্যায় 


সর্‌ জন আর্থার হার্বার্টের পরলোকগমন 


বাংলার ভূতপূর্ব গব্রণর র্‌ জন আর্থার হার্বার্ট কিছুকাল 
রোগভোগের পর গত ২৫শে অগ্রহায়ণ কলিকাতায় 
পরলোকগমন করিয়াছেন । 

“লেফ:-কর্ণেগ সর্‌ জন আর্থার স্বার্বাট গত ১৮৯৫ স্ত্রীষ্টান্দে 


প্রবাসী 


১৩৫০ 


জন্মগ্রহণ করেন । তিনি পরলোকগত সর্‌ আর্থার ভাবার্টক্জি সি ভি 
ও'র পুত্র । তিনি আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্ভালয়ে এবং 
ওয়েলিংটনে শিক্ষালাভ করেন। ১৯১৬ সালে লেং-কর্ণেল হাবার্ট 
বয়াল হর্স গাস্‌ সৈশ্যবাহিনীতে প্রবেশ করেন এবং তথায় ছুই 
বহসর কার্য করেন; ১৯৩* সালে তিনি মেজর পদে উন্নীত হন। 
তিনি ভারতের ভূত্তপূর্ব বড়লাট লর্ড আকুইনের ( লর্ড হ্যালিফাক্স ) 
এডিকং ছিলেন । ভারতে থাকাকালে খেলোয়াড় হিসাবে তাঙ্গার 
খ্যাতি ছিল। ১৯৩৪ সালে তিনি সবকাবী কাধ্য হইতে অবসর 
গ্রহণ করেন । 

“তিনি ১৯৩৪ সাল হইতে ১৯৩৯ সাল পধ্যস্ত ইংলগ্ডের 
পার্লামেন্টের রক্ষণশীল দলের (মন্মাথ, নির্বাচনকেন্দ্র ) সভ্য 
ছিলেন। ১৯৩৭ সাল হইতে তিনি রক্ষণশীল দলের অবৈতনিক 
সহকারী হুইপ হিসাবে কাক্ত করিতে থাকেন। তৎপর ১৯৩৯ 
সালের ৩*শে জুন তারিখে তিনি বাংলার গবর্ণরপদে নিযুক্ত হন। 

“তিনি ১৯২৪ সালে ইলচেষ্টারের ৬ষ্ঠ আর্পের অগ্ততমা৷ কন্ঠ। 
'ড়ী মেরী থেরেসা ফক্স-্্ীুয়াকে বিবাহ করেন। স্টাহার এক 
পুত্র আছেন ।” 

আমরা লেডী হার্বার্ট ও তাহার আত্মীয়-ন্ব্গনকে 
আমাদের সমব্দেনা জ্ঞাপন করিতেছি । 


সম্পাদকের নিবেদন 


স্বগীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে প্রবন্ধ গুলির 
সম্পাদন ও ফুটনোট লিখন ইত্যাদি প্রীশাস্তাঙ্দেবীর সাহায্যে 
কর! হইয়াছে । 


বিশেষ দ্রব্য 
বাজারে কাগজের দুশ্রাপ্তার জন্ত বর্তমানে অর্ধ- 
পৃষ্ঠার কম বিজ্ঞাপনদাতা বা এক্েন্টগনকে সম্পূর্ন প্রবাসী 
এক থণ্ড দিতে আমরা অসমর্থ । তাহারা বিজ্ঞাপন 
প্রকাশের নিদর্শনরূপে ষে পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হুইয়াছে 
তাহার কাটিং মাত্র পাইবেন। কাগজ প্রাপ্তির অবস্থার 
উন্নতি ঘটিলে তখন অন্তরূপ ব্যবস্থা করা যাইবে । 


মায়াজাল 
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 
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আামবাগানের ঘাটে স্টীনার ভিডিল। দূর হইতে ছবির মত মনে 
হইতেছিল_-গ্রামখানিকে | গঙ্গার ঈষৎ উচু পাড়__ভাঙনেগ 
একুটি লইয়। দাঙাইর। আছে । এ নদীও একদিক ভাঙয়। অন্ত 
দিকে নীচু তট রচন! করিয়া বায়। তবে পঞ্সার মত ভূমিগ্রাসেক 
লোলুপ ক্ষুধা ইহার নাই ।  পূর্বেবে হাতষাটেক দূরে শ্মশান- 
খাটেব প্রান্থে আগিরা ই্রামার লাগিত। কুড়ি বংসরের মধ্যে 
ওইটুকু মাত্র জমি গঙ্গা গ্রাস করিয়াছেন । আমবাগানের কয়েকটি 
বৃক্ষও গঙ্গাগভশায়া হইয়াছে এবং আমবাগানের ও-পিঠেই 
কমলাদের বাড়িখনি লইখাও ভাবনার স্থষ্টি হইয়াছিল কিছুদিন 
আগে। এখন পূজা-এষ্চনায় গঙ্গাদেবী তুষ্ট হইয়াছেন । ভাঙনের 
-বগ মন্দীস্ৃত হইয়া খানিকটা সমতল বালু-আকীর্ণ প্রাস্তরও ষেন 
দেখ দিতেছে । বাগানটা বীচিলে-__বাড়িখানিও রক্ষা! পাইতে 
পারে। 

গঙ্গার ঘ।টে কমল। নিজে আসিয়াছেন। তাহার ছোট ছেলে 
ও নয় বংসরের মেয়েটিও আসিয়া দাড়াইয়াছে। দূর হইতে 
“ছলেদেন কাপড়-আন্দোলনের ঘটা দেখিয়া যোগমায়া মেটুকু 
'অন্থুমান করিয়াছিলেন । ঘাটে স্টীমার ভিড়িতেই ছেলেরা কোলাহল 
করিয়া উঠিল, মার্মীম। | 

কাঠের পিড়ি তখনও ভাল করিয়। লাগানো হয় নাই, ছোট 
ছেলে লাফাইয়া গ্ীমারে উঠিল। একজন চট্টগ্রামবাসী মাঝি 
মোট! নারিকেল কাছি ধরিয়া তক্তাখানি ঠিক করিতেছিল, বিরক্ত 
কণ্ঠে বলিল, আ;--লাফাইছেন ক্যান কর্তী। সারেং দোতলার 
ছোট ঘরটির বাহিরে রেলিও ঠেল দিয়া ষাত্রীদের ওঠা-নামা দেখিতে 
লাগিল। 

ভিড় একটু কমিলে যোগমায়া৷ নামিয়া আসিলেন। মণীশ 
খালাসীদের মাল নামাইতে দিল ন!, নিজেই কাধে তুলিয়া লইল 
ও জীবনের কাধে কিছু বা চাপাইর়া দিল। কমল! হাসিয়৷ বোগ- 
মায়াকে অভ্যর্থনা করিলেন । 

বেশ ছোট গ্রামখানি। বসতি ঘন না হইলেও বিরল নহে। 
সকলেরই বসতবাটা ছাড়া__অস্ততপক্ষে একখানি বাগান আছে, 
একটা পুকুর আছে। মেটে পথ-ধুল! হাটুভোর নহে। মোড়ে 
মোড়ে সিমেন্ট দিয়া বাধানো। ঝাকড়া বকুল গাছ; অশ্ব গাছের 
তলায় নোড়ানুড়ি অর্থাৎ যঠীদেবীর আবাসস্থল । ছোট ময়রার 
দোকান, মুদিখানা, ছোট পাঠশালা । গোপীনাথ ঠাকুরের মন্দির 
হইতে কসর ঘণ্টাবান্ত সকাল, ছুপুর ও সন্ধ্যায় শোনা যায়। 
বাগানময় শ্রাম বলিয়া গুমোটভরা দিনেও বেশ স্্রিপ্ক বোধ 
হইতেছে । আমবাগানের মধ্যেই একটা! পানাভরা পুকুর আছে-_ 


চোপ। পানায় ভরা পুকুর । ঘাটের কাছে খানিকট। তকৃতকে 
জল “থা বার--লোকজনের হাতেব ঠেলায় সেখানে পানা জমিতে 
পায় নাই । এ-ঘাটে পানার ওয়ে স্নান বড় কেহ করে না__শুধু 
বাসন মাজিবার জন্য কুলবধূর। সকালে ও ছুপুরে এখানে আসে। 
স্নান করিবার জন[ ঠিক একথানি ফালি বাগানের ওপারে চক্রবর্তী 
দের বড় পুকুর আছে । শান-বাধানে। চওড়া ঘাট । ঘাটে যাইবার 
ছু-পাশে অশোক চন্দন প্রভৃতি তক্ষরাজি, আম, নারিকেল ও 
কাঠাল গ।ছেএ ঘনত্ব মনকে খুসি করিয়া তুলে । 

আমবাগানের মধ্য দিয়! ধোগনার। কমলাদের বাড়ির সামনে 
আসিলেন। প্রকাণ্ড সিং-দরজ।র দ্ব-পাশেই ছু'টি প্রশস্ত বৈঠক- 
খানা । চগুড়াধ হাতমাষ্টেক হইলেও লখখায় কুড়ি-পচিশ হাতের 
কম নহে । ঝাড়-লগ্ঠন দেয়ালগিরি ও ছবি আয়নায় বৈঠকখান! 
ঘর স্ুসচ্জিত। সবগুলিই বিলাতী ছবি নহে। বুয়র যুদ্ধের, 
মহারাণী ভিক্টোরিয়ার, ইংলগ্ডের রাজ-দরবারের ছবির পাশে হর- 
কোপানলে মদন তম্ম, গৌরীর পিত্রালয়ে আগমন, রাস-পূর্ণিমায় 
গোগীমণ্ডলে শ্রুকৃষ্ণের নৃত্যলীলা, শ্চৈতন্যের নগর সংকীর্তন, 
বিজয়ায় হিমালয়পুরীর শোকমলিন ভাব-_কচিসম্মতভাবেই 
মাজানো । ইরিশবাবু লোকটি রসজ্ঞ। সাপ্তাহিক হিতবাদীর 
তিনি গ্রাহক এবং ভিতবাদী-প্রকাশিত শান্প্রস্থ হইতে নাটক 
নভেল প্রস্থুতির নিয়মিত সংশ্রাহক । এই সব সৎ গ্রস্থাবলীর 
কল্যাণে ক্ষুত্র একটি পাঠাগার গড়িয়। উঠিয়াছে এখানে । 

কমলার পুত্রবধূ, আসিয়৷ বোগমায়ার পায়ের ধুলা! লইল। দিব্য 
ফুটফুটে ছোটখাটো বউটি। সলগ্জ চলন, হাসি হাসি মুখ--আধ- 
ঘোমট। দিবার ভঙ্গিটুকুও মনোরম । কোলের হ্ষ্টপু্ ছেলেটিও 
ভারি শান্ত। হাত পাতিতেই যোগমায়ার কোলে ঝাপাইয়া 
পড়িল। মিষ্টির হাড়ি পরে খোলা হইবে, যোগমায়৷ তাহার হাতে 
একটি টাক! দিলেন। 

কমল! হাসিয়৷ বলিলেন, টাকার তো! সবই বোঝে ও | 

বোগমায়। বলিলেন, বোঝে না| কি ঠাকুরঝি। কাঠের 
পুঙূলও টাকার জন্য হা করে। এই দেখ_-কেমন শক্ত মুঠোয় 
চেপে ধরেছে। 

আপ্তসার! ছেলে । 
আদর করিলেন । 

বারান্দার ওপার হইতে িতিানির হঠাৎ পৃবের ধ 
পশ্চিমে উঠলো৷ কেন-_বউ ? 

সারের সা পি নার রন 


ন৷ যে ঠাকুরজামাই । 


বলিয়৷ গাল টিপিয়া কমল! নাতিটিকে 


২০৬ 


আসেন পর্বতের কাছে। 
--তোমরা কি পর্বত ঠাকুরজামাই ? 
-আব বয়স তে হচ্ছে । পাহাডকে তখু নডানো সর্ভউব__ 
আমর! দিন দিন অনড় হয়ে পড়ছি । থাকবে ৩ে। ছু-এক দিন ? 
কোথায়! পরশুই ষেতে হবে। 
--কেন, পায়ে কাক বেধে আসার মানে? 
মানে পরে বুঝো'খন | কমলা চাপা ধমকে জরে 
বলিলেন । মানুষটা তেতেপুড়ে এলো-_একটু জিরুক, নার পর 
"তামার উকিলের জের! চালিও। 
উকিল আমি নই, কন্ট্রাক্টরি করি। তা ভয় নেই,, 
জলটল খেয়ে জিরোও। জেরা আব করব না। 
বোগমায়া হাত-মুখ ধুইয়। ম।ছুরের উপর বপিয়। বলিলেন, 
দিব্যি ফুটফুটে বউটি এনেছ ঠাকুরজামাই, দেখে ভিংসে তয়। 
হরিশবাবু বলিলেন, কন্ট্রাক্টার হলেও ঘটকালিতে আমার 
হাতঘশ আছে। তোমার হিংস। দূৰ কণবার ক্ষমত।ও বাখি_- 
ৰ্উ। 
_বেশ ত, আমার বিমলের জন্য অমনি টুকটুকে আর লক্ষ্মী 
বউ একটি এনে দাও ন1। 
_ টুকটুকে বউ এনে দিতে পারি, কিস্তু দেবীটেবী আবার 
কথ দিতে পারি না। ওটা কপাল। 
--কপাল তো! বটেই। ভাল ঘর-ভাল বংশ এই সব 
'দখলেই যথেষ্ট । 
_তাই আছে। তোমাৰ ঠাকুরঝি তোমাদের লেখেন নি 
কিছু? 
- লিখেছিলেন অনেক দিন আগে । 
বার ইচ্ছে আমার ছিল না। 
_-আজ মেয়ে পরের ঘরে পাঠিয়ে পরের একটি মেয়ে আনবার 
সাধ বুঝি খুব বেড়ে উঠেছে? 
যোগমায়া হাসিলেন। 
শোন তবে সব খুলে বলি। 

সমস্ত শুনিয়া হরিশবাবু বলিলেন, তা ও 
ধাওয়াই__তোমাকে বাত লালে কে বউ? 

--ক আধাব বলবে_ আমি বুঝি জানি নে! 

হরিশবাধু খানিক চুপ করিয়। থাকিয়। বলিলেন, তোমরা জান 
না--এ কথা! আমি. বলি না। (তামরা যদি না জানবে তো ঘরে 
ঘরে আমাদের এমন সুশীল সনবোধ বালকরা এলো! কোথা থেকে ? 
একটি দু'টি নয়, খর বোঝাই । 

বোগমায়। অবাক্‌ হইয়৷ হরিশবাবুর মুখের পানে চাহিলেন। 

ইরিশবাবু বলিলেন, অবাক্‌ হচ্ছ কেন-__বউ, শান্তিপূর্ণ সংসার 
ত তোমাদেরই স্থৃপ্টি! যেখানে আগুন জলে-_জল ঢেলে তোমরা 
নিবিয়ে দাও। যেখানে ছুষ্ট ঘোড়া রাশ ছেড়বার যোগাড় করে__ 
সেইখানেই বন্মা টেনে রাখ তোমরা । তোমর। ষে শাস্তিময়ী। 


তখন বিমলের বিষে 


একটু খামিয়! বলিলেন, তা৷ ছাড়া__ 


রোগের যে ওই 


প্রবাসী 


-তবুভাল! পর্বত মহম্মদের কাছে না গেলেও মহম্মদ 


১৩৫০ 
ষোগমায়। বলিলেন, ঠাট্টা করছ__ঠাকুরজামাই ? 
-ঠা্টা ! কেন-__শক্তিময়ী বলি নি ব'লে ঠাট্টা মনে করছ 
তা বউ, শক্তিময়ীর দরকার ত চিরদিন থাকে না। (সে এক 
ক।লে ছিল, যখন ওঁদের প্রভাব ছিল বেশি, স্কতি করত লোকে । 
এখন শাস্তির যুগ আসছে--কাজেই শাপ্তিময়ীর প্রশস্তিই আমব! 
কৰি । 


কমল| বলিলেন, বসে বসে আদিখে[তার কথ! শুনিস্‌ নে বউ, 
মেয়ে যদি দেখতে চাস, আজ বিকেলেই দেখাতে পাখি । 

_ বেশ তকোন্‌ মেয়েটি শুনি না। 

__জয়ন্তী-দিদৰ নাম জানিস্‌ ত। খাডয্যে-বাড়ির জরন্তী- 
দিদির একটি ভাই-ঝি আছে। পরম! স্ন্দবী । আর তেমনি &৭। 
লেখাপড়াও জানে । 

হরিশব।বু বলিলেন, স্প করে বামা্ণ মহাভাবত পঞতে 
পারে, দাশু রায়ের অনেক পাঢালা হা৭ কঠস্থ। আগ রাম 
প্রসাদী গান এমন গায় । 

কথা শুনে গা জাল! করে ! মুখ ঘুরাইয়। কমল! বলিলেন, 
গেরস্থব বউ__গান গেয়ে কি করবে শুনি ? 

--কেন, পরকালের পথে খানকটা এগিয়ে দেবে। 
তত্তের গান। 

যোগমায়াৰ ১1ত ধরিয়া কমল! টানিয়। এুলিল ও এদ্ধ কঠে 
বলিল, নাস্তিক মানুষেৰ কথ! গুনলেও প্রাশ্চিত্তি করনে হয় । তুই 
এ ঘরে এসে বস বউ। 

হরিশখাবু হাসিমুখে উহাদের উদ্দেশ করিয়। বলিলেন, এক 
কাপ চা আর ছুখান! বিঞুট পাঠিয়ে প্রায়শ্চিত্ত কর। তবে রাগ 
নির্ণয়ে ভুল করলে, বউ । ছেলের মধ্যে যদি তোমার বারুদ 
থাকে-_লাভে হ'তে আর একটি প্রাণীকে জালাবার ব্যবস্থা করছ । 

যোগমায়া বলিলেন, ঠাকুরজামাই কি বললেন ভাই? 

_গুর ওই রকম। নিজে এক বার স্বদেশী কণে জেলের 
ছুয়োর পধ্যস্ত এগিয়েছিলেন কিনা তাই । 

-উনি আব।র স্বদেশী করলেন কবে? 

-সে অনেক দিন আগে। তখন বোথায়ে থাকতেন । 
প্রথম স্বদেশী সভা! ত ওখানেই হয়। উনি গিয়েছিলেন । 

--তার পর? 

তার পর আবার কি, ছু-দিনের সখ ছু-দিনেই শেষ ! একটু 
জল খেয়ে নাও। 

_-ওমা, তুমিও আবার কুটুম্বিতে আরম্ভ করলে ঠাকুর-ঝি ! 

__কুটুম্বের বাড়ি এসেছ-_কুটুখিতে করব না? নাও--বস। 

আহার শেষ করিয়া একটু গড়াইতেই যোগমায়া ঘুমাইরা 
পড়িলেন। যখন জাগিলেন-_-বেল। অনেক পড়িয়। আসিয়াছে ! 
ধড়মড় করির! উঠিয়। বলিলেন, যা:-_সন্ধ্যে হ'য়ে এল। আমায় 
জাগালে না কেন ঠাকুপঝি ? 

কমল! হাসিয়া বলিলেন, মেয়ে ত আর পালিয়ে যাচ্ছে না, 
কাল ছপুরে দেখলেই হবে। 


পেত 


পৌষ 


_-কাল যে আমি ফিরব মনে করছি । 

_-তোমার ঠাকুরজামাই কি সাধে বলেন--পায়ে কাক 
বেঁধে এসেছ । 

_বাডিতে কেউ নেই যে ভাই ঠাকুরঝি। 

আচ্ছ। _আচ্ছ।_পরশু বেয়ে।। একটি দিনে আব কিছু ভাড়ে 
খাড় খেয়ে যাবে না। একটু হাসিয়া! বলিলেন, তা ছাড়া যাচা 
নমন্তর্ন কখনও ছাড়তে আছে! 

_ক আবার নেমস্তন্ন করলে? 

_-জয়্তী-ঠাকরুণ এসেছিলেন থে। ছ্ছলেৰ মা তুমি তোমার 
এখন খাতির কত! 

_-কি বললেন ঠাককণ ? 

_-ব্ললেন, কাল একাদশীর পাৰণ, গুটি-পাচেক বামুন ত 
াবেই--ণহামবা অমনি_ 

--গহসঙ্গে কাণীবাস বল। 

_না “লা, ব্যাগারেব দৌলতে গঙ্গাননান | 

কমলার পুএবধূটিকে খাগমায়া বিশেষ করিয়া দেখিতে 
লাগলেন । কেমন খুব ঘুর করিয়। ঘৃখিতেছে। শাশুড়ীকে মুছু 
ও মিঃ গবে কখনও বলিতেছে, পান খাবেশ ম!? কখনও 
পলিতেছে, দোক্তা। আর একটু দেব? একটু প| টিপে দিই না মা? 
পাক! চুল ভুলে দেব? চুলটা! বেধে দিন তো।। খোকাটা আজ 
বদ ছঈমি কবছে_একটু কোলে নিন না। আজ একটু 
"ঠি$লের টক খাব ম।? না, থোক। ত এখন মাই ছেড়েছে__ 
কিচ্ছু ভবে না। আজ মামীমা এসেছেন_-ুঁকে ওলের চাটনি 
কবে খাওয়াব। মন্তর না নিলে হাতের জল শুদ্ধ হয় না কেন মা? 

এমনি সব সেবা-মমতার অনুনয়, সহজ আব্দার ও নির্ব্বোধ 
্রশ্ন। বউটির কথার মত হাতের স্পর্শটিও ভারি মিষ্ট । এক বার 
শাণুড়ীর নির্দেশে মোগমায়ার পা টিপিতে আসিয়াছিল। বোগ- 
মায়। তাহার হাত ধরিয়া আদর করিয়। বঙগিয়াছিলেন, তোমার 





কষ্ট হবে মা, থাক। 
_নাত ! আমার কষ্ট হয় ন। 
কেমন মিষ্ট কথা । সারা অপরাহ্‌ ও রাত্রির মধ্যযাম নিস্্া 


না আসা পথ্যস্ত এই সেবাপরায়ণ! ও প্রতিময়ী বধুটিকে কল্পনা 
করিম! যোগমায়া আবিষ্ট হইয়া রহিলেন। উদ্যানের শোভা যেমন 
ফুল, সংসারের শোভ। তেমনই বধূ। 

বেলা দশটার পরই জয়স্তরীদের বাড়িতে যোগমায়ারা 
আসিয়াছেন। মেয়ের মা আদর করিয়। গালিচা পাতিয়। ইহাদের 
বারান্দায় বসাইয়াছেন। জয়স্তী দেবীও হাতাধুস্তি হাতে এক বার 
দর্শন দিয়। আপ্যায়িত করিয়! গিয়াছেন, একটু বস ম|। পায়েসটা 
চাপিয়ে এসেছি-_লুচি ক-খানা ভেজেই বেরাস্তন ভোজন করিয়ে 
মেয়ে দেখাবে 'খন। 

সুতরাং ভাবী পুত্রবধূ ব্যতীত এই বাড়ির$.অস্তঃগুরিকাদের 
সঙ্গে যোগমায়ার একটু-আধটু পরিচয় হইয়াছে। জয়স্তী দেবীর 
প্রবল প্রতাপ এ-বাড়িতে। ত্ঠী্গার আদেশ অমান্য করিবার 


মায়াজাল 


শপ পাশিাাসাসাপাশিশিশিাশিশীশিশি পশপাাশাশাশীশীপীীশীপীশািসািশিিতিশি পাশপাশি ািশিশশাশীীপি্াশিটি ৩ পতি 








সাহস মেয়েদের তো! দূরের কথা-_পুরুষদেরও নাই । তখন 
কৌলীন্-প্রথার যুগ । কুলরক্ষার্থ জয়ন্তীর পিতা অধীতিবর্ষের 
এক দোর্দগু প্রতাপশালী জমিদারের সঙ্গে অষ্টম বর্ষায়! জয়ন্তীর 
বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের সেই ধুমধামের বর্ণনা এখনও 
জয়স্তী দেবীর মুখে শোনা যায়, কিন্তু স্বামীকে লইয়া! তিনি কোন 
দিন গৌরবের গল্প ফাদেন নাই । এক বার মাত শ্বশুর-বাড়ি 
গিয়। অদ্ধমুদ্রিত চক্ষে সভয়ে জয়ন্তী দেবী সেই আবক্ষলখিত পক্ক 
শ্শ্রযুক্ত পুরুধপ্রবরটিকে দেখিয়াছিলেন, আর দেখেন নাই। 
যাত্রাদলের নারদ খধিকে দেখিয়া জয়ন্তী দেবীর স্বামীর কথ! 
মনে পড়িত এবং মুখ ঘুরাইয়া কতবার মন্তব্য করিতেন, মুখ- 
পোড়া মিন্সের রকম দেখ ! মরেও না। 

মনের অন্গুখকে ঢাকিতে বাবা ধনের পাহাড় চাপাইয়্াছিলেন 
মেয়ের মাথায়। শ্বশুরকুলের বিষয় বুঝিয়! লইবার শিক্ষা 
দিয়াছিলেন। .ফলে_বাপের আদরে, এশ্বর্য্যের আড়ম্বরে 
ও স্বাধীন চিত্রের অকুষ্ প্রসারে জয়ন্তী দেবী মুখরা নারীতে 
পরিণত হইয়াছিলেন। অপ্রিয় সত্য উচ্চারণ করাতেই যেন 
তার আনন্দ, লোককে রসনা-বাণ নিক্ষেপে ক্ষত-বিক্ষত করিয়াই 
বুঝি তাহার তৃপ্তি। তাহার সম্মুখে কাহারও মাথার কাপড় 
খাটে। হইবার উপায় ছিল না, জোরে হাসিবার শক্তি ছিল 
না; তিনি না" বলিলে “ই” করাইবার সামর্থ্য কাহারও ছিল ন1। 
তীর্ঘধন্মেৰ উপর তিনি ছিলেন বীতস্পৃহ কিন্ত প্রতি দ্বাদশীতে 
নিয়ম করিয়! পাঁচটি ত্রাঙ্ষণ তোজন করাইতেন। বলিতেন, 
একাদশীর জ্বালা--বঢ় জ্বালা। বোশেখ-জ্যস্টির দুপুরে জল 
তেষ্টায় প্রাণ টা_টা করতে থাকে; ঝুকে ভিজে গামছ। দিয়ে 
ছেলেবেলায় বেহু'স হয়ে থাকতাম । মা কাদতেন, বাবা 
কাদতেন-_-তবু এক ফোটা জল কেউ খাওয়াতে পারে নি। 
বিধবার পেরাণ কি অমনি বেরয় গো । তাই বামুন খাওয়াচ্ছি, 
আরজন্মে যেন একাদশীর জালা সইতে ন। হয়। 

অয়স্তী দেবীর ভ্রাতৃ-বিয়োগের দিনটি এখনও এই গ্রামে 
গল্পচ্ছলে কথিত হয়। ভ্রাতার মৃতদেহ ঘিরিয়া সকলেই 
কাদিতেছে__জয়স্তী দেবীও কাদিলেন। দাহকাধ্য শেষ হইবার 
পর তিনি উঠিয়া বসিয়া সংসারের কাজ করিতে লাগিলেন। 
ভ্রাতৃবধূ তখনও কীদিতেছে দেখিয়া বলিলেন, কীদবে না, অনেক 
স্ুখভোগ করেছে_অনেকক্ষণ ধরে কাদবে বইকি। আমি 
ষতটুকু স্ুখভোগ করেছিলাম__ততটুকু কণাদলাম । 

এখন জয়ন্তী দেবী বৃদ্ধা হইয়া পড়িয়াছেন, বিষয়ের অধিকাংশ 
নষ্ট হইয়াছে । যাহা আছে--কোন প্রকারে তাহার জীবনাত্তকাল 
পধ্যস্ত চলিতে পারে। আর কতদিনই বা! দেহের সামথ্য 
কমিয়৷ আসিতেছে ; চোখের দৃষ্টি ও শ্রবণ-শক্তির হ্রাস ঘটিতেছে-_ 
শুধু সতেজ আছে রসনাটি। 

কেহ ষদি বলেন, আর কণ্টা দিনই বা, বৈকুষ্ঠে স্বামীর সঙ্গে 
শীগগির মিলবে দিদি । 

জয়ন্তী দেবী বঙ্কার দিয়! উঠেন, কেন, কি ছুঃখে ওর সঙ্গে 


২৮ 


প্রবাঙী 


১৩৫০ 


প৯পা্পীস্পাসটিস্টাস্পান সপ৯ত পা্পিসপসপাস্পিসি পপি? 


মিলতে যাব লো? সুখের মধ্যে তো দিলেন সারাজীবন একাদশী, 
ওর সঙ্গে কোন্‌ সুখে মিলবো৷ লো ? মরি-__-ভাগাড়ে টেনে ফেলে 
দিস, গঙ্গায় দিসনে। আমার নরকই ভাল। 


বারান্দায় পাচ জন ব্রাক্গণ বসিয়াছেন আহার করিতে। 
যোগমায়ারা পাশের ঘরে বিয়া ইহাদের ভোজন-ক্রিয়৷ দেখিতে- 
ছেন। জয়ন্তী দেবী নিজে পরিবেশন করিতেছেন । অশীতিপর 
বৃদ্ধার কন্মপটুত্ব অবাক্‌ হইয়৷ দেখিতেছেন ষোগমায়! । অত বড় 
পায়সের কড়াইটা একাই টানিয়৷ আনিলেন--জয়স্তী দেবী । সর্ব 
কনিষ্ঠ ত্রাহ্মণকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, আর ছু'খান। লুচি দিই__ 
পায়েস দিয়ে খাও। পু 

সে ছোকর! ঘাড় নাড়িয়। প্রবল আপত্তি জানাইতেই তিনি 
মুখ ভঙ্গিমাসহকারে বলিলেন, খাবে কোথ্েকে ? বাড়িতে ন! 
থেতে পেয়ে পেট তো মরে গেছে । পায়েস খেয়েছে কখনও, না 
কপাল করেছ কখনও ? 

স্থলোদর দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ হাসিয়া বলিলেন, 'আমাকে আর 
ছু'থান! লুচি দেবেন, দিদি? 

দিই। জয়ন্তী দেবী হাসিমুখে লুচি দিয়া বলিলেন, আর 
দেব? 

ঘাড় নাড়ির! ত্রাহ্মণ বলিলেন, ত৷ দিন । 

ছোট ধামিতে বতগুলি লুচি ছিল ছু'হাতে সবগুলি তুলিয়া 
তাহার পাতে ঢালিয়া দিয়া জয়ন্তী দেবী মুখভঙ্গিমাসহকারে 
বলিলেন, খাও, রাক্ষস, খাও । ছৃ"খান! খাব বলে রেখেছিলাম- 
তা তোমার গব্বেই বাক। এইবার ভন্ান্ত ব্রাহ্মণের! হাসিয়া 
উঠিলেন। এ ঘরে মেয়েরাও হাসিতে হাসিতে গড়াইয়! 
পড়িল। 

জয়স্তী দেবী এমন ধার! অপ্রিয় কথাই বলিয়৷ থাকেন। 
কাহার কথায় লোকে রাগ করে না, কৌতুক অনুভব করে। 

কনে দেখা ও পছন্দ হইল। ঠিক কমলার পুত্রবধূটির মত 


সুপ্দরী নহে, তবু যোগমায়ার ভালই লাগিল। তাহার পা! ছু'ইয়া 
মেয়েটি যখন প্রণাম করিল-_-তখন স্নেহবিগলিত হইয়া যোগমায়া 
তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়৷ চুমা খাইলেন। সেই প্রণাম ও 
চুশ্বনের মধ্য দিয়াই ভাবী সন্বন্ধটি তিনি মনে মনে পাক! করিয়! 
লইলেন। 

বলিলেন, আর দেরী করব নাঃ দিদি। বাড়ি গিয়েই গুকে 
চিঠি দেব। অগ্রানের প্রথমে বদি ভাল দিন থাকে-_ 

জয়ন্তী দেবী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, অগ্্রানে তো হবে না, 
বোন । কুমুর বয়স কত ল! ছোটবউ ? 

ছোটবউ অর্থাৎ মেয়ের মা বলিলেন, গেল চোতে বারো 
উৎরে তেরয় পা! দিয়েছে । 

জয়ন্তী দেবী বলিলেন, তবে ? আসছে বোশেখে ময়ে “চোদ্দ 
পড়বে । বোশেখ মাসেই দিন স্থির কর। 

_বড্ড দেরি হবে না? 

কি করব ভাই, যে বাড়ির যে নিয়ম | 
এ বাড়িতে বিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ নেই-__ভাই । 

জয়ন্তী দেবীর কথার উপর কথা চলে না। বিদায় লইবার 
সময় মেয়ের মা বাড়ির দুয়ার গোড়ায় আসিয়-যোগমায়ার ছু"টি 
হাত চাপিয়া ধরিয়৷ অন্থুনয়ভর1 কণ্ঠে কহিলেন, কুমুকে পায়ে 
ঠাই দেবেন, দিদি। আমবা বড় আশায় রইলাম । 


যোগমায়৷ চিস্তিত মুখে বলিলেন, বড্ড দেরি হয়ে যায়, তা 
ওঁকে চিঠি লিখি । 

-কথা দিন, দিদি | 

যোগমায়। হাসিয়া বলিলেন, মানুষের কথার দাম কতটুকুই 
বা। তবু অদ্্রানে যদি খোকার বিয়ে না হয় তো! কথা দিলাম 
তোমার মেয়েকেই ঘরের বউ করব। ভারি পছন্দ হয়েছে 
আমার । 


চচাদ্দয় না পড়লে 


ক্রমশঃ 


শিশু-শি্প 
শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত 


এক টুকরো কাগজ ও পেন্সিল হাতে পেলে ছোট শিশুরা 
পরম উৎসাহে মনের আনন্দে হিজিবিজি কাটতে শুরু ক'রে 
দেয়, এটা বোধ করি সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন। ছু- 
বছর আড়াই বছরের শিশু থেকে দশ-বার বছরের বালক- 
বালিকাদের মধ্যে এই বৃত্তিটি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত 
হয়, ত্কাৎ এই যে অপেক্ষাকৃত ছোটদের গুয়াসমার হিজি- 


বিজিতে দাড়ায় আর বড়দের দীড়ায় ছবিতে । কিন্তু বিশেষ 
অন্থধাবন ক'রে দেখলে দেখা যাবে অল্পবয়স্ক শিশুদের এই 
আচড় রেখা নিতান্ত এলোমেলো! অর্থহীন হিজিবিজি মাত্র 
নয় পরস্ত তা উদ্দেশ্তমূলক ও অর্থপূর্ণ । এই হিজিবিজিই 
হ'ল শিশুর ছবি আকার সৃত্রপাত। শিশুর মুখের কাকলি 
ধীরে ধীরে ক্ফুবিত হয়ে যেমন ভাষায় পরিণত হয়, তার এই 


পৌষ 

ংলগ্র রেখাবলী তেমনই ধীরে ধীরে আকৃতি লাভ ক'রে 
চিত্রে পরিবত হুয়। শিশুর এই দু-প্রকার প্রচেষ্টাই তার 
অনুকরণ প্রয্নাসলন্ধ। বয়স্কদের মুখের ভাষা এবং লেখার 
বা ছবি আকার ভঙ্গী হতেই শিশুরা অন্নকরণ করতে 
শেখে । 





মেমপালিক। . 
বার বৎসরের বালিক! কর্তৃক অঙ্কিত 


মুখের ভাষ! শ্ষুরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই রেখার 
ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করবার ইচ্ছা শিশুদের মধ্যে 
জাগে। কিন্তু শব্দ-ভাষা অপেক্ষা রূপ ও রঙের ভাষ। 
শিশুদের নিকট অধিকতর স্পষ্ট এবং ভাবপ্রকাশের সহজতর 
বাহন, তার কারণ-শব্ধ ভাষা হ'ল প্রতীকরূপ (৪):0১০110) 
আর কূপের ভাষা বাস্তব (90:00966)। শিশুরা তাদের 
মনের ভাবগুলি রূপ ও বর্ণবিন্যাসের সাহায্যে ষেমনটি ভাবে 
ব্যক্ত করতে ভালবাসে তেমনটি আর কিছুতে নয়। এই 
কারণেই শিশুরা হাতে ধুলা-মাটি বা রং-তুলি পেলে সকল 
তুলে এমন বিভোর হ'য়ে রূপ রঙের খেলা, খেলতে 
ভালবাসে । তাদের এই খেলায় কৃষ্টি হয় শিশু-শিল্প। 

শিল্পে আমরা পাই শিল্পীর মনের স্পর্শ । বহির্জগতের 
স্পর্শে শিল্পীর মনে একটি অন্তর্জগতের সৃষ্টি হয় এবং তার 
প্রকাশেই শিল্পের সার্থকতা, মাত্র বহ্ছিজগতের অনুকরণে 


শিশু-শিল্প 


স্পা তলত ৮০ পপ পল লাল 


২০৯ 


তাব্যর্থহয়। একই বন্ত একই দৃশ্য বিভিন্ন শিল্পীর মনের 
স্পর্শে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে এবং শিল্পীর অস্তরূ্টি ও 
প্রকাশ-নৈপুণ্ায গুণে সেই ববপ শিল্পজগতে চিরন্তন আসন 
লাভ করে। শিশুদের নিজেদের একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী, 
বিশেষ কল্পনাধারা এবং বহিজগতের সহিত একটা বিশেষ 
সম্বন্ধ আছে; এ ক্ষেত্রে বয়স্ক ব্যক্তিদের সহিত তাদের 
কোথাও মিল নেই । তা ছাড়া বং ও রূগের আস্বাদন শক্তি 
শিশুদের মধ্যে যেমন জীবস্ত ও প্রথর বয়ন্কদের মধ্যে তেমন 
নয়। এ সবের দ্বারা তার! বাস্তব জগৎকে রূপাস্তারিত 
ক'রে নিজেদের একটি স্বতন্থ কল্পনাময় জগৎ হ্যট্টি ক'রে 
তাতেই মনের আনন্দে বাস করে। এখানকার আইন- 
কানুন নিয়ম প্রভৃতি স্বতন্ত্র । এই জগৎ একান্ত তাদেরই । 
এই ব্বপ্রজগতে বিচরণ ক'রে শিশুরা তাদের ভবিষ্যৎ মনের 
খাদা সংগ্রহ ক'রে থাকে। বাস্তব জগতের সহিত এ 
জগতের কতই না প্রভেদ, অথচ এ জগৎ কতই না সত্য! 
স্থট্টির পরমানন্দে উৎফুল্ল হয়ে শিশু যখন তার এই পরমাশ্চ্ 
জগতের বার্তা দ্প ও রঙের লিখন খেলায় প্রকাশ ক'রে 
থাকে তখন সে-সকল আশ্চর্য সৃষ্টি যে অভিনব হবে তাতে 
আর সন্দেই কি? প্রারৃতিক জগতে সে-সকল রূপের 
অনুরূপ কোথাও হয়ত মিলবে না কিন্তু তারা যখন আপন 
সত্য নিম্বে গ্রকাশ পায় তখন ত তাদের অগ্রাঙ্থ করা চলবে 





শিশুর বাগান 
ছয় বৎসরের বালিকা কর্তৃক অক্কিত 


না। তবে এ কথ ঠিক যে, ব্যন্বদের মাপকাঠিতে এ বস্তুর 
বিচার করা কখনই সম্ভব নয় এবং তা করতে যাওয়ায় 
হবে পরম তুল। যদি সহজ দৃষ্টিভঙ্গী ও সাবলীল প্রকাশ 
ভঙ্গী শিল্পের বড় গুণ হয় তাহ'লে .আমি বলি শিশু-শিল্প- 
কলায় আমাদের দেখবার ও শেখবার অনেক কিছু আছে। 


শিশু-শিল্পে মুগ্ধ হয়ে ইউরোপের একদল শিল্পী € 2০৪ 
11009581010136 এবং 8০012981186 গোঠির 11901890, 7৪৮] 
[0166 72802 1৫৩ প্রভৃতি ) শিশুর এই সহজ দৃষ্টিভঙ্গী 
ও সাবলীল প্রকাশভঙ্গী তাদের শিল্পে গ্রবন্তিত করতে 
প্রয়াস পেয়েছিলেন। কিন্তু শিশুর পক্ষে ষা স্বাভাবিক 


?. "পপি 





০০০০ ; 





একখানি মুখ 
এগার বৎসরের বালিকা কর্তৃক অস্কিত 


বয়স্কদের পক্ষে তা কৃত্রিম হয় মাত্র । হৃতরাং তাদ্দের সে 
প্রয়াস বার্থ হয়েছিল বলতে হবে। 

পূর্বেই বলেছি শিশুদের একটি ম্বতন্তর জগৎ আছে যা 
বয়স্কদের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। শিশুদের মনম্তত্ব যদি 
আমরা সম্যক বুঝতে পারি, যদি তাদের এই মনোজগতে 
আমাদের প্রবেশাধিকার জন্মে তাহলে শিশু-শিল্প বুঝা 
কঠিন হবে না। প্রথমেই বলে রাখি স্যজনীশক্তি শিশুর 
জন্মগত, কল্পনাশক্তি তার তীব্র এবং সীমাহীন ও বাধাহীন। 
পর্ষবেক্ষণ-শক্তিও শিশুর তীক্ষ, কিন্তু তার প্রণালী ভিন্ন 
রকম। সে ষা দেখে তা নিজের দৃষ্টি দিয়ে মন দিয়ে দেখে, 
বাইরের দৃষ্টি দিয়ে সে কখনও দেখতে জানে না । এই কটি 
মূলধন নিয়ে তার মনোজগতের কারবার শুরু হয়। বন্ত- 
জগৎ থেকে উপাদান সংগ্রহ ক'রে তার স্বভাবগত স্জনী- 
শক্তি ও কল্পনাশক্তির সাহায্যে সে নিজের একটি মনো- 
জগৎ স্ষ্টি করতে থাকে । সে জগৎ কিবূপ? সেখানে 


প্রবাসী 


৫৯ পা পিপিপি পা পপ পপি পাত সাক ৯ পপাস্পসিস্মিসি পিসী পাপিসপিসিপািস্পিসপিসিপিপিপিসপসপিসপা-পাসিতপাসপিসপিসপিিত১ ৯৯ প৯স্ডিছ ০ 


' জন্য ব্যগ্রহয়। 


১৩৫০ 


মানুষজন পঞ্তপক্ষী কীটপতঙ্গ আছে, গাছপালা বন জঙ্গল 
নদী পর্বত আছে, চন্ত্র সুর্য তারা আছে, জাহাজ রেলগাড়ী 
এরোপ্লেন মোটর গাড়ীও আছে, আর আছে আশেপাশে 
শিশুরা সদা সর্বদা যা দেখে শোনে তাই । কথা হতে 
পারে, বস্তজগতের যদি সবই থাকল তাহলে সে-জগতে 
এ জগতে গ্রভেদ রইল কোথায়? 'প্রভেদ হচ্ছে উপাদান- 
গুলির রূপভেদে এবং তাদের অভিনব পরিবেশে । একটা 
দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটা পরিফ্ষার করি | দেখা গেছে শিশুরা 
তাদের তাজ অভিজ্ঞতা থেকে চিত্রের বিষয়বস্ত নিবাচন 
করতে ভালবাসে । তারা যা দেখে যা শোনে তাই আকবার 
সেইমত জাহাজ দেখে একটি শিশুর মনে 
জাহাজ আকবার ইচ্ছা! জাগল। জাহাজটিকে সে পযবেক্ষণ 
করল তার নিজের প্রণালীতে। বিরাট্কায় জাহাজের 
অজন্ন খু'টিনাটিসকল তার পক্ষে দেখা সম্ভব নয় এবং সে 
তা৷ দেখতেও চায় না। জাহাজের আসল রূপটি তার চোখে 
পড়ল-_বিরাট্কায় একটি আকৃতিবিশেষ। তার পর 
জাহাজের যে-অঙ্গগ্রত্যঙ্গগুলি তাকে বিশেষভাবে আরুষ্ট 
করল সেগুলি তার মনের মধ্যে আকা হয়ে গেল। এ ক্ষেত্রে 
দেখা গেছে সচল ধৃমোদগীরণকারী ছুটি প্রকাণ্ড চিমনিই 
শিশুদের অবাক্বিক্ফারিত নয়ন ছুটি আকু্ ক'রে থাকে । 
দৈবক্রমে জাহাজের বীশটি যদি সেইক্ষণে বেজে ওঠে 
তাহলে সেই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটিও তার মনে মুদ্রিত হয়ে 
যাবে। এমন আশ্চর্য বস্তটি আকবার জন্ত শিশু স্বভাবতই 
ব্যগ্র হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই। 


শা পিপাসিলী পসিতসি এত ৩ পাপসিপিত োিএউরাগিলটশ ০৩ 





ফানুস ওয়ালা 

নয় বৎসরের বালিকা কত্তৃকঅস্কিত 

নবাড়ী ফিরে এসে শিশু যখন জাহাজের ছবি আকতে 
বসবে তখন দেখা যাবে যে প্রায় সমস্ত কাগজখানি জুড়ে 
বসেছে জাহাজের বিপুল কায়াটি এবং অন্য প্রষ্টব্য বস্তর 
মধ্যে হচ্ছে ছুটি প্রকাও চিমনি যা থেকে কালো ধূম উৎক্ষিপ্ত 


পৌৰ 


০০১৮৯ ৫৯০৯এ৯িপ্ি সি সরিত সস 


হচ্ছে। চাঞ্চল্যকর বাশটিও তার 
স্বাভাবিক আকাঁরকে লঙ্ঘন ক'রে 
স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । 


এখন এ হেন আশ্চধ বস্ত্ব দেখতে 
কত আনন্দই না হয়। এ বস্তি 
যুদ্দি তার বাড়ীর পাশেই বাধা থাকত 
তাহলে সেকি আনন্দের বিষয়ই না 
হ'ত! শিশুর মনে এই ইচ্ছা জাগবার 
সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল জলের ধারে 
এক টুকরোভূখণ্ডের ওপর একটি ক্ষুদ্র 
গৃহ গড়ে উঠেছে এবং তার বহিরঙ্গনে 
দাঁড়িয়ে ছুটি শিশু বিন্ময়বিক্ষারিতনেত্ধে 
জাহাজের দিকে তাকিয়ে আছে । এখানে প্রশ্ন করলে 
্ানতে পার] যাবে যে, শিশু ছুটির মধ্যে একটি সে-নিজে 
অপরটি তার ছোট বোন । 


শিশু আর্টিষ্ট বিরাট্কায় জাহাঞ্জটিকে সনুদ্র থেকে টেনে 
এনে আপন গৃহপাশে বাধল। তার পর তার ইচ্ছা জাগল 
এমন বিচিত্র বস্তুতে চড়ে বেড়াতে পেলে কত স্ফৃতিই না 
হবে! ইচ্ছা জাগবামাত্র দেখ! গেল ছুটি শিশু জাহাজের 
ওপর ইতস্তত: বিচরণ করছে । এই শিশু ছুটি যে উক্ত 
তীরধতিনী শিশু বালিকা দুটি, সেবিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই। কিন্তু সর্বাপেক্ষা স্কৃতি হয় ষদি জাহাজের ডেকের 
ওপর থেকে ঘুড়ি ওড়ানো! যায়। দেখতে দেখতে একটা 
প্রকাণ্ড ঘুড়ি শিশুদের হাত থেকে আকাশে উড়ল। ঘুড়ি 
আকাশে উড়ল, সেই আকাশে ষদি সুন্দর চাদ থাকে? শুধু 
চাদ কেন, তারাও স্বন্দর, স্যও সুন্দর ? স্থৃতরাৎ দেখা গেল 
আকাশে চন্দ্র সুর্য তারার উদয় হ'ল। পাখীর সঙ্গে অনেক 
সময় ঘুড়ির সংঘাত লাগে, সে ঘটনাটি বড় কৌতুককর 
নিশ্চয়, স্থতরাং ঝাকে ঝাঁকে পাখীও উড়ল। জলের 





মাটির মৃত্তি 
আট হইতে ঘশ বৎসরের বাঁলিক। কর্তৃক নির্ষিতি মতই সহজ হুন্দর মনোহর | 
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মাটির মুত্তি 
দশ হইতে বার বৎসরের বালক কর্তৃক নির্দ্িত 


তলে থাকে মাছ, কচ্ছপ, ওপরে ভাসে হাস, শিশু তাদের 
ভালবাসে দেখতে, স্থৃতরা২ এ আনন্দ-ষজ্ধে তারাও একে 
একে এসে জুটল। 

এইব্ধপে শিশুর ছবির ড্রইং সমাধা হল। এখন রং 
লাগাবার পালা। এত বড় বিচিত্র আনন্দের বস্ত 
জাহাজটিতে একটা কালো বা! এরকম কোন একট! 
শান রং লাগাতে শিশুর মন চায় না। সুতরাং 
বিচিত্র বর্ণসম্তারে ভরে উঠল জাহাজের দেহখানি । তেমনই 
রঙের লীন্লায় ভরে উঠল স্থ্য-চন্দ্র-তার।, শির, পরিচ্ছদ, 
পক্ষীর পক্ষপুট, জলের তরঙ্গমাল। প্রভৃতি । এমনই ক'রে 
শিশুর জাহাজের ছবিখানি আকা শেষ হ'তে দেখ 
গেল_-সমন্ত চিত্রথানিতে ভরে উঠেছে শিশুর খুশি-খেয়াল 
ও আনন্দ । 


এখন ছবিখানি বিগ্লেষণ করলে দেখ! যাবে ষে তাতে 
যে উপাদানগুলি আহত হয়েছে সেগুলি সবই বস্ত জগৎ 
হ'তে হয়েছে সত্য, কিন্তু তবুও কি বলতে পারব যে 
জাহাজটি অমুক কোম্পানির বা যেখানে বীধা আছে সেটা! 
অমুক ডক অথবা যারা ডেকে 
আরোহণ করে আছে তারা যাত্রীবর্গ ? 

শিশুর জগৎ হচ্ছে এই । এই 
জগতের বার্তা যখন তার ক্ষুত্র হৃদয়ের 
আনন্দরদে অভিষিক্ত হয়ে আবেগময় 
সহজ ভঙ্গীতে প্রকাশ পায় তখন হ্য় 
তা৷ শিশু-শিল্প । এতে বয়স্কদের রচনার 
কারিগরি বা করণকৌশলের বাহাদুরি 
নেই, আছে সহজ সরল দৃষ্টি এবং 
অফুরন্ত কল্পনার সাবলীল প্রকাশ। 
এবন্তকি কখনও কম মধুর বা কম 
উপভোগ্য হ'তে পারে? এ ষে শিশুর 


২১২ 


অনেকে হয়ত মনে করতে পারেন 
ষে শিশু তার অক্ষমতার দরুন বস্তর 
রূপ যথাযথ চিত্রিত করতে পারে না। 
তার চোখে হয়ত বন্তর প্রকৃত রূপটি 
ঠিক ধর! পড়ে কিন্ত হাতের অক্ষমতা 
হেতু সেই রূপটি সে প্রকাশ করতে 
অসমর্থ হয়। এ কথাটি ঠিক নয়। 
বয়স্কদের চোখে ও মনে বস্বর রূপ 
যেভাবে প্রতিফলিত হয় শিশুদের 
চোখে 9 মনে তেমনটি হয় না। 
আসলে শিশুদের দৃষ্টিভঙ্গীই হচ্ছে, 
বয়স্কদের থেকে ভিন্ন এবং তা হচ্ছে 
নিছক শিল্পীর দৃষ্টি। পর্যবেক্ষণের 
সময় শিশু হয়ত বস্তর বুহৎ কোন 
একটা লক্ষণ লক্ষ্য করল না অথচ 
সামান্ত,কোন একটা লক্ষণ তার মনকে 
আকুষ্ট ক'রে তার চোখে বৃহৎ হয়ে 
দেখা দিল। স্থতরাং মূলে প্রকাশের 
অক্ষমতার পরিবর্তে তার দৃষ্টিভঙ্গীই 
হচ্ছে ভিন্ন। অপর দিকে তার হাতের অপটুত্ব কিছু আছে 
সত্য, কিন্তু এই অপটুত্বই হচ্ছে তার পটুত্ব অর্থাৎ এই 
অপটুত্বতার শিল্পে এমন একটা টেক্নিক স্থষ্টি করে যার জন্য 
তা অননাসাধারণ হয়ে ওঠে । 

শিশুর কল্পনা-শক্তির তীব্রতার পরিচয় পেয়ে অনেক 
সময় আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই । শিশুর জীবনের অধিকাংশ 
সময়টা হচ্ছে 19819 1১8119%-এর অবস্থা । কল্পনার অতি 
প্রাচুর্য হেতু এই অবস্থার উত্তব হয়। এই অবস্থার শিশুর 
খেলাঘরে যে-সকল উপাদান সংগৃহীত হয়ে থাকে তা৷ দেখলে 
সত্যই অদ্ভুত ঠেকে ৷ অন্যান্য অজন্র ভ্রব্যসম্ভারের মধ্যে 
গৃহস্থালীবজিত ভাঙা-টুটা-ফুটা বস্তসকল আবর্জনা-স্ত,প 
থেকে সফত্বে সঞ্চিত হ'তে দেখা যায়। বয়স্কদের চোখে 
এ সবের কৌন মূল্য নেই সত্য, কিন্তু শিশুদের নিকট 
সেসব অমূল্য ধন! শিশুর সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হ'তে এমনই 
একটি ভগ্র যষ্টি দেখিয়ে যদি জিজ্ঞাসা করা! যায় এর 
প্রয়োজন কি? অমনই উত্তর মিলবে ওটা তার ঘোড়া- 
বিশেষ, অতএব অতীব প্রয়োজনীয় । তার পর এ ভাঙা 
লাঠিটার ওপর সওয়ার হয়ে আনন্দে মত্ত হয়ে দিনের পর 
দিন তাকে কাটাতে দেখা যাবে। মাত্র একটা ভাঙা লাঠিতে 
জীবস্ত'ঘোড়ার সকল গুণাবলী আরোপ ক'রে তাকে সম্পূর্ণ 
করে নেওয়া সামান্য কল্পনাশক্কির পরিচয় নয়। নিজেকে 
কুমীর, বাঘ অথবা অমনই কিছু কল্পনা ক'রে অনেক শিশুকে 
সেইমত আচরণ করতে দেখা যায়। এই অপূর্ণকে কল্পনা 





বিমান আক্রমণ 
এগার বৎসরের বালক কর্তৃক অন্কিত 


দ্বারা সম্পূর্ণ ক'রে নেওয়াতে শিশুরা আনন্দ পায়। সম্পূর্ণ 
তৈরি জিনিসে তাদের মন ভরে না, তার কারণ সেখানে 
তাদের কল্পনা খেলা করবার অবাধ অবকাশ পায় 
না। ঠিক এই কারণেই আমার মতে শিশুদের খেলার 
সামগ্রী নৃতন ছাচে তৈরি হওয়া প্রয়োজন যাতে তাদের 
কল্পনা অবাধে ছুটি পেয়ে অসম্পূর্ণকে তাদের স্বভাবগত 
হজনীশক্তি দ্বারা পূর্ণ করে নিতে পারবে । তবেই তাদের 
খেল! সার্থক হবে। তৈরি খেলনা হ'তে তাদের রুচি 
শীঘ্রই অন্তহিত হয়ে যায়। তাছাড়া বয়স্কদের দৃষ্টি দিয়ে 
ষে-বন্ত তৈরি তা শিশুদের নিকট নিরর৫থক, তার কারণ 
বয়ন্ধদের দৃষ্টি আর শিশুদের দৃষ্টি 'এক নয়। শিশুরা ঠিক 
কি চায় আমরা সব সময় তা বুঝি না, স্থতরাং আমাদের 
দৃষ্টিতে যে-বস্ত তাদের উপহার দিয়ে থাকি অনেক সময় 
তাদের নিকট তা৷ মূল্যহীন হয়ে যায়। 

শিশুর এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী এবং কল্পনার অবাধ 
গতি থাকায় তার শিল্পে কতকগুলি অভিনব লক্ষণ দৃষ্ 
হয়। যেবস্ব তাকে আকৃষ্ট করে সেটি তার ছবির 
পটভূমিতে পারিপার্থিক পরিমাপ ছাড়িয়ে বড় হয়ে 
দেখা দেয়। ফুলটি যদি শিশুকে মুগ্ধ করল ত সেটি তার 
ছবিতে সকল ছাড়িয়ে বড় হয়েই ফুটবে। তেমনই শিশুর 
মনের প্রবল বাসনাটি অনেক সময় প্ররুতির নিয়মকে 
লঙ্ঘন ক'রে তার ছবিতে প্রকাশ পাবে। ছবির আকাশে 
একটি চন্ত্রে আশ না মিটলে ছুটি চন্দ্রেরও উদয় ঘটে থাকে, 


আপাত পা শট পা পিসির পিস পপি পাস সিসি ১ত পাস্পিস্পি পিপাসা সিসি পাসপা সা পাসপাস্পিসতি 


যদিও সে ভালরূপে জানে যে একটি 
বই ছুটি চন্দ্রের উদয় হয় না। দেখা 
গেছে শিশু যা দেখে শুধু তাই একেই 
ক্ষান্ত হয় না, যা জানে তাও তাতে 
যোগ ক'রে দেয়। শিশু গাছ দেখে 
গাছ আকল, কিন্তু সে জানে মাটির 
নীচে শিকড় আছে এবং দৃষ্ট না হ'লেও 
নেতা একে থাকে। 

পারস্পেক্টিভ. ও এযানাটমির 
বন্ধন শিশুরা কোন কালে মানে না। 
টেবিলের চারটি পায়া আকবার সময় 
মবগুপিই সমান মাপের এঁকে থাকে । তেমনই বাড়ীর 
পাশের দেওয়ালটিকে দেখাতে গিয়ে সমুখের দেওয়ালের 
সমরেখায় টেনে এনে দেখিয়ে থাকে । এ্যানাটমির ক্ষেত্রেও 
শিশুরা এমনই স্বাধীন। গাছ থেকে ফুল পাড়বার সময় 
মানুষের হাত যদি তার স্বাভাবিক মাপে না পৌছয় ত 
তাকে লঙ্থা ক'রে দিতে শিশুরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। 
এই প্রকার আরও অনেক অভিনব লক্ষণ শিশু-শিল্পে দৃষ্ 
ইর, যেগুলির প্রক্কত অর্থ বুঝতে হু'লে শিশু মনের পরিচয় 
থাক চাই। বল! বাহুলা এই লক্ষণগ্ুদ্ই শিহু-শিল্পে একটা 
বৈশিষ্ট্য দান করে। 

রর খেলায় শিশুবের আনন্দের সীমা থাকে না। 
তাদের ছবিতে দেখা যায় যে, বাস্তব জগৎ থেকে বস্তর 
রূপধার করলেও রং সম্বন্ধে তার! অবাধ স্বাধীন হ'তে 
ভালবাসে । আকাশে সবুক্গ, ঘোড়ায় নীল, হাসে লাল 
রং লাগাতে তাদের একটুও বাধে না। কারণ অনুসন্ধান 
করলে জানা যাবে তাদের মনের ইচ্ছা এ প্রকার। 
খেয়াল-খুশিমত রং ব্যবহার করলেও শিশুদের চিত্র কখনও 
অশোভন বঙে ভারাক্রান্ত হয় নাঁ। বড় চিত্রকরের চিত্রে 
যে বর্ণসামগ্রন্যের আযম! থাকে শিশুদের চিত্রেও তা দৃষ্ট হয়। 
তেমনই তাদের চিত্রে স্বাভাবিক রচনা-সৌন্দর্যেরও পরিচয় 
মেলে। 

আদিম মানবের শিল্পকলার -সহিত শিশু-শিল্পের 
অনেকাংশে মিল দেখা যায়, কারণ আদিম মানব-মনের সহিত 


শিশু-শিল্প 


২১৩ 


তস্পতা উস্পিস্পান্প সি সানি সপ পস্পি্পিস্প সিসি পি ৯১ এসপি ত তিশা 





সাত বংসরের বাঁণক কর্তৃক অঙ্কিত 


শিশু-মনের অনেক ক্ষেত্রে সম্বন্ধ অতি নিকট । বৈজ্ঞানিকরা 
নাকি বলেন যে অভিব্যক্তির ধারায় মানবদেহ বে-বে অবস্থা 
উদ্যাপন ক'রে এসেছে শিশুর দেহ মাতৃগর্ডাবস্থানকালে 
সেই-সেই অবস্থার ভিতর দিয়ে বুদ্ধি পেয়ে থাকে । গর্ভ 
কালীন শিশুদেহের ক্রমবিবর্তনান আকুতি থেকে এ সত্য 
উপলব্ি হয়। শিশুর মন সম্বন্ষেও এ উক্তি প্রযোজ্য। 
তাই শিশু-মনের বিশেষ এক অবস্থায় আদিম মানব-মনের 
সহিত খিল আছে দেখা ঘায়। সেক্ষেত্রে উভয়ের কার্ধ- 
কলাপ, চিন্তাপ্রণালী গ্রভৃতি সমভাবাপন্ন হবে তা? আর 
বিচিত্র কি? শিশু-শিল্ন ও আদিম মানব-শিল্প অন্ধাবন 
করলে দেখ্ট যাবে যে উভর শিল্পই অনেক প্েত্রে একই 
লক্ষণাধুক্ত, এইটুকু প্রভেদ যে আদিম শিল্প শিশু-শি্প হতে 
কিছু পরিপক। 

রং তুলি দিয়ে ছবি আকা অথবা ধুলোমাটি কাঠ- 
কাটরা দিয়ে কোন কিছু গড়া, এগুলি শিশুদের নিকট 
এক প্রকার খেলা মাত্র। শিশুরা তাদের এই খেলার 
স্বপ্রমযন জগতের অতলে ডুবে থাকে। মে জগতের 
বিবি-ব্যবস্থা সবই আলাদা । সেখানে না আছে 
কোন দায়িত্থ না আছে কোন ০০০0৮111001 
সেখানে তার! অবাধ স্বাধীন। স্থতরাং এই খেলার 
জগতে যা সব স্থষ্ট হবে তাযে অভিনব হবে তাতে আর 
সন্দেহে কি? শিক্প-জগতে এ সকল হৃষটি এক নূতন 
সম্পদ নিশ্চয়। 


মৎস্য-উৎপাদনের অন্তরায় ও তাহার প্রতিকার 
স্রগোপালচন্দ্র ভট্রীচার্ধ্য 


অনেক কাল পূর্বে একবার একট! অন্ভূত ব্যাপার প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিলাম। ভোরের বেল! প্রকাণ্ড একটা দীঘির চতুষম্পার্্ 
লোকজনের কোলাহল শুনিয়। গিয়া দেখিলাম--এক অবাক 
কাণ্ড। তখনও ভাল করিয়! ফর্স৷ হয় নাই। দীঘিট! প্রকাণ্ড; 
লম্বালম্বি এক পাড় হইতে অপর পাড়ের মানুষ চেনা যায় ন!। 
অত বড় দীঘিটার চার পাড়েই ছোট, বড়, মাঝারি নানা! আকারের 

ংখ্য চিংড়ি জল ছাড়িয়! ডাঙায় উঠিয়। রহিয়াছে । মনে হইল 
--কেহ যেন চিংড়িগুলিকে তুলিয়া জলের ধারে ধারে সারবন্দি 
করিয়। বিছাইয়! রাখিয়াছে । উহাদের একটাও কিন্তু মৃত নয়) 
প্রায় প্রত্যেকটিই দেহ গুটাইয়া নিষ্পন্দভাবে পড়িয়াছিল। 
সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য । চিংড়িগুলিকে কুড়াইবার জন্তই লোকের 
এত কোলাহল। দীঘিটাতে রুই, কাৎল!, চিতল, বোয়াল, আড় 
প্রভৃতি বড় বড় মাছও ছিল যথেষ্ট । স্বাভাবিক অবস্থায় রুই, 
কাৎল৷ প্রভৃতি মাছগুলিকে মাঝে মাঝে জলের উপরের দিকে 
বিচরণ করিতে দেখা যায়; কিন্তু আড় মাছকে কখনও জলের 
উপরে ভামিতে দেখি নাই । কিছুক্ষণ বাদে আরও ফর্স! হইবার 
পর দেখিতে পাইলাম-_বড় বড় রুই-কাংলা এমন কি ছুই হাত, 
আড়াই হাত লম্বা! আড়-মাছগুলিও খাবি খাইতে খাইতে জলের 
উপর ভাসিয়। বেড়াইতেছে। চাদা, পুটি প্রভৃতি চুনো। মাছের 
তো অভাবই নাই । গাং-চিল, শহ্ঘচিলদের মংম্য-শিকানের 
মরশুম পড়িয়া গিয়াছে । কোন একট! চিল ছে-মারিবার মাত্রই 
সে স্থলের ছোট-বড় সবগুলি মাছই একসঙ্গে ডুব দিয়া অধনৃশ্য 
হইতেছে; কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই পুনরায় ভাসিয়া উঠিতেছে। 
রোদ উঠিবার পর প্রায় ঘণ্টাখানেক পধ্যস্ত মাছগুলির খাবি- 
খাওয়ার ব্যাপার চলিয়াছিল। তার পর ধীরে ধীরে তাহার! জলের 
নীচে অদৃশ্য হইয়া যাইতে লাগিল। অকম্মাৎ কেন এরপ ব্যাপার 
ঘটিল তখন ইহার কারণ বুঝিতে পারি নাই। পুরাতন হইলেও 
দীঘিটা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এবং আগাছাবঞ্জিত। সাধারণতঃ পরিফার 
অবস্থায় থাকিলেও ভাংবা! পড়িয়া কিছুকাল হইতেই জলট! সবুজাভ 
হইয়। উঠিয়াছিল। (ুস্্সুক্ম গোলাকার শ্ঠাওল। জাতীয় এক 
প্রকার আগুবীক্ষণিক পদার্থকে প্রাদেশিক ভাষায় ভাংরা বলে। 
পুরাতণ অনেক জলাশয়ে সময় সময় ইহারা! এত অধিক পরিমাণে 
জগ্মিয়া থাকে যে, জলের রং গাঢ় সবুজ বলিয়! প্রতীয়মান হইয়া 
থাকে )। জলের রং পরিবর্তন ষে এই ঘটনার অব্যবহিত কারণ 
নহে তাহ! সহজেই বুঝা গিয়াছিল; কারণ তাহা হইলে অনেক 
ূর্ব্ব হইতেই ধীরে ধীরে মতস্ত-মড়ক দেখা দিত অথবা এরূপ ঘটন। 
আরও ছু-এক বার ঘটিতে পারিত। কিন্তু সেরূপ কিছু ঘটিয়াছিল 
বলিয়৷ জানা যায় নাই । কেবল একটি ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছিলাম 


-_ঘটনার পূর্ববদিন মেখলার দরুন একবারও সুধ্যের মুখ দেখ 
ষায় নাই এবং সারারাত অসহ গুমোটে কাটিয়াছিল। উন্মুক্ত 
স্থলের বৃহৎ জলাশয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় সর্বদাই ছোট ছোট 
ঢেউ খেলিয়৷ বেড়ায় । জল কখনও একেবাবে স্থিরভাবে থাকে 
না। তাহার ফলে বাতাস জলের সহিত সহজেই মিশ্রিত হইতে 
পারে। কাজেই মংস্যাদি জলচর প্রাণীদের শ্বাস-গ্রহণোপযোগী 
অক্সিঙ্গেনের অভাব ঘটে না । অক্সিডেনের অভাবেই যে উপরোক্ত 
ঘটনাটি ঘটিয়াছিল তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তবে কি 
কারণে হঠা২ অক্সিভেনের অভাব ঘটিল তাহ! অনেকট। 
অনুমান করা চলে। মেঘল| আবহাওয়ায় গুমোটের ফলে 
সারাদিন সারারাত বাতাসের চিহ্নমাত্র ছিল না। তাছাড়। 
পধ্যাপ্ত আলোর অভাবে জলমধ্যস্থিত অসংখ্য আণবিক উদ্ভিদ- 
সমূহের “ফটোসিগ্ছেসিস' প্রক্রিয়ার নিশ্চয়ই ব্যাঘাত স্থষ্টি হইয়া- 
ছিল। এই সকল কারণেই খুব সম্ভব জলে উপযুক্ত পরিমাণ 
অক্সিজেন মিশ্রিত হইতে পারে নাই। কোন কারণে জল দুষিত 
হওয়ায় অথবা আবহাওয়ার গোলযোগে ছোটখাট বদ্ধ-পুকুরে 
আরও কয়েকবার মাছগুলিকে উপরে ভাসির উঠিয়। খাবি খাইতে 
দেখিয়াছি; কিন্তু অসংখ্য চিংড়ির এরূপ একযোগে ডাঙ্গায় 
অভিধান আর কখনও নজরে পড়ে নাই। 

পরিবেষ অনুযায়ী মৎস্যাদির শরীর গঠন, বৃদ্ধি এবং শ্বাস- 
প্রশ্বাস প্রভৃতি শারীরবৃতি সম্পর্কিত গবেষণার উদ্দেশ্যে কিছুকাল 
পূর্ব্বে বূপনারায়ণ, ষমুন। প্রস্থুতি বিভিন্ন নদনদী হইতে সংগৃহীত 
সগ্তনির্গত বিবিধ মংস্তের ক্ষুদ্র ক্ষুত্র বাচ্চাগুলিকে পরীক্ষাগারের 
ট্যান্কে রাখিয়! প্রতিপালন করিতেছিলাম । সংগ্রহ করিবার পর 
প্রথমতঃ বাচ্চাগুলিকে বিভিন্ন ট্যান্কে রাখিয়৷ ছুই ইঞ্চি, আড়াই ইঞ্চি 
লম্বা হইলেই তাহাদিগকে ৪ % ৩ হাত পরিমাপের কাচের জলাধারে 
ছাড়িয়। দেওয়া! হইত। প্রথম বারের পরীক্ষার সময় সদ্প্রশ্মটিত 
মাছের বাচ্চাগুলিকে তিনটি বিভিন্ন ট্যাক্কে রাখা হইয়াছিল। একটি 
ট্যান্কে কল হইতে অনবরত জল পড়িত এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ 
জ্বল জম! থাকিয়া অতিবিক্ত জল “দাইফনে'র সাহাঁষ্যে বাহির 
হইয়। বাইত। দ্বিতীয় ট্যাঙ্কটতে স্বয়ংক্রিয় পাম্পের সাহায্যে 
জলের নীচের দিক হইতে অনবরত বাতাস ছাড়িবার ব্যবস্থা করা 
হইয়াছিল। কিন্তু তৃতীয় ট্যাঙ্কটতে এরূপ কোনই ব্যবস্থা ছিল 
না। এই ট্যাঙ্কের জল সর্ধদাই নিশ্চল অবস্থায় থাকিত। 
কিন্তু এই ট্যাঙ্কের একটি বাচ্চাও বাচে নাই। অপর ছুইটি 
ট্যাঙ্কের মাছগুলি ভ্রতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছিল বটে, কিন্ত 
কিছুকাল পরে দেখা গেল--বড় বড় কয়েকটি বোয়াল-মাছের বাচ্চ। 
ব্যতীত রুই, কাংলার় বাচ্চাগুলি প্রায় সকলেই অন্ত হইয়াছে। 


পৌ 


নিরিহ 
বোয়াল-মাছের বাচ্চাগুলিই ষে কই, কাতলার বাচ্চাগুলিকে উদরস্থ 


করিয়াছিল, পেট চিরিয়৷ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়৷ গে । 

যাহা হউক, স্থির জলের ট্যাঙ্কে মাছগুলি কি ভাবে মৃত্যুমুখে 
পতিত হয় তাহা পরীক্ষা করিবার জন্ক এনামেলের বড় গামলায় 
কতকগুপসি বাচ্চা-মাছ রাখিয়াছিলাম। অসাবধানতাপ্রযুক্ত 
গামলার জলে কতকঞ্চলি কুচো-চিংড়ি আসিয়া পড়িয়াছিল। 
কয়েক ঘণ্টা পরে দেখা গেল কুচো-চিংড়িগুলি এক একটি করিয়৷ 
জল হইতে ছিটকাইয়! উঠিয়৷ গামলার গায়ে ঠিক মৃতের মত 
নিম্পন্দভাবে আটকাইয়া৷ রহিয়াছে । আট-দশ মিনিট এইভাবে 
অবস্থান করিবার পর অনেকেই আবার লাফাইয়া জলে পড়িয়া 
যায়। পাত্রের জল অনবরত আন্দোলিত অবস্থায় রাখিলে অথবা 
তাহাতে পাম্পের সাহায্যে নিয়মিত ভাবে বাতাস পরিচালন 
করিলে চিংড়িগুলি জল হইতে লাফাইয়া বাহিরে আমিবার চেষ্টা 
করেনা । জলের সহিত যথেষ্ট পরিমাণ বাতাস মিশ্রিত হইবার 
ব্যবস্থা ন! থাকিলেই এপ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। বড় বড় 
হাড়িতে মাছের বাচ্চাগুলিকে স্থানাস্তরে প্রেরণ করিবার সময় 
এ জন্যই জেলের হাত দিয়া অনবরত জল আন্দোলিত রাখিবার 
ব্যবস্থা করিয়৷ থাকে । যাহা হউক, কুচো-চিংড়ির এই অদ্ভুত 
স্বভাব লক্ষ্য করিবার পর জলের বিশ্ুদ্ধত৷ পরীক্ষার জগ্ত সেগুলিকে 
ব্যবহার করিয়া সুফল লাভ করিয়াছিলাম। 

৬৯৪ ফুট লম্বা কাচের জলাধারে দেড় ই হইতে ছুই ইঞ্চি 
লক্বা পরার ৬*।৬৫টি রুই, মৃগেলের বাচ্চ৷ ছাড়িয়াছিলাম। 
বাচ্চাগুলি ঝাঁক বীধিয়। বেশ ন্বচ্ছন্দভাবে ছুটাছুটি করিয়! 
বেড়াইত। ছুপুরবেল! এক দিন দেখিতে পাইলাম-_কয়েকটি মাছ 
জলের উপর ভাদিয়৷ খাবি-খাইতেছে এবং গোটা ছুই বাচ্চা 
চিৎ হইয়া! ভাদিতেছে | দেখিতে দেখিতে প্রায় ঘণ্টাখানেকের 
মধ্যে সব মাছই চিৎ হইয়া ভামিয়া উঠিল এবং একে একে 
মরিতে লাগিল। এতগুলি মাছের হঠাৎ একসঙ্গে মরিবার কারণ 
কি-_কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। কতকগুলি কুচো-চিংড়ি 
জলে ছাড়িয়। দেখিলাম- কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাহাদের অনেকেই 
লাফাইয়। উঠিয়। কাচের দেওয়ালে আটকাইয়া রহিল। যত বার 
সেগুলিকে জলে ফেলিয়া দিলাম তত বারই তাহার! সেই ভাবে 
শু কাচের গায়ে লাফাইয়! উঠিতে লাগিল । পরিষ্কার টলটলে 
জল) বিশুদ্ধত| নষ্ট হইবার কোন কারণই খুঁজিয়। পাওয়া গেল 
না। জলাধারটির মধ্যস্থলে একটি ফোয়ার৷ ছিল। ফোয়ারার 
সরু মুখ হইতে জল অনেক উ'চুতে উঠিয়। চতুর্দিকে বৃষ্টি-ধারার 
মত ছিটকাইয়! পড়িত। ইহাতে এক দিকে যেমন জলাধারে 
তাজা জল সরবরাহ হইত অপর দিকে তেমনই জলের সহিত প্রচুর 
পরিমাণ বাতাস মিশ্রিত হইবার সুবিধ। ঘটিত। কিন্তু পরে দেখা 
গেল ঘটনার ছুই দিন পূর্ব হইতেই ফোয়ারাটি বন্ধ হইয়! 
গিয়াছিল। 

কিছুকাল পূর্বে জলে ভূবিয়া স্বাসরোধের ফলে মাছের মৃত্যু 
সমন্ধে ডাঃ দাস ও ভাঃ ছোরার বিতর্কমূলক পরীক্ষার ফল 


অণ্ন্য-উশুপাদনের অন্তরায় ও তাহার প্রতিকার 
প্রকাশিত হইবার পর কই, সিঙ্গি প্রভৃতি মাছ লইয়! এব্প পরীক্ষা 


২১৫ 


করিবার সময় কতকগুলি ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। কই, 
সিঙ্গি প্রভৃতি জীয়ল মাছগুলি জল ছাড়া শুষ্ক ডাঙ্গাতেও অনেকক্ষণ 
জীবিত থাকিতে পারে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর পর জলের উপর 
উঠিতে না দিলে জলে ডূবিয়া শ্বাসরোধের ফলে ইহাদের মৃত্যু 
ঘটে। স্থলচর প্রাণীরা জলে ডূবিয়া যেভাবে ছটফট করি! মরে 
এই মাছগুলিও সেরূপ ভাবেই ছটফট করিয়। মৃত্যু বরণ করে। 
প্রবল জীবনীশক্তিসম্পন্ন জীয়ল মাছেরই বাতাস অভাবে যখন 
এই অবস্থা তখন রুই, কাৎলার ছোট ছোট বাচ্চাদের তে৷ কথাই 
নাই। জলে যথেষ্ট পরিমাণ বাতাস মিশ্রিত ন। হইলে অতিঅল্প 
সময়ের মধ্যেই ইহারা অন্ুস্থ হইয়। পড়ে। ঘধনসন্লিবিষ্ট ভাসমান 
পানায় আচ্ছাদিত জলাশয়ে বোধ হয় এই কারণেই কই, কাংল৷ 
প্রভৃতি মাছ দেখিতে পাওয়। যায় না । কিন্তু জলনিমক্জিত শৈবাল- 
জাতীয় বিবিধ উত্ভিদপরিপূর্ণ জলাশয়ে এই মকল মাছের বাচ্চার 
স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনে তেমন কোন অস্থুবিধা ঘটিতে দেখি না । 
অত্ন্যাদি জলচর প্রাণীদের জীবনরহস্য-সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহের 
উদ্দেশ্যেই মূলতঃ এই সকল পরীক্ষাকাধ্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। 
কাজেই মংস্তের উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই 
সকল অন্গুবিধার প্রতীকারের উদ্দেশে কোন পরীক্ষা পরিচালন 
সম্ভব হয় নাই। |] 

আমাদের আহাধ্য বন্তর মধ্যে পুষ্টিকর পদার্থরূপে মাছ অতীব 
প্রয়োজনীয়, তো৷ বটেই, অধিকন্তু অপরিহার্য বলিলেও অত্যুক্তি 
হয় না। “খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি'র আন্দোলনের অন্ততম প্রধান অংশ 
রূপে মংস্ত-উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা বর্তমান দাকন খাদ্য-সমস্তা 
সমাধানের যথেষ্ট সহায়তা করিবে সদেহ নাই। যুদ্ধের দরুন 
অস্বাভাবিক অবস্থা স্থা্ির ফলে নদীর মোহান! ও সমুল্লোপকুলবর্ভী 
অঞ্চলে মৎস্য সংগ্রহ এবং তাহার আমদানী রপ্তানী ব্যাপারে 
বাধানিষেধ অপরিহাধ্য হওয়ায় মতন এক প্রকার ছুপ্রাপ্য 
হইয়। উঠিয়াছে। এই কারণে দেশের অত্যন্তরস্থ জলাশয়- 
গুলিতে মস্ত উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে 
অনুভূত হইতেছে। বর্তমান যুদ্ধ আরন্ভ হইবার পর নান৷ প্রকার 
বাধানিষেধের ফলে মিশর দেশে মাছের আমদানী বছরে ১২**০ 
টন হইতে কমিয়া ২*** টনে দাড়ায়। তথাকার “ফিসারী 
ডিপার্টমে্ট' তখন সমুস্র হইতে লক্ষ লক্ষ মাছের পোন! সংগ্রহ 
করিয়। দেশের অভ্যন্তর ভাগের বিভিন্ন হুদে ছাড়িয়া দেয়। ইহার 
ফলে সেখানে বছরে এখন প্রায় ৪*,*** টন মৎন্ত সংগৃহীত 
হইতেছে । আমাদের দেশে মৎস্ত-উংপাদনের কোন ব্যাপক 
প্রচেষ্টা লক্ষিত হয় না। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বাহা কিছু মতন্য- 
চাব হইয়া থাকে তাহাতেও নুনিয়সত্রিত কোন বৈজ্ঞানিক প্রণালী 
অবলম্বিত হয় না। জলাশয়ে মাছের বাচ্চা ছাড়িয়। দিয়া 
অনেকেই দৈবের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে অজ্ঞতার 
ফলেই যে অনেক ক্ষেত্রে একপ টিয়া থাকে তাহাতে সন্গেহ 
নাই। মংস্তের উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্টে বাংলার “ফিসারী 


২১৬ 


ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টর ভাঃ হোরা মংস্-বৃদ্ধির পরিপন্থী কতকগুলি 
বিষয় এবং তাহার প্রত্তীক্ষাবের উপায় নির্দেশ করিয়। সময়োচিত 
কয়েকটি মৃল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন ([770180) 7'8707108 
1৮0) 4 40009191301 মংস্ত-উৎপাদনে উৎসাহী 
প্রত্যেকেরই সে বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। সাধারণের 
অবগতির জন্ত এ স্থলে তাহার সারমন্্ প্রদান করিতেছি । যে- 
সকল ব্যবস্থার কথ! হইয়াছে তাহা! অভিনব না| হইতে পারে। 
অনেকেই হয়ত প্রয়োজন মত উহার কোন-না-কোন উপায় 
অবলম্বন করিয়। থাকেন; কিন্ত গতান্বগতিক ভাবে না করিয়া 
প্রকৃত কারণ জানিতে পারিলে অধিকতর সুষ্ঠুভাবে এবং সাফল্যের 
সহিত অবস্থান্যায়ী ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে। 

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষতঃ বাংলাদেশে, সাধারণতঃ রুই, 
কাংলা, মুগেল প্রস্ভৃতি মংস্-চাষেরই প্রচলন দেখিতে পাওয়া 
যায়। মবস্য প্রতিপালন ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে ব্যাপক মড়কও কম 
ঘটে না। প্রতি বংসর ইহার ফলে যে কিরূপ বিপুল ক্ষতি হইয়া! 
থাকে তাহা সহঙ্েই অন্ুমেয়। গ্রীষ্মের সময়ই মংস্য-মড়ক 
বেবী হইতে দেখা যায়। মতস্য-উৎপাদনকারীদের এই সময় 
বিশেষ সত্তর্ক দুটি রাখা প্রয়োজন যাহাতে জল দূষিত হইয়! 
মংসা-বুন্ধির প্রতিকূল না হইয়। পড়ে। বর্ধার পর অনেক 
জলাশয়েই জল কমিতে থাকে । যে-সকল জলাশয়ে মাছের 
বাচ্চ। ছাড়। হইয়াছে সেগুলির জল যাহাতে অসম্তবরূপে 
প্রান ন। পার এবং কোন রকমে দূষিত হইয়া! বাচ্চা গুলির স্বাস্থ্য- 
হানি ঘ্টাইতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাক! দরকার। বনু 
বাচ্চা ছাড়া সন্বেও অনেক সময় পুকুরে ছুই-চারিটির বেশী বড় 
মাছ দেখিতে পাওয়া যায় না। সময়োটিত সতর্কত। অবলখনের 
অভাবেই অনেক বাচ্চা অকালে বিলুপ্ত হইয়। যায়। অনেক 
সময় দেখা! যায়--কোধাও কিছু নাই, অকন্মাং মাছের বাচ্চাগুলি 
দলে দলে পুকুবের জলে মরিয। ভাপিয়। উঠিতেছে। ডাঃ হোরা 
কলিকাতা মিউজিয়মের পুকুরে মংস্য-মডকের এরপ কয়েকটি 
ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। পুরাতন পুকুরের তলদেশে 
পচনশীল অসংখ্য জৈবপদার্থ সঞ্চিত হইবার দরুনই এইরূপ ঘটন! 
ঘটিয়াছিল। শ্রীম্মকালে সম্পূর্ণবপে গু হইয়। যায় এক্সপ 
জলাশয়ে অথবা! নূতন খনিত পুকুরে খুব কমই মংস্য-মড়ক ঘটিতে 
দেখা যায়। পুত্বাতন পুকুরের তলদেশে প্রচুর পরিমাণ পাক 
ও তাহার সহিত পচনশীল নান! প্রকার জৈব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ 
সকিত হইয়া! থাকে । এই সকল পনার্থের পচনক্রিয়ার সময় 
জলের সহিত মিশ্রিত অক্িজেন নানাভাবে নিঃখেধিত হইয়া 
যায় এবং কার্বধন-ডাই-অল্সাইড৬ সালফিউরেটেড হাইডেোজেন, 
ফ্যামোনিয়। প্রন্থৃতি বিষাক্ত গ্যাস নিগগত হইতে থাকে। 
তখন রুই-কাংলার বাচ্চাগুলি সহজেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 
সাধারণ অবস্থায় মাবহাওয়। ভাল থাকিলে জলজ-উত্তিদের খাদ্য- 
প্রস্থত-প্রক্রিয়া চলিবার সময় উত্ভিদ-দেহ হইতে যে অক্সিজেন 
নিগত হয় তাহাতে জল অনেকটা দোষমুক্ত হওয়ায় মাছ সেখানে 








প্রবাসী 
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১৩৫০ 


বাচিয়। থাকিতে পারে। গরমের সময় পুকুরের তলদেশে সঞ্চিত 
উদ্তিজ্জ ও জৈব পদার্থের পচনক্রিয়া অপেক্ষাকৃত দ্রুততর 
হইয়৷ থাকে । তা'ছাড়া মেখলা। গুমোট, তাপের প্রখরতা, বৃটির 
অভাব প্রভৃতি নানাবিধ কারণে জলের সহিত যথেষ্ট পরিমাণ 
বাতাস মিশ্রিত হইতে পারে না। এরূপ যে কোন অবস্থা 
ঘটিলে অক্সিজেনের অভাবে মাছগুলি জলের উপর ভাসিয়। উঠিয়া 
বাহিরের বাতাস সংগ্রহ করিতে চেষ্টাকরে। (ইহাকেই থাবি 
খাওয়ার অবস্থা বলিয়াছি)। এই অবস্থায় কোমল-প্রাণ মৎস্য- 
গুলি অতি সহজেই দলে দলে মৃত্যু বরণ করিতে বাধ্য হয়। 
এরূপ অবস্থা ঘটিলে পুকুরের এক পাড় হইতে অপর পাড় পধ্যস্ত 
রারংবার জাল টানিয়! জলটাকে বিশেষভাবে আন্দোলিত করিয়া 
দিলে জলের সহিত প্রচুর পরিমাণ বাতাস মিশ্রিত হইতে পারে 
এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইভ প্রস্তুতি বিষাক্ত আবদ্ধ গ্যাস-সমূহ 
বুত্ধদ আকারে বহির্গত হইয়া জলকে দোযমুক্ত করিতে পারে। 
জাল টানিয়া তলদেশে সঞ্চিত পচা, ময়ল৷ পদার্থসমূহ নি্ধাষণ 
করিয়া! ফেলিতে পারিলেই নুফল লাভের সম্ভাবনা অধিক। 
অনেক লোক একসঙ্গে সাতার কাটিয়৷ অথবা বংশদ্ সাহায্যে 
বারংবার আঘাত করিয়! প্রবলভাবে জল আন্দোলিত করিলে 
অন্ততঃ সাময়িক ভাবে এই অবস্থার প্রতীকার হইতে পারে। 
পার্থব্তী কোন জলাশয় হইতে দুষিত পুকুরে স্রোত কিংবা 
ঝরণার আকারে জল প্রবাহিত করাইতে পারিলে খুবই ভাল 
ফল পাওয়া যায়। 

কার্ববন-ডাই-অক্সাইড. এবং বিবিধ ভৈবান্ন মিণের ফলে 
ভল অন্পগুণ সম্পন্ন হইয়! পড়িলে সামান্থ পরিমাণ কলিচুণ 
ব্যবহারে তাহার প্রতিকার হইতে পারে। কিন্তু চুণের পরিমাণ 
বেশী হইলে ফল বিপরীত হইবার সম্ভাবন।। লক্ষ ভাগ ভলে 
দশ হইতে বারে। ভাগ চুণ মিশ্রিত করা চলে। এই ঠিসাবে 
১৫** কিউবিক ফুট জলে আধসেরের মত চুণ প্রয়োগ করা 
যায়। জল-মিশ্রিত বিষাক্ত পদার্থকে নিজ্ক্রিয় পদার্থে পরিণত 
করিয়া চুণ জলকে পরিশুদ্ধ করিবে। জল অভিরিষ্ত মাত্রায় 
দুষিত হইয়৷ পড়িলে পটাসিয়াম পারমেঙ্গানেট ব্যবহার করিয়। 
সুফল লাভ করা যাইতে পারে । এক গ্যালন কলে ১৮ গ্রেণ_ 
এই হিসাবে পারম্যাঙ্গানেট মিশ্রিত করিতে হইবে। অনেক 
সময় মাছের গায়ে নান! প্রকারের পরভোজী কীটাণু জন্ম- 
গ্রহণ করিয়া তাহাদের জীবন বিপন্ন করিয়! তোলে। পার- 
ম্যাঙ্গানেট প্রয়োগের ফলে মাছগুলি এই সকল কাঁটাণু-মুক্ত 
হইয়। শুস্থ সবল হইয়া উঠিতে পারে। সাধারণ সোডা, সাজি- 
মাটি, ডেওড়ার, চির্‌ এবং কলাগাছের ছাই প্রয়োগেও জলের 
অল্লাত্বক দোষ বিদূরিত হইয়া! থাকে । 

পূর্বব হইতেই পুকুরের আবস্থাম্থযায়ী উপযুক্ত সতর্কতা৷ অবলম্বন 
করিলে ব্যাপক মংস্য-মড়ক ঘটিবার সম্ভাবন! খুবই কম হইবে। 
শ্ীত্বখতু আবির্ভাবের পূর্বেই অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি, মার্চ মাসেই 
পুরাতন পুকুরগুলিতে মাঝে মাঝে জাল টানিয়া পচনশীল জৈব 


পৌঁৰ 


০০০ লিপাপিশিপলাপীপাপাপীপাপাপা্ পা, 


এবং উভিজ্ঞ পদার্থের জঞ্জাল তুলিয়া ফেলা প্রয়োজন । মাঝে 
মাঝে জাল টানিলে মাছগুলিও বেশ সক্রিয় হইয়া উঠিবে। 
ছুটাছুটি লাফালাফির ফলে তাহাদের যথেষ্ট স্বাস্থ্যোক্সতি ঘটিবে। 
শোল, বোয়াল, চিতল, ফলুই প্রস্ততি মাছ পুকুরে থাকিলে 
তাহার! রুই-কাৎলার ছোট ছোট বাচ্চাগুলি খাইয়া উজাড় 
করিয়। ফেলে। এই সকল মাছের কতকঞ্চলি দূধিত জলেও 
অনায়াসে বাচিয়। থাকিতে পারে। কারণ জলের বাহির হইতে 
সাজান্তরজি বাতাস গ্রহণ করিবার জন্য ইহাদের অতিরিক্ত স্বাস- 
ধন্মের ব্যবস্থা রহিয়াছে । মাঝে মাঝে জাল টানিয়। এই মাছ- 
গুলিকে নিঃশেষ না করিতে পারিলে সতর্কতামূলক অন্তান্ত 
ব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে । এ সকল ব্যবস্থা অবলম্বিত 
হইবার পরেও যদি মতস্য-চাষের উন্নতি পরিলক্ষিত না হয় তবে 
পুকুরেব জল সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশন করিয়! পাক ও অন্তান্ত আবর্জন৷ 
তুলিয়া ফেল! দরকার । মোটের উপর পুরাতন পুকুরকে তখন 
অনেকটা নূতন কাট! পুকুরের অবস্থায় উন্নীত করিতে হইবে । 
যাহাতে প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের অভাব ঘটিতে না পারে এজন্ত 
উপযুক্ত পরিমাণ জলঙজ উত্ভিদ এবং পানা-জাতীয় কিছু ভাসমান 
উত্ভিদও রাখ প্রয়োজন । ঝাবি, পাটা-স্তাওলা, হাইডিলা, 
কারা প্রভৃতি জলঙ্-উন্তিদ হইতে দিনের আলোতে অনবরত 
অক্সিজেন গ্যাসের স্ত্ম সুক্ম বুদ্ধদ নিগতি হইয়া থাকে। 
তা'ছাড়। রুই, মৃগেলের বাচ্চারা যথেষ্ট পরিমাণ শৈবাল জাতীয় 
বিবিধ জলজ্ব-উদ্ভিদ উদবস্থ করিয়া! থাকে । কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে-_কোন রকমেই যেন জলজ-উদ্তিদে পুকুর ভর্তি ন। হয় 
অথবা পানায় পুকুরের উপরিভাগ ঢাকিয়৷ ফেলিতে ন! পারে। 
জলের উপরিভাগ পানায় আবৃত হইলে আলোর অভাবে জল- 
নিমজ্জিত উত্ভিদগুলি হইতে যথেই্ট পরিমাণ অক্সিজেন নির্গত 
হইবে ন। বরং বহুবিধ দুষিত পদার্থ সঞ্চিত হইয়া জলকে 
মাছের পক্ষে বিষাক্ত কিয়! তুলিবে। অতিরিক্ত ভাংরা জন্মিয়। 
জলের উপর যাহাতে সরের মত আবরণ জমিতে ন৷ পারে সে 
বিষয়েও লক্ষ্য রাখিতে হইবে । কারণ জল্লের উপরিভাগে এরূপ 
সর জমিলে জল্লের সহিত বাতাস মিশ্রিত হইবার সস্তাবনা 
খুবই কম। 





স্পা পাপ প পপ পপ লিপি তা ০ 


ব্যহি ও সমগি 


পাতলা পাশাপা্া্াশা পাল এপ পতি জা পা পা পপর প এ পাপা, 
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পপি পাত পপ স্পা তলত ত পপ এত 


মাছের বাচ্চাগুলি যাহাতে _ নিয়মিতভাবে যথেষ্ট পরিমাণ 
খাদ্য পাইতে পারে সে বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখ! প্রয়োজন । 
পুকুর এবং অন্ান্স বৃহৎ জলাশয়ে স্বাভাবিক উপায়ে নানা জাতীয় 
শৈবাল ও অসংখ্য আণুবীক্ষণিক কীটাণু জন্ম গ্রহণ করিয়া 
থাকে । মাছ সাধারণত: এইগুলি খাইয়াই জীবন ধারণ করে। 
কিন্ত সকল পুকুরের অবস্থা সমান নহে । স্বাভাবিক উপায়ে 
জাত এই সকল খাদ্যবস্ত কোথাও কম, কোথাও বেশী 
পরিমাণে লক্ষিত হয়, কাজেই অবস্থান্ার়ী খাদ্যবস্ত সরবরাহের 
ব্যবস্থা অবলম্বন কর! প্রয়োজন । পরীক্ষাগারের ট্যাঙ্কে মৎস্য 
প্রতিপালন করিবার সময় প্রথমতঃ খাদ্যহিসাবে সুটকি মাছের 
মোটা চূর্ণ ব্যবহার করিতাম | কিন্তু দেখ! গেল-__বাচ্চ! মাছগুলি 
এই সকল মোটা চূর্ণ গলাধঃকরণ করিতে পারে না। তার 
পর সুস্্ চূর্ণ ব্যবহারে খাইবার স্মুবিধা হইল বটে, কিন্তু অধিকাংশ 
চূর্দই জলের সহিত মিশিয়। নষ্ট হইত এবং তাহার ফলে ছুই 
এক দিনের মধ্যেই জল ঘোলা হইয়া দৃষিত হইয়া! পড়িত। এগুলি 
পচিবার সময় বিভিন্ন জাতীয় অসংখ্য প্রোটোজোয়া৷ উৎপন্ন 
হইয়। থাকে । ইহাদের মধ্যে কতকগুলি মাছের শরীরে পর- 
ভোজীর স্ত!য় বাস করিয়৷ তাহাদিগকে অসুস্থ করিয়৷ ফেলে। 
শাস্তিনিকেতনের কম্মসচিব রথীজ্রনাথ ঠাকুর মাছের বাচ্চা গুলিকে 
খাওয়াইবার জন্ত একটি অভিনব উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। 
কুটির টুকরা ভাত, মাছ প্রন্থতি পরিত্যক্ত পদার্থসমূহ ন্যাকড়ার 
পুটুলিতে ভরিয়া জলের মধ্যে প্রোথিত বংশদণ্ডের সহিত অর্ধ 
নিমজ্জিত অবস্থায় ঝুলাইয়। রাখ! হয়। মাছগুলি তাহ! হইতে 
খুঁটিয়। খুটিয়া খাদাবস্ত সংগ্রহ করিয়া থাকে। ইহাতে খাদ্য 
বস্তর অপচয় ঘটে না, বিশেষতঃ জল দূষিত হইবার সম্ভাবনাও 
কম। পরীক্ষাগারের ট্যান্কে এই উপায় অবলম্বন করিয়! বিশেষ 
সুফল লাভ করিয়াছি। এস্থলে মংস্য-উৎপাদনের কতকগুলি 
অন্ুবিধার প্রতিকারের বিষয় মোটামুটি আলোচিত হইল। এই 
বিষয়ে উৎসাহী ব্যক্তিরা শ্ুবিধা বা অসুবিধার বিষয় বিবেচন। 
করিয়। যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনে আমাদের দেশের মংস্যচাষের 
যথেষ্ট উন্নতি বিধান করিতে পারেন। 


ব্যট্টি ও সমষ্টি 


শ্রীবিমলাচরণ দেব 


বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন স্তরের সভ্যতায় অবস্থিত মনুষ্য সম্বন্ধে 
পধ্যবেক্ষণ করিলে বুঝা যায় ষে, প্রথমে মনুত্ত, অন্তান্ত জন্তর 
মত, মিখুন অবস্থায় থাকিত ও চতুষ্পার্বস্থ প্রকৃতি হইতে 
তজ্জাত জৈব ও অজৈব পদার্থ খাদ্যরূপে সংগ্রহ করিত। 
এই আদ্রিমতম অবস্থায় খান্ভসংগ্রহ একক, তাহার হস্তমাত্র 


হ্বারা এবং প্রথমে কেবল মাত্র নিজের জন্ত, ইহা বেশ বুঝা 
যায়। কালক্রমে মন্তুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তির কিঞ্চিৎ উৎকর্ষ 
হইলে সে অরুত (0/00210০0) ও পরে কৃত (06) 
প্রস্তরা্দি খাদ্যসংগ্রহব্যাপারে অস্ত্রূপে ব্যবহার করিতে 
আরম্ভ করে। এই. রূপেই পুরোপলীয় ( 789011010 ) 
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হয়। এই অবস্থার আরম্তের সহিতই উপরোক্ত একক, 
অ-সহথায়, কেবল নিজের জন্ত, খাদ্য সংগ্রহের অবদান 
হয়। অস্ত্রনির্মাণ প্রয়োগাদি পরসাহাযাসাপেক্ষ ও তজ্জন্ 
একাধিক লোকের সমবেত চেষ্টা আবশ্তক। এই কারণে 
একাধিক মিথুনের সমবায় বা সজ্বের উৎপত্তি হয় এবং 
সেই চেষ্টাজনিত দ্রব্যে সেই সমস্ত সমবেত লোকগণের 
অধিকার হওয়া স্বাভাবিক ও অবশ্যন্তাবী। এইরূপে আদিম 
“মিথুন”, স্থলে “সমজ” এবং আদিম “একক বা ব্যষ্টি” 
ভাবের স্থলে “যৌথ বা সমষ্রি”ভাবের অস্কুরোদগম হয়। 

পরে কালক্রমে মন্ুস্ের সংখ্যাবুদ্ধি, দেশের জলবাম্ 
পরিবর্তন প্রভৃতি কারণে খাদ্যসংগ্রহ উত্তরোত্তর আয়াস- 
সাধ্য হইয়া পড়ে। সেই কারণে মনুষ্য খাদ্যের জন্য 
উপায়ান্তর অন্বেষণ করিয়া খাদ্য সংগ্রহ, সঞ্চয় ও রক্ষার 
জন্য পশুপালন অবলম্বন করে। বলা বাহুল্য, এই অবস্থায় 
খান্সংগ্রহাদি ও আত্মরক্ষার জন্য সমবেত চেষ্টার আবশ্ব- 
কতা আরও তীব্রভাবে অনুভূত হয়। ইহা হইতেই সমবেত 
চেষ্টার ফলভূত পশুপাল প্রসভতিতে “যৌথ সম্পত্তি”্র ভাব 
স্পষ্টতর হইয়া উঠে। 

এই সমজের প্রথমাবস্থা হইতেই দেখা যায় যে, যদ্দি 
কোনও ভ্রব্য, ষে ভাবেই হউক, এই সমজের অধিকারে 
বা প্রভাবের মধ্যে আসিয়া পড়ে, তাহাতে সমজতুক্ত ব্যক্তি- 
সমূহের প্রত্যেকের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়। ইহার 
একটি দৃষ্টান্ত আছে--ভারুইনের $০১৪8০ ০৫ 17. 11. 9. 
8986 0080)097) এ টিয়েরা ডেল ক্িউএগোর 
(1191 0৬) 9৪৪০) আদিম অধিবাপিগণের সম্বন্ধে, 
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কিন্তু উপরোক্তভাবে একাধিক মনষ্যমিখুনের সমবায় 
বা সহাবস্থানে ষে সমজের উৎপত্ধি হয় বলা হইয়াছে, তাহা 
শ্লথবন্ধন। কাধ্যব্পদেশ, অর্থাৎ ক্ষুধা ও খাদ্য সংগ্রহ 
জন্ত মাত্র। এ অবস্থায় একত্রিত হইবার কারণ নিবৃত্ত 
বা উদ্দেস্ত সাধিত হইলে, বা সমজ অকম্মাৎ কোনও 
গুরুতর আঘাত পাইলে, এই সমজ বিষ্লিষ্ট হইয়া তাহার 
উপাদান অর্থাৎ আদিম মিথুন মাত্রে পুনঃ পরিণত হইয়া 
পড়ে এবং অগত্যা নবোদগত যৌথভাবও অস্তহিত হয়। 

বস্ততঃ পক্ষে কিন্ত দেখা যায় যে, এই সমবেত চেষ্টা, 
সমবায় বা! সহাবস্থানের আবশ্তকতা প্রথমে মৃহ্ভাবে অন্ৃভৃত 
হইয়া কালক্রমে ইহার উপকারিতা ক্রমবন্ধমানভাবে 
উপলব্ধ ছয়, এবং তজ্জন্ত এই কারণে আবিভূর্ত সমজের 


প্রবাসী 
ও নবোপনীয় (3৩০10010) যুগের আবির্ভাব যথাক্রমে 
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স্থায়িত্ব কামনা আমে । এই সমজের স্থায়িত্বকামনা স্পষ্ট- 
তর হইয়া উঠে, যধন মনুষ্য দেখে ষে তাহার ক্রমবর্ধমান 
অভাবসমূহ পূরণের জন্য পশুপালন অপর্ধ্যাপ্ত এবং তজ্জন্ত 
উপায়ান্তর অবলম্বন আবশ্যক । এই ভাবে মনুষ্য যাযাবর 
পশুপালক হুইতে স্থায়ীবাসকারী কৃষক হইয়া পড়ে। ক্রমে 
এই কৃষি হইতে অন্যান্ত শিল্পা্দি আবিভূতি হয়। 

এই সমস্ত পরিবর্তনের জন্ত পারম্পরিক সাহায্য 
উত্তরোত্তর আবশ্তক হয়। শুধু খাগ্যসংগ্রহের জন্য নহে, 
আত্মরক্ষার জন্যও বটে। এই সাহায্যের পরিধি বুদ্ধি 
হইয়া ক্রমে মিথুন হইতে কুল বা গণ (ঠ1]) ০2 


৩ম) ), এবং কুল বা গণের সমবায়ে বাষ্টাদি গঠিত 


হইয়া এইরূপে একাধিক রাষ্ট্র সঙ্যবন্ধ হয়। এইবূপেই 
মহাভারতে পাই-_-পৌলোমগণ ও কাঁলকেয়গণের সমবায়ের 
অভ্রাদয়। এই রূপেই বৃষি, যাদব, দাশাহ্ প্রভৃতি 
সপ্ত সমবায়ে “বুষ্ণিক্র” আবির্ভাব ; এই রূপেই “নবরাষ্ট্র” 
এর উৎপত্তি। ( এই নবরাষ্রই মনে করাইয়া! দেয় মালয় 
উপদ্বীপের অন্যতম রাজা [ব০%” 987711) নেব-সন্মেলন) 
(4007005007505 ০1 1১ 90৯৮৪৮৯) | এই ভাবেই প্রাচীন 
গ্রীসের 17685909905 ও প্রায় ৭৫ বৎসর পূর্বের জামণন 
7০011501৩10 ও সাম়াজ্যের অভ্যুদয় । এই অবস্থার স্থচনায় 
নেতার আবির্ভাব । নেতা হয় ব্যক্তি (রা) বা শ্রেণী- 
বিশেষ (0112208)) বা গণ (7077০0:0)) | এই নেতাই 
ক্ষত্রিয়। 


এই নেতার দ্বারা সঙ্যবন্ধনকাধ্য সম্পন্ন হয়। এই 
সময়েই সমবায়ের ব্যন্টিগুলির মধ্যে স্থায়ী ও দৃঢ় বন্ধনের 
আবশ্তকতা যে শুধু অনুভূত হয়, তাহা নহে। প্রাকৃতিক 
নিয়মে উক্তব্ূপ বন্ধনের উৎপত্তি হয়। এই বন্ধনগুলিই নেতা 
দ্বারা স্পষ্টাকুত ও নির্দিষ্ট হয়। ইহাই আদি “ধর্ম”, "শাসন” 
বা “আইন” । এই আদি নেতা বা ক্ষত্রিয় হ্বারা নির্দিষ্ট 
ধর্ম সম্বন্ধে মহাভারত বলিয়াছেন-__“লোকজ্যোষ্ঠং ক্ষাত্রধর্মং 
বদন্তি* এবং “ক্ষাত্রো ধমে1 হাদিদেবাৎ প্রবৃত্তঃ পশ্চাদন্যে 
শেষভূতাশ্চ ধণঃ” এবং “সর্বে ধর্মাঃ সোপধর্মান্ত্যাণাং রাজো। 
ধণদিতি বেদাচ্ছণোমি।” ইহাই সমাজকে বন্ধন ছারা 
ধারণ করিয়া রাখে--“ধারণান্ধর্মমিত্যাহঃ* এবং 15118100 
(5০, 6০ 109) এই নেতা ও তন্লিদদিষ্ট “ধর্ম” বা 
"শাসন বা “আইন*এর আবির্াবেই শ্ঈথবন্ধন “সমজ* 
নিয়মপাসিত স্থায়ীবন্ধনযুক্ত “সমাজপ্রূপ সভায় পরিণত 
হ্য়। 

কিন্ত এই নেতার উৎপত্তি হয় সমহ্টির ইচ্ছাতে। 
কাজেই এই ব্যাপারে সমষ্টর প্রাধান্য ও প্রভাব:বেশ.বুঝা 


পোষ 
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যায়। কোনও কারণে নেতা সমষ্টির অনভিমত (0:5008 
790 £7%0৪) হইয়৷ পড়িলে সমষ্টি তাহাকে অপহৃত করিয়া 
দেয় ও নৃতন নেতা আনে। যেমন (বেন-পৃথু উপাখ্যান)। 
এ রূপ-_নেতার অভাব ঘটিলে সম একজন নেতা করিয়। 
লয় (যেমন ইন্ত্র-নহুষ উপাখ্যান )। নেতা না থাকিলে 
সমহি ও ব্যষ্টি ছুইয়েরই অস্তিত্ব সংশয়িত। 

কিন্তু মনুষ্য তাহার অস্তিত্বের এক স্তর হইতে অপর 
স্তরে উপনীত হইলে পূর্ব স্তরের সমন্ত চিহ্ন লোপ হয়৷ 
যায়, তাহা নহে। বস্ততঃ পক্ষে মন্গষ্য পর পর যত স্তরেই 
চলিয়া! যাউক না কেন, পূর্বব পূর্বববন্তী সমস্ত স্তরেরই নিদর্শন 
তাহার প্রতোক পরবর্তী স্তরে যুগপৎ বর্তমান থাকে । 


যেমন- মনুষ্যসমাজ পূর্ণাঙ্গ সভ্যতায় উপনীত হইলেও 
আদধ্িমতম একক ব! ব্য্িভাবের পর যে যৌথ বা সমষ্টি 
ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা বহু দিন পথ্যন্ত প্রবল থাকে । 
এই যৌথভাবে সম্পত্তির মালিক কুল (51/001) ০৫ ০107), 
কুলের ব্যক্িবিশেষ নহে । কুলান্তর্গত সকল ব্যক্তিই ভোগ 
করিবার অধিকারী, কিন্তু কোনও অংশ কাহারও একান্ত 
নয়। কাজেই ব্যক্তির দেহান্ত হইলে তাহার ভোগ্য সম্পত্তি 
বা তাহার কোনও অংশ যৌথভাব হইতে বিচ্যুত হয় না। 
কুলের অবশিষ্ট ব্যক্তিগণের যৌথভোগের জন্য পূর্বেবের মত 
যৌথই থাকিয়া যায়। হহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ--আমাদের 
দেশে মিতাক্ষরা আইন । ইহারই আর এক রূপ দেখিতে 
পাই-ত্রিবান্কুরের “কারেইয়ীদ্‌”, যুক্তপ্রান্তে বাদা জেলায় 
“পৌথ”, উত্তর-পশ্চিম পঞ্জাবে “বেশ” বা “বাশ” । এই সমস্ত 
অবস্থায় গ্রামের সমস্ত চাষের জমি গ্রামের সম্পত্তি, ইহার 
কোনও অংশ কোনও এক ব্যক্তির নহে। মধ্যে মধ্যে 
জমি সমস্ত গ্রাম্থ ব্যক্তির মধ্যে চাষের জন্য পুনর্বণ্টন 
হয়। কোনও অংশে কোনও ব্যক্তির কোনওরপ স্থায়ী 
স্বত্ব থাকে ন|। সমষ্টির নির্দেশান্ুনারে ব্যক্তিবিশেষ জমির 
অংশবিশেষ নির্িষ্টকালের জগ্ত ভোগমাত্র করে। 


এই অবস্থায় আদিমতম একক ভাবের উপর তৎ্পরবন্তা 
যৌথভাবের, ব্যষ্টির উপর সমষ্টির, ব্যক্তির উপর সমাজের 
প্রাধান্য বেশ দেখা যায়। সমষ্টি বা সমাজের জন্য ব্য্টি বা 
ব্যক্তির প্রাধান্য অনেকাংশে খর্ব হইতে হয়। ইহাতে 
আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করিবার আছে--এককভাব ও 
যৌথভাব, ব্যন্টি ও সমষ্টি, ব্যক্তি ও সমাজের পরস্পরের 
উপর ঘাতপ্রতিঘাত, এক অপরের উপর প্রাধান্য লাভ ব! 
রক্ষা করিবার চেষ্টা করিম্েছে। এই ঘাতপ্রতিঘাতের 
মোট ফলেই (79801081)6 ০1 ৩৫৪ ) সমাজের গতি ও 
আকার নিষ্ধীরিত হু । এই গতি ও এই আকারের উপরই 


ব্রি ও সমষ্টি 


২১৯ 


সপাসপাস্পিস্পিস্পাপাপিন্পিসপিসপিসিসপি পাপা ০৭ সিক্স ৯পাসপিসত৯তসপাসি সতসপাসিতত ৯ ৭ ত পস্পিসপিসপানপাসপিস ১৩ সপন ১৭৮ সপে পাপাপিসসি 


সমাজ তথা ব্যক্তির শুভাণ্ুঙ ও ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। এই 
গতির প্রতি ও এই আকারান্গসারেই সমাজের ভাৎ- 
কালিক নাম দেওয়! হয়। 

আদিমতম এককভাব ও তৎপরবস্তী যৌথভাবের 
পরস্পর-বিরোধিতা ও প্রাধান্তচেষ্টার একটি উদাহরণ 
দিতেছি। পূর্বেই বলিয়াছি যে যৌথভাবের প্রকুষ্ট উদাহরণ 
আমাদের দেশের মিতাক্ষরা আইন। এই মিতাক্ষরার 
প্রকৃতিও কি তাহ বণিয়াছি। একক বা ব্যষ্টি ভাব এই 
মিতাক্ষরার সহিত “যুদ্ধ” করিয়া প্রাধাগ্ত লাভ করিল বাংলায় 
__এই প্রাধান্তে প্রতিষ্ঠিত হইল দায়ভাগ আইন। এই 
আইনে সমাজের, যৌথভাবের, স্থান নাই, তাহা নহে, কিন্ত 
এককের, ব্যক্তির, প্রাধান্ত তাহার উপর। ব্যক্তিই 
সম্পত্তির অপ্রতিদ্বন্বী অধিকারী ও বিধায়ক । কেবল যদি 
কুলের অর্থলাহায্যে সম্পত্তি অজ্জিত হইয়৷ থাকে, তাহাতে 
ব্যক্তির এই অধিকার কিয়দূংশে খর্ব হয়। কিন্তু সমস্ত 
বিষয় প্রণিধান করিলে ব্যক্তির প্রাধান্ত সম্বন্ধে কোনও 
সংশয় থাকে না । এইরূপ এককভাবের পুনঃপ্রাধান্ত আবার 
দেখিতে পাই মন্থসংহতা ৯১১১ তে, যেখানে বলা আছে 
__তম্মাদ্‌ ধর্মযাঃ পৃথক্ক্রিয়া। এখানেও দেখিতেছি যে, 
আদিম এককভাব যৌথভাবের ভিতর দিয়া গিয়া আবার 
“পৃথন্ক্রিয়?' বা বাটোয়ারা দ্বারা এককভাবে পৌছিতেছে। 
যৌথভাবনাশক বাটোয়ারা! “ধর্ম” বলিয়া অনুমোদন লাভ 
করিতেছে । 

এইবূপে এককভাব হইতে যৌথভাব এবং যৌবভাৰ 
হইতে পুনরায় এককভাবের আবির্ভাব আর এক বিষয়ে 
দেখিতে পাই-স্ত্রী সন্বন্ধে। বর্তমান সময়ে হয়ত অনেকের 
অন্ুভূতিতে আঘাত দেওয়া হইবে, কিন্তু ইহা বোধ হয় 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, শারীরিক গঠন ও 
দুর্বলতার জন্য স্ত্রী সাধারণতঃ পুরুষের নিয়ে ও অধীনে 
থাকিতে বাধ্য। যতদুর বোধ হয়, আদিম অবস্থায় স্ত্রী 
পুরুষের অধীন সাহায্যকারিণীরূপে থাকিত। এই ভাব 
এখনও আছে । এমন কি, স্থুসভ্য ইউরোপে কেহ কাহারও 
স্ত্রীকে ফুসলাইয়া লইয়া গেলে অপরাধীর বিরুদ্ধে স্বামী 
যে খেসারত দাবী করে, তাহা 1০9৪ ০1 ৪৫৮%০০-এর 
জন্য-_যেন স্ত্রী পুরুষের অধিকৃত সজীব প্দ্রব্”» বিশেষ 
(9788%51) | যাজ্বন্ধযন্থতি ২,৫১তেও এই ভাবের কথা 
পাই। ম্বতৈর খণ শোধ করিতে বাধ্য দুই জন-_. 

(১) পরিক্থগ্রাহ,* অর্থাৎ যে তাহার “রিকৃথ" (ধন- 
সম্পত্তি) গ্রহণ করিয়াছে এবং (২) “যোষিদ্গ্রাহ” অর্থাৎ 
ষে তাহার স্ত্রী বা স্ত্রীগণকে গ্রহণ করিয়াছে ) 
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প্রবাসী 


১৩৫০ 


পাশাপাশাশাপা শশা সপাপাপিপা্পীকিপাপাপাা পালা পক পাপ ০ লারা পলাশ পাীপাপাপীাপাপাপাপাপাপাশ পাশা 


[00818120080 08 60 0959 1018 দা10,৮ আরও ”4& ০০, 
৪ মা 8100 0 20001০-669) 686 01019 5০০ ০৫৪) 
0010) 0106 7১806610008) ০৪,৮ আমাদের দেশেও মহী- 
ভারতে আছে-_-”পালিত নিগৃহীতা চ্তীপ্রর্তবতি ভারত ।” 
শতপথ ব্রাহ্মণেও ব্যবস্থা আছে-_ষ্ট্যা পাণিনা বোপ- 
হত্যোতিক্রামেং* | এই হিসাবে যাহাকে “মিথুন” ব্লিয়াছি, 
তাহা প্ররুতপক্ষে দাড়ায়__পুরুষ ও তাহার অধিকৃত স্ত্রী। 
পুরুষ প্রকৃতপক্ষেই স্বামী (100 & 17980) | আমাদের 
দেশে বিবাহের কনকাঞ্জলির সময় “গ্চরণের দাসী” 
আনিতে যাওয়ার কথা এই স্থুরেরই রেশ বলিয়া মনে হয়। 

এই অধিকার ও শারীরিক বলাধিক্যের জোরেই পুরুষ 
স্ত্রীর কাধ্যাদির পরিধি নির্দেশ করিয়া দিয়াছে_-“তোমার 
কাঙ্জ গৃহসম্পর্কে মাত্র ।” ইহাই বর্তমান “আধ্য” জান্মানীতে 
[10769 108 রূপে ব্যক্ত-1017097) 10৩1)6) 11701)6 
অর্থাৎ সন্তান, রদ্ধনশালা, গিজ্জী। শেষোক্তটি আমাদের 
দেশের কথায়---বারব্রতপুজাদি। 


ক্রমে যৌথভাবের আবিরাবের সহিত অন্যান্য দ্রব্যের 
মত স্ত্রীও সঘজের ও পরে সমাজের যৌথসম্পতি বলিয়া 
বিবেচিত হইল । এই যৌথভাবই মহাভারত-কথিত উত্তর 
কুরু, মাহিগ্মতী প্রভৃতি স্থানে “স্বৈরিণীভাব,* “অনাবৃত 
ভাব” প্রভৃতি ছারা স্থচিত হয়। একক বিবাহ-প্রথা 
প্রবর্তনের পরও ইউরোপে কোনও কোনও সমাজে যে 
108 197175909০৭ প্রথ। ছিল, তাহা এই যৌথভাবেরই 
শেষ চিহ্ন বলিয়া মনে হয়। স্ত্রী বিবাহস্ত্রে তাহার স্বামীর 
সম্পূর্ণ একক অধিকারে যাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে সমাজ 
সেই স্ত্রীতে তাহার এতাবংকাল অব্যাহত যৌথ অধিকার 
শেষ বার স্থাপন করিয়া লইত। 


সমাজের যৌথ অবস্থায় পিতৃত্বনির্ধারণ অনেক সময় 
অসম্ভব, কিন্ত মাতৃত্বনিদ্ধারণ শক্ত নহে। এই জন্যই বোধ 
হয় আদিম বংশপরম্পরা মাতৃক্রমে, পিতৃক্রমে নহে । তাহার 
উদাহরণ দেখিতে পাই ছান্দোগ্যোপনিষদে সত্যকাম- 
জাবাল উপাধ্যানে ও শতপথ ব্রাহ্মণের শেষ অধ্যায়ে 
প্রবচনবংশে-_মাতার নামে পরিচয় । 


এই অবস্থা আরও স্পষ্টভাবে বুঝা যায় মৈত্রায়ণী সংহিতা 
১১৪,১০ হইতে-_“ন বৈ তদ্িত্ম যদি ক্রাহ্ষণ। বা স্মোহব্রাহ্মণা 
বা যদ্ধি বা তন্ত ধষেঃ ৩ স্মোহন্তস্ত বা যস্ত ব্রমহে-.যোহস্মি 
স সন্‌ জে, যোহম্মি সসন্‌ করোমি |” কাজেই মাতৃক্রম 
অনুসারে সমাজে সমঘ্যই নিয়মিত। 
দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত “মারুমাক্কাথায়াম” ও “মুগ্প,” এবং 
পঞ্ধাবে “মীও বট” প্রথার মূলে। মহাভারতের সময়কার 


এই মাতৃক্রমই 


মন্রদেশ ও বর্তমান সময়ে মাদ্রাজ প্রদেশে ভাগিনেয় 
উত্তরাধিকারী হওয়ার মূলেও এই মাতৃক্রম। এই 
মাতৃক্রম এখনও ভারতের বাহিরে পৃথিবীর একাধিক স্থলে 
আছে--যথা আরবের বেছুইন ও আফ্রিকায় সাহারার 
তুয়ারেগ জাতির মধ্যে । 

স্ত্রী লইয়া সারা সমাজ জুড়িয়৷ পুরুষদের অবশ্বস্ভাবী 
বিরোধ প্রবল হওয়ায় বোধ হয় এইরূপ বিরাট শ্বৈরিণী বা 
অনাবৃত ভাবের পরিধি কালক্রমে কিঞ্চিৎ সম্কুচ্তি হইয়! 
আপিয়া স্ত্রীর অধিকারী, সমগ্র সমাজ না হইয়া, কুল হইল, 
অর্থাত স্ত্রীর অধিকারী বা “স্বামী” (পরে বিবাহকর্তা ) 


- সমাজ নহে, সমাজের অন্তভূক্ত কোনও কুল। অর্থাৎ 


স্ত্রীকে দান করিত কুলের হস্তে, সেই কুলতুক্ত সমস্ত পুরুষই 
তাহার অধিকারী বা স্বামী। এরূপ হওয়ায় স্ত্রী সম্বন্ধে 
বিরোধ অপেক্ষাকৃত কম ব্যাপক ও তীব্র হইল। 

এই অবস্থার রেশ দেখিতে পাই মহাভারতে প্রৌপদীর 
বিবাহে। পক্ষগণকে এরূপ বিবাহে রাঞ্জি করিতে ব্যাস- 
দেবকে যে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, তাহা হইতে বোধ হয় 
যে তখন এ প্রকার বিবাহ (অন্ততঃ আধ্যাবর্ডে) অপ্রচলিত 
হইয়া আদ্িতেছিল। কারণ “জটিলা নাম গৌতমী” ও 
“মুনিঙ্গা বাক্ষী” এই ছুইটি মাত্র উদাহরণ দিবার সময় 
ব্যাসদেব বলিতেছেন-__“পুরাণেহপি শ্রয়তে হি।” 

তবে আর্ধ্যাবর্কের আর্ধদিগের মধ্যে ক্রমে অপ্রচলিত 
হুইয়৷ পড়িলেও অন্যান্য শ্রেণীর ভিতর ও ভারতের অন্থত্র 
এই প্রথা এঁতিহাসিক যুগেও চলিত ছিল এবং এখনও 
আছে। এ বিষয়ে একটু বিশ্তারিত ভাবে বলিতেছি। 

“ন্বৃতিচন্দ্রিকা” (ঘারপুরে সংস্করণ ), আহ্কিক প্রকরণ, 
পৃঃ ১০, পং ২৬এ আছে-_“তথা চ গৌতমঃ (অ ১১, স্থু ২০) 
“দরেশজাতিকুলধর্দাঃ আম্মাফৈরবিরুদ্ধাঃ প্রমাণম্” ইতি। তত্র 
বিরুদ্ধা অপি কচিদ্‌ দৃশ্যন্তে। যথা “বিরদ্ধান্ত প্রদৃশ্যস্তে 
দাক্ষিণাত্ষু সম্প্রতি । স্বমাতুলন্থতোদ্ধাহো৷ মাতৃবন্ধুতব- 
দুষিত: । অভর্তৃকভ্রাতৃভা্যাগ্রহণং চাতিদুষিতম্‌। কুলে 
কন্যাপ্রধানং চ দেশেঘন্যোযু দৃশ্যতে ॥ তথা মাতৃবিবাহো- 
হপি পারসীকেষু দৃশ্যতে ॥৮ এখানে উক্ত স্লোকগুলির স্পষ্ট 
আকর নির্দেশ নাই। 

ইহাতে অন্ত কথা বাদ দিয়া তিনটি বিষয় পাইতেছি-_ 
“ম্বমাতুলম্থতোঘ্বাহ”, “অভর্ত কত্রাতৃভার্যাগ্রহণ* ও “কুলে 
কন্যাপ্রদান।” 

_ এক্ষণে “অভর্তৃকত্রাতৃভার্্য গৃহণ* ও “কুলে কন্যাপ্রদান” 

এই ছুইটি ষে পৃথক জিনিস, ইহা! বেশ বুঝা যায় । প্রথমটি__ 
কোন স্ত্রীলোক বিধব! হইলে তাহার স্বামীর ভ্রাতা তাহাকে 


পৌৰ 
গ্রহণ করা, সপুত্রাই হুউক বা অপুত্রাই হউক। পগ্রহণ” 
অর্থে বিবাহ হইতে পারে, যথা উড়িষ্যার ঘইতো | “গ্রহণ” 
অর্থে নিয়োগও অন্যায় হইবে না, উদ্ধ'সংখ্যায় দুইটি পুত্র 
উৎপাদনের জন্য দেবর, তদভাবে সপিগু, তদভাবে সগোত্র 
নিয়োগ হইতে পারে। 
কিন্তু “কুলে কন্যাপ্রদান* সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। কেহ 
কেহ “কুলে কন্যাপ্রদান” অর্থে নিয়োগ বলেন শুনিয়াছি, 
বোধ হয় তাহা ঠিক নয়। কারণ-_বিধবা “কন্যা”-পদবাচ্যা 
হইতে পারে না। বিধবা-বিবাহকে “কন্যাপ্রদ্দান” বলা যায় 
না। নিয়োগেও “প্রদান” হয় না। “কন্যাপ্রদান” শব্ের 
অর্থ কুমারীর বিবাহ দেওয়া । 
আবার-_আপক্তব্বীয় ধশ্মন্থত্র ২,১*,২৭,৩এ আছে-_- 
“কুলায় হি প্রদীয়ত হত্যুপদিশস্তি।” এখানে হরদত্বৃত 
উজ্জলা টাকাতে আছে-_“কঃ পুনঃ সগোত্রস্ বিশেষজ্তমাহ ৷ 
কুলায়েতি। স্ত্রী কন্যা কুলায়ৈব প্রদীয়ত ইত্যুপদিশস্তি 
ধন্মজ্ঞাঃ | তত্মাৎ সগোত্রায়ৈব সমাচক্ষীতেতি। কুলায় 
কন্তা কচিদ্দেশেষু দীয়তে গোত্রজেন কেনচিদপ্যনুভূয়তে । 
উক্ত চ বৃহস্পতিনা--“অভর্তু কভ্রাতৃ ভার্ষ্যাগ্রহণং চাতি- 
দূষিতম্‌। কুলে কন্যাপ্রদানং চ দেশেঘন্যেযু দৃশ্যতে ॥” 
(এখানে দেখিতেছি এই গ্লোকটির আকর বৃহস্পতি বলিয়া 
নিদ্দিষ্ট)। 
উক্ত স্থানে নিয়োগের কথা হইতেছে । নিয়োগ জন্য 
সগোত্রকেই নিযুক্ত করিবে। অর্থাৎ গোত্রের বাহিরে 
কাহাকেও নহে। সগোত্রকেই নির্দেশ করার কারণ দিতেছে 
-কন্যাপ্রদান কর] হয় কুলকে, কোনও কোনও দেশে। 
কন্যাপ্রদান ব্যক্কিবিশেষের হন্তে না হইয়া কুলবিশেষের 
হস্তে হয়। কুল অর্থাৎ সেই কুলে যে কয় জন পুরুষ (ভ্রাতা 
বা ভ্রাতৃসম্পর্কীয়) আছেন, তাহাদের সকলের সহিত বিবাহ 
হয়, ব্যক্তিবিশেষের সহিত নহে। এই জন্য সগোক্ 
পুরুষকে নিয়োগ করিবে । ইহুদিদের মধ্যে 19৮17866 প্রথা 
এই ভাবেরই উপর প্রতিষ্ঠিত (],9৮1:-” দেবর)। 
ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে নিয়োগপ্রধা ও 
অভর্তকত্রাতৃভাধ্্যাগ্রহণ উভয়েরই মূলে এই “কুলে কন্যা- 
রা রা “কুলে কন্যাপ্রদান* নিয়োগ নহে । “কুলে কন্যা- 
* হয় বলিয়াই নিয়োগ হইতে পারে । এখানে মনে 
টি স্তপের কয়েকটি উৎকীর্ণ লিপির কথা। কনিং- 
হাম তাহার "00155 [00098” গ্রন্থে কয়টি লিপিবদ্ধ করিয়া 
ছিলেন। পরে [1596১ 001£50075 [00168, ০1. [-তে 
এ বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লেখেন। উক্ত প্রবন্ধে দেখি যে 
তহার অঙ্গুমান উজ্জয়িনীতে তাপনিয় নামে একটি জাতি 


ব্যটি ও জমাষ্ত 


পাপা পা৯পিসিািসাসপিস্টিট পিপাসা 


৯ পািপাসিপসি সি পাস ৬ উল্কি পি শি পাসস্পাসিপাটি পা ২ প১তছ উিপটিপটিপিট ১পপিসপিসপিসিপসিশিস্পাতিপাই 


বা কুল বা শ্রেণী ছিল এবং তাহাদের মধ্যে শকুলে কন্যা- 
প্রদান” রীতি ছিল, উক্ত লিপিগুলি শ্বীঃ পৃঃ ৩য় ও ২য় 
শতাবীর বলিয়া অনুমিত হয় । 

এখনও ভারতবর্ষের অন্তর্গত অন্ততঃ এক স্থানে এই 
“কুলে কন্যাপ্রান” প্রথ। প্রচলিত আছে। জেলা দেরা- 
দূনের উত্তরাংশে অবস্থিত জৌনসার পরগণায়। চারি-পাচ 
বৎসর পূর্বে এখানে একজন সমাজসংস্কারকের আবির্ভাব 
হয়। তিনি প্রচলিত প্রথাস্থলে একজনের সহিত বিবাহ 
সমর্থন করেন। তাহাতে তাহার জীবনান্ত হয় ও “কুলে 
কন্যাপ্রদান” প্রথা অব্যাহত থাকে । 

তিব্বতেও এই প্রথা বর্তমান, ইহা! সর্বজনবিদিত | সে- 
এন্য ইহার বিস্তৃত উল্লেখ করিলাম না । 

বৃহত্তরপরিধি সমাজ হইলে ত কথাই নাই, স্বল্লতর- 
পরিধি কুলেও সহপতিগণের মধ্যে যৌথস্ত্রী লইয়া বিরোধের 
উৎপত্তি খুবই স্বাভাবিক। এ বিষয়ে মহাভারতে সভাপর্কে 
স্বন্র-উপক্থন্দ উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া নারদ পাগবগণকে 
সতর্ক করিয়া দিলেও অঞ্জ,ন-বনবাসের কারণ ইহা! ভিন্ন 
কিছু নয়। এইরূপ কারণেই শ্বেতকেতু ক্তৃকি যৌথবিবাহ 
প্রথা স্থলে একক বা একপতিবিবাহ-প্রথা প্রবস্থিত হইয়া 
থাকিবে। 

কিন্তু এইরূপে একক বা একপতিবিবাহ প্রথা প্রচলিত 
হইলেও আদিমতম স্ত্রীর “একপুরুষাধীর্ন ভাব বা তৎপর- 
বর্তী স্্ীর যৌথভাব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। স্ত্রীর এক- 
পুরুষাধীন ভাব সম্বন্ধে দেখিতে পাই যে, মহাভারতে স্ত্রীকে 
“ভস্ত্রা” বলা হইয়াছে, এবং মহষি উদ্দালক স্বীয় শিষ্য দ্বারা 
নিজ পত্ীতে শ্বেতকেতুকে উৎপাদিত করিয়াছিলেন বলিয়া 
মহাভারতে উল্লেখ আছে, কিন্তু তজ্জন্য তিনি নিন্দিত 
হইয়াছিলেন বলিয়া জান! যায় না। এই অবস্থা স্ত্রীর একাস্ত 
একপুরুষাধীনভাব স্চিত করিতেছে । আবার-_-যৌথভাব 


* ষে বিলুপ্ত হয় নাই, তাহা দেখা যায় পূর্বববণিত নিয়োগ- 


প্রথা হইতে । অবশ্য নিয়োগ-প্রথা কলিতে বর্জ্য বলিয়া 
আদিষ্ট, কিন্তু তাহারই অপর রূপ “অভর্তৃকভ্রাতৃভার্ধ্যা গ্রহণ* 
এখনও ভারতবর্ষে দেখা যায়, যথা পঞ্জাবে কয়েকটি জাতির 
মধ্যেএবং উড়িষ্যায় পূর্বকথিত ঘইতো। 

বস্ততঃ পক্ষে একপতিবিবাহ-প্রথা চল! সত্বেও পঞ্জাবে 
জাঠদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী অনেক স্থলে প্রকৃত 
পক্ষে সমস্ত ভ্রাতাদিগের যৌথস্ত্রী বলিয়া পরিগনিত হয়। 
হিন্দীতে জোষ্ঠতাতকে “বড়া বাপ” বলে, ইহা মনে পড়ে। 
এ রূপই পঞ্জাবে রাঁওলপিপ্ডি জেলায় গাক্কার জাতির মধ্যে 
স্ত্রীলোকের বন্ুপতিত্ব বিস্ভমান। মাদ্রাজে মাতুরা জেলার 


২২২ 

কারকাট বেল্পলার জাতির মধ্যে কোনও স্ত্রীলোক তাহার 
স্বামীর পরিবার বা জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে কাহারও সহিত 
ব্যভিচার করিলে তাহ। দুষ্য নহে। কিন্তু উক্ত পরিধির 
বহিভূ্ত কাহারও সহিত লিপ্ত হইলে তাহা অপরাধগণ্যে 
সেই স্ত্রীলোককে জাতিচ্যুত হইতে হয়। “কুলে কন্টাগ্রদ্ধান” 
এই সমস্তের মূলে বলিয়৷ মনে হয়। 

এই ব্যাপার ষেন একটা বৃত্বের মত-__আদিমতম “এক- 
পুরুযাধীন ভাব” হইতে আরম্ভ করিয়া “যৌথভাব"এ 
পৌছিয় পুনরায় “একপুরুষাধীনভাব”এ পৌছিয়া বৃত্ত সম্পূর্ণ 
হইল। যে বিন্দু হইতে আরম্ভ, ঘুরিয়া পুনরায় সেই বিন্দুতে 


পৌছিল। অথবা-_ঘড়ির দোলকের মত- এক প্রান্তে. 


“একপুরুষাধীন ভাব” হইতে ছুলিয়া অপর প্রান্তে “যৌথ- 
ভাব"এ পৌছিল। আবার বিপরীত দিকে ছুলিয়৷ “যৌথ- 
ভাব” হইতে “একপুরুষাধীন ভাব”্এ পৌছিল। এইভাবে 
দোলন সম্পূর্ণ হইল। 

একটু চিন্তা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, ইহাব্যষ্টি ও 
সমষ্টির মধ্যে ঘাতপ্রতিঘাত, পরস্পরের উপর '্রাধান্যলাভের 


প্রবাজী 


সপে সপাস্পিস্পিসপা্িপা৯ পি পাত 


১৩৫৪ 


চেষ্টার একটি ফল। এইরূপেই দায়ভাগ এবং মিতাক্ষরা, 
একক সম্পত্তি এবং কারেইয়ীদ, বেশ প্রভৃতি, একপত্বীত 
(ও বনুপত্বীত্ব) এবং বনুপতিত্ব, যথাক্রমে ব্যনটির জয়লাভ 
ও সমষ্টির জয়লাভের স্থচক। এই ভাবেই রাজতন্ত্র হইতে 
গণতন্ত্র এবং গণতন্ত্র হইতে একনায়কত্ব (1106810)। 

মানবেতিহাস পর্ধ্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, 
ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে এইরূপ ঘাতপ্রতিঘাত সর্বক্ষণ বরাবর 
চলিতেছে, কখনও তীব্র, কখনও মৃদু, কখনও শান্ত গতিতে, 
কখনও বিদ্রোহ ও ক্রান্তির আকারে। সমস্ত পারিপার্থিক 
অবস্থা ও পুর্ব ইতিহাস মিলিয়া ফল নির্ধারণ করে__-কে 
জয়ী হইবে । এই জয়ের মধ্যেই আবার পরাজয়ের বীজ 
নিহিত থাকে । কারণ আবার কিছু দিন পরে সমাজ 
মধ্যে এমন কতকগুলি ভাবের উত্তর্ব হয়, তাহারা প্রতি- 
ক্রিয়ায় এতাবৎকাল জয়ী ভাবকে পরাস্ত করিয়া এতাবৎ- 
কাল পরাজিত ভাবকে সিংহাসনে স্থাপন করে। এই ভাবেই 
সমাজ চলিয়া আসিতেছে এবং বোধ হয় সৃষ্টির শেষ পর্য্যন্ত 
এইভাবেই চলিবে । 





( বিশ্বভারতীর অন্ৃমতিক্রমে প্রকাশিত ) 


রবীন্তনাথের পত্র 


(৬রমলা দেবীকে লিখিত ) 


& 
কল্যাণীয়াস্থ 

তোমার চিঠিখানি পড়ে তোমার ব্যথা আমার হ্থায়ে 
অনুভব করলুম। কিন্তু ছঃখ যেখানে গভীর সেখানে কি 
আমাদের বাণী পৌছয়? আমাদের শক্তি কতই অন্্-_ 
যখন সান্তবনার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি তখনই বুঝতে পারি 
এই সাত্বনার দাম আমাদের হাতে নেই। বাইরের থেকে 
দুটো চিরপ্রচলিত উপদেশবাক্য খুব সহজ কিন্তু আমার 
মনে হয় তার দ্বারা দুঃখকে অপমান করা হয়। আমি 
জানি আমাদের নিজের ভিতরেই শাস্তির পথ-_-সে হচ্চে 
প্রতিনিয়ত সাধনার পথ। সে পথে প্রবেশের অধিকার সব 
সময়ে পাওয়! যায় না__কারণ, আমর! সংসারে কেবলমাত্র 
মংসারকেই আকড়ে ধরা! চিরকাল অভ্যাম করেচি-_ 


সংসারের উপরে যে বড় জিনিষ আছে তার সম্বন্ধে চিরকাল 
আমাদের কথা মুখের কথা হয়েই আছে-_তাকে প্রত্যক্ষ 
করে অন্তরের মধ্যে দেখতে শিখি নি তাই তার সম্বন্ধে 
বিশ্বাস আমাদের অত্যন্ত অস্পষ্ট। এই জন্তেই আমরা এত 


. ছুঃখ পাই। 


আমি অত্যন্ত ব্যস্ত আছি--অধিক কথা তোমাকে 
লেখবার সময় নেই কিন্তু জেনো! তোমার জন্তে আমার চিত্ত 
ব্যথিত। 
শুভাকাজ্ী 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


, * ভ্ীমতী রমা! চৌধুরীর সৌ্ক্তে প্রাপ্ত। 


পৃথিবী 


শত্রীকমলচন্দ্র সরকার, এম্‌. এ. 


মাঠের পর মাঠ। মাটিতে ঢেউ তুলে ছুটছে তে! ছুটছেই। 
ইচ্ছেটা-_পলাতক অতীতকে কোনক্রমে একবার জাপ.টে ধরে । 
দেখে কে বলবে, ওর! পৃথিবীর স্থাবর সম্পত্তি! মাঝে মাঝে 
খোড়ো ঘরের যৌথ পরিবার আর তাদের উ্ীষধারী প্রহরী 
দীর্ঘ, খজু তাল নারকেল গাছ-_মাথা উচু ক'রে ওদের 
থামবার ইসার জানিয়েছে। কিন্তু সেদিকে ভ্রাক্ষেপই নেই। 
মাঠ অক্লেশে পাশ কাটিয়ে ছুটে বেরিয়েছে । ষ্টেশনের গায়ে 
ধারক খেয়ে ওদের শ্টামল গতিবেগ কিছুক্ষণের জন্যে যেন থম্‌কে 
দাড়ায় ; তার পর যেই ট্রেন চলতে সুরু করে, অমনি দূর-দুরাস্তরের 
তেপাস্তর রাজ্যে ওদের আবার ছড়িয়ে পড়া । 

মান্থষের বসতি চোখে পড়ে না বললেই হয়। আর যাও 
আছে দেখে মনে হয় যেন পৃথিবীর বিরাট, জমিদারিতে দু-এক ঘর 
দুস্থ প্রজার কুঁড়েঘর । চোখের পাতা ফেলতে না ফেলতে 
পেছন দিকে মিলিয়ে যাচ্ছে। বেশীর ভাগই চাষের জমি- আল 
দিয়ে বাধা আর তার উপর সারবন্দী হ'য়ে ঈাড়িয়ে সশস্ত্র বাবল। 
গাছের দল পাহারা দিচ্ছে। মাঝে মাঝে বহুদূর বিস্তৃত পাচ- 
মিশেলী জঙ্গল। অভিজাত শ্রেণীর গাছগাছড়া থেকে আরম্ত 
ক'রে কাঙ্গন্দী, বুনো নিম, ঘেটু আর ফণীমনসা নানা রকম 
লতার প্ররোচনায় বিরাট্‌ চক্রাস্ত ক'রে বসেছে । মাইলের পর 
মাইল এই একই দৃশ্য আলাদ! রঙে আলাদ| ফ্রেমে আকা! । 

ট্রেনের কাম্রায় বসে আজ এই প্রথম মলিনার মনে হ'ল, 
আঃ, মাটির এই পৃথিবীটা কত বড়! এই প্রথম বাড়ীর 
বার হয়ে সে যাচ্ছে, তাও সেই সব দূর দেশ নয়, সেই যে 
কোথায় কত দিনের পথ--দিল্লী, আগ্রা, মধুরা॥ বৃন্দাবন | এ তে। 
খালি চাদপাড়া৷ থেকে শেয়ালদা । চন্লিশ মাইল-_-টিকিটে লেখ। 
আছে। বাবাঃ, চন্তিশ মাইল এত দূর? এই তে! সবে ছু- 
একটা ষ্টেশন পেরিয়ে এল, এরি মধ্যে কত দূরে পিছিয়ে পড়লে! 
তার পুরনে। গ্রাম 1__সেই বোস পুকুর ! অত বড় দীঘি বাঝিতে 
আর সাঁপলাতে বুজতে বসেছে । এ দীঘির পাড় দিয়ে গায়ের 
মেয়েদের কলসী-কাখে সারি সারি ঘরে ফিরে আস!) বকুল- 
তলায় কাখের কলসী সুয়ে রেখে একটু ব! জিরিয়ে নেওয়া। 
ভার পর রপরক্ষিণীতলার ৰাক ঘুরলেই সেই আশ্তাওড়ার জঙ্গল | 
ওখানে নাকি কার! সব থাকেন- সন্ধ্যের ঝৌকে ওপথে কেউ 
যেতে চীঁয় না, কেমন গ! ছম্ছম্‌ ক'রে ওঠে । বিকেলের পাট 
সারবার জন্তে খিড়কির পুকুর । কত দিন এ পুকুরের চাতালে 
পা ডুবিয়ে একা এক! বসে থেকেছে। ঘাটের ছু'পাশে 
কল্মির দামে ফুল ধরেছে। একথা সেকথা ভাবতে ভাবতে 
সেই ফুল ছি'ড়ে জল ভাসিয়ে দেওয়া, একটা বা খোঁপায় পরা।". 


কত দূর রইল এরা ! এই যে দস্যি দানব ধোঁয়। উড়িয়ে হস, 
হুস. ক'রে নিশ্বেস ছেড়ে ছুটেছে তো ছুটেইছে, ওকি থামবে না? 
কেন কলকাতা! এত দুরে? গ্রামের পাশেই তো কতে। জায়গা! 
খালি পড়ে রয়েছে! তাহলে কেন একদেশ থেকে অর এক 
দেশ এতদূর? কেন যে সব দেশের লোক কাছাকাছি ধর 
বাধে না! 

পনেরো বছর পধ্যস্ত কখনও মলিন! টাদপাড়ার বাইরে প| 
বাড়ায় নি। অবকাশ আর সুযোগ কোনটাই ছিল না । শিবপূজো 
করত, পাড়া বেড়াত; সংসারের ধকল কখনও ভালবেসে, 
কখনও বা অভিমানে মাথায় তুলে নিত। আর গাছের ছায়া 
পৃবদিকে হেলে পড়লে খিড়কির পুকুরের চালাতে পা ভুবিষে 
বসে হঠাৎ এক এক সন্ধ্যায় ভাবত-_রাজার কুমার কবে 
তাকে নিতে আসবে। 

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে এক দিন তার আসবার সময় 
হ'ল। সন্ধ্যার সময় পাল.কী আর পেট্রোম্যাক্স আলো নিয়ে 
ট্রেশনে লোক ছুটলো। বহুদিনের পুরনো সরিকানি দুর্গাদালান, 
যেখানে সারাবছর খড়ের বিচালী গাদা ক'রে রাখা হ'ত, 
সেইখানট। পরিষ্কার ক'রে আলে! দিয়ে তার আসন তৈরি হ'ল। 
হুলুধ্বনি, শাখের আওয়াজ আর আত্মীয়স্বজন পাড়া-পড়শীর 
আনন্দ-কলরবের মধ্যে তিনি এসে বদলেন। তার পর-_ 

রাজপুত্রের রাজত্ব “ক্যালকাট! ওয়ার্কমূ"-এর সাবান বিভাগ, যুদ্ধ 
করেন যন্ত্রদানবের সঙ্গে | রাজস্ব সামান্য-_“মাণিকতল! চীপ. মেস 
হাউসে, একটি প্রাসাদকক্ষের অধিকার বজায় রাখতে আর 
রাজবাড়ীতে টাক পাঠাতে তার অধিকাংশ খরচ হয়ে যায়। 
এসব খবর মলিন! বিয়ের আগেই শুনেছিল-_দরজার আড়ালে 
কান পেতে । শুনে এক সময় নির্জনে ব'সে নিজেকে অনেক 
বোঝালে ।*.এমনট। কখনই হয় না ষে তুমি যা চাইলে সবট। 
পেয়ে গেলে। তাছাড়৷ যাই বলে! বাপু, বড়লোকের বাড়ী 
ঘর করতে যাওয়। এক দায়। উঠতে বসতে বড়লোকী ধরণ- 
ধারণ মেনে চলতে হবে-_একচুল এদিক ওদিক হ'লে অপ্রস্তাতের 
একশেষ। এ তে দেখ না ঘোষালপাড়ার যমুনা । আছুরে মেয়ে-_ 
ৰাপ ম! সাধ ক'রে বড়লোকের ঘরে বিয়ে দিলেন । এমন বরাত, 
এক মাস যেতে-না-যেতে সুরু হ'ল মনকবাকবি। এর মধ্যে 
দু'বার নাকি বেয়াইবাড়ী থেকে তত্ব ফেরৎ এসেছে ।-. 

এসব 'হ'ল গিয়ে _দীড়াও-_এগ্সারোই অভ্রাণ থেকে আজ 
হ'ল আবাঢ়ের.আটাশ'তারিখ। সাত মাস সতেরো! দিন । আচ্ছা, 
এই সাড়ে সাত মাসের মধ্যে চার বারের বেশী কি আস যেত না? 
চিঠিতে এদিকে লিখছেন, ভয়ানক কাজ। হ'% কাজ যেন আর 
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কেউ করে না! ইচ্ছে থাকলে শনিবার শনিবার খুব আসা যেত। 
সাম্নাসাম্নি বলতে গেলেই তে! ঝগড়া, বলে--এ তো৷ আর 
লাটসায়েবের দপ্তর নয় যে রাববার ঘুমোবার ছুটি দেবে। 
আমর! হলুম মজুর ক্লাসের লোক । একটা! রবিবার “ওভারটাইম' 
করলে নগদ দেড়টা টাকা লাভ। আর কিছু না হোক্‌, এক 
শনিবার শ্বশুরবাড়ী আসবার গাড়ীভাড়াট! তে! আদায় কর! যায়। 
ব'লে এমন হো ভো। ক'রে হেসে উঠবে যে থামানো! দায় ।*** 
দেখ তে! কথার ছিরি! এমন কি পয়সার টানাটানি ষে নিজের 
শরীর নষ্ট ক'রে খাটতে হবে। হপ্তায় একট! দিন ছ.টি না 
পেলে মানুষ বাচে? শরীরের কথ! বলতে যাও, ধমক দিয়ে 
উঠবে। কার সাধ্যি কাছে ঘেসে! মুখ ভার করলে তে। আরও 
বিপদ । চেঁচিয়ে, ভাল কথ! ব'লে, অভিমান ক'রে এমন কাণ্ড 
ক'রে বসবে যে ন। হেসে থাকা যায় না। 

যে ক'বার নিবারণ টাদপাড়ায় এসেছে সেই দিনগুলোর 
কথ! মনে পড়ে? থাক্‌, থাক্‌, এ প্রশ্ন ক'রে ওকে আর 
লঙ্জ। দেওয়া কেন ?- নিবারণ সাধারণতঃ আমত রাত আটটার 
ট্রেনে, কিন্ত বিকেল হ১তে না হ'তে মলিনার খালি মনে হ'ত, 
এ বুঝি এসে পড়লো, পাঁচটা পনেরোর ট্রেনে এলে এই তো 
আসবার সময়, তাড়াতাড়ি ও একবার সদর দরজার কাছে 
এসে দাড়াত, দাড়িয়ে প্রতিদিনের “না পথটার দিকে চেয়ে 
থাকত, ষে-পথ কত বাক ঘুরে ষ্টেশনে গিয়ে মিশেছে । 

বাড়ীর লোক একাজে-ওকাজে ব্যস্ত--কোথায় মাছ ধরানো, 
কোথায় নারকেলের ছাপা তৈরি, কেউ নতুন জামাইয়ের ঘর 
গোছাতে লেগেছে । এসব কাজে মলিনাকে কেউ কাছে ঘে'সতে 
দেবে না। কাজেই ও ঘরে এসে নিজেকে সধত্বে কোলে তুলে 
নিত। তেল-সি'ছুর-মাখ! আয়না, হোক্‌ গে তা,__তার সামনে 
ব'সে ঘন কালে! চুলের ওপর চিরুণীর একটা! টান দিয়ে মলিন! 
বিভোর। গপার নীচে দিয়ে চুলের ফিতে কবে বাধলে মুখখান৷ 
লাঙল হয়ে উঠত। চুলের জট ছাড়াতে ছাড়াতে হঠাৎ চমকে 
উঠত-_দেরি হয়ে যাচ্ছে না তো? জানলার কাছে এসে 
একবার দীড়িয়েছে-_কাগজী লেবুর ঝোপের ওপর দিয়ে রাস্তার 
একটুখানি দেখ! যায়।.'.তার পর চিরুণীর মুখে সিঁছুর লাগিয়ে 
কপালের প্রশস্ত ভাগ্যপথ রূভীন ক'রে তোলা, কাচপোকার টিপ 
পরা, আর গ! ধুয়ে এসে প্রসাধন সমাপন করায় কখন যে বেলা 
পড়ে আসত সেদিকে খেয়াল থাকত ন1। 

মলিনার কলকাতা! বাবার কথ! তখন থেকেই চলে আসছে। 
এত দিন না যাবার কারণ নিবারণ স্মুবিধেমত বাস যোগাড় ক'রে 
উঠতে পারে নি। কখনই পারত না যদি না হঠাৎ অপ্রত্যাশিত- 
ভাবে তার পাচ টাক। বেতন বৃদ্ধি ও কিছু থোক্‌ টাক 'ৰোনাস' 
প্রাপ্তি হ'ত। স্ত্রীর ভাগ্যে এর মধ্যে ওর কাসেমী . বিশ্বাস জন্গে 
গিয়েছে । এর পরে আর মলিনাকে রাপের বা়ী ফেলে রাখা 
ভাল দেখায় না। আত্মসম্থান আনে, ভার ওপর অপর পক্ষই 


প্রবাসী 
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পার পিপি 


আকারে ইঙ্গিতে ছু-একবার জানিয়েছে । কাজ্তে্ চেষ্টাচরিত্র 
ক'রে বনু খোঁজাখু'জির পর নিবারণ মাণিকতল! অঞ্চলে দশ টাকায় 
একখান! ঘর ভাড়া ক'রে মলিনাকে নিয়ে যাচ্ছে । ছুঃসাহসের 
কাজ সন্দেহ নেই। সংসার-খরচের ম্োত কখনও ছক-কাটা 

পথে যায় না; যত চলে ততই তার আয়তন বেড়ে ষায়, আর 

আরতন বাড়া মানেই কৃল ছাপাবার ঝৌক। এ ঝোক কেমন 

ক'রে সামলাবে তা! কি নিবারণ ভেবে দেখে নি? দেখেছে, কিন্ত 

বিশেষ উদ্িগ্ন হয় নি। সেম্বভাব তার নয়। তাছাড়া সংসার- 

যাত্রায় ভাগ্যের ওপর খানিকটা নির্ভর তে। করতেই হয়। 


দম্দমে বনগ! লোক্যাল এসে থামতেই জানলায় মুখ বাড়িয়ে 
মলিনা সামনের দিকে তাকালো । এ যে নামছে! এমন মান্য, 
প্রত্যেক ষ্টেশনে নেমে জিজ্ঞাস! করতে আসবে, কিছু চাই কিনা । 
আচ্ছা, এইটুকু পথ রেলে আসতে একজন মেয়েছেলের কি-ই বা 
দরকার হতে পারে? বড়জোর পানটা। সেও তে সঙ্গে এক 
কৌটো৷ সেজে এনেছে । এদিকে ছোট ছোট স্টেশনে গাড়ী যে 
এক মিনিটের বেশী দাড়ায় ন! সেদিকে ভ্রক্ষেপই বা কার আছে আর 
বললেই ব৷ শুনছে কে? কিছু দরকার নেই বললেও নিবারণ 
নড়ে না; মলিনার কামরার সামনে দাড়িয়ে যতক্ষণ পারে 
গল্প করবে, তার পরবাশী দিয়ে গাড়ী যখন ছেড়ে দেবে তখন ছুটতে 
ছুটতে গিয়ে উঠবে । মলিন! ছু-তিন বার ভয়ানক উদ্বিগ্ন হয়ে হাল 
ছেড়ে দিয়েছে। 

-_-আর কি, এসে তো পড়লুম। এর পরের ষ্টেশন উপ্টো- 
ডাঙ্গা, তার পরেই ব্যস্‌-কলকাতা। ওকি, চোখ লাল হ'ল 
কেন? কীদছিলে নাকি? 

--না তে।। 

__তা হ'লে নিশ্চয় চোখে কয়ল! পড়েছে । পই পই ক'রে 
বলে গেলুম, এধ্রিনের দিকে মুখ করে বসে না, এখন দেখ। 
কাপড়ে হাই দিয়ে চোখে চেপে ধরো । জল আনবে।? চোখে 
ঝাপটা দিলে-_ 

নিবারণের রকমসকম দেখে মালিন। মুখে অচল দিয়ে হেসে 
ফেললে । বললে, কিছু হয় নি। অমন করে চেয়ে থাকলে-_ 

নিবারণ চট করে চোখ নামিয়ে অপ্রন্তত ভাবে হেসে ফেললে । 
তারপর একটু গনভীরভাব ক'রে বললে, তুমি বরং এখানে কিছু 
খেয়ে নাও । 

সসথ্যা, এই তো৷ বেলা একটার সময় খেয়েদেয়ে গাড়ীতে 
উঠলুম, বিকেল ন৷ হ'তে হ'তে খাব কি? 

মেলা বাকো। না বাপুঃ বাসায় পৌছে গোছগান্থ ক'রে 
ব্সতে রাত কত হবে সে খেয়াল আছে? 

বলে নিবারণ একদৌড়ে কিছু এলাচদানা৷ আর এক ঠোডা 
আলুকাব.লী কিনে এনে বললে ধরো । আমি দেখি যদি ভাব 
গাওয়। যায়। 


পো 


এবার কিন্তু মলিন কিছুতেই তাকে যেতে দিলে না। বললে, 
ওমা, একি? এত কিনলে কেন? যা আছে তাই খেয়ে ওঠ! 
যাবে না। আবার-- 

_্যান ভারি তে! জিনিস! মুখে দিতে-না-দিতেই মিলিয়ে 
ষাবে। 

তুমিও তাহলে নাও । 

-কি যে বলে। এখনও ভাতের টে'কুর উঠছে । আর 
এই তো৷ আগের স্টেশনে এক কাড়ি কালোজাম খেয়ে নিলুম | নাও, 
তুমি খাও দেখি। 

ক্ষণমাত্র মলিন! চেয়ে রইল নিবারণের মুখের দিকে । কি 
কারণে কে জানে ওর কেমন মায়৷ বোধ হতে লাগল। কপাল 
দিয়ে ঘামের ধারা নেমে এসেছে, পড়স্ত রোদে মুখখানা রাঙ| | 

_দীতে, ঠোটে একটুও রঙ লেগে নেই, জাম খেলে কি 
রকম ? 

নিবারণ থতমত খেয়ে গেল। আম্ত৷ আম্ত। ক'রে বললে, 
না, মানে খাবে! ভাবলুম, ট্রেন ছেড়ে দিলে যে। 

সম্মতির অপেক্ষা না রেখে মলিন আলুকাব.লীকে নাজির মধ্যে 
রাখলে । নিবারণ বুঝলে, শক্ত ঠাই। চুপ করে গেল, কিন্তু 
চাপা আহ্কাদের একট। গদগদ ভাব মুখে লেগে রইল। 

_-কলকাত৷ এখান থেকে কত দূর? 

অন্মমনস্কভাবে নিবারণ বললে, কত আর, মাইল সাত-আট 
হবে। 


--আর চাদপাড়া ? 

হঠাৎ এই প্রশ্ন শুনে নিবারণ কিছুক্ষণ সকৌতুকে মলিনার 
মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বলেকি? এষেন নৌকেো৷ থেকে 
ডাঙায় নেমে জোয়ার-ভাটার খবর নেওয়া । একট রসিকত। 
করতে গিয়ে নিবারণ কিন্ত সামলে নিলে। 

মলিনার দৃষ্টি পেছনে তাকিয়ে আছে ।--ষ্টেশনে আসবার 
আকাবাক। মেঠো পথ, স্থলপদ্মের ছায়ার ছাপ দেওয়! বাড়ীর 
উঠোন, রাক্নাঘরের চাল ফুটো কর! নারকেল গাছ, যেখানে বসে 
ম! কুটনো কোটেন, ছোটভাই হরিশ ছিপ ফেলে মাছ ধরে-_ 
গ্রামের এই সব নানা আনাচে কানাচে এখনও ওর মন বীধা |". 

খানিকট। আন্দাজ করে নিয়ে নিবারণ গুধু বললে, তিরিশ- 
বত্রিশ মাইল হবে হয়তে। ? 

--মোটে ? আমি ভেবেছিলুম আরও অনেক বেশী। 

_কত? ছুশো-পাঁচশে। ? নিবারণ পরিহাস করে বললে । 

-_তাই বুঝি বলেছি ?--এ খণ্টা দিয়েছে, যাও লীগ.গির। 


মাইল দিয়ে পৃথিবীকে একটু বদি বোঝা যায়! চল্লিশ মাইল 
ন। হয় শুধু পথটাই হ'ল; কিন্তু আশেপাশে, সামনে পেছনে এ যে 
অবারিত ভ্বমি, জঙ্গল, জনগদ পেরিয়ে এল, তার হিসেব কে রাখে? 
নিবারণ নিশ্চয় কমিয়ে বলেছে, ভেবেছে বাড়ী থেকে শ্বগুরবাড়ী 





বেশী দূর শুনলে মলিন হয়তো মন খারাপ ক'রে বসবে। আসলে 
টাদপাড়া থেকে কলকাতা বহুদূর-_দেশ-দেশাস্তর পেরিয়ে 
তবে [৫ 

বনগা! লোকাল ছুটুতে ছুটতে ইতিমধ্যে অনেক দুর এগিয়ে 
পড়েছে । আর ছুটছে মলিনার কল্পনা--এম্বধ্যবান্‌ ভবিষ্যৎ কি 
হাতে তুলে দেবে তাই নিয়ে ।.'.কেমন সে দেশ? এত বড় শহরে 
সে থাকতে পারে ? 


গলির মধ্য একতলা বাড়ীটা যেন ধুঁকছে। সার৷ অঙ্গে বাঞ্ধিক্য 
আর অনাহারের ছাপ। কত দিন যে চুণবালির মুখ দেখে নি কে 
বলবে। এই সঙ্গতির ওপর পোষ্য জুটেছে একদল। ছু'টো 
সংসার ওরই মধ্যে পাশাপাশি মাথা গুজেছে ; মলিনারা! এলে আর 
একটি বাড়বে । এখানে জায়গ। পাবার তাদের কোনও অস্তাবন! 
ছিল না, যদি না দক্ষিণ-অংশবাসী মন্ঘনাথ হঠাৎ কিছু বেকায়দায়, 


_ পড়তো । ভূষিমালের দোকানে কিছু থোক্‌ টাকা লোকসান দিয়ে 


বেচারী মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল। গোনাগুনূতি ক'টি টাক 
আয়, তার মধ্য থেকে কম পড়লে গেরস্ত সামলায় কি ক'রে! 
কাজেই কর্তাগিম্নী পরামর্শ ক'রে ঠিক করলে যে তাদের যে-ঘর- 
থানায় এখন ভাড়ার, ভাঙ! জিনিসপত্র, কাঠকুটো জড়ো করা 
আছে, সেইটে ভাড়। দিয়ে দেবে । মস্ত স্মুবিধে--ঘরটার গেছন- 
দিকে একটা। দরজা আছে, নতৃন ভাড়াটের! এখান দিয়ে 
যাতায়াত করতে পারে । একট! কলপায়খানায় ছুটে। ছোট সংসার 
স্বচ্ছন্দে চ'লে যাবে। শুধু রান্নাঘর নিয়ে একটু দুশ্চিন্তা ছিল; তা 
সে সমস্কারও মন্সথ সমাধান ক'রে দিয়েছে । ভেতরের বারাপ্ডায় 
একফালি জায়গ! চাচ দিয়ে ঘিরে নতুন ভাড়াটেদের জন্গে ষে পাক- 
শাল! তৈরি হয়েছে তা দেখে কারও কিছু বলবার নেই। 

অতএব নব-দম্পতির গৃহ-প্রবেশের আয়োজন সম্পূর্ণ । নিবারণ 
ইতিমধ্যে একবার এসে ঠিকে লোক ধ'রে ঘরদোর ধুয়ে মুছে, 
জিনিসপত্র ড় কিছু আনিয়ে রেখে গিয়েছিল। এবার ওরা 
এলেই হয়।** 

11 নামলে! নিবারণ, মলিনাকে 
নামালে! হাত ধরে । জিনিসগুলো গুণে নিয়ে বললে, ও এখন এঁ- 
খানে থাক্‌, পরে হাতাহাতি ক'রে তখন তোল! যাবে। এখন 
এসে! ঘরের ভেতব। 

ঘরে এসে !:".কুপণ পৃথিবীর কাছ থেকে এই আশ্রবটুকু 
আমি কেড়ে নিয়েছি। কেন নিয়েছি, জানো? তুমি বলবে, 
“এ আর শক্ত কথ। কি, আমি এসে থাকব বলে। কথাট৷ অস্বী- 
কার করি না, কিন্তু আরও একট। মস্ত গোপনীয় কারণ আছে। 
পুরুষের! কত স্বার্থপর হয় জান তো? আমারও স্বার্থ আছে। 
আজ আমি ষে ডাক তোমায় একবার মাত্র শোনালুম, এ ডাক 
আমি তোমার ভালবাসার নিঃশব্তায় বারে বারে ফিরে শুনতে 
চাই। এ ঘরের যাতেই তৃমি ভালবেসে হাত ছোয়াবে, জমি 


ই পাস ০ ০৯৫৯৯ 


জানি, মে আমাকে অন্ুক্ষণ টানবে, চুপে চুপে মিী আহ্বান 
পাঠাবে__-'ঘরে এসো, ।-" 

কিন্ত কার গায়ে ভালবেসে হাত দেবে? ঘরের চেহার! কি 
এত নির্মম হয়? চৌকাঠ পেরিয়ে মলিন! থম্‌কে দীড়াল। 

আশাভঙ্গ ? তা'হলে তো! মলিন! ভুল ক'রে বসল। ঘর 
নয়, এ তার বাসাবাড়ী। বাসিন্দের সঙ্গে ওর সম্পর্ক টাকার। 
তাই বাড়ীর চোখে মুখে অত বিরক্তি ; ভাবছে, আবার এক দায় 
এল। 


কিন্ত ভাড়াবাড়ী হ'লেও তার মধ্যে কিছু বিস্ময়, কিছুটা 
কৌতূহলের অবকাশ ছিল বৈকি। অপরিচিত ঘরের সঙ্গে আলাপ 
জমাবার আলাদ। একটা উন্মাদনা আছে। কিছুই তার জান। 
নেই; কোন্‌ দোর দিয়ে কোথায় যাওয়া যায়, কোথায় তার 
উঠোনের মুক্তি, চোখের আড়ালে লুকোনে৷ সি'ড়ি ছুড়দাড় ক'রে 
লাফিয়ে হঠাৎ কেমন ক'রে ছাদে ওঠা ষায়-_-এ তো রীতিমত নতুন 
দেশ আবিষ্কারের আনন্গ ৷ বাড়ীটার কোথায় কি আছে, কিছুতেই 
বাইরের চেহারা দেখে ধরা যায় না। আন্দাজে খালি ভুল, আর 
যত ভূল তত আমোদ । একট! বন্ধ দরজা! দেখে কেউ হয়তো 
ভাবছে, ওদিকে নিশ্চয় আর একখানা ঘর। থুলে ফেললে দরজা 
দেখে ছোট একফালি বারা! ! রান্নাঘর খুঁজতে গিয়ে বেরলো। 
ছাতে যাবার সিড়ি। আল.সের ওপর ঝুকে পড়ে পাড়াটা যদি 
একবার দেখে নিতে চাও, তড়বড় ক'রে ছাদের চারিদিকে একবার 
চক্ষিপাক খেয়ে নাও।-_থাক্‌ বাইরের কথা আপাততঃ, ঘরে 
অনেক কাজ । এসে, বীধা বাক্স-বিছানার ওপর বসে পড়ো; 
ঘর-সাজানোর পরামর্শ শেষ ক'রে কোমর বেঁধে কাজে লাগ৷ 
যাক্‌।"** 

মলিনাদের বাসার একখানাই ঘর--একবার চোখ মেলে 
তাকাতেই চেন! অক্ষরের মতন মুখস্ত হয়ে গেল। 

-খরখানা ভয়ানকই ছোট, নিবারণ বললে--তাই কত 
মেহন্নৎ ক'রে পাওয়া গিয়েছে । বারো! টাকার কমে তে। প্রথমে 
কথাই বলতে চায় নি। অনেক বলে কয়ে কোনওক্রমে দশ টাকায় 
রাজী করিয়েছি ।-..দেখেশুনে কি রকম মনে হচ্ছে বলো তে? 
দু'জন লোকের চলবে? | 

খুব । এই তে! চারদিকে কতো-_ব'লে মলিন! পাক খেয়ে 
বাস্তবের সামনে জেগে উঠে হঠাৎ থেমে গেল। 

চারদিকে কি? অঢেল জায়গা? নিবারণ উচ্ছ,সিত 
হাসিতে ফেটে পড়লো ।--এর মধ্যে হাত পা! ছড়াবার স্থান 
কোথায় দেখাতে পারো ? 

এমনভাবে বললে, যেন মলিনাই দেখেশুনে পছন্দ ক'রে বাড়ী 
ঠিক করেছে । কিন্ধু নিজের সংসার-_এই অন্তুভূতির নেশ! মলিনার 
তখন লাগতে আরম্ভ হয়েছে । চট. ক'রে হাসিমুখে বললে, পারিই 
তো। কিন্তু সবুর করতে হবে। জিনিসপত্রগুলে। গুছিয়ে বসলে 
তগ্ধন দেখো! 
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১৩৫৩ 


সে কথায় কান ন। দিয়ে নিবারণ বললে, এত ক'রে বললুম 
মন্মথ বড়ালকে সিঁড়ির তলার এ ছোট ঘরখান! দিতে-_-পুরে! 
বারে! টাকাই নয় দিতুম । নাঃ, কিছুতেই টললে। না। বললে, 
ছু'থানা ঘর যোল টাকার কম হ'তেই পারে না। দেখো তো, এ 
ঘুপজী ঘর, চাল-ডাল বাসন-কোসন রাখ! ছাড়। যা আর কোনও 
কাজে আসবে না, তার জগ্গে একটা নয়, ছুটো৷ নয়-_ছ-ছণ্টা 
টাকা! বাড়ীআলাদের দস্তরই এই। ভাড়ার টাকাটা তো৷ 
কড়ায-গপ্ডায় বুঝে নিলে, তার পর মেয়েছেলে নিয়ে তুমি মর আর 
ৰাচ! 


--বসে বসে গল্প করলে রাত্তিরে আর রান্নাবান্না! হবে না 





,কিন্তু। 


নিবারণ ছেঁকে উঠল, একলাহাতে আন্ষ আর রাধাবাড়ার 
হাঙ্গাম করতে হবে না । আমি তো! দাঁতে কুটোটি কাটছি ন! বাবা, 
দিনের বেলায় ষ1 খাওয়াটা খেয়েছি! ব'লে সত্যি সত্যি ও একট! 
টে'কুর তোলবার চেষ্টাই ক'রে ফেললে । 

মলিন! মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে লাগল । রাত্তিরে না খেয়ে 
কেমন থাকতে পারেন ত। ত আর জান্তে বাকী নেই। নিজের 
মুখেই কত বার বলেছে, দিনের বেলায় দাও না দাও আমি পরোয়া 
করি না, কিন্তু রাতে অন্তত: একটা ভাতে-ভাত আমার না- 
হ'লেই নয়। 

--হাসছ যে বড়? সত্যি আমি কিছু খাচ্ছি না। তোমার 
জন্তে বরং দোকান থেকে কিছু নোন্ত৷ আর মিষ্টি এনে দিই। 

ভালমান্ুষের মত মুখ ক'রে মলিন বললে, সেই ভাল! 
অম্নি বাজারটা ষদি একবার ঘুরে এস) বেশী কিছু নয়__ 
আলু আর ছু-চার পয়সার পাঁপর। রাত্রে তাহ'লে চালে-ডালে 
ফুটিয়ে নিই। 

“চাল-ডালে'র নাম শুনে নিবারণ হঠাৎ ভিজে গেল। 
জিনিসটা ওর ভারী পছন্দসই । উঠে দীড়িয়ে বললে, যা বলেছ, 
এখন মনে হচ্ছে রাতে একটু একটু খিদে পাবে । আচ্ছা, দাও 
দিকি ঝাড়ন কি গামছাটা-_ 

মলিন মুখ টিপে হেসে উঠল। বললে, দেরি ক'রে৷ না 
যেন। কাঠের উন্থনে চায়ের জল চাপাব। 


ফিরে এসে নিবারণ দেখে সারা! ঘরময় জিনিস ছড়িয়ে মলিন। 
কাজে লেগেছে । গাছ-কোমর বীধা, মাথায় ঘোমটা নেই, কপালে 
বিন্দু বিশ্ফু জমেছে খাম! দেখে হঠাৎ ভাল লাগল। বললে, 
এ-হে-হে, তুমি একা! এক! দেখছি নাকালের একশেষ হচ্ছ । দেখি, 
আমি একটু ।- কিন্তু দেখো, একটা বড় মুশকিল হবে। 

মাথায় আচল টানতে টানতে মলিন! কাছে এসে উৎ্তুক 
ভাবে বললে, কি? 

-দোকান থেকে আসতে আসতে তাই ভাবছিলুম। মাঝে 
মাঝে তোমায় যে চেঁচিয়ে ডাকব, “কই গো কোথায় গেলে" 


চর 
এ বাড়ী নিয়ে তার আর উপায় রাখি নি। বলে হো হো! ক'রে, 
হেসে উঠল। 

অন্ত সময় হ'লে মলিনাও হাসত। কিন্তু কথাগুলোর মধ্যে 
ষে বেদনা ছিল তার ছোয়া! এসে ওর মনে লাগল । লাগতেই ওর 
সঙ্কোচের আবরণ যেন খসে পড়ল । হাতের কাজ রেখে নিবারণের 
গ! থেঁসে দলীড়িয়ে বললে, আবার এ কথা !-_আচ্ছা, আমরা ত 
ছুটি প্রাণী! তাও তুমি থাকবে সারাদিন বাইরে বাইরে । আমার 
একলার জন্যে এই ঘর কি কম হ'ল? এই আমি বলে রাখলুম: 
আমার সামনে ও কথ! আর খবরদার নয় । 

বাবা, এরি মধ্যে হুকুম ? 

- নয়ই বা কেন? 





মুখে বললে বটে, কিন্তু কাজে নেমে মলিনা আতাস্তরে 
পড়ল। 

ওদের ঘরখান! চওড়ায় ছ "হাত, লম্বায় বোধ হয় হাত দশ-বার 
হবে। ছাদটাও নীচু, একজন লম্বা লোক চেয়ারের হাতলের 
ওপর দাঁড়ালে প্রায় কড়িকাঠ ছুঁতে পারে । বাড়ী ভাড়া দেবার 
আগে মন্মথ বড়াল ছু-তিন বার নিবারণকে শুনিয়েছিল যে এত কম 
ভাড়ায় তিন দিক খোল। ঘর কলকাত। শহরে আর কোথাও মিলবে 
না। তার কথ! সত্যি-_-ঘরটার তিন দিক খোল। | কিন্ত এমন 
মুশকিল, কোনও দিকই সারাক্ষণ খুলে রাখ! বায় না। দক্ষিণে 
সদর দরজা, নিবারণ যতক্ষণ না থাকে ওট। বন্ধ রাখতে হবে, 
রাত্তিরে ত বটেই। উত্তর-মুখে! যে দোর, তার সামনেই ওদের 
চাচের বেড়! দেওয়া রান্নাঘর । সেদিকও$ সামলে রাখতে হয়। 
বাকী রইল পৃবের জান্ল। । ওটার ওপর অনেক আশা! ছিল, কিন্ত 
আশালত! ছি'ড়ে পড়েছে। জান্লাটার সাম্নেই পাড়ার 
জোয়ানদের এক কুস্তীর আখড়া । সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই, এক 
জন-না-এক জন হয় গায়ে মাটি মেখে কুস্তী লড়ছে, নয় বারবেল 
ভাজছে। নিবারণের কাছে খবরটা শুনে মলিন! রীতিমত ধাব.ড়ে 
গিয়েছে। বাইরে চাওয়া দূরে থাক, জানল! খুলতেই রাজী হবে 
না। নিবারণ অবশ্য এক বুদ্ধি দিয়েছে, বলেছে ছ্ো'ড়। শাড়ী দিয়ে 
সময়মত একটা পর্দা তৈরি ক'রে নিতে । 

এই হ'ল ঘর। এদিকে কারেমী বাসিন্দের সংখ্যা অফুরন্ত । 
খাটিয়া, বিছান। প্রস্তুতি নিবারণের 'মেসে'র কিছু কিছু জিনিস 
ছিলই, তার ওপর চীদপাড়া৷ থেকে এটা-ওট। ক'রে একরাশ 
মোট-ঘাট এসে পড়েছে । নতুন সংসার পাতবার উত্তেজনায় কেনা- 
কাটিও মন্দ হয় নি। তার্দের ফেলাও যায় না, আর ঘরে স্থান 
দেওয়৷ আরও শক্ত । 

দেখেশুনে নিবারণ বললে, ষে রকম ব্যাপার দেখছি, এদের 
ঘরে রেখে চল আমর! উঠোনে গিয়ে বাস করি। তোমার কাছে 
বিছানা-বাধ। দড়ি ছিল না? 

- আছে, কি করবে? 


৯০৯৯ শাসিত ৯ উস সিসি এসসি সিতসিতাসাস্পিসি। ৮৯৮৯ সসিসপিসি 


_ _কড়িকাঠ থেকে একটা বাশ টাতিয়ে বাড়তি বিছানাগুলো 
তুলে দিই । আর রোঙ্ককার পরবার কাপড়-চোপড়গুলে! দেয়ালে 
একট। দড়ি টাডিয়ে দিচ্ছি, তাইতে রাখ । াহ'লে হয়ত খানিকটা 
জায়গা হ'তে পারে। 


হ'লও। কিন্তু ভিড়ের সময় সামনের ষ্টেশনে কোনও লোক 
নেমে যাবে শুনলে আশপাশের যাত্রীদের মুখের ভাব যেমন হয়, 
বাক্স-প্যাটরাগুলোর সেই অবস্থা । লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে 
জায়গ! দখল করবে বলে। ন! দিয়ে রক্ষে নেই। 


গোছগাছ মোটামুটি শেব ক'রে মলিন! আর নিবারণ ষখন 
জিরোতে বসল, তখন ঘরের চেহার! দাঁড়িরনেছে এই রকম ।--পুব- 
দিকে জানলার ধারে পাশাপাশি ছু'খানা৷ কেরোসিন কাঠের 
তক্তপোষ। উত্তরের দেয়াল ঘে'ষে মলিনার বিয়ের সময়কার কেন! 
গোলাপফুল আকা তোরক্গ, দাড়-করান ছু-খান। মাছ্ধর, কাপড়ের 
আল্না, একখানা ছোট চৌকির ওপর কালীঘাটের কয়েকট! পট, . 
কাঠের ত্র্যাকেট দেওয়ালে টাঙিয়ে তার ওপর রাখা আয়না, চিণী, 
চুলের ফিতে, সি'ছুর-কৌটো! । সদর দরজ৷ দিয়ে চুকে প্রথমই এই 
দরজার দিকে নজর পড়ে বলে ওর ইচ্ছে ক'রেই এই দিকটায় জিনিস 
কম রেখেছে, আর যতটা পেরেছে সাজিয়েছে । কিন্তু দক্ষিণ- 
সীমান্ত আর সামলাতে পারে নি। ওদিকে ভাড়ারের জিনিসপত্র, 
থালা-গেলাস, কুটনোর চুপড়ী, পান-সাজার সরগাম, জলের 
কলমী--সব। এর মধ্যে বেশীর ভাগ জিনিস রান্নাঘরে রাখবার 
কথ। প্রথমে হয়েছিল, কিন্তু নিবারণ ভেবে বললে যে, ও ঝুঁকি ঘাড়ে 
নিয়ে দরকার নেই। চীচের বেড় দেওয়। ঘর, ওপরের দিক 
অঞ্ধেক খোল।_চুরি-চামারি কিছু একট! হয়ে গেলে বসে 
বসে হাত কামড়াতে হবে। তার চেয়ে ওসব ঘরের মধ্যেই বরং 
থাক্‌। 

__এ্রটে মিছিমিছি কিনতে গেলে কেন বল ত? তোমার 
একখানা ত ছিলই। ব'লে মলিন! তক্তপোষের দিকে আঙুল 
দেখালে । 


--ওট1 1 বাত, তুমি তা না হ'লে শোবে কোথায়? এ 
সব বাড়ীর মেঝেতে এমন ড্যাম্পু ওঠে যে নীচে বিছানা গেতে 
আর শুতে হয় না।__-কাল এক কাজ করব। কতকগুলে। বাড়তি 
জিনিস খাটিয়ার তলায় ঢুকিয়ে দোব। এদিকে তাহ'লে চলবার 
খানিক জায়গা হবে। 

-ঢুকবেই না । আর যদি ঢোকে একশ বার টেনে বার করতে 
হবে। 

স্রোজ রোজ বার করবার দরকারই বাকি? আর নয় ত 
সকালবেল! একখান তক্তপোষ দেয়ালের গায়ে দাড় করিয়ে দিলেই 
হবে। হাল্কা আছে। 


সকাল পধ্যস্ত অপেক্ষ1! করতে হ'ল না । 
তখন গভীর রাত। পাশাপাশি ওর! শুয়ে ঘুমোচ্ছিল।' এমন 
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সময় হঠাৎ মলিন! জেগে উঠল । ওর কপালের ওপর এক ফোটা 
জল ষেন কোথ। থেকে এসে পড়েছে । কি আশ্চর্য্য, বাইরে এত 
বড় একটা সোরগোল বেধেছে টেরই পায় নি। ঝম্বম্‌ ক'রে 
নেমেছে বৃষ্টি, ঠ1৩। ঠাওয়া জান্ল! দিয়ে ঘরে ঢুকছে, বাড়ীর পাশের 
নারকেল গাছট! হাওয়ার দাপট আর জলের আছড়ানিতে 
হাপাচ্ছে। কখন আকাশে মেঘ জমে বৃষ্টি সুর হয়েছে ভ'সই 
ছিল না। এইমাত্র যা জান] গেল তা৷ এই যে-_ভাঙা ছাদ চুইয়ে 
ওদের ঘরের মধ্যে জল পড়ছে। 


পায়ের কাছে কমিষে-রাখা লগ্নটা উস্কে দিয়ে মলিনা৷ ভাল 
ক'রে চার দিকে চেয়ে দেখলে । টের পেলে, কেবল এক জায়গায় 
নয়, এখানে-ওখানে সর্বত্র টপ. টপ. ক'রে জল পড়ছে; দেওয়ালের 
গা! বেয়েও কয়েকটা! ক্ষীণধার। নেমে এসেছে । খালি কি ভাগ্যি, 
নিবারণ যে কোণটায় শুয়েছে সেই দিকট। এখনও শুকনো! আছে। 
ও তাই জাগে নি। সারাদিনের পরিশ্রমের পর অকাতরে 
ঘুমোচ্ছে। থাক্‌, ওকে ডেকে কাজ নেই। জেগে উঠে 
করবেই বা কি? শত চেষ্টাতেও ছাদের জল এখন বন্ধ কর! 
বাবে না। 

বাল্তি গাম্লা যা মলিন। হাতের কাছে পেলে, এনে পেতে 
দিলে যেখানে-যেখানে বেশী জল পড়ছে। ছু-একখান! পুরনো 
কম্বল, সতরঞ্ি মেলে দিলে বাক্স আর কাপড়-চোপড় গুলোর ওপর, 
তুলে ফেললে নিজের বিছানা । নিজের অসহায় অবস্থা তখন যেন 
এক চেহারা নিষে ওর সামনে এসে দাড়াল । কোথাও এমন একটু 
জায়গ। নেই যেখানে বসে এই ছৃষ্যোগের রাত কাটিয়ে দেওয়া 
ষায়। স্বামীর বিছ্বানা এত ছোট, "তাতে একজনই শুতে পারে। 
একবার ভাবলে জান্লার ওপর গিয়ে বসবে । গেলও, কিন্তু বসতে- 
না-বসতে বৃষ্টির ছাট ক্তান্লার ফাক দিয়ে ওর শাড়ী ভিজিয়ে দিয়ে 
গেল। 

গরমের পরে বৃষ্টি। ভিজে হাওয়ার মিষ্টি নেশার আমেজ । 
চোখের পাতা ছুটি এসেছে ভারী হয়ে, সারা! অঙ্গ কামনা করছে 
ধরিত্রীর স্পর্শ । কিন্তু স্বান নেই। পৃথিবীর কোল জুড়ে ভূচর, 
খেচর, বনবিটপীর খেল! । মান্থুয যারা আছে তার ছুর্যোধনপন্থী 
--বিনাযুদ্ধে এক মুঠো ধুলোও দিতে চায় না। 

চাদপাড়া থেকে শেয়ালদ! আসবার পথে এ ষে যোজনের পর 
যোজন জমি পড়ে রয়েছে, ওকি কারও থাকবার কাজে লাগবে 
না? তাহ'লে ও মিথ্যে-আরও মিথ্যে পৃথিবীর আয়তনের অন্ক। 
**মলিনার পৃথিবী সঙ্কুচিত হ'তে হ'তে কোথায় এসে ঠেকেছে 


প্রবাসী 
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কেউ কি দেখছে? তারা-আঅশকা আকাশ, মেঘে-ঢাক! আকাশ 
এতদিন ওকে রূপই দেখিয়ে এসেছে ; কে জানত সে এত ভয়ও 
দেখাতে পারে? পৃথিবীর সবুজ খশ্বধ্য মুছে গিয়ে চোখের 
সামনে ফুটে উঠেছে চুণ-বালি-ওঠা! দেওয়ালের কুৎসিত চিত্র । 
মাথার ওপর ঝুলছে কাপড়-বিছানার মোট । চোখ চাইলে কে যেন 
ধাক্কা মেরে বুজিয়ে দেয়।--. 

আচ্ছা, ঠাদপাড়ার বাড়ীতে ওর ষে তক্তপোব, তাতে আজ 
কে শুয়েছে? হরিশের একা শোবার আর সাধ্যি হয় না। যে 
ভীতু ছেলে, হয় মার কোলের কাছটিতে না-হয় মলিনার কাছে 
শোবেই, এক! ওর ঘুমই আসবে না। আজ নিশ্চয় ও মার কাছে 
শুয়েছে। ঘরের মেঝেতে যে বিউলি কড়াইয়ের ধামা আর পাকা 
কুমড়ো ছিল সেইগুলোই হয়তো মা ওর বিছান! সরিয়ে ওপরে 
রেখেছেন।"**এই বাদ্লার রাতে ওর জানলার পাশে সজনে 
গাছের পাতা! বেয়ে জল পড়ার শব্ধ মলিন যেন এখান থেকে 
শুনতে পাচ্ছে। ঝড়ের মুখে নারকেল গাছের একট! শুকনো 
পাতা! যেন ধপ করে মাটিতে এসে পড়ল। আঃ, এইবার পায়ের 
ওপর কাপড়ট। টেনে দিয়ে_ 

না না, চোখ বোজাবার এখনও অনেক দেরি। পৃথিবীকে 
আরও ছোট না করলে ও শুতে পাবে না। বাইরের ছূর্ধ্যোগ ওর 
শোবার জায়গা কেড়ে নিয়েছে । 

বড় নীচু হয় বলে নিবারণের খাটখান! ইটের ওপর বসিয়ে 
উঁচু করা হয়েছিল। তলায় জ্রিনিষপত্রর তখনও প্রবেশ করে নি। 
সেইথানে একটা মাদুর বিছিয়ে কোনওক্রমে মাথা সামলে মলিন! 
গিয়ে ঢুকল। সঙ্গে নিলে একট! বালিশ। দেহভার এলিয়ে 
দিলে ভূমিশব্যায়, স্বামীর আশ্রয়েরই আড়ালে । 


স্বামী দোতলায় শুয়ে রইল, স্ত্রী একতলায়। তা! হোক্‌, 
এ মলিনার় নিজের ঘর। নিজের সংসারে সেরাদী বইকি!... 
যাকে নিয়ে সে ঘর পেতেছে সে তে! এঁ তক্তার ওপর রয়েছে । 
হঠাৎ ওর কৌতৃক বোধ হ'ল এই ভেবে__হঠাৎ মানুষটি যদি ঘুম 
ভেঙে উঠে দেখেন মলিন! ঘরে নেই, তাহ'লে-_ 

নিঃসঙ্গ আনন্দে মলিনার হাসি রেখায় রেখায় ঠোটের বাকা 
ধন্থ পেরিয়ে দাতের শুদ্রতায় মিশে গেল। তন্ত্রার ঘোরে মনে 
ভ'ল, মে ষেন রেলের বেঞ্তে আর তার স্বামী 'বাঙ্ষে' শুয়ে । হুস্‌ 
হুগ্‌ ক'রে গাড়ী ছুটেছে। হাত পা ছড়াবে যে ভেতরে এমন 
জায়গ। নেই; বাইরে অবারিত মাঠ কখনও গৈরিক, কখনও 
সবুজ ঢেউ তুলে পাক খেতে খেতে অতীতের দিকে পিছিয়ে 
পড়ছে ।". 





বাংলায় দুভিক্ষ ও চীনা" চাঁষ 


শ্রীমনোমোহন দে 


পল্লীর কৃষকশ্রেণী আজিকার দুর্ভিক্ষের নিষ্ঠর পীড়নে 
স্্ী-পুত্র-কন্তার হাত ধরিয়া পেটের জালায় দেশাস্তরে চলিয়া 
যাইতে বাধ্য হুইয়াছে। মানুষ ও পশ্তর মধ্যের ব্যবধান 
ঘুচিয়া গিয়াছে । অনশনে বন্ধ লোক মৃত্যুমুখে পতিত 
হইতেছে । বাংলার পথে ঘাটে শবদদেহ লইয়া শিয়াল, 
কুকুরে কাড়াকাড়ি করিতেছে। 

সরকারী নজিরে প্রকাশ, বাংলায় ষে ফসল জন্মে তাহা 
দ্বারা বাংলার সম্বৎসরের চাহিদা! মিটে না। বাংলা পর- 
মুখাপেক্ষী ; তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয়, বাংলা! দেশে বু 
পতিত জমি থাকা সত্বেও ফসল-বৃদ্ধির জন্য কোন সার্থক 
সরকারী প্রচেষ্টা আমরা দেখিতে পাই নাই। বাংলার 
ফসলের অবস্থা কোন সময় জনসাধারণের নিকট প্রকাশ 
করিয়া দেশবাসীকে সচেতন করাও সরকার বোধ হয় 
এত দিন আবশ্যক মনে করেন নাই । 

গত মহাযুদ্ধে খাগ্াভাব হেতু জান্মান প্রভৃতি শক্তিশালী 
রাজ্যের শোচনীয় পরিণতির ইতিহাস লক্ষ্য করি! 
বর্তমান ভীষণ পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গেই ইউরোপে “অধিক খাগ্যশন্ত ফলাও, আন্দোলন 
কাধ্যকরী ভাবে স্থ্রু হইফ্াছে। গত বৎসর বাংলা-সরকার 
নাকি এই খাতে কিছু অর্থব্যয় করিয়া কতক কর্শচারীও 
পুষিয়াছেন। আসলে বিভিন্ন মফংস্বল শহরে কম্মেকখানা 
প্লীকার্ড, ও সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া ছাড়া এ 
আন্দোলনের কোন স্থফল হয় নাই। বিংশ শতাব্দীর 
সভ্য যুগেও এদেশের কষকশ্রেণীর সহিত সংবাদপত্র ও 
শহরের কিরূপ সম্পর্ক আছে তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই | 
কষকদের নিকট কোন কার্যকরী পন্থা না দেখাইলে এদেশে 
পাশ্চাত্যের অনুকরণে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলে কোন 
কাজ হইতে পাচর না। সত্যই ষদি বাংলা দেশে 
প্রয়োজনের তুলনায় কম ফসল জন্মে, তবে এমন সব শন্ত 
চাষের ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহা! খাদ্য হিসাবে ব্যবহার 
করা যায় ও বাংলার মাটিতে জন্মান যাইতে পারে। 

বু বৎসর যাবৎ ত্রিপুরা জেলার কোন কোন অংশে, 
টাকা ছ্ষেলার মুন্সিগঞ্জ মহকুমায়, ময়মনসিংহ জেলার 
কিশোরগঞ্জ মহকুমীয়, ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমায় 
এবং বাখরগঞ্জের গৌরনদী থানার কোন কোন অংশে 
“চীনা, ধান্তের চাষ হইয়া থাকে।. & সকল এলাকান্ধ এক 


শ্রেণীর দরিদ্র কৃষক বৎসরে কয়েক মাস চীন! খাইয়া 
জীবনধারণ করে । 

চীনা সাধারণ চাউলের চেয়ে আকারে অনেক ছোট। 
ইহা দেখিতে অনেকটা“কায়ন, জাতীয় চাউলের ন্যায় । ইহা! 
সাধারণ চাউলের ন্যায় সিদ্ধ করিয়া ফেন ফেলিয়া বা না 
ফেলিয়া আহাধ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সাধারণতঃ 
চাউল সিদ্ধ করিতে পচিশ হইতে ত্রিশ মিনিট সময়ের 
প্রয়োজন হয়। চীনা পনর হইতে কুড়ি মিনিটে নিদ্ধ 
করাযায়। চীনা ছুই প্রকারে ব্যবস্বত হয়। দরিপ্র 
চাষীরা চাউলের ন্যায় শুধু চীনা সিদ্ধ করিয়া খায়। চীনার 
ভাত সাধারণ 'ভাতের ন্যায় স্ুস্বাহু নয় বলিয়া অনেকে 
চাউলের সঙ্গে চীনা মিশাইয়া ব্যবহার কবে! দ্বিতীন়্ 
প্রথায় একটি বিশেষ স্থবিধা এই ষে, এক সের চাউলের 
সহিত এক পোয়া চীনা! মিশাইয়া সিদ্ধ কৰিলে দেড় সের 
হইতে শৌনে দুই সের চাউলের ভাতের সমপরিমাণ খাস্ক 
পাওয়া যায়! সাধারণতঃ এ জন্যই চীনা এক শ্রেণীর চাষীর 
নিকট সমাদর লাভ করিয়াছে । উপরোক্ত বিভিন্ন স্থানের 
মধ্যবিত্ত পরিবারে চীনার মিষ্টান্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 
চীনার মিষ্টান্ন ও পিষ্টক সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্য, প্রায় 
সর্ধত্রই চাউলের পরিবর্তে চীন! ব্যবহার করা যাইতে 
পারে। চীনার উপরের খোসা অত্যন্ত পাতলা ও মস্থণ, 
অল্প পরিশ্রমে ও সহজ উপায়ে উহার খোসা ছাড়াইয়। চাউল 
বাহির করা যায়। 

যে-জমিতে আউস বা আমন ধান্ জন্মে সে-জমিতেই 
অতি সহজে ও অল্প পরিশ্রমে চীন! জন্মান যায় | সাধারণতঃ 
পশ্চিম বঙ্গে অগ্রহায়ণ মাসের শেষের দিকেই প্রায় সমস্ত 
জমির আমন ধাগ্ উঠিয়া যায় এবং পূর্বববঙ্গেও পৌষের 
মাঝামাঝি কুষকরা! নৃতন ধান্ত তুলিয়া ফেলে । পৌষ মাসের 
শেষের দিকে যখন জমি ঈষৎ আরজ থাকে অথচ মাঠে 
ফাটল ধরিতে আরম্ভ করে না তখনই জমিতে অল্প চাষ 
করিয়া চীনা রোপণ করিতে হয়, অনেক সময় মজুর ও 
সময়ের অভাববশতঃ জমি উত্রমরূপে পরিষ্কার করিয়া বীজ 
ছড়াইয়৷ দিলেও চীনা জন্মান যায়। সাধারণ ধানের ন্যায় 
চীনার চাষ তেমন শ্রমসাধ্য নহে । বিশেষ যত্ব না করিলেও 
কিছু ফসল অন্ততঃ পাওয়া যাইবে। জমি-বিশেষে বীজ 
রোপণের সময় হইতে আড়াই হইতে তিন মাসের মধ্যে 
চীনার পাকা ফসল পাওয়া যায় 


২৬০ 


বলিয়৷ চীনা-চাষের জন্ত জলের প্রয়োজন হয় না। চীনা 
দেখিতে ধানগাছের ন্যায়, তবে ইহার আকার অনেক 
ছোট । 

চীনা সাধারণতঃ শীষস পনর-যোল ইঞ্চির বেশী লম্বা 
হয় না। 

পশ্চিম বঙ্গে কোন স্থানে চীনা চাষ হয় বলিয়া! সংবাদ 
পাওয়া যায় নাই । চীনা ফসল সম্বন্ধে কৃষকরা/ঃুঅজ্ঞ বলিয়াই 
বাংলা দেশে চীনা-চাষের প্রচলন প্রসার লাভ করে নাই। 


বাংলার প্রায় সর্বত্রই চীনা-চাষের উপযুক্ত জমি আছে, . 


বাংলা! দেশে বছরে ষে-জমিতে যে পরিমাণ চাউল জন্মে 
তার অন্ততঃ এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ চীনা সহজেই এ 
জমিতে জন্মান যাইতে পারে। ইহাতে বাংলার খাদ্যাভাব 
কতকটা লাঘব হইবে। যশোহর প্রভৃতি জেলায় জল- 
সেচের স্থবাবস্থা না থাকায় প্রায় গ্রতি বৎসরই বহু ধানী 


চীনা ববিশম্ক । শীতকালে জমি ই্হৎ আর্দ্র থাকে 


১৬৫০ 


০ পা পিশপাশাপিপীশাপীশি 


জমিতে চাষ হয় না, অথচ এ সকল পতিত জমিতে অনেক 
ববিশম্ত জন্মে । জল-সেচের অব্যবস্থার মধ্যেও এ সকল 
জমিতে চীনার চাষ করিলে সফল পাইবার আশা আছে। 
চীনাচাষের উদ্দেশ্য ইহা নয় যে, বাঙালীকে কেবল 
চীনা খাইয়াই বীচিয়া থাকিতে হইবে । আউদ ও 
আমন ফসলের পরে একই জমি হইতে অল্প পরিশ্রমে 
প্রচুর চীনা পাওয়া যাইতে পারে। আজ বাংলার 
সর্বজ্জ চীনা চাষ হইলে এবং গবর্ণমেণ্টের ব্টনশৃঙ্খল! 
ও সদিচ্ছা থাকিলে হয়ত আজ বাঁঙালী জাতির একটা 
বিরাট অংশ এন্সপভাবে বিনাশ পাইত না। গবর্ণমেপ্ট 
চীনা-চাষ সম্বন্ধে শীদ্রই একটি হ্পরিকল্পিত ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিলে ভাল হয় । চীনার বীজ সংগ্রহ করা, এবং 
চাষীদের চাষের প্রণালী, উপকাবিত৷ ও প্রয়োজনীয়তা 
সম্বদ্ধে অবহিত করাই গবর্ণমেণ্টের প্রথম কাজ হওয়! 
উচিত। 


পালা পিপি পপি ৯০ 


রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীত' 
শ্রীছলালচন্দ্র মিত্র 


রবীন্দ্রনাথ শুধু বড় কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন 
'মস্ত কন্াী; তাই বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের যুগে আমরা খন 
জাতি-নিষ্ঠার উদাত্ত তালে নাচিয়া উঠিয়াছিলাম, রবীন্ত্র- 
নাথ তখন তাহার মোহন বীণায় সেই নিষ্ঠার আসল কথা 
গ্বনাইয়া বলিলেন__ 
“আগে চল্‌, আগে চল্‌ ভাই! 
পড়ে থাক] পিছে, মরে থাক! মিছে, 
বেঁচে মরে কিবা ফল তাই! 
আগে চল্‌, আগে চল্‌ ভাই! 
প্রাতি নিমিষেই যেতেছে সময়, 
দিনক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু নয়, 
সময় সমক্থ করে পাঁজিপুখি ধয়ে 
. কোথা পাঁবি বল ভাই! 


ফু মং ঙ 
হুঃখ আছে কত, বিশ্ত শত শত, 
জীবনের পথে সংগ্রাম সতত, 
চলিতে হইবে পুরুষের মত 
হদয়ে বহিয়। বল ভাই! 
জাগে চল্‌, আগে চল্‌ ভাই!” 
আগে চলার এই আহ্বান আমরা ইংরেজ-যুগের প্রথম 


আমল থেকেই কত ন৷ স্বদেশ-প্রেমিকের নিকট হইতে & ০7£-*জাতিনিষ্ঠীমূলক 


পাইয়াছি। অধিকন্ত, পিছে যাহারা আছে রবীন্দ্রনাথ 
আমাদিগকে আমাদিগের সেই সমস্ত দেশবাসীর কথা ন্মর্ণ 
করাইয়! বলিলেন-_-“পিছায়ে ষে আছে, তারে ডেকে নাও, 
নিয়ে যাও সাথে করে, আর “ত। ষদি ন৷ পার, চেয়ে দেখ 
তবে, ওই আছে রসাতল ভাই ।” 
এই ভাবে আগে চলার পথে অগ্রসর হওয়া আমাদের 
পক্ষে সহজ নয়-_বহু বাধা-বিপত্তি আছে, তাহ! ববীন্দ্রনাথ 
বেশ স্পষ্ট ভাষায় আমাদিগকে জানাইয়া গেছেন__ 
শতেবু) পারিনে স'পিতে প্রাণ। 
পলে পলে মরি, সেও ভাল, সহি পদে পদে অপনান! 
আপনারে শুধু বড় বলে জীনি, 
করি হাসাহাসি, করি কানাকানি 
কোটরে রাজত্ব, ছোট ছোট প্রানী, ধর! করি সর! জ্ঞান! 
অগাধ আলগ্তে বসি ঘরের কোণে, ভারে ভায়ে করি রণ! 
আপনার জনে ব্যঘ। দিতে মনে তায় বেল! প্রাণপণ ! 
আপনার গোবে পরে করি দোষী, 
আনদ্ছে সবার গায়ে ছড়াই মসী, 
হেখ। আগম কলক উঠিছে উদ্ছসি, রাখিবার নাহি স্থান" 





ক [10908] 8০০৪ জাতীয় সঙ্গীত ? আমি তে! বলি, 08/10091 
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পোৌঁৰ 


শ্৯ পস্পািপাস্পীকিসমিপাসিপাসত সপাসপিসপিসপপাসপিপিসাসি 








দেশের কাজ আমাদের কাছে আজকাল বেশ সাধারণ সেই দিন আগাইয়া আনিবার জন্য তখন তিনি আমাদের | 


হইয়াছে, কিন্তু তৎসম্পকীয় উক্ত বাধা-বিপত্তি সরাইবার প্রতিভূ-্বর্ূপ এক নববরষের প্রভাতে বলিলেন-_ 
চেষ্টা আমরা করি না বলিলেই হয়; তাই, রবীন্দ্রনাথ বড় “নব বৎমরে করিলাম পণ, 
ছুঃখেই দেশ-জননীকে বলিয়াছেন-__ লব ম্বদেশের দীক্ষা, 
এর! চাহে না, তোমারে চাহে ন। যে, হে ভারত, লব শিক্ষা ! 
আপন মায়েরে নাহি জানে ! চপ লপ 
গিৰ আজ পরের অশন, 
এর! তোমায় কিছু দেবে না দেবে না, যদি হই দীন, না| হইব হীন, 
মিথ্যা কহে শুধু, কত কি ভাগে! ছাড়ি পরের তিক্ষা 
তুমি ত দিতেছ মা, 1! আছে তোমারই, কা ] 
স্বর্ণ শন্ত তব, জাহবী-বারি ই এ 
রঃ 86 
জ্ঞান ধন্দ কত পুণ্য কাহিনী ; ৫ 
শি কিরেন রোরে দিনা নিন তোমার ধর, তোমার ক 
মিথ্যা কবে শুধু হীন পরাণে ! তব মন্ত্রের গতীর মর্দন, 
মনের বেদনা রাখ মা মনে, লইব তুলি সকল ভুলিয়। 
নয়ন-বারি নিবার নয়নে, ছাড়ির! পরের তিক্ষ।! 
মুখ লুকাও মা, ধূলি-শয়নে, তব গরবে গরব মানিব, 
ভুলে থাক বত হীন সন্তানে.! লইব তোমার দীক্ষা?” 


শৃন্ত পানে চেয়ে, প্রহর গণি গণি, 

দেখ, কাটে কি ন। দীর্ঘ রজনী, 

ছুঃখ জানায়ে কি হবে জননী, 
নির্মম চেতনাহীন পাষাণে 1” 


আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে ডাক দিয়া কবি জিজ্ঞাস। 
করিলেন-_-“জননীকে কে দিবি দান, কে দিবি ধন তোরা, 
কে দিবি প্রাণ!” আমরা ফাপবে পড়িয়া গেলাম, কারণ 
আমাদের 'সবকিছুই “শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা, শুধু 


রবীন্্রনাথ কিন্তু আশাবাদী ছিলেন_-তিনি বিশ্বাস মিছে কথা ছলনা ।” আমাদের অবস্থা বুঝিয়া রবীন্দ্র-বীণা 
করিতেন, এক নবীন প্রভাতে আমাদের গগনে এক নৃতন আবার বঙ্কার করিয়। উঠিল-_ 
তপন উদ্দিত হইবে, আর তাহার কিরণে আমরা এক নৃতন “আপনি অবশ হলি, ভবে 
জীবন বপন করিব আর সে জীবন হইবে ঠিক সেই বল দিবি তুই কারে ; 
দিনকার মতনই গরীয়ান ও মহীয়ান, যে দিনকার শ্বৃতি উঠে দীড়া, উঠে দীড়া, 
চিত্তে ধরিয়া কবি দেশমাতৃকাকে সম্বোধন করিয়া গরবের ৪ 
সহিত বলিয়াছিলেন__ আপনাকে তুই করে নে জয়, 
“প্রথম প্রভাত উদ্নয় তব গগনে, সবাই তখন সাড়া ছেবে, 
প্রধম সামরব তব তপৌবনে, ভাক দিবি বারে ! 
প্রথম প্রচারিত তব বনতবনে, মাত 
জান ধর্ম কত কাব্য কাহিনী ! বিন দিবার কোলো রত 
চির কল্যাপমনী তুমি ধন্ত, থেকে থেকে পিছন গানে 
দেশ-বিদেশে বিতরিছ অর, চর 
জাহবী-বসূনা বিগলিত করণা, সিল ৯০০ 
না ভয় রঃ 
পুণ্য পিষুযস্ত্ত বাহিনী! ১৬ 
রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাস অলীক নহে, তিনি * নিজেই বাহির হয়ে য। রে!” 


বলিয়াছেন-_“এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন-_-আসিবে, 


পরাধীন জাতির ব্যর্থতা সর্বগ্রাসী, নিজেদের এই 


সেদিন আসিবে” । আমরা কিন্তু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সর্বগ্রাসী ব্যর্থতার মাঝেও আশাবাদী রবীজ্নাথ সফলতার 
মনে মনে ভাঁবি-_-কবে, সে দিন আসিবে কবে ! এই দীর্ঘ সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাই মনীষী রবীন্্রনাথ নিজেদের 
নিশ্বাসের তরঙ্গ আমাদের কবির চিতে আখাত করিল; চিন্তাধারা বিশ্বেব-স্বরবারে উপহার পাঠাইতে সক্কোচ বোধ 


২৩২ 


পাপা পািাসিি পাসে 


চরণে গীতাঞ্জলি' নিবেদনে প্রকাশ করিয়াছেন-- 

“জীবনের বত পূজা 

হ'ল ন! সারা, 
জানি হে জানি তাও 

হয় নি হারা। 
যে ফুল ন| ফুটিতে 
ঝরেছে ধরদীতে; 
যে নদী মরুপথে 

হারাল ধারা 
জানি হে জানি তাও 

হয় নি হারা। 
জীবনে আজও হা'রা 

রয়েছে পিছে, 
জানি হে জানি তাও 

হয় নি মিছে। 
আমার অনাগত, 
আমার অনাহত, 

তোমার বীণীর তারে 

বাজিছে তারা, 

জানি হে জানি তাও 

হয় নি হারা ।” 


বাংলার এই বাঙালী কবি ছিলেন ভারত-মাতা 
গববের সন্তান, বিশ্বববেণ্য কবি-ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ । ববীন্তর- 
নাথ বলিয়া গিয়াছেন--"ও আমার সোনার বাঙলা, আমি 
তোমায় ভালবাসি; তোমার আকাশ, তোমার বাতাস 
আমার প্রাণে বাজায় বাশী।” এই ভালবাসার অর্ঘ্য 
সাজাইয়া কবি ভারত-জননীর চরণে নিবেদন করিয়া বলিয়া- 
ছিলেন-- 
“হে ভারত, আজি নবীন বর্ষে 
শুন এ কবির গীন 
তোমার চয়ণে মবীম হর্ধে 
এনেছি পুজার গান! 


প্রবালী 
করেন নাই-_এই অসঙ্কোচের মূল কথা তিনি বিশ্বপতির 


১৩৫৩ 
এনেছি মোদের প্রাণ ! 
এনেছি মোঘের শ্রেষ্ঠ অর্থয 
তোমারে করিতে দান!” 
রবীন্দ্রনাথের বাঙালীত্ব-গ্রীতি--ভারত-জননীর চরণে 


নিবেদিত অর্থ্য, বিরাট মৃষ্ঠি পরিগ্রহ করিয়া বিশ্ব-গ্রীতিতে 
পরিণত হইয়াছিল) এই গ্রীতিতে ভরপুর হইয়া কৰি 
বাউল-স্থরে গাহিলেন__ 
*ও জামার দেশের মাটি, 
তোষার পায়ে ঠেকাই বাথ! ! 
তোমাতে বিশ্বমায়ের 
অশচল পাতা!” 


রবীন্দ্রনাথ বাঙলার বুকে মহান্‌ ভারতের বেদী-পীঠ 
স্বাপনে রত হইয়াছিলেন__মহান্‌ ভারতের মাঝে তিনি 
বিশ্বের প্রতীক বাঙলার মাটিতে অবলোকন করিয়াছিলেন, 
তাই বিশ্ব-কবি প্রার্থনা করিলেন-__ 

"বাঙলার মাটি, 

বাগ্ুলার বার, 
পুপ্য হউক, পুণ্য হউক, 
পুণা হউক, হে ভগবান! 

বাঙলার ঘর, 

বাঙুলার বন, 


পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, 
পূর্ণ হউক, হে ভগবান ! 
বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা, 
বাঙালীর কা, বাঁডানীর ভাবা, 
সত্য হউক, সত্য হউক, 
সত্য হউক, হে ভগবান ! 
বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন, 
বাঙালীর ঘরে যত ভাই-বোন 
এক হউক এক হউক 
এক হউক, হে ভগবান!” 


বাঙলার জল, 
বাগুলার ফল, 


বাগুলার ছাট, 
বাঙলার মাঠ, 


মাটির ডাক 
শ্রীহেমলতা ঠাকুর 


হা অলপ, হা জুন করি হারাইল প্রাণ, 

কোথা সে শ্রমিকদল রুষক-সম্ভান ? 

বাংলার মাটি আজ তোমাদের লাগি” 
বেদনা-ব্যাকুল বক্ষে রহিয়াছে জাগি? ; 

বাশি বাশি ধানে তার ক্ষেত আঙ্জি ভরা, 
কোথা চাষী, কোথা শ্রমী-_ভাকে, 'এসো ত্বরা 
কাট£ধান,:বাট সবে, মুখেএুঅন্স দাও, 

যে-কটি রয়েছে:প্রাণ তাদের বাঁচাও ।» 


নাই নাই-_সাড়া নাই, নাই যে শ্রমিক 

সি্ত শীষ হুয়ে পড়ে, অশ্রু ভরা দিকৃ। 
শুন্ত হতে ঘটিতেছে অগ্নি বরষণ, 
মাটিতে তবুও শ্রম বড় প্রয়োজন । 
ছুর্দিন ছু-ছিন রহি শেষে শাস্ত হবে 
অরলধন বাংলার চিরদিন রবে 


বাংলার রাজবন্দীদের পারিবারিক অবস্থা 
প্রীস্টামাপ্রসা দ মুখোপাধ্যায় 


বাংলা সনের এই মধ্য-শতাব্বিক বৎসর বাঙালীর ছুঃখের 
ভরা একেবারে কানায় কানায় পূর্ণ হ'য়ে উঠেছে। এমন 
দুর্বংসর বাংলা দেশের ইতিহাসে আর কখনো আসে নি; 
এই ছুঃখের শিক্ষা যদি বাঙালী যথার্থ ভাবে লাভ করে 
থাকে, তবে আশা করা যায়, এমন ছুর্বৎসরের প্রত্যাবর্তন 
তার ইতিহাসে আর কখনো! ঘটবে না । 

এই কয়েক মাসে খাগ্ঠাভাবে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণত্যাগ 
করেছে--এখন আবার খাগ্যাভাবের সঙ্গে ম্যালেরিয়া! ও 
অন্যান্য রোগের চিকিৎসার অভাব এবং শীতকালীন আশ্রয় 
ও বস্ত্রীভাবের সমস্তা যুক্ত হ'য়ে দুর্গতের জীবনযাত্রীকে 
জটিলতর করে তুলেছে._্মৃত্যুর হার আগের মতই রয়েছে, 
হয়ত বা কিছু বেড়েও থাকবে । ফল কথা, কত লক্ষ 
হতভাগ্য যে এ পধ্যন্ত মারা গেল, তার সংখ্যা নিশ্চয় 
করে জানা যাচ্ছে না, সঠিক ভাবে কোনদিন জানা 
যাবে কি না সন্দেহ। 

এ ছুঃখ এমনি নিদারুণ যে লিখে বোঝাবার প্রয়োজন 
করে না; তবু এর মধ্যে এই সাস্বনা আছে, যদি একে 
সাত্বন! বলা যায়, ষে এ ছুঃখ লোকসমক্ষে প্রকাশিত হয়ে 
প'ড়ে সহ্ৃদয়ের সমবেদনা আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে । 

এই ছূর্গতদের অধিকাংশই সমাজের নিষ্বন্তরের লোক । 
কিন্তু এই দুভিক্ষের পরিধি এমন বিস্তীর্ণ যে সমাজের কোন 
অংশবিশেষ মাত্র এতে ক্ষতিগ্রস্ত নয়__সমগ্র সমাজটাই 
যেন বুভূক্ষার কবলিত । সমাজের মধ্যবিত্ত স্তরের ছুঃখ- 
কষ্ট নিয়স্তরের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। যদিচ মধ্যবিত্ত 
ঘরের অভাব রাজপথের উপরে অবারিত হ'য়ে আত্মপ্রকাশ 
করে নি, তাই ব'লে তার নিদারুপতা লঘু নয়। ছাই- 
চাপা আগুনের মত ক্ষীয়মান আত্মমধ্যাদা এবং ছিন্ন বস্ত্র 
ও জীর্ণ গৃহের অন্তরালে মধ্যবিত্ত সমাজ যে ধীরে ধীরে 
মৃত্যুর দিকে কতখানি এগিয়ে গিয়েছে-_তা জানবারও 
কোন উপায় নেই । এবং উপায় নেই বলেই এদিকে 
দেশের দৃষ্টি যতখানি আকুষ্ট হওয়া উচিত ছিল, ততখানি, 
হয়নি। হয়ত এ বিষয়ে আমর] কিছুই জানতে "পারতাম 
না--যদি না বর্তমান উপলক্ষ্যাটি উপস্থিত হ'ত। 

আমরা আর্ত-ত্রাণের জন্য উদ্যোগী হওয়াতে বাংল! দেশ 
ও বাংলা দেশের বাইরে থেকে সহদয় ব্যক্তিরা আমাদের 
কাছে টাকা পাঠাতে আরম্ভ.করেন। আর্ত-আাণের জন্তই 


এই সব সাহায্য । এই টাকার মধ্যে কিছু অংশ আমার 
নিজের বিবেচনা অন্রসারে খরচ করবার স্বাধীনতা ছিল। 
আমরা স্থির করলাম এই টাক! দিয়ে বাংলার বিনা-বিচাবে 
বন্দীদের পরিবারকে সাহাষ্য করা হবে। আজও বিনা- 
বিচারে বন্দী বা নিরাপত্তা বন্দীর (99০81265 7.280097 ) 
সংখ্যা পনেরো-শ-র উপরে । এদের পরিবারবর্গ কি ভাবে 
জীবন যাপন করছে তা কল্পনা করতে বিশেষ বেগ পেতে 
হয় না; কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবারের উপাজ্জক 
লোকটিকে বন্দী করে রাখা হ'য়েছে। কাজেই এই সব 
পরিবার উপার্জনহীন হ'য়ে পড়েছে, তার উপরে এমন 
৮০916০050 বা' সর্বগ্রাসী দুভিক্ষ । এই সব ছুর্গত 
পরিবারের উপাঞ্জক বা উপাঞ্জনক্ষম ব্যক্তিটি কারা 
প্রাচীরের অন্তরালে অন্তহিত, তাদের বিষয় সাধারণের 
জানবার কোন অধিকার নেই--আবার পরিবারের অন্যান্য 
সব লোক মফঃস্বলের কোন দূর গ্রামের রেল-টেলিগ্রাফ 
খবরের কাগজের অতীত স্থানে মধ্যবিত্ত ঘরের অপ্রকাশিত 
কষ্টের দুর্তেদ্য পরিখার দ্বারা বেষ্টিত; তাদের কথাও 
জানবার কোন উপায় নেই। 

বিনা-বিচারে, বিনা-প্রমাণে, কেবলমাত্র গোয়েন্দা 
বিভাগের আপ্তবাক্যের উপর নির্ভর ক'রে, কেবলমাত্র 
পুলিসের সতত সন্দেহাকুল কল্পনার বা বাস্তবতাহীন সন্দেহ 
মাত্রের উপর নির্ভর ক'রে গবর্ণমেণ্ট যাদের বন্দী করে 
রেখেছে, ন্ায়ধর্মের খাতিরে অন্ততঃ তাদের পরিবারবর্গের 
ভরণ-পোষণের ভার গবর্ণমেণ্টের গ্রহণ করা উচিত। বলা 
বাহুল্য, গবর্ণমেণ্ট অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ ভার স্বীকার 
করেন নি। 

আমরা সিদ্ধান্ত করি ষে প্রত্যেক নিরাপত্তা বন্দীর 
পরিবারকে পূজার সময়ে এককালীন পঞ্চাশ টাকা করে 
সাহায্য দেওয়া হবে__যদিচ এ সাহাধ্য প্রকৃত প্রয়োজনের 
তুলনায় একাস্ত অকিঞ্চিংকর। 

খবরের কাগজে এই সিদ্ধান্ত বিজ্ঞাপিত হলে নান! 
স্থান থেকে বন্দী পরিবারের খবর আসতে থাকে । এই 
উপলক্ষ্যে বন্দী-পরিবার থেকে যে-সব চিঠিপত্র আমাদের 
হাতে এসে পৌছেছে, তা থেকে দেখা গেল অভাবের 
যে-চিত্র আমরা কল্পনায় স্থির করে রেখেছিলাম, প্রকৃত 
ছুর্গতি তার:চেয়ে,অনেক গভীর, অনেক ব্যাপক!ু। মধ্যবিত্ত 


২৩৪ 

পরিবারগুলি, 

উপরে অনেকে নির্ভর করে। এখন প্রত্যেক পরিবারের 
জনসংখ্যা গড়ে দশজন ক'রে ধরলে প্রায় পনেরো হাজারের 
বেশি লোক, শিশু, বৃদ্ধ এবং নারী, চরম আর্থিক ছূর্গতি 
ভোগ করছে। মনে রাখতে হবে-_এ দুর্গতি কেবল 
সাময়িক নয়, যদিও ছুঃনময়ের সঙ্গে তা, ভীষণতর হয়েছে । 
এমন অনেক পরিবার আছে, যার উপার্জক বহু বছর ধরে 
বিনা-বিচারে কারাবদ্ধ রয়েছে । এমন অনেক পরিবার 
আছে, এক সময়ে যাদের অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল- এখন 
তারা প্রায় অনাহার ও ভিক্ষার 'প্রাস্তে উপস্থিত! কিন্ত 
ছুভিক্ষের দিনে কে কাকে ভিক্ষা দেয়! 


এই সাহাধ্য-ভাগ্ডার থেকে এ পধ্যন্ত চৌত্রিশ হাজার 
টাকার উপরে সাহায্য দান করা হয়েছে; এখনো পত্র 
আসার বিরাম নেই ; আরও কয়েক হাজার টাকা সাহায্য 
দেওয়া হবে। ৬৮০টি পরিবারের উপর সাহাষ্য পেয়েছে-_ 
কিন্তু তাদের প্রয়োজনের অনুপাতে এককালীন পঞ্চাশ 
টাকা নিতান্ত অকিঞ্চিংকর-_প্রতিমাসে এই পরিমাণ 
টাকা হ'লে কিছু সাহায্য হয় বটে; কিন্তু টাকার পরিমাণ 
সীমাবদ্ধ, কাজেই তাদের জন্য আন্তরিক সমবেদনা অনুভব 
করা ছাড়া আর বিশেষ কিছু করবার নেই । 


২ 

আমরা বন্দী পরিবারের দুর্দশার কথা নিজের মুখে 
বর্ণনা করব না- প্রাপ্ত চিঠিপত্র থেকে উদ্ধার ক'রে 
উপস্থিত করব। এজন্য হাজারখান! চিঠিই আগাগোড়া 
উদ্ধার করা যেতে পারে__কিস্ত তা বাহুল্য হবে, পাঠকের 
ক্লাস্তিও আসতে পারে । এই সব চিঠির মধ্যে যেগুলিতে 
নানা কারণে বিশিষ্টত আছে, সেইগুলি থেকেই প্রয়োজনীয় 
অংশ তুলে দেবো । তৃক্তভোগীর কলমে দুর্দশার যে করুণ 
চিত্র ফুটে উঠেছে, তার উপরে শিল্পের রঙ ফলাবার আর 
কোন প্রয়োজন হবে না । বলা বাহুল্য, বিশেষ কারণে 
আমরা পত্রের নাম ধাম গোপন রাখলাম । 


একজন বন্দীর পত্বী লিখছেন-_ 

“বন্দীর আয়ের ছারা আমাদের সংসার প্রতিপালিত হইত । তাহার 
আয় বন্ধ হওয়াতে আমর! কোন দিন অর্ধীহারে, কোন দিন অনাহারে 
দ্িপাত করিভেছি। গত জুলাই মাসে আমার তিনটি ছেলে 
মেয়ে অনাহারে শ্রাণত্যাগ করিয়াছে । 


এই পরিবারের জন্ত গবর্ণমেণ্ট ভাতা দান করেন না। 
মনে রাখতে হবে প্রায় সমস্ত স্থলেই আবেদনকারিণী 
স্ত্রীলোক, হয় পত্বী, নম্ব মাতা, নয় ভগ্নী; কোন কোন 
স্থলে বৃদ্ধ'পিতাও আছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবারের 


প্রবাসী 


আমাদের দেশে বড় ছোট নয় এক জনের 


৯৫৯ পপ পি পাপা পিতা পাত ৯ পিপাসা 


সক্ষম পুরুষটিকে আটক করে বাখা হয়েছে, এতে যে কেবল 
উপাজ্জন বন্ধ হয়েছে তা নম্ব; চোর ডাকাত আততায়ীর 
হাত থেকে তাদের রক্ষার উপায়ও নেই। 

উক্ত পত্রে আবেদনকারিণী পুনরায় বলছেন-__ 

“স্থানীয় মাতৃমন্দির হইতে আমার মেয়ে তিনটি দৈনিক মাথাপিছু 
২০ পয়সা দিয়া খিচুড়ি আনিয়া ছয় জনে থাই । যে খিচুড়ি পাওর| বায় 
তাহাতে একজন লোকের পেটও ভরে ন1; ছয় জনে উহ! একবার খাইয়া 
থাকি। পরম! যেই দিন জোটে না নেই দিন সম্পূর্ণ উপবাসী থাকি ।” 


একজন নিরাপত্তা বন্দী লিখছেন-__ 

“বাইরে থাকতে আমি ছাত্র পড়িয়ে অতিকষ্টে ৷ বোনের মুখে 
দু'মুঠো অন্ন দ্দিতাম। বাড়ীতে রোজগার করবারও কেউ নেই। 
বাড়ীতে মা, ভাই, বোন ও পিসি আছেন । গত পত্রে জানলাম পিসির 
মৃত্যু হয়েছে। বড়ভাই রক্তামাশয়ে শব্যাগ্ন্ত। অখাদ্য, কুখাদ্য 
খাওয়ার ফলে ম৷ ও বোন শেষ সুভুর্তের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে; গবর্ণমেন্টের 
কাছে বার বার দরখাস্ত করেও (ভাতার জন্ত ) কোনও সন্তোষজনক 
উত্তর পাচ্ছি না।” 

তাঁর বাড়ী থেকে সাহায্যের জন্ত আবেদন নিশ্চয় 
পৌছয় নি কল্পনা করে তিনি বলছেন-__ 

“বাড়ীর সবাই মৃত্যুর সাথে সংগ্রাম করছে বলে” বৌধ হয় বাড়ী থেকে 
কোন আবেদন পৌছায় নি। মনে হয় তীরা সংবাদ না! পাওয়ায় ঠিকানাও 
জান্তে পারেন নি।” 

আর একজন বন্দীর পত্বী লিখছেন__ 


“এই এক বৎসরে আমাদের বাড়ীতে যে বড় গাছ ছিল তাহা। বিদি 
করিয়াছি এবং ঘরের প্রায় তৈজস বিক্রি করিয়াছি । এমন কি আমার 
৪ খানা কাপড় ছিল তাহার ছুইথান! বিক্রি করিয়া এক বেল! খাইয়া 
চলিয়াছি। এখন অন্য কোন উপায় ন৷ দেখি গ্রীমের একজন ধনী 
লোকের বাড়ীতে রান্নার কাঞ্জ করিয়া বিসপত্রস্ত শাশুড়ী এবং ছেলেপুলে 
লইয়! যে কি ভাবে আছি তাহা। কি করিয়। বুবীইব ।” 


বন্দী উপাজ্জন ক'রে সংসার চালাতেন; তার পরিবার 
কোন ভাতা পান না; সংসারে আর কোনও উপাঞ্জন- 
ক্ষম ব্যক্তি নেই। 

আর এক বন্দী লিখছেন-_ 

“সরকার বাহার দয়। করিয়া আমার হুঃহ দারিগ্রাক্িষ্ট পরিবারের 
ছয় জন লোকের জন্য মাও ২৫২ টাক সংসার-তাতা৷ মঞ্জুর করিয়াছেন ।” 

ইহার আর কোন আয়ের পথ বা ভূসম্পত্তি নেই, সে 
অঞ্চলে টাকায় /১ সের চাল বিক্রি হয়। তিনি 
লিখছেন-_ 

"আমার পরিবারের সকলে চাউলের মণ্ড খাইয্না জীবদ ধারণ 
করিতেছেন । তাহাও সকল দিন জুটিতেছে ন।। ভাহীরা এখন বন্ত্রীতাৰে 
উলঙ্ষপ্রায় ।” 

এই বন্দীর পিতা পুত্রকে যে চিঠি লিখেছিলেন তা 
আমাদের হস্তগত হয়েছে । পিতা পুত্রকে লিখছেন-_ 





পোঁব 


টিকার হরর ভাত 

“তুমি বন্দী হওয়ার গর হইতে আমার গৃহটি ছাড়! স্থাবর অস্থাবর সমন্ত 
সম্পত্তি বিক্রি করিয়া এতদিন সংসার চালাইয়। আসিয়াছি--এখন আর 
বিক্রি করিবার কিছু নাই। টাকায় /১ সের করিয়া চাউল বিক্রয় 
হইতেছে । সংসার-ভাতার টাকাতে একজনেরও চলিতেছে না। /১ সের 
চাউল গুড় করিয়! ছয় জনে জাউ করিয়। শীকপত্র দিয়া! খাই । জীবন 
ধারণের জন্য ঘয়ের ধাল! বাটি সমস্তই বিক্রি করিয়াছি। খাল! বাটির 
অভাবে পাতার ট্করি বানাইয়া এ ট্করির মধ্যে জাউ রাখিয়া 
খাইতেছি ।” 

একজন রাজবন্দী লিখছেন যে তিনি বন্দী হইবার 
আগে মাষ্টারী ক'রে, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ও ধান 
চালের কারবার ক'রে সংসার চালাতেন । তার পরিবারে 
তাঁকে বাদ দিয়ে ছয় জন লোক, তার মধ্যে একজনও 
উপাঞ্নক্ষম নয়; গব্্ণমেণ্ট এই ছয় জনের জন্য মাসিক 
১৫২ টাকা ভাতা দিয়ে থাকেন। 

ইহার পরিবার হতে যে চিঠি আমরা পেয়েছি__ 

“জমিজম। যে লোক দিয়ে রৌপণ করাইব সে পয়স! নাই লবণ 
তৈল কাপড়-চোপড় কিনবার পয়সাও নাই এদিকে ঘর দুয়ার মব 
খসিয়া পড়িতেছে !” 

অপর একজন বন্দীর পিতা লিখছেন-_ 


“আমি অশ্লীতি বর্ষের বৃদ্ধ, দৃষ্টিশক্তিহীন ও অচল অবস্থার আমার 
বিধবা! কন্তাসহ অতিকষ্টে দিনপাত করিতেছি । আমার কোনরূপ 
আয়ের পথ নাই এবং সরকারের নিকট হইতেও কোনরূপ সাহাষ্য 
পাইতেছি না । আমার বিধবা! কণ্া! যুড়ি বিক্ুয্ন করিয়া য! কিছু পায় 
দ্বারাই কোনরূপে জীবন রক্ষ| করিতেছি” 


এই পরিবারের পোষা সংখ্যা ছয় জন। 

নিয্োলিখিত ব্যক্তি দীর্ঘকাল ধ'রে বন্দী-অবস্থায় 
আছেন, ফলে তার পরিবারের অবস্থা অভাবের চরমে 
পৌছেছে । তীর স্ত্রী লিখছেন-__ 


“আমর! ছয় মাসের উদ্ঘ কাল কেবল একবেল! কোনদিন খিচুড়ি, 
কোনদিন ছাঁতু, কোনদিন রুটি খাইয়। জীবন অতিবাহিত করিতেছি । 
আমাদের কাহারও আবন্টকীর কাপড় নাই, এজস্ভ কেহ ঘরের বাহির 
হইতে পারি না। ছেলেমেয়েদের স্কুলের খরচ চালাইতে ন| পারার 
তাহারা সব লেখাপড়। ছাড়িয়। বসিয়া আছে। অনাহারের ফলে তাহাদের 
শরীরেও এমন শক্তি নাই ষে কুলি মজুরী করিবে। পাঁকের ঘর ভাঁডিয়! 
পড়ায়-_এখন বাহিরে রান্ন। করিয়া! খাই, বৃষ্টির সময়ে অনেক দিনই রান্্া 
করিতে ন! পারায় কেবল ছাঁতু খাইয়াই কাটাইতে হইয়াছে ।” 

বর্তমান বন্দী ঠিক নিরাপত্তা বন্দী নন; স্বগ্রামে 
অন্তরীণ, কিন্তু ফল তার পক্ষে সমান। কারণ তিনি অন্যত্র 
চাকুরী ও 'লাভজনক" ব্যবসা করতেন। তীর স্ত্রী 
লিখছেন-_ 


“আমার স্বামীর মুক্তির অধব! ভাতার জন্য দরখাপ্ত করিয়াও কোন 
ফল পাই নাই। এমনি অভাবের মধ্যে দিন যাইতেছে যে বৌধ হয় 
অনাহীরে মরিতে হইবে । এই দেড় বৎসর মধ্যে আমার পিতৃকুল হইতে 
সামান্য যে ছুই-চারখান গহন দিয়াছিল তাহ! বেচিয়া খাইয়াছি, এমন 
কি শ্বশুরের থে সামান্য জমি ছিল তাহাও বিক্রি করিয়] খাইতেছি।” 


পা শাসিপিসিশিত 


০৯ পাশ সপাসিপািসিপিস্পিিত৯ পা 


২৩৫ 

একজন বন্দিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ ক্লাসের 
ছাত্রী। বন্দিনীর পিতা পুলিস বিভাগে সামান্ত কাজ 
করতেন; তার কন্যা ও কয়েক জন নিকট-আত্মীয় রাজ- 
নৈতিক বন্দী হওয়াতে তার চাকুরী গিয়েছে । বন্দিনীর 
মাতা লিখছেন ষে “উক্ত কন্তাঁটি আমাদের ভবিষ্যৎ আশা- 
স্থল ছিল।” 

একজন বন্দীর মাতা লিখছেন ষে তার একমাত্র 
উপার্জনক্ষম পুত্র আজ বন্দী হওয়ায় তাদের আর্থিক অবস্থা 
এমনি খারাপ হয়েছে ষে “২০৯৪৩ তারিখে আমার চারি 
বৎসর বয়স্ক একটি পৌত্র অনাহাবের যন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ 
করিয়াছে” 

অপর একজন আবেদনকারিণী কাথি মহকুমার 
বন্তাবিধ্বস্ত অঞ্চলের অধিবাপিনী। তার স্বামী বছ কালের 
কংগ্রেস কক্্মী, এবং তাকে এ পধ্যস্ত চার বার গ্রেপ্তার 
করা হয়েছে । এবারে তিনি বন্যার্তদের সেবায় নিষুক্ত 
ছিলেন, এখন পুনরায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার 
পত্বী লিখছেন-__ 

“পুলিসে আমাদের পর্ণ কুটারটি পুনঃ পুনঃ সার্চ করিয়! আমার 
তৈজসপত্রসমূহ নষ্ট করিয়াছে । অধিকন্তু আমীকে এক বার গ্রেপ্তার 


করিয়। ছাড়িয়। দিয়াছে । আমি দ্রীনহীনা পথের ভিখারিণীর মত 
কালাতিপাত করিতেছি ।” 


আবেদনকাবিণী একজন বন্দীর পত্বী, তিনি লিখছেন-_ 

“আমার ম্বামীই সংসারের উপাঞ্জনক্ষম ছিলেন । ** আমি এখন 
অনশনে দিন কাটাইতেছি।” 

এর স্বামী একে যে পত্র লিখেছিলেন তা আমাদের 
হস্তগত হয়েছে। তিনি লিখছেন-_ 

“আমি বন্দী অবস্থায় আছি বটে, কিন্তু খাওয়া-দাওয়। ঠিকমত 
পাইতেছি। আমি খাইতেছি বটে, কিন্ত তুমি, বাবা ও সন্ধা বেদীর 
কন্যা) থেতে পাইতেছ ন! ভাবিয়| মন বড়ই উতল! হয়ে পড়ে ।” 

অন্ত একজন বন্দী স্বগ্রামে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ও 
ফ্রি প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষকতা ক'রে পরিবার ভরণ- 
পোষণ করতেন । তিনি লিখছেন-__- 

“কিছু দিন পূর্বে স্ত্রীর পত্রে জানিতে পারিলাম যে অভাবের তাড়নায় 
একটি ঘর বিক্রি করিয়াছে । খণ, কর্জ যাহা পাওয়া যায় তাহা করিয়। 
অবশেষে মিষ্টি আলু খাইয়া দিন কাটাইতেছে। কাপড়ের অভাবে 
লোকের নিকট বাহির হইতে পারে ন।” 

একজন আবেদনকারিণী লিখছেন যে, তার ছুই পুত্রই, 
নিরাপতা৷ বন্দী। তাদের একজন বই-বাধানোর ব্যবসা 
করে সংসার চালাতেন। আর কোন আয় ছিল না। 
এখন মই একমাত্র আয় বন্ধ হওয়াতে, এবং ভাতা না 
পাওয়াতে তার অচল অবস্থা । 

আর একজন বন্দী লিখছেন যে জেলে থাকবার সময়ে 


২৩৬ 


প্রবাসী 


১৩৫৪. 


পিতার উনার সাল দিত সপ৯০৯৫৯৫ চ৯পসিপাপাসি সি সারি পি পাস রত ৯পাসটিরসির সত 


তিনি কঠিন গ্লুরিসি' ব্যাখিঘ্রস্ত হয়ে পড়েন। তখন তাকে 
মুক্তি দেওয়া হয়। তাঁর আর তিন ভাই সকলেই নিরাপত্তা 
বন্দী-_-কাজেই তাদের আয়ের পথ অনেক দিন বন্ধ। এখন 
তিনি পীড়িত অবস্থায় মুক্তি পেয়ে নিতাস্ত অসহায় হয়ে 
পড়েছেন । 

একজন মুসলমান বন্দী সাহায্যের আবেদন ক'রে 
জানাচ্ছেন-- 

“আমার বড় ভাই নিরূদ্দেশ। তীহার স্ত্রী সম্তানাদি আমার আয়ের 
উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাত্র। নির্বাহ করিত! এ পরাস্ত গবর্ণমেন্ট 
আমার সহায় £সম্বলহীন পরিবারবর্গের ভরণপৌধণের কোন ব্যবস্থাদি 
করেন নাই।” 

অপর একজন মহিল। লিখছেন-- 

“আমার ছুই পুত্র আজ দীর্ঘকাল যাবৎ হাঁজতবাঁস করিতেছে । 
আমাদের বাড়ীর সমন্ত দ্রব্য খাট, চৌকি, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি সম্পূর্ণ 
এমন কি খীলা, বাটি খেতের ধানা সমস্ত খানায় নিয়াছে ও ঘরে তাল! 
বন্ধ করিয়। তারের বেড়। বারা চারি দিক ঘেরাও করিয়। রাখিয়াছে।” 

বলা বাহুল্য, এর অন্ত কোন আয় নেই কিন্বা ভাতার 
ব্যবস্থাও করা হয় নি। 


এই মব বন্দীদের কোন কোন পরিবারকে গবর্ণমেপ্ট 
মাসিক কিছু ভাতা দিয়ে থাকেন। কিন্তু এ বিষয়ে 
গবর্ণমেণ্ট যেকোন নীতি অনুসরণ করেন, তা৷ বুঝে ওঠা 
মুক্কি_আদৌ কোন নীতি আছে কি না সন্দেহ। 
গব্ণমেণ্ট ভাতা এমন ভাবে দেন_-যেন বিশেষ অনুগ্রহ 
দেখাচ্ছেন। কিন্তু গবর্ণমেন্টের মনে রাখা উচিত এতে 
অনুগ্রহের মোটেই স্থান নেই-_ভাতা-প্রদান গবর্ণমেণ্টের 
পক্ষে বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। 

আমরা বলি গবর্ণমেণ্ট যাদের বিনা প্রমাণে ধরবার ও 
বিনা-বিচারে বন্দী ক'রে রাখবার দায়িত্ব নিয়েছেন, তাদের 
প্রকাশ্ঠ আদালতে উপস্থিত ক'রে, বিচারের পরে দণ্ড 
প্রমাণিত হ'তে দিন। যদি সেব্বপ করতে তাদের সাহসের 
অভাব হুয়, তবে অগৌণে তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করুন। 
আর তাষদি না করেন_-তবে প্রত্যেক পরিবারের জন্য 
ভাতার ব্যবস্থা করুন। এই ভাতার পরিমাণ খেয়ালের 
ছারা নির্দিষ্ট করলে চলবে না । 

* প্রত্যেক পরিবারের উপাঞ্জনকারী ব্যক্তি বন্দী হবার 
আগে যে পরিমাণ উপাঙ্জন করতেন, ঠিক সেই পরিমাণ 
টাকা দিতে হবে__এবং বর্তমান ছুম্ম্ূল্যের বাজারে যে- 
পরিমাণ খরচ বৃদ্ধি হয়েছে, তাও গবর্ণমে্টকে দিতে প্রস্তুত 
থাকৃতে হবে। বিনা-বিচারে বন্দীর পরিবার বিনা কারণে 


কেন কষ্ট সহ করবে? প্রত্যেক পরিবারের জীবন যাপনের 
মান (88008:0) গবর্ণমেপ্ট পূর্ববৎ বজায় রাখতে বাধ্য ! 
তার পরে কোন বন্দী যদি জেলে থাকৃতে পীড়িত হয়ে পড়ে, 
তাকে খালি মুক্তি দিলেই চলবে না; মুক্তির পরে তার 
চিকিৎসার সমস্ত ব্যয় গবর্ণমেণেকে বহন করতে হবে_- 
কারণ তার ব্যাধির জন্য গবর্ণমেণ্টই প্রত্যক্ষভাবে দায়ী । 
আর এরকম কোন রাজবন্দীর যদি মৃত্যু ঘটে, জেলের 
মধ্যেই হোক, কিন্বা জেলে থাকাকালীন পীড়ার ফলে 
জেলের .বাইরেই হোক, তবে তার পরিবারকে ক্ষতি পূরণ- 
স্বরূপ পর্ধ্যাপ্ধ টাকার ব্যবস্থা গবর্ণমেন্টকে অবশ্বই করতে 
হবে। 

এদেশের গবর্ণমেষ্ট নিশ্চয়ই নিজেদের সভা মনে 
করেন, কাজেই সভ্য দেশের নীতি অনুসরণ তাদের পক্ষে 
বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। 


এখন গর্ণমেণ্টের ভাতা দানের কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ 
করব; তা হতে ০বাঝা যাবে,-এ ব্যাপারটা মধ্যে 
জুলুম, খেয়াল ও অনুগ্রহের ভাব কতটা মিশ্রিত। 

একজন বন্দীর পত্রী লিখছেন__ 

“আমার স্বামী প্রায় হাজার টাকা ষাসিক উপাঞ্জন করিতেন। 
কণ্ধচারী ব্যতীত তাহার আত্মীয় পৌধাবর্গও অনেক ছিল। পৌধ্যবর্গ- 
প্রতিপালনের জন্য আমার ও আমার একমাত্র কণ্ঠার ভরণ-পৌষণের জগ্ 
১৫*৯ টাক! দাবী জানাইয়৷ সরকারের নিকট দরখাত্ত করিয়াছিলাম। 
মাত্র ৬*৯ টাকা মজুর কর! হইয়াছে” 

মাসিক হাজার টাকা আয়ের পরিবর্তে মাত্র ৬০২ টাকা 
মঞ্চুর_এর মধ্যে আদৌ কোন নীতি আছে কি? ইহা! 
কি কেবল অস্গ্রহ মাত্র নয়? এই পরিবারের পূর্ববর্তী 
জীবনযাত্রার মান (9008) কি ৬০২ টাকায় অব্যাহত 
থাকবে? মহিলাটি একটি শিক্ষাশ্রমে-শিক্ষালাভ মানসে 
প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছেন। 

আর একজন অন্তরীণাবদ্ধ বন্দী লিখছেন যে, আগে তার 
মাসিক আয় ছিল প্রায় ১৩৫২ টাকা। গবর্ণমেণ্ট তার 
পরিবারের জন্য ভাতা মঞ্জুর করেছেন- মাত্র ১৫২ টাকা। 
তার অবশ্থ প্রতিপাল্যের সংখ্যা ৮ জন। ১৫২ টাকায় 
এই বাজারে ৮ জনের কি করে চলতে পারে-_এ বিষয়ে 
গবর্ণমেন্ট একটা বিবৃতি প্রচার করলে দেশের লোক 
বিশেষ উপকৃত হবে। 

অপর একজন ভত্রলোক জানাচ্ছেন ষে, তার ছুটি পুত্র 
বন্দী। গবর্ণমেন্ট এই পরিবারের জন্ত ভাতা নিষ্ধারণ 
করেছেন মাসিক ২০২ টাঁকা। পরিবারের পোষ্যেব সংখ্যা 
পাচ জন। একে দেশজোড়া ছার্দন, তার পর্জে এই 


১টি 
পরিবারটি বন্তাবিধ্স্ত মেদিনীপুরের । ৪. টাকায় কি 
একজনের চলে? একি কেবল লোক-দেখানে৷ কর্তব্য- 
পমাপন নয়? টু র্‌ 

একজন বন্দী কোন জেলা-আদালতের অন্যতম প্রধান 
উকীল ছিলেন। তা ছাড়া তিনি একাধিক ব্যাঙ্ক ও চা 
বাগান প্রভৃতির ডিরেক্টর ও আইন-বিষয়ক পরামর্শনাতা 
ছিলেন কাজেই তার আয় যে প্রচুর ছিল তাতে সন্দেহ 
নেই। তাঁর পরিবারে সতর জন লোক। এই বুহ্‌হ 
পরিবারের জন্য গবর্মমেণ্ট মাত্র ৬০২ টাকা মঞ্জুর করেছেন । 

একজন মুদলমান মহিলা লিখছেন ষে, তার স্বামীকে 
বন্দী করবার পরে তার পরিবারের সাত জন লোকের জন্য 
গবর্ণমেন্ট মাত্র ৪০২ টাকা ভাত। মঞ্জুর করেছেন। মুসল- 
মান ভদ্রলোকটি জেলে থাকাকালীন কঠিন গীড়া গ্রস্ত হয়ে 
পড়েন, তখন তীকে চিকিৎসা করবার জন্য মুক্তি দেওয়া 
হয়। ঠিক মুক্তি নয়_চিঠির ভাষা হচ্ছে_“9188 ৪00 
7001000 009 104৮৩ (001 17)66110] 018,01)9100.% 

কি চমৎকার ব্যবস্থা! জেলে অন্থথ হ'য়ে পড়লে তাকে 
চিকিৎসার জন্য ছুটি দেওয়া হবে; সুস্থ হয়ে উঠলেই 
আবার ধরা হবে নিশ্চয় । 

কিন্ত এখন যে চিঠিখানির উল্লেখ করছি, তা পূর্বে 
সব দৃষ্টাস্তকে ছাড়িয়ে গিয়েছে । " 


“আমার স্বামী বর্তমান আন্দোপনে প্রার আট মাস যাবৎ জেলহাজতে 
আটক আছেন। বর্তমান তার অবস্থা ভীষণ খারাপ, তিনি আটক 
হওয়া অবধি আমার সংসার চালানো কঠিন হইয়া দীড়াইয়াছে। এমন 
কি কোন কোন দিন উপবাদেও থাণ্কতে হয়। বর্তমান আমি ও 
আমার ছুইটি খোকাখুকি লইয়া ভীবণ কষ্টে কালানিপাত করিতেছি। 
আমার উপায় করখার মত সংসারে আর কেউ নাই। তাছাড়া গত 
মাইক্লোনে আমার বাসস্থান ও ফসলাদিসমূহ নষ্ট হই গিয়াছে । বর্তমান 
১৬ই শ্রাবণ কোলঘাই নদীর বাধ ভাঁয়। প্রবল বন্যার আরও ছুর্দশ1- 
গ্রস্ত করিয়াছে । বর্ধমান সময়ে আপনারা ছাড়া একটি মেয়ে ও ছুইটি 
নাষারক শিশুকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করবার মর্ত আর কেউ 
নাই। সরঞ্কার ভাত! প্রতি দিন একটি মাত্র খোকার ০ ছটাক চাউল 
ও ৩১* অর্ধ ছটাক ডাল মঞ্চুর করিয়াছেন ।” 

ইহার উপরে টীকা নিস্রয়ো্ন। একি পরিহাস, 
না ক্ষতস্থানে লবণ নিক্ষেপ। দানের ছদ্মবেশে এমন নিষ্ঠর 
ব্যঙ্গ কোন মভ্য মানষে ষে করতে পারে তা সহজে কে 
বিশ্বাস করবে? 


৬ ৪ হ 
গবর্মেন্ট আজ হোক বা ছুদিন পরে হোক, এক দিন 
এই সব বন্দীদের যুক্তি দিতে বাধ্য হবেন । কিন্ত মুক্তি 
দিলেই তদের দায়িত্বের শেষ হবে না_এ 


খ ্ 


বাংলার রাজবর্দীদের পারিবারিক অবস্থা 


কথা এখন 88৪/95৫ 06811, 


২৩৭ 


থেকেই মনে করিয়ে দিতে চাই । গবর্ণমেণ্টের বিচারহীন 
জুলুমের ফলে যে-পব সংসার ভেঙে গিয়েছে, আর্থিক 
দুর্গতির চরমে নেমে গিয়েছে, ক্ষেত খোলা উজাড় হয়ে 
গিয়েছে, সে সমন্তই আবার গবর্মমেন্টকে নিজের ব্যয়ে 
পূর্বববৎ ক'রে দিতে হবে। 

ছুভিক্ষে যেমন ক্ষুধিতকে ভিক্ষা 'দিলেই বা মৃতকে 
সমাধি দিলেই কর্তব্য শেষ হয়না; গৃহহীনেরা যাতে 
আবার গৃহ পায়, চাষীরা যাতে আবার বীজ পায়, চাষ 
করবার মত সংস্থান পায়, তা যেমন করা গবর্ণমেণ্টের 
কর্তব্য, ঠিক তেমনি কর্তব্য আছে এই সব বন্দীদের প্রতি ॥ 


এ বিষয়ে মূল নীতিটি হচ্ছে--বন্দী করবার আগে 
বন্দীর আর্থিক অবস্থা যেমনটি ছিল, মুক্তি পাবার পরে ঠিক 
সেই পূর্বব আখিক ভিত্তির উপরে তাকে পুন:স্থাপন কর! । 
যদি কারো চাকুরী গিয়ে থাকে, গবর্ণমেন্ট তাকে 
চাকুরী দিতে বাধ্য; ধর্দি কারে! ব্যবসা নষ্ট হ'য়ে গিয়ে 
থাকে, তবে তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য, যদি কারে! 
ঘর-বাড়ী পড়ে গিয়ে থাকে, তা পুনরায় গড়ে ধিতে 
হবে; মুক্তির পরেও কিছুকাল অবধি তাকে নিয়মিত 
মাসিক ভাতা ত্িতে হবে। এর মধ্যে অনুগ্রহ বা 
ইচ্ছার স্থান নেই-_গবর্ণমেন্টের ছুষ্কতি-ক্ষালনের ইহাই 
একমাত্র পন্থা! । 

মুক্তির পরে এক ভদ্রলোক লিখছেন-_ 

শগত 4৯18২ তারিখে 19 0. [. 1৮এ আমাকে গ্রেপ্তার করে। 
এপ্রিল মাসে 18615) করেছে । আবার গত ৮1৮৪৩ তারিখে 129 
7). 1. এ গ্রেপ্তার কারে ২২৮৪৩ তারিখে ₹০14৮1 করেছে । আমি 
-7191199 [ ডাক্তারী ] করিতাম। জেলে থাকাকাপীন অভাবের 
তাড়নার সমস্ত রকম 1050701) -)৮ বিক্রি করে নংসার চালাতে হয়েছে। 
এরূপভাবে মাঝে মাঝে ধরি উন্নতির রাস্তা বন্ধ করিয়াছে ও বর্তমানে 
সেই সব গ্রামে যাহাতে ন! যেতে পারি 1511)03 ]) 1198107700৮ হুইতে 
গ্রামবাসীদের মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার করিয়াছে ও করিতেছে ।” 

ভাতা সম্বন্ধে লিখছেন__ 

“আমার 17০1০ যাহা ছিল তাহার এক-চতূর্থাংশও দেয় নাই-- 
এখন এমন অবস্থয় পড়িয়/ছি যে ছুই দিন পরে অ(সাকে ৩/:০০৮ ৮. &84 
হুইতে হুইবে।” 

“ছেড়ে দিয়ে তেড়ে. ধরা" গবর্ণমেপ্টের অতি প্রিয় ও 
প্রাীন নীতি-। এক্ষেত্রেও তাই দেখা যাচ্ছে। 

আরও একটি দৃষ্টান্ত। আবেদনকারিণীর একমাত্র 
উপান্দ্রনক্ষম পুত্র জেলে আবদ্ধ । তার স্বামীও বন্দী 
ছিলেন। তিনি লিখছেন-- 
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আর একজন বন্দী মুক্তির পরে লিখছেন_- 
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ইহার প্রতি কি গবর্ণমেন্টের কোনই দায়িত্ব নেই? 


২০ তাশপাপাি 


এ 
এই সব বন্দীদের দুঃখ-কষ্ট্ের বিবরণ মান্জ দিলে তাদের 


প্রতি সুবিচার করা হবে না। এমন অকারণ ছুঃখ, বিনা- " 


বিচারে নির্যাতন, আত্মীয়-স্বঞ্জনের যৎপরোনাস্তি অভাব- 
অভিযোগ সত্বেও অনেকে কেমন নিষ্ঠার সঙ্গে মনুষ্যত্বের 
পতাকা সগর্ধে উচু করে রেখেছেন, দেশবাসীর সে কথাও 
জানা আবশ্তক ৷ তীদের ভবিষ্যতের প্রতি এই দৃঢ় বিশ্বাসের 
মধ্যেই দেশের সত্যকার ভবিষ্যৎ নিহিত। 


একজন লিখছেন__ 

“একদিন বাহির হইব, যত দুরেই আজ সেদিন থাকুক না কেন। 
কালের অব্যাহত গতি আবার আমাকে আম।র সমাজ ও পরিবারের 
মধ্যে ফিরাইয়! দিবেই-_এ আশ! লইয়। আজ আমাদের জীবন গঠন কর! 
ছাড়া আর কোন কর্তবা নাই। €সদদিন যেন যাইয়। শি্সেকে গলগ্রহের 
মত সমাজ ও পরিবারের স্বন্ধে না চাঁপাই, নিজের জীবনকে বহন করিতে 
পারি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে সর্বশক্তি দিয়! সাহায্য করিতে পারি, এ শুধু 
আমাদের ভাবন নছে, দৈনন্দিন অক্লান্ত কর্মপন্ধতি |” . 

আর একজন সাহায্য গ্রহণ করতে লজ্জাবোধ করে 
লিখছেন--- 

"আজকার এই দিনে যেখানে আমার কর্তব্য ছিল সাহীষা করা, 
সেখানে জামাকে হাত বাড়ীতে হচ্ছে, এর চেয়ে লঞ্জাকর কি হতে 
পারে? অআতৃষ্টের পরিহীস বলতে হবে ।” 

অপর একজন সাহায্য প্রত্যাখ্যান ক'রে জানাঞ্ছেন__ 

“আমি তাহীর [ সাহায্যের ] প্রত্যাশী নই, কারণ আমার পরিবারবর্গ 
এখনও নুন ভাত পাইতেছেন, কিন্তু কত নিরাপত্ব। বন্দীদের পরিবারবর্গ 
২।৩ দিন অন্তর গুন ভাতও পাইতেছে না, তাহ।র ইয়ন্ত। নাই। আপনি 
খুঁছ্িয়। এই রকম অভাবধ্ন্ত পরিবারবর্গের অসময়ে যতটুকু পারেন 
করিলে ভাহীদের ধে কি মহোপকার কর। হইবে তাহা একমাত্র ভগবানই 
জানেন ।” 


"নিধাতিতদের মুখে এমন লাহসের কথ শুনে মনে হয় 
-__দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জল । 


ঙ থু 

আমরা খন বাংলার “রাজবর্দীদের সাহায্য করতে 
উদ্যত হই, তখন কোন কোন লোক বলেছিঞ্জেন যে 
আর্ত ত্রাণব্যাপারের মধ্যে রাজনীতিকে টেনে আনা উচিত 


প্রবাসী 


১ পল ০ পিঠ ৯৩৯ ০৯ পচ ৫৯ পাপ 2৯ পা 


১৩৫১ 


হবে না। কিন্তু রাজবন্দীদের সাহায্যের মূলে রাজনীতির 
কোন সংস্রব নেই; মানব-সেবার ভাবেই উদ্বুদ্ধ হয়ে 
আমরা সাহাধা দানে অগ্রসর হয়েছিলাম--এবং সখের 
বিষয় এই .যে রাজবন্দীরাও এই সাহাষ্য-দানকে ঠিক সেই 
ভাবেই গ্রহণ করেছেন । 

এই দুঃখের কাহিনী দেশের লোকের জান! যে উচিত 





-তার কারণ প্রায় পনেরে]শ রাজবন্দীর পনেরো! শ পরিবারের 


উপর দিয়ে দুরাষ্টেরে কি ঝড়ঝঞ্জী যাচ্ছে, তা না জানলে 
'বাংলা দেশের দুর্গতির চরম চিত্র তারা কখনো পাবেন 
না। বাঙালী সমাজের শ্রেষ্ঠ অংশ বাঙালী মধ্যবিত 
পরিবার । আজ দেড় শ বছর.ধ'রে বাংল দেশে সামাজিক, 
রাজনৈতিক, সাহিত্যিক যা-কিছু উন্নতি ঘটেছে-_তার 
মূলে প্রত্যক্ষতঃ রয়েছে মধ্যবিত্ত বাঙালীর সাধনা । দেশের 
মধ্যবিত্ত সমাজ যত দিন বলিষ্ঠ থাকবে, তত দিন দেশের 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভয়ের কিছু নেই? মধ্যবিত্ত সমাজের উপর 
আঘাত পড়লে দেশ অস্তঃসারশূন্থ হ'য়ে পড়তে থাকে । 

এখন এই পনেরো শ রাজবন্দীকে অকারণে আবদ্ধ 
ক'বে বাখায় এতগুলি মধ্যবিত্ত পরিবারকে যে আঘাত ও 
অপমান করা হ'য়েছে__তা৷ দেশের মর্খে গিয়ে পৌছেছে । 
এই রকম নির্বিচার জুলুম যদি দীর্ঘকাল ধরে চলে, এবং 
তার ফলে দেশের মধ্যবিত্ত সমাজ যদি ছূর্ববলতর হ'য়ে 
পড়তে থাকে, তবে তার ফলে সমগ্র বাঙালী জাতির 
ভেঙে পড়বার সমূহ আশঙ্কা আছে। এবিষয়ে আমাদের 
সচেতন হবার সময় এসেছে । " 

.রাজবন্দী-পরিবারের দুর্দশার সঙ্গে জাতির স্বার্থ এমন 
কাধ্য-কারণ-স্থত্রে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত ঝলেই এই সব 
বন্দীর অবিলম্বে মুক্তির দাবী করবার অধিকার আমাদের 
আছে। বর্তমান মন্ত্রিমগুল আসন মন্ত্িত্-লাভের উৎসাহে 
ঘোষণা করেছিলেন যে সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া 
হবে। কিন্ত এখন পর্ধ্যস্ত তাদের ঘোষণ! বাস্তব রূপ লাভ 
করে নি। অবশ্থ শ-চারেক বন্দী তার! ছেড়ে দিয়েছেন। 
কিন্ত এখনও প্রায় দেড় হাজার রাজবন্দী বিনাবিচারে জেলে 
আবদ্ধ। আর ইহার মধ্যে কয় শত নৃতন বন্দী আটক 

করা হয়েছে তার হিসাব এখনও সঠিক জানা যায় নি। 
এখন, বাজবন্দীদের প্রতি গবর্ণমেণ্টের যেমন কর্তব্য 
আছে, দেশবাসীরও তেমনি কর্তব্য আছে, কিন্বা গবর্ণমেণ্ট 
যেখানে প্রতিক্রিয়াশীল সেখানে দেশবাসীর দায়িত্বই যেন 
বেশী। 
আমরা যে পরিমাণ টাক] বন্দী-পরিবারগে্ক সাহায্য- 
স্বরূপ পাঠিয়েছি, প্রকৃত অভাবের তুলনায় তা1.আকিঞ্চিৎ- 


পৌষ 


সপ্পাস্পসপিসিস্পিস্পিসি পাস পপি 


.কর। শীতের প্রারস্তে পুনরায় এককালীন কিছু সাহাধ্য 
পাঠাতে পারলে তাদের অনেক সুবিধা হ্ত। অনেক 
ক্ষেত্রেই মাসিক সাহায্য পাঠানো একান্ত প্রয়োজন । এ 
সমন্তা কেবল সাময়িক মা নয় বিবেচনা ক'রে আমণ। 
একটি স্থায়ী রাজবন্দী-সাহায্য-ভাগার স্থাপন করেছি। এই 
ভাগ্ডারে টাকা পাঠালে তা৷ বন্দী-পরিবারের হাতে গিয়ে 
পৌছবে-_এ বিষয়ে দেশবাসী নিশ্চিন্ত হ'তে পাবেন । 


রংপুর-ভাষার একটি দিক্‌ 


২৩৯ 


এ ।সমন্তা যে যে কেবল রাজনীতিক বা সাম্প্রদায়িক : মাত্র 
নয়_এ ষে জাতীয় সমস্যা, এই অতিবাইল্য কথাটা পুনরায় 
স্মরণ করিয়ে দিয়ে এ বিষয়ে বাঙালী জাতিকে আগ্রহশীল 
হবার জন্য আহ্বান করছি এবং সেই সঙ্গে এই প্রবন্ধের 
মধ্যে দিয়ে রাঁজবন্দী-পরিবারের প্রকৃত চিত্র দেশের 
লোকের সম্মুখে উপস্থিত করলাম। 


ংপুর-ভাবার একটি দিক্‌ 
শ্রীযতীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বি-টি 


রংপুর ও কুচবিহারের কোন কোন অংশের ভাষায় একটি 
বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছি। ভূতপূর্ব্ব কামতাপুর রাঁজো, 
অর্থাৎ বর্তমান রংপুর ও কুচবিহারের অঞ্চল-বিশেষে 
অবিকৃত সংস্কৃত শব অথবা কিঞ্চিং-বিকৃত সংস্কৃত শব্দ 
অনেক পাওয়া যায়, যা বাংলা দেশের আর কোন স্থলে 
প্রচলিত নাই বলিয়৷ আমার বিশ্বীস। 

প্রায় পচিশ বৎসর পূর্বে রংপুর সাহিত্য-পরিষৎ- 
পত্রিকায় মুদ্রিত “রংপুর ভাষার ব্যাকরণ” শীর্ষক এক 
প্রবন্ধে আমি এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলাম। এই ক্ষুদ্র 
প্রবন্ধে আমি আমার সংগৃহীত এইরূপ একটি তালিকার 
কিয়দংশ বাংলার স্থধীমণ্ডলীর নিকটে উপস্থাপিত 
করিতেছি। 


শব্দ । অর্থ । মন্তব্য । 
(১) কধাল হরীতকী “কষ” বা কষায় 
ভ্রব্য যাহাতে অধিক 
এইরূপ ফল-বিশেষ। 
(২) ঝটিতে শীঘ্ সংস্কৃত 'ঝটিতিঃ 
শবের অপভ্রংশ 
(৩) জিটি টিক্টিকী সংস্কৃত “জ্যী” 
শব হইতে। 
(8) ছাদা বমিকরা সংস্কত “ছর্দি” 
(বমন) হইতে 
আগত । . 
(৫) বিপ্তি এক প্রকার  আযুর্ব্েদোক্ত 
ওষধের গাছ। 'বৃহতী” শব হইতে 
সমাগত। | 


(৬) ইত যে ম্ব-ভাণ্ডে 'দীপাধার'-শব্বের 
দীপ দেওয়া হয়। অপঅংশ। 


(৭) বিন্দ 


স্চ যাহা বিদ্ধ করে 
এইরূপ স্বক্ষাগ্র ব্ব্য। 

(৮) নিন্দ। নিদ্রা সংস্কৃত “নিদ্রা” 
হইতে । 

(৯) নিওর হিম সংস্কৃত 'নীহার" । 

(১০) মান্দ্যমান্দ্য ধীরে ধীরে মন্দং মন্দং 

(১১) ডাং মা'র, আঘাত “দণ্ড” হইতে? 

(১২) ঝযা . ঘাম হওয়া সংস্কত “ব্‌” ধাতু 
হইতে ? অর্থ, ক্ষয় 
হওয়া । 

(১৩) ছেওটা চীর-বস্থু সংস্কৃত “ধটি” 
শবের 'উচ্চারণ- 
বৈষম্যে উদ্ভূত । 
(ধস্ঝ-্ছ) 

(১৪) হোত লাই চিবুক, “হনু*শবের সঙ্গে 
যোগ অনুমেয় । 

(১৫) বীচন বীজ বীজ হইতে । 

(১৬) গীদাল্‌ গীত-ব্যবসায়ী গীত+ আল্‌. 
কিন 

(১৭) বাও বাতাস “বায়ু হইতে। 

(১৮) ছেব২ থুথু 'শআ্াব হইতে__ 
এখানে লালা-ন্রাব 

(১৯) সোন্দা প্রবেশ করা 'সন্ধান' করা! হইতে । 


(২০) ভাতার -ম্বামী__অন্নদাতা “ভরত” হইতে । 

এই তালিক।-পাঠে বুঝিতে পারা যায়, রংপুর ও তৎ- 
সংলগ্ন ভূভাগে এককালে সভ্যতার প্রসার ও প্রগাঢ়তা যথেষ্ট 
হইয়াছিল। এই জেলার অধিবাসসিগণের ও হার নাম- 
করণে কাব্যগন্ধ পাওয়া যায়। 


থুকুর পুতুল খেলা 


শ্রীশাস্তি মুখোপাধ্যায় 


সুশীল! খুকুর ভাত ধ'রে টানতে টানতে বারান্দার কোণে এনে 
বসিয়ে বলে-__এই নাও হোমার পুতুল, চুপ ক'রে ব'সে খেলা 
করগে, খান্‌ ঘ্যান্‌ প্যান্‌ প্যান্‌ ক'রে। না বাছা । আজ তোমায় 
নিয়ে বেডান্তে যাবার ফুরসং আমার নেই। সারাদিনের বাসন 


ঝাট সমস্ত পড়ে আছে, ঘরদোর থই থই করছে, এদিকে বাবুর 


ফেরবার সনয় হয়ে এল। 

বন্ধ দরঙ্ার দিকে উদ্দেশ করে বলে,-_যাই বলি মেয়েমাম্থষের 
এত রাগ ভাল নয়। পুরুষমান্নয অমন একটু আধটু করেই থাকে, 
তা না হলে পুক্ুষমান্ষ বলেছে কেন? মান কর গোসা কর 
আবার যে-কে সেই,__এমন সকল ঘরেই আছে। 

গজ গজ করতে করতে স্শীলা নীচে চলে গেল । কলতলায় 
জল পড়ার শব্দ হয়, অস্ত দিনের চেয়ে আজ যেন একটু বেশ 
আওয়াজ ক'রে সুশীল। বাসন মাজ তে থাকে । 

খুকু সাবানের বাক্সে পুতুল কোলে নিয়ে চুপ করে ব'সে থাকে, 
খেলা করতে ইচ্ছ। করে না, শুধু কাদতে ইচ্ছ! হয়। 


অল্পমনস্কভাবে নাড়াচাড়া করতে করাত বাক্সের ডালা খুলে 
ফেলে। ছুটি কাচের পুতুল জামাজোড়া পর পাশাপাশি 
শোয়ানো । এরা খুকুর ছেলেমেয়ে, বর-বৌও আবার। এই ত 
সেদিন রবিবারে এদের বিয়ে দিয়ে দিয়েছে । ম1 জাম! কাপড় তৈরি 
ক'রে পরিয়ে দিয়েছে, সাবানের বাক্সের মাপে তৈরি ক'রে দিয়েছে 
তোধক, ছু'টি মাথার বালিশ, ছুটি পাশ-বালিস। ছোট এতটুকু । 
একটি বালিশ মাটিতে রেখে খুকু শুতে গিয়েছিল আর মাথা ঠুকে 
গিয়েছিল ঠকৃ। . 

গলার পু'তির মাল! স্ুশীলার তৈরি । ুশীলা বলেছে এই 
সাদাগুলো৷ আসল মুক্তো, আর এ বড় বড় লালপু'তি ওগুলে। 
মাণিক__নাত রাজার ধন মাণক, গহন বনে অজগর সাপের 
মাথায় থাকে; রাত্রে সাপের! ঘুমিয়ে পড়লে চুপি চুপি গিয়ে নিয়ে 
আসতে হয়। 


বিয়ের দিন খাওয়া-দা ওয়। হয়েছিল সত্যি সত্যি খেলাঘরের 
নয়। মা! উপরে-ষ্টোভ জেলে তৈরি করেছিল লুচি, আলুভাজা, 
মোহনভোগ । বিয়ে হয়ে ষেতে বাব! ছুটি চকচকে পয়সার গিনি 
দিয়ে বর-বৌয়েন মুখ দেখে। 
. কোথায় গেল গিনি ছুটো ? এই ষে তোষকের তলায় চাপা 
পড়ে গেছে । 

বাব! বক্ষেছে পালিশ-করা একটি ছোট খাট কিনে আনবে, 
আর মা তৈরী করে দেবে ফুলকাটা নেটের মশারি। রাত্রে 
খাটের উপর খুকু ঘুমাবে, জার নীচে নিজেদের খাটে ছেলেমেয়ে 
ঘুমাবে--মজ। হযে খুব। 


কেবল একটি ছুঃখ। বিয়ের সময় বাক্তনাবাদ্যি হয় নি 
কিছুই । খুকু নিঙ্কের ছেক্ষেমেয়ে নিয়ে বস্ত বাক্তায় কে? ওবাড়ির 
পারুর মতন তার ষদি একটি মোটাসোটা ছোট ভাই থাকত 
ত মাথা নেড়ে নেড়ে নেচে নেচে অনেকক্ষণ বীশী বাক্তাতে 
পারত । খুকুর দুঃখ হয় ভারি একটিও ছোট ভাই নেই তার। 

থুকু বাক্সর ভিতর থেকে মেয়েকে সাবধানে তুলে নেয়। গলার 
হার এক পাশে বেঁকে ঝুলছিল ঠিক করে দেয়, মাথার ঘোমটা 
খুললে গিছল পরিয়ে দেয় আবার। দু'হাতে ধ'রে ছুলিয়ে ছুলিয়ে 
আদর করে, শব্দ করে, আলতো! আলতো! চুমুখায়, বলে-_-ও 
আমার লক্ষ্মী মেয়ে, আমার সোনা, আমার মাণিক । 

খুকুর এবারে ইচ্ছা! হয় পুতুল নিয়ে একটু খেলবে । 

দেওয়াল ঠেসিয়ে বিছানা-বালিশ পাত হ'ল, সাবানের বাকের 
ডালাছুটি ্রাড় করিয়ে আড়াল.করে ঘর তৈরি হ'ল, খুকুর একটি 
পা মোড়া ও তন্ত পা ছড়ানর জায়গাটুকুর মধ্যে নীচের রান্না 
ঘর কলতলা উঠান। দরজ্ঞ! দিয়ে বেরিয়ে খুকুর পায়ের গোড়ালি 
ঘুরে ওদিকটা-_বারান্দার রেলিঙের দিকটা-_রাস্তা। | 

মেয়ে পুতুল-_মা, ছেলে পুতুল- বাবা, খুকু কে? আর ত পুতুল 

নেই। আগ্ছ! এই একট! চকচকে পয়সার গিনি খুকু আরেকটা 
সুশীল! | চিৎকরা রাজার মুখওয়াল! স্ুশলা- _উপুড়-করা ফুলকাটা 
খুকু । না, রাজার মুখ খুকু, ফুল সুশীলা। খুকু কথা ব'লে ব'লে 
খেলতে সুরু করে। 

সন্ধ্যা হয়েছে । সুশীলার সঙ্গে খুকু পার্কের মাঠ থেকে 
বেরিয়ে ফিরলো । ঘরে মাকে দেখতে পেয়েই বলতে গেল-_ 
জান মা, কমলার ছুল কোথায় হারিয়ে গেল খেলতে খেলতে । 

-চুপ কর্‌ বাপু, বক বক করিস না, ভাল লাগছে ন৷ 
আমার। 

মার হ'ল কি? আপিস থেকে বাবা ফেরে নি তখনও । 
ফিরলে থবরট! দেওয়া যাবে, হারানে। ছুল সম্থন্ধেও অনেক কিছু 
প্রশ্ন করবার আছে। স্তশীলা আজেবাজে আপদ চোকানো৷ 
উত্তর দেয়, বোঝ যায় না, ভাল ক'রে। * 

খুকু রাক্তামুখে৷ পয়সাট। সাবানের বাক্সের একটি ডালার উপর 
রেখে দেয়, খুকু মার বকুনি খেয়ে ানলায় উঠে বসেছে। 

ডালার দিকে মুখ ক'রে ম! আয়নার সামনে চুল ঠিক করছে, 
ফি'ছুর-টিপ পরছে । 

মেয়ে-পুতুলকে ধ'রে না থাকলে পড়ে যায়ঃ আপনি দাড়াতে 
পারে না। 

খুকু এক হাতে পুতুলকে ধ'রে থাকে-_মা চুল ঠিক করছে, 
সিছর-টিপ পরছে। |] 


পোষ 


গা ধুয়ে মাজবার পর মাকে এমন ন্ুশর দেখায়, যেন সকালের 
মা এ নয়, আরেকজন অগ্ত মানুষ । খুকুর চুপ ক'রে বসে মার 
মুখের দিকে দেখত্তে বড় ভাল লাগে । অনেকক্ষণ দেখতে দেখতে 
ঘুম এসে যায়। | 

হঠাৎ মা ফিরে কটমট ক'রে তাকায়। খুকু চোখ ফিরিয়ে 
নিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে । চারিদিকে ছাপ ছাপ কত 
অন্ধকার নান! জায়গায় ছড়া:না, এগুলি মিলিয়ে দিলেই রাত্রি হয়ে 
যাবে। এ দিকের বাড়ির ছাদে রোজকার মত খুব কালো কালো 
ছেলেমেয়েরা দৌড়াদৌড়ি করছে । এদের দিনের বেলায় কিন্তু এত 
কালে দেখায় না। এ দূরের তালগাছের মাথায় তার! ফুটেছে-_ 
একটা ছুটে তিনটে অনেক গুলে! । 


বারান্গয় বাবার জুতার শব্দ হ'ল । 
, ছেলে-পুতুল বারাশার রেলিঙের ধার দিয়ে দিয়ে হেটে বাড়ি 
আসছে, বাব! বাড়ি ফিরছে । বাব! ঘরে এসে ঢুকলো, কি গো 
মা খুকুরাণী হচ্ছে কি? 
খুকু জানে এ কথার উত্তর দেবার দরকার নেই । তাসে শুধু। 
কিন্তু হাসি তথুনি মিলিয়ে ষায়। 
ম! ঘুরে দাড়িয়েছে, তীক্ষুস্বরে বলে__এত দেরি ভ'ল যে, গিছলে 
ওখানে আবার ? 
বাবার মুখট। কি রকম হয়ে গেল। জোর ক'রে কেটে কেটে 
হেসে বলে, কি করি শৈল গজেনবাবু রাস্তা থেকে জোর ক'রে ধরে 
নিয়ে গেলেন। 
_মিছে কথা! নিজে গিছলে একলা ! 
খুকুর হাসি পায় এমন মার কথ। শুনে । বাবা কি খুকু থে 
পথ চিনতে ন। পেরে হারিয়ে যাবে একলা ? 
সত্যি বলছি। গজেনবাবুর সঙ্গে হঠাৎ রাস্তায় দেখা, 
বললেন, চলুন আজ আমাদের বাড়িতে, অনেক দিন আসেন নি। 
বললাম, আজ একটু কাজ আছে যাই আরেক দিন আসব-_ 
শৈলকে নিয়েই না হয় আসবখন-কিন্তু ছাড়লেন না কিছুতে 
কিকরি? 


_মিখ্যে কথা ] আমাকে কি যা-তা৷ পেয়েছ যে গল্প দিয়ে 
ভোলাচ্ছ? আমি জানি গজেনবাবু বাড়ি ছিলেন না, একথা তুমি 
আগে থেকে জানতে তাই গিছলে ! 

বাঝ৷ ব্যস্ত হয়ে বলে, ন৷ না, শল ছেলেমানুধী ক'রো৷ না। 
এই এলাম ঠাণ্ডা হই একটু, তৃমিও শাস্ত হও, পরে বুঝিয়ে 
দেবো'খন তুমি যা ভাবছে। ত৷ নয়। 





ফুল-পয়স। দরজার কাছে এসে দীড়ায়। সুশীল। বলে_বাবুর, 


জলখাবার আনবো মা! ? 
--না» দরকার নেই আমি খেয়ে এসেছি-_ 
-_ছেলে-পুতুল উত্তর দেয়। 
ম! বলে- সেখানে রাতট! কাটিয়ে এলেই পারতে ?. 
স্ুশীলা কি রকম মুখ করে হাসি চেপে তাড়াতাড়ি চলে বায়। 


খুকুর পৃড়ুল খেলা 


পোপ প্পস্পসিপিপাছিপাি ৭ পাস্তা ৮ পাসিপসপসসপস্পিসি পিট পাপা ৯০৯ এ ৮৯ পা ৯৫ পাপা প্৯িপাপািবস্পিপাি পি তাস 


২৪১ 


০ পপ লা শি পার পিপাসা 


খুকু ভাবে মা এমন উল্টো! কথা বলে কেন। যে-দিন বাবা 
কোথাও নিমন্ত্রণে যায় ফিরতে অনেক রাত হয়, খুকু জানতে পারে . 
না কখন বাব! ফেরে, সে-দিন স্শীলা! এসে ঘরের মেঝেতে শোয় 
আর ম! মাঝে মাঝে চমকে ব'লে উঠে-হ্যারে সুশীল, কিসের 
আওয়াক্ত হ'ল রে, দরজ| সব ভাল করে বন্ধ করেছিস, তোর বাবু 
বাড়ি না থাকলে বড় ভয় করে বাপু । আর মা! কিন। তল্লান মুখে 
বলে দেয় সমস্ত রাত্রি সেখানে থেকে এলে না কেন! বড়রা এত 
ভুল কথ৷ বলে । 

এবার বাব! রাগের সঙ্গে বলে উঠে, তোমায় কতবার বলেদ্ি 
ঝি-চাকরের সামনে ভদ্রভাবে কথা কইবে। 

--আর অভদ্র কাজগুলে। যে ওদের চোখে আগে পড়ে ধায়, 
তার কি? 

বাবার এতক্ষণে আপিমের জাম। কাপড় ছাড়। হয়ে গেছে। 
আর কথার কোন উত্তর না দিয়ে আস্তে আস্তে খর থেকে বেরিয়ে 
যাচ্ছিল আর ধমক দেওয়া প্রশ্নে ঘুরে দাড়াতে হয়। 

-কি কোন জবাব না দিয়ে চলে যাচ্ছ যে? 

_-কি কথার জবাব দিতে হবে? 

--কেন গিছলে আবার ? 

_ী ত' বললাম । 

__ও মিছে কথ! । আসল কথা বল. গজেনবাবু বাড়ি ছিলেন 
নাত? 

এবার' বাবা রুখে বলে, দেখ শৈল, কোন জিনিষের বাড়াবাড়ি 
ভাল নয়, বাজে ঘ্যানঘ্যানানি কতক্ষণ সহা কর যায়? 

_ সহা করতে না পারে সিধপুরে আমায় পাঠিয়ে দিলেই ত 
ভয়। 

-কেউ ত আর আটকে রাখেনি বে-দিন ইচ্ছা চলে যেতে 
পার--বাব! তিক্তস্বরে বলে। পু 

-_ও তাই বুঝি ! আমি তোমার পথের কাটা, সরাতে পারলে 
বাচো। আমায় বাপের বাড়ি পাঠিয়ে তুমি খুশীমত মনের মানুষ 
নিয়ে ফুত্তি করবেনা? 

বাবা এবার সত্যি ভয়ানক রেগে গেছে। মুখটা! ছু'চালে 
আর কালে! দেখায় । আঙুল উঁচু করে বলে, দেখ শৈল সাবধানে 
কথা বলবে । আমার যা খুশী যখন খুশী করব, কাকুর তাবে- 
দারীতে থাঁক না আমি, বুঝলে? কিছুদিন ধরে বড্ড বাড়াবাড়ি 
করছ তুমি । 

কিন্ত আজ থেকে এ বাড়িতে থাকতে হ'লে এ সমস্ত চলবে 
না,-_-এ কথা ম্পষ্ট জানিয়ে দিলাম 1--ওঃ তাই, তাই বুঝি? * ও 
মা মা গো আর যে সইতে পারি ন'--হাউ হাউ ক'রে কেঁদে 'উঠে 
মা মাটিতে বসে পড়ে । হঠাৎ ম! যেন-ক্ষেপে গেল। কি ভীষণ, 
কত খারাপ চেহার! হ'য়ে গেল মুখের এক নিমেষে। নিজের 
মাথায় চটাচট, চাপড় মারে, বুকে কিল মারে গুমগুম, টপ. টপ, 
ক'রে মাটিতে মাথা ঠোকে | আর হীপিয়ে হাঁপিয়ে বলে, 
আমি কি করি--আমি কি করব গো-_-ওম! আমার কি হবে! 


২৪২ 


শা সবাখিল পাপা লা পা পি পি সিরাত লা পা লা ৯লাসপাি শা পাপা া 


'খুকু ভয়ে চীৎকার করতে গেল, পারল না। সমস্ত শরীর 
কাঠের মত শক্ত হয়ে বায়। কি ভীষণ চেহারা হক্পেছে 
মায়ের, নিজেকে খুন ক'রে আর সকলকে ও খুন ক'রে ফেলবে 
নিশ্চয়! 

বাবা সামনে বে পড়ে আর হাত ধরে ধস্তাধস্তি করে, মাকে 
মাথা ঠঁকৃতে বুকে কিল মারতে বাধা দেয়। মিনতি ক'রে বলে, 
আঃ কি করছে! শৈল, কি ছেলেমান্্রযি করছ, আহা অমন করে 
না। 

বাবার গল।য় যেন ভয়ের ও কামার সুর । 

__ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও আমাকে । 


- শী 


চাও না যখন তখন 


আর দরদ দেখিয়ে লাভ কি হবে? যাও তুমি নিশ্মলার কাছে" 


যাও, গিয়ে খোস-মেজাজে গল্প করগে, দরদ দিয়ে আদর করগে। 
এতক্ষণ ত ফুত্তি ক'রে এসেছ, আবার যাও! 


খুকু এবারে কিছু কিছু বুঝতে পারে যেন। বাব! কাকীমার 
সঙ্গে গল্প ক'রে এসেছে বলে মার রাগ হয়েছে, কাকীমার সঙ্গে 
একল৷ গল্প করাটা মার পছন্দসই নয়। খুকু ভাবতে থাকে এতে 
দোব কোথায়! 

বাবার বন্ধু কাকাবাবু একটু চুপচাপ গন্ভীর লোক ৰটে, 
কিন্তু কাকীমা কি স্ুম্গর মান্ুয। খুকুর খুব ভাল লাগে 
কাকীমাকে | কত কথা, হাসি, গল্প, খুকুরা ওদের বাঁড়ি বেড়াতে 
গেলেই । 

খুকুকে ত আদর ক'রে পাগল ক'রে দেয়। কোলে নিতে কষ্ট 
হয় তবু জোর ক'রে কোলে তুলে নিয়ে বলে এস খুকু একট জিনিস 
দি। 


নিজের সেই বড আয়না-দেরাজওয়াল। শোবার ঘরে ধবধবে 


বিছানার উপর বসে খুকুকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়--কত চুমু 


খায়_গালে কপালে মুখে চোখে সব জায়গায় । দম আটকে 
ফিস ফিস ক'রে বলে, খুকু তুমি শুধু আমার খুকু, আর কারুর নয়। 
বল তুমি আমার খুকু! বল তুমি আমায় সকলের চেয়ে ভালবাস ! 

ধুকু আদরের দাপটে ক্লান্ত হয়ে পড়ে । শরীরের নান। জায়গায় 
ব্যথা টন্টন্‌ ক'রে ওঠে । ভাবে কিছু না উত্তর দিলে বোধ হয় 
আরও জাপটে ধরে পিষে দেবে একেবারে । খুকু ঘাড় নেড়ে নেড়ে 
জানীয়, হা তারই খুকু, তাকেই ভালবাসে সকলের চেয়ে ! 

আবার চলে আদর ও অজন্র চুমু। যখন ছুজনাই হাপিয়ে 
ওঠে তখন উঠে আলমারি খুলে সবচেয়ে ভাল পুতুল বা খেলন৷ 
দিয়ে দেয় তাকে । এমনই কত না জিনিস লাভ হয়েছে খুকুর, 
নিজেদের বাড়ির ঘরে এনে এনে জমা করেছে । কাকীমার দেওয়া 
পুতুল খেলন! তার অগুন্তি। 

খুকুব মনে একটা সমস্কা এসে জাগে কাকীম। ত মার মতই 
বড় তবে ওর খোক! কি খুকু নেই কেন? বাব! মাকে জিজ্ঞাস 
করতে ইচ্ছা, হুয় কিন্তু সাহস হয় না। অনেক প্ররন্সে বড়রা! 
আজকাল এমন মুখ-চোখ করে যেন ভয়ানক কিছু বিপদ ঘটতে 


প্রবাসী 


পিস পাশিসপিস্পিস্িসপিসপিসিসিত সিসিপসতসসিপসিতা 


১৩৫৩ 


-৯পািতস পি পাল ৮৯ পিল পি পাপা লাসিলাসি পাস ০৯ সপিসিপসিপাসিপান্পাস্পাসপাপাসিস্পা্পিসিপিসতি 


শুরু হ'ল। সেন কত কথা তার আর জিজ্ঞাস! করা হয়ে ওঠে 
ন। 

বাবা তেমনই মার হাত ধরে বলে, চুপ কর শৈল, সকলে 
শুনতে পাবে, ওসব নিয়ে আর মাথ। গরম করতে হবে না। তুমি 
কল্পনায় এ সমস্ত স্থষ্টি ক'রে নিজের মনে নিজেই কষ্ট পাও। 
কখনও বেচাল দেখেছ কিছ? র 

মা আরও ক্ষেপে গিয়ে বলে-_দেখি নি? সেই চিঠি? মনে 
নেই তোমার? 

-আহা-হা সে ত একবার মাত্র একটি বার তার বুঝি আর 
শেষ নেই, মাপ নেই কোন দিন? - 


--লুকিয়ে যে কি হচ্ছে কে জানে? সেবারে ধর! পড়ে 
গিছলে তাই বলছ একবার। মাগো! কি করি আমি, আমার কি 
হবে? 

মা আবার জোর ক'রে বুকে কিল মারতে যায়, মাথা ঠকতে 
যায়, বাব! হাত ধ'রে থাকে ধস্তাধস্তি করে। একটু আগে বাধ! 
মার মাথার চুলগুলি খুলে পড়ে উন্ধ-খুঞ্চ হয়ে মুখের সামনে 
এসে যায়। খুকুর মনে হয় গল্পে শোনা রাক্ষসীর মত মাকে ঠিক 
দেখাচ্ছে যেন। 


ফুল-পয়সা আবাব ঘরের দরজার কাছে এসে দীঁড়ায়। আড়াল 
থেকে ডাকে, খুকু, ও খুকু শুনে যাওড। 

. খুকু বেঁচে গেল। জান্লা থেকে নেমে দৌড়ে গিয়ে 
সুশীলাকে জড়িয়ে ধ'বে কেঁদে ফেলে, নীচে গিয়েও কাদতে থাকে 
অনেকক্ষণ। 

মনে পড়ে কাদতে কাদতে ন্ুশীলার কাছে খেয়েছিল, কাদতে 
কীদতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, এর চেয়ে বেশী কিছু মনে পড়ে না 


আবর। 


পরের দিন। সকাল থেকে খুকু মাকে দেখে নি, ভয়ে যায় নি 
মার কাছে। স্্রশীলার পিছনে পিছনে নীচে ঘুরেছে যা-কিছু 
দরকার তার কাছেই চেয়ে নিয়েছে । বাবার আপিস যাবার সময় 
দরজায় ছুম দুম ঘ! শুনে বুঝতে পারে শোবার ঘরের দরজা! ভিতর 
থেকে বন্ধ, মা এ ঘরেই আছে। 


শুনতে পান বাবা! আপিস যাবার জামা-কাপড় চাইছে । ধড়াস 
ক'রে দরজ। খুলে জামা-কাপড় বারান্দায় ফেলে দেবার শব্দ শুনতে 
পেল, আবার দড়াম ক'রে দরজ| বন্ধ হ'য়ে যায়। 

এই সঙ্গে শুনতে পেল মার ভারী গলার আওয়াজ, বলছে-_ 
ষখন আজ ফিরে আসবে তখন দেখতে পাবে বিষ খেয়ে মরে পড়ে 
আছি! 

এরপর সারাদিন ন্শীল। এসে কত বার ডাকল মাকে, কত 
কাকুতি-মিনতি ক'রে, কত যুঝিয়ে-_কত বার-_কিন্তু দরজা! খুলল 
না, কোন উত্তরও এল না'। খুকু নীচে থেকে চুপ ক'রে ভয়ে ভয়ে 
শুনেছে এই সব।.. মার গলার এতটুকু আওয়াজের জন্ত কান 
পেতে কতক্ষণ অপেক্ষা করেছে, শুনতে পায় নি কিছুই । 


পৌষ 


৯০পসসিপিসপাস্পিস্পিসসিসি 


দন কাটতে চায় নি, সমস্ত বাড়িটা শুধু থম থম করেছে, বুকের 
ভিতরট। টিপ টিপ করেছে ভয়ে । বত রাজ্যের যত ভয় এসে যেন 
এই বাড়িতে হঠাৎ বাস। বেধে নিল । 

খুকুর পুতুল খেল! বন্ধ হয়ে যায়। মেয়ে-পুতুল ঘরের বিছানায় 
উপুড় হয়ে পড়ে, ছেলে-পুতুল বারান্দার রেলিঙের দিকে ধীড়িয়ে-_ 
আপিন গেছে। ফুল-পয়সা উঠানে বাসন মাজছে, আর রাজা- 
মুখে বারাণীর কোণে চুপ ক'রে বসে! এর পর কি খেলতে হবে 
খুকু জানে না, ভেবে পায় না কিছু। ভাবতে চেষ্টা কবে বাবা বাড়ি 
কিরে এল তার পর--তার পর কি হবে। 

কথাট। মনে প'ডে যায়। মা বলেছে বি খেয়ে মরে পড়ে 
ধাকবে। বিষ কি জিনিস, কেমন খেতে লাগে, খেলে মরে যায় 
কেন? নান। প্রশ্ন মনে জাগে, খুকু ভেবে কুল-কিনার! খুঁজে পায় 
না। 

মেয়েপুতুলকে কোলে নিয়ে ঝিন্ুকে ক'রে ছুধ খাওয়াবার মত 
খুকু খাইয়ে দিলে বিম। বড় বড় চোখ ক'রে চেয়ে দেখে চচ্ছে' 
নাকি কিছু, ভাবে হ'তে পারে কি? 

হঠাৎ মনে হয় মা নিশ্চয় এ বন্ধ ঘরেরভিতধ বিষ খেয়ে 
নিয়েছে অনেকখানি, এতক্ষণে মরে পড়ে আছে, তা না হ'লে 
গুণীলার অত ডাকাডাকিতে সাড়। দেয় নি কেন। ভাবে বাবা 
মাপিপ থেকে এসে দরজ। ভেঙে ঢুকে দেখবে মা! মরে গছে, 
একেবারে মরে গেছে! তার পব লোকজন এসে মাকে খাটে 
শু্টয়ে নিয়ে চলে যাবে কোথাম্ম যেন,_বিস্থুর ঠাকুমাকে যেমন 
নিয়ে গিছল। মা আর ফিরে আসবে ন1”_খুকুকে আর আদর 
করবে ন, চুমু খাৰে না, কোলে বসিয়ে খাইয়ে দেবে না, গল্প ব'লে 
ঘুম পাড়াবে না! ছু ছু করে চোখে জল এসে পড়ে। খুকু 
ককিমে কেঁদে ওঠে, মেয়ে- পুতলকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে মাটিতে 
গড়াগড়ি খায় ! 

চেচিয়ে কাদতে সাহস হয় না, মা হয়ত সেই ভীষণ উদ্ক- 
থপ্ক চুলওয়ালা মুখ নিয়ে বেরিয়ে এসে কিছু একটা ভয়ানক 
ক'রে বসবে। হয়ত সকলকে খুন ক'রে মেরে ফেলবে, হয়ত 
খকুকেও খাইয়ে দেবে বিষ জোর ক'রে চেপে ধ'রে। 

কেঁদে কেঁদে খুকুর দম আটকে যায়, বুকের ভিতর নিশ্বা কে 
যেন টেনে ধষ্বে। মনে হয় সেও এবারে মরে যাচ্ছে মরে যাবে 
এক্ষুনি! 

কখন বাব! এসেছে খুকু জানতে পারে নি। বাব! খুকৃকে 
দেখেই চীৎকার করে উঠে,_ওরে ও আুশশীলা, সুশীলা, খুকু এমন 


০১০ প৯পিসিসিপাসিটিকসএউ ১পস৯পসপ১পাপিসিবিপিিপিপাশিসটিকীসিসিপিত সপাসপিনপাি 


খুকুর পুতুল খেলা 





২৪৩ 
ছটফট. করছে কেন, এত কাদছে কেন।_যেন তড়কার মতন 
হয়েছে। চট. ক'রে জল নিয়ে এস, পাখা নিয়ে এস-_খুকু, ও খুক 
মা 

বাব। মাটিতে বসে পড়ে খুকুকে কোলে তুলে নেয়। মুখে- 
চোখে জল ছিটিয়ে দেয়, পাথার বাতাস করে, মাথায় গায়ে ঝাকুনি 
দিয়ে দিয়ে নাড়া দেয়। খুকু তেমনই ছট ফট. করে, তেমনই কাদে 
। 


সটিপ্াসপিসিসপানপািিপসিপসিপাপািলা্পা্টিপাসপাসি পিল সপ ৯৯ লট পি ৯ 


ধড়াস করে খিল খুলে মা বেরিয়ে এল। একটু চেয়ে দেখে 
চুপ করে, তার পর বাবার পাশে বসে খুকুকে নিজের কোলে তুলে 
নেয়। খুকুর ছোট মাথাটি নিজের কাঁধে আলতো রেখে বুকে 
জড়িয়ে ধারে গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। 
বাবা ব্যস্ত ভয়ে বলে-_ডাক্তার ডেকে আনি শৈল, ওর ত 
তড়ক! ছিল না কোন দিন। 
মা বলেন! তড়কা এ নয়, এখুনি চুপ করবে। 
_তুমি বুঝছ না শৈল, এ একটা মেয়ে আমাদের-__ শেষ 
করতে পারে না, বাব! যেন কান্না ভেঙে পড়বে এখুনি । 
মা মিষ্টি সুরে বলে-_ন! নাঃ কিছু হয় নি বিশেষ আমি বলছি। 
দেখ ন। কত শাস্ত হয়ে পড়ছে ক্রমশঃ আর ছটফট. করছে ন1। 
তুমি জাম।-কাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধোও গে আমি এখুনি ঠাণ্ডা 
করে দিচ্ছি। ও স্ুশীলা, বাবুর খাবার এনে দে--ও তৈরি নেই 
বুঝি-_যা চট করে দোকান থেকে কিনে নিয়ে আয়। শীগগির 
আসবি দাড়িয়ে গল্প করিস ন! ষেনঃ সকাল থেকে খাওয়া! নেই 
কিছু। 
বাবাও খুপি ভাবে বলে হ্যা যাও বেশী করে নিয়ে এস তোমার 
বৌদির জন্যও | 


খুকু আস্তে আস্তে ছোট ছোট হাত ছুটি দিয়ে মার গল! 
জড়িয়ে ধরে। মার চুলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে দেয়। মা ছোট 
মাথাটি নিজের মুখের উপর চেপে ধরে, হাত দিয়ে খুকুকে বুকের 
উপর আরও নিবিড় ক'রে জড়িয়ে ধরে, মাথায় কানের উপর বার 
বার চুমু খায়। কানের কাছে ফিসফিস ক'রে ম৷ বলে, _কাদছিস 
কেন রে-__আর কাদিস না--এই ত আমি কোলে নিয়েছি, আদর 
করছি__কি হয়েছে রে খুকুসোণা, লক্গমী মেয়ে আমার ? 

মার গল। জড়িয়ে ধ'রে খুকু কাদে, কাদতে ভাল লাগে 
মার ছড়ান চুলের ভিতর মুখ লুকিয়ে বড় ভাল লাগে কাদতে 


খুকু শুধু কাদে-_মুখ বুজে গান গাওয়ার মত সুর ক'র়ে- বাদে 
কাদে খালি-_বলে না কিছু। 


চাষবামের কথা 


রায় দেবেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাছর 


৪ 
সার 


যেসকল রাসায়নিক উপাদানের দ্বারা মাটি গঠিত, সেই 
সকল উপাদানের প্রায় প্রত্যেকটি অল্লবিস্তর পরিমাণে 
উদ্ভিদের খাগ্যের জন্য দরকার হয়। ইহাদের মধ্যে প্রধান 
উপাদান চারিটি, ষথা-_নাইট্রোজেন ( ষবক্ষারজান ), 
ফসফরিক্‌ এপিড, ( প্রন্ষুরক ), পটাস্‌ (ক্ষার) ও চুণ। 






গাছের বৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধনের জন্য আহাধ্য হিসাবে 
এই চারিটি উপাদানেরই প্রয়োজন বেশী হয় এবং এই 
কারণে বার বার চাষের ফলে মাটিতে ইহাদের অভাবই 
অধিক দেখা যায়। অবশিষ্ট উপাদানগুপি মাটিতে প্রচুর 
পরিমাণে বর্তমান থাকে এবং বার বার ফসল উৎপাদ্দনের 
ফলেও উহাদের তত অভাব হয় না। 

স্থৃতরাং ভাল ফসল পাইতে হুইলে প্রধানতঃ মাটির 
এই চারিটি উপাদানের ক্ষয় উপযুক্ত পরিমাণে পূরণ 
করিতে হয়। জমিতে যে-সকল পদার্থ প্রয়োগ করিয়া 
ইহাদের ক্ষয় পুরণ করা হয় তাহাদিগকেই সার বলে। 

সারকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়-_ 
(১) সাধারণ সার, এবং (২) বিশেষ সার। যে-সকল পদার্থে 
যবক্ষারঙ্গান, ফস্করিকু এপিড, পটাম্‌ এবং চণ--এই 
চারিটি উপাদানের প্রত্যেকটি অল্লাধিক পরিমাণে 
বিদ্যমান থাকে তাহাদিগকে “সাধারণ সার” বলে। কিন্তু 
এই সকল উপাদান গলিত অবস্থায় থাকে না এবং সেই 


্ প্রণব স্টগের উপনি গাড়ে উা ও 
চি শ্োয়। ওল না গোর জর 


জন্য গাছের ব্যবহারের পূর্ব্বে ইহাদের গপিত অবস্থায় 
পরিণত হওয়া দরকার । আর যে-সকল পনার্থে উহাদের 
একাট বা মাত্র ছুইটি উপাদান বর্তনান থাকে তাহা 
দিগকে “বিশেষ সার” বল! হইয়া থাকে । বিশেষ সারে 
এই উপানানগুলি অপেক্ষাকৃত গলিত অবস্থায় থাকে এবং 
গাছ অতি সহজে এবং শীপ্র তাহ হইতে খাদ্যের উপাদান 
সংগ্রহ করিতে পারে। 


প্রধান প্রধান সাধারণ সার £ 

(ক) গোবর ও গোমৃত্র সার 

আমাদের দেশে গোবরই প্রধান 
সার? কিন্তু অনেকেরই চাষের জমির 
তুলনায় উহা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া 
যায় না। আবার অনেকেই তাহাদের 
সম্পূর্ণ পরিমাণ গোবর জমিতে প্রয়োগ 
করেন না; উহার কতকটা খুঁটে 
করিয়! জালানীর জন্ ব্যবহার করিয়া 
থাকেন। সারের অভাব দুর করিতে 
হইলে যাহার যতটুকু গোবর উৎপন্থ হয় 
তাহা সমস্তই জমিতে প্রয়োগ করা 
উচিত; জালানীর জন্য গোবর নষ্ট কর! 
কোনমতেই উচিত নয়। গ্রামের বন-জঙ্গল হইতে কাঠ 
জোগাড় করিয়া এবং অড়হর, ধঞ্চে, পাট, শণ ইত্যাদি 
গাছের শুকৃনা ডাটা ও ডালপালা প্রভৃতির দ্বারা জালানীর 
ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। 

আর একটি কথা এই যে, সারের জন্ত যেভাবে গোবর 
বাখা উচিত সাধারণতঃ ঠিক সেই ভাবে গোবর রাখ! হয় 
না। ফাকা জায়গায় গাদা করিয়া কিন্বা একটা নীচু 
জায়গায় বা গর্ভে গোবর ফেলিয়! রাখা হয়? ইহাতে 
গোবরের মধ্যে ষে সার পদার্থ থাকে তাহার প্রায় সব 
অংশই রৌদ্রে এবং বৃষ্টিতে নষ্ট হইয়া যায় এবং এইকুপ 
গোবর জমিতে প্রয়োগ করিলে ফসলের বিশেষ কিছু 
উপকার হয় না) অর্থাৎ ইহার দ্বারা ফসলের ফলন বিশেষ 
বাড়ে না। ৃ্‌ 

* সাবের জন্ত গোবর ফাকা জায়গায় ফেলিয়া না রাখিয়া 

একটি গর্ভ করিয়া এবং গর্ভের উপর একটি চালা দিয়া, সেই 
গর্তে গোবর রাখ! একান্ত দরকার ; গর্ধাট যেন সর্বাপেক্ষা 


পৌঁষ 
উচু জায়গায় কর! হয় যাহাতে বর্ধা- 
কালে গর্ভের মধ্যে জল প্রবেশ করিতে 
না পারে, ইহা খুব গভীর করিলে 
চপিবে না, তাহাতে মাটির ভিতর 
হইতে জল উঠিয়া সার নষ্ঈ করিয়া 
ফেলে । গর্তে উপরে খুব খরচ করিয়া 
শক্ত ও মজবুত চাল! দিবার কোন 
প্রয়োজন নাই । খানকতক বাশের 
খুঁটি পুতিয়া তার উপর খড়, উলু বা 
ছন্‌ এমন কি তালপাতা দিয়াও চাল! 
করা যাইতে পারে। ইহাতে বিশেষ ্ে 
কিছুই খরচ হয় না; প্রত্যেক কৃষক | 
অবসর সময়ে নিজে একটু পরিশ্রম 
করিয়া এই বকম চালা অনায়ামে করিতে পারেন । গোবর 
রাখিবার জন্য গর্ত খুঁড়িবার যদি অবসর না হয় তবে কোন 
উঠ জারগায় গাদা করিয়া রাখা যাইতে পারে? কিন্ত 
সেই গাদার উপর চাল! দেওয়া! একান্ত আবশ্যক, কেননা 
চাপা না দিলে রৌদ্রে এবং বৃষ্টিতে গোবরের শক্তি অনেক 
নষ্ট হইয়া যাইবে। | 

গোচোনাও অতি মৃল্যবান সার। সেই জন্য কোন 

কারনেই ইহা নষ্ট করা উচিত নয়। গোয়ালঘরের মেঝের 
একটা নিক ঢালু করিয়া, সেই ঢালুর দিকে একট] নালা 
করিতে হইবে এবং নালার মুখে একটা গামলা! রাখিলে, 
মেঝে হইতে গোচোনা গড়াইয়া নালায় পড়িবে এবং নালা 
বহিয়া গামলার গিঘ্া জম! হইবে। গামলা হইতে 
গোচোনা উঠাইয়া গোবরের গর্ভে ফেলিতে হইবে । ইহাতে 
সার হিসাবে গোবরের তেজও অনেক বাড়িবে। 


আাসিলনল পানি পা তলাম্পীনপসপাস্পিসপছি পাপ 


(খ) “কম্পোষ্ট” সার 

ক্ষেত নিড়ানো নকল প্রকার আগাছা, আখের ছাড়ানো 
পাতা, ক্ষেত-খামারের জগ্রাল, জঙ্গল, গাছের পাতা, তরি- 
তরকারির খোসা, সকল প্রকার আবর্জনা, কচুরি পানা, 
এবং ইহার মত জলীর সর্বপ্রকার আগাছা প্রন্থুতিকে 
পচাইয়া একটি অতি মুল্যবান্‌ সারে পরিণত করা যায়। 
ইহাকে ইংন্েজীতে “কম্পো্” বলে । এই সার গোবর-সার 
অপেক্ষা উংকৃ্ট এবং সকল রকমের মাটি ও শসোর পক্ষে 
উপযুক্ত । ঘরে ঘরে এই সার প্রস্থত হইলে গোবর-সারের 
অভাব ইস্টার দ্বার পূরণ হইবে। “কম্পো্ট* সার প্রস্তত 
করিবার জন্ত বিশেষ কিছু খরচ হয় না, কেবল একটু 
পরিশ্রম করিতে হয়, কিন্ত এই পরিশ্রমের অনুপাতে 
শস্যের ফলন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ে। 
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5 তি রি 
শাাপাটণ 
4০৪ ] 


এই প্রসঙ্গে কচুরিপানার কথা বিশেষভাবে মনে রাখা 
দরকার। সকলেই জানেন কচুরিপানার দ্বারা আমাদের 
দেশে কত দিকে কত অনিষ্ট হইতেছে, স্থতরাং কচুরিপানা 
উঠাইয়া এবং উহ্হাকে পচাইয়া সারে পরিণত করিতে 
পারিলে একসঙ্গে ছুই কাজই হয়--কচুরিপানাও ধ্বংস 
হয়, সঙ্গে সঙ্গে এক অতি মৃল্যবান্‌ সার পাওয়া যায়। 
কচুরিপানার দ্বারা সার প্রস্তুত করা অপেক্ষাকৃত সহজ; 
কারণ ইহা সহজে এবং কম সময়ে পচিয়৷ যায়। 
“কম্পোষ্ট” সার প্রস্তুত করিবার প্রণালী এইকপ £-_ 
স্থান-নির্বাচন__বধাকালে জলে ডূবিয়া না যায় এইরূপ 
উচু এবং সমতল জমির উপরেই এই সার প্রস্তুত করিতে 
হয়) কোন বড় গাছের ছাওয়ায় এই জমি হইলে খুব 
ভাল হয়, কারণ তাহা হইলে এই সার প্রস্তত করিবার জন্য 
যে গাদা বা স্তুপ করা হইবে তাহা সহজে শুকাইয়া 
যাইবে না। গাদা বা স্তুপ সরস রাখিবার জন্য মাঝে 
মাঝে উহা গোয়ালধোয়া জল বা কেবল জল দিয়া 
ভিঙ্ঞাইয়া দিতে হয়; সেই জন্য গোয়ালের বা পুকুরের 
কাছাকাছি এই সার প্রস্তত করিবার ব্যবস্থা কগিলে অনেক 
স্থবিধা হয়। 
আবর্জনা-নংগ্রহ--উপবে লিখিত সকল প্রকার আবজ্জন! 
সংগ্রহ করিয়া যেখানে সারের গা! বা ত্যপ হইবে সেপানে 
জড় করিয়া রাখিতে হইবে? খড়, আখের পাতা প্রস্তির 
মত শক্ত ও. শুকনো জিনিস প্রথমে দুই-তিন দিন গোয়াল- 
ঘরের মেঝেতে বিছাইয়া রাখিলে এগুলি গরুর পায়ের 
মাড়ানির দ্বারা এবং গোমৃত্র শোষণ করিয়া নরম হইয়া 
যাইবে এবং পরে উহাদের দ্বারা গাদা করিলে উহ্বারা শীত্ব 
শীগ্র পচিয়া যাইবে । খুব শক্ত এবং কেঠো জিনিস হইলে 
তাহা প্রথমে রাত্তায় বিছাইয়৷ তাহার উপর দিয়া কয়েক 
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দিন গরু ব1 মহিষের গাড়ী চলাচল করাইয়া তাহা ভাঙ্গিয়া 
লইয়া পরে এগুলির দ্বার! গাদা কর! উচিত। 


সারপ্রস্তত-প্রণালী-নকল প্রকার আবর্জন] স্তরে 
স্তরে সাজাইয়। গাদা করিতে হয়; পর পর চারিটি স্তর 
করা দরকার । জমির উপরে সমান ও আলগাভাবে সকল 
প্রকার আবঙ্জ্না ছড়াইয়! ৬ ফুট চওড়া (৪ হাত) ও 
১ ফুট ১২ ইঞ্চি উচু (৩ পোয়া হাত) একটি স্তর প্রথমে 
করিতে হইবে। স্তরের দৈর্ঘ্য আবর্জনার পরিমাণের 
উপর নির্ভর করিবে। স্তরের মধ্যে বাু চলাচল বিশেষ 
ভাবে আবশ্তক ; সুতরাং গুরটি ষেন কোনমতে মাড়াইয়। 
বা পিটাইয়৷ চাপিয়া না দেওয়া হয়। 


উপরোক্তভাবে প্রথম স্তর করিয়া তাহার উপর প্রতি 
১০০ বর্গফুট হিসাবে দুই-তিন সের হাড়ের গুঁড়া সমান 
ভাবে ছড়াইয়া দিতে হইবে। হাড়ের গুড়া যদি সহজে 
পাওয়া না যায়, তাহা! হইলে তাহার পরিবর্তে স্তরের 
উপর প্রথমে দুই আঙ্ল পুরু টাটকা গোবর এবং গোবরের 
উপর দুই আওুল পুরু মাটি ছড়া ইয়া দিতে হইবে এবং স্তরের 
উপর গোয়াল ধোয়া জল ছিটাইয়া দিতে হইবে । গোয়াল 
ধোয়া জল না পাওয়া গেলে গোচোন। বা টাটকা গোবর 
১০ হইতে ১৫ গুণ জলে গুলিয়৷ স্তরের উপর ছিটাইয়া 
দেওয়া দরকার। এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত 
যে, স্তরটিকে সম্পূর্ণ সরম রাখিতে যে-পরিমাণ জল ছিটানো 
দরকার ঠিক সেই পরিমাণ জল ছিটাইতে হইবে। স্তরের 
মধ্যে আল্গ! জল যেন না থাকে । যদ্দি কেবল কচুরি- 
পানার দ্বারা সার প্রস্তত কর! হয় তাহ। হইলে তাহার মধ্যে 
যথেষ্ট পরিমাণ জলীয় পদার্থ থাকার জন্ট উহাকে ভিজানোর 
দ্রকারই হয় না কিন্তু যে-কোন কাচা জিনিসের পচনের 
জন্য এবং তাহাকে শীন্র গলিত অবস্থায় আনিবার জন্য 
একটি “পচাই” পদার্থের বিশেষ দরকার হয়? সুতরাং সান়্ের 
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জন্য ॥ কেবলমাত্র কচুরিপানা ব্যবহার 
ন| করিয়া! উহার সহিত এক-তৃতীয়াংশ 
অন্য কোন শুকৃনা আবর্জন] ব্যবহার 
করা উচিত এবং উপরোক্তভাবে 
উহাকে ভিজানই যুক্তিযুক্ত । 

উপরোক্ত প্রণালীতে প্রথম স্তরটি 
্রস্তুত করিয়া তাহার উপর এভাবে 
দ্বিতীয় স্তর তৈয়ারি করিতে হুইবে 
. এবং দ্বিতীয় স্তরের উগর তৃতীয় স্তর 
করিতে হইবে এবং তৃতীয় স্তরের 
উপর চতুর্থ স্তর ঠিক এঁ একই ভাবে 
করিতে হইবে। 


এখন চারিটি স্তরের দ্বারা ছয় ফুট চওড়া 'এবং সাড়ে- 
চারি ফুট উচু একটি সারগাদা প্রস্তুত হইল। তালরূপে 
পচিবার জন্য এইরূপ ভাবে গাদাটিকে কিছু দিনের জন্য 
একই অবস্থায় রাখিয়া দিতে হইবে এবং পরে গাদার 
ভিতরের সকল আবর্জনা আধপচ] হইলে গাদাটিকে একবার 
উদ্টাইয়৷ নৃতন একটি গাদা প্রস্তুত করিতে হইবে । শু 
আবজ্জনার দ্বারা গাদা প্রস্তত হইলে সাধারণতঃ দেড় স্বাস 
বাদে গাদাটি আধ-পচ] হইয়া যায়; আখের পাতা আধ- 
পচা হইতে ইহাপেক্ষা দ্িগুণ বা আরও অধিক 
লয়। কাচা সরদ আবজ্ঞনা হইলে উহ! আধপচা 
দেড় মাসেরও কম সময় লাগে । 


প্রথম বার গাদ৷ উল্টাইয়! নৃতন গাঁদা করিবার ত্ময় 
উহাকে ভাঙিয়া তাহার পাশেই ঠিক আগের নিয়মে একটি 
গাদা করিতে হইবে; পুরাতন গাদার উপরের স্তর দিয়] 
নৃতন গাদার নীচের প্রথম স্তর প্রস্তত করিতে হইবে । এই- 
রূপ করিবার সময় পুরাতন গাদার না-পচা বা আংশিক 
পচা আবর্জনাসমূহ নৃতন গাদার মাঝখানে রাখিতে হইবে। 
যদি পুরাতন গাদা হইতে গাছের ডাল, শরের ডাটা 
ইত্যাদির মত শক্ত জিনিস বাহির হয় তাহ! হইলে সেগুলি 
সরাইয়া ফেলা উচিত। কারণ একই রকম না-পচা 
আবর্জনার ছারা নৃতন গা প্রস্তত করিলে উহারা সমান 
ভাবে পচিয়া যাইবে এবং উহাতে সারও ভাল হইবে। 
নৃতন গাদা করিবার সময় যদি আবর্জনাসমূহ বেশ সরস 
ন! থাকে প্রয়োজন মত জল দিয়া তাহ! ভিজাইয়! দেওয়া 
দরকার । নৃতন গাদাকেও সব সময়ে ঠিক পুরাতন গাদার 
মত সরস রাঁধিতে হইবে। গাদ! ভাঙিয়! নৃতন গাদ! 
করিবার সময়ে বাশের “আকড়া” ব্যবহার করা যীইতে 
পারে; ইহাতে কাজের স্থবিধা হইবে। 





পৌষ 


পপপা্পিসটি সপাস্িস্টিিতাাসিসি পিপাসা 


প্রথম বার উন্টাইয়া দিবার প্রায় 
এক মাস পরে গাদাটিকে ঠিক প্রথম 
বারের মত করিয়াই দ্বিতীয় বার 
উপ্টাইয়া দিয়া নৃতন একটি গাদা 
করিতে হয় এবং ধত দিন উহ্হী সম্পূর্ণ, 
রূপে পিয়া মারের উপযুক্ত না হয় 
ততদিন উহাকে সরস রাখিতে হয়। 
দ্বিতীয় বার নৃতন গাদা করিবার 
সময় উহার মাথা খোড়ে-ঘরের চালের 
মত ছুই পাশে ঢালু করিয়া দিলে ভাল রা 
হয়, কারণ তাহা হইলে বৃষ্টির জল ৫৮ 
গাদার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। 

ঠিকভাবে গাদা প্রস্তুত হইলে 
এবং উহাকে সর্বদা! সরস অবস্থায় রাখিলে উহা পচিয়া 
সারে পরিণত হইতে সাধারণতঃ সাড়ে-তিন মাস সময় 
লাগে। কাচা আবজ্জনার দ্বারা সার প্রস্তত করিতে 
ইহ্াপেক্ষা কম সময়ের প্রয়োজন হয়। গরমকাল অপেক্ষা 
ব্ধাকালে আবর্জনা কম সময়ে পচিয়া ষায়। 

বিশেষ কথা :__-এই সার প্রস্তত করিবার সময় দুইটি 
বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে--(১) গাদার মধ্যে অবাধ বাঘু 
প্রবেশ, (২) গাদার মধ্যে বায়ু প্রবেশের জন্য গাদার স্তর 
করিবার সময় উহাকে কোন কারণেই মাড়ানো বা চাপিয়া 
দেয়! উচিত নয়; গাদা কখনও ষেন ছয় ফুটের বেশী 
চওড়া ও সাড়ে-চারি ফুটের বেশী উচু নাহয়। গাদার 
মধ্যে সর্বদা ঘথেই্ট পরিমাণে রস রক্ষা করিবার জন্য প্রথম 
হইতে শেষ পর্যন্ত কোন সময়েই গাদা ধেন নীরস না 
থাকে। বর্ষাকালে গাদা ভিজাইবার দরকার হয় না; 
সেই জন্য বর্ধাকালই এই সার প্রস্তত করিবার উপযুক্ত 
মময়। অন্থান্য খতুতে গাদা শুকাইয়৷ যাইবার উপক্রম 
হইলেই উহাতে জল দিতে হইবে । 

গাদাতে যেন অতিরিক্ত জল দেওয়া না হয়। কেবল 
সরস রাখিবার জন্ত যে পরিমাণ জলের প্রয়োজন তাহাই 
দিতে হইবে। 

গাদাকে সম্পূর্ণরূপে পচাইবার জন্য কত বার জল দিতে 
হইবে তাহা আবঙ্জনার প্ররুতি, স্থানীয় আবহাওয়া এবং 
খতুর উপর নির্ভর করে ; কচুরিপানা এবং অন্তান্য জলীয় 
আগাছা, তরিতরকারির পরিত্যক্ত কাচা অংশ প্রভৃতির 
দ্বারা সার প্রস্তুত করিলে সাধারণতঃ জল দিবার কোন 
দরকার হয় না;শুফ আবর্জনা পচাইতে বেশী জলের 
প্রয়োজ্গন হয়। বর্ধাকালে গাদায় জল দিবার আবশ্তক 
হয় না, তবে গ্রীষ্মকালে মাঝে মাঝে জল দিতেই হয়। 








(গ) সবুজ সার 

খুব শীঘ্র শীস্্ বাড়ে এইরূপ শুটি জাতীয় কোন শস্ত 
উৎপাদন করিয়া উহাকে লাঙ্গল দিয়া মাটির সহিত 
মিশাইয়া দেওয়াকে “সবুজ সার” বলে। শুটি জাতীয় 
শন্তের শিকড়ে এক প্রকার বীজাণুবাস করে এবং উহার! 
বাতাস হইতে যবক্ষারজান সংগ্রহ করিয়া মাটিতে সঞ্চয় 
করে, ইহাতে জমির উর্বরতা শক্তি বাড়ে ও জমির 
স্বাভাবিক*অবস্থারও উন্নতি হয়; 'এবং সবুজ সারের জন্য 
শন্য ঘনভাবে জন্মায় বলিয়! জমিতে আগাছা, জঙ্গল প্রভৃতির 
জন্ম কম হয়। এই সকল শশ্তের মধ্যে ধঞ্চে, শণ 
ও বরবটি প্রধান; সবুজ সারের জন্ত এই সকল শস্য 
কখন বুনিতে হইবে তাহা যে ফসলের জন্ত সবুজ সার 
দেওয়। হইবে তাহার বপনের সময়ের উপরই নির্ভর করে। 
গাছে যখন ফুল ধরে তখনই সবুজ সার লাঙ্গল দিয়া 
মাটির সহিত ভাল করিয়া মিশাইয়! দিতে হয়। মাস 
খানেকের মধ্যে উহ পচিয়! মূল্যবান সারে পরিণত হয়। 

গোবর সারের অভাব পুরণ করিবার জন্য ঘাস, জঙ্গল, 
আগাছা, আবর্জনা ইত্যাদি বারা সাণ প্রস্তত করা এবং 
জমিতে সবুঞ্জ সার দেওয়া একান্ত প্রয়োজন । 

(ঘ) বৌদ মাটিবাপাক 

পুকুর, ডোবা, দীঘি প্রভৃতি জলাশয়ের তলায় যে মাটির 
স্তর থাকে তাহাকে বৌদ মাটি বা পাঁক মাটি বলে। এই 
মাটি তুলিয়া জমিতে প্রয়োগ করিলে ভাল' রকম সারের 
কাজ হয়।, সঙ্গে সঙ্গে জলাশয়গুলিও গভীর হয়। 


(ঙ) খইল সার 
সাধারণ সারের মধ্যে খইল অন্যতম প্রধান সার। 
ইহাতে নাইট্রোজেনের ( যবক্ষারজানের ) পরিমাণ বেশী 


২৪৮ 


থাকে। সরিষা, তিল, ম্গিনা, রেড়ী, চীনাবাদাম, কার্পাস 
বীজ, কুহ্ুম ফুল প্রভৃতির খইল উৎকৃষ্ট । ইহাদের মধ্যে 
সরিষা, তিল ও চীনাবাদামের খইল গরু বলদকে প্রথমে 
খাওয়াইয়া উহাদের গোবর জমিতে সাররূপে ব্যবহার 
করা যাইতে পারে। খইল সার খুঁড়া করিয়া বীজ বপনের 
ঠিক পুর্বে বা অবস্থা-বিশেষে পরে মাটির উপরেই ছিটাইয়া 
বামিশাইয়া দিতে হয়। 


(চ) মনুষ্য, পণ্ড, পক্ষ্যাদির বিষ্ঠা 
গোমর অপেক্ষা অশ্ব-বিষ্ঠা অধিক কার্ধাকরী, গোময় ও 
অশ্ববিষ্ঠা একত্র মিশাইয়। জমিতে প্রয়োগ করা যাইতে 
পারে ; আবার ছাগ, মেষ ইতাদির বিষ্ঠা গোময় ও অশ্ব- 
বিষ্ঠা অপেক্ষা উত্কই । এই কারণে অনেক স্থানে জমিতে 
ছাগ, মেষ ইত্যার্ণি চরাইবার প্রথা আছে। জমি যখন 
উহাদের বিষ্ঠা ভরিয়া যার তখন উহা! লাঙ্গল দিয়া মাটির 
সহিত মিশাইয়া দিতে হয়। হাস, মুরগী, পায়রা প্রস্থৃতি 
পক্ষীর বিঠাও ফসলের পক্ষে খুবই উপকারী ; কিন্তু ইহাদের 
. বিটা অতিশয় উগ্ব। সেই জন্য জলের সহিত মিশাইয়া 
জমিতে প্রয়োগ করা উচিত। পতঙ্গ-বিষ্া সর্বোৎকৃষ্ট ) 
কিন্তু ইহা সহঙ্গে সংগ্রহ কর! সম্ভব নহে। তবে যে অঞ্চলে 
রেশন চাষ হয়, সেই অঞ্চলে বেশম-কীটের বিষ সংগ্রহ 

করা কঠিন নয়। মগ্প্য বিষ্ঠা একটি উৎকষ্ট সার । 
(ছ) মংশ্, রক্ত, চন্ম, শৃঙ্গ, ক্ষুর, চুল প্রত্ৃতি--এই 
সকল পদার্থও সার হিপাবে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু এই 

সকল দ্রব্য দুশ্রাপ্য বলিয়া কদাচিং ব্যবস্থত হয়। 


(২) “বিশেষ সার” 
"বিশেষ সারকে* চারি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়া 
থাকে-__যথা 
(ক) যবক্ষারজান-প্রধান সার-ইহাতে যবক্ষার- 
জানের পরিমাণই বেশী থাকে; গাছের বৃদ্ধি ও পু 
সাধনের জন্য যবক্ষারঞ্জান বিশেষ প্রয়োজন; ইহ! গাছের 
পাতাকে পুষ্ট ও মতেঞ্জ করে। গাছের রং হলদে হইলে 


প্রবাসী 


১৩৫০ 


বুঝিতে হইবে যে মাটিতে যবক্ষারক্ঞানের অভাব হইয়াছে, 
আবার মাটিতে যদি ইহা অধিক পরিমাণে থাকে গাছ 
খুবই সতেজ হইয়া উঠে__পাতা ও কাণ্ড ভ্রতগতিতে 
বাড়িয়া যায় ও পরিপুষ্ট হয়, কিন্তু ফুল, ফল ধরে না । পাতার 
জন্ত যে-সকল ফসলের চাষ হয় যেমন বাধাকপি, নানাবিধ 
শাক, পান, তামাক ইত্যাদি-_-সেই সকল ফসলের জন্য 
যবক্ষারজান-প্রধান সার প্রয়োগ করা কর্তব্য । পটাগিয়াম 
নাইট্রেট, সোডিয়ম নাইট্রেট, ক্যালসিয়ম সায়না মাইড, 
এমোনিম়ম সলফেট্‌ ইত্যাদি যবক্ষারজান-প্রধান সার । 

(খ) প্রস্ষুরক-প্রধান সার-_-এই সার প্রয়োগ করিলে 


"ফল, ফুল ও শিকড়ের পরিমাণ বাড়ে; ফল ও ফুল অধিক 


মিষ্ট হয়; ফসল শীগ্রই পাকে ; চারা গাছ খুব শীগ্ত শী 
বাড়ে । অস্থিচর্ণ, বেমিক স্থপার ফস্‌ফেট, সুপার ফমকেট অফ 
লাইম, বেপিক শ্লাগ ইত্যাদি প্রক্ষুরক-প্রধান সার। হাড়ের 
গুঁড়া একটি মূল্যবান সার? গ্রামের ভাগাড়ে ও অন্থান্য 
স্থানে যে-লকল হাড় পড়িয়া! থাকে তাহা সংগ্রহ করিয়া 
একটা গর্তের মধ্যে রাখিয়া উহার উপর ঘনভাবে চুণ 
ছড়ায়! দিলে মাস কয়েক পরে হাড়গুলি হাজিয়া যাইবে; 
তখন উহাদের ঢে'কিতে ভার্গিয়া গুঁড়া করিয়া জমিতে 
প্রয়োগ করিতে হয় । রি 

(গ) পটাস-প্রধান সার--এই সার প্রয়োগ করিলে 
শস্যের খিকড় পুষ্ট হয় ; গাছের খাদ্য প্রস্তুত ও এক স্থান 
হইতে অন্ত স্থানে খাছ্যের চলাচলের জন্য এই নার বিশেষ 
উপকারী । সলকেট, অফ পটাশ, কাইনাইট প্রভৃতি পটাস 
প্রধান সার। 

(ঘ) চুণ প্রধান সার-_মাটির মধ্যে উদ্ভিদের যে-সকল 
খাদ্য-উপানান থাকে চুণ প্রয়োগ করিলে উহাদের কতক- 
গুপি শীঘ্র শীত্র তরল অবস্থা প্রাপ্ত হইয়! উদ্ভিদের গ্রহণোপ- 
যোগী হয়; এই সার ফল ও ফুল সম্বন্ধে বিশেষ উপকারী । 

উপরোক সার্গুলির ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা 
থাকা আবশ্যক ; কোন্‌ সার কখন কি পরিমাণ, কি ভাবে 
প্রয়োগ করিতে হয় তাহ বিশেষভাবে জানিয়া প্রয়োগ 
করা কর্তব্য। 


০ 


বাংলার দুর্দশা 


এস, ওয়াজেদ আলি, বি. এ, (ক্যান্টাব), বার-এট্‌-ল 


বাংলায় এই যে ছুদ্দিন এসেছে (যার তুলনা এ দেশের 
ইতিহাসে মেলা ভার ) তার যে-সব আলোচনা রাজনীতিক 
এবং সাংবাদিকদের কাছে শুনতে পাই তাতে সত্যই 


আমার মনে নৈরাশ্ত এসে দেখা দেয়। কোন্‌ ব্যক্তি, 
কোন্‌ দল, কোন্‌ মন্ত্রী অথবা কোন্‌ শাসনকর্তা বর্তমান 
পরিস্থিতির জন্ত দায়ী এই সব ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের মধ্যেই 


পৌঁব 


১০ পশলা লপলা্ীবীপালালীী লী তশা পবা সপ পে এ পাপী 


সে আলোচনা সীমাবদ্ধ । আমি ভাবি এ বিষয় বদি সত্য 
আবিষ্কারই হয়, তাতে আমাদের লাভ কি হবে? আর 
তা থেকে আমাদের দেশেরই বা কি স্থায়ী উপকার হবে? 
আমার মনে হয় বর্তমান পরিস্থিতির সব চেয়ে ছুঃখ- 
জনক বাপার এ নয় যে অনেকগুলি লোক অনশনে মারা 
যাচ্ছে, যদিও সেট1 একান্ত পরিতাপের বিষয় বটে ।”” সব 
চেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে (আর এছুঃখ থেকে সত্যই 
,মনে নৈরাশ্ঠ আসে ) এই ভীষণ দুর্দিনেও হিন্দু, মুদলমান 
প্রস্ততি বাংলার বিভিন্ন সম্প্রদায় একাত্মবোধের প্ররুত 
পরিচয় দিতে পারছে না । কোথাও এমন কিছু দেখলুম 
না যা থেকে মনে হ'ল বাংলার হিন্দু মুসলমান বাঙালী 
হিলাবে বর্তমান ছুঃখ নিবারণের এবং ভবিষ্যতের নব 
স্্টির পরিকল্পনায় আল্মনিয়োগ করেছে । তা ষদি দেখতে 
পেতুম তাহলে ক্রন্দনের মধোও আমার মুখে হাসির রেখা 
ফুটে উঠত। আর তা! দেখতে পাই না বলেই দুর্গতদের 
সাহায্যের বিভিন্ন প্রচেষ্টা, বাজ্জনীতিকদের উচ্ছাসপৃণ 
বন্ৃতা, কবি এবং সাহিত্যিকদের মসীধারার অজস্র প্রবাহ 
আমার,মনে কোন আশা অথবা আনন্দের সঞ্চার করছে 
না।্গাতির মধ্যে খন একাঝ্মবোধের অনুভূতি জাগে তখন 
ছুদ্দিনে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক পরস্পরের প্রতি কি 
মধুর ভ্রাতৃভাবের পরিচয় দেয় তার সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত 
আজকের (১০ই নভেম্বর, ১৯৪৩) কাগজেই দেখতে 
পেলুম। লিবানন-বাসীদের সঙ্গে করামী শাসক-সম্প্রদায়ের 
তুমুল কলহ চলেছে । রক্পাতও হচ্ছে। মুসলমান খ্রীষ্টান 
নির্বিশেষে লিবানন-বাসীরা। ফরাসীদের বাধা দিচ্ছে আর 
তাদের কর্মধারার প্রতিবাদ করছে । এ ব্যাপার নিয়ে বিশদ 
আলোচন! করবার উদ্দেশ্ী আমার নাই । আমি কেবল 
একট! ঘটনার উল্লেখ এখানে করছি । সংবাদদাতা বলছেন, 
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লিবাননের ধান ও মুসলমানের মধ্যে যে মধুর এক্য 
এসেছে এই ক্ষুদ্র ঘটনা থেকে তা৷ স্পষ্টই বুঝা যায়। শত 
দুর্দশার মধ্যেও এ মিলন আশার দীপক বাজিয়ে তুলে। 
84507557885 

মোট কথা, বর্তমান ছুংখজনক পরিস্থিতি এই ঈত্যটিকে 


পরিস্ছুট ক'রে তুলেছে যে, বাংলার হিন্দু-মুসলমান বাঙালী: 


হিসাবে এখনও ভাবতে শেখে নি। আমার মনে হয়, 
ষত.দিন না আমরা বাঙালী হিসাবে ভাবতে শিখব, 
বাঙানী হিলাবে কাজ করতে শিখব, বাঙালী হিসাবে 


__ বাংলার দুর্দশা 





পালা আলী পাপা পাপা, 


জীবন-সমস্তাকে দেখতে শিখব, আর বাঙালী হিসাবে 
সে সমস্যার সমাধান করতে খিখব, তত দিন আমাদের 
ছুদ্দিনের অবসান হবে না, ততদিন আমাদের জাতীয় 
জীবনের বিভিন্ন ব্যাধির প্রকৃত প্রতিকার হবে না। 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সমস্যাটির স্বরূপ বুঝতে পেরেছিলেন 
আর তার সমাধানের চেষ্ঠাও করেছিলেন । কিন্তু তার 
মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী তার আদর্শ থেকে অনেক দুরে 
এসে পড়েছে। 


ধর্ম, সম্প্রদায় প্রভৃতি নির্বেশেষে বাংলার লোক 
নিজেদের বাঙালী হিনাবে ভাবতে শিখুক, আর তাদের 
সাধনাকে, কন্ব-প্রসেষ্টাকে বাঙালী হিসাবে নিয়ন্ত্রিত করতে 
শিখুক, তার জন্য বাংলার বর্তমান রাজনীতিক, সাংবাদিক, 
সাহিত্যিক -প্রন্তিরা কি করেছেন বা করবার চেষ্টা 
করছেন? এ বিষয় কি তাদের মনে কোন স্পষ্ পরিকল্পনা 
আছে? তারা কি এ বিষয়ে কোন ধারাবাহিক কর্বস্থগীর 
সুনির্দিষ্ট কোন মাধন পন্থার প্রয়োজন অনুভব করেছেন? 
এ বিষয় কি কোন জাতীয় মানদিকত৷ তারা স্ষ্টি করবার 
চেষ্টাকরছেন? এ সব নিয়ে ভাবতে আরম্ত করলেই মনে 
গভীর নৈরাশ্তের সঞ্চার হয়| / 


“ ইউরোপ এবং আমেরিকার লোকেদের অনেক দোষ 
আছে সন্দেহ নাই । আর দোষ নাই কার? তবে তাদের 
একটা বড় গুণ আমি লক্ষ্য করেছি; তারা সত্যই 
019০৮155 অথবা 17368119140, বাংল ভাষায় যাকে বলা 
যায় বাস্তবতাবাদী। বাস্তব জীবনের দিকে স্থির লক্ষ্য 
রেখে সেই পথে তারা অগ্রসর হৃনযা থেকে লাভজনক 
কিন্বা সুবিধাজনক কিছু পাওয়া যেতে পারে। এই 
ইংলগ্ডের লোকেরা, প্রধান মন্ত্রী চার্চিল এবং তার সহ- 
কম্মীরা মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে সোভিক়েট রাশিয়ার বিষয়, 


কত কি না বলেছেন। আর আজ দেখুন কেমন করে 
তারা সেই সোভিয়েটবাদীদের গলায় হাত দিয়ে সাধনক্ষেত্রে 
অগ্রসর হচ্ছেন। 0৮০০7৮০ মুলক মানসিকতার এই 
হচ্ছে মঙ্গলময় ফল। 


» আমাদের মানসিকতা হচ্ছে কিন্ত একান্তভাবে 9৯ 
1০০059 ব৷ ভাবমূলক | বাস্তব জীবনের দিকে আমরা লক্ষ্য 
রাখি না, ভাবের নির্দেশেই চলি । ভাবের খেয়ার্সী ঢেউই 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের জীবনের নৌকাকে পরি- 
চালিত করে, কবে আওরঙ্গজেব আর শিবাজী ভারতের 
আধিপত্যের জন যুদ্ধ করেছিলেন! এখন রাজ্য আওরঙ্গ- 
জেবের বংশধরদের হাতেও নাই, আর শিবান্গীর বংশধরদের 


২৫৭ 


হাতেও নাই। ভারতের যুদ্ধক্ষেত্রে মোগল-মারাঠার 
শক্তি পরীক্ষার যে পুনরভিনয় হবে না সে কথা নিশ্িস্ত 
রূপেই বলা যেতে পারে। অথচ আমরা এমনই 
ভাবপ্রবণ যে, আওরঙ্গজেব এবং শিবাক্জীকে নিয়ে হিন্দু- 
মুসলমানের কলহ এবং তর্কাতর্কি এখনও চলেছে। স্বদুর 
অতীতের ছুই রাজনৈতিক খেলওয়াড়ের শক্তি পরীক্ষার 
স্বতি আমাদের বর্তমানের জীবনকে বিষাক্ত, ব্যাহত 
ক'রে তুলছে। 

বাংলা দেশকে, তথ ভারতবর্কে যদি আমরা ছুঃখ- 
দুর্দশার সুগভীর পন্ধ থেকে শুফ ভূমিতে তুলতে চাই তা 
হলে ইউরোপ এবং আমেরিকার লোকদের মত আমাদেরও 
[981905 1079005169র সাহায্যে জীবন সমস্যার সম্মুখীন 
হতে হবে। 

রাজনৈতিকদের কাছ থেকে এ বিষয়ে আপাততঃ 
বিশেষ কিছুর আশা করলে বিফলমনোরথ হতে হবে, 
কেননা, বর্তমানের কোন্দলে তারা এমন গভীর ভাবে মেতে 
গেছেন ঘে 07০৮৪ ভাবে জীবন এবং রাজনৈতিক 
সমস্তাকে দেখা তাদের পক্ষে একরকম অসম্ভব বললেই 
চলে ।' তবে আমর সকলেই কিছু পোলিটিসিয়ান নই। 
ধীর, স্থির ভাবে বাস্তব জীবনকে দেখবার, সেই জীবন 
থেকে শিক্ষা লাভ করবার, আর সেই শিক্ষাকে সাহিত্যের 
সাহায্যে দশের কাছে পৌছে দেবার অবসর আমাদের 





প্রবাসী 


১৩৫০ 


অনেকের আছে। সেই অবসরের কি আমরা সন্্যবহার 
করতে পারি না? পোলিটিসিয়ানদের চেয়ে একটু গভীর 
ভাবে কি আমরা জীবন-সমস্যাকে দেখতে পারি না, 
আর সে সমস্তার সমাধানের জন্য রাজনৈতিকদের মুষ্টি- 
ষোগের চেয়ে মূল্যবান কিছু কি দেশকে আমরা দিতে 
পারিনা? 

/ বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে দেখতে পাই ভাবুক এবং 
সাহিত্যিকেরাই জাতীয় জীবনে প্ররুত কর্মপ্রেরণা 
জুগিয়েছেন। বাংল! দেশে তথা ভারতবর্ষেও এর ব্যতিক্রম 
হবে না। দেশ যদি কখনও জাগে, নূতন এবং স্থায়ী আদর্শ 
“নিয়ে আমাদের দেশবাসী যদি কখনও জীবন সমস্তার 
সম্মুখীন হয়, তাহলে সাহিত্যিক এবং ভাবুকদের প্রচেষ্টার 
ফলেই যে তা হবে এবিষয়ে ভবিষ্বদ্বাণী করবার জন্য 
প্রফেট” হবার দরকার নেই । আশা করি আমাদের 
ভাধুক এবং সাহিত্যিকেরা তাদের স্থমহীন দায়িত্বের বিষয়ে 
যথোচিত ভাবে সজাগ হবেন। যেকাজ পোলিটিসিয়ানরা 
কৰবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন সে-কাজের ভার ভাবুক এবং 
সাহিত্যিকদের নিতে হবে। জীবন-মস্ত্রেরে এবং জীবন- 
দর্শনের আলোচনার ভার তারা যদি 'প্লাটফরুম্‌ স্পীকারদের' 
হাতে ছেড়ে দেন তাহলে তীদের জ্ঞান-সাধনা যে সার্থক 
হয়েছে একথা বলবার অধিকার তাদের এবং তাদের 
প্রস্থৃতি ভারতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্টাীন-সমূহের থাকবে না । 

৬/ 


শিখ 


অধ্যাপক শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এমএ 


শিখ ধশ্শ ও শিখ জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে বাঙ্গালী 
সমাজের ওদাসীন্ত সত্যই বিস্ময়কর । বাঙ্গালী রাজপুতের 
বীরত্বগাথা কীর্তন করিয়াছে, শিবাজীর জয়ধ্বনি করিয়াছে, 
কিন্তু বাঙ্গালীর কাব্যে, উপন্যাসে, নাটকে শিখের স্থান 
নাই। রবীন্দ্রনাথের “বন্দীবীর” নামক কবিতা সময় সময় 
বিগ্ভালয়ের পুরস্কার-বিতরণী সভায় আবৃত্তির জন্য ব্যবহৃত 
হয় বটে, কিন্তু একথা আমাদিগকে লজ্জার সহিত স্বীকার 
করিতেই হইবে যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে শিখ জাতির 
অবদান সম্বন্ধে আমরা মোটেই সচেতন নই। টডের 
'রাজস্থান” বহু দিন বাঙ্গালীর মানসিক উত্তেজনার খোরাক 
জোগাইয়াছে, কিন্তু কানিংহামের 'শিখদের ইতিহাস' 
সাধারণ বাঙ্গালীর কাছে স্থপরিচিত নয়, মেকলিফের 


“শিখ ধন্ম” বিষয়ক স্থবুহত গ্রন্থ কয়জন বাঙালী পড়িয়াছেন 
জানি না। অথচ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু দিন যাবৎ 
শিখ জাতির ইতিহাস অধ্যাপনার বিশেষ বন্দোবস্ত 
রহিয়াছে, এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই জন বাঙালী 
অধ্যাপক এই বিষয়ে তিন খানি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছেন।* আজ পর্য্যস্ত বোধ হয় নৃযনাধিক দুই শত 
বাঙ্গালী ছাত্র শিখ জাতির ইতিহাম বিশেষভাবে পঠনীয় 
বিষয়ক্ধূপে গ্রহণ করিয়৷ ইতিহাসে এম-এ ডিগ্রী 'লাভ 
করিয়াছেন, কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই ষে তাহার! বাঙ্গালী 
৯. জর ইন্দুণ বন্যোপাধ্যায 7০০15124742 


নামক গ্রন্থের লেখক । ভর নরেজকৃফ সিংহ 7446 2) 46 58%% 
292067 এবং 25751 5558% নাষক ছুইখানি গ্রন্থ রচন! করিয়াছেন । 


ঠা র্রারোরেরারা্রা রা 
সমাঙ্গের সহিত শিখ জাতির ধতিহ্বের সং যোগ সাধনে 
সহায়তা! করেন নাই। বহু বাঙ্গালী বিভিন্ন কাধ্যোপলক্ষে 
দীর্ঘকাল পঞ্তাবে বসবাস করিয়াছেন, কিন্ত তাহাদের মধ্যে 
কেহই শিখ ধশ্ম বা শিখ জাতি সম্বন্ধে কোন উল্লেখযোগ্য 
গ্রন্থ রচনা করেন নাই । কানিংহাম ও মেকলিক বিদেশী 
হইয়াও শিখ জাতিকে ভালবাসিয়াছিলেন, তাই তাহারা 
বহু পরিশ্রমে এই জাতির মশ্মোদ্ঘাটনের প্রয়াস পাইয়া- 


শিখ, 


৯০৯ ৯৮ 


ছিলেন। আমরা অদ্যাপি ভারতীয় সভ্যতার একটি বিশিষ্ট ' 


অঙ্গ সম্বন্ধে আমাদের মজ্জাগত ওদীসীন্য ত্যাগ করিতে 
পারি নাই। 


অথচ এই ওনাসীন্ত আপাতদৃষ্টিতে অস্বাভাবিক বলিয়াই 
মনে হয়। ষে-যুগে রাজপুতের বীরত্ব বাঙ্গালীর প্রাণে 
নৃতন উন্মাদনা হ্গ্রি করিতেছিল, যে-যুগে রঙ্গলাল গাহিতে- 
ছিলেন, “স্বাধীনতা হীনতায় কে বাচিতে চায় রে কে 
বাচিতে চায়?” সেই যুগেই শিখ জাতি স্বাধীনতা রক্ষার 
জন্য অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া ভাগ্যলক্মীর অভিশাপে 
ইংরেজের পদতলে অবলুষ্ঠিত হইয়াছিল। হল্দীঘাটে 
পাজপুতের আত্মোতমর্গ বঙ্গলালের যুগে অতীতের স্থৃতি 
মাত্র; মুদকী, ফিরোজশা, আলিওয়াল ও সোব্রা্ড ক্ষেত্রে 
শিখ নৈন্যের আত্মবপিদান সেকালের বাঙ্গালীর পক্ষে সম- 
নামরিক ঘটনা । আমাদের মত ভাবপ্রবণ জাতির দৃষ্টি 
সাধারণতঃ পরিচিতকে অতিক্রম করিয়া অপরিচিতের প্রতি 
আরুষ্ট হয়, সমসাময়িক ঘটনার প্রখর দীপ্তি অপেক্ষা 
অতীতের রহম্তাবৃত কুহেলিকা আমাদের শিথিল দেহে 
অধিকতর উত্তেজনার স্থঙ্তি করে। বোধ হয় এই কারণেই 
দান্তিক ডালহোৌসীর বিরুদ্ধে আত্মবলিদানে দৃঢ়সঙ্কল্ল শিখ 
জাতি বাঙ্গালীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি. আকর্ষণ করিতে পারে 
নাই। 


হয়ত আর একটি কারণও ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে বাঙ্গালীর নবজ্াগ্রত জাতীয়তা-বোধ সিপাহী 
যুদ্ধের কালে শিখ জাতির ইংরেঞ্জ ভক্তি সমর্থন করিতে 
পারেনাই। পঞ্জাব ব্রিটিশ সামাজ্যের অন্তভূ্ত হইতে- 
না-হইতেই শিখ জাতির মনে এক মাকম্মিক পরিবর্তনের 
সুত্রপাত হইয়াছিল। স্বাধীনতা হারাইয়৷ মারাঠা জাতি 
নিস্তেজ হয় নাই, দেহ ইংরেজের বশীভূত হইলেও মন 
মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত স্বাধীন ছিল। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে পব্মা- 
জয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শিখ জাতির মানসিক শক্তি বিলুপ্ত 
হইল, মনে প্রাণে ইংরেজের দাসত্ব স্বীকার করিয়া গুরু- 
গোবিন্দের খাল্সাবাহিনী পিপাহী বিদ্রোহ দমনে রাজ- 
শক্তির সহায়তা করিল। বাঙ্গালীর মনে তখন স্বাধীনতার 


২৫১ 


সপ্ন রূপ গ্রহণ করিতেছিল, তাই জাতীয় আদর্শের প্রতি 
শিখদের এই বিশ্বাসঘাতকতা বাঞ্গালী ক্ষমা করিতে পারে 
নাই। 


গুরু নানকের জীবিতকালে বোধ হয় কেহই মনে করে 
নাই যে তাহার প্রচারিত ধর্ম কালক্রমে এক নৃতন নমাজের 
স্থপতি করিবে। ধর্মপ্রচারকের অভ্যর্থান ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে নৃতন কথা নহে। ধন্মপ্রচারকের তিরোভাবের 
পর ক্রমে ক্রমে তাহার প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের স্বাতন্থ্য- 
বিলোপ-_ভারতীয় হিন্দুর দৃষ্টিতে ইহাই নবধন্ম স্থাপনের 
স্বাভাবিক পরিণাম । রামানন্দের মৃত্যুর পর তাহার 
প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় বহুধাবিভক্ত হইয়া স্বাতস্ত্যহীন হইয়া- 
ছিল। কবীরের মৃত্যুর পর কবীরপন্থীরা একটি বিশিষ্ট 
সম্প্রদায়রূপে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। নানকের 
মৃত্যুর পর নানকপন্থীদের ভাগ্যেও অনুরূপ আত্মবিলোপ 
ঘটিত, সন্দেহ নাই ;কিস্তু নানকের একটি কাধ্যের ফলে 
এই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। নানক 
মৃত্যুর পূর্বে একান্ত অনুগত শিষ্য অঙ্গদকে ' নিজের 
স্থলাভিষিক্ত করিয়া যান। ফলে শিখধশ্ম প্রতিষ্ঠাতার 
তিরোভাবের পরে9 শিখ-সম্প্রদায়ের এঁক্য ্কুপ্ন হয় নাই। 
চৈতন্যদেবেরু তিরোভাবের পর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ 
নেতৃহীন হইল, রামানন্দের মৃত্যুর পর রামানন্দী সম্প্রদায় 
এক্য হারাইল, কবীরের মৃত্যুর পর কবীরপন্থীর! দ্বাদশটি 
বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইল, কিন্তু নানকের মৃত্যুর পর 
ক্রমান্বয়ে নয় জন গুরু দীর্ঘকাল শিখ সম্প্রদায়ের অন্তর্নিহিত 
এক্য অ্ষুন রাখিলেন । 


এক্য রক্ষার অন্যান্ত উপায় ক্রমে ক্রমে উদ্ভাবিত হইতে 
লাগিল। যুদ্ধজনিত ছুর্ভিক্ষের কল্যাণে () 'লঙ্গর, 
শব্দটি আঙ্জ বাঙ্গালীর কাছে স্থপরিচিত। শিখ সমাজেই 
লঙ্গরের উৎপত্তি। যে-সকল শিখ গুরুর দর্শনার্থী হইয়া 
গুরুর আবাসে উপস্থিত হইত তাহাদের ভোঙ্জয ও পানীয় 
লঙ্গর হইতে দেওয়া হইত। সময় সময় ছুংস্থ ও নিরায় 
নরনারী লঙ্গর হইতে আহাধ্য পাইত। লঙ্গরে জাতি- 
ভেদের বিধিনিষেধ পালিত হইত না। যিনি জাতিগৌরব 
ব৷ সামার্জিক প্রতিষ্ঠা রক্ষার জন্য লঙ্গরে খাগ্যগ্রহণ করিতে 
অশ্বীকূত হইতেন তিনি শিখগুরুর দর্শনলাভে বঞ্চিত 
থাকিতেন। জাতিভেদ প্রথার বিলোপ করিয়া সমগ্র 
শিখ সম্প্রদায়কে এক্যস্থত্রে গ্রথিত করিবার পক্ষে লঙ্গর 
কম সাহয়তা করে নাই। . 

গুরুর ভরণপোষণ এবং লঙ্গরের ব্যয়নির্বাহের জন্ 
শিখের৷ স্বেচ্ছাক্রমে ষে উপহার দিত তাহা সংগ্রহের জন্ত 


ডি 


নানকের বহার কিছুকাল পরে “্মসন্দ নামে পরিচিত 


কম্মচারী নিয়োগের প্রথা প্রবন্ঠিত হয়। বাজকর্মচারিগণ 
যেভাবে প্রজার নিকট হইতে রাজন্ব সংগ্রহ করে, 
মসন্দগণ৪ অনেকটা সেভাবেই শিখদের নিকট হইতে গুরুর 
জন্ত উপহার সংগ্রহ করিত। শিখদের সংখ্যাবুপ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে গুরুর আয় বুদ্ধি পাইতে লাগিল। গুরু অর্জুন 
রাজোচিত জাকজমক সহকারে দরবারে বদিতেন। তাহার 
এন্বধ্যের খ্যাতি এত দূর প্রধারিত হইয়াছিল যে লাহোরের 
বাদশাহী দেওয়ান তীহার পুত্রের নিকট কন্তাদানের জন্য 
অতিমাত্রায় ব্যাকুল-হইয়াছিলেন। শিখের গুরুকে বলিত 
“সাচ্চা পাদশাহ” । ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগেই শিখ 
সম্প্রদায় যেন গুরুর নেতৃত্বে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বাবীন রাষ্ট্রে 
পরিণত হইয়াছিল। 

ঝামানন্দী সম্প্রদায়ের কোন বিশিষ্ট ধর্মগ্রন্থ ছিল না, 
কবীরপস্থী সম্প্রদায়ের পক্ষেও কবীরের রচিত প্লোহা ব্যতীত 
অন্ত কোন অবলম্বন ছিল না। এই ছৃইটি সম্প্রদায়ের 
স্বাতন্্যবিলোপের ইহাও অন্ততম কারণ । নিজস্ব ধশ্মগ্রন্থ 
না থাকিলে কোন সম্প্রনায়ের পক্ষেই স্বা তগ্ত্যরক্ষা সম্ভব হয় 
না। গুরু অজ্জুন “আগিগ্রন্থ” সঙ্কলন করাইয়া শিথ 
সম্প্রদায়ের এই গুরুতর অভাব দূর করেন। পরবর্তী 
কালে গুরু গোবিন্দ পিংহ যখন গুরু নিয়োগের প্রথা রহিত 
করেন তখন আদিগ্রস্থই খিখ সম্প্রদায়ের গুরুর স্থান 
অধিকার করে। 

বাহিরের সংঘাত ব্যতীত কোন জাতির বা সম্প্রাদায়ের 
এক্য পরিপূর্ণ ও সার্থক হয়না । শিখ সম্প্রদায়ের ক্রম- 
ব্ধমান এক্য মুখলের অত্যাচারে স্বদ্ন ভিত্তির উপঃ 
সংস্থাপিত হইল। ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর গুরু অঞ্জুনের 
প্রাবদগ্ড করিলেন, ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে গুরংজীবের আদেশে 
গুরু তেগবাহাছুর নিহত হইলেন। গুরু অঙ্্মনের পুত্র 
গুরু হরগোবিন্দ জাহাঙ্গীরের আদেশে দীর্ঘকাল কারারুন্ধ 
ছিলেন। ওরংজীব গুকু হরকিষণের প্রতিদ্বন্বীকে বশীভূত 
করিয়া শিখ সম্প্রদায়কে নিজের আয়ত্তাধীন করিবার জন্য 
চেষ্টিত ছিলেন। -প্রবল পরাক্রান্ত মুঘন সাম্রাজ্যের খরদৃষট 
হইতে আম্মরক্ষা'করিবার জন্য শিখ সম্প্রদায় সামরিক 
দীক্ষা গ্রহণ করিল, মুঘলের দুরদৃষ্টির অভাবে অগ্রতিহৃতশক্তি 
খালসাবাহিনী জন্ম গ্রহণ করিল। 

সপ্তদশ শতাব্দী শিখ সম্প্রনাদ্বের পক্ষে নিদারুণ সঙ্কটের 
কাল। এই শতাব্দীর প্রারস্তেই গুরু অঞ্জুন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত 
হন। তখন তাহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী হরগোবিন্দ 
নাবালক । এই নাবালক গুরুও জাহাঙ্ীরের রোষে দীর্ঘ, 


প্রধাসী ও 


১৩৫ 





০ম্পীতত স্পা তি এাসপাসিপিস্পিসিত ২৩ পিল পান্পীঙিপাপ 


কাল গৌঁয়ালিয়রের ছুর্গে আবদ্ধ বহিলেন। মুক্তিলাভের 


পর সম্াট শাহজাহানের সহিত তাহার প্রকাশ্য যুদ্ধ 
উপস্থিত হইল। অন্ত যে-কোন ধন্দ সম্প্রদায় বোধ হয় 
অঙ্জনের ন্যায় গুরুর নেতৃত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়া ইতন্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত হইয়৷ পড়িত, রাঞ্জরোষ হইতে আত্মরক্ষা করিবার 
জন্য বিশাল হিন্দু সমাজে নিপ্রের স্বাতঙ্ত্য নিমজ্জিত করিত। 
কিন্ত ষোড়শ শতাব্দীতেই শিখ সপ্প্রনায় এতথানি মানপিক 
বলের অধিকারী হইয়াছিল যে অঞ্জনের মৃত্যু এবং 
হরগোবিন্দের দীর্ঘ কারাবাস ইহাকে পথভ্রষ্ট করিতে পারিল 
না, নেতৃহীন হইয়াও এই সম্প্রদায় হ্বধশন্ম ও স্বাতন্ত্রা রক্ষা 


*করিল। শিখ সম্প্রদায়ের অস্তনিহিত শক্তির প্রথম পরিচয় 


এখানে পাওয়া গেল। 


হরগোবিন্দের মৃত্যুর পর তাহার নাবালক পোত্র 
হর রায়, এবং হর রায়ের মৃত্যুর পর তাহার নাবালক পুত্র 
হরকিষণ গুক্ুর পরে অভিষিক্ত হন। নাবালক গুরুর পক্ষে 
শিখ সম্প্রদায়ের ধন্মজীবন যথাযথ ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা 
সম্ভব ছিল না। কিন্তু খিখগুরুর পক্ষে শিষ্যগণের ধর্ম- 
জীবন নিয়ন্ত্রীই একনাত্র কর্তব্য ছিল না, বাঙ্ষশক্তির বোষ 
হইতে সম্প্রদায়কে রক্ষা করিবার গুরু দাখিত্বও তাহাকেই 
পালন করিতে হইত। নাবালক গুরুর পক্ষে শাহজাহান 
এবং গুরংজীবের সহিত রাজনৈতিক ছন্দে জয়লাভ করা 
কল্পনাতীত ছিল। তথাপি শিখ সম্প্রদার আহ্মরক্ষায় 
অকৃতকার্য হয় নাই। গুরু সমগ্র সম্প্রদায়ের এইক্যের 
প্রতীক রহিলেন বটে, কিন্তু কাধ্যতঃ গুরুর পরিচালনা 
হইতে বঞ্চিত হইয়া সম্প্রনায় নিজের পথ নিজেই বাছিয়া 
লইতে শিখিল। এই শিক্ষাই জাতীয় জীবনের চরম 
শিক্ষা, ইহাই অগ্লাৰশ শতাবীতে মুঘল-পাঠানের আক্রমণ 
হইতে শিখের অন্তিত্ব রক্ষা করিয়াহিল। 


ওরংজীবের আদেশে কৈফিয়ংদানের জন্য বাদশাহী 
দরবারে উপাস্থত হইয়া নাবালক গুরু হরকিষণ অকম্মাৎ 
মৃত্যামুধে পতিত হন। এই দুর্ঘটনার পর গুরু-নির্ববাচন 
সন্ধে শিখ সম্প্রদায়ে মতভেদের উৎপত্তি হয়। কিছুকার 
পরে হরগোবিন্দের কনিষ্ঠ পুত্র তেগবাহাছুর গুরুর আসনে 
অধিষ্ঠিত হন। তিনিও পূর্বববন্তী নাবালক গুরুদের ন্যায় 
নামে মাত্র গুরু ছিলেন, শিখ সম্প্রদায়ের ধর্মজীবন পরি- 
চালনা এবং রাজনৈতিক স্বাথরক্ষা করিবার স্থযোগ তিনি 
পান, নাই। গদীপাভের কিছুকাল পরেই নান! কারণে 
তিনি পঞ্জাব পরিত্যাগ করেন। দীর্ঘকাল যুকপ্রদেশে, 
বিহাবে, বাংলায় ও আসামে ভ্রমণ করিয়া পঞ্ধাবে প্রত্যা- 
গমনের অল্প দিন পরেই তিনি ওরংনীবের আদেশে গ্রাগ- 


পৌব 


[গোবিন্দ রায় নাবালক । তেগবাহাছুরের মৃত্যুর প্রায় 
পঞ্চদশ বর্ষ পরে গোবিন্দ রায় প্রকাশ্যভাবে শিখ 
সম্প্রদ্ধায়ের নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করেন। 

স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে, গুরু অঞ্জনের মৃত্যু (১৬০৪ 
খ্ীষ্টাব) হইতে গুরু গোবিন্দ দিংহের নেতৃত্ব গ্রহণ 
(আন্মানিক ১৬৯০ শ্রীষ্টাব্ব ) পর্যন্ত দীর্ঘকাল শিখ 
সম্প্রদায় কার্যতঃ নেতৃহীন ছিল।* এই দীর্ঘকালের 
মধ্যে শিখ সম্প্রদায়কে বারংবার মুঘলের রোষবহ্নিতে 
দগ্ধ হইতে হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব 
লোপ হয় নাই, বরং ক্রমাগত সংঘর্ষের ফলে খিখগণ 
ভবিষ্যতের মহাসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইবার স্থযোগ 
পাইয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে শিখ-সম্প্রদায়ের শক্তি 
সঞ্চয়ের গুরুত্ব অগ্যাপি এঁতিহাসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে নাই, কিন্ত আমার মনে হয় এই যুগেই খিখগণ 
অগ্নিমঙ্্রে দীক্ষা লইয়া আত্মোপলব্ধির যথার্থ পথ নির্বাচন 
করিয়াছিল। 

অগ্যাপি কোন এঁতিহা'সিক অন্ভুতকন্মা গুরু গোবিন্দের 
কাধ্যাবলীর প্রকৃত বিশ্লেষণ ও ব্যাখা করেন নাই । এই 
জন্তেই ভারতের জাতীয় জীবনে তীহার স্থান সম্বন্ধে আমা- 
দের ধারণা অতি অস্পষ্ট । শিখসম্প্রদায়কে পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্য- 
দান তাহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখষোগ্য কাধ্য। এত দিন 
পধ্যগ্ত শিখেরা বিবাহাদি সামাজিক আচার সম্বন্ধে হিন্দু 
সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতি আংশিক ভাবে মানিয়! 
চলিত। গুরু গোবিন্দবের আদেশে হিন্দু সমাজের 
সহিত শিখ-সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটে এবং হিন্দুদের 
সামাজিক রীতি-নীতি শিখ সমাজ হইতে প্রায় বিলুপ্ত হইয়া 
যায় । হিন্দু সাজের দিক হইতে দেখিতে গেলে এই বিচ্ছেদ 
সমাঙ্জ-বিপ্রবের একটি অবাঞ্চনীয় পরিণতি মাত্র, কিন্ত শিখ 
সম্রদায়ের পক্ষ হইতে এইবপ বিচ্ছেদের প্রয়োজন স্বীকার 
করিতে হইবে। স্বাতন্ত্রবোধ পরিপূর্ণতা লাভ নাকরিলে 
কোন সম্প্রদায় আত্মোপলব্ধির সর্বোচ্চ স্তরে পৌছিতে 
পারে না। গরু গোবিন্দের সংস্কারের ফলে হিন্দু সমাজের 
সহিত শিখ সমাজের নাড়ীর টান অঙ্ৃপ্ন রহিল, কিন্ত 
দেশের বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানের মত শিখ সমাজ পিতৃকুল হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজস্ব সংসার প্রতিষ্ঠিত করিল । 

গুরু গোবিন্দের অপর কীত্তি শিখ সম্প্রদায়কে ব্যাপক- 
ভাবে সামরিক শিক্ষা দান। অঞ্জনের সময়ে না হউক, 


* অবনত হরগোৌবিন্দের জীবনের শেব কয়েক বৎসর এবং হররায়ের 


ক্ঃপ্রাথির পর কয়েক বৎসর সম্বন্ধে এই উদ্ভি প্রযুজ্য নহে 
৯ 


গ্ডে দণ্ডিত হন। তখন তাহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী 
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হরগোবিন্দের সময়ে ষে শিখেরা সামরিক মন্ত্রে দীক্ষিত 
হইয়াছিল তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এঁতিহাসিক- 
গণ বলেন যে মুঘলের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার 
প্রয়োজনেই সামরিক দীক্ষার উৎপত্তি হইয়াছিল। যাহা 
হউক, হরগোবিন্দের সময়েই শিখদের সহিত মুঘলবাহিনীর 
প্রকাশ্ত সামরিক সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। মুঘল সাম্রাজ্য তখন 
শক্তি ও সৌভাগ্যের উচ্চতম স্তরে সমাসীন; এই 
সাম্রাজ্যের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইবার সাহস ক্ষুদ্র শি 
সম্প্রদায়ের ছিল না। তাই গুর গোবিন্দের বয়ঃপ্রাপ্তির 
পূর্বে মুঘল-শিখ-সংঘর্ষের আর কোন উদাহরণ পাই ন|। 
কিন্তু শিখ সম্প্রদায় যে সামরিক দীক্ষার প্রভাব হইতে বিমুক্ত 
হয় নাই তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া! যায়। গুরু তেগ 
বাহাছর মুঘলবাহিনীর পক্ষে আহোমরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন । পঞ্জাবে প্রত্যাবন্তনের পর তিনি এক দল 
সৈম্ত সংগ্রহ করিয়া লুঠতরাজ করিতেন, এরূপ ইঙ্গিতও 
কোন কোন শিখ গ্রন্থে এবং মুসলমান-রচিত ইতিহাসে 
পাওয়া যায়। মোটের উপর তেগ বাহাদুর ষে আধ্যাত্মিক- 
তার সহিত সামরিক প্রবৃত্তির সংমিশ্রণ ঘটাইয়াছিলেন 
তাহাতে সন্দেহ নাই । গুরু গোবিন্দের চরিত্রে এই অপূর্ব 
সংমিশ্রণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল । 

গুরু গোবিন্দের সময়ে শিখ-সম্প্রদায় সামরিক শক্তি 
বিকাশের অপূর্ব স্থযোগ লাভ করিয়াছিল । মুঘল সাম্রাজ্য 
তখন পততনোন্মুখ ; সমগ্র উত্তর-ভারতে শিথিলাম্মমান রাজ- 
শক্তি মাৎসন্তায়ের পূর্বাভাস সুচনা! করিতেছে । পত্রাট, 
গরংজীব তখন দাক্ষিণাত্যে মারাঠাঁঁদমনে সমগ্র শক্তি 
নিয়োজিত করিয়াছেন, উত্তর-ভারতের শাসনকাধ্য পরি- 
চালনার অবসর তাহার ছিল না। বুদ্ধ সম্রাটের জীবনী- 
শক্তির সঙ্গে সঙ্গে বার্ধক্যজীর্ণ সামাজ্যের সৌভাগ্য-হুধ্য 
অস্তাচলে চলিয়া পড়িতেছিল। আমাদের জাতীয় জীবনের 
এই সন্ধিক্ষণে গুরু গোবিন্দ তরবারি হস্তে রঙ্গমঞ্চে 
আবিস্ৃত হইলেন। কিন্তু এই তরবারি কেবলমাত্র 
্েচ্ছনিধনে'নিয়োজিত হয় নাই । পঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চলে 
শক্তির উপাসক রাজপুতবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের বাস। হিন্দু 
সমাজ হইতে পিখ সম্প্রদায়ের বিচ্ছেদ তাহাদের মনঃপৃত 
হয় নাই। সম্ভবতঃ শিখদের সামরিক সংগঠন তাহাদের 
আতঙ্ক উৎপাদন করিয়াছিল। যে কারণেই হুউক, 
তাহাদের সহিত গুরু গোবিন্দের দীর্ঘকালব্যাপী সংঘর্ষ 
চলিয়াছিল। এই সংঘর্ষ পরে 'মুঘল শিখের রণে' পরিণত 
হয়, কারণ পার্বত্য রাজগণ আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া 
বা্রশাহী ফৌজের সাহাধ্য লইয়াছিলেন। শিখের বিরুদ্ধে 
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হিন্দুমুনলমানের মিলিত শক্তি প্রয়োগ ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটন! । 

গুরু গোবিন্দের নির্দেশ মঙ্গসারে তাহার মৃত্যুর পর 
গুরুর পদ বিলুপ্ত হইয়া যায়, আদিগ্রস্থ গুরুর স্থান অধিকার 
করে। এই সময় হইতে সমগ্র সম্প্রদায় নেতৃত্বের নাগপাশ 
হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বাধীনভাবে আপনার গতিপথ 
নির্ধারণ করিতে থাকে । গণতন্ত্রের এই অপূর্ব বিকাশ 
শিখ জাতির ইতিহাঁদে সর্বাপেক্ষা গৌরবময় ঘটনা। 
নায়কবিহীন গণতন্ব্বের উদাহরণ ইতিহাসে আর নাই । 
প্রাচীন গ্রীসে এখেনীয় গণতস্থ্ের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় 


যুগে উহার অধিনায়ক ছিলেন পেরিক্লেল। রোমের গণতন্ত্র " 


সিনেট সভার কর্তত্বাধীনে পরিচালিত হইত । আধুনিক 
কালের গণতন্থে রুজভেল্ট, চার্চিল প্রভৃতির ন্ায় নায়কের 
প্রয়োজন হর। জনশক্তি প্রয়োজনমত নায়ক পরিবর্তন 
করে, কিন্ত নায়ক না থাকিলে আত্মপরিচালনা করিতে 
পারে না। বর্তমান যুগে জনশক্তির ব্যাপকতম ও গভীর- 
তম প্রকাশ ঘটিয়াছে সোভিয়েট রাশিয়ায়, কিন্তু সেখানেও 
ষ্টালিনের উপস্থিতি অপরিহার্ধ্য । অথচ অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
শিখেরা সম্পূর্ণ নায়কবিহীন গণতগ্র গঠন করিয়াছিল । 
প্রতি বৎসরে এক বার মাত্র “সরব খালপসাঁঁ নামক 
সন্মিলনে উপস্থিত হইয়া শিখগণ কর্তব্য নির্ধারণ করিত। 
তাহার। কোন ব্যক্তিবিশেষের নির্দেশ মান্য করিত না, 
প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিবেচনা অনুসারে চলিতে পারিত। 
কিন্তু কেহই এই অবাধ স্বাধীনতার অপব্যবহার করে নাই। 
যখন ভারতের অন্যান্ত জাতি আত্মকলহে ছুর্ববল তখন নেতৃ- 
হীন শিখজাতি অন্তনিহিত এক্যনুত্রে দৃটভাবে আবদ্ধ । 
সপ্তদশ শতাব্দীর ইতিহাসের ইহাই সফলতম পরিণতি । 
শিখ জাতি দীর্ঘকালব্যাগী সাধনায় কতখানি শক্তির 
অধিকারী হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়াই সম্ভবতঃ গুরু 
গোবিন্দ গুরুর পদ বিলুপ্ত করিয়া একনায়কত্বের অবসান 
করিয়াছিলেন । 

নেতৃবিহীন শিখ জাতি অষ্টাদশ শতাবীতে জনযুদ্ধের 
একটি অপূর্ব্ব উদাহরণ দেখাইয়াছিল। রুশ-জান্মান যুদ্ধ 
উপলক্ষে কিছুদিন যাবৎ বাংল! ভাষায় 'জনযুদ্ধ' শব্দটি 
প্রচলিত হইয়াছে । শব্দটির প্রকৃত অর্থ কি তাহ! বোধ 
হয় অনেকেই অন্থধাবন করিয়া দেখেন নাই। অনেক 
সময় ইহা “গেবিলা যুদ্ধের সমার্থক শব্বরূপে প্রযুক্ত 
হইতেছে, কিন্তু এরূপ প্রয়োগ বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত নহে। 
গেরিলা” যুদ্ধ রণনীতির একটি বিশিষ্ট অঙ্গ; প্রধানতঃ 
বেতনতোগী সন্ত দ্বারাই ইহা পরিচালিত হয়। যখন 
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২০৯ কপি ছি সিসিততত 


উন্মুক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে শক্রর সহিত সাক্ষাত্ভাবে যুদ্ধ করা 
সম্ভব হয় না, যখন শক্র জনবলে, অস্ত্রবলে বা রণকৌশলে 
এত শ্রেষ্ঠ যে তাহাকে সম্মুখ যুদ্ধে বিপধ্যস্ত করিষার 
সম্ভাবনা থাকে না, তখনই “গেরিলা” যুদ্ধের প্রয়োজন হয়। 
যে সৈম্তদল স্থযোগ পাইলে সম্মুখযুদ্ধে শক্র-বিনাশের চেষ্টা 
করিত তাহারাই অবস্থার পরিবর্তনে বাধ্য হইয়া “গেরিলা” 
নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। দেশের জনসাধারণ 'গেরিলাঃ 
যুদ্ধে যোগদান করিতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু জন- 
সাধারণের সামরিক সহযোগিতা 'গেবিলা' যুদ্ধের অপরিহাধ্য 
অঙ্গ নহে। সাধারণতঃ আক্রান্ত পক্ষই “গেরিলা” নীতি 
গ্রহণ করে, কিন্তু অবস্থাবিশেষে আক্রম্ণকারীও সম্মুখ- 
যুদ্ধে লিপ্ত না হইয়া শত্রুর শক্তিক্ষয় করিবার চেষ্টা করিতে 
পারে। জনযুদ্ধের প্রক্কৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। স্বাধীনতা 
লাভের জগ্ত অথবা লন্ধ স্বাধীনতা রক্ষার গন্য, দেশে 
জনসাধারণের যে সংগ্রাম তাহাই যথার্থ জনযুদ্ধ। অতএব 
জনযুদ্ধ সর্বদাই আক্রান্ত পক্ষের অন্ন, আক্রমণকারীর পক্ষে 
এই অস্ত প্রয়োগের স্থযোগ নাই । বেতনভোগী সৈম্তদল 
জনযুদ্ধে যোগদান করিতে পারে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
জনযুদ্ধে সাফল্যলাভের জন্য তাহাদের সহযোগিতা একাস্ত 
আবশ্তক, কিন্ত জনযুদ্ধের প্রধান লক্ষণ এই যে, ইহা 
একান্তভাবে জনগণেরই যুদ্ধ। কোন কোন সময়ে জনযুদ্ধ 
এমন একনায়কের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হয় যিনি 
জাতির আশা-মাকাক্ষার মূর্ত প্রতীক, জাতির স্বপ্লের 
শরীরী বিকাশ। আবার অবস্থাভেদে জনযুদ্ধের এমন 
কোন নেতা থাকেন না, জনসাধারণ নিজেদের বিচাববুদ্ধি 
অনুসারে জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রামে আত্ম- 
বলিদান করে, দেশের মাটি হইতে যে-শক্কির উৎপত্তি 
হয় তাহাই ক্রমাগত সংঘর্ষে দীপ্যমান ও ক্ষুরধার মৃত্ভি 
গ্রহণ করিয়! শত্রুর বিনাশ সাধন করে। নেতৃহীন জনযুদ্ধই 
জনযুদ্ধের চরম রূপ। যে-জাতি জাতীয় সংগ্রামের এই 
চরম রূপের মধ্য দিয়া জাতীয় অধিকাঁর লাভ করে তাহার 
ভবিষ্যৎ অতি উজ্জল। শিখ জাতির ইতিহাসে আমরা 
এই শোণিতসিক্ত ওজ্জল্যের দীপ্লি প্রতিফলিত দেখিতে 
পাই। 

অষ্টাদশ শতাবীর মধ্যভাগ পধ্যস্ত শিখের শক্র ছিল 
মুঘল, তার পর আদিল পাঠান। গুরংজীবের দূর্বল 
বংশধরগণ সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশ সম্বন্ধে উদ্দাসীন 
থাকিলেও রাজধানীর নিকটবর্তী পঞ্যাব হস্তচ্যুত করিতে 
প্রস্তুত ছিলেন না। মুঘল-প্রতিনিধি জ্যাকারিয়! খা গ্রায় 
কুড়ি বৎসর কঠোর হস্তে পঞ্জাব শাসন করিয়া শিখ দমনে 


পৌব 


০০ পসপসপপাসরিসা ভিসির সিনা ৩ উপাসনা স্পা ওত 


আংশিকভাবে রুতকাধ্য হইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে 
যে, প্রতাহ প্রভাতে কয়েকজন শিখের ছিন্ন মুণ্ড দর্শন না 
করিয়া তিনি জলগ্রহণ করিতেন না। এই বীভৎস 
নির্যাতন হইতে আত্মরক্ষা করিবার জনা বু শিখ কেশ 
বিসর্জন দিয়! হিন্দু সমাজে আত্মগোপন করিয়াছিল, কিন্ত 
শিখ জাতি সমপ্রভাবে অত্যাচারীর নিকট মন্তক অবনত 
করে নাই । জ্যাকারিয়া খাঁর মৃত্যুর পর পঞ্জাবে বাদশাহী 
অধিকার বিলুপ্ত হইল, আফগানিস্থানের অধিপতি আহম্মদ 
শাহ্‌ আবদালী স্বরাজোর সংলগ্র এই প্রদেশটি কাড়িয়৷! 
লইলেন। বিশ বৎসরের মধ্যে নয় বার তিনি ভারতরর্ষ 
আক্রমণ করিয়াছিলেন; পঞ্জাবই তাহার প্রধান কশ্মক্ষেত্র 
ছিল। এই ছুদ্ধ্য পাঠান দলপতি পাণিপথক্ষেত্রে ভারত- 
বিজয়ী মারাঠাদের সর্বনাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি 
শিগদিগকে দমন করিতে পারেন নাই। তাহার জীবিত 
কালেই শিখেরা পঞ্জাবে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন 
করিয়াছিল। 


দীর্ঘ এক শতাব্ধী কাল শিখ জাতি ভারতের উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্তে প্রহরীর কার্ধ্য করিয়াছিল । মুঘল সম্রাট 
গণের ছুর্বলতার ফলে সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারত (পঞ্জাব, 
সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও কাশ্মীর) আফগানি- 
স্থানের সহিত সংযুক্ত হইয়া আবদালী বংশের শাসনাধীন 
ইইয়াছিল। মারাঠাব। একবার আহম্মদ শাহ. আবদালীর 
সৈম্তদল বিতাড়িত করিয়া পঞ্জাব অধিকার করিয়াছিল, 
কিন্ত আহম্মদ শাহ্‌ অল্পদিনের মধ্যেই পঞ্জাবে স্বাধিকার 
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে 
পরাজয়ের পর মারাঠারা আর পঞ্জাবের প্রতি লুব্ধ দৃষ্টিপাত 
করে নাই | এই সময় হইতেই পঞ্জাবে শিখ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার 
সুত্রপাত হয়। উনবিংখ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রণজিৎ সিংহ 
কাশ্মীর ও বর্তমান উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ স্বরাজ্যতুক্ত 
করেন। ইংরেজদের নিকট বাধা না পাইলে সিম্ধুদেশও 
তিনি অধিকার করিতেন। রণজিৎ সিংহের সময়ে সিন্ধু 
দেশের মুসলমান আমীরগণ নামে কাবুলাধিপতির আন্গুগত্য 
স্বীকার করিলেও কাধ্যতঃ স্বাধীন হইয়াছিলেন। স্থৃতরাং 
আমরা স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি যে, শিখদের দীর্ঘকালব্যাপী 
চেষ্টার ফলেই উত্তর-পশ্চিম ভারত কাবুল-রাজের কবল 
হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পুনরায় ভারতবর্ষের সহিত সংযুক্ত 
হইয়াছিল। শিখ-শক্তির অত্যরান না হইলে এক শতাবী 
কাল উত্তর-পশ্চিম ভারত কাবুল-রাজের অধীন থাকিত, 
কারণ অযোধ্যারাজ্য অধিকারের পূর্বে ঈষ্ট ই্ডিয়া 
কোম্পানী পৃপ্তাব জয়ের চেষ্টা করিত বলিয়া মনে হয় না। 


শিখ 


পস্পিস্পি সত সি পশিলা পনি ৮ সসিস্পিস্টানপিন্পাসপিসা। 


৬. এস সপির্পিসিকস্পিসসি 


এই দীর্ঘকালের মধ্যে মুলমান-গ্রধান উত্তর-পশ্চিম 
ভারতের সহিত আফগানিস্থানের যে যোগন্ত্র স্থাপিত 
হইত তাহা ইংরেজের! ছিন্ন করিতে অগ্রসর হইত কিন। 
সন্দেহ, অগ্রসর হইলেও এই প্রচেষ্টায় তাহারা! কতখানি 
সাফলালাভ করিত তাহা বলা কঠিন। বর্তমানে যাহারা 
উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখিতেছেন তাহারা 
আব্দালী-বংশের কৃতিত্ব পুনরুদ্ধারের জন্যই ব্যগ্রতা প্রকাশ 
করিতেছেন । শিখদের কৃতিত্বের ফলেই অষ্টাদশ ও উনবিংশ 
শতাব্দীতে ভারতবর্ষ সেই মারাত্ুক অঙচ্ছেদ হইতে রক্ষা 
পাইয়াছিল। 


আবদালী-বংশের সহিত সংগ্রাম উপলক্ষে শিখ জাতি 
কয়েকটি দলে বিভক্ত হইয়াছিল । এই দ্ললগুলি ইতিহাসে 
'্বাদশ মিসিল নামে পরিচিত। এই দল গঠনের সঙ্গে 
সঙ্গেই গণতন্ত্রের আদর্শ বিলুপ্ত হইতে থাকে, দলপতিগণ 
ক্রমশঃ স্বাধীন রাঙ্গার ন্যায় নিবঙ্কুশ ক্ষমতা পরিচালনে অভ্যস্ত 
হন। এই ছুর্পক্ষণ সমসাময়িক ইংরেজ পর্য্যবেক্ষকগণের 
দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই; গণতন্ত্রের ধ্বংসম্ত,পের উপরে 
শিখেরা শীস্ই রাঁজশক্তি গঠন করিবে, ইহা৷ তাহারা বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন। রণজিৎ সিংহের অসাধারণ প্রতিভা এই 
অবাঞ্থনীয় পরিবর্তন দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিল। 
যে-শিখ জাতি নেতৃহীন অবস্থায় আহম্মদ শাহ. আবদালীকে 
বিপর্যস্ত করিয়াছিল, একনায়কত্বের মন্দিরদধারে অকালে 
তাহার বলিদানের ব্যবস্থা হইল। 


রণজিৎ সিংহের হ্থদীর্ঘ রাজত্বকালেই শিখ জাতি 
অবনতির নিয়নতম স্তরে উপনীত হইয়াছিল। প্রাণহীন ধন্ম 
জাতির মেরুদণ্ড ভাঙিয়া দ্িয়াছিল। সাফল্য-গৌরবে 
বিভ্রান্ত হইয়৷ শিখ জাতি সাফল্যের মূল কারণ সম্বন্ধে অন্ধ 
হইয়! পড়িয়াছিল। শিখ রাষ্ট্রে রাজস্ব বিভাগের ভার 
পাইল হিন্দু, কূটনৈতিক পরামর্শদাতার পদ পাইল 
মুমলমান। যুদ্ধক্ষেত্রেত শিখের একাধিপত্য রহিল না, 
পাশ্চাত্য দেশের ভাগ্যন্বেষীরা মারাঠাদের পতনের পর 
লাহোর-দরবারে শেষ আশ্রয় পাইল। শিখ জাতি রাজ্য- 
শাসনে আপনার অক্ষমতা প্রকাশ্টে ঘোষণা! করিল। ইহার 
অবশ্যস্তাবী পরিণাম ধ্বংস-_রণজিং সিংহের মৃত্যুর পর দশ 
বৎসরের মধ্যে শিখ রাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইল | যে-শিখ 
জাতি নেতৃহীন হইয়াও অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্বাধীন বাজা 
গঠন করিয়াছিল তাহার পক্ষে রণজিৎ মিংহের পরিচালনা 
ব্যতীত উনবিংশ শতাবীতে আত্মরক্ষা করাও সম্ভব হইল 
না। 


বিজ্ঞাপন 
শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী 


বিজ্ঞাপন--বিজ্ঞাপন' নয়; অর্থাৎ বিজ্ঞাপন নামক এই 
প্রবন্ধটি কেহ যেন কোনও কিছুর “বিজ্ঞাপন* বলিয়া 
ভূল না করেন। 

প্রবন্ধের প্রারভেই এই সতর্ক-বাণীর তাৎপধ্য এই দ্ধে, 
“বিজ্ঞাপনে” আমাদের অরুচি ধরিয়া গিয়াছে । বাস্তাঘাটে, 
উরামে, বাসে__যেখানেই যাও, দেখিবে বিজ্ঞাপন । 


ছোট মেয়েটির অহ্খ। হন্‌ হন করিয়া ফুটপাথ 


ধরিয়া ছুটিয়াছি, আর একটু দেরী হইলে হয়ত ডাক্তারকে 
পাওয়া যাইবে না--এদিকে আপিসেরও বেলা হইতেছে ! 
ঠিক এমনি সময়ে হাতের মধ্যে কে একজন একটা কাগজ 
গুঁজিয়া দিয়া গেল। পড়িয়া দেখিলাম, রূপালী পর্দার 
অমুক তারকার সহিত কুমারী অমুক মুক মেধ-মন্দার 
ছন্দে শিখী-নৃত্য দেখাইবেন তাহারই বিজ্ঞাপন! 
অথবা ধরিয়া লউন, বিশেষ কোনও ব্যক্তির সহিত 
আপনার উটরাম ঘাট হইতে বোটানিক্যাল গার্ডেনে 
বেড়াইতে যাইবার কথা । আপনারা যথাসময়ে সুসজ্জিত 
হইয়া এসপ্লানেডের ওখানে গিয়া দাড়াইয়াছেন__-অমনি 
কে একজন আপনাদের হাতের মধ্যে একখানি কাগজ 
জিয়া দিয়া গেল। আপনারা পড়িয়া দেখিলেন, 
“ম্থ-সংবাদ! স্-সংবাদ 11 আপনার কি কুষ্ঠরোগ হইয়াছে? 
এই ভাবে কত না বিজ্ঞাপন নিত্য আমাদের চক্ষু ও 
মনের পীড়াদায়ক হয়! ছাপার অক্ষরে “বিজ্ঞাপন' কথাটির 
উপর এই জন্য আমাদের বিতৃষ্ণ। ধরিয়া গিয়াছে । 

আমল কথা, উপরিউক্ত বিজ্ঞাপনগুলি এতই একঘেয়ে 
হইয়া গিয়াছে ষে, ওগুলি দেখিলেই আমাদের নামিক৷ 
কুঞ্চন করিতে ইচ্ছা হয়! বিজ্ঞাপনে আমাদের বিতৃষ্ণ! 
নাই, অরুচি হইয়াছে আমাদের অপটু হস্তের একঘেয়ে 
বিজ্ঞাপনে । 

বিতৃষ্ণ/। নাই, তাহার প্রমাণ_বিদেশী কোনও 
বিজ্ঞাপনের ভাল' বই। এইরূপ একথানি বই পাইলে 
বৃদ্ধেরাও বসিয়া বসিয়া পাতা উপ্টাইয়! থাকেন। ছেলেরাও 
গল্পের বই ফেলিয়া বিজ্ঞাপনের ছৰি দেখে ! 

ব্যবসায় হিসাবে বিজ্ঞাপন জিনিসটা আমাদের দেশে 
বহুকাল অনাদূতই ছিল। তাই বপিয়! বিজ্ঞাপন কিছু 
আধুনিক আবিষ্কারও নয় মানুষের জন্ম হইতে মৃত্যু 
পথ্যত্ত আত্ম-প্রকাশের চেষ্টা চিরকালই আছে। সন্তান 


ভূমিষ্ঠ হইলে শীখ বাজে, ছুলুব্বনি পড়ে। ইহা মাঙ্গলিক 
অনুষ্ঠান; কিন্তু সেই সঙ্গে লোককে সংবাদটি বিজ্ঞাপিত 
করাও এ সব অন্থুষ্ঠানের পরোক্ষ উদেশ্ট । এইরূপে 
বিবাহের শোভাযাত্রা, অল্নপ্রাশন ব! উপনয়নের অনুষ্ঠান- 
গুলির মধ্যে শাস্ব ও ধর্মের অনুশাসন যতই থাকুক, উহা 
ষে আত্ম-প্রকাশেরই নামান্তর মে-বিষয়ে সন্দেহ নাই । 

পূর্বে দেশে সংবাদপত্র ছিল না । ঢাক-টোল পিটাইয়া 
তখন কোনও বিশেষ সংবাদ সাধারণকে জানান হইত। 
পাড়া অঞ্চলে হাটে টিন পিটাইয়া৷ জলাশয়-বিশেষে 
“পোলো” নামাইবার সংবাদ অথবা ঘোড়দৌড় বা নৌকা- 
বাচ প্রভৃতির সংবাদ বিজ্ঞাপিত করার প্রথা প্রচলিত 
আছে। 

বর্তমানে দেশে অনেকগুলি দৈনিক ও মাসিকের প্রচলন 
থাকায় বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে বিজ্ঞাপন প্রচারের যথেষ্ট 
স্থবিধা হইয়াছে; স্ৃতরাং আক্জকাল বিজ্ঞাপনের “এজেন্ট” 
হওয়! ব্যবসায় জীবিকাজ্জনের অন্ততম লাভজনক শিষ্ট 
পম্থা। এখন সকলেই ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, 
বিজ্ঞাপন প্রচারে বাবপায়ের যত শ্রীবৃদ্ধি হয় অনা আর 
কিছুতেই তেমন হয় না। এই জন্য ইহাকে 798:6 270 
৪011 &6 1১]] 1১0311083 বলা হইয়াছে । অনেক প্রথম 
শ্রেণীর বিজ্ঞাপন-এজেণ্টই তাহাদের ব্যবসায়ীকে ধনবান্‌ 
করিয়া দিয়াছেন । বাস্তবিক বিজ্ঞাপন প্রচারের মধ্যে যে 
কলাকৌশল এবং পর্যবেক্ষণ শক্তি প্রয়োজন তাহা অনায়াস- 
লভ্য নয়। বিক্রেতা হিসাবেও বিজ্ঞাপনের স্থান উচ্চে। 
দোকানের বিক্রেতার নিকট যখন ক্রেতা আসিবে তখনই 
সে তাহার সহিত জিনিসটি সম্বন্ধে কথাবার্তা বলিতে পারে; 
কিন্তু বিজ্ঞাপন নিজে গিয়া ডাকিয়া আনে ক্রেতার দল। 
তাহাদের প্রলুন্ধ করে, জিনিসের প্রয়োজনীয়তা ও সুবিধার 
কথা বুঝাইয়া দেয় এই বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন প্রচারে বাব- 
সায়ের শ্রীবৃদ্ধি হয় সত্য, কিন্তু তাই বলিয়! ষে-কোনও স্থানে 
যেভাবে হউক একটা বিজ্ঞাপন ছাপিয়া দিলেই যে হুড় হুড় 
করিয়া খরিদদার আসিয়া জুটিবে এমন নয়। ব্যবসায়ের 
গতি, পণ্যবস্ত সম্বন্ধে জনসাধারণের মত, রুচি এবং 
অভিজ্ঞতার উপর বিজ্ঞাপনের কার্যকারিতা নির্ভর করে। 
এই জন্য বিজ্ঞাপন আর্ট এবং সায়েন্স ছুই-ই। বিজ্ঞাপন 
ইচ্ছামত এবং স্থবিধামত যেখানে সেখানে প্রকাশ করিলে 


পৌৰ 


পেসার সিপসিপাস্পিসিপিসপিসিপা্পাসিপিসিকপাস্পিস্পিসি পট পিল 


কোনও ফল হইবে না__এমন কি তাহাতে পণা জিনিসের 
উপর সাধারণের শ্রদ্ধা নষ্ট হইতে পারে। পর্যবেক্ষণ 
(০৪০7%%007), পরীক্ষা (6%1১6117)970%) প্রভৃতির পর 
স্থনিয়ন্ত্রিত ভাবে এবং কোনও সমাদৃত স্থানে বিজ্ঞাপন 
প্রচার করিতে হইবে । বিজ্ঞাপন পিখিবার মধ কলা- 
কৌশলও যথেষ্ট চাই। মনে রাখা প্রয়োজন, কেবলমাত্র 
অলঙ্কীরশাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলেই বিজ্ঞাপন ভাল লেখা 
যায় না চারিদিকের হাবভাব, হুজুক, ফ্যাশান প্রভৃতির 
দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হুইবে। এককথায়, 
বিজ্ঞাপন যিনি লিখিবেন তাহার “অলরাউগ্ ম্যান হওয়া 
প্রয়োজন । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আজকাল আবার কেহ 
কেহ কাজ না৷ পাইয়া নিজেদের বিজ্ঞাপনের এজেন্ট বলিয়া 
প্রচার করেন! ইহাদের অনেকের না আছে তেমন 
শিক্ষা না আছে বিশেষ অন্ুসন্ধিৎসা। তাহারা ভূলিয়। 
যান, প্রকৃত কাধ্যক্ষম এজেন্টকে শিক্ষা এবং মাঙ্জিত 
রুচিসম্পন্ন হইতে হইবে। মন্তষ্ত-চরিত্র পর্যবেক্ষণের ক্ষমত। 
না থাকিলে কোন এজেন্টই কৃতকাধ্য হইতে পারিবেন না । 


৯০৯০ সপ পিলাসি পাস পাশাপাশি ০ 


বিজ্ঞাপন মাত্রেই আবার এক শ্রেণীভুক্ত নয়। বিভিন্ন 


জিনিসের জন্য বিভিন্ন প্রকার বিজ্ঞাপন প্রয্মোজন হইয়! 
থাকে 1 বিজ্ঞাপনের ভাষা (81) পণ্য জিনিসের 
রকমারির উপর নির্ভর করে। তথাপি বিজ্ঞাপনকে 
আমর! সাধারণভাবে কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া লইতে 
পারি। যেমন, বড় অক্ষরে আকর্ষণী শীর্ষক, বা হেড, 
লাইন, ছবি, জিনিসের নাম, বক্তব্য বিষয়, মুল্য এবং 
বিজ্ঞাপনদাতার নাম । এই বিভাগগুলি যে সব সময়ে এরূপ 
ক্রমান্থসারে ব্যবহৃত হইবে অথবা সব বিজ্ঞাপনেই উক্ত 
বিভাগের সবগুলিই বর্তমান থাকিবে এরূপ নয়। এক এক 
করিয়া সংক্ষেপে আমর] বিভাগগুলির বিষয় আলোচন। 
করিব। 
আকষণী শীর্ষক 

আকর্ষণী শীধকের উদ্দেশ্য সাধারণের দৃষ্টি আকধণ 
করা। শীর্ষকটি যদি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তবে বিষয়- 
বন্তর দিকেও তাহার নজর পড়িবে । আকর্ষণী শীর্ষক 
সংক্ষিপ্ত, অর্থযুক্ত এবং সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ 
করিতে পারে এইরূপ হওয়া প্রয়োজন । এইরূপ আকর্ষণী 
শীর্ষকে চারি-পাঁচটির অধিক শব্ধ না থাকাই উচিতৃ । অবশ্য 
প্রয়োজন অন্থসারে এ নিয়ম লঙ্ঘন করাও হয়। 

'লাহার নারিকেল তেল সর্বোৎকৃষ্ট, ।-_এই শীর্ষকটি 


বিশেষ চিত্তাকর্ষক নয়, কারণ ইহাতে খুব বেশী আত্ম-- 


প্রশংসা প্রকাশ পাইতেছে। 'বিজ্ঞাপনে আত্ম-গ্রশংস! ভাল 


বিজ্ঞাপন 


৯ পপ ত্পী ৯৮৯ ০ ৬পাি ৯ ০৯ সত ০৯৯ পনি পপ দি পাত ৮০ পা ০০০ 


২৫৭ 


০৯৮৩১ ০৯৩৯০ 


নয়। ব্ল্ড হ্‌পূ1 কিন্স একজন উচ্চ শ্রেণীর বিজ্ঞাপন-এজেন্ট। । 
পামওলিফ সাবান, কোয়েকার ওটস্‌ ব1 গুড ইয়ার মোটর 
টায়ারের বিজ্ঞাপন কাহার না দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে? 
হপ-কিন্স এই বিজ্ঞাপনের শ্রষ্টা। আত্ম-প্রশংস' স্বার্থপরতা 
ও মিথ্যা কথা ছিল হপংকিন্সের পরম অশ্রদ্ধার ন্দিনিস। 
আমার জিনিষ সর্ধবোৎকষ্ট, আমি খরিদ মূলো গ্িনিস 
দিতেছি, খরিদ মূল্য হইতেও কম দামে দিতেছি, দাম, 
কোন দিন যাহা হয় নাই-_-কখনও হইবেও না সেই দামে 
দিতেছি এবং অন্যত্র যাহার মূল্য ঢের বেশী ইত্যাদি মিথ্যা 
বা স্বার্থপরতার কথা হপ-কিন্ম কগনও ব্যবহার করেন নাই । 
১৯১* সালে আমেরিকায় বিজ্ঞাপন খরচ ছিল ১২ কোটি 
পাঁউওড; ১৯২৫ সালে সেখানে তাহারা খরচ করিয়াছেন 
৩০ কোটি পাউণ্ড। ইহাঁর অন্ততম কারণ, ১৯১১ সালে-_ 
আইন দ্বারা বাজে, মিথ্যা প্রতারণাপূর্ণ বিজ্ঞাপন উঠাইয়া " 
দেওয়া হয়। ফলে, বিজ্ঞাপনে তঞ্চকতা না থাকায় অনেক 
বাজে কথাও উঠিয়া যায় এবং বিজ্ঞাপনের উপর লোকের 
শ্রদ্ধা বাড়ে। সততার উপর বিজ্ঞাপনের অনেকখানি 
নির্ভর করে। 

লাহার নারিকেল তেলের কথা হইতেছিল। 
পরিবর্তিত করিয়া লেখা যায়_- 

“কেমন করিয়া লাহার তৈল 

অথবা 

“কোথায় লাহার তৈল তৈরী হয়? ও 

দেখা গিয়াছে, যে-সব বিজ্ঞাপনের শীর্ষক আকধণী 
লাইনের প্রথমে কেমন, কোথায়, কিসে প্রভৃতি শব্ধ থাকে 
উহা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বেশী; কিন্তু উহা অপেক্ষা 
বেশী কার্যকরী বিজ্ঞাপন হইবে-_ 

“সিংহলেই সব চাইতে বেশী নারিকেল উৎপন্ন হয়” । 

তার পর বিভিন্ন দেশের নারিকেল উৎপক্নের সংক্ষিপ্ত 
হিনাব দিয়া লাহার নারিকেল তৈল কেন এত জনপ্রিয় 
তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয়। 

প্রথম শ্রেণীর শীর্ষক আকর্ষণী আমরা তাহাকেই বলিব 
যাহার মধ্যে সমস্ত কথাই সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রকাশিত থাকে। 
প্রথম শ্রেণীর দৈনিক কাগজগুলি খুলিলেই এইবপ 
বিজ্ঞাপন আমর! অনেক দেখিতে পাইব। 


ছবি 
বিজ্ঞাপন বেশীর ভাগই কাধ্যকরী হয় ছবি দ্বারা। 
ছবি স্থন্দর হইবে এবং উহার বিজ্ঞাপিত জিনিসের সহিত 
সম্বন্ধ থাকিলে ভাল হয়; কিন্তু পিটম্যান বিজ্ঞাপনের 


ওটাকে 


তৈরী হয়? 


২৫৮ 


70855 নঙ্দ্ধে তাহার (1074. 05. 0চদগ্ততা 


0717641)77/27 পুষ্তকে বলিতেছেন-_- 


40086 0006 [0100589 03 10020892089 77990 006 77869127001), 
76108) ৫96086 618 1001) 01 10011817৪01) ০ 0085 
063101950 007581508 (0 £15106 810017600৮0 167 596 15 ছা]! 
86111 00770100910 রহ 001 000179805, 30, 10006 007899 
168070801১0 76101910070 21008, 01 009. 0010110, 9 10990 
(1৮1৮ 11009 01006 105 86088 ০0: 000017199, 


ছবি সম্বদ্ধেও বোধ হয় একথা খাটে। যে-ছৰি 
আমাদের মনে লাগে, বিজ্ঞাপিত জিনিসের সহিত তাহার 
সম্বন্ধ যত কমই থাকুক, তাহা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিবেই। এইজন্য অনেক স্থলেই “ফিল্‌ম্‌ ষ্টার'দের ছবি 
বিজ্ঞাপনের সহিত সংযুক্ত থাকে । 

কোনও রূপযৌবন1 কুমারী মাথা হেট করিয়া তাহার 
বুদ্ধ পিতাকে বলিতেছেন-_“পিতা, আমি মিথ্যা বলিতে 
পারিব না” ছবিটি চিত্তাকর্ষক; কারণ ইহাতে যথেষ্ট 
৪8860801৬1)98৪ আছে । তার পর আপনার প্রয়োজন- 
মত সিগারেট, সেন্ট, শাড়ী যাহা হয় এ মিথ্যা! না বলিবার 
কারণের সহিত জুড়িয়া দিন। 

পণা জিনিসের কৌটা, শিশি বা লেবেলের ভিতর যদি 
কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে তবে উহা! বিজ্ঞাপনের ছবির সহিত 
দেওয়া একান্ত প্রয়োজন । একটা ভাল ছবি বিশ লাইন 
লিখিত বিজ্ঞাপনের চেয়ে বেশী কার্যকরী হয়। খুব কম 
লোকেই সাধারণ বিজ্ঞাপনের ভিতর কি লিখিত আছে 
তাহা পড়িবার চেষ্টা করেন; কিন্তু একটা সাধারণ ছবি 
দেখিলেও তাহার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করা সকলের 
পক্ষেই স্বাভাবিক । সৃতরাং ছবিটি যদি এমন হয় যে দেখিবা 
মাত্র ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য একটা ওৎস্ককা আসে, 
তাহা হইলে সেইথানেই বিজ্ঞাপনের পূর্ণ সার্থকতা । সেই 
জন্য বড় বড় ব্যবসায়ীরা বনু টাকা খরচ করিয়া ভাল 
আর্টিষ্ট ছার! ছবি তাকিয়! বিজ্ঞাপন দিয়! থাকেন। 

ছুই রকমের ছবি করা হয়__লাইন-রক ও হাফটোন। 
লাইন-ব্লকগুলি কালি, পেন্সিল বা 07%/০0) দ্বারা 2100- 
৪6৫1108 প্রথায় ড্ুইং হইতে করা হয়। ইহা সাদাসিধা 
ভাবে মাত্র জিনিসটির একটা নক্সা হইতে পারে-_-( 015. 
900106 ৫1৯10 ) অথবা, জিনিসটির খুঁটিনাটি সমস্তটাও 
(879750 07৮81778 ) দেখান যাইতে পারে। হাফটোন 
__সাধারণতঃ ফোটোগ্রাফ হইতে এই ছবি লওয়! হয়। 
আমল ফোটোর নেগেটিভটাকে কতকগুলি বিন্দুতে 
পরিণত করিয়া ব্লক করা হয়। ভাল কোনও হাফটোন 
ছবি ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়া দেখিলেই এই সব বিন্দু 
পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। ছবির ভালমন্দ এই বিন্দু 
সমষ্টির উপর নির্ভর করে। বিন্দু ধত বেশী হুইবে (বর্গ 


ইঞ্চি হিসাবে ) ছবির ব্লকও তত স্থন্দর হইবে । যেমন, ৮৭ 


১৩৫৩ 


২৯ শপর্পিশি সি সপিসপী সি সিসি ইপিএস পি পান 


বিন্দু দ্বার যষে-ছবি তৈরি হুইবে--উহ! অতি সাধারণ 
এবং উহা খারাপ কাগজেও ছাপান চলে ? কিন্তু ২০৭ বিন্দুর 
0১681) 35:96] দ্বারা যে ব্লক হইবে উহার অতি স্থন্দর 
ছবি উঠিবে এবং উহা ছাপাইতেও খুব ভাল কাগজের 
প্রয়োজন__নতুবা সাধারণ কাগজে উহা ভাল উঠিবে না। 
এই জন্য সাধারণ কাগজে ছাপান অনেক বিজ্ঞাপনের ছবি 
দেখিয়া উহা ভূত না মানুষ, প্রাকৃতিক দৃশ্ত না পশুপক্ষীর 
ছবি তাহা আমর! বুঝিয়া উঠিতে পারি না! 


বিজ্ঞাপনের ব্যক্তব্য বিষয় 
বিজ্ঞাপনের বক্তব্য বিষয়গুলি পরিঞ্কার হইবে কিন্ত 
বিস্তৃত হইবে না। প্রত্যেক জিনিসের বিজ্ঞাপনে কতক- 
গুলি নিদিষ্ট বিভাগ (8৪৮10 1)01069) আছে। 
বিজ্ঞাপন পিখিবার সময় সেগুলির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা 
প্রয়োজন । ধরা যাক্‌, আমাদের একটি ফাউনটেন পেনের 
বিজ্ঞাপন দিতে হইবে-_- 


জিনিষ ফাউনটেন পেন 
নাম ঝরপা কলম 
কোথার তৈরি? কলিকাত। 
কাহারা ব্যবহার করেন? ছাত্র, শিক্ষক, লেখক, ডাক্তার এবং 
ব্যবসায়ীর 
বিশেষত কি? নিজে নিজেই কালি তুলিতে পারে (8৪০11 
11117? ), কখনও চুয়াইয়া। কালি পড়ে না 
(00171998006 ) 
রকমারি (1018. ) বিভিন্ন বর্ণের, স্বর্ণ বা৷ রৌপ্যের নিবধুক্ত 
মূল্য রকমারি অনুসাবে__হুইতে-_মুল্যের 
পার্থক্য আছে। 
এগুলি বিজ্ঞাপনের বক্তব্য বিষয় হিসাব যথেষ্ট বিবেচিত 


হইতে পারে। ইহার অতিরিক্ত বাজে কথ! লিখিয়া 
বিজ্ঞাপনের কলেবর বৃদ্ধি করিলে অথবা 'ঝরণা কলম 
সব চাইতে ভাল'-_'একটি ঝরণা কলম আজই কিনিয়া 
ফেলুন? ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত আদেশ প্রচার করিলে তাহাতে 
বিজ্ঞাপনের উদ্দেন্ত পণ্ড হইবে। 


বিজ্রীপন-দাতার নাম 


বিজ্ঞাপন-দাতাদের অনেক সময়ে নিজের নামটি মোটা 
অক্ষরে প্রকাশ করিবার দিকে বেশী ঝোক দেখা যায়। 
এরূপ করা ঠিক নম্ব। অবশ্ত বিক্রেতা নিজে যেখানে 
স্থপ্রসিদ্ধ সেরূপ স্থলে তাহার নাম কাধ্যকরী হইতে পারে। 
অনেক সময়ে আবার দোকানের নামেও জিনিস 
কাটুতি হয়। বিজ্ঞাপন লিখিবার পুর্বে মনে করিতে 


পৌষ 78734228758 
হইবে-কিসের বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছে? কোনও 
জিনিসের, দোকানের বা! নিঙ্জের ? বল! বালা, যেটি প্রধান 
উপলক্ষ্য সেইটিকেই বিশিষ্ট স্থান দিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া 
উচিত। 


বিজ্ঞাপনের অক্ষর ও চারি ধারের লাইন 

বিজ্ঞাপনের অক্ষর ও চারি ধারের লাইন সম্বন্ষেও 
অনেক বিবেচনার বিষয় আছে। এ স্থলে তাহার বিস্তৃত 
বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। মনে রাখিতে হইবে প্রত্যেক 
বিভিন্ন আকারের অক্ষরের বিশেষ বিশেষ যোগ্যতা আছে । 
কতকগুলি অক্ষর বেশ সরু এবং পরিঞ্কার__এগুলি মূল্যবান্‌ 
গহনা বা সিক্কের বিজ্ঞাপনে প্রযুজয । .কতকগুলি অক্ষর 
মোটা এবং বেশ গাভীরধ্যপূর্ণ__ এগুলিকে মোটর গাড়ীর 
বিজ্ঞাপনে চালান যাইতে পারে । আবার কতকগুলি অক্ষর 
দেশের প্রাচীন পদ্ধতির প্রতীক এবং কতকগুলি অক্ষর 
নিজেই যেন নিজেকে ঘোষণা! করিতে চায়। 


বড় বড় অক্ষরগুলি ব্যবহার করিবার সময় সাবধান 
হওয়া প্রয়োজন। এইরূপ একই প্রকারের বড় অক্ষরের 
ছুই-একটির বেশী লাইন বিজ্ঞাপনে দিলে উহা! অুস্পষ্ট 
হয় না। বোল্ড ফেম্‌, লাইট ফেস্‌ এবং ইটালিকৃদ্‌ একটা 
বিজ্ঞাপনে থাকিলেই আত্মপ্রকাশ করিবার পক্ষে যথেষ্ট । 


প্রত্যেক ছাপাখানাতেই তাহাদ্দের নিজের "প্লেন ও 
ফ্যান্সি' নানারূপ অক্ষর আছে। বিজ্ঞাপন দেওয়ার সময় 
মকল ছাপাখানাতেই যে একই প্রকার অক্ষর ব্যবহৃত 
হইবে এরূপ নয়। ছাপাখানায় অক্ষরের একটা নমুনা-পুস্তক 
থাকে। বিজ্ঞাপন-দাতা এ অক্ষর দেখিয়া নিজের প্রয়ো- 
জনীয় অক্ষর বিবেচন! করিয়া লইতে পারেন। “প্রিন্টিং 
ফেস্‌* অক্ষবগুলির উপরই বিজ্ঞাপন-লেখকের লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে। পয়েন্ট হিসাবে এগুলি ব্যবহৃত হয়। এক ইঞ্চি 
উচ্চতাবিশিষ্ট অক্ষরকে ৭২ পয়েপ্টস্‌ ধর! হয়। বিজ্ঞাপনের 
অক্ষরগ্ুলি সাধারণতঃ ১২ হইতে ১৪ পয়েপ্টস্‌-এ করা হয়। 
হেড লাইনে অবশ্ঠট আরও বড় অক্ষর লাগে। 


লাইন 

বিজ্ঞাপনের চারিদিকে কখনও কখনও বিভিন্ন রূপ 
লাইন করিবার পদ্ধতি দেখা যায়। কোন্‌ লাইন কিরূপ 
বিজ্ঞাপনে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবে ইহাও ভাবিবার বিষয়। 
ছাপাখানায় এই সব লাইনকে 'কল' নামে অভিহিত কর! 
ইয়। 


বিজ্ঞাপন 


২৫৯ 

ট্রেডমার্ক, নামের প্লেট ও শ্লোগ্যান 
ব্যবসায়ীর পক্ষে তাহার নামের একটা বিশেষ ছাপ 
থাক! প্রয়োজন। অবশ্ঠ কোন্‌ ট্রেমার্ক,_কি ভাবের 
নাম তাহার পণ্য জিনিসের পক্ষে কাধ্যকরী হইবে তাহা 
নির্বাচন করা খুব শক্ত । কিন্তু একবার উহা! বাজারে 
ধাড়াইয়৷ গেলে ব্যবসায়ের পথ অনেক্টা 'স্থগম হইয়া 
পড়ে। 

কোন ব্যক্তির নিজের নামের দন্তখত দিয়া কোন কিছু 
বলা এবং বাবসায়ীর নিজের নামে পণ্য ত্রব্য প্রচার একই 
কথা। ট্রেডমার্ক তাহার নিজন্ব জিনিসের প্রতীক, স্থতরাং 
ইহা! ষে ত্াহারই জিনিস, তাহার একটা গ্যারা্টি। অবশ্ঠ 
এইরূপ গ্যারাটিযুক্ত জিনিসের দায়িত্বও খুব বেশী। কোন 
মময়ে একই. ট্রেডমা্কযুক্ত পণ্যদ্রব্যের মধ্যে ভালমন্দ 
রকমারি প্রকাশ পাইলে বাজারে এ জিনিস চালান খুব 
শক্ত । তখন, “সাবধান, জাল হইতেছে” বা “ভ্যাজাল 
প্রমাণে এক হাঁজার টাকা পুরস্কার” এইরূপ বিজ্ঞপ্তি ঘোষণ! 
করিতে হয়। ট্রেডমার্কের ন্যায় নামের প্রেটও বিক্রেতার 
খাটি জিনিসের পরিচয় ঘোষণা করে। 

বিজ্ঞাপন হইবে সংক্ষিপ্ত অথচ সেই সংক্ষিপ্ত কথার 
মধ্যেই অনেকখানি বলা থাকিবে । কথাগুলি আবার 
এমন স্ন্দর হইবে যেন মনে বাখিবার পক্ষে উহা বেশ 
সহজ হয়। জনসাধারণের মনস্তত্ব লক্ষ্য করিয়া এই 
শ্লোগ্যান লেখা উচিত। আমেরিকা, ইংলগু প্রভৃতি 
দেশের বিজ্ঞাপনে শ্লোগ্যানের উপর বেশী জোর দেওয়!] 
হয়। যেমন, “11115070807 1770601) 200190]0 টো 
০,” বাংলায়--গায়ে মাখো! দেলধোস ধন্য হোক 
এইচ বোস'-_এই ধরণের আবু কি! 


লে-আউট, ডামি বা বিজ্ঞাপনের আকৃতি 

যেমন তেমন করিয়! একটা বিজ্ঞাপন ছাড়িলেই তাহা 
কাধ্যকরী হয় না। বিজ্ঞাপনের ছবি, নাম, ট্রেডমার্ক 
প্রভৃতি কি ভাবে সার্জাইলে উহা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিবে তাহা জানা দরকার । 

উপরিউক্তবূপ বিজ্ঞাপন ছাড়া আরও কত প্রকারের 
বিজ্ঞাপন হুইতে পারে তাহার ইয়ত্। নাই। বিজ্ঞাপন 
সম্বন্ধে ধরাবাধা ভাবে কিছুই বলা যাইতে পারে না। মনে 
রাখিতে হইবে, আঙ্গ যে-বিজ্ঞাপন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতেছে কাল তাহা পুরাতন একঘেয়ে হইয়া যাইতে 
পারে। পিটম্যান তাহার 04842 6০ 097776৮0801 
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বিজ্ঞাপন প্রচারের নৃতনত্বই প্রাণ 

কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়! ছাড়াও আরও অনেক 
প্রকারে বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতে পারে। বন্ড ষ্টেশনে 
ইলেকটিকের সাহাষ্যে কতকগুলি বিজ্ঞাপন কিরূপ ভাবে 
ঘুরিয়। ফিরিয়া আপিয়া থাকে তাহা অনেকেই লক্ষ্য 
করিয়াছেন। রাত্রিবেপায় বিবিধ বর্ণের আলোর সাহায্যেও 
বিজ্ঞাপন প্রচার হয়। 


প্রবাসী 


১৩৫০ 


আমেরিকার এক রেষ্রেশ্টে খরিদদার হয় না দেখিয়া 
দোকানী বিজ্ঞাপন প্রচার আবশ্তক মনে করিলেন। তিনি 
তাহার ঘরের উপরে একথানি কৃত্রিম এরোপ্লেন এরূপ ভাবে 
তৈরি করিলেন, ষেন উহা উপর হইতে তাহার ছাদে পড়িয়া 
ভাঙিয়া গিয়াছে! দূর হইতে লোকে উহা! দেখিয়া কি 
না কি হইয়াছে ভাবিয়! ছুটিয়া আসিতে লাগিল। লোকে 
মোটব থামাইয়াও দেখিতে আসে ব্যাপার কি! তার পর 
তাহারা সেই রেষ্,রেপ্টে বসিয়া! একটু চা না খাইয়া যাইতে 
পারে না। এইভাবে দোকানটি দাড়াইয়৷ গেল! 


প্রমদ্বরার প্রতি 


ভ্ীমমতা ঘোষ 


বিষম নাগের বিষনিঃশ্বাস ঘা 
ঝপিয়া পড়েছে প্রাণপু্পের দল, 
সোনার বরণ চমক দেয় না গায়? 
কনকরশ্ঠি খোজে বিদায়ের ছল। 
নীল হ'য়ে গেছে স্বর্ণলতিকা মোর, 
নয়নে নেমেছে চিরনিদ্রার থোর। 


সপ্ত কি তুমি স্থচিরকালের মত-_ 

জাগিবে না আর সকাতর আহ্বানে? 
দেহমন মম বিষাদে মৃচ্ছাগত, 

চাহিবে না ফিরে বারেক আমার পানে ? 
জাগো, জাগো, জাগো, এই তো জীবন সুরু, 
জলভরা চোখে রয়েছে দীড়ায়ে রুরু | 


বরষা আসিয়। দিবস আধার করে, 
চারিদিকে মেঘ দাছুরীর কোলাহল ; 
আকুল কানন ময়ূর মাতন ভরে,_ 
নদী নিঝ র ছুটে চলে চঞ্চল । 


শ্তামল শোভায় সাঁজিল কাননভূমি, 
এমন সময়ে খুমায়ে থেকো না তুমি। 


ব্যাকুল বরষ! বেদনার মেঘ লয়ে 
নেমেছে নয়নে নেমেছে অঝোর ধাবে, 
জাগিছে হৃদয়ে কত স্তি রয়ে রয়ে 
কত না দিনের কত কথা বারে বারে। 
পারি না সহিতে বিচ্ছেদ-ব্যবধাঁন, 

হে প্রাণলক্ষ্ি, আর বার পাও প্রাণ । 


জীবন মৃত্যু ছুই লোকে ফ্টোহে আছি, 
এপারের কথা ওপারে কি নাহি যায়? 
আমার আধেক আস্তে ওঠ গো বীচি, 
প্রাণসঞ্চার হোক্‌ দেহে পুনরায়। 
আমার জীবনে আবার জীবন লভ, 
হোক্‌ জীবনের স্বাদ-রস অভিনব । 


লিখন-বত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ১৯৪০ - [ ফোটো_প্রীরাম শর্খা 








তি বিশি 


রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ১৯৪০ [ ফোটো-_প্রীরাম শর্মা 
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রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ১৯২৩ খ্রীষ্ঠাব্ৰ 


.বামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অনুমান ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব 


শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


ঠিক কোন্‌ সাল-স্তা" মনে পড়ছে না।আমি তখন 
এলাহাবাদে লম্বা ছুটি কাটাচ্ছি; সঙ্গে মাও আছেন। 
চার্চ রোডে মস্ত একটা বাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়েছে। 
কুইন ভিক্টোরিয়া সেই বছরেই মার! যান। ক্য় দিন থেকেই 
খবরের কাগজে তাঁর অন্থথ অন্থথ শুনি। তা যাবার পথে 
কি কলকাতায় চ'লে আসবার"মুখে মনে নেই 7;_মোকামা 
ষ্টেশনে দেখি এগ্রিনগুলো সব কালো বনাতে মোড়া_গাউ 
স্টেশনমাষ্টার সকলের গায়ে কালো কোট; চার দিকেই 
কালো কালে! সব ঘুর-ঘুর করছে। কি ব্যাপার? মুখ 
বাড়িয়ে জিজ্েদ করি গার্ডকে-_কি হল কি? তারই মুখে 
জানতে পারি কুইন ভিক্টোরিয়া মারা গেছেন।* সেই 
বছরেই আমার রামানন্দবাবুর সঙ্গে আলাপ। বাজ- 
কাহিনী তখনকার লেখা । একট! ক'রে গল্প লিখি আর 
বাড়ীর ছেলেদের পড়ে শোনাই ৷ দুরস্ত শীত। সকাল 
বিকেল- হেঁটে বেড়াই। এক দিন সকালে বেড়াতে 
বেরিয়েছি-_খানিকটা যাবার পর দেখি এক ভদ্রলোক-_ 
মাথায় কালো! কৌকড়া চুল, কালো! লম্বা দাড়ি__গলায় 
মাথায় কানঢেকে কক্ফার্টার জড়ানো, __গৌরবর্ণ- শান্ত 
সৌম্য চেহারা; এগিয়ে এসে বল্পেন 'নমস্কার, আমি 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ।+_ওঃ) নমক্কার নমস্কার । আপনার 
নাম শুনেছি আগে। কোথায় আপনার বাড়ী? 

তিনি বল্লেন--“এই কাছেই ।, 

বন্ুম-_বেশ তো, চলুন আপনার বাড়ীতে বসেই গল্প 
করা যাক। ছু-জনে মিলে গেলুম তার বাড়ীতে । ভরদাজ 
মুনির আশ্রমের কাছে-_একটা বড় চার্চের পিছনে বাংলো- 
ধরণের একটি স্ন্দর বাড়ী! সীতা শাস্তা কেদোার অশোক 
ওরা তখন খুব ছোট ছোট ছেলেমেয়ে__সামনে খেলা 
করছে। বড় ভালে! লাগলে! । দেখেই মনে হয়-_যেন 
স্থ্ধী পরিবার একটি। তার স্ত্রীর সঙ্গেও আলাপ হ'ল। 
অতি ভালোমাহ্ষ ছিলেন তিনি । 

সেইখানেই রামানন্দবাবুর সঙ্গে কথা হয়। তিনি 
বল্পেন-_প্রবাসীট! সচিত্র কাগজ করতে চাই। 

বন্ধুম--সে তো৷ ভাল কথা । | 

আপনাদের ছবি দিতে হবে। 


০০ টিটি উরি 
* ১১০১ শর্টাবে মহারাদী ভিষ্টোরিয়ার মৃত্যু হয়। প্রবাসী-ম্পাদক 


-সে তো দেবো; কিন্তু ছাপাবেন কি ক'রে? তা? 
ছাড়া খরচ পোষাবে কি আপনার? 

তিনি বল্পেন__তার জন্ত ভাবনা নেই--খরচ ষ! লাগে 
লাগ্তক। সচিত্র কাগজ . বের করতেই হবে। আর 
ইত্ডিয়ান প্রেসের সঙ্গে ব্যবস্থা করবো__চিন্তামণি বাবু 
আছেন-_-তিনি ছবি ছাপিয়ে দেবেন | 

বন্ধুম-_আচ্ছা, ছবি দিয়ে যাবো এবার থেকে ? ছাপাবেন 
আপনি কাগজে । 

রামানন্দবাবু আমাকে চিন্তামণি বাবুর কাছেও নিয়ে 
গেলেন। তিনি রাজী হলেন ছবি ছাপিয়ে দিতে। 
বল্পেন_এক জন আর্টিষ্ট দিন না আমায়--এ কাজের জন্য । 
যামিনীকে দিলুম তাঁর কাছে। ছবি ছাপা হ'তে 
লাগলো । 

প্রথম ছবি ছাপা হয়--আমার শাজাহানের মৃত্যু, ছবি- 
খানি তখন দিল্লীর দরবার ঘুরে এসেছে__সেখানাই 
দিলুম।** তখনও রামানন্দবাবু কলকাতায় আসেন নি-_ 
প্রবাসেই আছেন। বডীন ছবি ছাপা হয় নি এর আগে। 
উপেন্ত্রবাবু হাফটোন করতেন; কিন্তু রডীন ছবি ছাপা! 
হয়ে বের হয় প্রবাসীতেই প্রথম। 








্ ১৯০৩ হরীষ্টান্দে দিলীদরবার হয়। এপ্রবামীতে (মাঘ ও ফাল্গুন 
১৩*৯) দরবার-বিষয়ক কয়েকটি সচিত্র প্রবন্ধ ও অবনীন্ত্রের চিত্র এই 


সময় প্রকাশিত হয়। 


দরবারের পূর্বে প্রবানীর (১৩*৯ ভাদ্র) বিবিধ প্রসঙ্গে আছে 
“ঠীকুর-পরিবারের যুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তিত্রবিদ্ঠায় প্রতিষ্ঠা- 
লাভ করিতেছেন। তাহার কয়েকখানি চিত্র শীন্্ই বিলাতের 908৫10 
পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে ।” 

দরবারের পের প্রবাসীর (অগ্রহীয়ণ ১৩০৯) “চিত্র প্রবন্ধে আছে $-- 
“শ্রীযুক্ত অবনীন্রনাধ ঠাকুর মহাশয়ের অদ্কিত ই.ডিওতে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ 
ছবি দুখানি আমর! গত শীতকালে কলিকাতায় অবনীন্দ্রবাবুর মহিত 
সাক্ষাৎ করিয়া প্রবাসীতে মুদ্রিত করিবার অনুমতি পাইয়াছিলাম। কিন্ত 
তৎকাঁলে কলিকাতায় নানাবর্পে রপ্রিত করিয়া ছবি মুদ্রিত করিবার উপার 
ছিল ন| বলিয়।৷ আমাদের উদদে্ সিদ্ধ হয় নাই। প্রবাসীর (১৩*৯ মাধ 
ও ফাল্গুন) বর্তমান সংখ্যার চিত্র, প্রবন্ধে অবনীম্ত্রনাধের 'নৃজাত। ও 
ুদ্ধ' এবং 'বন্্রমুকুট ও পল্মাবতী, চিত্রের পরিচয় আছে এবং এই সংখ্যায় 
অবনীন্রনীথের ফোটোগ্রাফ এবং ভাহীর পূর্বেধাক্ত ছবি দুইটির এক- 
রঙ প্রতিলিগি আছে। 

এই ছবি ছুইটির পরে প্রবাসীতে € আহ্বিন ১৩১০) “শাহজাহানের 
জীবনের শেষ দশা” ছবির প্রতিলিপি প্রকাশিত হয়। প্রঃস্ট 


২৬২ 


ছাত্ররাও তখন উৎসাহিত হয়ে উঠলো, তাদেরও ছবি 
ছাপা হয়ে বের হ'তে লাগলো । আমিই বেছে বেছে 
প্রতিমাসে বামানন্দবাুকে ছবি পাঠাতুম। তিনি বলে- 
ছিলেন, _আপনি যা” পছন্দ করে পাঠাবেন__তা-ই 
ছাপাবো। 

এ পধ্যন্তই কথা হয়েছিল আমাদের । এতকাল ধরে 
সেই কাজ সমানভাবে তিনি চালিয়ে দিলেন। যে কথা 
দিয়েছিলেন__”আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ছবি দিয়ে যান, 
আপনাদের ছবি আমি প্রকাশ করবো--” সে সত্য চিরকাল 
পালন ক'রে গেলেন। কত বাধা তিনিও পেয়েছিলেন 





ঠলাবাপাপাপীবী পাল, রত পালা ব বাপি এ 


থাক্‌ সে সব কথা আজ। আমিও পেয়েছিলুম অনেক " 


বাধা । ব্রাণ্ট সাহেব বলতেন-_এই সব চীপ রিপ্রোডাকশনে 
আসল ছবির ক্ষতি করে।* সোসাইটি থেকে প্রিপ্ট 
করাও-_ভাল জিনিষ হবে। আমি বন্ধুম-_“সাহেব, 
সেতো হবে দামী জিনিষ। সৌখীন কয়েক জন লোক 
মাত্র কিনবে তা: আমাদের দেশের লোক দেখতে 
পাবে না আমাদের দেশের ছবিকে ।” দেখতুম তো-_ 
একজিবিশন হ'ত--ক'টা লোকই বা আসত । যারা 
যার ছবি কিনতো-_ছবি ঘরে নিয়ে রেখে দিত। 
ব্যাস্‌ এ অবধি। 

কিন্তু রামানন্দবাবুর কল্যাণে আমাদের ছবি আজ 
দেশের ঘরে ঘরে । এই যে ইপ্ডিয়ান আর্টের বুল প্রচার-__ 

* মাসিক পত্রের আয়, ও খরচের অনুপাতে এই সব ছবি ছাপ! 
স্টীপ' ছিল ন। অবস্। প্রঃ সঃ 


প্রবার্সী 


 সাপাপালীপাপা্পাাবাণা পাশা পাপন পানা রা কাশ আপাতত 





পালাল এপ পপি এপ পা পাপা পাপা ক 


এ এক তিনি ছাড়া আর কারুর দ্বারা সম্ভব হ'ত না। আর্ট 
সোসাইটি পারে নি। চেষ্টা করেছিলুম। হ'ল না। 
রামানন্দবাবু একনিষ্টভাবে এই কাজে খেটেছেন--টাকা 
ঢেলেছেন_ চেষ্টা করেছেন-_পাবলিকে ছবির ডিমাও 
ক্রিয়েট করিয়েছেন । তিনি ছাড়া আরও তিনটে 
জিনিষ হ'ত না এ দেশে। কালার্ভ, প্রিন্টের আজ 
এতখানি উন্নতি হ'ত না, হাফটোনও নয়,_আর 
মাসিক কাগজও এই আলোতে আসতো! না। আর্ট 
সোনাইটিরও “এই উদ্দেশ্যই ছিল বটে-_ইও্ডয়ান আর্টের 
প্রচার করা। কিন্তু আর্»কারে দ্বারা তাত সম্ভব 
হ'ল না। আমরা ছবি আাকিয়ে ছেড়ে দিতুম,_উনি 
ঘুরে ঘুরে কোথায় কি করতে হবে,__কাকে দিয়ে করাতে 
হবে,_কি ক'রে গরিবেরও ঘরে ঘরে দেশ-বিদেশে সর্বত্র 
ছবির প্রচার করতে হবে, সবই নিজে করতেন। এ 
আমরা কখনই পারতুম না।* তিনিই হাত বাড়িয়ে এই 
ভার তুলে নিলেন। 

আজ বুঝতে পারি--আমাদের আর্ট ও অর্টিষ্টদের 
কতখানি কল্যাণ তিনি ক'রে দিয়ে চলে গেলেন। 

দেশের আর্ট ও আরিউদের জন্য তার মনে কতখানি 
দরদ ছিল- চিরকাল এ কথা আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে 
মনে ব্বাখব। 


ক প্রবাসী-সম্পাদক স্বয়ং এবং কিছু পরে ভগিনী নিবেদিত! প্রভৃতি 
এই সব দেশীয় ছবির নাষে নুদীর্ঘ সুন্দর চিত্র-পরিচয় লিখিতেন। প্রঃ সঃ 


পুখ্যচরিতকথা 


গ্ঁক্ষিতিমোহন সেন 


*অংতি সংতং ন জহাতি অংতি সংতং ন পশ্ঠতি” ॥ 

( অর্ব, ১০১৮১ ৩২ ) 
অর্থাং “যত দিন 'কাছে আছে তত দিন তাহার গৌরব 
বুঝিতে পারা যায় না, হারাইলে তখন দেখা যায় তাহার 
মহিমা 1” বাণীটি যখন প্রথম শুনিয়াছিলাম তখন তাহার 
গভীরতা বুঝি নাই। তার পর জীবনে আঘাতের পর 
আঘাতে এই বাণীর গভীরত| মর্মে-মে উপলন্ধি করি- 
তেছি। ছৃট্টিশক্তি হারাইলে বুঝি দৃষ্টির মহা, স্বাস্থ্য 
হারাইলে বু স্বাস্থ্যের মহৰ, বয়ন হিয়া গেলে বুঝি 


তাহার মূল্য । মান্ষকেও ন! চারাইয়া আমরা তাহার 
মূল্য বুঝিতে পারি না। হারাইবার পরেও যদি মুল্য না 
বুঝি তবে সেই দুঃখের আর স্থান কোথায়? 

দুরের চন্ত্র সর্ব যে গোল তাহা! দেখিতে পাই । পৃথিবীও 
ষেগোল তাহা জানি। কিন্তু কাছে আছে বলিয়া শুধু 
এই পৃথিবীর: উচ্চ-নীচতাই দেখি। তাহার সমগ্রতা 
তাহার গোলত্ চক্ষে ধরাই পড়ে না। মানুষও যত দিন 
জীবিত থাকে তত দিন তাহার প্রতিক্ষণগত বিশেষ বিশেষ 


. খুচরা দোষক্রটিগুণিই ধরা পড়ে, তাহাকে পূর্ণভাবে তখন 


পোষ 


১০৮০১৩৯ আসি পিসি উতিশিপীশ পিল সপ ৯িস্পাপিসপাসপিসিপািসপস্পাশি 


দেখিতেই পাই না। মৃত্যুর পরে হয়তো উদ্ভাসিত হয় 
তাহার জীবনের সমগ্র তাৎপর্য । কাছের মানধকে আমরা 
তাই ষখার্থভাবে দেখিতে পাই না। 

ঝামানন্দবাবু নানা মহদ্ত্রত লইয়া এত দিন আমাদের 
মধ্যেই ছিলেন। তবু মৃত্যুর পরে তাহার সমগ্রতার যে 
মহিমা উপলব্ধি করিবার অবসর এখন আপিয়াছে তাহা 
এত দিন আসে নাই। আজ্জ তাহার জীবনের ছোটখাট 
সন্বর সুন্দর সব ঘটনাগুলি বিশেষ-বিশেষ ভাবে মনে 
মাপিতেছে না। মনে আপিতেছে তাহার জীবনের একটি 
অথগ্ডিত মহিমা ও সার্থকতা । 

যে-দেশ লক্ষ্মীমস্ত সেখানে একটি বৃক্ষ গেলে তার স্থানে 
অন্ত আর একটি বৃক্ষাগমের ব্যবস্থা হয়। যে-দেশ শক্তিমন্ত 
সেখানে এক নেতা চলিয়৷ গেলে অন্ত নেতা দীড়ান। কিন্তু 
এই জন্দ্বীছাড়া শক্তিহীন দেশে যে মহাপুরুষ চলিয়া যান 
তাহার স্থানে আর নৃতন মহাপুরুষ আগিয়া সেই তপস্তার 
আসন পূর্ন করেন না তাই ছুঃখ আরও বেশি। রবীন্দ্র 
নাথ গিয়াছেন তাহার আদন শুন্তই থাকিবে, রামানন্দ 
গেলেন তাহার আসনও পূর্ণ হইবে না। 

রামীনন্দবাবুর জীবনের কথা অন্যেরা অনেকে যেমন 
পর্যায়ক্রমে বলিতে পারিবেন তেমন আমি পারিব না। 
কারণ ঠিক তেমন করিয়া তাহার জীবনের ঘটনাগুলি 
সংগ্রহ করিয়া রাখি নাই। তবে আজ তার বিষয়ে 
ভি রত € ষে একট অথও স্থতি মনে জাগিতেছে তাহারই 
একটু পরিচয় দিতে পারি। মাঝে মাঝে এক একদিনের 


কথা হয়তো কিছু কিছু বলিতে পারি। আগাগোড়া 


একটি স্থত্র আমার মনে নাই । 

আমর প্রবাসী বাঙালী। প্রবাসী রানীর কি 
দুর্গতি আমাদের বাল্যকালে ছিল, তাহা এখন কেহ অনুমান 
করিতে পারিবেন না। তখন কাশীতেও এত বাঙালী 
ছিলেন না। আর ধারা ছিলেন তার! প্রায়ই তীর্থাশ্রয়ী 
বৃদ্ধ-ৃদ্ধা--কাশীবাস করিয়া কাশীতে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় 
আছেন। তাহারা! সাহিত্যের ধার ধারেন না, তাই বাংলা 
ভাষার চর্চাও কোথাও নাই। বাঙালীর ছেলেরা উর্দ, বা 
হিন্দী শিখিয়া পরীক্ষা পাস করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা 
ভাষা অচল। এই জন্ত কাহারও মনে কোনো খেদও নাই। 
এই ছিল কাশীর অবস্থা । বাংলার বাহিরে সর্বত্রই ছিল 
এই ছুর্গতি। 


এমন অবস্থার মধ্যে ১৮৯৮ সালে বাংলা দেশ হইতে . 


একজন রবীন্দ্রভক্ত কাশীতে বেড়াইতে গেলেন। তাহারই 
মুখে রবীন্দ্রনাথের নাম প্রথম শুনিলাম এবং তাহার কাছে 
কাব্যগ্রন্থ প্রথম দেখিলাম । 


পুগ্যচরিতকথা 


২. তত দি পিস 


পম্পস ২পাসিসপাসপি সিসি সিসি ৩ সিপ৯পসপাসিত ৯৯৯ পাস ৯৩৯টি সাসপিসিস্পিসিপিসিসিসিত সিপাসপিি 


বাংলা-সাহিত্যের সঙ্গে তখন আমার কিছুমাত্র পরিচয় 
নাই, জানি শুধু কীর্ঠিবাদ ও কাশীরাম দাস এবং কাশীখণ্ড 
গ্রন্থ । আমার নিজের সম্বলের মধ্যে আর ছিল কিছু 
ংস্কৃত সাহিত্যর ও মধাধুগের কবীর-রবিদাসপ্রতৃতির 
সম্তসাহিত্যর সঙ্গে পরিচয়। এই সম্বলটুকু লইয়াই 
রবীন্দ্রকাব্য শুনিলাম এবং মুগ্ধ হইপাম। বাংলা-সাহিত্যের 
টানে বাংলার সংস্কৃতির খোজ করিতে প্রবৃত হইলাম। 
এমন সময় খোক্জ পাইলাম এলাহাবাদে প্রবানী বাঙালীরা 
একট! বড় রকমের আয়োজন করিতেছেন। কাশীতে 
থিয়মফিকাল সোদাইটিতে আগত স্বর্গীয় -শ্রীশচন্দ্র বহ্থ 
মহাশয় এই খবরটুকু দিলেন। 

তখন আমার বয়দ খুবই কম। তবু বাংলা! দেশের 
সংস্কৃতির ও সাহিত্যের খরর মিলিতে পারে এই জন্যই 
কয়েক দিন পরেই এলাহাবাদে গেলাম। গিয়া প্রথমেই 
পরিচয় হইল অভিধান-প্রনেত। স্বর্গায় জ্ঞানেন্রমোহন দাস 
ও সরকারী কেরাণী গুরু প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে । 

শুনিলাম শ্রীশচন্দ্র বন্থ মহাশয়, তাহার ভাই মেজর বামন 
দাস বন্থ মহাশয় ও কায়স্থ পাঠশালার অধ্যক্ষ রামানন্দবাবু 
প্রভৃতি মিলিয়া বাংলা দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে প্রবাসীদের 
সম্বন্ধ যাহাতে বিচ্ছিন্ন না হয় তাহার জন্য নানাবিধ চেষ্টায় 
প্রবৃত্ত আছেন। গুরুপ্রসন্নবাবু আজ জীবিত আছেন 
কিনা জানি না। আর কয়ন্তন তো এখন পরলোকগত। 
সর্বত্রই শুনিলাম কায়স্থ পাঠশালার ত্রাঙ্গণ-পণ্ডিতবংশীয় 
এই অধ্যক্ষটি প্রাচীনকালের শিক্ষা, সদাচার ও সেবার 
ষে আদর্শ আপন চরিত্রগুণে এলাহাবাদে প্রতিষ্ঠিত 
করিতেছেন তাহাতে সকলেই বিশ্মিত। 

রামানন্দবাবুর সহিত পরিচয় হইল। স্বর্লভাষী, শাস্ত 
যত মানুষ । চালচলন একেবারে সাদাপিধা। শ্বেতাশ্ব- 
তর উপনিষদে শুনিয়াছিলাম বর্ষের মধ্যে জঞান-বল- 
ক্রিয়া স্বাভাবিক ভাবে যুক্ত (স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ, 
শ্বেতাশ্বতর, ৬।৮)। ব্রহ্ষনিষ্ঠ এই ভক্তটির মধ্যেও 
দেখিলাম জ্ঞান, চরিত্রবল ও ক্রিয়া একেবারে সহজভাবে 
এক হুইয়৷ রহিয়াছে। তাহার অগাধ জ্ঞানকে ধারণ ও 
চালন করিতেছে তাহার মহনীয় চরিত্র । 

স্থানীয় ছুর্নীতি ও দুর্গতি দূর করিবার কাজে রামানন্দ 
বাবুই অগ্রণী, সেখানে ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ ওহদেদার ও 
তাহার ভাই দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি তাহার সহায়। জানা 
লোচনার ক্ষেত্রে তাহার সাথী শ্রীশচন্ত্র বন্থ ও বামনদাস 
বন্থ মহাশয়। রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাহার নির্ভীক সাধন! । 
সেখানে মালবীয়জী, মোতিলার নেহক প্রভৃতির সঙ্গে তাঁহার 


২৬৪ 


একাধারে তিনি এলাহাবাদের সর্বপ্রকার সাধনাকে অগ্রসর 
করিয়া চলিয়াছেন। 


শ্রীশচন্দ্র বন্থ ছিলেন মহা পণ্ডিত লোক । পাণিনি 
ব্যাকরণ সম্পাদন করায় তাহার নাম সকলেই জানেন। 
কাশীতে তাহাকে চিনিতাম। তাহার ভাই বামনদাস- 
বাবুকেও চিনিলাম। ' একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে 
বামনদাসবাবু বলিলেন, “স্পেনের এক দল মানুষ 
প্রাচীন কালে আমেরিকাতে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন 
করিয়াছিলেন। তাহাদের বংশধরেরা স্পেনের প্রাচীন 
কালের ভাষার ও সাহিত্যের সাধনা এমন ভাবে বক্ষ]! 
করিতেছেন যে খাটি স্পেনেও প্রাচীন কালের স্পেন- 
দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের অর্থবোধের জন্ত অনেক সময় 
আমেরিকার স্পেন-উপনিবেশেই খোজ করিতে হয়। 
আসল স্পেন-সংস্কৃতি নিজ দেশ অপেক্ষা আজ তাহার 
উপনিবেশেই ভালভাবে সংরক্ষিত। আমরাও যদি 
ভারতের নান! প্রদেশে ছড়াইয়া-পড়া প্রবাসী বাঙালীদের 
মূল বঙ্গীয় সংস্কৃতিতে একটি এঁক্য দান করিতে পারি 
তবে হয়তো বাংলা দেশ এক সময়ে বঙ্গীয় সংস্কৃতি 
বিষয়ে এই সব স্থান হইতেও অনেক কিছু নৃতন 
আলোক পাইতে পারে।” শ্রীশবাবু বলিলেন, “বৈদিক 
আধ্যেরা ভারতে নানা শাখায় বিচ্ছিন্ন হইয়৷ যখন পড়িলেন 
তখন তাহাদের আচাঁর-বিচার কর্মকাণ্ড ও ভাষা! শাখায়- 
শাখায় একটু একটু বিভিন্ন হইয়াও যাইতে লাগিল। 
নানা শাখায় আর্ধ্যগণ পরম্পরে যাহাতে পরম্পরকে বুঝিতে 
পারেন সেই-জন্য তখন প্রতিশাখ্যগুলি রচিত । প্রাতি- 
শাখার ভাষাগত বিশিষ্টতা রক্ষা করার চেষ্ট1 বলিয়াই 
তাহার নাম 'প্রতিশাখ্য' |” 

সেইখানে একজন তামিল দেশীয় থিয়সফিষ্ট ছিলেন। 
ডিনি বলিলেন, “কোনো! এক সময় তামিলদের এক শাখা 
ভারতবর্ষ হইতে সিংহলে যায়। সিংহলের একটি দিক 
বৌদ্ধ, অপর দিকটি হইল তামিলদের বংশধর ভাগবত- 
হিন্দুদের উপনিবেশ । কত শতাবী চলিয়া গিয়াছে, 
ভারতের তামিলেরা তাহাদের পুরাতন ভাষা ও গ্রন্থের অর্থ 
ভূলিয়াছে অথচ সিংহলের তামিলের৷ এখনও সেই প্রাচীন 
আলওয়ার ভক্তদের ভাষাতেই কথা বলেন। ভারতের 
একজন তামিল পণ্ডিত বহু টীকা-টিগ্ননীর সহায়তাতে 
কুরালের যে-সব বাণী বুঝিবেন না, সিংহলের একজন মুচী- 
মেথরও তাহা অনায়াসে বুঝিবেন। তিরুবাচকমের বাণী 
কি নম্বালোয়ায়ের গান তাহাদের মুখে মুখে চলিতেছে ।” 

&ঁ সভায় বলিবার মত বয়স তখন আমাদের হয় নাই 


৯ পি পি পি পাবা পাক পপি পা পি পা পি পিপিপি 








প্রবাসী 
তাই”চুপ করিয়া রহিলা। 


_ বলিলেন, 


. ১৩৫০ 


2 ৯৮৯ পপি পিপি পা বা পি পািািপাসিপি পি 


এখনকার দিন হইলে 
বলিতাম, ভারতের এমন বহু লুপ্ত মুদ্রা, আচার ও ক্রিয়া- 
কাণ্ড এখন ভারতের প্রাচীন উপনিবেশ কি বালি প্রতৃতি 
ঘ্বীপে বিদ্যমান যাহা ভারত হারাইয়৷ ফেলিয়াছে। মধ্য 
এসিয়াতে ভারতের কুচার প্রভৃতি উপনিবেশ হইতে চীন 
জাপান কোরিয়াতে কত কত মনীষীই না ধর্মদেশনার জন্য 
গিয়াছেন। কুমারক্গীব প্রভৃতি মহাত্সাও সেই উপ- 
নিবেশেরই ভারতীয়। মধ্যযুগেও কাশীতে মধুন্থদন 
সরম্বতী প্রভৃতি যে আলোক জালাইয়া রাখিয়াছিলেন সেই 
আলোক তখনকার দিনের খোদ বাংলা দেশেও দুর্ল ছিল। 
যাক সব কথা! তখন জানাও ছিল না এবং জানিলেও তাহা 
বলিবার বয়স তখন হয় নাই। 

বামনদাসবাবু বলিলেন, “মিশর, পারস্ত, ভারত প্রস্তুতি 
দেশের উপনিবেশে মুসলমান সাহিত্য ও সাধনার এমন 
অনেক জিনিস জন্মলাভ করিয়াছে যাহা আরব দেশের 
পক্ষেও যত্বে দেখিবার মত ।৮ 

এইরূপ চমৎকার আলাপের মধ্যেও রামানন্দবাবু চুপ 
করিয়া কি একটা গভীর চিন্তায় ডুবিয়া রহিলেন। বামন- 
দা বাবু বলিলেন, “রামানন্দবাবু, আপনি ত কিছু 
বলিতেছেন না। আপনার কি কিছু বলিবার নাই ? 
রামানন্ববাবু বলিলেন “এই সব কথার পর বলিবার আর 
কি থাকিতে পারে? কিছুই বলিবার প্রয়োজনও নাই। 
ভাবিতেছি এখন আমাদের কর্তব্য কি? আপনারা উভয়ে 
পণ্ডিত মানুষ, আমি সেখানে আপনাদের নাগাল যদি না-ও 
*শাই তবু সাধনার দ্বারা আমি আমার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর 
দিতে পারি।” 

শ্রীশবাবু ও বামনদাসবাবু উভয়ে হাসিয়৷ উঠিলেন। 
“আপনার এই বিনয়ের .কোন অর্থই নাই। 
এখানকার লাইব্রেরির বইগুলির বিষয় আমাদের চেয়ে 
আপনি বেশি জানেন। তবে আমরা জানিয়াই তৃথ্চ, 
আপনি জানিয়াই নিজেকে কৃতক্ৃত্য মনে করেন না । তাহা 
কাজে পরিণত করিতে না পারিলে আপনার অস্তরাত্মা 
পরিতৃপ্ত হয় না। আপনি একাধারে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়। 
্রাহ্মণের ন্যায় আপনার জানিবার স্পৃহা. এবং ক্ষত্রিয়ের 
তায় সেই জানকে অস্বমেধের অশ্বের মত সর্বক্ষেত্রে জয়ী 
করিয়া আনিতে চান ।৮ 
, বামানন্দবাবু বলিলেন, “ক্রান্মণত্ব বা ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি 
আমি করি না। বড় জোর আমি শুত্র। সেবাই আমার 
কাঙ্জ। তাই দাসাশ্রমের কাজ লইয়াছিলাম। দাসী 
পত্রিকা চালনার যে কাজ সেই কাজই আমাকে মানায্ব ।” 


পপি ২০ তপতি 


বহুদিন পরে শান্তিনিকেতনে স্বর্গীয় ছিজেন্্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয় রামানন্বাবুকে বলিয়াছিলেন, “বিরাট্‌ পুরুষের 
চারি অঙ্কে চারি বর্ণের মূলাধার। আপনার মধ্যেও 
তেমনি ব্রাহ্মণের মনীষা, ক্ষত্রিয়ের নিভীঁক সাধনা, বৈশ্বের 
জ্ঞানভাগ্ার এবং শুত্রের একাস্তিক সেবা আছে। আপনি 
সেই হিনাবে পরিপূর্ণ মানুষ । শুধু ব্রার্মণ বা ক্ষত্রিয় হইলে 
এমন পরিপূর্ণতা হইত না।” 

যাহা হউক, বামনদাসবাবুদের বৈঠকথানায় সেই দিনের 
কথোপকথনে বুঝিয়াছিলাম এই স্বপ্পবাক্‌ মানুষটির মধ্যে 
যেমন জ্ঞানের গভীরতা, তেমনি চরিত্রের দৃঢ়তা, তেমনি 
সেবার আগ্রহ, সমানভাবে বিদ্যমান । আমাদের দেশে জ্ঞান 
ও মনীষা তবু দেখা যায়। শ্চরিত্রই আমাদের দেশে ছুললভ 
অথচ এখন সব চেয়ে এই দেশে চরিত্রেরই প্রয়োজন । 

এলাহীাবাদে শ্রীপঞ্চমীর সময় বাঙ্গালীদের একত্র করিয়া 
যে সাহিত্য-সঙ্গীত-শক্তিচর্চ! প্রভৃতির আয়োজন তাহার! 
যেমন সুন্দরভাবে করিয়াছিলেন আমরা কাশীতে চেষ্টা 
করিয়াও তেমনটা করিয়া উঠিতে পাবি নাই। প্রবাসী 
বাঙ্গালীদের দুর্দশ| দেখিয়া ত্তাহারা সেই সব দেশের জন্য 
যে-সব চেষ্টা করিতেছিলেন ক্রমে তাহা হইতেই প্রবাসী 
-বঙ্গসাঠিত্যসন্মেলন এবং প্রবাসী পত্রের উদ্ভব হয়। এই 
সব উৎসবে উৎসাহী-বলিয়া তখন বুঝিতে পারি নাই ষে 
রামানন্দবাবু ব্রাহ্ম । আর ত্রাঙ্ম বলিতে কি বুঝায় তখন- 
কার দিনে তাহা ঠিক বুঝিতামও না। 

১৯০০ সালে এলাহাবাদে অর্ধকুন্ত হয়। সেবার মাঘ 
মাসে এলাহাবাদে গিয়াছিলাম। সেই বারও রামানন্দ- 
বাবুকে দেখিবার স্থযোগ খুঁজিয়াছি এবং দেখিতে পাইয়া! 
নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছি । তখনও আমার প্রধান 
পরিচয় ছিল শ্রীশবাবুঃ মহেন্্র ওহদেদার মহাশয় এবং 
দেবেজ্জ ওহ দেদার মহাশয়দের সঙ্গে। ১৯০০ সালের মাঘ 
মাসে একদিন ভীষণ শিলাবৃষ্টি হইল | মাঁঘ-মেলার্‌ কুস্ত- 
যাত্রীরা কেহ কেহ শীতেই মারা গেল। তাই রামানন্দবাবুকে 
সেই বারে নানাবিধ মানবসেবার কাজেই ব্রতী দেখিলাম । 
কথাবার্তী শুনিবার অবদর বড় একটা হইল না। আমাদের 
তখন বয়স অল্প'। তাই তাহার স্বাধীন ভাব, নির্ভীক সাধনা 
এবং সেবাপরায়ণতা আমাদের চিত্তকে আরও ভক্তিগ্রণত 
করিল। ূ 

্রাঙ্ম কি তাহা তখন জানিতাম না। আমাদের 
ছেলেবেলায় আমরা কাশীর বাহিরের খোজখবর কিছুই 
রাখিতাম না। আমাদের চারিদিকে দেবমন্দির, শান্ত্রপাঠ, 
গঙ্গান্সান, পুজাসন্ধ্যা-ব্রত প্রভৃতির অনুষ্ঠান । .কাজেই 


৯ ০৯ ০৯ পপি পাপা পাস ৯ পাপা 


৯ প৯ ৮৯ ৮৯ পাপা এ পি পি পাশ ৯ পিপি পিপিপি প৯ পাপা প৯ ৫৯ ০৯ 


২৬৫ 


লা পি পিপিপি পি পি প৯ পিসি ০৯০. ৯ পপ পালা পা 


রাহ্মদমাজের কথা কিছুই জানি না। তখন শুদতাম 
্রাঙ্গেরা নাকি শাস্তধর্ম কিছুই মানেন না। মদ্যপান 
এবং গোমাংস ভক্ষণ না করিলে নাকি ব্রাহ্ম হইতে পারে 
না। এমন সময় ঢাকার ব্রাহ্ম ভক্ত স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র সেন 
মহাশয় পাগলা কুকুরের কামড়ের চিকিৎসার্থ কসৌলী গিয়! 
ফিরিবার পথে কাশী আসেন । দেখিলাম তিনি নিরা- 
মিষাশী সাত্বিক মানুষ এবং ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতির একান্ত 
অনুরাগী । তীহার কাছেই শুনিলাম রামানন্দবাবুও ব্রাহ্ম । 

কাশীতে বহুকাল ধরিয়া একজন ব্রঙ্গপরায়ণ ভক্ত বাস 
করিতেন, তাহার নাম রামচন্দ্র মৌলিক। তিনি রামমোহনের 
শিষ্য এবং রামমোহনকে জাহাজে উঠাইয়া দিয়াছিলেন। 
বোধ হয় ১৯০০।১৯০১ সালে ১০৪ বংসরে কাশীতে মারা 
যান। ঈশান সেন মহাশয়ের সঙ্গে গিয়া রামচন্দ্র মৌলিক 
মহাশয়কে দেখিয়া ও তাহার কথাবার্তা শুনিয়া বড়ই তৃপ্থি- 
লাভ করিলাম । তাহার কাছে রামমোহনের সব গ্রন্থ এবং 
তখনকার ও মহষির সময়ের সব গ্রন্থ ও কাগজপত্র ছিল। 
মহর্ষির অপেক্ষা তিনি বয়মে বড়। তাহার কাছে পরে 
রামমোহনের রচিত গ্রস্থাদি লইয়! পাঁঠ করিয়াছি। তাহার 
বাড়ীও একটি তীর্ঘস্থানের মতই ছিল। তাহার ভাইপো 
শস্তু মৌলিক মহাশয় ছিলেন কাশী হরিভক্তিগ্রদায়িনী সভার 
সম্পাদর্ক। হাতিফট্কায় ত্তাহার বাড়ীতেই সনাতন ভাগবত 
ধর্মের আলোচনার ক্ষেত্র ছিল। শল্ু মৌলিক মহাশয়ের 
পুত্র প্রমদ্দা মৌলিক ছিলেন আমাদের বন্ধু। প্রমদ! এখন 
রামকুষ্চ মিশনে সন্ত্যাপী | প্রমদা এখন কোথায় আছেন 
জানি না। রামচন্দ্র মৌলিক মহাশয় ৮৫ বৎসর বয়সে গাড়ী- 
চাপা পড়িয়া পা ভাঙ্গেন। তাই শয্যাগত হইয়া! তেতলার 
ঘরে শুইয়া থাকিতেন বলিয়া কাশীতে থাকিয়াও তাহাকে 
আমর! জানিতাম না। 

রামমোহনের আর এক ঘর অনুরাগী ছিলেন মির্জা- 
পুরে। সেই বাড়ীর অভয়াচরণ ভট্টাচাধ্য মহাশয়ের কাছে 
রামমোহনের মুদ্রিত গ্রস্থাদি দেখিয়াছি। রামমোহনের 
বেদান্ত ব্যাখ্যা কাশীর তখনকার বহু পণ্ডিত ও সাধু- 
সন্ন্যাসীর কাছে প্রশংসিত হইতে শুনিয়াছি। কাজেই 
ক্রমে বুঝিলাম ব্রাহ্ম ধর্ম হিন্দু ধর্মেরই একটি বিশুদ্ধ ও 
উদার রূপ। 

রামানন্দবাবু সেইরূপ ব্রাহ্মই ছিলেন। ভারতের 
প্রাচীন শাস্ত্র এবং সংস্কৃতির প্রতি তাহার গভীর শ্রদ্ধা 
ছিল অথচ তিনি একজন খুবই যুক্তিবাদী (72610081) 
মানুষ ছিলেন। জাতিপংক্তি তিনি মানিতেন না । তিনি 
মনে করিতেন জাতিপংক্তি প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির 


শ্পাপাপাপিশা্পীপালাপিতশ স্পা পাপী পাপাপপাাাপাকা পাশা পা পাপা লাক পরী ০ শী পা পপাাপ্পন্পাপাশা পাপা, 


বড় কথা নহে, এই জন্য পঞ্চনদ, প্রদেশের “জাতপাত 
তোড়কের দল” তাহাকে সভাপতি করেন। অথচ হিন্দু 
মহাসভার সঙ্গেও তিনি গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। ছুই 
বার তিনি তাহার সভাপতি হন। এলাহাবাদে ও 
পশ্চিমের বনু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সঙ্গে তাহার গভীর গ্রীতি 
ছিল। মালবীয়জী নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু। তিনি চিরদিন রামানন্দ- 
বাবুর একজন অনুরাগী বন্ধু। মাঘ-মেলাতে ও কুস্তের 
মেলাতে যে-সব সাধুসন্ন্যাসী আসিতেন তাহাদের মধ্যে 
ভাল ভাল সাধুদের প্রতি রামানন্দবাবুর গভীর শ্রদ্ধা! ছিল। 
তাই তাহার বাড়ী তীর্ঘষাত্রী আত্মীয়স্বজন এমন কি 
অপরিচিত প্রয়াগযাত্রী লোকেরও আশ্রয়-স্থান ছিল। 
তিনি তাহাদের সব তীর্থকুত্যের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। 
পূর্বে উল্লিখিত কয়জন ব্রাহ্ম এবং রামানন্দবাবুকে দেখিয়া 
ব্রাহ্ম সম্বদ্ধে আমার মত পরিবর্তিত হইল। 

হিন্দু সমাজের বিভিন্ন খতুর পূজা, অর্চনা, উৎসব, যাত্রা, 
কথকতা, কীর্তন, রামায়ণ গান প্রভৃতির প্রতি রামা- 
ন্দবাবুর গভীর অনুরাগ ছিল। ব্রাঙ্ষদমাজে এই সব 
উৎসবানন্দ না থাকাতে ছেলেমেয়েদের মন যে নীরস 
হইয়া যায় তাহা তিনি বুঝিতেন এবং এই জন্য ব্রাহ্ম 
সমাজেও নানা ভাবে উত্সব ও ছেলেমেয়েদের নির্দোষ 
আমোদ ও উৎসবের প্রবর্তন চেষ্টা তিনি করিয়াছেন। 

বাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া রামানন্দবাবু তাহার 
যৌবনের সাধনা গ্রহণ করিলেন, সেই রামমোহনও ছিলেন 
ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির একজন মহাভক্ত। কিন্তু তাহার 
প্রাচীন কালের ভক্তি তাহাকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রতি 
ভক্তিহীন বা দাযিত্বহীন করে নাই। ভূতভব্যবর্তমান 
জ্ঞানকে যুক্ত না করিলে পূর্ণ যোগী হওয়া যায় না। যোগী 
হইলেই তাহার ত্রিকালদৃষ্টি খুলিয়া যাইবে। সাধকেরও 
সাধনাতে ঠিক তাই ত্রিকালের প্রতি কর্তব্য পূর্ণ করা 
চাই। রামমোহন যেমন সনাতন, তেমনি আধুনিক, 
তেমনি ভবিষাতের | তাহাদের এক যুগ অন্ত যুগ হইতে 
বিচ্ছিন্ন নহে। গঙ্গা-যমূনা সরস্বতী এই ত্রিধারার যুক্তবেণী 
হওয়াতেই প্রয়াগ হইল মুক্তিতীর্থ। তেমনি ত্রিযুগের যুক্ত- 
বেণীর সাধক রামমোহন ও রামানন্দ মুক্তির দীক্ষা দিতে 
পারিয়াছেন। | 

একই কালে প্রবাসী-সম্পাদকরূপে ছিলেন তিনি 
বঙ্গ-সংস্কৃতির উপাসক এবং মডার্ন রিভিযুর সম্পাদক- 
রূপে ছিলেন তিনি সারা ভারতের ব্রতসাধক। ভূত ও 
ভব্যের সাধনার মত একই সঙ্গে রামানন্দ এই দুই সাধনাও 
যুক্ত কৰিয়াছিলেন। হৃর্ধ্যের আহ্কিক ও বাধিক গতিতে 


প্রবাসী 





টা 





পাম্প আপাাপাশপী পাপা সপ, 'লাা্পপীপ্পীলপীপালানী পাপী পশরির্পীপ, 


যেমন কোন বিরোধ নাই তেমনি তাহার মধ্যে এই 
বিষয়ে কোনো বিরোধ কখনও দেখি নাই। একই নারী 
একসঙ্গে মাতা-পত্বী ও কন্ার ব্রত স্থৃচারু রূপে সাধন করিতে 
পারেন। নানাবিধ তথাকথিতবিরোধ বরামানন্দবাবুর মহত্বের 
মধ্যে একটি অপূর্ব একা দান করিয়াছিল। 

প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল বলিয়াঁই 
আমাদের মধ্যে যেখানে যে দৌষ ভ্রটি আছে তাহা দূর 
করিবার জন্য তাহার এত আগ্রহ ছিল। আমাদের সমাজে 
তিনটি ক্রটির কথা তাহার মনে সর্বদা দুঃখ দিত। 

এই প্রসঙ্গে অনেক পরবর্তী কালের একটি ঘটনার কথা 
বলি। বোধ হয় ১৯২২ সাল, শীতকাল । অধ্যাপক সিলভা 
লেভী যখন বিশ্বভারতীতে আসেন তখন রামানন্দবাবুর 
সঙ্গে তাহার বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। এক দিন রবীন্দ্রনাথ, 
সিলভ'যা লেভি ও রামানন্দবাবু বসিয়া আলাপ করিতেছেন। 
তখন দিলভাযা লেভি সাহেব বলিলেন, “ভারতবর্ষে চির- 
কালই ভগবানের বালকরূপের পৃজা! প্রচলিত আছে । বাল- 
কষ্ণ, বাল-গোপালের আপনারা ভক্ত । হয়তো 17900 
01)78-এর প্রতি ভক্তি আপনাদের কাছেই পাওয়া। 
তাই জিজ্ঞাসা করি আজ আপনাদের দেশে শিশুদের জন্য 
আনন্দ ও উত্সবের কিরূপ আয়োজন আছে? শিশুদের 
জন্য সাহিত্য আপনাদের দেশে অতুলনীয় হওয়া উচিত, 
কারণ শিশু-ভগবানের আপনারা ভক্ত ।” রবীন্দ্রনাথ 
বলিলেন, “এই কথা বলিয়া আর আমাদিগকে দুঃখ দিবেন 
না। আমাদের দেশে নামেই শিশু-ভগবানের পূজা । শিশু- 
দের এত হুর্গতি আর কোন দেশে নাই। শিশুদের ছুঃখ দূর 
করিবার জন্যই আমি এই শাস্তিনিকেতনের মাঠে শিশু- 
ভোলানাথদের আশ্রয় স্থাপন করিয়া্* তাহাদের ডাক দিয়া- 
ছিলাম। আর আমাদের দেশে ছুঃখ মেয়েদের । বিশ্ব- 
ভারতী যেন মেয়েদের ছুঃখ দুর করিতে পারে ইহাই আমার 
ইচ্ছা ছিল। তাহা ছাড়া ছুঃখী আমাদের সমাজের 
তথাকথিত নিয়শ্রেণী। তাহাদের জন্যও আমি স্ুরুলে কিছু 
গড়িয়া তুলিতে চাই । এই তিনটি ছুঃখ রামানন্দবারুর 
মনেও আছে । এই বিষয়ে তাহার সঙ্গে আমার সর্বদাই 
আলাপ হয়।” ্ 

বামানন্দবাবু বলিলেন, “ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির 
গ্রাতি আমার যেরপ শ্রদ্ধা তাহা আমার পক্ষে বুঝাইয়া 
বলা কঠিন। প্রাচীন ভাল জিনিস সবই যাহাতে বজায় 


'পালীলীপাপালীপা্পীাপিপীপ, 


ক রবীন্রনাথ যখন শিশুভোলানাথ গ্রন্থ যাহির করেন তখন কি 
এই সব কথ! মনে করিয়। গ্রস্থটির_নামকরণ করিয়াছিলেন? 


পৌষ 

০285282158 
থাকে তাহাই আমি চাই তবে আমাদের দেশে শিশুদের 
নিরানন্দ জীবন আনন্দময় করিতে ও শিশুদের শিক্ষা প্রণালী 
সম্বন্ধে কবিগুরু যাহা করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। সেরূপ 
কৃতিত্বের দাবি আমার নাই। ভারতীয় নারীর কথা 
লইয়! কবিগুরুর. ষে সাহিত্যরচনা তাহাও অপূর্ব। সেরূপ 
কিছু আমি যদিও করিতে পারি নাই তবু আমি চিরদিন 
নারীদের ও শিশুদের দুর্গতি দূর করিবার কথা আমার সব 
লেখাতেই বলিয়াছি । আমার কাগজ দুইখানিতে দেশের 
নিক শ্রেণীর প্রতি যাহাতে অবিচার না হয় তাহার জন্যও 
চিরদিন ষথাসাধা চেষ্টা করিয়াছি।” 

“সঙ্গীত ও কলার আনন্দ-রশ্মিপাতে যাহাতে শিশুদের 
ও দেশের চিত্তকমল বিকশিত হয় তাহার জন্যও অ.'মার 
একান্ত আগ্রহ ছিল। এই জন্য আমি আমার “প্রবাসী”র 
আরম্তেই অজন্তা চিত্রাবলীর পরি5য় দিয়া স্থুরু করিয়া- 
ছিলাম। ব্রাঙ্গ-সমাজেও আমি নানাভাবে আনন্দ- 
উত্সবের প্রবর্ধন চেষ্টা করিয়াছি । তবে এই বিষয়ে 
শ্রীমান্‌ স্কুমার রায়ের শক্তি অনেক বেশি ।” 

কবিগুরুও স্থকুমার রায়ের কথা লেভি সাহেবকে 
বলিলেন । তাই তাহার পর একদিন আমি লেভি লাহেবকে 
লইয়া স্থৃকুমার বায়ের বাড়ীতে গড়পার গিয়াছিলাম । তখন 
স্থকুমাণবাবু শয্যাগত। ইহাতেই বুঝা যায় মহাভারত, 
রামায়ণ, আরব্য উপন্যাস প্রভৃতি বিশেষ ভাবে শিশুদের 
উপযোগী করিয়া রামানন্দবাবু কেন সম্পাদন করিয়াছিলেন 

এই সব পরবর্তা কথা ছাড়িয়া আমাদের এলাহাবাদের 
সেই দিনের প্রসঙ্গে যাওয়া! যাউক। রামানন্দবাবুর আর 
একটি বন্ধুর কথা বলিতে ভূলিয়াছি। তিনি এলাহাবাদের 
ই্ডয়ান প্রেস-এর প্রতিষ্ঠাতা চিন্তামণি ঘোষ মহাশয়। 

ইহারা সকলে মিশিয়াই প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে 
বঙ্গীয় সংস্কতিটি স্থাপনের কাজে লাগিয়াছিলেন। অন্য 
সকলে একটুকু কাজ করিলেই তৃপ্ত হন, রামানন্দবাবুর সেই 
স্বভাব নয়। তিনি যাহা করিতেন তাহাতে আপনাকে 
একেবারে ঢালিয়! না দিয়া পারতেন না। 

প্রবানী বাঙ্গালীর অন্তরের সব কথা প্রকাশিত করিতে, 
তাহাদের সব ছুঃখ-দুর্গতি দূর করিতে, তাহাদের জীবনের 
অন্ধকারকে আলোকময় করিতে, সকল প্রবাসী-বাঙ্গালীর 
মধ্যে একটি মৈত্রী ও সংহতি স্থাপন করিতে ১৯০3 সালে 
রামানন্দবাবু প্রবাসী” পত্রিকাখানি বাহির করিলেন। 

তাহার পর বর এলাহাবাদে ভীষণ প্লেগ। তবু 
আমাকে একবার বাধ্য হুইয়া এলাহাবাদে যাতে 
হুইল। তখন আমি রামানন্ববাবুর বাড়ীতে গিয়া তাহার 


পুখাচরিতকথা 


০৩ লেপ পীপাপীশাাপা া্াপীপাপীাপাপা্পীপপালাাপিাত পাপা পীলাপাণ পাপ্পিামত পা পাপা পাত পাতা পাবা পাপা, 


২৬৭ 


'াীপ্পীনিশ্পীশা 





সহিত কিছু আলাপ করি। অল্পভাষী রামানন্দবাৰু 
এত সহ্ৃদয় ছিলেন ষে কম কথায় কোনো অস্থবিধা হইত 
না। সেবার শুনিলাম রবীন্দ্রনাথ তাহার কাছে আসেন 
এবং দুই জনের মধ্যে বেশ একটি শ্রদ্ধার সম্বন্ধ আছে। 
রবীন্দ্রনাথকে আমি তখন দূর হইতে জানি মাত্র। তাই 
রামানন্দবাবুকে বঙ্গিলাম, “আপন্তার সঙ্গে কি করিয়া 

» আলাপ হইল?” রামানন্দ বাবু বলিলেন, “তাহার 
মত প্রতিভা আমার নাই বটে, তবে তিনিও মাসিক পত্র 
লইয়া কাজ করেন, আমিও মাসিক পত্র লইয়া কাজ করি। 
কাজেই সেই হিসাবে আমি তাঁর সমব্যবসায়ী, তাই তিনি 
কুপা করিয়া আমার এখানে আসেন।” রামানন্দবাবুর 
বিনয়ও ছিল অসামান্য, অথচ যেখানে তেজস্থিতার প্রয়োজন 
সেখানে তিনি ছিলেন নির্ভীক যোদ্ধা । 


সেই সময় দেখিলাম বামনদাপবাবুর ও শ্রীশবাবুর 
বিরাট গ্রস্থাগারকে তাহার কাজের জন্য তিনি তন্ন তন্ন 
করিয়া ঘাটিরা নিজের জ্ঞানভাগ্ডারকে অপূর্ব সমৃদ্ধ করিয়া- 
ছেন। এই জ্ঞানভাগ্ডার হয়তো অনেকেরই থাকিতে পারে, 
কিন্তু নব নব উদ্যোগের জন্য সাহম ও নূতন সব মহাসত্যকে 
চিনিবার মৃত মনীষা তো সকলের থাকে না। 

ইহার* কিছু দিন পূর্বে শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
এলাহাবাদে আসিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গে রামানন্দবাবুর 
পরিচয় হইতেই রামানন্দবাবু বলিলেন, “প্রবাসীকে সচিত্র 
করিতে চাই, আপনাদের ছবিগুলি যদি পাই তবে তাহা 
ছাপিবার ব্যবস্থা করিতে পারি।” এই নৃতন প্রচেষ্টায় 
প্রবৃত্ত হইলে হয়তো! তাহার বিপদ হইতে পারে অবনীন্ত্র- 
নাথ তাহাকে তাহা জানাইলেন তবু রামানন্দবাবু ভয় 
পাইলেন না । তখন নানাবর্ণ চিত্র হয় নাই। বাংল! দেশে 
তখন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় হাফটোন লইয়া 
ব্রতী ছিলেন। কাজেই এই সব নানাবর্ণের চিত্র কি 
ভাবে ছাপা যায় তাহার পরামর্শ করিতে রামানন্দ বাবু 
গেলেন ইণ্ডিয়ান প্রেসের মালিক চিন্তামণি ঘোষ মহাশয্নের 
কাছে। 

চিন্তামণিবাবু আর এক অপূর্ব কর্মবীর। তিনি প্রায় 
নিঃসম্বল অবস্থা হইতে নিজ চরিত্র ও কর্মবলে বিরাট 
প্রেস গড়িয়া তুলিয়াছেন। তিনি বলিলেন, “আমার 
এখানে ভাল জার্মীন কারিকর আছে । যদি এখানে 
লোক পাঠান তবে তাদের শেখাতেও পারি 'আর রঙ্গীন 
ছবি ছাপাতেও পারি।” তখন এইক্সপ কারিকর মুরোঁপ 
ছাড়া কোথাও মিলিত না। 

চিস্তামণিবাবু ও রামানন্দবাবু ছুই জনে পরম্পরের 





০৯ পসপাসপা সপ্সি »। 


সহায় হইলেন। রামানন্দবাবুর অন্তরে দেশীয় শিল্প- 
সাহিত্যের সেবার প্রেরণা । সেই প্রেরণা ও ভগবানের 
আশীবাদ লইয়া বিনা পুঁজীতে বামানন্দবাবু অসীম সাহ- 
মিকতার সহিত ইপ্ডিয়ান আট নামে প্রসিদ্ধ এই নৃতন 
প্রণালীর ছবিগুলি ছাপিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইগ্ডিয়ান আর্ট 
তখন দারুণ প্রতিকূলন্ভার পথে অগ্রসর হইতেছে। অবৃনীন্ 
বাবুর নিজ বাড়ীতেও এই ছবির প্রতি তখন ছিল দারুণ 
প্রতিকূলতা । শুধু গগনেন্্র-অবনীন্দ্-সমবেন্্র তিন ভাই 
পরস্পরের সহায় এবং রবীন্দ্রনাথ আছেন অভয়দাতা । তবু 
রামানন্দবানু ভারতীয় এই শিল্পরীতির ভিতবের সার সত্য 
উপলব্ধি করিলেন এবং দৃ়ভাবে গ্রহণ করিলেন। আজ 
যে ঘরে-ঘরে ইগ্ডিয়ান আর্ট ছড়াইয়৷ পড়িয়াছে তাহার 
কারণ “প্রবাসী”আর “মডার্ণ রিভিযু” | কলামগ্ডলীর কোনে 
কাগজের চেষ্টায় হইলে আজ পধ্যন্ত এই সব চিত্র ছুই- 
চার জন মাত্র বিশেষজ্ঞের মধ্যে আবদ্ধ থাকিত। 

রামানন্দবানু তো শিল্পী নহেন তবে এই নবশিল্লের 
মহত্ব তিনি বুঝিলেন কেমন করিয়।? অল্পবাক্‌ হইলেও 
রামানন্দবাবুর মধ্যে চমৎকার রদ ও পৌন্দধ্যের জান 
ছিল। এবং ঘনিষ্ঠ হইয়। দেখিয়াছি অন্তরক্গদের মধ্যে 
তিনি বেশ মন খুলিয়া মজলিশও জমাইতে পারেন। 
সেই শক্তিট1 তাহার বুদ্ধ বয়সে ক্রমশঃ পরিণত হইতে 
দেখিয়াছি। এই সব কথা প্রসঙ্গান্তরে আলোচনা করিবার 
চেষ্টা করিব। - 

ভারতীয় শিল্পের সঙ্গে পরিচয় হওয়া মাত্র তিনি ইহাকে 
তাহার পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা সমর্পণ করিলেন। চারিদিকের 
নিন্দা গঞ্জন। প্রভৃতি কিছুই তিনি গ্রাহথ করিলেন না। 
যেখানে শ্রদ্ধা করিতেন সেখানে আপনাকে নিঃশেষে দান 
করিবার মত মনে বলিষ্ঠতা এই বাঢ় দেশীয় ত্রাহ্মণটির ছিল। 
ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাহার এমন একটি অন্রাগ ছিল 
ষে তাহার জন্য তিনি কোন বিপদ বাধাতেই ভীত হন নাই 
ও বিরুদ্ধ কোন সমালোচনাতেই টলেন নাই। 

এই বলি স্বদেশান্থরাগের জন্যই ভগিনী নিবেদিতার 
সঙ্গে তাহার গভীর একটি যোগ ঘটিল। ঠিক সাল আমার 
মনে নাই, বোধ হয় ১৯০৬ সালে ভগিনী নিবেদিতা কিছু 
দিন কাশী তিলভাগ্ডেশ্বরে একটি বাড়ীতে বাস করেন । তিনি 
এক দিন রামানন্দবাবুর “প্রবাসী” প্রচুর প্রশংসা করিলেন । 
ভগিনী নিবেদিতা কেমন ' করিয়া “প্রবাসীর প্রশংসা 
করিলেন ইন্বাই ভাবিতেছিলাম, কারণ প্রবাসী, ত 
বাংলা কাগজ । তবু দেখিলাম 'প্রবাসী'র সব মতামত, 
সব খোজ-ধবর তিনি রাখেন এবং রামানন্দবাবুর মহত্ব 


প্রবাসী 


পা্পাস্পিপপিস্পাপাস্িস সস পিস্পিস্পিাশিসাশাস্পিসিসপিস্পিসপাসপিসি পাপা সপিসিসপি১৯৯৮ 


১৩৫ 


সম্বন্ধে সি সচেতন। ভগিনী: নিবেদিতা এক 
দিন কথা-প্রপঙ্গে বলিলেন, “এই ষে ব্যক্তিটি এখন 
শুধু বাংলা ভাষায় বাংলার স্থখ-ছুঃখের কথা লইয়াই ব্যস্ত 
আছেন, এমন এক দিন আমিবে যখন তিনি সারা ভারতের 
বেদনাপ্রকাশের ভার লইবেন। বিধাত' তাহাকে সেই 
যোগ্যতা দিয়াছেন এবং বিধাতার এতখানি দান কখনও 
ব্যর্থ হইবেনা। ইহার মনীষা ও ইহার চরিত্র এক 
দিন আরও প্রশস্ততর সাধনাক্ষেত্র খু'ঁজিবেই খুঁজিবে। 


হয়ত এই প্রেরণার তাগিদ অন্তরে অন্তরে অন্থভব 


.করিয়াই এই সময়ে রামানন্দবাবু কায়স্থ পাঠশালা কলেজের 


প্রিক্সিপালের পদত্যাগ করেন। ইহাও সত্য যে কলেজের 
কতৃপক্ষের সঙ্গেও তাহার মতভেদ ঘটিতেছিল। তবু তখন 
তিনি পরিবার-ভারগ্রন্ত,। আত্মীয়স্বজনদিগকেও অনেক 
সাহায্য করিতে হয়, 'প্রবামী'তে তখনও লাভ দাড়ায় নাই । 
কিন্তু এই তেজস্বী ব্রা্ষণ এই সব কিছু না ভাবিয়া তাহার 
কমে ইস্তাফ। দিলেন । ইহাতে আর একজন রাঢদেশীয় 
্রাঙ্গণের কথা মনে হয়, তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | 
উভয়েরই জন্মভূমি বাঢ়দেশে, কাছাকাছি স্থানে । এই 
তেজস্বিতার জন্তই তিনি লীগ অফ নেশনস.-এ নিমন্ত্রিত 
হইয়া গিয়াও পাথেয় বাবদ বহুসহশ্র টাকা প্রত্যাখ্যান 
করিলেন । সরল অনাড়ম্বর ত্রাঙ্ধণ বলিয়াই তিনি নিজের 
এই স্বাধীনতাটুকু বলি দিলেন না । তাহার পক্ষে এতগুলি 
টাকা অস্বীকার করা বড় সহজ কথ! নয়। 

এই ঘটনার পরেই ১৯০৭ সালের জানুয়ারি মাসে 
রামানন্দবাবু সমস্ত ভারতের অন্তরের বেদনাকে ব্যক্ত 
করিবার জন্য “মডার্ন রিভিমু' কাগজথান! বাহির করিলেন। 
তখন তাহার হাতে অর্থ নাই, চাকুরী ছাড়িয়াছেন, অথচ 
(প্রবাসীর সঙ্গে “মডার্ন রিভিযু'রও দায়ি কাধের উপরে । 
সকল দায় তিনি নির্ভয়ে গ্রহণ করিলেন। তখন তাহার 
কাগজের ও চিত্রাদির ছাপার বিষয়ে সর্বভাবে সহায়ত! 
তিনি পাইলেন চিন্তামণি ঘোষ মহাশয়ের কাছে এবং 
কাগজের বিষয়-বস্তর কাজে সহায়ক ছিলেন শ্রীশবাবু ও 
বামনদাসবাবু । তবে সকলের উপরে ছিল তাহার আপনার 
অন্তরের প্রেরণা, স্বদেশগ্রীতি ও ভগবানের উপর নির্ভর ।. 

পরে “মডার্ন রিভিয়ু” বাহির হইবার পর ভগিনী 
নিবেদিতার সঙ্গে দেখা হইলে আমি বলিয়াছিলাম, “আপ- 
নার সেই ভবিষ্যদ্বাণী এত দ্দিনে সফল হইয়াছে। কিন্ত 
আপনি এত আগে হইতে কি করিয়া এমন একটি 
ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন ?” ভগিনী নিবেদিতা বলিলেন, 
“গৃহলক্ষ্মী ধখন ঘরের গ্রদ্দীপটি জালেন তখন ঘরের সেরার 


পৌষ 
মতই তাহাতে আলোকপক্তি দেন। 
প্রদীপ জলিল দেখিলাম অপরিসীম তাহার শক্তি । বুঝিলাম 
ঘরের প্রয়োজন নির্বাহ করিয়াই ইহার সার্থকতা শেষ 
হইবে না। তখনই বুঝিলাম এই প্রদীপখানি একদিন 
ঘরের বাহিরে আকাশ-প্রদীপ হইবে । আলোকস্তন্তের 
মহাদীপের মত যেই শক্তি, তাহার কাজ কি ঘরের কোণের 
সামান্য সেবাতেই নিঃশেধিত হয়?” 

ভগিনী নিবেদিতা আর এক দিন বলিয়াছিলেন, 
“ভারতের অন্তগূর্ট ব্যথাকে প্রকাশের ভার ধাহাকে 
বিধাতা দেন তাহার কি আর চাকুরী করা চলে? শুধু 
বাঁংলার কথা বলিয়াই তাহার নিষ্কৃতি নাই, তাহাকে সকল 
ভারতের কথা বলিতে হইবে এবং সকল জগতের কথাও 
ভূলিলে তাহার চলিবে না । তিনি বাঙ্গালী, তিনি ভারতীয়, 
তিনি বিশ্ববাসী 1৮ 

এলাহাবাদে রামানন্ববাবুদের চেষ্টাতেই বাঙ্গালীদের 
বাংলা শিক্ষার ভাল ব্যবস্থা হয়। সেই স্ুত্রেই তিনি 
শ্রীযূত নেপালচন্দ্র রায়কে এলাহাবাদে লইয়া ষান। দাসা- 
শ্রমের সেবার সঙ্গী ইন্দুভূষণ রায় মহাশয়ও এই উপলক্ষে 
এলাহাবাদে যান। ইহাদের সরস ও সর্ববাজীণ চেষ্টায় 
এলাহাবাদে বাঙ্গালীদের জীবন ও বাঙ্গালী ছাত্রদের শিক্ষা 
যে কিরূপ জীবন্ত ও আনন্দময় হইয়া! উঠিয়াছিল তাহা 
তখনকার এলাহাবাদবাসীরা! এখনও বলেন। 

স্বদেশী আন্দোলনের সময় যে-সব বক্তৃতা ও. সভা- 
সমিতির ব্যবস্থা ইহারা করিতে লাগিলেন তাহা সেখান- 
কার কতৃপক্ষের মন:পুত হয়.নাই । রামানন্দবাবু চিরিন 
স্বাধীনতার উপাঁসক পরম দেশভক্ত। সেখানে লাটের 
বাড়ীতে নিমস্ত্রিত হইয়াও তিনি বিদেশী পোষাক পরিতে 
হইবে বলিয়া নিমন্ত্রণ অস্বীকার করেন । 

এই সবনানা কারণে ক্রমে সেখানকার কতৃপক্ষের 
সঙ্গে বিরোধ ঘনাইয়া উঠিতে লাগিল। এ দিকে কায়স্থ 
পাঠশালারও কাজ ছাড়িয়া! দিয়াছেন, আর “মডার্ন রিভিমু' 
কাগজের জন্ত হয়তো তাহার স্থান পরিবত্নের প্রয়োজনও 
হইয়া উঠিতেছে। এইক্ধপ নানা হেতুতে ১৯০৮ সালে 
বামানন্ববাবু এলাহাবাদ ছাড়িলেন। 

নেপালবাবুও অন্রূপ সব কারণে এলাহাবাদ ছাড়িতে 
বাধ্য হন এবং সরকারের বিরাগভাজন ছিলেন বলিমা! এক 


১১ 


-৯৯৯পসপি সি পা পপ পি ০৯ প৯৯ পাপ পলা 


বন্ধুর নামে,  ভারত-ইতিহাসের গল্প লেখেন। ভারত- 
ইতিহাস শিক্ষা ইহাতে ছেলেদের পক্ষে অনেক সরস 
হইয়াছে। পরে অজিতকুমার চক্রবর্তী মহাশয়ের আগ্রহে 
নেপালবাবু দিন কয়েকির জন্য শান্তিনিকেতনে আসি 





এখানেই দীর্ঘকাল বহিয়! গেলেন। নেপালবাবুর শেষ 
জীবনের সাধনার প্রধান ভূমি হইয়া দ্রাড়াইল 
শান্তিনিকেতন । 


নেপালবাবুকে আমি আগেই জানিতাম। লেখক 
চারুচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। চাক 
বাবু এলাহাবাদে গেলেন ইপ্ডিয়ান প্রেসের কাজে কিন্ত 
তাহার প্রধান উপজীব্য হইল রামানন্দবাবুর সাহচর্য । 
এই চারুবাবু ও নেপালবাবুর মারফতে আমার রামানন্দ- 
বাবুর সঙ্গে ষোগ গভীরতর হয়। 

খন রামানন্দবাবু কায়স্থ পাঠশালার কাজ ছাড়েন 
তখন পঞ্জাবে ও নাগপুরে শিক্ষাকাধ্যে তাহার ডাক পড়ে। 
চিন্তামণিবাবু তখন তাহাকে ইত্ডিয়ান প্রেসের ভার দিয়৷ 
প্রচুর বেতন ও লাভের ভাগ দিতে চাহেন। তাহা হইলে 
রামানন্দ বাবুর কোনো আধিক ছুর্ভাবনাই আর থাকে না। 
কিন্ক তখন তাহার অন্তরে আসিয়াছে যে. প্রেরণা সেই 
প্রেরণাই তাহাকে এই সব আরামের বন্ধনের মধ্যে বদ্ধ 
হইতে দিল'না। 

শুনিয়াছি এক সময় তিনি অন্ধদের জন্য অক্ষর- 
রচনা করিয়াছিলেন। এখন তিনি ভারতের অস্তগূ্ট মূক 
বেদনাকে প্রকাশ দিতে চাহিলেন। আমাদের দেশে 
চলিত কথায় আছে ভগবানের কৃপায় “অন্ধে দেখে বোবায় 
গায়” । তাহার মধ্যেও অন্ধকে দেখাইবার এবং বোবাকে 
বলাইবার এই যে সাধনা তাহা ভগবানেরই প্রেরণা বলিয়া 
তাহাকে আজ নমস্কার করি। 

এলাহাবাদ এই মুক্তসাধককে কোনে বাধনেই বাধিতে 
পারিল না। ১৯০৮ সালে তিনি কলিকাতা আসিলেন। 
ঘটনাক্রমে আমিও ১৯০৮ সালে পঞ্চনদ প্রদেশের হিমালয় 
ছাড়িয়া শান্তিনিকেতনে আসিলাম। এখানে রবীন্দ্রনাথের 
সঙ্গে রামানন্দবাবুর যে ঘনিষ্ঠ যোগ তাহাতে আমাদের 
সঙ্গে তাহার ষোগ আরও ঘনিষ্ঠ হইয়৷ উঠিল। দ্বিজেন্জনাথ, 
রবীন্দ্রনাথ ও শাস্তিনিকেতনের সঙ্গে তাহার যোগের কা 
প্রসঙ্গাস্তরে হইবে। 


রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতি 
্রী্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


রবীন্দ্রনাথ তীহার “জীবনম্ত্বতি”-তে বাল্যে ও তরুণ 
অবস্থায় তাহার রস-পিপাস্থ চিত্তকে সাহিত্য-রস দিয়! 
উদ্ুদ্ধ বা উজ্জীবিত ও পরিপুষ্ট করিতে যে যেবস্ত বা 
অবস্থা সহায়ক হইয়াছিল, সেগুলির উল্লেখ অথবা বিশ্লেষণ 
করিয়াছেন, এবং এই প্রপঙ্গে তিনি গ্রাচীন-ভারত-বিষ্ঠা- 
বিৎও শিক্ষাব্রতী রাজেন্দ্রলালের “বিবিধার্থ-সংগ্রহয এবং 
বঙ্গ-সাহিত্য-সম্রাট, বঙ্কিমচন্ত্রেরে “বঙ্গদর্শন-এর কথা 
বলিয়াছেন। প্রয়াগ হইতে ১৩০৮ সাঁলে প্রবাসী” পত্রিকা 
প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন আমার বয়ন ১১ কি ১২ বৎসর। 
প্রবাসী বাহির হইবার পাচ ছয় যাস কি এক বংসর 
পরে, ইহার প্রথম সংখ্যাখানি আমার হাতে কি করিয়া 
আসিয়৷ পড়ে। এখনও পর্ধ্যন্ত.সেখানি আমি সবত্ে রঙ্গ 
করিয়। আসিয়াছি। বেশ মনে-পড়ে, ইহাতে প্রকাশিত 
অজস্ত1-চিত্রাবলী সম্বন্ধে সচিত্র প্রবন্ধ-_কাহার লেখা, তাঠার 
উল্লেখ নাই*--প্রাচীন ভারতের চিত্রে ধৃত কল্পলোকের সঙ্গে 
আমার প্রথম পরিচয় ঘটাইয়া দেয়। প্রথম-প্রথম কয়েক 
বৎসর প্রবাসী” নিয়মিত পড়িতে পাইতাম না; কিন্ত 
এপ্টান্স পাস করিয়া কলেঙ্গে ভবুতী হইলাম, সঙ্গে-সঙ্গে 
কলিকাতা ইউনিভাসিটি ইনস্টিটিউটের সদস্ত হইলাম, তখন 
ইন্স্টিটিউটের গ্রন্থাগারে নিয়মিত 'প্রবাসী' পাঠ করিবার 
স্থবিধা হইল। এখন এই ঘটনার প্রায় ৪০ বংসর পরে, 
অতীত জীবনের কৈশোর ও যৌবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া 


এবং নিজ মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের পর্যালোচনা ' 


করিয়া দেখিতেছি--সাহিত্যের অমৃত রসের দ্বারা 
চিত্তের প্রপারণে ও পরিপোষণে 'প্রবাসী” পত্রিকা 
হইতে যাহা লাভ করিয়াছি তেমন বোধ হম অতি অল্প 
কয়েকটা বস্ক ছাড় আর কিছু হইতে লাভ করিতে পারি 
নাই। “বঙ্গদর্শন, “ভারতী', “বান্ধব, “সাহিত্য প্রভৃতি 
বাঙ্গাল! সাহিত্যের লব্ব-প্রতিষ্ঠ পত্রিকার পরে, এই গত 
চল্লিশ বংসর ধরিয়া রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
ও সম্পাদিত 'প্রবাসী” ও “মডার্ন রিভিউ'র যুগই চলিয়া 
আসিয়াছে, ইহা নিঃসগ্কোচে বলিতে পারা যায়। এই 
চল্লিশ বংসরের মধ্যে “নারায়ণ, “সবুজ পত্র", “মানসী ও 
মন্্রবাণী' প্রভৃতি বিভিন্ব-ধর্মী কয়েকটা পত্র-পত্রিকার 
উদয় ও অন্তগমন ঘটয়াছে; কিন্ত প্রবাসী? যেন এত দিন 


শশা 


+ প্রবাসী-মম্পাদক কতৃকি লিখিত। 


ধরিয়া বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনের সহিত অচ্ছেছ্য স্থত্রে 
গ্রথিত একটী জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মত বাঙ্গালীর রাঙ্জ- 
নৈতিক সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ- 
ভাবে জড়িত হইয়া চলিয়৷ আসিয়াছে। 'প্রবাসী'র এই 
সম্মানীয় প্রতিষ্ঠ। যে .রামানন্দ-বাবুর ব্যক্তিত্বের কল্যাণেই 


, ঘটিয়াছিল, ইহা বলা বাহুল্য । প্রবাসী” ও পরে ইহার 


সঙ্গে-সঙ্গে “মডার্ন রিভিউ", এই পত্রিকা দুইটা সারা 
বাঙ্গালা দেশের ও ভারতবর্ষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে 
পানিয়াহিল। তাহার মূলে ছিল রামানন্দ-বাবুর সত্য-নিষ্ঠা 
তাহার সহঞ্জ সাহিত্য-বুদ্ধি, এবং তাহার নিভীক দেশসেবা । 
তিনি উচ্চশিক্ষিত শিক্ষাব্রতী অবস্থায় মাসিক পত্র 
সঞ্চালনের ভার গ্রহণ করেন; শিক্ষার সহিত তাহার প্রথম 
জীবনে যে যোগ ছিল তাহাতে শিক্ষকের প্রাপ্য মর্যাদা 
তিনি নিজ পাণ্ডিত্য ও চারিত্র্য-গুণে অর্জন করিয়াছিলেন । 
তিনি যখন পত্রিকা-সম্পাদকত্ব বরণ করিয়া লইলেন তখন 
সেই মর্ধ্যাদা তাহার আসনকে মহীয়ান্‌ করিয়া রাখিল-_ 
সমাজচক্ষে একাধারে তাহার স্থান হইল শিক্ষা-গুরুর 
এবং সাহিত্যিকের, চিন্তা-নায়কের এবং রস-পরিব্শেকের। 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নিজে ০7৮1৮৪81056 অর্থাৎ 
রসশ্রষ্টা বলিলে যাহা বোঝায়, সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেরূপটা 
ছিলেন না, তিনি ছিলেন জীবনের সমালোচক, জনগণের ও 
শাপকবর্গের বিবেকের উদ্বোধক ; তবে পত্রিকা -সম্পাদকের 
কাজে তাহার মত শিক্ষিত ও সহ্বদয় ব্যক্তির আগমনে 
বাঙ্গাল! সাহিত্য-জগতে নৃতন সাড়া পড়িয়াছিপ সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সাগ্রহ সহ- 
যোগিতা, প্রথম হইতেই নিজ ব্যক্তিত্বের বলেই তিনি 
পাইলেন প্রবাসী" পত্রিকা প্রয়াগ হইতে কলিকাতায় 
স্থানাস্তরিত হইবার পূর্ব হইতেই ইহ বাঙ্গালাদেশের শ্রেষ্ঠ 
সাহিতাক দাশনিক ও বৈজ্ঞানিক মনীষার সর্বপ্রধান প্রকাশ- 
ভূমি হইয়া ্াড়াইল;* ক্রমে প্রবাসী'র মধ্যে স্থান পাওয়া, 
বাঙ্গানা! সাহিত্যক্ষেত্রে 6০ 09 & [96৪ 010)৪ (3০3-এরু 
মত সমস্ত উদীয়মান সাহিত্যিকের কামা হইল। কলেজে 


হ প্রয়াগে ধাকিতেই প্রবাসীতে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের! 
লিখিতেন। রবীন্দ্রনাথের 'প্রবাসী' কবিতা, “গোরা” উপন্ভাস ইত্যাদি 
প্রয়াগে প্রকাশিত হইয়াছিল। ৮বিজ়চন্র মন্তুমদার, দেবেন সেন, 
বোগেশচন্ত্র রায়, শিবনাথ শাস্ত্ী, ৬প্রতাত মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তৎকালের 
সকল লেখকের নামের তালিক। দেওয়। সম্ভব নয়। প্রঃ সঃ 





সি পিস্পা্পাশি পানির ৩ 


পিড়বার কালে এবং তাহার পরে বহু বৎসর ধরিয়া 
বাঙ্গালা ভাষায় শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও ভাব যাহা পাওয়া যাইতে 
পারে তাহা আমরা 'প্রবাসী'র মাধ্যমেই পাইতাম; 
সাহিত্য-সম্বাটু ববীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রধান দর্শন-ঝবোখা 
ছিল 'প্রবাসী'র পত্র, সমগ্র বঙ্গীয় সাহিত্য-কসিকগণ 
সেখানেই মাসের পর মাস নিয়মিতভাবে তাহার রচনার 
দর্শন পাইত। শুধু রবীন্দ্রনাথ নহে; বিদ্যা, জ্ঞান-বিজ্ঞান 
ও রদ-সাহিত্যের সমন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রেঠ লেখকগণও 
এইরূপে যথাসম্ভব নিয়মিত 'প্রবাসী'তে প্রকট হইতেন। 
ধপ্রবানী'র সহায়তায় এই যুগের বহু প্রথিতনামা লেখক 
বাঙ্গালী পাঠকগণের সমক্ষে পরিচিত হইতে সমর্থ হইয়াছেন। 
আর আমরা যাহার! লেখক ছিলাম না, আগ্রহবান্‌ পাঠক 
ছিলাম, আমরা মাসের পর মাস উদ্গ্রীব হইয়া থাকিতাম, 
কবে মাস-পয়ল! হইবে, প্রবাসী” দেখিতে পাইব। সে 
আগ্রহ ভুলিবার নহে । ইন্সটিটিউটের পাঠাগারে আমরা 
সকাল-নকাল আদিয়া উপস্থিত হইতাম; গ্রস্থাগারের 
খাতা জমা হইলেই এবং 'প্রবাসী'তে ইন্স্টিউটিটের 
রবারের সীল-মোহরের ছাপ পড়িলেই, অপেক্ষমাণ 
তিন-চারিজনের মধ্যে প্রায় কাড়াকাড়ি পড়িয়৷ যাইত। 
যিনি প্রথম দখল করিতেন, সেদিনের মত তিনি 'প্রবাসীঃ 
ছাড়িতেন না। প্রথমেই ধরিতেন ধারাবাহিক গল্প রবীন্দর- 
নাথের গোরা” কিংবা প্রভাতকুমারের “নবীন সন্ন্যাসী, 
তার পরে নানা তথ্য-পূর্ণ বা বিচার-পূর্ণ প্রবন্ধ তো আছে, 
ছোট গল্প আছে, এবং রামানন্দবাবুর “বিবিধ-প্রসঙ্গ 
আছে; কিছুই বাদ যাইত না। আর সকলে হতাশ 
হইয়৷ একবার 'প্রবাসী'খানি চাহিয়া লইয়া পাতা উল্টাইয়া 
দেখিতাম, প্রথম দখলকার ওদার্য্যের সঙ্গে আমাদের 
দেখিতে দিতেন। রবীন্দ্রনাথ যে সাগ্রহ আকাক্ষার 
সঙ্গে “বিবিধার্থ সংগ্রহ পড়িতেন এবং “বঙ্গদর্শন'-এর 
জন্ত পথ চাহিয়া থাকিতেন, আমাদের আগ্রহ ও আকাক্া 
তদপেক্ষা কম ছিল না। ইংবেজী “মডার্ন রিভিউ'-র 
জন্তও আমাদের এই রূপই আগ্রহ হইত এবং “মডার্ন 
রিভিউর চাহিদা কিছু কম ছিল না। কলেজ ছাড়িয়া 
বাহির হইবার পরে দক্ষিণের 'তেলুগ্ড তমিল মাবাঠী 
যুবকদের কাছে শুনিয়াছি, কাশীর সাধারণ পাঠাগার 
কারমাইকেল লাইব্রেরিতে দেখিয়াছি, এলাহাবাদের, 
লাহোরের কলেজের ছাত্রদের কাছেও জানিয়াছি, “মডার্ন 
রিভিউ'-র জন্ত শিক্ষিত জনগণের আগ্রহ সেই রকমই 
ছিল-_এবং এখনও বহুল পরিমাণেই আছে। 


ব্সবের পর বংলর 'প্রবাণী” .ও “মডার্ন রিভিউ'র 


. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও আধুনিক ভারতীয় অ্কৃতি 


স্পা পি পাপে ০৯ পামপািপািত 


বিভিন্ন মাসের সংখ্যা ধরিয়া, বাঙ্গালা দেশের তথা ভারত- 
বর্ষের এই ব্রিশ-চন্লিশ বংসরের সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও 
সাংস্কৃতিক ইতিহাস লিখিতে পারা যাইবে; এইবপ 
ইতিহাস লিখিতে হইলে 'প্রবাী” ও “মডার্ন জ্লিভিউ'র 
ফাইল বা পূর্বাপর সংগ্রহ অপরিহীর্ধ্য হইবে। 

বাঙ্গাল৷ সাহিত্যের উন্নতিতে (প্রবানী'র কার্ধ্য সগ্থন্ধে 
আমার চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি লিখিবেন। প্প্রবাসী ও 
“মডার্ন রিভিউ” আরও দুই-তিনটা কাজ হাতে লইয়া ও 
মেগুলিতে আত্মনিয়োজিত হইয়া, আধুনিক ভারতের 
সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে ও প্রবর্ধন করিতে এবং' 
আধুনিক হিন্দু জাতির মধ্যে আত্মমর্ধযাদা-বোধ ও সংহৃতি- 
শক্তি জাগাইয়া" তুদিতে সমগ্র ভারতীয় জনগণের যে 
উপকার করিয়াছে, তাহা! আর কোনও পত্র-পত্রিকার অবা 
প্রতিষ্ঠানের পক্ষে করার সৌভাগ্য হয় নাই। ইউরোপীয় 
সভ্যতার কঠিন সংঘাতে আমাদের শিক্ষিত জন আপনার 
অজ্জীতসারে নিজ সংস্কৃতির মৌপিক প্রতিষ্ঠা হইতে অরষ্ট 
হইয়া পড়িতেছিল, নিজ সংস্কৃতির বিভিন্ন বিভাগে ষে- 
সত্যকার উৎকর্ষ ঘটিয়াছিল, একদেশদর্শী বিদেশী সভ্যতার 
ও দৃষ্টিভঙ্গীর মোহে পড়িয়া সে উৎকর্ষ সম্বন্ধে বোধশক্তি 
হারাইয়া ,ফেলিতেছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রাচীন 
সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে, একদিকে স্বদেশে ও 
বিদেশে বেদে হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ববিধ সংস্কৃত 
সাহিত্যের আলোচনা বিশেষ জোরের সঙ্গেই চলিতে 
থাকার, এবং স্বদেশে মধ্য-যুগের ভাষা-সাহিত্যের মজে 
নৃতন করিয়া আমাদের পরিচয় ঘটিতে থাকায়, ইউরোপীয় 
সাহিত্য আমাদের কাছে কোনও-কোনও বিষয়ে আদর্শ 
বলিয়া আদরণীয় হয় এবং আমাদের সাহিত্যের সত্যকার 
মূল্য যাচাই করিবার কষ্টিপাথর রূপে কার্ধ্যকর হয়; 
ইহাতে আমরা সাহিত্য বিষয়ে শীগ্রই, অর্থাৎ বিগত 
শতকের দ্বিতীরাধে, বিশেষ করিয়! ইহার চতুর্থ পাদে, 
ত্বারাজ্য লাভ করিতে সমর্থ হই, আমাদের দেশের প্রাচীন ও 
মধ্য-যুগের সাহিত্য চেষ্টার মূল্য সম্বন্ধে উদ্ধ্ধ হই, আধুনিক 
সাহিতোর সঙ্গে প্রাচীনের যোগ বা পারম্পর্য্য রক্ষা সম্বন্ধে 
কতকটা অবহিত হই-_আধুনিকতাকে বর্জন করিয়া নহে, 
বরং যথাসাধ্য আমাদের জীবন-গ্রবাহের উপযোগী করিয়া 
লইয়া । সাহিত্য বিষয়ে এই 92)8001096100 বা নিষ্কৃতির 
ফলে আমরা বিশ্বসাহিত্যের দর্ধারে একক্জন বঙ্ষিমচন্ত্র, 
একজন মধুস্থদন ও একজন রবীন্ত্রন্াথকে পাঠাইতে সম্্থ 
হইয়াছি 


॥ 
সাহিত্য ভিন অন্ত প্রকাশাত্মক কলার মধ্যে সঙ্গীতে 


২৭২ 


পল পি ট্রি পিপি পিপি ০৯০৯ পপি 


বিশ্বমানব সমক্ষে আমরা এখনও তেমন কৃতিত্ব দেখাইতে 
পারি নাই, যদিও আমাদের সঙ্গীত নিজ বিশিষ্ট পথে 
“ম্থে মহিম্নি' অর্থাৎ আপন বিশেষ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
চলিয়াছে। কিন্তু আমার মনে হয় এই যুগে ভারতীয় 
সঙ্গীতের নিজের ইতিহাস ও প্রকৃতি অনুযায়ী লক্ষণীয় 
নবীন বিকাশ ঘটিয়াছে। উত্তর-ভারতের তানসেন কতৃক 
বিশেষভাবে যাহার গৌরব বর্ধিত হইয়াছিল, সেই 
ফ্পদ' সঙ্গীত, - দক্ষিণ-ভারতের ত্যাগরায় কর্তৃক 
পরিবরধধিত “কীতন্নিম্” সঙ্গীত, বাঙ্গালা দেশে গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্তিত “কীতনি”, পাঞ্জাবের শোরী 
মিয়ার গলা” মধ্য ভারতের গায়কদের '“দাদ্রা+_-অতীত 
যুগে ভারতীয় সঙ্গীতের এই-সব বিভিষ্ন প্রকাশের সঙ্গে- 
সঙ্গে আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথের বাঙ্গালা স্থুর এবং 
রীতিকেও ধরিতে হয়। কিন্তু ইউরোপের সঙ্গীতের 
1মণ001) অর্থাৎ বিবাদীর আধারে গঠিত সংবাদী ব্লীতি 
আমরা এখনও গ্রহণ করিতে পারিতেছি ন1 বলিয়া, 
আমাদের সর্দীত ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকারদের ০০7770- 
816%) বা কৃতির পাশে স্থান করিয়া লইতে পাবিতেছে 
না; অদূর ভবিষ্যতে ধিনি ইউরোপের 18)02) ভারতীয় 
সঙ্গীতে সহজ ও স্বাভাবিক করিয়া তৃলিতে পারিবেন, 
তিনি যে এ বিষয়ে যুগ-প্রবর্তক হইবেন, সন্দেহ নাই । 
এবং এ বিষয়ে অল্প-স্বল্প চেষ্টা যাহা হইতেছে, তাহা হইতে 
যুগ-প্রবর্তকের আগমনের আভাস পাইতেছি । 

রূপ-শিল্লে ইংবেজের ছোঁয়াচে পড়িয়া আমরা একেবারে 
রসবোধ-হীন দৃষ্টিশক্তি-হীন বর্বর বনিয়া৷ যাইতেছিলাম। 
ভিক্টোরিয়া যুগের ইংরেজী শিল্পের ও শিল্প বিষয়ে ধারণার 
প্রভাবে পড়িয়া! গিয়া, আমরা রূপ দেখিবার মত চোখ 
এবং রূপ ধরিয়া রাখিবার মত হাত ছুই-ই হারাইয়া 
ফেলিতেছিলাম। পতনের যুগের গ্রীক ও রোমান 
ভাস্কর্য এবং বেনেশীস ষুগের চিত্র, এই ছুইয়ের 
নাম লইয়া মাতিয়া গিয়াছিলাম। ভারতীয় শিল্পের 
প্রতি আমরা তাকাই নাই, তাকাইবার অবকাশ ও 
স্থযোগ দুই-ই ছিল না। আমরা অজ, বসহীন এবং 
অগ্ভূতিহীন ইংরেজ শিল্পী ও শিল্প সমালোচকদের 
কথার প্রতিধ্বনি করিয়া, উৎসাহের সঙ্গে বড় গল! করিয়া 
বলিতেছিলাম-_-ভারতবর্ষের লোকেরা শিল্প জানিত না, 
তাহারা এতাবৎ যাহা করিয়াছে, তাহা, সত্য কথা বলিতে 
গেলে আদিম জাতিরই মতন, শিশু-চো্টতের মতন, প্রৌঢ় 
স্থসভ্য জাতির উপযুক্ত শিল্প তাহা নহে। 'প্রবাসী, প্রতিষ্ঠিত 
হইবার সময়ে এইরূপ মনোভাবের বিরুদ্ধে কতগুলি জিনিস 


প্রবাসী 


প৯পািসপিস্পিস্পিসপাসপিসপাসপিস্পাস্পিস্পাশ তাপ তিপসিসিতশ পপিপাসপা ৯৫ সপাসপিস্টিসপিসটিসি পি ০ 


১৩৫৩ 


দেখা দিল। সেগুলির ফলে ভারতে জাতীয়-শিল্প বিষয়ে 
আমাদের দৃষ্টিকোণ বদলাইয়! গেল, ভারতীয় শিল্লেতিহাসের 
ধারার সঙ্গে যোগ রাখিয়! নূতন করিয়া এক অভিনব শিল্প- 
রচনার ধারা প্রবর্তিত হইল,__আমরা শিল্প-বিষয়ে আবার 
জাতীয় প্রাণ ফিরিয়া পাইলাম, ভারত-শিল্পের এক নবযুগ 
আরম্ত হইল। তখন এদিকে শিল্পকলাবিৎ রপিকের চোখে 
দেখিবার লোক খুব কম-ই ছিল, বেশীর ভাগ লোক-ই-_ 
ইহাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ-যুক্ত বুদ্ধিমান লোকও অনেক 
ছিলেন--এই নৃতন দৃষ্টিভঙ্গীর এবং নূতন শিশল্পবিষয়ক 
জাগৃতির ও শিল্প-প্রচেষ্টার বিরোধিতা আরম্ভ করিলেন। 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সবল ও দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন এবং সহজ 
ও স্ববুদ্ধি-যুক্ত রসবোধ প্রথম হইতেই এই নবীন শিল্পের 
অঙ্গকূলে নিজ মত এবং কতব্য ঠিক করিয়া লইয়াছিল এবং 
প্রবামী” ও “ভার্ন রিভিউ" উভয় পত্র, বন্ুবর্ণ চিত্রের 
নিয্মমিত প্রকাশ দ্বারা ও এই জাতীয় চিত্রের সম্বন্ধে 
ব্যাখ্যা ও টিগ্ননী এবং প্রবন্ধ ছারা, ভারতের পুনরুজ্জীবিত 
চিত্রকলার সাদর আহ্বান করিয়াছিল, এবং সোৎসাহ 
প্রচারের দ্বারা ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে অমূল্য সহায়তা 
করিয়াছিল । (প্রবাসী ও “মডান” রিভিউ'তে প্রকাশিত 
চিত্রাবলী পৃথক আকারে 01)%৮661199+8 06079 4১100108 
-এর আঠারোটী খণ্ড এই ন্বীন চিত্রকলার 08৪3 বা 
প্রাথমিক শেঠা বচনার প্রকাশক স্বরূপ হইয়া .আছে। 
ইহার জন্য ভারতীয় ও বৈদেশিক কলারসিক এবং নবীন 
চিন্রকর-গোষ্ঠীর চিত্রকরেরা, উভয়েই রামানন্দ-বাবুর নিকট 
কত থাকিবে। 

পনেরোর ও ষোলোর শতকে যখন পোর্তুসীসেরা 
আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিতে চাহিল, ইতালীয় নাবিক 
কলম্বসের নেতৃত্বে স্পেনীয়েরা আমেরিকা আবিষ্কার করিল, 
পোতুগীস নাবাধ্যক্ষ ভাস্কো-দা-গামা ভারতবর্ষের পথ 
আবিষ্কার করিলেন, পোতৃগীস নাবিক 11829189608 
মাঝেল্যাইশ. বা 11989110 মাজেল্লান-এর নৌবহর তু- 
গোলক ' প্রদক্ষিণ করিয়া আপিল, তখন ইউরোপের 
কতকগুলি কর্মী জাতির লোকেরা সমগ্র পৃথিবী জয় করিবার 
এবং পৃথিবীময় আধিপত্য বিস্তার করিবার ছুর্দমনীয় 
আকাক্ষা লইয়া বাহির হইল। স্পেনীয় লোকেরা 
আমেরিকা জুড়িয়া বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তার করিল, 
প্রোতৃীসেরা আফ্রিকায় ও প্রাচ্যে ভারতের উপকূলে ও 
স্বীপময় ভারতে প্রতিষ্ঠা করিয়া লইল, তাহাদের পায়ে 
পায়ে ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসী, এমনকি দিনেমার ও 
জর্মান গিয়া হাজির হইল। যোলোর সতেরোর ও 





আঠারোর শতক-_.এই তিন শ' বৎসর ধরিয়া আমেরিকা ৷ 
আফ্রিকা ও এশিয়ায় ইউরোপীয়দের অবাধ ধন- 
সংগ্রহ চলিল; ব্যবসায় দ্বারা এবং লুষ্ঠন দ্বারা। কল্পতরু 
তখন ইউরোপের জ্ঞানীরা, ভাবুকের৷ ও তত্বান্বেধীরা 
চাহিলেন এশিয়ার জ্ঞান বিজ্ঞান ও চিন্তা দর্শন আদির 
ভাণ্ডার খুলিয়! দেখিতে-_আর্থিক সম্দ্ধির পিছনে তাহারা 
মানসিক ও পারমাথিক সম্পদের কথা ভাবিলেন। আঠারোর 
শতকের শেষ পাদে সংস্কৃত ভাষা ইউরোপের জিজ্ঞান্থদের 
সমক্ষে দেখা দিল-_-ইতিপূর্বেই আরবী, ফারসী ও চীনা 
ভাষা ইউরোপীয় পণ্ডিতের! শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন 
ভারতের হিন্দু জগতের, ইস্সামীয় জগতের এবং চীনা 
জগতের ভাব-সম্পদ্‌ শতবর্ষের মধ্যে ইউরোপের পণ্ডিতদের 
দ্বারা বিশ্বমানব সংস্কৃতির সভায় থপ্রতিষ্টিত হুইল। 

বাকী রহিল প্রাচ্যের রূপকল; তাহারও প্রতি বিশ্বন্ধর 
বা সর্বগাহী স্সভ্য পাশ্চান্তোর চিত্ত আকৃষ্ট হইল, 
উনিশের শতকের শেষ পাদে; ফেব্সেলোসা প্রমুখ ছুই- 
চারি জন সত্যকার শিক্প-রসিকের চোখে জাপান ও চীনের 
শিল্পের মহনীয় ও লোকোত্তর সৌন্দধ্য ধরা দিল। পরে 
ই্লামীয় শিল্প ও ভারতের হিন্দু খিল্পও আর অজ্ঞাত রহিল 
নাঃ এবং তদনস্তর আফ্রিকা ও আমেরিকা এবং ওশে- 
নিয়ার আদিম শিল্পকলাও আত্মপ্রকাশ ক্করিল। বিংশ 
শতকের প্রারস্তে জাপানীদের ও পরে চীনাদের চোখ খুলিল, 
তাহারা নিজ প্রাচীন শিল্পের মর্যাদা বুঝিতে পারিল। 
এ বিষয়ে তাহারা প্রথম ইউরোপীয়দের মুখেই ঝাল 
খাইয়াছিল। জাপানে, সম্ভবতঃ ১৯০১ সালে আমেরিকার 
চীন-জাপান-শিল্পকলাবিৎ পণ্ডিত ফেন্সেলোসার বন্ধু কাকুজে। 
ওকাকুরার চেষ্টায়, টব10090) 8101098-[ নিগ্লোড। বিজিৎস্থ- 
ইঙ্‌ নাথে জাপানে স্বদেশীয় শিল্পের অঙ্ুরাগীদের একটা 
পরিষৎ স্থাপিত হইল, এই পরিষদের চেষ্টায় জাপানে শিল্প- 
বোধ সম্বন্ধে একটা যুগাস্তর আসিয়া গিয়াছে । ওকাকুরা 
ভারতে আসিয়াছিলেন, ভারতীয়পুশিল্পী ও চিত্রকরদের সঙ্গে 
তিনি মিলিত হইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে ভারতীয় শিল্পের 
কতকগুলি ইউরোপীয় অস্থরাগী এবং কলিকাতার ঠাকুব- 
পরিবারের শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ, তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
৬গগনেন্ত্রনাথ ও অন্ত কয়জন উচ্চ সংস্কৃতিযুক্ত ভারতীয়, 
শিল্পের চর্চায়. সমবেত হইলেন; হাইকোর্টের জজ স্তর 
জন্‌ উডরফ, সুইডেন হইতে আগত বণিক হালমার 
পণ্টেন্মোলর, গগনেন্তরনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
ইংরেজ ব্যবহারজীবী র্রান্ট, প্রভৃতি সফলে মিবিয়া 


মিনার ৪০৫৪৮) ০ 0 0৮5] 4 স্থাপন করিলেন 
১৯০৪ শ্রীষ্টাবকে। ভারতশিল্পের সৌভাগ্য বশে ইহার কিছু 
পূর্ব হইতে কলিকাতার গভর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলের অধাক্ষ ছিলেন 
স্বনামধন্য ৪. 9. [7৯%০1| হাভেল সাহেব। তিনি অবনীন্ত্র- 
নাথকে খুঁজিয়া পাইলেন, এবং কলিকাতা! আর্ট স্কুলে 
অবনীন্দ্রনাথকে তাহার সহকর্মী করিয়া পইলেন। অবনীন্্র- 
নাথের প্রতিভা তখন আত্মপ্রকাশের অবকাঁশ পাইল ; তিনি 
আর্ট স্কুলে নন্দলাল, পরলোকগত স্থরেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 
অসিতকুমার হালদার, সমবেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বেঙ্বটাগ্সা, শমী- 
উজ্জমান প্রভৃতি ছাত্রদের লইয়া, আধুনিক ভারতে চিন্রকলার 
পুনরুজ্জীবন করিলেন। ইহা প্রায় চক্লিশ বৎসর পূর্বেকার 
কথা । কলিকাতায় [70187 99196) ০ 07906%1 
ঞ1৮এর প্রচার এবং আর্ট-স্কুলের অবনীন্দ্র-শিষ্যাদের প্রতিভা, 
উভয়ের মণিকাঞ্চন-স যোগ ঘটিল। সোসাইটিতে এবং আর্ট 
স্কুলে এই নবীন শিল্পীদের ও তাহাদের গুরু অবনীন্দ্নাথের 
ছবির বাৎসরিক প্রদর্শনী হইতে লাগিল । ইতিপূর্বে গুণগ্রাহী 
হাভেল সাহেব আট”স্ক,লের চিত্র সংগ্রহে অবনীন্দ্রনাথের 
ছোট-ছোট কয়খানি ছবি টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছিলেন__ 
ভারতের শিল্পকলার পুনরুজ্জীনের ইতিহাসে এই ছবি কর়- 
খানির মূল্য অসাধারণ-_বুদ্ধ ও স্থজাতা', “অভিসারিকা* 
ও “মেঘবিহারী সিদ্ধদন্য' (মেঘদৃত), “গ্রীষ্স” ও শীত, (খতু- 
সংহার) এবং দদীপাবলী” এগুলি কাগজে আকা, এবং ছুই- 
খানি ফ্রেস্কো অর্থাৎ ভিত্বি-চিত্র বা আরায়েশ-চিত্র-_-“কচ 
ও দেবযানী" ও “রাধারু্' | হাঁভেল সাহেব আর একটী 
বড় কাজ করিয়াছিলেন-_আট”স্থুলের চিত্র-সংগ্রহে কতক- 
গুলি বাজে ইউরোপীয় তৈলচিত্র ছিল, সেগুলি বিক্রী করিয়া, 
লন্ধ অর্থে তিনি একটী অতি মূল্যবান প্রাচীন ভারতীয় 
মোগল রাজপুত ও অন্যবিধ ( তিব্বতী প্রভৃতি )_চিত্রের 
সংগ্রহ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। কেবল এই কাজের অন্তই 
আমাদের তাহার প্রতি চিরকূতজ্ঞ থাকা উচিত। ১৯০২ 
সালের অক্টোবর মাসে হাভেল সাহেব লগ্ুনের বিখ্যাত 
শিল্পকলা-বিষযয়ক পত্রিকা 96৪৭1০-তে অবনীন্ত্রনাথের 
কৃতিত্ব সম্বন্ধে কয়েকখানি মূল্যবান বীন ও অন্ত 
ছবি দিয়া একটা প্রবন্ধ লেখেন; ইহার পরে 9৮৭1০ 
পত্রিকায় হাভেল সাহেবের লেখা রঙ্গীন-চিত্র-সমেত আরও 
প্রবন্ধ বাহির হয়। এই-সব প্রবন্ধের দ্বারা বাহিরের শিল্প- 
রসিক ও ভারতীয় এবং অন্ত প্রাচ্য শিল্পের অল্প কয়েকজন 
সমঝদারের নিকট এই-শুভ সমাচার ঘোধিত হয় যে, ভারতে 
আবার .মত্যকার শিল্প-সর্জনের যুগ. আসিতেছে। কিন্ত 

ভারতীয় শিল্পান্থরাগীদের কাছে এই শুভ সমাচার প্রথমড়ঃ 





এই ার্ধিক ্রদর্শনীগুণিতে একটা উদীয়মান শিল্পগোঠীর 
প্রথম শ্রেষ্ঠ রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। আর্ট-স্ক,লের 
একটা প্রদর্শনীতে অবনীন্দ্রনাথের বিখ্যাত রাধারুফ-বিষয়ক 
চিত্রাবলী প্রদািত হয়, নন্দলাল ও তাহার সতীর্ঘদের 
অনেকগুলি লক্ষণীয় কৃতির সহিত আমাদের পরিচয় ঘটে। 
সোসাইটি ক্রমে ইহাদের চিত্রের ও প্রাচীন ভারতীয় 
চিত্রের একরঙ্গা ও বঙ্গীন প্রতিলিপি বাহির করিতে 
লাগিলেন, জাপান হইতে অবনীন্দ্রনাথ, স্থরেন্্নাথ 
ও নন্দলালের কতকগুলি, ছবি, রঙ্গীন কাঠে-খোদাই 
ছাপায় তৈয়ারী করিয়া আনিলেন, নন্দলালের 'নটরাজ* 
চিত্র ,ও রাধার) লীলা-বিষয়ক তিন খানি চিত্র 
হইতে শ্রীযুক্ত হিরগ্য় ঘোষাল কতক খোদ্দিত-ভিত্র 
রূপে প্রাস্টরে তৈয়ারী করিয়া তাহা হইতে তামায় 
ঢালাইয়া আনিলেন। এই ভাবে ধনী, গ্রণগ্রাহী এবং শিল্প- 
সম্বদ্ধে লন্মচেতন দু-দশজ্ন ভাগ্যবানের সমক্ষে ভারত- 
শিল্পের বাণী প্রচারিত হইতেছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে 
শিক্ষিত জনসাধারণের কাছে তেমন ইহার খবর তখনও, 
অর্থাং সোসাইটি স্থাপনের পরবে প্রথম তিন-চারি বৎসর 
ধরিয়া, পহুছাইতে পারে নাই । 

এমন সময়ে ১৯০৭ সালের গোড়া হইতে রামানন্দ 
চট্োপাধায় “মডার্ন বিভিউ' পত্রিকা বাহির করিতে আরস্ত 
'করিলেন। প্রথম হইতেই রামানন্দ-বাবু প্রাণ দিয়া এই 
নবীন শিল্প-প্রচেষ্টার হামরাই বা হম্রাহী অর্থাৎ সামরথ্য বা 
এক-পথের-পথিক হইয়া, দেশমধো উহার প্রচারের ভার 


লইলেন। ইহাতে তাহার লাভ কিছুই ছিল না; মূর্থ ও" 


অজ্ঞ দেশবাসীর নিকট তিনি এই জন্য অনেক বিদ্রুপ সহ 
করিয়াছিলেন । কিন্তু শেষ পর্যান্ত তিনি এই ভাবে ভারতের 
সংস্কতির এই অভিনব ও যুগোপযোগী কলাময় প্রকাশের 
অকারণ-মিত্্র ও পৃ্পোষক রূপে ছিলেন ৷ এই ভাবে শিল্প- 
বিষয়ে তিনি যে গঠন-মুলক কার্ধ্য করিয়া! গেলেন তাহা 
অমূল্য । “মভার্ন রিভিউ, ও “প্রবাসী” উভয় পত্রিকাতেই 
বোধ হয় ১৯০৭ সাল* হইতেই তিনি নিয়মিত ভাবে মাসের 
পর মাস ধরিয়া' অবনীন্দ্রনাথ ও তাহার শিষ্যদের চিত্র, 
ত্রিবর্ণ ব্লকে মুত্রিত করিতে লাগিলেন । এই প্রচার- 


* ১1 9১ প্রতিনিত হইবার বছর ছই আগে ১৯০২ 
্ষ্টাবে প্রবানী অবনীব্রনাখের 'নুজাতা ও বুদ্ধ' এবং 'বন্ত্রমুকুট ও 
পল্মাবতী'র প্রতিলিপি মুজ্িত করিবার অনুমতি পার়। এই সময় হইতেই 
পাস পারন্ত শিল্পীর চিত্র .ও জাপানী'চিত্র প্রকাশিত 

। . প্রঃ সঃ 


১৩৫০ 


পাপাসটপপরিল পা লা লা ০ সপাপাসিপস্া পানা ৯ত সত পাপা 


ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখনে 
রামানন্দ-বাবু সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন, শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-দত-চিত1 ভগিনী নিবেদিতাকে, এবং 
শ্রীযুক্ত আনন্দ কুমারম্বামীকে | প্রথমে সুদীর্ঘ কয়েক 
বৎসর ধরিয়া দেশের শিল্প-রসিকম্মন্য ব্যক্তিগণ, ধাহারা 
তাৎকালীন ইউরোপীয় শিল্পের টলটলায়মান বিচার- 
ধারার উপরে দগ্তায়মান ছিলেন, তাহারা এই সম্পূর্ণ নৃত্ন 
ধরণের শিল্লের হাওয়া বহিতে দেখিয়! গ্রমাদ গণিলেন,প্রবাসী” 
ও “মডার্ন রিভিউ'র গ্রতিক্রিয়া তাহাদের মনের ভিতরে 
অন্বস্তি আনিয়া দিল। ভারতীয় চিত্রকলা ইউরোপীয় চিত্রের 
[১678959৮%৪ বা পারিপ্রেক্ষিক মানে না, ইহাতে মানুষের 
দেহ 7০81400 অর্থাৎ বাস্তবান্থুকারী করিয়া আকা হয় না, 
এইরূপ আপত্তি চারিদিক হইতেই উঠিতে থাকে । কিন্ত 
ঘীরে-ধীরে শিল্পকলার সঙ্গে আমাদের পরিচয় একটু-একটু 
করিয়৷ বাড়িতে লাগিল, সঙ্গে-সঙ্গে আমরা অনিচ্ছা-সত্বেও 
ভারতীয় শিল্পকে গা-সহ করিয়া লইলাম ; যখন দেখিলাম, 
সারা বিশ্বে ইহার জয়গান হইতেছে, তখন আমাদের পূর্ব- 
শিক্ষার উপযোগিতা বা মূল্য সম্বন্ধে আমরা একটু সন্দিহান 
হইতে লাগিলাম। এই ভাবে, মুখাতঃ প্রেবাসী? ও 
“মডার্ন রিভিউ”র মারফত রামানন্দ-বাবুর 'প্রসাঁদে, বাঙ্গালী 
ও ভারত-বাসী স্বদেশে শিল্পকলার-_চিত্বের ও ভাক্কর্ধোর-- 
পুনরুজ্জীবনের পথ খুঁজিয়া পাইল । 
প্রবাসী” ও “মডান্” রিভিউ” কতক এই ভাবে চিন্রময় 
প্রচারের মাধামে নবপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় ভারত-শিষ্লের 
প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আমাদের মত্ত ছুই-দশ জনের কাছে একটা 
অভাবনীয় ব্যাপার ও আনন্দের সংবাদ হইয়াছিল; মনে- 
মনে আমরা প্রবাসী” ও এভারনন রিভিউ”র এই প্রচেষ্টার 
শত সাধুবাদ করিয়া আসিয়াছি। বোধ হয় ১৯০৪ সালের 
শীতকাল, তখন বয়স আমার ১৪।১৫ বৎসর, কলিকাতা 
স্ব. 8.0. 4. 9০35. (22701) অর্থাৎ, শ্্ীষীয় যুবসজ্ঘের 
কিশোর বিভাগের সদন্ত ছিলাম; এঁ বিভাগের পরিচালক 
পাজি 470১7 160 আর্থর লিফিভ.র্‌ সাহেব আমাদের 
এক দিন আর্ট-স্কুলের ছবির সংগ্রহ দেখাইতে লইয়া যান। 
সেই দিনটা আমার কাছে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে, যদিও 
তাহার তারিখ ভুলিয়া গিয়াছি। আর্ট-স্কুলে তখন হাভেল 
সাহেবের সংগৃহীত মোগল ও রাজপুত চিত্রাবলী দেখিলাম, 
অবনীন্্র-বাবুর ছবি কয়খানি দেখিলাম । যেন নৃতন এক 
কল্পনার রাজ্যে প্রবেশ করিলাম । মোগল বা রাজপুত__এই 
নাম জানিতাম না, একূপ'নামকরণ তখনও হয় নাই । চিত্র- 
গুলির শৈলী বা গ্রকৃতিও বুবিতাম না; কিন্তু এগুলির 


কার্যে এবং 


পৌর 


একটী অভাবনীয় আকর্ষণ অনুভব করিতাম। 
দর্শনের পর হইতে আমি মাঝে-মাঝে, ধুধবার দিন বিকালে 
অপ্প সময়ের জন্য যখন এই সংগ্রহ সাধারণের জন্য উম্মুক্ত 


থাকিত তখন, আমার প্রিয় এই ছবিগুলি দেখিতে যাইতাম ; 


এই সংগ্রহের অনেকগুলি ছবির সঙ্গে আমার প্রায় ৪০ 
বংসরের সৌহার্্য। এই-সব ছবির স্থন্দর-স্ন্দর রঙ্গীন 
প্রতিলিপি সহজ-লভ্য হইতে পারিবে, একপ চিন্তা তখন 
স্বপ্রের অগোচর ছিল । কিন্তু যখন অবনীন্দ্রনাথের ছবিগুলি 
একে-একে রামানন্দ-বাবু তাহার পত্রিকাদ্ধয়ে প্রকাশিত 
করিতে লাগিলেন, তখন আমার (এবং আশা করি 
আমার মত ছুই-চারিজন ছবি-কাঙ্গাল আধপাঁগলেরও ) 
গানন্দ ও পুলক-বর্ণনার নহে । মাঝে-মাঝে কেবল এই 
ছবির জন্যই 'প্রবাপী” বা “মডার্ন রিভিউ” কিনিতাম-_ 
এইবূপ “মডান” রিভিউ ও 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত চিত্রের 
একটা মংগ্রহ আমি এই ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছি, সেটা 
মামার প্রিয় সঙ্গী । 


নিজের ব্যক্তিগত কথাটার উল্লেখ করিলাম এই জন্য 
ে, রাগানন্দ-বাবুর এই সংকাধ্য তাহার অজ্ঞাতে আমাদের 
মানসিক উৎকর্ষ ও আনন্দ বিধানে কতটা সাহায্য করিয়া- 
ছি তাহার' একটু আভা ইহা হইতে পাওয়া যাইবে। 
দোসাইটি ও আটপস্থুলের দ্বারা আনীত এই শিল্প-বিষয়ক 
জাগৃতির সহিত রামানন্দ-বাবুর সহযোগিতার ফল আমরা! 
এখন দেখিতে পাইতেছি। ভারতীয় শিল্পের জয়-জয়কার 
এখন ভারতময় সর্বত্র । বাঙ্গালাদেশে এই শিল্পের উৎস 
ছিল বলিয়া, বাঙ্গালা এখন শিল্প-বিষয়ে প্রায় সারা 
ভারতে পথিকতের সম্মান পাইতেছে, বাঙ্গালীকে আধুনিক 
ভারতের শিল্প-গুরু বলা অসঙ্গত হইবে না। অবনীন্দ্রনাথের 
শিষ্য-প্রশিষাগণ এখন ভারতের প্রায় তাবৎ শিল্পকেন্্রে 
শিক্ষক বা নেতার মর্যাদাপূর্ণ আসনে প্রতিষ্ঠিত। কিন্ত 
পচিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্বে ইহার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন দেখা! 
দিয়াছিল, তাহার কথ! আমরা এখন মনে করি না, ধাহার! 
তরুণ তাহারা তাহার কল্পনা করিতে পারিবেন না। 
রামানন্দ-বাবু, যে তীক্ষদৃ্ি, শিল্পক্র বা শিল্প-সমালোচক 
ছিলেন, তাহা নহে? কিন্তু এ বিষয়ে তাহার মহজ নুবুদ্ধি 
নিয়োজিত হইয়াছিল বলিয়া, ভারত-শিল্প তাহার যোগ্য 
মধ্যাদটা পাইতে পারিয়াছে। 739৮1০2-0110106 বা 
-কাধ্যে রামানন্দ-খাবুর এই সহায়তা যেন আমরা 
মকলেই কৃতজ্ঞ চিত্তে চিরকাল স্মরণে বাখি-_ভারতীয় 
শিল্পের কৃতী সন্তানগণের এ বিষয়ে বিশেষ-রূপে অবহিত 
হওয়া উচিত। 


রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও জাধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতি 


২৭৫ 

এই সম্পর্কে রামানন্দ-বাবুর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত 
নংযোগের কথার একটু উল্লেখ করিব। কত বার তিনি 
আমাকে শিল্পাহ্গরাগী জানিয়া কলিকাতার ও অন্যন্র বিভিন্ন 
সময়ে অনুষ্ঠিত চিত্র-প্রদর্শনী সম্বন্ধে অথবা বিভিন্ন চিত্রকরের 
কৃতিত্ব সম্বন্ধে “প্রবাসী” ও “মভার্ন রিভিউ'র জন্য কিছু 
লিখিতে অনুরোধ করিয়া আমায় সম্মানিত করিয়াছিলেন, 
এবং আমার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লিখিত সমিত্র প্রবন্ধ খুশী 
হইয়াই ছাপাইয়াছেন__তীাহার এই আগ্রহের জন্যই আমার 
ছুই-চারিটা শিল্প-বিষয়ক প্রবন্ধ, লেখাও প্রকাশ করা 
সম্ভবপর হইয়াছিল। বামানন্দ-বাবু বোধ হয় ইহাও 
চাহিতেন_ যে আমাদের মত শিল্পবিষয়ে বাসনী লোকের 
বিচার-শক্তি লেখা দ্বারা পরিমাজিত হউক; এই জন্তই 
তাহার নিকট হইতে এ বিষয়ে উৎসাহ পাইতাম। 

রামানন্দ-বাবু “প্রবাসী” ও “মডার্ন রিভিউ, আরম্ত 
করিয়াছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির একজন উদ্যোগী পরি- 
পোষক-রূপে--ভারতীয় সংস্কৃতির, ভারতীয় জাতীয়তার 
'যোগ' অর্থা২ ইহার পরিবর্ধন এবং “ক্ষেমণ অর্থাৎ 
ইহার অন্তনিহিত -অষ্ঠ বস্তর সংরক্ষণের আকাঙ্ষাই ছিল 
তাহার অন্ুপ্রাণনা। ইহার অতিরিক্ত তিনি সত্যের এবং 
ম্তায়ের উচ্চ,আদর্শ লইয়া কমক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
এই সত্যাগ্রহ ও ন্াায়নিষ্ঠাই . তাহার জাতীয়তা-বাদের 
প্রতিষ্ঠাস্তুমি । তিনি 'প্রবাসী'র “বিবিধ প্রসঙ্গ" ও “মডান? 
রিভিউ'র 2০৮০৪ শীর্ষক অংশে নিয়মিত ভাবে ভারত ও 
বাঙ্গালাদেশের ঘটনা ও কার্ম্যাবলীর আলোচনা করিতেন, 
এবং নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। ভারতের স্বাধীনতা- 
সংগ্রামের সাহিত্যে এই “বিবিধ-প্রসঙ্গ' ও 1০৮০৪ একটা মস্ত 
বড় স্থান__-এবং সম্মাননীল্ব স্থান-_পাইয়া আছে। তাহার 
আদর্শ ছিল পূর্ণ স্বরাজ্য এবং স্বাধীনতা; এই আদর্শের 
আবাহনে তিনি অঙ্থচিত ভাষার লঘুতা বা উদ্ম! প্রকাশ 
না করিয়া, কেবল তথ্য ও যুক্তি দ্বারা ভারতের প্রতি অন্তায় 
ও অবিচারের কথায় আলোক-পাত করিতেন, এবং ভারত- 
সম্বন্ধে মিথ্য! প্রচারের খগডন করিতেন। সত্য ও ন্যায়ের 
সেবক হিসাবে, অত্যাচারিত ও নিপীড়িতের প্রতি তাহার 
দরদ থে থাকিবে তাহা স্বাভাবিক; এবং এই দরদের 
বশেই তিনি শেষে ধীরে-ধীরে, ভারতের স্বাধীনতাকামী 
কংগ্রেসের সহিত সম্পূর্ণ আদর্শ-গত একমত্য বজায় রাবিয়া, 
হিন্দুর প্রতি অন্যায় ও অবিচার এবং হিন্দুর ন্যায়-সঙ্গত 
অধিকারের হানির বা বিলোপের চেষ্টার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান 
হিন্দু-মহাসম্তাক' পাশে আপিয়া দাড়াইয়াছিলেন! ত্রাহ্ষণ- 
পণ্ডিত ঘরের ছেলে রামানন্দ-বাবু উপবীত ত্যাগ-' করিয়া 
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যৌবনে করক্ষ-সমাজে যোগদান করিয়াছিলেন, --প্রচলিত ঠ 
“সনাতন, হিন্দু ধর্ম ও তাহার অনুমোদিত প্রতীকের 


মাধ্যমে পৃজাদি উপসনার অহ্ষ্ঠান তাহার মনোভাবের, 


অনুকূল ছিল না বলিয়া । এরূপ ক্ষেত্রে রুচির স্বস্তির 
জন্য আনুষ্ঠানিক ধর্ম পরিবর্তন করিলে যাহা অনেক 
সময়ে ঘটিয়া৷ থাকে দেখা! যায়, রামানন্দ-বাবুর মনে সেরূপ 
কোনও গোৌড়ামি বা 590970110 ০০200198 অর্থাৎ 
আত্মগৌরবের গৃঢ়েষণা দেখা দেয় নাই। এদিকে হিন্দু 
মহাসভার দ্বারা গৃহীত “হিন্দু নামের সবন্ধর সংজ্ঞা, ওদিকে 
স্বয়ং রবীন্ত্রনাথের ্ুযুক্তি-পূর্ণ নির্দেশ যে ব্রাক্ষ-সমাজ 
-বিরাট্‌ হিন্দু সমাজেরই এক অচ্ছেছ্য অংশ,* এবং সঙ্গে- 
সঙ্গে রামানন্ব-বাবুর মনে হিন্দু ইতিহাস, হিন্দু সংস্কৃতি 
ও হিন্দু কৃতিত্বের প্রতি সত্যনিষ্ঠ, এঁতিহাসিকতা-বোধযুক্ত 
শ্রদ্ধা; তাহার উপরে এক দিকে ভেদনীতি-মূলক ব্রিটিশ 
সরকার কুক মুসলমান-গ্রীতির উদ্দেশ্টে হিন্দু-দলন রীতি, 
মুসলমান-সমাজের একটী মুখর অংশের হিন্দু-বিরোধী 
মনোভাব, এবং হিন্দুদের মধ্যে সংহতি-শক্তির অভাবে 
রাষ্ট্রের একতার পক্ষে প্রতিকূল এই-সব শক্তির সমক্ষে 
অসহায়ত| ; এই সব দেখিয়া, কর্মা ও বস্তৃতান্ত্রিক রামানন্দ- 
বাবু কেবল গগন-বিহারী আদর্শের বুলি আওড়াইয়া 
নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন নাই; হিন্দু-মহাসভার 
সহিত সহযোগিতা! কর! ছাড়া তাহার মত ন্যায়নিষ্ট ব্যক্তির 
পক্ষে আর কিছুই সম্ভবপর ছিল না; তিনি হিন্দু জাতির 
এই গুরুত্বপূর্ণ আপৎকালে 'াড়িয়ে দেখি তফাতে' বলিয়া, 
সরিয়া ঈাড়াইবার লোক ছিলেন না; “হরিণ জগত-বৈরী 
আপনার মাসে", “বাঙ্গালাদেশে হিন্দু হিন্দুকে রক্ষা করিতে 
চাহে না, হিন্দুর হইয়া একট1 কথ! বলিবার কেহ নাই, 
সকলেই উদার-হৃদয়,মুখে বড়-বড় বুলি আওড়ায় ; এ অবস্থা, 
ছু'স্থ্রে প্রতি দরদী রামানন্দ-বাবুর সহ হইল না । হিন্দু-মহাঁ- 
সভা প্রবাসী” ও “মডার্ন রিভিউ'র মত ছুইখানি প্রভাব- 
শালী কাগজে রামানন্দ-বাবুর মত কর্মী ও মনীষীর পৃরা 
সহযোগ পাইয়া, আরও শক্তিশালী হইল; ছুই-চারিঞ্জন 
অদূর-দরশী অন্ত মতের রাজনৈতিক ইহা! দেখিয়া খুশী হন 
নাই, কিন্ত রামানন্দ বাবু নিজে ইহাতে সৎকর্মের 
ফল মানসিক শাস্তি ও আনন্দ পাইয়াছিলেন, এবং 
হিন্দু-মহাসভার মাধ্যমে, ন্তায় ও সত্যের পথে আরও 





* উনবিংশ শতীবীর শেবভাগে আদি ব্রা্ষসমাজে মহর্ষি দেবেজ্রনাখ 
ও রীজনীরার়ণ বনু প্রভৃতি ব্রান্দধর্াকে .“হিনুর্সের ” মনে 
করিতেন ।৮ শাস্্রীও আঙ্গসাজের ইতিহাসে হিঃ 
বলিয়াছিলগেন।, প্রঃ সঃ 


প্রবাসী 


১৬৫৯ 


শি এ উপসিপপিশীশটী ও শিপ পিলা১শশিীশীশিতশটি তিতাসে শী 


উৎসাহের সহিত দেশের সেবা করিয়াছিলেন। হিন্দু 
মহাসভা সম্পর্কে রামানন্দ-বাবুর সম্পাদকীয় মন্তব্য-সমূহ, 
এবং সাধারণ্যে তাহীর কার্য্যাবলী, তাহার ব্যক্তিত্বকে 
সমুদ্তাসিত করিয়া দিয়াছিল। এখানে কত'ব্যের সঙ্গে 
বিশেষ গঞ্জনা ও ভীতির সমাবেশ ছিল; কিন্তু তাহাতে 
সাহার প্রতিরোধ-শক্তি আরও কাধ্যকরী হইয়াছিল। মধ্যে 
কংগ্রেসের পরিচালকদের মধ্যে অনেকেই মোসলেম-লীগ 
প্রমুখ ভেদ-নীতি-মূলক মুসলমান সাশ্্রদায়িকতা-বাঁদীদের 
খুশী রাখিবার আশায়, হিন্দুর প্রতি নানাবিধ অত্যাচার, 
হিন্দুর 'চোটা বেটা রোটা'র প্রতিকুলে অর্থাৎ হিন্দু ধর্ম ও 


“ধর্ম নুষ্ঠান, হিন্দু নারীর মর্যাদা এবং হিন্দুর অর্থনৈতিক 


জীবনের বিরুদ্ধে, অভিযানের কথা অস্বীকার করিয়! 
আমিতেছিলেন। ইহার ফলে, এক প্রকার অভূতপূর্ব 
ক্েব্য আসিয়া, কিংকতব্য-বিমূঢ় হিন্দুদের মধ্যে দেখা 
দিতেছিল। ইহার প্রতীকার করা স্বরাজ-সাধনের পথেরই 
একটা অবশ্ঠ-পালনীয় অঙ্গ বলিয়! রামানন্দ-বাবুব নিকট 
প্রতিভাত হেয়। বিগত কয় বৎসর ধরিয়া . প্রবাসী” 
ও “মডার্ন রিভিউ”র সম্পাদকীয় টিগ্ননী এবং বিভিন্ন 
লেখকের ও স্বয়ং রামানন্দ-বাবুর প্রবন্ধ, হিন্দুমহাসভার 
সময়োপযৌগিতা ও সার্থকতার অকাট্য প্রমাণ-রূপে, 
এঁতিহাসিক নথীপত্রের ভাগডারে চিরতরে সংরক্ষিত হইয়া 
রহিয়াছে । 
হিন্দু-মহাসভার কাধ্য সম্পর্কে রামানন্দ-বাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
ভাবে মিশিবার স্যোগ আমার হইয়াছিল। ডাক্তার মুতে, 
ভাই পরমানন্দ, বিনায়ক দামোদর সাবরকর প্রমুখ মহা- 
সভার নেতৃবুন্দ তাহাকে যে কতটা আস্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন, 
তাহা দেখিবার মত ছিল। তিনি কেবল হিন্দু-মহাসভার 
নেতাদের নহে--সকল সম্প্রদায়ের ও শ্রেণীর দেশহিতৈষী ও 
কর্মীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতেন। হিন্দু-মহাসভার 
ময়মনসিংহ অধিবেশনে তিনি উপস্থিত ছিলেন, খানে 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ ম্হাশয় সভাপতি 
হইয়া যান, অবস্থা-গতিকে আমাকেও তাহার অন্গুপস্থিতিতে 
সভাপতিত্ব করিতে হইয়াছিল। সেখানে হিন্দু-মহাসভা- 
বিরোধী দ্বল, ছুই-একটী বিষয্বেং বিভিন্ন-মতাঁবলম্বী হইয়া, 
মহাসভার অধিবেশন পণ্ড করিবার চেষ্টায় ছিলেন, রামানন্দ্- 
বাবুর স্থযুক্তি তাহাদের নিকট অগ্রাহ ছিল,_-এমন কি 
সেখানে মারামারিরও সম্ভাবন! ছিল; প্রবীণ রামানন্দ-বাবুর 
শাস্ত-ও ধৈধ্যপূর্ণ সাহস সেদিন আমাদের সকলেরই বিশেষ 
প্রশংসাপূর্ণ শ্রন্ধ! অন করিয়াছিল। বাঙ্গালা ১৩৩৫ সালে 
হুরাতে নিখিল-ভাতীয় হিন্দুমহাসভার ্াদশ বার্ষিক 


পৌষ, 
অধিবেশনের সভাপতি হয! রামানন্দ-বাবু স্থরাতে যান। 
তাহার সঙ্গে একত্র ভ্রমণ করিবার সুযোগ হইয়াছিল, হিন্দু 
মিশনের শ্রীযুক্ত স্বামী সত্যানন্দ, শ্রীযুক্ত পদমরাজ জৈন, 
রীুক্ত আশ্ততোষ লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ, শ্রীযুক্ত 
নরেন্দ্রনাথ দাশ এবং আমার । কলিকাতা হইতে আগরা, 
আজমের ও আমেদাবাদের পথ ধরিয়া আমরা! স্থরাত গিয়া- 
ছিলাম। প্রত্যাবর্তনও এক সঙ্গে জয়পুর পর্য্যন্ত হইয়া- 
ছিল। ফিরিবার পথে আমেদাবাদে, আবুপাহাড়ে ও 
আজমীরে আমরা অবতরণ করি । হিন্দুমহাসভার সভাপতি 
বলিয়া সর্বশ্রেণীর হিন্দুর কাছে রামানন্দ-বাবুর বিপুল 
সংবর্ধনা দেখি। তাহার সরল ও অমায়িক ব্যবহারে 
সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল; এবং পত্রিকা-মারফৎ তাহার 
দেশসেবার সর্বজন-স্বীকৃত খ্যাতি, সে বারের হিন্দু-মহা- 
সভার অধিবেশনকে বিশেষ একটা মর্যাদা দিয়াছিল। 
রামানন্দ-বাবু স্থরাত-ভ্রমণের এবং আমেদাবাদে অবস্থানের 
ও আবুপাহাড়ের জৈন-মন্দির-দর্শনের অভিজ্ঞতার কথা 
প্রকাশ করিয়া! গিয়াছেন। 


ইক 


নিজ নিফলুষ ও সত্যনিষ্ঠ জীবনে হবনির্বাচিত সাংবাদিক 
ও পত্রিকাচালকের পথে অতন্দ্র ভাবে দেশের ও 
সমাজের সেবা-দ্বারা সমগ্র দেশের প্রায় সকল শ্রেণীর 
লোকের হার্দিক শ্রন্ধা অন করিয়া, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
এখন তিরোধান করিয়াছেন। তিনি আমাদের দিয়া 
গিয়াছেন নিজ জীবনের অবদান, নিজ আদরের মহত্ব, নিজ 
কমের সার্থকতা! ; রাখিয়া গিয়াছেন তাহার ব্যক্তিত্বের 
স্মূতি, এবং উন্নত ও কৃতকাণ্য সাহিত্যিকের ধের দৃট্ান্ত। 
বাঙ্গালা, ইংরেজী ও হিন্দীর মাধ্যমে তাহার বাণী তিনি 
দেশবাসীর নিকট এতদিন ধরিয়া শুনাইয়া আপিয়াছেন। 
তাহার কৃতি 'প্রবাসী+, “মভার্ণ রিভিউ? ও “বিশাল ভারত? 
চিরজীবী হউক, দেশের জাতিগঠনকারী প্রতিষ্ঠান বূপে 
চিরকাল ধরিয়া বিরাজ করিয়া তাহার নামের ও তাহার 
আদর্শের গৌরব অক্ষুণ্ন রাখুক, দেশবাসীর নিকটে তাহার 
স্বৃতিকে চির-নবীন করিয়া রাখুক, এবং তাহার পুণ্যনাম 
আমাদের দেশসেবায় ও জাতির সেবায় সদাই উদ্বদ্ধ 
করুক ॥ 


এলাহাঁবাদে রামানন্দ চট্রোপাধ্যায় 
জ্রীনেপালচন্দ্র রায় 


ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় দেশের নিকট 
আজ বিখ্যাত সাংবাদিক বলিয়াই প্রসিদ্ধ। তাহাকে 
ঘত অভিনন্বন দেওয়া হইয়াছে সকলেরই রুতজ্ঞতা 
প্রকাশের প্রধান কারণ ছিল তিনি কয়েকটি বিখ্যাত 
পত্রিকার সম্পাদক । তিনি “প্রবাসী” ও “মডার্ন রিভিদ্ু 
যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়া দেশের প্রভূত কল্যাণ 
করিয়াছেন সন্দেহ নাই। এজন্য তিনি যে পুজাহ্” তাহাও 
সর্ববাদিসম্মত। কিন্তু শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি যখন 
কাধ্যক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ করিলেন তখন তিনি সাংবাদিক 
্ূপে জীবন অতিবাহিত করিবেন ইহা! তাহার কল্পনার 
কোথাও স্থান পায় নাই। বস্তত তিনি যে জীবনের 
অধিকাংশ সময় সংবাদপত্র সম্পাদনে ব্যয় করিয়াছেন, 
বলিতে গেলে ইহ! তাহার অনুৃষ্টের পরিহাস। তিনি- থে 
অনন্তসাধারণ প্রতিভ! লইম্া! জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 

প্রারস্তে যে মহান্‌ আদর্শ লইয়া জীবন আবস্ত 
করিয়াছিলেন,--সে আদর্শ তিনি সম্পূর্ণ রক্ষা করিতে 
পান্রেন নাই ও তু, প্রতিভারও উপযুক্ত সধ্যবহ।র 

১২ , প্র 


হয় নাই। ম্যাটসিনির সম্বন্ধে একটা প্রচলিত কথ! 
আছে ষে তাহার যেরূপ সাহিত্যিক প্রতিভা ছিল তাহাতে 
ইতালীয় সাহিত্যকে সম্পদবান করিয়া তিনি অমরত্ব লাভ 
করিতে পারিতেন। সাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভের আকাক্ষা 
বর্জনই দেশসেবক ম্যাটসিনির শ্রেষ্ঠ ও মহান্‌ ত্যাগ । 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সন্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য । 

বাকুড়া স্কুলে অধ্যয়ন করিবার সময় তিনি তাহার 
শিক্ষক ৬কেদারনাথ কুলভি মহাশয়ের শিক্ষা-প্রণালী ও 
মধুর চরিত্রে আক্রষ্ট হন। তাহারই সংস্পর্শে আসিয়া 
ষুগধর্ম-প্রবর্তক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনের 
পরিপূর্ণ আদর্শের সহিত তাহার পরিচয় ঘটে । সেই আদর্শে 
অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে জীবন 
উৎসর্গ করিবার দৃঢসন্বল্প তিনি গ্রহণ করেন । 

শিক্ষকের মহান্‌ ব্রতে দেশসেবার সুযোগ ঘটিবে এই 
আকাঙ্ষাতে শিক্ষকতাই তিনি জীবনের লক্ষ্য বলিয়া 
গ্রহণ করেন। কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ পরীক্ষায় 
তিনি ইংরেজি অনার্সে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন । 


পা প্স্পপপসপপপসপস্পসপাস্স্পপাসসসটসপসসপাসপস্াসপিসপাাস্পিসপিসপিসিপাসপিসপ 


লহ 
ম্যাজিষ্রেট ছিলেন। স্তরাং তাহাদের পরিবারের একান্ত 
ইচ্ছা ছিল তিনিও এই পরীক্ষা দিয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট 
হন। রামানন্দবাবুর পারিবারিক অবস্থা বিশেষ সচ্ছল 
ছিল না। স্থতরাং এ বিষয়ে তাহার আত্মীয়-স্বজনের 
সনির্বন্ধ অনুরোধের কারণ অনুমান করা কঠিন নহে। কিন্ত 
রামানন্দবাবু দারিক্যের সহিত বিষ্যান্থুরাগ, নির্ভীকতা, 
সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ও তেজন্িতা পৈত্রিক সম্পত্তিস্বূপ লাভ 
করিয়াছিলেন। কোন অন্থরোধই তাহাকে সঙ্কল্প হইতে 
বিচলিত করিতে পারিল না। তিনি অটল রহিলেন। পরে 
তাহার ইহা! অপেক্ষাও কঠিন পরীক্ষা উপস্থিত হইল। 
বিলাতে উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার জন্য তিনি স্টেট স্কলার- 
শিপ প্রাপ্ত হন। আত্মীয় স্বজন তাহাকে এই স্থযোগ 
গ্রহণের জন্য ধরিয়! বসিলেন এই বলিয়া যে, ডেপুটি ম্যাজি- 
, ষ্রেটের চাকুরী গ্রহণে না হয় আপত্তি থাকিতে পারে, কিন্ত 
উচ্চশিক্ষালাভার্থ বিলাত যাত্রায় সেরূপ কোন বাধা 
থাকিতে পারে না । রামানন্দবাবু তাহাতেও সম্মত হইলেন 
ন1। পাছে দেশসেবার স্থযোগে বঞ্চিত হন এই আশঙ্কায় 
তিনি বৃত্তি প্রত্যাখ্যান করিলেন। 
কলেজে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিলেন এবং পূর্ণোগ্ধমে 
তাহার ব্রাঙ্গ বন্ধুদিগের সহিত মিলিত হইয়া! দেশসেবায় 
আম্মনিয়োগ করিলেন। দেশসেবাই ছিল তার জীবনের 


| 

. তিনি অদম্য উৎসাহে নানাক্ষেত্রে দেশের সেবায় আত্ম- 
নিয়োগ করিলেন। কলেজে অধ্যয়ন কালেই তিনি তাহার 
বন্ধু ব্রাহ্গধন্ম প্রচারক শশিভ্ষণ বন্ধুকে ধরর্শবন্ধু' পরিচালনে 
সাহাধা করেন। ' ইহা ভিন্ন তিনি সব্বীবনী, ইওিয়ান 
মেসেপ্রার এবং অন্তান্ত পত্রিকাতেও লিখিতেন। 

সিটি কলেজে এই সময়ে স্তাহার বেতন ১৪০২ ছিল। 
এলাহাবাদে তিনি ২৫০২ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। 
তাহার শিক্ষক হেবম্বচন্ত্র মৈত্রেয় রামানন্দবাবুর বেতন 
বৃদ্ধি করিয়া ২০*২ টাঁকা করিয়া দিবার জনা কলেজ 
কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন। রামানন্দবাবু দুইশত টাকা 
পাইলে এলাহাবাদের পদ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত 
ছিলেন। কিন্তু হ্রম্ববাবু এই প্রস্তাবে কলেজ কর্তৃপক্ষকে 
সম্মত করিতে পারিলেন না। 

কয়েক বৎসর সিটি কলেজে কাজ করিবার পর তাহার 
প্রথম সন্তান শ্রীমান্‌ কেদারনাথ জন্মগ্রহণ করেন। সিটি 
কলেল্সের সামান্য বেতনে পারিবারিক ব্যয় ররর 
হুইয়! উঠিতে লাগিল। 


সামান্ত বেতনে সিটি . 


১৩৫৬ 


অগত্যা তাহাকে এলাহাবাদের কায়স্থ পাঠশালায় 
অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিতে হইল । এলাহাবাদে অবস্থান- 
কালেও তাহার শিক্ষাকৌশলে শীদ্রই তিনি ছাত্র এবং 
অধ্যাপকদিগের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হন। তিনি ত্রাহ্ম- 
ধশ্মাবলম্বী ছিলেন। সামাজিক কোন বাধা নিষেধ 
তিনি মানেন নাই। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এলাহাবাদের 
নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু সম্প্রদায়ও তাহাকে একান্ত অদ্ধার চক্ষে 
দেখিত। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য 
এবং কায়স্থ পাঠশালার সংস্কৃতের অধ্যাপক পণ্তিত বালকু্ণ 
ভট্‌ তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। শীঘ্রই এলাহাবাদেও 
অধ্যাপন৷ ব্যতীত অন্ান্ক্ষেত্রে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য 
প্রভৃতি দেশনায়কগণের ইনি সহকর্মী হইয়া উঠিলেন। যে 
মুষ্টিমেয় কয়েকজন দেশসেবক তখন কংগ্রেসকে বলশালী 
করিবার জন্য ইহার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন, রামানন্দবাবু ত্তাহা- 
দের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। তিনি নিয়মিত ভাবে কংগ্রেসের 
অধিবেশনে যোগ দিতেন এবং কোন বাধা তাহাকে নিবৃত্ত 
করিতে পারিত না। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্ে কংগ্রেসের স্থুরাট 
অধিবেশনের কয়েকদিন পূর্বে তাহার শরীর অসুস্থ হওয়ায় 
তাহার বন্ধু পি ওয়াই চিন্তামণি তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন 
যে চিকিসকগণের নিষেধ সত্বেও কি তিনি স্থরাট 
যাত্রার আয়োজন করিতেছেন ? উত্তরে রামানন্দবাবু 
বলেন, “নু 87811 2000) 58000591007) 8400 558168 2€ 
[08070650690 0119 000898৪.৮ কথাটা আমি শ্রীযুক্ত 
চিন্তামণির নিজের মুখ হইতে শুনিয়াছি। চিকিৎসক 
ও বন্ধুদের সকল নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়াই তিনি স্থরাট- 
কংগ্রেসে যান এবং ফিরিয়া আসিয়া গুরুতর গীড়ায় শয্যা- 


/৯প৯সপাস্াস্পিস্সপসপাসি 


.শয়ী হন, এবং কিছুদিনের জন্য তাহার জীবন সঙ্কটাপক্ন 


হুইয়। উঠে ।* কাশীতে গোখ.লের সভাপতিত্বে ষে কংগ্রেস 
বনে তাহার অভ্যর্থনা-সমিতিতে তিনি যোগ দেন। এই 
কংগ্রেসে তাহার প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক বক্তৃতা অন্ততম 
শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা হইয়াছিল । কাশী একেশ্বরবাদী সম্মেলনেরও 
তিনি প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন । সকল প্রধান কংগ্রেসসেবীর 
সহিত তাহার বন্ধুত্ব হয়। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য তাহার 
একান্ত অন্থ্রক্ত বন্ধু ছিলেন। পণ্ডিত বিশ্বস্ভরনাথ, পণ্ডিত 
অযোধ্যানাথ তাহাকে বিশেষ প্রীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষে 
দেখিতেন। 

কায়স্থ কলেজের পরিচালকগণ সন্কীর্ণচিত্ত ও প্রতিক্রিয়া- 


* মেজর বাঁমনদাস বহু মহাশয়ের চিকিৎসায় এবং ভক্তিভাজন 
নেপালবাবু। ইন্মুবাবু, গিরীশচন্র মজুমদার প্রভৃতির সেবাষত্বে তিনি 
রোগমুক্ত হন। প্রঃ সঃ 


পৌষ 


শীল ছিলেন। কলেজ পরিচালন! লইয়া অনেক সময় 
কর্তৃপক্ষের সহিত 'তাহার ম্তদ্বৈধ উপস্থিত হইত । 
তিনি একাধিক বার কলেজের কার্ধ্য ত্যাগ করিয়াছেন। 
কিন্ত মালব্যজী বুঝিয়াছিলেন যে এনাহাঁবাদে তাহার 
জীবনের আদর্শ যে শুধু তাহার ছাত্রগণের পক্ষেই 
অত্যাবশ্তক ছিল তাহা নহে, দেশের সর্বপ্রকার হিতা্গ- 
্টানেও.তাহার সাহায্য এলাহাবার্দের পক্ষে প্রয়োজনীয় 
ছিল। তিনি কিছুতেই তাহাকে এলাহাবাদ ত্যাগ 
করিতে- দেন নাই এবং তাহারই মধ্যবস্তিতায় কর্তৃপক্ষের 
সহিত তাহার সমস্ত বিরোধ মীমাংসা হইয়৷ যায়। 
মালব্যজীর আগ্রহাতিশষ্যে তাহার এলাহাবাদ পরিত্যাগ 
করা অসম্ভব হয়। কলিকাতায় থাকিতে কোন কোন 
সংবাদপত্রের তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। এলাহাঁবাঁদে 
আসিয়াও তাহার লেখনী অলস হয় .নাই। তখন 
এলাহাবাদে ভারতীয় পরিচালিত একমাত্র পত্রিকা ছিল 
লক্ষষৌয়ের এডভোকেট । বাবু গন্গাপ্রসাদ্দ বন্ঈণ ছিলেন 
তাহার, সম্পাদক। রামানন্দবাবু এ পত্রিকার একজন 
প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইয়া উঠেন। দেশের নানা অত্যাচার- 
অবিচারের তীব্র সমালোচনা করিয়া তাহার অনেক প্রবন্ধ 
এডভোকেটের পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিতে থাকে । 

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের শিক্ষা-সম্প্রসারণে রামানন্দবাবুর 
অবদান অতুলনীয়। এই সময়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক 
শিক্ষা এ প্রদেশে একাস্ত বাধাগ্রস্ত ছিল। বোধ হয় বাংলা 
দেশে শিক্ষা-বিস্তারের ফল দেখিয়া ইংরেজ কর্তৃপক্ষ পূর্ব 
হইতেই ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে শিক্ষা যাহাতে বহুল 
প্রচার না হয় এ বিষয়ে যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন 
করিয়াছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের 
কতৃপক্ষের ব্যবস্থা বোধ হয় অন্তান্ত সমস্ত প্রদেশকেই 
ছাড়াইয়া গিয়াছিল। শিক্ষার্থীদিগকে প্রত্যেক ছুই বৎসর 
অস্তর একবার কর্তৃপক্ষের কসাইখানার মধ্য দিয়া পার হুই- 
বার চেষ্টা করিতে হইত। উচ্চ এবং মধ্য ইংরাজি বিষ্তা- 
লয়ের ৭ম, ৫ম ও ওয় শ্রেণীর বাষিক পরীক্ষা পরিচালনের 
ভার স্ক,ল কতৃপক্ষের হাতে ছিল না, উহা গ্রহণ করিতেন 
সরকারী শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপিক্গগণ এবং উচ্চশ্রেণীতে 
প্রবেশলাভ এই পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর করিত। বলা 
বাহুল্য, তিন বার এই কসাইখানার চৌকাঠ পার হওয়ার 
সৌভাগ্য খুব কম ছাত্রের ভাগ্যেই ঘটিত। 

এই ভাবে নিয়শ্রেণীতেই অধিকাংশ ছাত্রকে শিক্ষা 
সমাঞ্ধ করিতে হইত। রামানন্দবাবু সর্বপ্রথম এই শিশু- 
হত্যার (58188%089 :0% 60709০০5785 ) বিরুদ্ধে এড- 


এলাহাবাদে রলাষানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
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ভোকেটের স্তস্তে তীত্র আন্দোলন আরম্ভ করৈন। শেষ 
পর্ধ্যস্ত তীহার লেখা কতকটা ফলপ্রস্থ হয়। তদ্দানীস্তন লে:- 
গবর্ণর সরু এ্টনী ম্যাকডোনেল এই অন্যায়ের প্রতিকার 
কল্পে একটি ছোট কমিটি নিষুক্ত করেন এবং রামানন্দবাবু 
উহার একজন সভ্য মনোনীত হন। প্রধানতঃ তাহারই 
চেষ্টায় কমিটি সপ্তম ও পঞ্চম শ্রেণীর পরীক্ষা দুইটি তুলিয়া 
দিতে সম্মত হন কিন্ত তৃতীয় শ্রেণীর পরীক্ষা তখনই বন্ধ 
করিতে সরকারী সভ্যের1! আপত্তি কৰিল। শিক্ষা-বিভাগের 
ডিরেক্টর এবং ইন্সপেক্টর তাহাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, 
তৃতীয় শ্রেণীর পরীক্ষা তুলিয়৷ দেওয়া সম্বন্ধে গবর্ণমেপ্ট 
শীপ্বই বিবেচনা করিবেন। ইহাদের এই প্রতিশ্ররতিতে 
রামানন্দবাবু তাহার আপতি প্রত্যাহীর করেন এবং সর্ব- 
সম্মতিক্রমে বিপোর্টটি দাখিল করা হয়। কিন্ত গ্রকুতপক্ষে 
গবর্ণমেষ্ট দীর্ঘকাল তাহাদের এই প্রতিশ্র্তি পালন করেন 
নাই। অনেক দিন অপেক্ষা করিবার পরও এই পরীক্ষা 
গ্রহণ চলিতে লাগিল এবং আরও নানাবিধ বিধিনিষেধ 
শিক্ষাক্ষেত্র কণ্টকিত করিতে লাগিল। এই সময় আমি 
এলাহাবাদের এ্যাংলো-বেঙ্গলী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে 


'নিযুক্ত হই। রামানন্ববাবুর চেষ্টাতেই আমি এই পদ লাভ 


করি। আমি শিক্ষার নানাবিধ বাধা ও অস্বিধা দেখিয়! 
এই সব রিষয়ে রামানন্দবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তিনি 
পুনরায় এডভোকেটে আন্দোলন আরম্ভ করেন। এই 
সময় সর্‌ জেমস ডিজিস লাটুশ লেঃ-গবর্ণরের পদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। তিনি এডভোকেটের অভিযোগ সম্বন্ধে দেশের 
প্রধান শিক্ষা-ব্রতিগণের মতামত চাহিয়া পাঠান। 
হাইকোর্টের প্রথিতযশা! উকিল পণ্ডিত সুন্দরলাল তখন 
এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্দেলার । তখনকার 
গবর্ণমেন্ট অনেক বিষয়ে পণ্ডিত স্থন্দরলালের মতামতের 
যথেষ্ট সম্মান করিতেন। গবর্ণমেন্ট পণ্ডিত সুন্দরলালের 
অভিমত চাহিলে তিনি রামানন্দবাবু, মাঁলব্যজী, শিউ- 
রতন (রাখন ?) পাঠশালার পরিচালক পর্ুত সুন্বরলালের 
ভ্রাতা পণ্ডিত বলদোরাম দাবে প্রভৃতি কয়েকজনকে এ 
বিষয়ে আলোচনার জন্য তাহার বাড়ীতে আমন্ত্রণ করেন। 
আমিও এই ক্ষুদ্র দলের মধ্যে আহৃত হইবার সম্মান প্রাপ্ত 
হইয়াছিলাম। এই আলোচনার ফলে পণ্ডিত হুন্দরলাল 
রামানন্দবাবুর অভিযোগ সমর্থন করিয়! গবর্ণমে্টকে পত্র 
লেখেন। এইবার সমস্ত ক্ষত্র বাধা অপসারিত হইল এবং 
শিক্ষার্থাদিগের ম্যাটিক পরীক্ষা পরধ্যস্ত পথ সরল ও সুগম 
হইল। আজ এই প্রদেশে শিক্ষার বুল বিস্তার ঘটিয়াছে। 
ইহার মূলে ছিল বামানন্দবাবুর পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা। 
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স্বজাতিদিগের শিক্ষাঁর উদ্নতিকল্পে যে বিপুল সম্পত্তি দান 
করিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে তো 
কথাই নাই, সমগ্র ভারতবর্ষে বিরল। কিন্তু দুঃখের বিষয় 
তাহার উষ্ট-ভীড সুগঠিত হয় নাই। ইহার ফলে এই 
সম্পত্তির প্রচুর আয়ের যে সত্্যবহার হইত এ কথা বল! যায় 
না। কায়স্থ পাঠশালার সর্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে তাহার মনে 
যে পরিকল্পনা সর্বদা জাগিতেছিল তাহা কার্যে পরিণত 
করিবার জন্য, তাহার আগ্রহই ছিল একান্ত প্রবল। কিন্তু 
কায়স্থ কলেজের কর্তৃপক্ষের অধিকাংশেরই মনে মনে 
বর্তমান কালোপযোগী সুশিক্ষার পরিপূর্ণ আদর্শ পরিস্ফুট 
ছিল না। সুতরাং তাহারা কলেজের উন্নতিকল্পে উদার 
ভাবে আদর্শের অন্থুরূপ প্রয়োঞ্জনীয় অর্থ ব্যয় করিতে কুষ্ঠিত 
ছিলেন। ইহাতেই রামানন্দবাবুর সহিত সংঘর্ষ অনিবা্ধ্য 
হইয়া উঠে। ইতিপূর্ব্ণে রামানন্দবাবু এই মতানৈক্যের 
দরুণ কয়েকবার পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন 
কিন্তু মালব্যজীর মধ্যবঞ্তিতায় উভয় পক্ষের মনোমালিন্য 
ঘুচিয়া যায় পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু কলেজ পরিচালন! 
সম্পর্কে ১৯*৬ সালে যে বিরোধ উপস্থিত হয় তাহার 
মীমাংসার প্রচেষ্টা মালব্যজীর ধৈরধ্য এবং বুদ্ধি কৌশলকেও 
পরাস্ত করিল। বামানন্দবাবু এবার কিছুতেই তাহার 
পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিলেন না। 

আমাদের এই দুর্ভাগ্য অধঃপতিত দেশের সকল ক্ষেত্রে 
নবজীবনের প্রতিষ্ঠাকয্পে তাহার মনে যে আদর্শ সর্বদা 
জাগিতেছিল তাহা শুধু কলেজের ছাত্রদিগকে পড়াইয়াই 
পরিতৃপ্ত ছিল না। ছাত্রাবস্থ৷ হইতেই তিনি সংবাদপত্রের 
সহিত গভীর ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাহার ছাত্রাবস্থাতেই 
(১৮৮* শ্ঃ) তাহার বয়োজষ্ঠ বন্ধু ত্রাহ্মপ্রচারক শশিভৃষণ 
বন্থ মহাশয় ধর্বন্ধু নামক ক্ষুদ্র কাগজ পরিচালনা 
আরম্ভ করেন। ( আন্দাজ ১৮৮৭ খ্রীঃ) রামানন্দবাবু তাহার 
প্রধান সহায় হইয়াছিলেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে রামানন্দবাবু 
ইহার সম্পাদক হন। মহাত্মা কেশবচন্ত্র সেন বিলাত 
হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাঙালী জীবনের সর্বাঙীন 
উন্নতিকল্পে সর্বক্ষেত্রে যে প্রচেষ্টা আরস্ত করেন, তাহার ফলে 
এলবার্ট হল, বামাবোধিনী পত্রিকা, স্থলভ সমাচার প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশে নৃতন যুগের হ্চন! করেন। শিশু- 
সাহিত্য বোধ হয় তাহার এই প্রচেষ্টার মধ্যে ছিল না। 
মস্ভবতঃ স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন এই শিশু-সাহিত্যের জনক। 
প্রমদাচরণের “সখা” বাংলার তরুণ ছাত্রদের জীবনে এক 
- নৃতন প্রাণ আনিয়া দিয়াছিল। ধর্্বন্ধু সখার স্তায় বিবিধ 


মিরররার্রার রর প্রবাসী 
কায়স্থ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা মুন্সী কানীপ্রসাদ তাহার 
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তথ্যে পূর্ণ ছিল না৷ বটে, কিন্তু ছাত্রজীবনের নৃতন আকাঙ্ষা 
ও উদ্দীপনা দানের পক্ষে ইহার সরম ও চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ 
কম সাহায্য করে নাই।* তাহার শিক্ষা পরিসমাসন্তির পর 
সিটি কলেজের কাধ্যে নিযুক্ত থাকার সময়েও" সন্্ীবনী, 
ইত্ডিয়ান মেসেঞ্জার প্রভৃতি পত্রে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া! 
রাজনৈতিক মন্তব্য প্রভৃতি তিনি নিয়মিতরূপে লিখিতেন। 
বাংলাদেশ পরিত্যাগ করিলেও সংবাদপত্রের সহিত তাহার 
যোগস্থত্র ছিন্ন হয় নাই। দাঁসীর পর প্রদীপ নামে সচিত্র 
মালিক পত্রিকার্টির সম্পাদনভার তিনি গ্রহণ করেন । বাংলা- 
দেশে মহধি দেবেন্দ্রনাথ তত্ববোধিনী পত্তিকায় ছবি দেওয়ার 
প্রথা প্রবপ্তিত করিয়া প্রথম সচিত্র পত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। 


'রামানন্নবাবু প্রদীপে উহা পূর্ণক্ূপে বিকশিত করেন। 


আধুনিক সচিত্র মাসিক পত্রিকার মধ্যে গ্রদীপই প্রথম বলা 
যাইতে পারে। 

এই সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় দেশের 
যুব-সম্প্রদায় তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল। অপর পক্ষে 
সাহিত্য-সম্পাদক স্থরেশচন্ত্র সাজপতি এবং তাহার বন্ধুগণ 
ছিলেন রবীন্দ্রনাথের তীত্র সমালোচক । প্রদীপ ছিল 
রবীন্দ্রনাথের সমর্থক | সাহিত্যের এক সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 
নিন্দাস্থচক একটি লেখা প্রকাশিত হয়। ববীন্দ্রনাথের এক 
প্রধান ভক্ত এক কবিতায় সাহিত্যের লেখককে তীব্র ভাষায় 
আক্রমণ করিয়া! উহা প্রদীপে পাঠান । রামানন্দবাবু তখন 
এলাহাবাদে। কলিকাতার প্রদীপ-পরিচালক কবিতাটি 
প্রদীপে ছাপিয়া দেন। ফাইল কপি প্রাপ্তিমাত্র তিনি এই 
কবিতাটি বন্ধ করিবার জন্য পরিচালক বৈকুঠ্ঠনাথ দাসকে 
টেলিগ্রাম করেন। সমস্ত কাগজ তখন ছাপা হইয়া গিয়াছে, 
অথচ রামানন্ববাবুর আদেশ অমান্য করিবারও উপায় নাই । 
কাজেই আর একটি কাগজে নূতন একটি কবিতা ছাপাইয়৷ 
উহা! আলোচ) কবিতাটির উপর আ'টিয়া দেওয়া হয়। কিন্ত 
সমাজপতি মহাশয়ও ছাড়িবার পাজ ছিলেন না। তিনি 
আচ্ছাদনটি তুলিয়া উক্ত কবিতাটি সাহিত্যে ছাপিয়৷ দেন। 
এই ঘটনায় রামানন্দবাবু বিশেষ ক্ষুন্ধ হন। তিনি দেখিলেন 
এত দূর হইতে পত্রিকা! সম্পাদন তাহার পক্ষে সম্ভব নয় এবং 
এই প্রকার ক্ষুত্র ক্ষুপ্র ্থলন অপরিহাধ্য। তখন তিনি 
প্রদীপের সংশ্রব ত্যাগ করেন। 

প্রদীপের সংশ্রব ত্যাগ কৰিবার পর হইতেই একটি 
সর্বাঙ্গনুন্বর সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা তাহার 


* ধর্দাবন্ধুতে গর্ভন, সূলার প্রভৃতির জীবন-কথা, ব্রাউনিও, প্রস্কৃতিকে 
লইয়া আলোচনা, সামরিক প্রসঙ্গ, বাংলাগ্রস্থ সমালোচনা) মানব-প্রেম 
ইত্যাধি বিষয়ে প্রবন্ধ 2৮৯০ ্রী্টানবে প্রকাশিত হইত: 


পৌষ 
মনে জাগে । এই সঙ্ষে আরও আরও একটি অঙ্থবিধা তিনি অন্থবিধা তিনি 
অন্থুভব করিয়াছিলেন । প্রদীপ পরিচালনকালেই তিনি 
দেখিয়াছিলেন যে অনেক বিষয়ে, বিশেষতঃ রাজনৈতিক 
মত প্রকাশে, সম্পাদককে স্বত্বাধিকারীর উপর নির্ভর 
করিতে হয়। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সকল বিষয়ে সমালোচনার 
অধিকার অঙ্গুঞ্ন রাখিবার্‌ অভিপ্রায়ে তিনি নং স্বত্বা 
ধিকারী এবং সম্পাদক হইয়া পত্রিকা প্রর্কাশের সঙ্কল্প 
করেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কর্মবীর ইত্ডয়ান (প্রেসের 
স্বত্বাধিকারী চিস্তামণি ঘোষ এই সঙ্কল্লে তাহার প্রধান সহায় 
হন এবং তাহাকে "উৎসাহিত করেন। রামানন্দবাবুর 
আর্থিক অবস্থা তখন তেমন সচ্ছল ছিল না। তাহার 
জীবন সরল ও আড়ম্বরশূহ্য ছিল। তাহাতে বিলাসিতার 
কোন স্থান ছিল না। কিন্তু তাহার হৃদয়ের স্বাভাবিক 
ওদাধ্যবশতঃ নানাক্ষেত্রে তীহাকে ব্যয় করিতে হইত। 
সৃতবাং তাহাকে এ আয়ে এক প্রকার দারিদ্র্যের সহিত 
সংগ্রাম করিয়া চলিতে হইত। তাহার পরিবারও তখন 
নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। ইহার উপরে তাহার গৃহে ছিল মধ্য 
প্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলের শিক্ষিত 
বাঙ্গালীদিগের এবং অবাঙ্গালীদিগেরও সাধারণ অতিথি- 
শালা। “প্রবাসী” প্রকাশের জন্য যে-টাকা দরকার তাহা 
তখন তাহার হাতে ছিল না। ইহাতেও তিনি বিচলিত 
হইলেন না। তাহার মিতব্যয়ী জীবনের যে ফংসামান্ 
বায় তাহাও সঙ্কোচ করিয়া এই দুঃসাহসিক কার্ধ্যে প্রবৃত্ 
হইলেন। এই সঙ্কল্লে তাহার প্রধান সহায় ছিলেন তাহার 
সহধশ্মিনী। তিনি “প্রবাসীর” পরিচর্ধ্যার পথ সহজ 
করিবার জন্য সর্বপ্রকার কায়িক ক্লেশ স্বীকার করিতে 
পরাজুখ হন নাই। তখন আমি এলাহাবাদে এবং 
রামানন্ববাবুর পরিবারে অতিথি । “প্রবাসী”র স্থতিকাগৃহে 
উপস্থিত ছিলাম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রবাসীর 
তখন এক জন নামমাত্র কর্মচারী নিযুক্ত হন। এখন 
বুনংখ্যক কর্মচারী ষে কাধ্য সম্পন্ন করিতেছেন, বলিতে 
গেলে রামানন্দবাবুর সহধর্মিণী একাই তাহা সম্পন্ন 
করিতেন। প্রবানীর প্রথম সংখ্যা বোধ হয় ৫০** মুদ্রিত 
হইয়াছিন। এই সমস্ত পত্রিকা তাহার গৃহে আপিলে 
রামানন্মবাবুর পত্বী স্বহন্তে এই পাঁচ হাজার পত্রিকার 
মোড়ক আটিয়! দেন এবং ছুজনে মিলিয়! ঠিকানা লেখেন। 
বোধ হয় এইভাবে ছুই-তিন মাস তীহািগকে পরিশ্রম 
করিতে হইয়াছিল। 

পরে “প্রবাসী” যন কলিকাতায় আসে তখন তাহার 
্রচ্ছদপটে মুদ্রিত থাকিত-_“নিজবাসভূমে পরবাসী হলে 


_.. এলাহাবাদে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
পরদাসখতে সমুদায় দিলে ।” এখন হইতে “প্রবাসীর 


২৮১ 


পিসি সা শপাস্পিস্পি সপ সিপাস্টাসপিস্পিস্পিসপস্টসপস্পিস্পিস্িপস্পিসপিসপি 


নামের সার্থকতা অন্য প্রকারে হয়। বস্ততঃ এই জন্ম- 
ভূমিতেও আমরা কিরূপ প্রবাসীর ন্যায় বাস করিতেছি 
স্বদেশবামীর হৃদয়ে এই অনুভূতি জাগ্রত করাই ছিল 
“প্রবাসী” অন্যতম প্রধান উদ্দেস্ট । 

এই ছুরন্ত পরিশ্রমের মধ্যেও সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতি 
সাধনে যতগুলি প্রতিষ্টান এলাহাবাদে বর্তমান ছিল 
সবগুলিরই সহিত তাহার অল্পবিস্তর সম্বন্ধ ছিল। 
এলাহাবাদের ব্রাহ্মসমাজের তিনি আচার্য ছিলেন। প্রতি 
সপ্তাহে তিনি উপাসনাকার্ধ্য সম্পন্ন করিতেন এবং সমাজের 
ব্যয়ভার বোধ হয় তাহাকে একাকী বহন করিতে হইত। 
এলাহাবাদ অঞ্চলে তখন যে কয়টি ইংরেজি পত্রিকা প্রচলিত 
ছিল তাহার প্রধান কয়েকটিতে তিনি নিয়মিত লেখক 
ছিলেন। এডভোকেটের সহিত তাহার সংশ্রবের কথা* 
পূর্বেই বলিয়াছি। পরিশেষে এলাহাবাদে যখন ইত্ডিয়ান 
পিপল নামক পত্রিকাটি স্থাপিত হয় তাহারও তিনি একজন 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হিন্ুস্থান রিভিমু বোধ হয় তখন 
কায়স্থ রিভিযু নামে পরিচিত। এ পত্রিকারও তিনি 
একজন প্রধান লেখক ছিলেন । তীহার বন্ধু অধুন1 বিহারের 
বিখ্যাত নেতা সচ্চিদানন্দ সিংহ যখন এলাহাবাদে ইওিয়ান 
পিপল স্থাপন করেন এবং নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ইহার প্রথম 
সম্পাদক নিযুক্ত হন তখন এই পত্রিকারও প্রায় নিয়মিত 
লেখক তাহাকে হইতে হইয়াছিল। এই সব পত্রিকায় 
তিনি শুধু অনুরোধে পড়িয়া! লিখিতেন তাহা নহে, দেশের 
অভাব-অভিষোগ প্রকাশের জন্য শত কার্যে ব্যস্ত থাকিয়াও 
প্রাণের তাগিদেই তিনি লিখিতেন এবং কোন লেখার 
জন্যই অর্থের প্রত্যাশা করিতেন না। নগেন্দ্র বাবুর পর 
সি ওয়াই চিস্তামণি ইগ্ডিয়ান পিপলের ভার গ্রহণ করিলে 
উহার সহিত তাহার সন্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ হয়। রামানন্দবাবু 
ছিলেন শ্রীযুক্ত চিস্তামণির প্রধান সহায় ও উপদেষ্টা । এই 
সময়েই চিস্তামণির সহিত তাহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মে। 
এলাহাবাদ কংগ্রেস কমিটিতে তিনি একজন প্রধান সভ্য 
ছিলেন। এলাহাবাদ. হইতে ভেলিগেট নির্বাচিত হইয়া 
সমস্ত কংগ্রেদ অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতেন। এবিষয়ে 
তিনি মালব্যজীর দক্ষিণ হস্ত ছিলেন বলিলেও অততযুক্তি 
হয় না। 

দেশে মগ্পান নিবারণের জন্য তখন যে চেষ্টা চলিতে- 
ছিল এলাহাবাদে রামানন্দবাবুই তাহার কেন্দ্র ছিলেন। 
বিলাতে 1600 062%009 3০০19%-র প্রতিনিধি পার্লামেণ্টের 
সাস্ত কেন সাহেব এবং তাহার পরে এই সমিতির সম্পাদক 


সিাসস্স্সসমিপসিপপসসসস সস সপপাসসি 


গ্রাৰ সাহেব যখন ভারতবর্ষে আবগারী নীতির অন্থসন্ধানে 
আগমন করেন তখন তাহাদিগকে আবগাঁরী নীতি দেশের 
যে ঘোর অনিষ্ট করিতেছিল তাহা বুঝাইবার জন্য তাহাকে 
যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে 
একটি একটি জাতির মধ্যে যে অনংখ্য শাখা প্রচলিত ছিল 
তাহাদের মধো পরম্পর বিবাহ ও আহারারি প্রচঙ্গনের জন্য 
ও অন্যবিধ সামগ্সিক উন্নতিকল্পে একটি সভা সংস্থাপিত হয়। 
ইহার উদ্মোক্তাদের মধ্যে রামানন্দবাবু ছিলেন প্রধান। 
এলাহাবাদের ম্মল কজ কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত জজ ছিলেন 
ইহার সভাপতি ও পণ্ডিত মনোহর লাল জোতশী ছিলেন 
ইহার সম্পাদক । 

এলাহাবাদে বাঙালী অধিবাসীর সংখ্যা নিতান্ত কম 
ছিল না। তাহাদিগের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ সংস্থাপন ও 
তাহাদিগকে নিজ অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করিয়! তুলিবার 
উদ্দেশ্টে বাঙালীদিগের একটি সম্মেলন স্থাপিত ইয়। এলাহা- 
বাদের খ্যাতনামা উকীল শ্রীযুত হরিমোহন রায় ও বাঙ্গালী 
সমাজের শিরোভূষণ স্বর্গগত সতীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও 
রামানন্দবাবু ছিলেন এই সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা । 
এই স্থন্দর প্রতিষ্ঠানটি প্রবাসী বাঙালীদের মধো যে 
জাগরণ আনিয়া দেয় এলাহাবাদ-প্রবাণী বাঙালীরা 
আজিও তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করেন। এলাহাবাদে 
প্রবাসী বাঙালীদের যে কয়েকজন নেতার সহিত তাহার 
প্রগাঢ বন্ধুত্ব হয় তাহারা পাগ্ডিত্যে, চরিত্রে ও ন্বদেশ- 
হিতৈষণায় সমগ্র বাঙালী জাতির অলঙ্কারস্বর্ূপ ছিলেন। 
ইহাদের মধ্যে সতীশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহেন্্লাল 
ওহ দেদার, রায় বাহাছুর শ্রীশচন্দ্র বস্থ, মেজর বামনদাস বস্থ 
এবং ইতিয়ান প্রেসের স্বত্বাধিকারী চিন্তামণি ঘোষের তুলন! 
বাংল! দেশেও পাওয়া কঠিন। তিনি যখন এলাহাবাদের 
কণ্দ পরিত্যাগ করিলেন তখন চিস্তামণি ঘোষ তাহাকে 
ইত্ডিয়ান প্রেসের প্রধান কশ্মাধ্যক্ষরূপে পাইবার জন্য একাস্ত 
আগ্রহশীল ছিলেন। বামানন্দমবাবুর কণ্মকুশলতার প্রতি 
চিন্তামণিবাবুর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনি প্রস্তাব করিয়া- 
ছিলেন ১০০০২ টীকা* মাসিক 3 পারিশ্রমিক ভিন্ন 


* কেহ কেহ বলেন মাসিক ৪০*২টারি শত টাক|। প্রঃ সঃ 

চিন্তামণিবাবু তাহার প্রগ্তাব আমার ছ্বারাই রামানন্দবাবুর নিকট 
পাঠাইয়াছিলেন। সহসা এত অধিক বেতনে কর্দীধাক্ষ নিযুক্ত করিবার 
যৌক্তিকত। সম্বন্ধে ঠাহার সহিত আমীর আলোচনা হইয়াছিল। তাহার 
উত্তরে চিন্তামণিবাবু বলিয়াছিলেন, "মহাশয় আমরা বাবসায়ী লোক, টাকা 
কি করিয়। উপার্জন করিতে হয় জানি। আমি যে টাকা দিতে 
চাহিতেছি তাহীর চতু্'৫ উর স্বার! আদার করিয়া! লইঘ।” --লেখক 


প্রবাসী 


১৩৫০ 


এলাহাবাদে প্রকাশিত সমস্ত পুস্তকের মূল্যের উপর শতকরা! 
২৫২. টাকা কমিশন তিনি প্রাপ্ত হইবেন। তখনই যে 
সমুদয় পুস্তক প্রচলিত ছিল ন্যনকল্পে তাহার বাধিক আয় 
ছিল ৪০,০০২ টাকা। চিস্তামণিবাবুর ভরসা ছিল 
রামানন্দবাবুকে পাইলে তিনি উহা! লক্ষ টাকায় পরিণত 
করিতে পারিবেন। কিন্ত রামানন্দবাবু সম্মত হইলেন না। 
এলাহাবীদ শহরে যখন প্লেগের ছুরস্ত প্রকোপ, চারি 
পাশে মৃত্যুর দারুণ বিভীষিকা, তাহার মধ্যে বামানন্দবাবু 
কিছুমাত্র ভীত হন নাই। তখন তাহার পার্থে ছিলেন 
সেবাত্রতী ইন্দৃভূষণ রায়। বীরহ্দয় ইন্দুভুষণ যেরূপ 
অকুতোভয়ে এবং নিষ্ঠার সহিত প্লেগরোগীর সেবা করিয়া 
বেড়াইতেন এবং মৃত্যুভয়গ্রস্ত রোগীদের মনে উৎসাহের 
সঞ্চার করিতেন তাহা এক বিম্ময়কর ব্যাপার। তাহার 
সংস্পর্শে আসিলে ভয়গ্রস্ত একান্ত কা ও হদয়ে 
ব্লসঞ্চার হইত। ইন্দুভূষণের স্সেহপ্রবণ কোমল অথচ 
অসাধারণ তেজন্বী ও বিশাল হৃদয়ের পরিচয় অধিক লোকে 
পাইল না। কিন্তু ধাহার! তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন 
তাহারা এই গভীর সংযতবাক্‌ বীরপুরুষের ধৈর্ধ্য, পরিশ্রম 
করিবার ক্ষমতা, অনন্তসাধারণ দৈহিক ও নৈতিক বল 
দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন । এই ছুরস্ত রোগে নিউ সেপ্টাল 
কলেজের অস্কশাস্ত্রের অধ্যাপক উমেশচন্ত্র ঘোষের পত্বীর 
মৃত্যু হয়। তখন ইন্দুভূষণ এবং রামানন্দবাবুই উমেশবাবুর 
প্রধান সহায় হন। তাহার মৃতপত্বীর সকারের পর তিনি 
সপরিবারে রামানন্দবানুর আতিথ্য গ্রহণ করেন। 


“প্রবাসী” প্রকাশের অল্লকাল মধ্যেই বাংলার সাময়িক 
সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিল। প্রবাসী তাহার 
খণদায় হইতে বামানন্দবাবুকে যখন মুক্তি দিল, তখন 
বৃহত্তর জগতে দেশের শাসনের ব্যভিচারজনিত মর্মপীড়া 
ও বিশ্ববাসীর নিকট ভারতবাসীর ন্যায়সঙ্গত দাবী জানাই- 
বার জন্য তাহার ষে ব্যকুল আগ্রহ তাহা রূপ পরিগ্রহ করিল। 
তিনি সঙ্কল্প করিলেন “প্রবাসী”র ন্যায় একটি ইংরেজি মাসিক 
পত্র বাহির করিয়া সমগ্র দেশে ও দেশের বাহিরে বিশ্ব- 
জগতে ভারতবর্ষের প্রকৃত তথ্য প্রচার করিবেন। “মডার্ন 
রিভিয়ু” প্রকাশিত হইল। প্রবাসী প্রকাশ করিবার সময়ে 
তাহাকে যেরূপ আথিক সমস্তার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, 
"মডার্ন রিভিযু* বাহির করিবার সময়েও এই আঙিক সমস্যা 
আরও গুরুতররূপে দেখা দিল । “মডার্ন রিভিষু* প্রকাশের 
সকল. আয়োজন যখন সম্পূর্ণ তখন তাহাকে কায়স্থ 
কলেজের কর্ণ পরিত্যাগ করিতে হইল। কিন্তু রামানন্দ- 
বাবু পশ্চাৎপদ হইলেন না। ১৯৯৬ সালে তিনি কায়স্থ 





পৌব আধা 
কলেজের অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করেন এবং পরবৎসর 
'জানুয়ারি মাসেই “মভান” রিভিয়ুগ্র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত 
হয়। কিন্ত “মডার্ন রিভিযু*র প্রকাশ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে 
মেই সময় খুব সহজসাধ্য হয় নাই । তখন এ প্রদেশের লে:- 
গবর্ণরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ঝুনা বুরোক্রাট সর্‌ জন 
হিউয়েট। ইতিপূর্বে বঙ্গভঙ্গের তীব্র আন্দোলনের ঢেউ 
& প্রদেশে পৌছিয়াছিল এবং শুধু বাঙালীর বয় নহে, 
সম্প্রদায়নিব্বিশেষে সকলেরই হৃদয় বিচলিত করিয়াছিল । 
সরু জন হিউয়েট এই আন্দোলন দমন করিবার জন্ত বদ্ধ- 
পরিকর ছিলেন। এই উদ্দেস্ত সিদ্ধির জন্ত তিনি নান! 
প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার 
অভিসদ্ধি ছিল কয়েকজন বাঙালীকে আদর্শ দণ্ড দিয়া তিনি 
সমগ্র বাঙালী সমাজে ভীতি উৎপাদন করিয়া আন্দোলন 
দমন করিবেন। তাহার প্রথম শিকার হইলেন আগ্রা সেণ্ট 


২৮৩ 


পিসি সপামপাসি পাম্পি 


জন কলেজের জনপ্রিয় অধ্যাপক বেণীবাবু। ইহার অয্ল- 
কাল পরেই এংলো-বেঙ্গলী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ 
হইতে আমি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে বিতাড়িত 
হইলাম। বলা বাহুল্য, রামানন্দ চট্রোপাধ্যায়ই ছিলেন 
হিউয়েটের দগুনীতির প্রধান লক্ষ্য । কিন্তু রামানন্দবাবুকে 
জালে তিনি কিছুতেই ফেলিতে পারিতেছিলেন না। তাহা 
হইলেও কর্তৃপক্ষের বিষরৃষ্টিতে “মডার্ন রিভিমু” পরিচালনা 
অসম্ভব হইয়! উঠিল এবং বাধ্য হয়! তাহাকে পরিবার- 
বর্গকে এলাহাবাদে বরাখিয়াই এলাহাবাদ ছাড়িতে হইল। 
কলিকাতায় আসিয়াও এলাহাবাদের সহিত তাহার যোগশুত্র 
সম্পূর্ণ ছিন্ন হয় নাই। এলাহাবাদেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 
সহিত তাহার সধ্যের স্থত্রপাত হয় এবং তাহার ফলন্বরূপ 
উভয়ের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্বদ্ধ গড়িয়া উঠে বারাস্তরে . 
তাহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। 


৯ পাপান্পিসপিসপিসিপিসপাসিপাসিসিপাসপাসপাসপা। 


শ্রদ্ধাম্পদ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীরজনীকাস্ত গুহ, 


১৮৮৭ খ্রীষ্টাবে শ্রীশ্মাবকাশের পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের 
একটি বি-এ পরীক্ষায় অনুত্বীর্ণ ছাত্র* সিটা কলেজের চতুর্থ 
বার্ষিক শ্রেণীতে ভঙ্তি হইলেন। তিনি সকলের পশ্চাতে 
বমিতেন, সহাধ্যায়ীদিগের সহিত বেশী কথাবার্তা বলিতেন 
না, অধ্যাপকের কেহই তাহাকে চিনিতেন না । এক দিন 
অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ছাত্রগণকে কি বিষয়ে একটা 


প্রবন্ধ লিখিতে বলিলেন। সপ্তাহ কাল পরে প্রবন্ধগুলি . 


পরীক্ষা করিয়া অধ্যাপনাকক্ষে আসিয়াই তিনি জিজাস! 
করিলেন, “ডা0০ 2৪ 19079108009 01796661099 ?” 
“রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কে ?” রামানন্দবাবু উঠিয়া দাড়াই- 
লেন। গুরু-শিষ্যে এই যে দৃষ্টিবিনিময় হইল, তাহার 
ফলে উভয়ে আমরণ শ্রদ্ধা ও গ্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। 
অনতিবিলম্বে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ধর্মরজীবনে যে গুরু- 
তর পরিবর্তন দেঁধা দ্িয়াছিল, তাহার মূলে মৈত্র মহাশয়ের 
প্রভাব সামান্ত ছিল না ।* | 


* ১৮৮৭ হ্রীষ্টাবে তিনি সমস্ত বিষয়ে পরীক্ষা! দেন নাই বলিয়! 


হন। প্র. স. 
1বাল্যে বীকুড়। স্কুলে পড়িবার সময় হইতেই ব্রান্গধর্দের প্রতি 
রামানন্দবাবুর বেক ছিল। গপিত শিক্ষক ৮কেদারনাধ কুলভির প্রভাব 
ইহার অন্ততম কারপ। যৌবনে তিনি কলিকাতায় আসিয়! শিবনাধ 
শস্বী মহাশয়ের চিত্রের প্রভাব সর্বাপেক্ষা অধিক জনুভব করেন । প্র. স. 


১৮৮৮ খ্রীষ্টাবে রামানন্ববাবু বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়া ইংরেজী অনার্সে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার 
করেন। ১৯০০ সনে বীকিপুরে তিনি আমাকে বলিয়া- 
ছিলেন পূর্ব্ব বৎসরও তিনি এরপ প্রথম স্থান অধিকার 
করিয়াছিলেন, এবং দুই বারই তৎকালীন মোট নম্বর 
৩০০ মধ্যে ২৫০ হইতে অধিক নম্বর পাইয়াছিলেন। 

১৮০৮ শ্রীষ্টাব্ের জুন মাসে আমি সিট কলেজের গ্রথম 
বার্ষিক শ্রেণীতে প্রবেশ করিলাম। ইংরেজী সাহিত্যের 
ছিতীয় অধ্যাপক অল্পকাল পরেই অন্তত্র চলিয়া গেলেন। 
তার পর ধাহারা এ বিষয়ের অধ্যাপনা করিতে আসিতেন, 
আমরা একটির পর একটি সকলকেই অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতে 
লাগিলাম। তখন হেরম্ববাবুর পরামর্শে কর্তৃপক্ষ সদ্য 
বি-এ উপাধিপ্রাপ্ণ রামানন্দবাবুকে অধ্যাপকপদে নিযুক্ত 
করিলেন। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে কোন কোন ছাত্র 
তাহার বয়োজোষ্ঠ ছিলেন। তাহার মুখে শুনিয়াছি, প্রথম 
দিন তথায় অধ্যাপনা করিবার কালে গায়ের জামা ঘামে 
ভিজিয়! গিয়াছিল। কিন্তু এই নবীন অধ্যাপককে পাইয়া 
আমরা শাস্ত হইলাম। অল্পকীল পরে এক দিন প্রাতঃ- 
কালে আমি গোলদীধির পূর্ব: দিকের পথে যাইতেছি, 
এমন সময়ে হেরম্ববাবু অপর দিক্‌ হইতে আমাকে দেখিতে 


২৮৪ 


প্রবাসী 


১৩৫০ 


স্পাম্পাস্পীসটপা স্পা পানি শাপলা পাপা সপাসমপশাস্পািপাশপসি পামপিস্পিসপাসপাসপাশিত আমিশা ৩৩ তক্পাশিিসপিসিপিসপান্পীস্পাসপসপপস্পীপি শিপ সশিসিপস্পিসিশাসিশাশিপাসিপাসি 


পাইয়৷ নিকটে আসিয়া সন্গেহ সম্ভাষণ করিয়াই জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “রামানন্দ কেমন পড়াইতেছে ?* আমি 
বলিলাম, “তাহাকে পাইয়! ছাত্রেরা সন্তষ্ট হইয়াছে” 
শুনিয়! তিনি খুব প্রীত হইলেন, এবং বলিলেন, “নব্য- 
গ্রাজুয়েট দিগের মধ্যে (8000 059 500706 £19058598) 
আমি রামানন্দের ন্যায় খুব অল্পই দেখিয়াছি ।” 

গ্রীষ্মের ছুটির পূর্ব্বে আমাদের বার্ষিক পরীক্ষায় 
অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় আমাদের ইংরেজী সাহিত্যের কাগজ 
পরীক্ষা করিলেন । বাঁকুড়ায় পরীক্ষার কাজ শেষ করিয়! 
ফল পাগাইবার লিপিতে মন্তব্য করিলেন, “138190159709 
008 91198 010 69 [/761190.৮ অপরাপর মন্তব্যও 
ছিল। চুয়ান্ন বংসরেও ইহা! আমার স্ত্বতি হইতে মুছিয়া 
যায় নাই। 

দ্বিতীয় বাধিক শ্রেণীতে উঠিয়া আমি ঢাকায় চলিয়া 
গেলাম । পর বৎপর গ্রীক্মাবকাশের পরে তৃতীয় বাধষিক 
শ্রেণীতে ভন্তি হইয়া! পুনশ্চ ইহাকে অধ্যাপকরূপে পাইলাম । 
১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এম-এ পরীক্ষান় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ 
হইবার পরে ইনি ১৮৯০ মার্চ মাস হইতে সিটী কলেজের 
স্থায়ী অধ্যাপকের পদে নিঘুক্ত হইয়াছিলেন। 

রামানন্দবাবু এম-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান ল্ভ করেন 
নাই। ইহাতে সকলেই বিস্মিত হুইয়াছিলেন। ইহার 
কারণ কি? তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, এম-এ পরীক্ষার 
জন্য প্রস্তত হইবার কালে তীহার পাঠ্য পুস্তক পড়িতে 
ভাল লাগিত না ।* 

তাহার স্বভাবপিদ্ধ বিনয় ও সৌজন্তের একটা দৃষ্টান্ত 
দিতেছি। অধ্যাপনা-কন্ষের প্রথম বৎসর ইনি তাহার 
আড়াই বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠ এই শিষ্টিকে “আপনি” 
বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ক্রমশঃ সম্বন্ধ ঘনি্ঠতর হইলে 
সক্কোচ কাটিয়া 'গেল। 

আবার এম-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তত হইবার কালে 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে নিজের কয়েকথানি পুস্তক 
খণ দিয়া এবং অধ্যেতব্য গ্রন্থ সন্ধে উপদেশ দ্বারা যথেষ্ট 
সাহায্য কারয়াছিলেন। 

১৮৯৪ স্রষ্টাব্বের জুন মাসে আমি অন্যতম অধ্যাপকরূপে 
সিটা কলেজে ইহার সহযোগী হইলাম। সেই অবসরে 
বাকুড়া জেলা স্কুপের ইংরেজী পরীক্ষার কাহিনীটি ইহার 
নিজের মুখে শুনিয়াছিলাম। বাকুড়ার তদানীস্তন ডিস্রিক্ট 


ম্যাজিষ্রেট বনামধন্য রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ইংরেজী 


এই সময় তাহাকে দ্ধর্সবন্ধু"র কাজ, "মেসেঞ্জারের কাজ ও সিটা 
কলেজে অধ্যাপনা; করিবার অন্ত প্রচুর পরিঞমও করিতে হইত । প্র, স, 


পরীক্ষার কাগজ পরীক্ষা করিয়া রামানন্দবাবুকে ৯০, মধ্যে 
৯৬ দিয়াছেন দেখিয্থা হেডমাষ্টার মহাশয় দত্ত মহাশয়কে 
বলিলেন, “ছেলেটির বয়স অল্প; আপনার ন্যায় ইংরেজী 
ভাষায় সর্বজনবিদিত স্থপত্তিত ব্যক্তির নিকটে এত অধিক 
নম্বর পাইলে তাহার মাথা বিগড়াইয়া যাইবে। আপনি 
নম্বরটা কমাইয়া দিন ।* 

দর্ত মহাশয় বলিলেন, “আমি কি করিব? বালকটি 
হয়ত সমন্তই বই মুখস্থ করিয়া লিখিয়াছে, কিন্তু তাহার 


. উত্তরগুলিতে ভূল নাই, আমি কি করিয়া নম্বর কমাইব?” 


হেডমাষ্টার মহাশয় কিছুতেই ছাড়িবেন না। অগত্যা 
দত্ত মহাশয় বোধ হয় কাটিয়া-ছাটিয়া নম্বরটা নব্বই করিয়! 
দিলেন। 

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে শারদীয় অবকাশের পূর্বে অধ্যাপক 
চট্টোপাধ্যায় এলাহাবাদের কায়স্থ কলেজের অধ্যক্ষপদে 
নিযুক্ত হইয়৷ সিটী কলেজ ত্যাগ করিলেন। এখানে যাহা 
পাইতেন, বেতন তদপেক্ষা শতাধিক টাকা বেশী হইল। 
পুজনীয় হেরহচন্্র মৈত্র উচ্চতর বেতন দিয়! তাহাকে সিট 
কলেজে বাখিবার জন্য কর্তৃপক্ষকে সনির্বন্ধ অনুরোধ 
করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। 
রামানন্দবাবু নৃতন কর্মক্ষেত্রে চলিয়া! গেলেন। তৎপূর্বে 
ছাত্রগণ তাহাকে বিদায়স্থচক মানপত্র প্রদান করিয়াছিল। 

অধ্যক্ষ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই নব কর্মক্ষেত্রে নানা 
দিকে স্বীয় অপূর্বব কর্মশক্তি বিস্তার করিয়া যে অতুলনীয় 
সাফল্যের অধিকারী হুইয়াছিলেন, তাহা! এক্ষণে ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে । আমার শুধু সংবাদপত্রের 
সহিত সম্পর্ক ছিল। সেই কথাই সংক্ষেপে বলিতেছি। 

এলাহাবাদে গিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার দুই-এক বৎসর 
পরে তিনি প্রদীপ নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার 
গ্রহ্ণ করেন। সম্ভবত বৈকৃষ্ঠনাথ দাস ইতার স্বত্বাধিকারী 
ছিলেন। 

১৮৯৯ সনে আমি সম্পাদক মহাশয়কে "প্রাচীন জন্মন 
জাতি” নামক একটি প্রবন্ধ প্রেরণ কৰি। উহা ১৩০৬ 
সনের ফাস্তন ও চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু 
তৎপূর্কেই রামানন্ববাবু উহার সহিত-_সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া- 
ছিলেন। 

১৯০১ খ্রীষ্টাদের প্রারস্তে পাটনায় প্লেগ রোগের প্রাহূর্াব 
হইল) আমি এজন্য মাঘ মাসে বছদুরবর্তী পল্লীতে পৈত্রিক 
বাসবাটীতে গিয়া দুই-তিন মাস যাপন করিলাম। এই 
সময়ে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এক পত্র পাইয়া অবগত 
হইলাম, তিনি বৈশাখ মাস (১৩৮) হইতে “প্রবা নী” 
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নামক এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতেছেন, এবং 
আমাকে উহার জন্য প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে। কর্খস্থানে 
ফিরিয়া গিয়া! “হিন্দুঃ গ্রীক ও রোমান” নামক একটি প্রবন্ধ 
পাঠাইলাম। দ্বিতীয় (জ্যৈষ্ঠ) সংখ্যায় উহা৷ প্রকাশিত 
হইল। অধিকস্ত তিনি আমাকে যথোচিত পারিশ্রমিক 
পাঠাইয়! দিয়া লিখিলেন, আমাকে ষে-হারে পারিশ্রমিক 
দিলেন, তিনি এবং দীনেশ সেন ঠিক সেই হারে ভারতী 
হইতে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমার ন্যায় অজ্ঞাতনামা 
লেখকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিকতর গৌরব কি হইতে 
পারে? 

ইহার পরেই আমি বরিশালে চলিয়া গেলাম । সেখানে 
দ্রশ বৎসরে 'প্রবাসী'র জন্ত অবৈতনিক লেখকরূপে পাঁচ- 
ছয়টি প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলাম | সম্পাদক মহাশয় “বয়কট্‌” 
নামক প্রস্তাবটি প্রবাসী'র পুরোভাগে মুব্রিত করিয়া আমাকে 





সম্মানিত করিয়াছিলেন । এই কালে আমার জীবনে একটি . 


স্মরণীয় ঘটনা! ভক্তিভাজন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত পত্র- 
বিনিময় ও রাজনৈতিক আলোচনা । ঠাকুর মহাশয়ের 
একটি প্রবন্ধ, আমার সমালোচনা, তাহার প্রত্যুত্বর এবং 
পরিশেষে পত্রযোগে আমি তীহাকে যষে-সকল প্রশ্ব জিজ্ঞাসা 
করিয়াছি তাহার উত্তর-_এগুলি “প্রবামী”্র চারি সংখ্যায় 
বর্তমান আছে। ঠাকুর মহাশয়ের একখানি বৃহৎ পত্র আমি 
সযত্বে বক্ষা করিয়াছি। এই উপলক্ষে তাহার চিঠির 
কাগজ ভাজ করিবার নানা বিচিত্র ভঙ্গীর পরিচয় পাইয়া- 
ছিলাম। 

স্বদেশী আন্দোলনের প্রারস্তে "প্রবাসী”র জন্য একটি 
দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়৷ পাঠাইলাম। রামানন্দবাবু আমাকে 
জানাইলেন উহা ছুই ভাগে পৃথক্‌ পৃথক্‌ নামে প্রকাশ 
এবি | প্রথমটি “ইংরেজ শাসন ও দেশব্যাপী অসন্তোষ” 

বং দ্বিতীয্পটি “স্বদেশী আন্দোলন-_তাহার ত্রিবিধ কার্য” 
১৩১৩ “সালের অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে তাহা প্রকাশিত 
হইল | কয়েক মাস পরে বিশ্বস্তস্থত্রে সংবাদ পাইলাম, 
ভারত- সরকার এ দুইটি সম্বন্ধে আইন-বিভাগের পরামশ 
চাহিয়াছিলেন। কিন্তু রামানন্দবাবুর ন্যায় তীক্ষবুদ্ধি ও 
হুম্ষদর্শী সম্পাদকের হাতে যাহা উৎরাইয়াছে, তাহা 
আইনের ফাদে পড়িবে কিন্ধপে ? ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্বের পরে আমি 
বেশী কিছু লিখিতে পারি নাই; কিন্তু এই কালে.প্রবাসী*র 
অর্থনৈতিক বিষয়ে একটা অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন দেখিয়া 
বিস্মিত হইলাম। মতপ্রণীত সোক্রাটাস নামক গ্রস্থের 
দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৩১ সনে কলিকাতা বিশ্ববিস্ালয় কর্তৃক 
'প্রকাশিত হয়। তাহার সাত-আট বৎনর পূর্বে উহার 
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অস্ততু্ত প্লেটোর তিনটি সনদর্ভের বঙ্গানুবাদ "প্রবামীপতে 
সাত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথমটি প্রকাশিত 
হইবার পরে কার্য্যোপলক্ষে প্রবাসী কার্ধ্যালয়ে যাইতেই 
কম্মাধ্যক্ষ বলিলেন, “আপনার কিছু প্রাপ্য আছে, 


 বামানন্দব'বু হিসাবের বহিতে নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন।” 


আমি ত শুনিয়া অবাক, এই তিনটি এবং পরে আরও 
ছুইটির জন্য তিনি “না চাহিতে” পারিশ্রমিক দিয়াছিলেন। 
আমি “প্রবাপী”্র নিয়মিত লেখক না হইলেও বু 


- বৎসর পত্রিকাখানি বিনামূল্যে পাইয়াছি, তাহার এই 


স্নেহের খণ কৃত্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি । 

১৯০৭ খ্রীষ্টান্দের ১ল! জানুয়ারি 81০0০11) ০৮15৬ 
প্রকাশিত হয়। তখন কলিকাতা বিখবিগ্ভালয়ের সংস্কার 
আরম্ত হইয়াছে । তৎপ্রসঙ্গে তৃতীয় (মার্চ) সংখ্যায় 
প]])০ 00819670101 00119299 10. [1019৮ শীর্ষক আমার 
একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 

পৃজনীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমার সাহিত্যা- 
চচ্চায় উৎসাহদাতা ও সহায় ছিলেন। বিগত শতাবীর 
অবপানকালে তাহাকে “লিখিলাম, আমি “বৈদিকযুগে 
নারী জাতির অবস্থা” সম্বন্ধে কিছু লিখিতে চাই। তিনি 
উৎসাহ দিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, সমগ্র খগ.বেদের 
বঙ্গানুবাদ আমাকে পাঠাইয়া দিলেন। উপকরণ সংগৃহীত 
আছে, কিন্ত পরিকল্পন! চল্লিশ বৎসরেও কায়া গ্রহণ করে 
নাই। | 

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে আমার অন্তরে মেগাস্থেনীসের ভারতত- 
বিবরণ অনুবাদ করিব সংকল্প জাগিল। এ জন্য ম্যাক্‌- 
ক্রিগুল-এর ইংরেছ্গী অনুবাদ অত্যাবশ্যক । উহা! তখন 
একান্ত ছুপ্পাপ্য ছিল। রামাণন্দবাবুকে আমার প্রয়োজনের 
কথা জানাইগে তিনি লিখিলেন, বাঁকুড়া জেলা স্কুলে এ 
পুস্তক আছে, এবং উহার তদানীন্তন শিক্ষক শ্রদ্ধেয় মহেশ- 
চন্দ্র ঘোষকে অনুরোধ করিয়া আমাকে উহা পাঠাইয়া 
দিলেন। আমি পুস্তকের পাঙুলিপি তাহার হাতে দিলাম, 
তিনি উহা! মুদ্রণের ব্যবস্থা করিলেন এবং স্বয়ং প্রকাশক 
হইলেন। প্রুফ দেখা ছাড়া আমাকে আর কিছু করিতে হয় 
নাই। তিনি 'প্রবাপী'তে মেগাস্তথেনীসের ভারত-বিবরণের 
ষে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন, তাহাতেই উহার আশাপ্রদ বিক্ুয় 
আরন্ত হইয়াছিল। এক হাজার খণ্ড ছাপা হইয়াছিল । 
কয়েক বৎসর ইংরেজী অশ্তাবদের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইতিহাসের এম্‌, এ পরীক্ষার্থীরা এই অন্বাদই পাঠ করিত। 
পরে ম্যাক্ক্রিগুলের নব সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। 

আমার দ্বিতীয় পুস্তক ““মার্কাস অরেলিয়াস আণ্টো- 


_ ২৮৬ 

নীয়াসের আত্মচিন্তা” ঢাকায় ছাপা হয়। বামানন্দবাবু 
প্রকাশকরূপে তাহান্ব নাম ব্যবহার করিবার অনুমতি দিয়া 
আমাকে বাধিত করিয়াছিলেন । 

শ্রতকীত্তি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় পত্রিকা-সম্পাদকরূপে 
দেশে-বিদেশে সমাদৃত হইয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্ষে/র বিষয় 
এই যে, তিনি কোনও বয়োজ্োষ্ঠ অভিজ্ঞ সংবাদপত্র- 
সেবীর নিকটে শিক্ষানবিসী করেন নাই । এ ক্ষেত্রে তাহার 
বর্ণপরিচয় হইল ক্ষুদ্রুকায়া দাসী পত্রিকা সম্পাদনে*। তার- 
পর তদীয় অন্তনিহিত শক্ত বিকাশপ্রাপ্ত হইল প্রদীপ- 
সম্পাদনে। শল্পকাল পরেই “প্রবাসী” প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই 
তিনি ষেন একেবারে স্বয়ংসিদ্ধ সম্পাদকরূপে কর্শক্ষেত্রে 
আবিভূতি হইলেন । তিনি ছিলেন একাধারে “প্রবাসী” এবং 
ছয় বংসও পরে, “গ্ডান্ন রিভিউ” এই ছুইখানি বৃহধায়তন 
মাসিক পত্রিকার ঘ্বখাধকারী, সম্পাদক এবং কন্মাধাক্ষ। 
“প্রবাসীর কম্মবিভাগে তিনি যে দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, 
তাহার, তুলনা বিরল। কলিকাতার যে প্রেসে কয়েক 
বৎসর প্রবাসী মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহার সহিত আমারও 
পরিচয় ছিল; আমি তো ভাবিলে বিস্ময়ে অবাক্‌ হইয়া 
যাই যে, রামানন্দবাবু কোন্‌ যাছুবলে স্বর এলাহাবাদ 
হইতে এই প্রেসে “প্রবামী” ছাপাইয়া বংসরের পর বৎসর 
প্রতি মাসের প্রথম দিনে প্রকাশ করিতেন । ছয় বৎসর পরে 
“প্রবাপী”র সহিত “মভান” রিভিউ” আসিয়া জুটিল, এবং 
ছুইটিই হুধ্যের উদয়াপ্তের ন্যায় অনতিক্রম্য নিয়মানুসারে 
নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হইতে লাগিল। প্রবাসী প্রেম 
প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব বহুবৎসর যে প্রেসে পত্রিকাষুগল 
মুদ্রিত হইত, তৎসম্বন্ধেও আমার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা 
আছে। আমি জানি না, কোন্‌ দৈবশক্তিবলে এই পত্রিকা- 
পরিচালক-চিরদিনের নিয়মবিরোধীকে নিয়মের নাগপাশে 
বাধিয়! রাখিয়াছিলেন। 

পত্রিকা-সম্পা্দকরূপে তাহার একটি বিশেষত্ব সহজেই 
দৃষ্টি আকর্ণণ করে। তাহা এই যে তিনি অবিচ্ছেদে একটি 
বাঙ্গাল। পত্রিকার বিয়াপ্লিশ বৎসর, এবং তৎসহ একটা 
ইংরেজী পত্রিকার ছত্রিশ বংস্র সম্পাদকীয় পদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। সময়ের কথা ছাড়িয়া! দিয়া আমার জানিতে 
কৌতৃছ্‌ল হয় যে ভারতবর্ষে একই ব্যক্তি স্বদেশী ও বিদেশী 
ভাষায় ছুইখানি পত্রিকা সম্পাদন করিতেছেন, এরূপ 
দ্বিতীয় কেহ আছেন কিনা। 

কিন্তু ইহা বাথ। স্বয়ংসিদ্ধ সম্পাদকরূপে তাহাতে যে- 


« তপূ্ের ইনি ধর্মবন্ধুর সম্পাদক ছিলেন । প্রঃ; সঃ 
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টা ১৬, 
সকল গুণ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাই বিশেষরূপে 
উল্লেখযোগ্য । বক্ষ্যমাণ বিষয়টিকে যুগপৎ সমগ্রভাবে এবং 
স্ুক্কাতিস্ত্সরূপে দর্শন করিবার শক্তি; সংঙ্টেষ ও বিশ্লেষ 
(80817519 900. ৪10009819) প্রণালীতে তাহার নিরপেক্ষ 
বিচার) হ্থখপাঠ্য প্রাপ্ল ভাষায় আপনার মতামত 
নিঃশেষে পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করা--এই সকল 
গুণের সমাবেশ তীহাকে সম্পাদকমণ্ডলীতে সম্মানিত স্থান 
প্রদান করিয়াছিল । “4 0198" ৪৮519 ৫02093 01 0168 
61000108৮- প্রাঞ্জল চিন্তা হইতেই প্রাঞ্জল লিপিকৌশল 
প্রন্থত হয়। তিনি মনোজগতে মন্তব্য বিষয়টিকে উজ্জল 


১ পলাশ তপসপা পাটি সপসপিসিপািত 


“আলোকে দর্শন করিতেন, স্থৃতরাং তাহার ভাষা সরল, 


সহজ ও স্থখপাঠ্য হইত, অথচ পাঠক উপলব্ধি করিতে 
পারিতেন না৷ ষে, ভাষাটিকে মাজিয়া ঘষিয়! লোকপ্রিয় 
করিবার জন্য তিনি এতটুকুও শ্রমন্বীকার করিয়াছেন । 

সম্পাদক-সমাজে তাহাতে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার 
বিষয় ছিল তাহার প্রখর বুদ্ধি এবং অপূর্ব লিপিকৌশল। 
তিনি বু বৎসর ধরিয়া জননী জন্মভূমির পরিচধ্যায় 
নিয়োজিত ছিলেন, এই সেবাব্রতে কত বার তাহাকে 
শাসকবর্গের ভ্রমপ্রমাদ দোষক্রটি সুস্পষ্ট ওজন্বিনী ভাষায় 
প্রদর্শন করিতে হইয়াছে; কিন্তু চিরকাল তিনি স্থকৌশলী 
সারথির ন্যায় নিজের বাহন দুটিকে দাবানল হইতে রক্ষা 
করিয়াছেন, অথচ ইনি আজীবন সত্যসন্ধ ও সত্যব্রত 
ছিলেন। ৃ 

একটি দৃষ্টাস্তই যথেষ্ট । পরলোকগমনের পূর্ব্ব বৎসর 
তিনি মেদিনীপুরের মহাপ্রলয় সম্বন্ধে ষে সম্পাদকীয় মন্তব্যটি 
লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আমার হৃদয় 
বিশ্বয়পুলকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সবল ওজস্বিনী, অথচ 
মর্মস্পর্শী ভাষায়, বিধিনিষ্দিষ্ট বর্ম হইতে রেখামাত্র চ্যুত না 
হইয়া প্রজ্ভাপালকবর্গের কৃত ও অকৃত সমুদয় কন্ধের এমন 
নিশ্মম উদঘাটন বাঙ্গালা ভাষায় সম্ভবপর হইয়াছে, পূর্বে 
ইহা জানিতাম না। 

পত্রিকা-সম্পাদনের কাধ্যে তিনি পূর্বাপর এই খধিবাক্য 
অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। “সত্যং ক্রয়াৎ”--তিনি সত্য 
বলিতেন। "প্রিয়ং ক্রয়াৎ”' যেখানে সম্ভব, সত্যকথা প্রিয়- 
বূপেই বলিতেন; কিন্তু “মা ক্রয়াৎ সত্যমপ্রিয়মূ্” ।-_অপ্রিয় 
সত্য বলিবে' না, এ বিধান তিনি মানিতেন না। তাহাকে 
অপ্রিয় সত্য নিরন্তর বলিতে হইয়াছে । এপ্রিয়ঞ্চ নানৃতং 
ক্রয়াং*__দেশ কাল পাত্রের খাতিরে প্রিয় অসত্য বাক্য 
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এই গৌবরবমণ্ডিত কর্মজীবনের অটল প্রতিষ্ঠা ছিল 


পৌষ 


তাহার ধশ্মবিশ্বাসে। তিনি নৈঠ্িক ব্রাহ্ম ছিলেন। যৌবন 
কালে তিনি যে ব্রহ্ধান্গত জীবনযাপনের সংকল্প গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, আমরণ তাহ! একনি ভাবে রক্ষ। করিয়া 
গিয়াছেন। পত্রিকা-সম্পাদকরূপে তিনি স্বদেশে বিদেশে 
যে প্রতিঠালাভ করিয়াছেন, তদ্দারা ব্রাহ্মসমাঞজ গৌরবা- 


ফিত হইয়াছে, এইট্রকু বলিলেই যথেষ্ট হইল না। 


অনীবী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 


২৮৭ 


তিনি নানাভাবে ব্রাহ্ম সমাজের সেবা করিয়াছেন। 
ব্্ষ-মন্দিরের বেদীতে তাহার ধশ্মজীবনের ন্বরূপ 
উজ্জলরূপে- প্রকাশিত হইয়াছে । উপগতযৌবন পুত্রের 
এবং তৎপরে দ্বিতীয়হৃদতুল্যা পর্তরীর শোকবহনে আমরা 
তাহার অস্তঃসত্তার পরিচম্ন পাইয়াছি। তাহার শ্বতি 
ধন্য হউক । 





মনীষী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য 


শরদ্ধেয় রামানন্দবাবুর নাম যখন আমি প্রথম শুনি, তখন 
তিনি প্রয়াগে, আর আমি কাশীতে। প্রথম অবস্থায় তিনি 
ছিলেন আমার নিকটে একজন বিশিষ্ট সম্পাদক মাত্র, পরে 
একজন মনীষী, এবং শেষে একজন ঘনিঠ আত্মীয় ও বন্ধু, 
এবং ইহা হইয়াছিল তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ বা 
পরোক্ষ ভাবে কাশীতে, শান্তিনিকেতনে ও কলিকাতায় যে 
সংযোগ হইয়াছিল তাহা হইতে । তাহার সহিত সাধারণ 
পরিচয় মাত্র শেষে আম্মীয়তা ও বন্ধুত্ধে পরিণত হইয়াছিল, 
এবং ইহীকে প্রধানভাবে ঘটাইয়া তুলিয়াছিল আমাদের 
কিছুকাল শান্তিনিকেতনে একত্র অবস্থিতি । বনু বিষয়ে 
আমাদের উভয়ের মত ভিন্ন হইলেও তাহা আমাদের 
পরম্পরের প্রতি ভালবাসায় কোন বাধাই উৎপাদন করে 
নাই, বরং উত্তরোত্তর ইহা বাড়িয়াই চলিয়াছিল। 
রামানন্দবাবু কিছুকাল সপরিবারে শান্তিনিকেতনে 
অবস্থান করিতেছিলেন। “প্রবাসী” ও “মডার্ন রিভিযু*-এর 
কাজ সেখানে তাহার সঙ্গে-সঙ্গে ছিল, এ স্থান হইতেই 
তিনি পত্রিকা ছুইখানি সম্পাদন করিতেন। ইহাতে 
তাহাকে কি বিপুল পরিশ্রম করিতে হইত, তাহা ধাহারা 
দেখিয়াছেন তীহারাই জানেন। এই কাজে তাহাকে 
সাহায্য করিবার লোক সেখানে খুব কম ছিল। উভয় 
পত্রিকার বিনিময়ে রাশি-রাশি কাগজ আসিত । নিজেই 
তিনি সেই সব পড়িতেন, দাগ দিতেন, উল্লেখা বিষয়গুলি 
কাটিয়া রাখিতেন এবং মন্তব্য লিখিতেন। শত-শত ভি. 
পি. বা মনি-অর্ডারের টাকা আসিত, নিজেই তিনি ডাকঘর 
হইতে ইহা লইতেন, এবং হিসাব-পত্র রাখিতেন। 
গুরুদেবের (রবীন্দ্রনাথের) সহিত অপরাস্রে তাহার নান! 
আলাপ-আলোচনা হইত। এই আলোচনায় অনেকেই 


থাকিতেন। গুরুদেব ইস্কলের ছেলেদিগকে অনেক সময়ে 
বড়-বড় ইংরেজী কাব্য পড়াইতেন। তাহার পড়াইবার 
কৌশল এইরূপই ছিল যে, তাহাতে ছোট ছেলেরাও তাহা 
বুঝিতে পারিত । ব।মানন্দবাধু এই শ্রেণীতে যোগ দিতেন । 
এই অধাপনাঁয় এ অধ্যাপক ও এছাত্র উভয়ই লক্ষা 
করিবার মত ছিলেন । রামানন্দবাবু এই ঘটনার উল্লেখ 
করিয়া বুপিতেন তিনি শান্তিনিকেতনের ছাত্র। 

রামানন্দবাবুকে এই সময়ে কিছু কালের জন্য শাস্তি- 
নিকেতন কলেজের বা! খিক্ষাঁভবনের অবৈতনিক অধ্যক্ষতার 
ভার লইতে হইয়াছিল । 

রামানন্দবাবু যখন শান্তিনিকেতনে শিক্ষাভবনের 
অধ্যক্ষ, তখন সেখানে বিগ্যাভবনের অধ্যক্ষতার ভার ছিল 
আমার উপরে । সেই হিসাবে আমি ইহ! বলিয়া গর্ব অনুভব 
করিতে পারি ষে, তিনি ছিলেন আমার সহযোগী । শিক্ষা- 
ভবনে অধ্যাপকগণের মধ্যে তখন এগুজ সাহেবও ছিলেন । 
বিশ্ববন্ধু দীনবন্ধু এগু'জের বিশ্বজোড়া কাজ, এ জন্য 
বাহিরের কাজে অনেক সময়ে তাহাকে যাইতে হইত, 
এবং তাহাতে কলেজের ছাত্রদের পড়ানর ক্ষতি হইত। 
রামানন্ববাবু ইহা লক্ষ্য করিয়া এগুজ সাহেবকে একটু 
মুমন্দ তিরস্কার করিয়া স্পষ্টভাবে বলিয়াছিলেন যে, তিনি 
যখন অধ্যাপক তখন তিনি কিছুতেই নিয়মিতভাবে না 
পড়াইয়া পারেন না । উদ্দারমতি এগুজ ইহাতে কোনরূপ 
অনন্ত না৷ হইয়। সরলভাবে নিজের ক্রটি স্বীকার 
করিয়াছিলেন এবং আর কখনো ওরূপ করিতেন না। 
রামানন্দবাবুর কর্তব্যনিষ্ঠা কেমন ছিল তাহা এই একটি 
সামান্য ঘটনাতেই বুঝা যাইবে। 

এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ করিতে পারা যাঁয়। 


২৮৮, 


ক এপ পত এ লেপ ৪ প্পাপ৯পাপা পাশা ৫৫ ০ 


এগু্ সাহেব ও. বামানন্দবাবুর মধ্যে পরম্পর গাঢ় বন্ধত 
ছিল। এক বার কোন কারণে রামানন্দবাবু এগুজ 
সাহেবের ্রপর বিশেষ বিরক্ত হইয়া উঠেন, এবং তাহার 
লেখ। ছাপ! বন্ধ করেন, বা যে লেখা তাহার কাছে ছিল 
তাহাও ফেরত দেন। এগুজ সাহেব ইহাতে অত্যন্ত 
দুঃখিত হন এব' নানা অঙ্গনয়-বিনয় করিয়া নিজের ত্রুটি 
স্বীকার করিয়া রামানন্দবাবুর ক্ষম৷ প্রার্থনা করেন, এবং 
সমস্ত মনোমালিন্য চুকিয়া যায়। যতক্ষণ ইহ! না হইয়াছিল 
ততক্ষণ এগুজ সাহেব যে কি অশাস্তিতেই ছিলেন তাহা 
আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। 

এখানে, আমরা আর একটি কথা বলিতে পারি। 
জেনিভায় লীগ অফ. নেশন্সের এক বিশেষ অধিবেশনে 
নানা দেশের প্রতিনিধি নিমস্ত্রিত হইয়াছিলেন ৷ ভারতবর্ষে 
নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন রামানন্দবাবু। লীগ প্রতিনিধি- 
গণকে পাথেয় দিয়াছিলেন, কিন্তু রামানন্দবাবু ইহ! এই 
আশঙ্কায় প্রত্যাখ্যান করেন যে, পাছে তাহা হইলে লীগের 
কার্ধকলাপ সঙ্গদ্ধে তাহার স্বাধীন অভিপ্রায় অন্যরূপ হইয়া 
পড়ে। ইহা তিনি নিজেই আমাকে বলিয়াছিলেন। 
৬ দেশে ভ্রমণ করিবার সময় লোকের! তাহাকে গুরুদেব 
বলিয়া কেমন ভ্রম করিত, এবং কেমন সে দেশেও সব 
সভা-সমিতিতে সদন্তগণের ঠিক সময়নিষ্ঠ! দেখা যাইত 
না, ইহাও তিনি গল্পের মধ্যে বলিয়াছিলেন । 


গুরুদেব বা এগু,ঙ্জ সাহেবের অনুপস্থিতিতে শাস্তি- 
নিকেতনে সমাগত বিশিষ্ট অতিথি-অভ্যাগতের সহিত 
শান্তিনিকেতন-সম্বদ্ধে রামানন্ববাব্ই আলাপ-আলোচনা 
করিতেন । 
শাস্তিনিকেতন-মন্দিরে ধমেোপদেশ সাধারণত 
বাঙ্লাতেই দেওয়। হইয়া থাকে । গুরুদেব বরাবর ইহাই 
করিয়া আপিমাছেন। এগুক্জ সাহেব অবশ্ত ইংরেজীতে 
দিতেন, এবং মহাত্মা গান্ধী সেখানে যে ছুই-এক বার 
উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাও হইয়াছিল ইংরেজীতেই। 
শান্তিনিকেতনে অবাঙালী ছাত্র-ছাত্রী অনেক, বাঙ্লায় 
কিছু বলিলে তাহাদের অনেকেরই ইহাতে অন্থবিধা হয়। 
তিনি ইহা আমাকে 'বলিয়্াছিলেন এবং ইহাই মনে করিয়া 
মন্দিরে একাধিকবার ইংরেজীতে ধর্মেঁপদেশ দিয়াছিলেন। 
শান্তিনিকেতনের গৌরববর্ধনে ধাহারা সহায়তা করিয়াছেন, 
নিশ্চয়ই রামানন্দবাবু তাহাদের অন্যতম ছিলেন । 
রামানন্দবাবু শান্তিনিকেতনে ফে-বাড়ীতে বাস করিতেন 
আজ তাহার চিহ্ছও নাই। অগ্নিদেব তাহা আত্মসাৎ 
করিম্াছিলেন। আশ্রমের নব অধিবাসীরা হয় ত ইহার 


প্রবাসী 


এ প৫ স্লিপ পালা পা ৮ 


তত পবা পা্পী তে পশাশী লী পাশপাশি 


কোন কথাই জানেন না। ইহা ছিল নেপাল রোডের 
উত্তরে, যেখানে এখন কলেজের ছাত্রগণের বাসা হইয়াছে । 
শাস্তিনিকিতনের কতৃপিক্ষেরা যদি একখানি ক্ষুদ্র 
শ্বেতপ্রস্তরফলকে “এই স্থানে শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
বাস করিয়াছিলেন,» অথবা এইরূপ কোন কথা উৎকীর্ণ 
করাইয়া স্থাপন করেন ত ভাল হয়। ইহা তাহাদের 
কর্তব্য বলিয়াই আমার মনে হয়। যাহাতে সাক্ষাৎ বা 
পরোক্ষভাবে কোনরূপে শান্তিনিকেতন বা বিশ্বভারতীর 
অনুকূলে কিছুমাত্র করা যাইতে পারিত এমন কোন 
স্থযোগ তিনি নিজের জীবদ্দশায় ত্যাগ করেন নি। 
গুরুদেবের চিন্তার নানারূপে প্রচার তিনি ষত করিয়াছেন 
আর কেহ তত করিয়াছেন বলিয়া আমি জানি না। 


এক দিকে এ কথা যেমন সত্য যে, রামানন্দবাবু 
*প্রবাসী” ও “মান” রিভিযুগকে প্রবাসীও মডার্ন 
বি ভিযু করিয়াছিলেন, অপর দিকে এ কথাও তেমনি 
সত্য যে, এ ছুই পত্রিকা রামানন্দবাবুকে রা মা নন্দবাবু 
করিয়াছিল। এঁদুই পত্রিকায় পরিমিত ও সংযত বাক্যে 
লিখিত যুক্তিযুক্ত, নির্ভীক ও তেজংপূর্ণ মস্তব্যগুলির কথা 
দেশবিদেশের পাঠকগণের জ্ুপরিচিত। ইহা তাহার 
অসামান্য শক্তি প্রদর্শন করিয়াছে । এই সমস্ত মন্তব্য 
কখনো৷ কখনো খুব তীব্র হইত। কিন্ত যাহাতে এগুলি 
স্ায়- বা সত্য-ভরষ্ট না হয়, অনুচিত না হয়, যাহাতে তিনি 
অকারণে কঠোর বাক্য বলিয়া কাহাকেও ছুঃখ না দেন, 
বাঁ কোনরূপ পক্ষপাত না করেন, তজ্জন্ত তিনি সেগুলি 
লিখিবার পূর্বে প্রার্থনা করিতেন। এ কথা নিজেই তিনি 
আমাকে বলিয়াছিলেন । 


তাহার চিত খুব শ্েহুপ্রবণ ছিল। আমার পরিবার বা 
আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে কাহারো সহিত তাঁহার এক-আধ 
বারও দেখা বা পরিচয় হইয়! থাকিলে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
হইলে তিনি তাহার নাম উল্লেখ করিয়৷ কুশল প্রশ্ন 
করিতেন। রোগশষ্যাতেও তাহাকে ইহা করিতে 
দেখিয়াছি । তিনি সকলকে মনে রাখিয়াছিলেন। 

কাশীতে সারনাথে গন্ধকুটাবিহারের প্রতিষ্ঠার সময় 
স্বর্গীয় অনগারিক ধর্মপালের ( দেবমিত্ের ) আমন্ত্রণে 
রামানন্দবাব ও আমি উভয়েই সেখানে গিয়াছিলাম। 
আমাদের বাসা সেখানে পৃথক্‌ পৃথক ছিল। অতিথিগণের 
জন্য সেখানে ব্যবস্থা ঠিক তেমন করা সম্ভব হয় নাই । খাওয়া- 
দাওয়ার একটু অস্থবিধাই ছিল। এক দিন দুপুরে আমি 
রামানন্ববাবুকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করি, তিনি তাহা 
আনন্দে গ্রহণ করেন। “বিশালভারতে”র তদানীস্তন 


রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 


সপাপিসপিসপিপিসপিস্পিসপিসপসপিসসপািত 


সম্পাদক বন্ধু শ্রীযুত বেনারসীদাস চতুর্বেদী 'মহাশয়ও 
সেখানে গিয়াছিলেন, আমি তাহাকেও নিমন্ত্রণ করিলাম । 
আমি স্বপাক করিয়া থাকি । রান্না করিলাম কেবল হুন 
দিয়া (আর কোন উপকরণ পাওয়া যায় নাই ) কাচ! মুগের 
ডাল, তাহাতে আলু পিদ্ধ ও আতপ চালের ভাত। আমার 
সঙ্গে দুইটি ছাত্র ছিল শ্রীমান্‌ সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় ও 
প্রভৃভাই পাটেল। * আমরা সকলেই উহাই আনন্দের 
সহিত আহার করিয়াছিলাম। রামানন্নবাবুর জন্য সামান্য 
কিছু তরকারী অন্ত স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। 
তাহার এই কথা জীবনের শেষের দিকেও যে মনে ছিল 
তাহা পরে জানা যাইবে। 

বিশ্ববি্ভালয় হইতে অবসর গ্রহণ করার পর আমি 
শান্তিনিকেতনে মাবার ফিরিয়া যাই, রামানন্ববাবুর এই 
ইচ্ছা খুবই ছিল। তিনি বহুবার আমার কাছে বলিয়াছেন 





* হায়! এই ছাত্রট আমার খুব প্রি ছিল; তিব্বতী, চীন ও 


সংস্কৃত লইয়া কাজ করিতেছিল, বেশ অগ্রসর হইয়া! উঠিয়াছিল। ইহার 
উপরে আমার বিশেষ আশ! ছিল । বিশ্বভারতী-্রন্থাবলীর জন্ত তিব্বতী 
অনুবাদের সহিত মিলাইয়। “চিত্তবিশুদ্ধি প্রকরণ” নামে একথানি পুস্তকের 
বর্তমান রীতিতে সে একটি সংস্করণ করিয়াছিল, ছাঁপাও প্রীয় শেষ হইয়। 
মাসিয়াছিল, কিন্ অজ্ঞাত কারণে ছাপান ফমণগুলি ছাপাথান। হইতে 
অদৃষ্ঠ হইয়াছে । আর আমার ছাত্রটও পরলোকে গমন করিয়াছে! 
বদি ইহা আমি পুনরুদ্ধার করিতে পাঁরি তবে আমার প্রিয় ছাত্রের প্রতি 
আমার একটি কর্তবা সম্পাদন করা হইবে। 


২৮৯ 

ষে, আমি ওখানে গেলে তিনিও ওখানে যাঁইবেন ও 
থাকিবেন। মৃত্যুর সপ্তাহ তিনেক পূর্বে এক দিন যখন 
তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম, তখন তিনি সাক্ষাথের এ, 
খাওয়ার কথা উল্লেখ করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, “শান্ত 
মহাশয়, সান্ননাথের সেই খাওয়ার কথা আপনার মনে 
আছে কি? আমি ভাবিতেছিলাম, আপনি অবসর ' লইয়া! 
শান্তিনিকেতনে গিয়াছেন। আর আমিও ওখানে গিয়াছি, 
এবং আবার এরূপ কাচা মগের ডাল, আলু সিদ্ধ ও ভাত 
একসঙ্গে খাইতেছি।” দৈবের ইচ্ছায় তাহা হইল না! 

শেষের দিকে যদিও তাহার শরীর অত্যন্ত বিকল 
হইয়াছিল তথাপি চিত্তবৈকল্য বিন্দুমাত্রও হয় নি। চিত্তের 
উপর তাহার শক্তি এতই প্রভূত ছিল, এবং সেই জন্যই 
আমরা তাহাকে আজীবন স্থির্সঙ্থল্প দেখিয়া! আসিয়াছি। 

প্রকৃতিতে তিনি কালিদাসের ভাষায় ছিলেন "“অধৃষা- 
শ্চাধিগম্যশচ,” হৃদয়ে ছিলেন সদাশয় ও মহাশয়, এবং কর্মে 
ছিলেন আজীবন ভারতের নিভীঁক মুক্তিদূত। 

এই সময়ে, রবীন্দ্রনাথের মহা প্রস্থানের অল্পকালের মধ্যে 
তাহারও মহাপ্রস্থান ভারতের, বিশেষত বঙ্গদেশের পক্ষে 
ছুধিষহ । কী এ দৈবছুবিপাক! কে এখন বিশ্বের সম্মুখে 
বঙ্গদেশের হইয়৷ ভারতের মুক্তির বার্তা শোনাইবার ভার্ন 
গ্রহণ করিবেন? কাহার দিকে বঙ্গভূমি এ জন্য অশ্ুলি 
নির্দেশ করিবেন? 


পাসপিসপপিসপিসসপা সপ! 


রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 


স্মৃতি-কথা 
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিগ্যানিধি 


গত বৎসর ইং ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে রামানন্দবাবু 
বীকুড়ায় এসেছিলেন। প্রায় সাত মাস থেকে পৃজার কিছু 
দিন পরে অক্টোবর মাসে কলিকাতা ফিরে যান। তখন 
বঝলেছিলেন__মাসখানেক পরে আবার আসছি। মাস 
ছুই তিন পরে শুনলাম তিনি কটিদেশে দৈবাৎ আঘাত পেয়ে 
শয্যাগত আছেন । আর এলেন না। 

বাকুড়ায় ইস্কুল-ডাঙ্গা নামে এক পাড়া আছে। ' সেখানে 
তিনি এক বাড়ী কিনেছিলেন । সে বাড়ী ভাড়ায় থাকত। 
তার আসবার পূর্বে সে বাড়ীর রীতিমত সংস্কার হ'তে 
লাগল । পরে বিস্তর জিনিসপত্র এল। আমরা ভাবলাম, 
এবার তিনি বাকুড়ায় স্থায়ী হবেন। 


তিনি সকালে ও বিকালে একটু একটু বেড়াতেন। 
তার বাড়ী হ'তে আমার বাড়ী বেশী দূর নয়। তিনি এক 
একদিন সকালে আমার এখানে আসতেন । নানা বিষয়ে 
কথাবার্তী হ'ত । তিনি এত বিষয় জানতেন, আমি অবাক্‌ 
হয়ে শুনতাম। তিনি তখন এক দুশ্চিকিৎস্ত কণ্ড, রোগে 
ভূগছিলেন। দেহে স্বস্তি ছিল না, মনেও ছিল না। 

এক দিন আমাদের কাছে একখানা প্রবাসী ছিল। 
আমি বললাম, "প্রীবাসীর রঙ্গিন মলাটের জন্যে নিশ্চয় 
অনেক খরচ হয়। কিন্তু মলাট থাকে না, কয়েক দিন পরে 
খসে পড়ে । আমি এত খরচের প্রয়োজন বুঝতে পারি 
না।* তিনি বললেন, “কিন্ত আপনিই এক বার প্রবাসীতে 


২৯, 
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শব্দটি আমার মনে আছে। আমি তখন এর অর্থ বুঝতে 
পারি নি।” 

আমি কোন্‌ প্রবন্ধে লিখেছিলাম আমার মনে ছিল না। 
বললাম, “আপনি কত প্রবন্ধ পড়েন, আপনার মনে থাকে ? 
আপনার ম্মরণ-শক্তি দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছি |” তিনি 
একটু হেসে বললেন, “এখন একটু কমেছে, পূর্বে আর 
প্রধর ছিল। যখন আমি এখানকার জিলা ইস্কুলে পড়তাম 
[7105 90008 ডো) আমাদের পাঠ্য ছিল। এক 
বার আমাদের শিক্ষকমশায় আমাদের অবহেলা দেখে 
বিরক্ত হয়েছিলেন। আমি সেই ঃগাায)-এর এক 
পৃষ্ঠার প্রথম লাইন হ'তে শেষ লাইন পর্বস্ত অবিকল 

আবৃত্তি করেছিলাম |” 

তিনি তার বাল্যকালের কথ! বলতে ভালবাসতেন । 
“মীতকালে€আমরা পাঠকপাড়ার) বাড়ী হ'তে বেরিয়ে 
(ডক্টর) অবিনাশ দাসদের বাড়ীতে নূন নিতাম ( পাঠক- 
পাড়া হু'তে আড়াই মাইল দূরে )। পঁচবাঘ! ( গ্রামের ) 
মিশ্রদের গাছের কুল খেতে ফেতাম। তাদের গাছে বড় 
বড় কুল হ'ত। আমরা তিন-চার জন যেতাম” এই 
কথা বলতে বলতে তার চোখ উজ্জল হয়ে উঠত । 

আর এক দিন বলেছিলেন,“যখন আমি সেকেও ক্লাসে 
পড়ি তখন মিঃ আর. সি. দত্ত এখানকার মেজিঞ্েট ছিলেন 
এবং ইস্কুল-কমিটির প্রেসিডেণ্ট ছিলেন । তিনি বলে- 
ছিলেন, ইস্কুলের মধ্যে যার ইংরেজী রচনা উৎকষ্ট হবে, 
তিনি তাকে পারিতোষিক দিবেন। আমি সে প্রাইজ 
পেয়েছিলাম । বীকুড়া সম্বন্ধে লিখবার কথা ছিল। আমি 
লিখেছিলাম, 01708003083, 61) 10:97)08৮ [০৪৮ ০£ 
199108%1) ৪৪ 009 £10:5 ০1 0%00501%, আমর! বাল্যকাল 
হ'তে শুনে এসেছি লিখব না কেন? এখন নাকি প্রমাণ 
দিতে হবে।” 

“আপনি এইখানেই থাকুন। কলিকাতা যাবেন না। 
এখান হতেই ত আপনি কাগজ ছুখান! চালাচ্ছেন । প্রভেদ 
বুঝতে পারছি না ।” 

“চালাচ্ছি বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে অস্থৃবিধা হয় । আমার 
সহকারীদিকে লিখতে হয় এখানে অমুক বই দেখে পূরণ 
করে দিবেন। সব সময় স্বতির উপর নির্ভর ক'রতে পারা 
যায় না। আর, নানা দ্রিকে এত জড়িয়ে পড়েছি 
কলিকাতায় না থাকলেও চলে না ।” 

তার তুল্য আর একটি মানুষ মনে পণ্ড়ছে। 

এখানে জব্লীবনীর স্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়কে 


প্রবাসী 


লিখেছিলেন বহিঃআবরণ সুশ্রী হওয়া চাই । আপনার মঞ্জুষ। 


"আপনাকে দেখতে পাই না। 


মনে পড়ছে । সেই নির্ভীক, ধায়িক, সত্যনিষ্ঠ, তেজস্বী 
দেশপ্রাণ মাহ্ুষটিও দেশের জন্তে আজীবন খেটে গেছেন। 
রামানন্দবাবুও সেইভাবে গেলেন । 


ইহার পূর্বে ছুই তিন বৎসর তিনি ছু'তিন মাস অস্তর 
আসতেন। তিনি বিষুপুরে কাপড়ের কল বসাতে 
উদ্যোগী ছিলেন। সেই উপলক্ষে বিষ্ণুপুর আসতেন। 
আর, স্থবিধা হ'লে বীকুড়ায় আসতেন। বিষুপুর হ'তে 
বাকুড়া রেলে এক ঘণ্টার পথ । যখনই বাকুড়ায় দুদিন 
থাকতেন, তখনই একদিন এসে দেখা কপ্রতেন। আমি 
বলতাম,_-”"আপনিই আমাকে বাঁকুড়ায় এনেছেন, কিন্তু 
আর ধন্য আপনার ক্ষমতা ! 
এই বয়সে ছুখান! বড় বড় মাসিক পুস্তক যথাসময়ে চালিয়ে 
আসছেন। প্রাপ্ত প্রবন্ধ বাছাই করা কাজ হ'লে বরং 
বুঝতে পারতাম। কিন্তু মাসে মাসে “প্রীবাসীগতে 
বিবিধ প্রসঙ্গ ও মডার্ন রিভিয়তে 8০6৫৪ লিখছেন। সে 
ছুই পুস্তকে এক বিষয়ের নয়। একটি অপরটির অনুবাদ 
নয়। কত বই, কত সংবাদপত্র, কত সাময়িক পুস্তক 
প্ডতে হয়, ভাবতে হয়, ধারণা ক'রতে হয়। তার পর 
টিগ্ননি ক'রতে পারা যায়। তা ছাড়া, আজ এখানে 
যাচ্ছেন, কাল সেখানে বক্তৃতা করছেন, সেনসস্‌ রিপোর্ট” 
মুখস্থ রেখেছেন, আটঘাট বেধে আইন বাঁচিয়ে লিখছেন, 
মানহানির ধারা মনে রাখছেন । কেমন করে? করেন, 
বুঝতে পারি না।” 

“চালিয়ে ত আসছি ।” 

“তা ত দেখছি |” 

“আমার পিতৃপুরুষ ভট্টাচার্য ছিলেন। তাদের আলো- 
চালের গুণে ও আশীর্বাদের ফলে চালাচ্ছি ।”» 

রামানন্দবাবু ভট্টাচার্য বংশের সম্তান। তাঁর পিতা 
ভট্টাচার্ধকর্ম ও ভটাচার্ধা-উপাধি ত্যাগ ক'রে কুলোপাধি 
চট্রোপাধায় ধরেন । " 

বামানন্দবাবু এত বিষয়ে লিখতেন, আর এমন দক্ষভাবে 
লিখতেন যে আমার আশ্চর্য বোধ হ'ত। সে সকল বিষয়ে 
সম্যক জ্ঞান না থাকলে লিখতে পারতেন না। সাধারণ 
ইংরেজী শিক্ষিতের জ্ঞানের সাহায্যে কিছুতেই লিখতে 
পারতেন না। তিনি মোক্ষধর্ম বিষয়ে লিখতেন নাঁ। 
কারণ তন্বারা উপাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহের সৃষ্টি 
হয়। কিন্ত ধর্ম অর্থ কাম, এই ত্রিবর্গের অন্তর্গত যাবতীয় 
বিষয় তার আলোচ্য হয়েছিল। প্রথম বর্ষের প্রদীপে 
আমি “পরজীবী” নামে এক প্রবন্ধ লিখেছিলাম । তিনি 
প্রদীপের সম্পাদক, এলাহাবাদে থাকতেন । : তিনি প্রবন্ধ 


পো 
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পেয়ে পণড়ে আমায় লিখেছিলেন আমি একটা বিষয় ছেড়ে 
গেছি। সেট! জুড়ে দিলে প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ হয়। বাস্তবিক 
আমি পরম্পর-জীবীর উল্লেখ করি নি। আমি সাধারণ 
পাঠকের নিমিত্ত সামান্ত ভাবে লিখেছিলাম । তিনি এ 
বিষয়ে জানেন দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম । প্রবন্ধটি 
ফেরৎ এলে পরস্পর-জীবী সম্বদ্ধে কিছু লিখে পাঠিয়ে 
ছিলাম, ছাপা হয়েছিল । 

আমি প্রবাসীতে অনেক লিখতাম | কেহ কেহ 
মনে করতেন প্রবাসী পরিচালনায় আমার হাত আছে, 
আর আমি ইচ্ছ! করলেই রামানন্দবাবুকে দিয়ে যে-সে 
বচনা ছাপাতে পারি। কটক কলেজের এক বাঙ্গালী 
ছাত্র কবি হয়ে উঠেছিল, আমি জানতাম না । একদিন 
একখান! বাধা বই নিয়ে আমার বাসায় উপস্থিত। 
সেখানা কবিতার বই, কবিতা তার রচিত। অস্ততঃ 
গোটাকয়েক কবিতা! প্রীবামীতে ছাপাতে হবে। আমি 
যত বলি, আমি প্রবাসীর সম্পাদক নই, প্রবাসী আমার 
কাগজ নয়, সে কিছুতে মানবে না। আমাকে একটা 
কবিতা! বামানন্দবাবুর কাছে পাঠাতে হ'ল। যদি যোগ্য 
বিবেচনা করেন, ছাপাবেন।” ফেরৎ ডাকে পগ্যটি ফেরৎ 
এল, বামানন্দবাবু একট] টিপে লিখেছেন, “চলিবে না, ক্ষম। 
করিবেন ।” কবিতা দশজনকে শোনাতে না পেলে কবিরা 


প্লাক পাপী এ পাপা পালা শা পাপাপাশাাপা্ 


ছটফট করেন । আমি এই কবিকে সাত্বন| দিতে পারি নি।. 


এক চিত্রকর ছাত্রের চিত্রও রামানন্দবাবু ফেরৎ পাঠিয়ে 
ছিলেন। আমি এক নবীন লেখকের রচনা পাঠিয়েছিলাম 
বামানন্দবাধু ছাপান নি। প্রীবাপীর অনেক লেখককে 


এইরূপ ফেরে পড়'তে হয়ে থাকবে । কিন্তু বোধ হয় 
সম্পাদকীয় বিবেচনা কভু উপহৃত হয় নাই । 
একট দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। রামানন্দবাবু ববীন্দ্রনাথের 


অন্ুরক্ত বন্ধু ছিলেন। কিন্তু তিনি প্রবামীতে কবির 
“সোনার তরীশ্র প্রতিকূল সমালোচন! ছাপিয়েছিলেন। 
কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সমালোচক । “সোনার তরী”র 
অস্পষ্টতা-দোষ আরও কেহ কেহ ধরেছিলেন। দ্বিজেন্জ্র- 
লাল রায় অকবি অরসিক অব্যবসায়ী হ'লে সমালোচনাটি 
লঘু চিত্তের বামাগতি মনে করা চলত। সম্পাদকের 
মনোমত না হ'লে তিনি ফেরৎ দিতেন। পূর্বে বারমাসিকের 
--যেমন নব্যভারতের- মুখপত্রে লেখা থাকত, “প্রবন্ধের 
মতামতের জন্ত লেখকগণ দায়ী” লেখকগণ দায়ী বটেন, 
কিন্ত পাঠকের গোচরে আনবার ভার সম্পাদকের । আইনে 
সম্পাদককে দায়ী করে, ঠিক করে। "সম্পাদক নাম ঠিক 
নয়। তিনি সংস্কতণ। সংস্কত৭ প্রবন্ধ বেছে নিয়েছে, 


রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 


২৯১ 
হয়ত প্রয়োজন বোধে প্রবন্ধের কোন অংশ  কেটেছেন, 
পাল্টেছেন। তীর কাজ বড় সোজা নয়। এই কারণে 
স্কতর্ণর সম্মান। রামানন্দবাবু “সোনার তরী”র সমা- 
লোচনায় দোষ দেখলে সেটা নিতেন না। তিনি সমা- 
লোচনার প্রতিবাদ করেন নি, অন্য দ্বারা “তবী”'র 
ব্যাখ্যাও করান নি। আমি জানি তিনি সে কবিতাটি 


- অস্পষ্ট মনে করতেন। 


আমরা বাইরের লোক। 
সম্পাদকের কষ্ট পারি না। 

একবার আমি এক পত্রে প্রবাসীতে প্রকাশিত গল্প 
সম্বন্ধে সমালোচনা করেছিলাম । যে গল্পে ছৃপ্ধ আছে কিনা 
সন্দেহ, শুধু জল, সে গল্প ছাপিয়ে প্রবাসীর কলেবর বুদ্ধি 
না করাই ভাল। তংকালে সাহিত্য নামক বারমাসিক 
পুস্তকে প্রকাশিত “আগন্তক” নামে একটি গল্পের উল্লেখ ' 
করে লিখেছিলাম, সেরূপ গল্প ছাপালে প্রবাসীর গৌরব 
বৃদ্ধি হবে, উত্তরে তিনি লিখেছিলেন__“সে সব বুঝি, ভাল 
গর্প পাই না এই ছুঃখ। নির্দোষ মনোরঞ্জন গল্পের লেখক 
অতি অল্প। গল্প না ছেপে শুধু জ্ঞানের ও শিক্ষার প্রবন্ধ 
ছাপালে প্রবাসী টিকতে পারবে না। বনু গ্রাহক 
কেবল গল্প ও উপন্তান পড়েন সে যেমনই হ'ক। যদি তারা 
প্রবাসীর অন্য পাতা দৈবক্রমে পড়েন তাহলেও আমার 
উদ্দেশ্য ফিছু সিদ্ধ হবে।” তিনি আমার অনবোধে সে 
গল্পের লেখককে পরে একটি গল্প পেয়েছিলেন। কিন্ত 
ফরমাশী গল্প ও পদ্য ভাল উতরায় না। 

চার পাঁচ বৎসর পূর্বে আমার এক প্রবন্ধে রামানন্দ- 
বাবুকে একট! কাজ করতে অনুরোধ করেছিলাম । তাঁকে 
স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি লিখেছিলেন__“অনেক কাজ 
আছে, আমি জানি আমার করা উচিত। কিন্তু আমি 
করিতে পারি না । আমাকে একা সকল কাজ করিতে হয়। 
আমার সেক্রেটারি নাই, সেক্রেটারি রাখিবার অর্থও নাই ।” 

তীর কাজের শৃঙ্খলা ছিল। পত্রের উত্তর দিতে কখনও 
দেরি করতেন না। সব নিজের হাতে লিখতেন। লৈথিক 
ভাষায় লিখতেন। তার হাতের কড় বড় অক্ষর দেখলে 
স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়, তিনি খরবুদ্ধি ও স্থিরবুদ্ধি ছিলেন। 


বারমাসিক পুস্তকের* 


ফ চিনির রিকি বলন ধার পত্র বলতে পার! 
যায় না। দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র পত্র বটে। পাতা! বাধ! নয়, 
খোলা । “প্রবাসী"কে মাসিক পুস্তক বলাই ঠিক । কিন্তু তন্দবারা এষন 
বুঝায় না, ইহা। সাধারণ পাঠকের নিমিত্ত নীন! লেখকের রচিত পুস্তক। 
অতএব 'বারমীসিক পুন্তক' এইরূপ নাম হলেই ভাল হয়। এখানে 
“বার” সংস্কৃত, অর্থসমূহ অনেক, যেমন বার আরী (বারোয়ারী), অনেকের 
ছার! কিম্বা অনেকের নিমিত্ত সম্পন্ন । ধর্মপুরাণে বারমতি পুঞ্জা, বহু 


। ধর্ম রাজের পুজা । 


২৯২ 


শস্পিস্পিসিপ্ি ৯সপিসিপিসপর্সিসপিসপিসপা' 


বস্ততঃ তীক্ষবুদ্ধি প্রথর স্বতি ও ধৃতিশক্তি অধ্যবসায় ও 
নিরালন্ত গুণে তিনি নানা বিষয় জানতেন। এসব গুণ 
ভগবদ্‌ দত্ত। কেহ বলে পূর্বজন্মের ফল, কেহ বলে দৈব। 
দৈব অনুকূল না হ'লে পুরুষকার পঙ্গু হয়ে থাকে; আর, 
কাল অনুকূল না হ'লে পুরুষকাঁর কিছু করতে পারে না। 
বামানন্দবাবু প্রবাসী ও মডার্ন রিভিযুতে যে-সব 
আলোচনা করেছেন, সাধারণ পুস্তকের আকারে ছাপালে 
প্রতি বৎসর ২০০।৩০০ পৃষ্ঠার ছুখানা বই হ'তে পাবে। 

প্রায় ৫১ বৎসর পূর্বে ইং ১৮৯২ সালে আমি রামানন্দ- 
বাবুর নাম প্রথম শুনতে পাই। সে বৎসর কলিকাতায় 
কয়েকজন বন্ধুর সহিত তিনি আতুরের নিমিত্ত এক আশ্রম 
খুলেছিলেন। তারা আপনাদিকে নরনারায়ণের দাস মনে 
করতেন। এই কারণে আতুরাঅম নাম ন! দিয়ে “দাসাশ্রম? 
নাম দিয়েছিলেন । আংশিক ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত তার 
ঘ্বাপী নামে একটি ছোট মাসিক পুস্তক প্রকাশ করতেন। 
আশ্রমের পরিচালকদিগের মধ্যে আমার এক পুরাতন 
ছাত্র ম্বগাঙ্গধর রাঁয় ছিলেন। দ্বাীতে লিখতে তিনি 
আমায় অন্থরোধ করেন। ইহার পুরে আমি মাঝে মাঝে 
নব্ভারতে লিখতাম। দেবীপ্রসম্ন রায়চৌধুরী নব্য- 
ভারতের সম্পা্ক ছিলেন। দ্বাসী ছোট ডিমাই আট 
পৃষ্ঠার বোধ হয় ৩২ পৃষ্ঠা। রামানন্দবাবু বাসীর সম্পাদক 
ছিলেন এবং দেশের ছুঃখ দুর্দশা সম্বন্ধে লিখতেন ৷ আমি 
“নানা কথা” নাম দিয়ে ছোট ছোট বিষয়ে কিছু কিছু 
লিখতাম । আমার কাছে দ্রাসী একখানিও নাই । কত 
বৎসর চলেছিল তাও মনে নাই। 

ইং ১৮৯৫ সালে রামানন্মবাবু কায়স্থ পাঠশালার 
প্রিন্সিপাল হয়ে এলাহাবাদ চ*লে যান। সেখানে থাকতে 
১৩০৪ সালে পৌষ মাসে (ইং ১৮৯৭ সালের ডিসেম্বর 
মাসে) তিনি প্রদীপ নামে এক বারমাসিক পুস্তকের 
সম্পাদক হন। প্রদীপের কাধালয় কলিকাতায় ছিল। 
কার্ধাধাক্ষের নাম বৈকুঠনাথ দাস। প্রদীপ প্রকাশের 
পূর্বে রামানন্দবাবু তাতে লিখবার জন্য অন্থরোধ করেঃ 
আমায় এক পত্র পিখেছিলেন। ক্রমশঃ পত্রদ্ধারা তার 
সহিত পরিচয় হয়েছিল। প্রথম বর্ষের প্রদীপে আমি 
তিনটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। তাঁর উপদেশ অনুসারে 
একটায় আমার নাম ছিল না” তিনি আমার একখান৷ 
বাঙ্গালা কিমিতি বিদ্যার (রসায়ন) পাঠ্য পুস্তকের 
সমালোচনা করিয়ে ছিলেন। এই সময়ে কিম্বা, কিছু.পরে 
মব্যভারতে “ফুলের বাগান” নামে আমার একটি ছোট 
বচনা বেরিয়েছিল। সেটি তার ভাল লেগেছিল। 
আমায় লিখেছিলেন--“আমার ফুলের বাগান করিষার 


প্রবাসী 


পষস্পিস্টিস্পিসপিসপিস্টিসপিিপা পপির পিসি সিপা পাপা অপি পোস্ট পাপা সপ পাস্তা সস পাস্পাসটা সা সাত 


১৬৫৪ 


সপ পপি পিপিপি সত আসি 


ইচ্ছা হইয়াছে। পাচ ৫) বিঘা জি কিনিয়াছি।” 
কোথায় কিনেছেন, লেখেন নাই। (পরে বুঝেছি তিনি 
সে সময়ে বাকুড়ার ইস্ুল-ডাঙ্গায় জমি বাড়ী কিনেছিলেন)। 
তৃতীয় বর্ষের প্রদ্দীপে তিনি দীনেশচন্দ্র সেন-কুত 'বঙ্গভাষা 
ও সাহিত্যের সমালোচনা লিখেছিলেন। দীনেশবাবু 
কতকগুলি শব অপ্রচলিত বলেছিলেন। কতকগুলি 
পুরাতন শব্দের অর্থও ধরতে পারেন নাই। রামানন্দবাবু 
দেখিয়েছিলেন বাকুড়ায়, “আমাদের জেলায়” সে সকল শব্ধ 
প্রচলিত আছে এই এই অর্থ । হুফটন সাহেব-কৃত বাঙ্গালা 
ইংরেজী অভিধানেও প্রায় সেই অর্থ। আমি তখন বুঝি 


পা পাসিত সিসি লা্পাসিশা সপ ০. উস পি তি তাস 


" বোধ হয় রামানন্দবাবুর নিবাস বীকুড়া। সেই সময়ের 


কিছু পূর্বে তার এক পত্র হ'তে জানতে পারি তিনি 
বাকুড়াবাসী। বাকুড়া নাম শুনে আমি তাকে 
লিখেছিলাম, বাকুড়া আমার একেবারে অজানা নয়। 
আমি সেখানে বাল্যকালে এক বৎসর কাটিয়েছি । সেখান- 
কার জেলা ইন্কুলে আমার ইংরেজী হাতে খড়ি হয়েছিল। 
কিস্তুকি আশ্চর্য, আমি যে বাল্যবন্ধুর সঙ্গে ছাতে উঠে 
ঘুড়ী উড়াতাম তার পুরা নাম মনে পড়ছে না। যিনি 
আমায় বাড়ীতে পড়াতেন তাঁর মতি মনে আছে, কিন্ত 
নাম মনে আসছে না। বাকুড়ার ইস্কুলের বেড় কি 
প্রকাণ্ড! ইত্যাদি আরও ছুই-এক কথা লিখেছিলাম । 
দিন কুড়ি পরে তার পত্রে দেখি তিনি আমার বীকুড়াবাসের 
হাটহন্দ সমুদায় আবিষ্কার ক'রেছেন। মনে হ'তে লাগল 
তিনি শিক্ষক না| হয়ে টিকটিকী পুলিস হ'লে এতদিন নাম 
ক'রতে পারতেন । 

তিনি ও আমি দূরে দূরে থাকতাম । চাক্ষুষ আলাপের 
স্থযোগ হয় নি। যখন এলাহাবাদ ছেড়ে কলিকাতায় 
বসেছেন, তখন কর্ণআলিশ স্ত্রীটে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের 
প্রার্থনা-গৃহের পাশের সরু গলিতে প্রবাসী আপিস ছিল। 
এক দিন সন্ধ্যার সময় রামানন্ববাবুর সঙ্গে দেখা ক'রতে 
গেছলাম। ছুঃখের বিষয় তখন তিনি ছিলেন না। চারু 
বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। টেবিলের উপরে আলো! ছিল-। 

ইং ১৯১২ সালে আমি অসুস্থ হয়েছিলাম । শুনলাম 
বাকুড়ার জলবাধু ভাল । সেখানে মেলেরিয়৷ নাই । আমি 
পুজার ছুটিতে বাকুড়ায় আসি। ইস্থুল-ডা্জায় বাসা পেয়ে- 
ছিলাম। কিছু দিন পরে রামানন্ববাবু এসেছিলেন, আমি 
জানতাম না। কোন্‌ বাড়ীটা তার, তাও জানতাম ন!। 
এক দ্রিন বেল! প্রায় তিনটার সমস্থ এক ভদ্রলোক আমার 
বসবার ঘরে ঢুকলেন। নমস্কার করে বললেন, “আমি 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ।” আমি তখন এক কম্বল আসনে 
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বসেছিলাম । তাঁর দর্শনের আশা করি নি। যথোচিত 
সমারও করতে পারি নি। তিনি আসনের এক ধারে 
অতি বিনীত ভাবে বসলেন। গৌরকাস্তি, পুষ্টদেহ প্রশান্ত 
চক্ষু, গম্ভীর মুখ, পূর্ণ যৌবন । ছুই-এক কথার পর তিনি 
শুধালেন, “বাকুড়া কেমন দেখছেন ?” 

“আপনি যে আমার বাল্যবন্ধুর নাম আবিষ্কার করে- 
ছিলেন তিনি ছাড়া এখানে আমার জানাশোন! কেহই 
নাই। আমি বড় রাস্তার ধারে ফ্রাড়াই, লোক চলাচল 
দেখি। আমার:বোধ হচ্ছে বাকুড়া অত্যন্ত দরিদ্র । আমি 
কয়দিনে শতারধি লোক দেখে থাকব। কিন্তু স্থুলকায় 
একজনকেও দেখি নি। দোহারা কিছু আছে। কিন্ত 
অধিকাংশই একহারা, শীর্ণ ।* 

“মোটা একজনও দেখতে পেলেন না ?” 

“না। মনে হয় লোকে ষথোচিত আহার পায় না। 
বাকুড়া এক জেলার প্রধান নগর । যদি নগরেই এই দশা, 
গ্রামবাসীর দশা আরও শোচনীয় মনে হয়। সকলের মুখ 
শুফ মলিন ।” 

তিনি খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন যেন কি ভাবতে 
লাগলেন। 

“আর কি দেখলেন ?” 

“আর ষা দেখলাম তাতেও মনে হয় পুষ্টিকর ও তেজ- 
স্কর আহাবের অভাবে এখানকার লোকের মুখে উৎসাহের 
চিহ্ন নাই ৮ 

তিনি আবার খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন। বোধ 
হয় তিনি ষেন কথাটা! নৃতন শুনলেন। তিনি বিষন্ন হয়ে 
পড়লেন। এর পরে আর দু-এক কথা বলে তিনি চলে 
গেলেন। তার পর এগার বৎসরের মধ্যে আর দেখা 
করবার সথযোগ হয় নি। ৩১ বৎসর পূর্বে এই আমার প্রথম 
চাক্ষুষ পরিচয় হয়েছিল। 

বাকুড়া ছভিক্ষের দেশ । তিনি দেশের দারিদ্র্য মর্মে 
মর্মে অনুভব ক'রতেন। প্রথম বর্ষের প্রথম মাসের (১৩০৪ 
পৌষ) প্রদ্দীপে দেখছি, প্রথম প্রবন্ধ “মরিব কি বাচিব ?" 
লেখক জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় (কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের দাদা 
এম-এ, বি-এল, উকীল)। প্রবন্ধটি ৪৬ বৎসর পূর্বে লেখা । 
কিন্তু তখন ষে প্রশ্ন উঠেছিল অগ্যাপি সে প্রশ্ন রয়েছে বরং 
বণ্তমান দুর্দিনে গুরুতর হয়ে উঠেছে । 

“আমরা মরিতেছি ক্ষুধায়, রোগে, মামলায়, কুশিক্ষায়, 
পাপো *ঞ্ কহে পণ্ডিত, হে স্বদেশতক্ত, হে মহাপুরুষ, 
আমাদিগকে রক্ষা করুন ।” 


প্রবন্ধটি প্রবাসীতে ছেপে দিলে পাঠক বুঝতে পারবেন 
১৪ 


রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 


২৯৩ 


ছুই পুরুষ কালেও আমাদের দেশের অরূকষ্ট দূর হয় নাই। 


প্রাণ-রক্ষা সকল প্রশ্নের আদি প্রশ্ন । সেটাই দুর্ঘট হয়েছে.। 
ধান যব গম কলাই তিল সপ্রিষা, সবই জন্মে ; কিন্তু কোনটা 
পর্য্যাপ্ত নয়। আখ-চাষ হয়, কিন্তু অন্য প্রদেশ হতে চীন্গি 
না এলে আমরা গুড়ও খেতে পেতাম না। কাপাস জন্মে, 
নগণ্য । কুইনিন গাছের চাষ হয়, কিন্তু কুইনিন পাই না। 
প্রাণরক্ষার্থে পরবশ হ'লে যে দশ! ঘটে প্রত্যহ প্রত্যক্ষ 
হ,চ্ছে। দুঃখের বেদনা লোপ মৃতের লক্ষণ। সে লক্ষণ দেখা 
দিয়েছে। 

প্রবন্ধ-গৌরবে প্রথম বর্ষের প্রদীপ বর্তমান প্রচারিত 
বারমাসিক পুস্তকের সমকক্ষ, বরং উপরে উঠোছিল। তিনি 
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রণীত *সিরাজদ্দৌলা” পুস্তকের 
সমালোচন! করেছিলেন। আর কয়েকজন ভারত-প্রসিদ্ধ, 
পুরুষের, যথা রামকুষ্খ গোপাল ভাগ্ডারকর, সর্দার দয়াল 
পিং, স্যার সৈয়দ আহম্মদ খা, যোদ্ধা! প্যারিমোহন, ডক্টর 
আসশ্ততোষ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বন্থ ও প্রফুল্ল 
চন্দ্র রায়ের চরিতাখ্যান লিখেছিলেন । দেশের কীতিমান্‌ 
পুরুষের চরিত-প্রকাশ বামানন্দবাবু প্রথম আরস্ত করেন। 
ষ্টেড সাহেব তার রিভিযু অব রিভিমুজ নামক বিখ্যাত 
বারমাদিকে এইরূপ আখ্যান প্রকাশ করে যশস্বী হয়ে- 
ছিলেন। প্রথম বর্ষের প্রদীপে আরও দেখছি অক্ষয়কুমার 
মৈত্রেয় “লালপপ্টন” লিখে বাঙ্গালীর কাপুরুষতা অপবাদ 
মোচন করেছিলেন । রামানন্দবাবু প্রদীপে আরও 
কয়েকগানি পুস্তকের সমালোচনা করেছিলেন, কীতিমান্‌ 
দেশগৌরব পুরুষের চরিত লিখেছিলেন ৷ তার ভাষা 
স্বাভাবিক, তাতে কুত্রিনতা কুটিলতা নাই । সোজ! সরল 
দ্ধ বাংলা। ফেনা নাই, আড়ম্বর নাই, বিদ্যাপ্রকাশ 
নাই, বাচালতা নাই। এই ভাষা পণ্ড়লেই তার স্বভাব 
স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। প্রবাসীতে যা লিখেছেন তা 
হ'তে তার চরিত্রের স্পষ্ট জ্ঞান হয় না। এখানে তাকে 
যুক্তিতর্ক করতে হয়েছে। নানাদিক সামলে লিখতে 
গেলে স্বাভাবিকতা৷ থাকে না। 


আমার কাছে তিন বৎসরের খণ্ডিত প্রদীপ আছে। 
তৃতীয় বর্ষের ( ১৩০৬ সালের ) ফালগুন মাসের প্রদদীপে 
প্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদকের নিবেদনে লিখেছেন, '্ীযুক্ত 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রদীপের সম্পাদকতা 
পরিত্যাগ করিয়াছেন। বিদেশে বাস বশতঃ সম্পাদকের 
যে অন্বিধ! তাহ! তিনি অনেক দিন হইতে অনুভব করিতে 
ছিলেন। আহ্ষঙ্গিক আরও কতকগুলি অস্থবিধা ঘটিয়া- 
ছিল।” কিন্তু দেখছি এই!নৃতন সম্পাদকও স্থায়ী হইতে 


২৯৪ 


কপাট বাটি পিপি পাট পপ, 


পারেন নাই। সে বর্ষের ১৩৭ সালের 'জ্া্ঠ মাসের 
প্রদীপে কে একজন লিখেছেন, “কয়েক জন সাহিত্যানুরাগী 
লন্বপ্রতিষ্ঠ সবলেখক লইয়! প্রদীপ-পরিষদ গঠিত হইল। 
এখন হইতে প্রদীপ সম্পাদনভার এই পরিষদের হস্তে 
ন্ত্ত হইল 1” কে কর্তা, তার নাম নাই। আমার বোধ 
হয় যিনি প্রথমে কার্যাধ্যক্ষ, পরে প্রকাশক, এবং অন্তিম- 
কালে সম্পাদক হয়েছিলেন, সেই বৈকুঠনাথ দাস প্রদীপের 
কর্তা ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন। রামানন্মবাবুর কাগজ 
হলে তিনি প্রদীপ তুলে দিতেন। এই নাম অন্যকে 
দিতেন না, গ্রাহক দিতেন না। প্রদীপ ৪০০ পৃষ্ঠা, বাধিক 
মূল্য ২২ টাকা। দ্বিতীয় বর্ধে এক ক্রমশঃ মূল্য-প্রাপ্থি- 
স্বীকার পত্রে দেখছি, গ্রাহক প্রায় ৩০** ছিলেন । 

রামানন্তবাবুর প্রদীপ ত্যাগের পর প্রদীপের অবনতি 
হচ্ছিল। গল্পের পরিসর বাড়ছিল। বোধ হয় প্রদীপ- 
পরিষদ প্রদীপের দ্বত সংগ্রহ করতে পারেন নাই । আমার 
মনে পড়ছে, প্রকাশক বৈকুঠনাথ দাস সম্পাদকের আসনে 
বসেছিলেন । কিন্তু চলতি দোকানও ষে-সে চালাতে পারে 
না। লোকে যাঁকে তাকে মাল যোগায় না, যার তার 
দোকান হতে কেনে না । প্রদীপের সঞ্চিত-স্বৃত ফুরিয়ে গেল, 
প্রদীপও নিভশ । নৃতন সম্পাদকের হাত দিয়ে এমন কদর্য 
গল্প বেরল, আমার মনে আছে, পাতাগুলা ছি'ড়ে ফেলে 
দিতে হয়েছিল। পরের মাসের প্রুদীপেও দেখি সেইরূপ 
অশ্রাব্য অপাঠ্য গল্প। আমার নামে প্রদীপ পাঠাতে 
নিষেধ করতে হ'ল। এ দুঃখ এখনও যায় নি। নিত্য 
প্রয়োজনীয় বই কিনে গোড়ার বিজ্ঞাপন পড়ে দেখতে হয়। 
পাতা ছি'ড়ে ফেলে দিয়ে ঘরে রাখতে পারা যায় । 

প্রদীপ নিভবার পরে এলাহাবাদ হ'তে রামানন্দবাবু 
প্রবাসীর স্থচনা করে” আমায় এক পত্র লিখেছিলেন। 
আমি তার সংকল্প অন্থমোদন করে'ছিলাম। বাংলা 
ভাষায় একথানা জান-বিতরণের ও চিত্তবিনোষ্ষনের উত্তম 
বারমাসিক বাহির হয়, তখনকার দিনে সকলেরই ইচ্ছা! 
ছিল। আমরা! তার প্রদীপ দেখে তীর যোগ্যতার পরিচয় 
পেয়েছিলাম । বাস্তবিক প্রীবাসী প্রর্দীপেরই বর্ধিত 
সংস্করণ । 

তিনিই প্রথমে বারমাসিকে চিত্র দিতে থাকেন। 
প্রদীপের কালে হাফটোন চিত্র হয়েছিল, কিন্তু ুমূল্য 
ছিল, তথাপি প্রদীপে থাকত। তৃতীয় বর্ষের প্রদদীপে বহু 
লেখকের হাফটোন চিত্র ছাপা হয়েছিল, ইট-ব'গা চিত্রও 
হয়েছিল। বামানন্দবাবুর চিত্র ছিল। রবীন্দ্রনাথের চিত্র 
ভাল হয় নাই, চোখ দেখলে মনে হয় পাগল। উৎকীর্ণ 


প্রবাসী 


০ পিপিপি পাপা পপি ৩ তাপিিসপিপাস্পিসিপসপাস্পিসিপাস্পিসপিসিলািলাসপিি পা সপ পালি সি পিপি বাসটি পাস পাস 


১৩৫৩ 
কাষ্ঠ হতেও চিত্র ছাপা হ'ত। তিনিই প্রথমে চিত্রকলা 
আদর করেছিলেন । বিদ্যা ও কাস্তকলার সমাবেশ করে* 
ছিলেন। তিনিই প্রথমে বারমাসিকের বত'মান আকার 
দিয়েছিলেন । 

প্রদীপে সম্পাদকীয় সমালোচনা! থাকত না, রাজনীতি 
চর্চা থাকত না। প্রীবাসীতে রামানন্দবাবু প্রথম আরভ 
করেন। ধারা ভারতভূমিকে মাতৃভূমি জ্ঞান করেন তারা 
সজাত। সজাতের ভাব-_সধ্য, সমছুঃখতা, মৈত্র, এক্য__ 
সাজাত্য বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রদীপ ও প্রাবাসীতে দেশহিতৈষী 
স্মরণীয়-কীতি নর-নারীর চরিত প্রকাঁশিত করতেন । তিনি 


৯ পিপিপি শিলা পাস পাস পা ৯ পা 


. সাজাত্যন্ঘতি ছিলেন । কংগ্রেস ভারত-সাজাত্যমতিদের 


মহাসভা | রামানন্দবাবু তার প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখতেন। 


রাজনীতি সকল জাতির আদি, কাজেই তাকে রাজ- 
নীতির সমালোচনা করতে হ'ত। কিন্তু এই হেতু তাকে 
সাংবাদিক বলা সঙ্গত মনে হয় না। আমরা বা্ডাবহ অর্থে 
সংবাদপত্র বলি। প্রবাসীতে বার্তা থাকত, কিন্তু সে 
পুরাতন বার্তা । তাও প্রবাসীর পত্র-সংখ্যার তুলনায় 
কতট্‌ুক। তিনি প্রীবাসী দ্বারা শিক্ষকের কাজ করে 
গেছেন, অন্যের সাহায্যে একটা কলেজ চালিয়ে গেছেন। 
রামমোহন রায় তার আদর্শ ছিলেন। 

প্রবাসী বার হবার পূর্ববংসরে সাহিত্য নামক বার- 
মাসিক বার হয়। ন্ুবেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদক । তিনি 
বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রতিমান লঘু হতে দেন নাই । উপযুক্ত 
প্রবন্ধ-অভাবে মাসে মাসে যথাকালে জাহিত্য বার করতে 
পারতেন না। ফলে পাঠকসংখ্যা বাড়ে নাই। নাই 
বাড়ুক, তেমন বারমাসিক আমাদের দেশের গৌরব মনে 
করি। বিশেষতঃ সমাজপতি-কৃত “মাসিক সাহিত্য- 
সমালোচনা” দ্বারা অসংখ্য লেখকের উপকার হয়েছে। 
কোন কোন মন্দ কবি ষশংপ্রার্থী কশাঘাতের জালায় 
ছটফট করে থাকবেন, কিন্তু বু কবির শিক্ষা হয়েছে। 
সমাজপতি গত হলেন, সাহিত্যও অদৃস্ঠ হ'ল। সম্পাদকের 
শুধু নামের গুণেও বারমাসিক চলে না'। প্রবাসী বার হবার 
সময় (বৈশাখ ১৩০৮) নব পর্যায়ের বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব 
হ'ল। ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক । তথাপি ব্দর্শন 
কয়েক বৎসরের জীবন যুদ্ধের পর অদৃশ্য হ'ল। সম্পাদকের 
লোকচরিত্রজ্জান, দেশজ্ঞান ও কালজ্ঞান না থাকলে বার- 
মাস্ক চলতে পারে না। রামানন্দবাবুর এই তিন জান 
ছিল। যার এই তিন জ্ঞান আছে সে বণিক হতে পারে 
এবং দক্ষতা থাকলে ক্রমশঃ বাণিজ্য বাড়াতে পারে। 
কিন্তু যে বণিক্‌ অর্থলোভে ভোজ্য স্বতে চধি মিশায়, সঙ্ছনে 


পৌঁব 


ছি ০৯ পাস পারি পা পিপি পপস্টস্সি 


তাকে কখনও ক্ষমা করতে পারে না। কুৎসিত গল্প, বীভৎস 
চিত্র, অশ্লীল বিজ্ঞাপন প্রচার দ্বারা অর্থ আসতে পারে। 
চৌর্য দ্বারাও আসতে পারে, কিন্তু চিরদিন আসে ন! 
রামানন্দবাবু সর্বদা সতর্ক থাকতেন, তথাপি দু-একটা গল্পে 
তার খরদৃষ্টির অভার হয়েছিল। গত বৎসর তাকে স্মরণ 
করিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি দুঃখিত হ"লেন, লেখকের 
নাম দেখে ছাপতে দিয়েছিলেন। নিজে পড়তে পারেন 
নি। তিনি কায়স্থ পাঠশাল! ছেড়ে অন্ত কলেজে ঢুকতে 
পারতেন, অক্লেশে অন্য সম্মানিত পদ পেতেন। কিন্তু 
তিনি বারমাসিক চালনাই জীবনের ব্রত করেছিলেন, 
আত্ম-প্রত্যয় ও দৃঢ়সন্বল্প তার ব্রত সফল ক'রেছিল। পূর্বে 
কারও ভরসা! হয় নাই । যিনি বৃত্তির সঙ্গে দেশের সেবা 
করতে পারেন তিনি ধন্ত। কায়েন মনসা বাচা, _এই 
ত্রিবিধ উপায়ে ভক্ত তার অভীষ্টের সেবা করেন । রামানন্দ- 
বাবু মনন দ্বার সেবা ক'রে গেছেন। এর ফল অলক্ষ্যে 
অল্পে অল্পে ফ'লতে থাকে, আমাদের চোখে সহজে 
পড়ে না। 

তিনি আমার প্রতি চিরদিন অনুকূল ছিলেন। আমি 
যখন যা লিখেছি তিনি তখন তা নিয়েছেন। কখনও 
একটি শব্দ, একটি শব্ধের বানান কাটেন নাই। আমি 
যখন বাংলা অক্ষর-সংস্কারে মগ্ন ছিলাম, কত বিজ্ঞজনে 


মি পাপা্পিিলাি এসপি পি 


রানার তা 


ন্কা 


০ ৯ টিলা পি পিল পাটি পালি পা পা ্িপাসপসাসিলািািসিসি পাশা সিরাপ পিসি ৯৯ পি পাটি ২৯ পাপ পিট 


উপহাস ক'রেছিলেন। তারা ভেবেছিলেন নৃতন অক্ষর 
দ্বারা বাংলা ভাষার সর্বনাশ হবে। অক্ষর ও বানান ষে 
এক পদার্থ নয়, সেটা বুঝতে পঁচিশ বৎসর লেগেছে । এখন 
আনন্দবাজার পত্রিকার পাঠক প্রত্যহ নৃতন অক্ষর পণ্ড়ছেন, 
উপহাস করেন না। কিন্ত আরস্তে নৃতন অক্ষরের সহিত 
পাঠকের পরিচয় করাতে আমি সেই অক্ষরে লিখতাম। 
রামানন্দবাবু দ্বিরুক্তি না ক'রে ছাপাতেন। কম্পজিটর 


. বিরক্ত, টাইপ নাই; প্রিণ্টর বিরক্ত, টাইপ ভেগে যায়, 


তথাপি রামানন্দবাবু ছাপাতেন। ভ্ভারতবর্ষের সম্পাদক 
জলধর সেন মহাশয়ও যথাসাধ্য ফত্ব ক'রতেন। তিনি 
কয়েকটা নৃতন টাইপ করিয়েছিলেন। আমি ছুই জনের 
নিকট সাহাষ্য পেয়েছিলাম। 

রামানন্ববাবু সন্বদ্ধে কত কথা মনে আসছে, সব লিখতে 
পারলাম না। গত বৎসর বিজয়া দশমীর পরদিন অপরাস্থে 
আমরা তিন বন্ধু রামানন্দবাবুর বিজয় জানাতে তার বাড়ী 
গেছলাম। তিনি মৃদু হাস্তদ্বারা আনন্দ জানিয়েছিলেন। 
তিনি ব্রাহ্ম আমরা অবশ্ঠ জানতাম, কিন্ত তিনি আপনাকে 
উচ্চ, অপরকে নীচ মনে করতেন না ৯ কারও সদ্ভাব 
হারান নি। এই মহাগুণের জন্য হিন্দু মহাসভা বাষিক 
অধিবেশনে তাকে সভাপতি বরণ ক'রেছিলেন। তার 
বড়াই ছি'ল না। এই কারণে তিনি সম্মানিত হয়েছিলেন । 


রামানন্দ-বন্দনা 

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত 
বঘুবংশের জ্যোতি, নির্মল রাম 
কান্ত কোমল আর বলে উদ্দাম। সন্তানে রচেছিল আনন্দমমঠ-__ 
গুহকের বন্ধু সে রাবণের ত্রাস, দেশপ্রেম-ছায়াভর! অক্ষ বট । 
শি্টে সে মিষ্টতা, দুষ্টে বিনাশ। ত্যাগী দুর্বার যত সম্তানদল 
ত্যাগে সেই মহীয়ান, ভোগে উদাসীন, সেবিল স্বদেশমাতা৷ হর্ষে উজল। 
জন-মন রঞ্জিতে নিজে স্থখহীন। সে মঠের নিরমল আনন্দভার 
ধৈর্য্য সে হিমালয়, জানে পারাবার, রামানন্দের রূপে মূর্ত অপার । 
শক্তিতে ব্্র সে, প্রেমিক উদার । সেবায় যে ভয়হীন আনন্দময়, 


সুন্দর স্থকঠোর সেই রাম আজ 
রামানন্দের রূপে করেছে বিরবাজ। 


তাহারে প্রণাম করি, গাহি তারি জধ 


2১৭4 18৪ এ০/এ৫এ মস্ত. 
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সিপিলির যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অর্ধ মাইল পশ্চাতে মার্কিন সামরিক চিকিৎসক জনৈক আহত মার্কিন সেনার 
শরীরে রক্তের প্লাজম! ভরিয়া দিতেছেন 0-5.0-৮-, 


ও 


এই নৌ-সেনা তুলাগিতে আহত ও অগিদগ্ধ হয় এবং তাহাকে বিমান যোগে্ুএকটি হাসপাতাল-দাহাজে সন্বর|লইয়৷ 
যাওয়া হয়।.. চিকিৎসক কর্তৃক সবস্থে ও যথাসময়ে উষধ এবং রক্ত প্রয়োগ করা ন! হইলে 'ভাহার মৃত্যু অনিবাধ্য ছিল 








লগুনের হাইড পার্কস্থিত সার্পেন্টাইন হ্রদে স্নান-রত নর-নারী 





স্থল-বাহিনী” সমভিব্যাহারে শস্তক্ষেত্রের পার দিয়া আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করিতে 
নবোৎপন্ন শশ্তকে আশীর্বাদ কর! ব্রিটেনের একটি প্রাচীন ব্বীতি 


করিতে যাইতেছেন। 


সল্সব্রীঝ্। বিশপ সমরকালীন 'নারী 


চি 
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০০ 
শা! 


্ 





ককাশখসে সোভিয়েটের সশস্ত্র গ্রতীক্ষা 





্টালিনগ্রাডের যুদ্ধের ঢুইটি দষ্ ক্ষেতে গৃহীত চিত 


বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি 


শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 


রুশ যুদ্ধ-প্রান্তে শরংকালীন অভিযান শেষ হইতে চলিয়াছে। 
অভিযানের গতি ক্রমেই মন্থর এবং পথ ক্রমেই তিধ্যক 
হইয়া এখন অনিশ্চিত লক্ষ্য ভাব ধারণ করার উপক্রম 
করিয়াছে । মনে হয় যে রুশ কর্তৃপক্ষ শীত-অভিষান কোন্‌ 
পথে এবং কি ভাবে চালিত হইবে তাহা এখনও প্রকাশ 
করিতে পারেন না। কিয়েভের দিকে ষে প্রবল জান্মান 
পান্ট! আক্রমণ চলিতেছে তাহারও গতি ক্রমে ধীর হইয়া 
আসিয়াছে । উক্রাইন-এর শ্বেত রুশ অঞ্চলে বোধ হয় 
এত ধিনে শীতের প্রক্কত রূপ দেখা দিয়াছে । রুশ যুদ্ধ- 
প্রান্তের মধ্যভাগে এবং ডিপার নদের বাকের ভিতর রশ 
সেনার আক্রমণ এখনও দৃ়ভাবেই চালিত হইতেছে শুনা 
যাইতেছে কিন্তু তাহার ফলে জাশ্মান সেনা যেব্প বিপন্ন হই- 
বার কথ! সেরূপ অবস্থার কোনও স্থম্পই লক্ষণ এখনও গ্রকা- 
শিত হয় নাই । এখনও জাম্মান সেনানাদ্বকগণ সমর-রেখার 
অংশবিশেষ আগুপিছু হটাইয়, চলাইয়া ব্যৃহ রক্ষায় সমর্থ । 
তবে শীতের প্রকোপ বাড়িলে জামান সেনার চলাচলের 
পথে বিশেষ বাধার স্থষ্টি হইবে__যাহার সুচনা এখনই দেখা 
গিয়াছে-_এবং তখন যদি সোভিয়েট রণনায়কিগের 
পক্ষে শীত-অভিষান প্রচণ্ড ভাবে চালনা সম্ভব হয় তবেই 
জগান্নান সেন! লাংঘাতিক ভাবে বিপন্ন হইবে। 
এখন অক্ষশক্তির ইয়োরোগীয় অংশ নিজ শক্তি রক্ষা 
করিয়া মিত্রপক্ষকে শ্ান্তক্লান্ত ও ক্ষতি গ্রস্ত করিয়া যুদ্ধবিমুখ 
করিতে চেষ্টা করিতেছে । সম্মুখ সমরে মিত্রপক্ষকে 
পরাজিত করিয়া জয়ী হইবার আশা এখন জাম্মান 
রণনেতাপিগের মনে আর নাই । “শেষ পধ্যস্ত জয়লাভ" 
ইত্যাদি যেসকল কথ! এখন হিটলার গোবেল প্রমুখ 
জান্মান নায়কগণের মুখে মাঝে মাঝে শুনা যায়, তাহার 
অর্থ কি তাহা বুঝিতে পারা সহজ। প্রথমতঃ এরূপ কথায় 
অক্ষণক্তির অন্তর্গত অদামবিক জনসাধারণের মন হইতে 
নৈরাশ্ত দুর করিবার চেষ্টা স্পষ্টই দেখা যায় এবং দ্বিতীয়তঃ 
এরূপ কথার সঙ্গে যে-সকল যুক্তির অবতারণা থাকে তাহা 
হইতে মনে হয় যে জানম্মানীর উচ্চতম অধিকারীবর্গের 
এখনও বিশ্বাদ আছে যে বিপক্ষদল যুদ্ধে পরাস্ত না হইলেও 
্থদীর্ঘ যুদ্ধের ফলে ক্লাস্ত ও হতাশ হইতে পারে। এই 
বিশ্বাসের উপরেই অক্ষশক্তির সমস্ত আশা-ভরসা স্থাপিত 
এবং সে জন্তই অক্ষশক্তির নেতৃবর্গ এখন চতুন্ম্থে নিজ 
নিজ দেশবাসীকে সুদীর্ঘ যুদ্ধের জন্য প্রস্তত হইতে 
| এখন দেখা দরকার তাহাদের এই বিশ্বাসের 
মূলে সত্যই কিছু আছে কি না এবং যদি সেরূপ কিছু থাকে 
তবে তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন কি না। বলা বাহুল্য, 


এ সকল কর্তব্যই প্রধানতঃ ওয়াসিংটন ও লগ্ুনের কর্তৃপক্ষ- 
বর্গের অধিকারের মধ্যে। যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে 
আমাদের জ্ঞান অতি সামান্য, কেবলমাত্র ফলাফল বিচারে 
বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে কিছু অনুমান করা চলে, এবং 
যুদ্ধের গতি বা প্রকৃতি পরিবর্তনের বিষয়ে কিছু বলিবার 
অধিকার পরধীস্ত আমাদের নাই, স্থৃভরাং এ বিষয়ে 
"আবাম-কেদারার চ্চা”্য ভূতভবিষ্যৎ বিচারই শ্রেয়ঃ। 
যুদ্ধে এ পধ্যস্ত ধাহা চলিয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে 
ষে, অক্ষশক্তির সাফল্য যে-যে কারণে হইয়াছিল, সেই 
কারণগুলি বিচার করিয়া স্থির করিবার পর সেই পথেই 
অক্ষশক্তিকে পরাজিত করার চেষ্টা চলিতেছে । কেবলমাত্র 
প্রত্যেক ব্যাপারেই অক্ষণক্তির কাধ্যশক্তিকে জনবলে ও 
অস্ত্রবলে অতিক্রম করিবার প্রয়াস দেখা যাইতেছে । জাম্মান 
দল যুদ্ধ-শকট ব্যবহারে সাফল্যলাভ করিয়াছিল, অতএব 
আরও ভারী ও শক্তিশালী যুদ্ব-শকট আরও বেশী সংখ্যায় 
ব্যবহারের চেষ্টা চলিতেছে । জাম্মান সমর-বিভাগ বোমা- 
ক্ষেপণে বিপক্ষের অসামরিক লোকজনকে বিব্রত এবং সমরো- 
পকরণ নিশ্মাণের ব্যবস্থাকে বিধ্বস্ত করার চেষ্টা করিয়াছিল 
স্থতরাং আরও অধিক সংখ্যায় বৃহত্তর বোমাক্ষেপক বাহিনীর 
ব্যবহার চলিতেছে । এক কথায় নূতন রণকৌশল বা নৃতন অস্ত্র 
ব্যবহার পম্থার আবিষ্কারের কোনও লক্ষণ এদিক হইতে 
এখনও দেখ! যায় নাই, দেখা গিয়াছে কেবলমাত্র “ভারে 
কাটার* ব্যবস্থা। কিন্তু জাম্বীন-রণনায়কগণ অবস্থাভেদে 
ব্যবস্থারও ভেদ যথেষ্টই করিয়াছিল তাহার প্রমাণ নরওয়ের 
তুষারাবৃত পর্বতমালায় সী (5) যুক্ত পাহান্ডী-বাহিনীর 
প্রয়োগ, ক্রীটে প্যারাহুটবাহিনীর প্রয়োগ, আফ্রিকার জন্য 
বিশেষ ভাবে শিক্ষিত “আফ্রিকা! কোর” সেনাদল গঠন 
ইত্যাদ্দি। এ পক্ষে একমাত্র কমাণ্ডো দল গঠনে সেরূপ 
চেষ্টার কিছু আভাস পাওয়া গিয়াছে । তাহা ভিন্ন যাহা দেখা! 
যাইতেছে তাহাতে মনে হয় মিব্রপক্ষের এই অপরিসীম যন্ত্র 
যুদ্ধাস্তর এরোপ্লেন এবং অস্ত্রগালনায় সুশিক্ষিত সেনাদল 
উপযুক্ত প্রয়োগক্ষেতর নির্ণয়ের অপেক্ষায় হাত গুটাইয়া 
বদিয়া আছে। অক্ষশক্তির নেতৃবর্গ যুদ্ধকুশলী, স্তরাং 
তাহারা ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছে যাহাতে মিশ্তপক্ষ যে 
প্রলয়কারী বিরাট শক্তি গঠন করিতেছে তাহার প্রয়োগ 
যথাযথভাবে না হয়। জাশ্বান দল যখন এই সকল অস্ত্ 
ও এইরূপ অক্ত্রবাহী শক্তির প্রয়োগ করিয়াছিল তখন 
তাহাদের বিপক্ষের লোকে এরূপ অস্ত্রের ক্ষমতা সম্যকভাবে 


২৯৮ 
জানিত না, (স্থৃতরাং উপযু প্রতিরোধ ব্যবস্থা 
কোথায় বিশেষ হয় নাই। অক্ষশক্তির দল 


সে বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং সেই কারণে তাহারা 
সব দিকেই প্রতিরোধের ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিতেছে। 
অক্ষশক্তি তাহার ক্ষমতার সীমা! পধ্যন্ত--জাপানের ক্ষেত্রে 
সীমার বাহিরেও--বিপক্ষকে ঠেলিয়া লইয়। গিয়াছিল। এখন 
সেই জোয়ারের জল ভাটার মুখে এমন ভাবে সরিতেছে 
যাহাতে অন্ত পক্ষকে প্রতি পদে বাধা পাইতে 
এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। রঃ 


কিন্তু অক্ষশক্তি ষে বিশাল ভূমিখণ্ডের উপর ছড়াইয়া 
বসিয়া আছে তাহার প্রত্যেকটি অংখকে যন্-যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত 
আধুনিক সমর-প্রথায় সুশিক্ষিত সেনাদলের আক্রমণের 
বিরুদ্ধে স্থদুঢভাবে রক্ষার ব্যবস্থা করা এত অল্পদিনের মধ্য 
নিশ্চয়ই সম্ভব হয় নাই। যাহা হইয়াছে তাহ! মনে হয় 
দুর্গের বহিংপ্রাকারের ন্যায় প্রাথমিক বাধা । তাহার ভিতরের 
ব্যবস্থা এখনও নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ হয় নাই, যদিও সে কাধ্যে 
দিবারান্ত্র প্রাণপণ চেষ্টা চলিতেছে সন্দেহ নাই । ইয়ো- 
রোপদুর্গের-_বা ছূর্গমালার-_ভিতরের দিকে কাচামাটির 
গাথুনি এখনও আছে বলিয়াই অনেকের বিচার । এখন 
মিব্রপক্ষের কর্তব্য বাপক আক্রমণে পশ্চিম দিকের দুর্গ- 
মালার বহিঃপ্রাকার ভার্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করা এবং 
সেখানে বিরাট্‌ অন্কপাতে যন্র-ুদ্ধাস্থ্ের প্রয়োগ__এই কথাই 
সোভিয়েটে র যু্বিশারদগণ এত দিন বলিয়া আপিতেছেন। 

ঠটালীর পথে ইয়োরোপ আক্রমণ ছিল ছিদ্র অন্বেষণের 
চেষ্টা। বাধের মধ্যে ছিদ্রপথে জল ঢুঁকিলে যেমন বাধ 
ভাঙ্গিয়া বন্যার জলে দেশ ছাইয়া যায় এই চেষ্টার উদ্দেশ্য 
ছিল তাই এবং কার্যত; তাহা প্রায় সফলও হইয়াছিল। 
ইটালীর পতনে অক্ষণক্তির ভিত্তি পর্যন্ত কাপিয়াছিল সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং সেই জন্য মিভ্রপক্ষের সমরমণ্ডলীর 
এই বাবস্থা এবং তাহাদের রননেতাদিগের চেষ্টারও প্রশংসা 
করা উচিত। কিন্তু বিপক্ষ সঙ্জাগ ছিল এবং মুসোলিনীর 
পলাকবনে মিত্রপক্ষের কার্যক্রমে এক দারুণ ভাগ্যবিপধধ্যয় 
ঘটে, এই কারণে অক্ষশক্তি এখন ইটালীর রক্ষণব্যবস্থার 
সময় এবং স্থযোগ ছ্ুইই পাইতেছে। যেভাবে ইটালীতে 
এখন যুদ্ধ চলিতেছে তাহাতে ইহা! মনে হয় না যে সেখানে 
অক্ষশক্তি শীন্র কোনও প্রচণ্ড আঘাত পাইবে, কেননা 
ইটালীর বর্তমান যুদ্ধক্ষেত্র ব্যাপকভারে যন্-যুদ্ধাত্্ প্রশ্োগের 
পক্ষে নিতান্তই অন্তপযুক্ত । অন্য দিকে ইহাও সত্য যে, 
যতই দিন যাইতেছে ততই ইয়োরোপের অন্তান্ত অংশে 
সংরক্ষণী ছুর্গমালা দূঢ়তর হইয়া চলিয়াছে। সুতরাং অদূর 


প্রবাসী 


সত সপন স্টিস্লি প্িস্পিসিল সপস্পানপাশিলানপিস্পিসশিতত৯ পপ ৮ আন সত সপিস্পিসপিসপাসপিস্পিস্পিসপা সপ পাশ পপ পিসি এসপাসিপিসিতা 


১৩৫০ 


ভবিষ্যতে সি ইয়োরোপে ্বিতীয়__অথবা বা তৃতীন্ব__ 
ুদ্ধপ্রান্ত গঠন ভিন্ন এই মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষের অন্ত কোনও 
পথ নাই। কাইরে! এবং টেহেরাণে কি কথাবার্তা হইয়াছে 
তাহা বাহিরে প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু পরে যে যুক্তঘোষণ। 
করা হয় তাহাতে এই ব্যাপক আক্রমণের প্রতিশ্রুতি 
আছে। এইব্প প্রতিশ্রুতি পূর্বে করা হইয়াছিল কিন্ত 
ছুঃখের বিষয় তাহা উপযুক্তরূপে কার্যে পরিণত হয় নাই 
এবং ফলে সোভিয়েট আরও ক্ষতি গ্রন্ত হইয়া অপেক্ষা- 
কৃত ক্ষীর্ণবল হইয়াছে । ইয়োরোপের যুদ্ধে মিত্রপক্ষের 
সত্বর সাফল্যলাভের সম্ভাবনা তত দিনই আছে যত দিন 


'সোভিয়েট প্রচণ্ড যুদ্ধদানে সক্ষম। সোভিয়েট ক্রমাগত 


ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া নিস্তেজ এবং প্রবল আক্রমণ করিতে অক্ষম 
হইলে মিত্রপক্ষের জয়লাভ স্থদুর ভবিষ্যতের অনিশ্চিতের 
মধ্যে গিয়া পড়িবে এবং রুশ যুদ্ধ-প্রান্তের অবস্থা বিচারে 
মনে হয় যে সেরূপ অবস্থা আস! নিতান্তই অসম্ভব নহে। 

ইয়োরোপে যাহ! ঘটিতেছে, এশিয়ায় এবং প্রশান্ত 
মহাসাগরে তাহা আরও জটিলতর ভাবে চলিতেছে । ইয়ো- 
রোপে অক্ষশক্তির ক্ষমত। বৃদ্ধির আর কোনও বিশেষ 
সম্ভাবনা নাই ইহ স্থনিশ্চিত। সেখানে যাহা ঘটিতে পারে 
তাহা নৃতন যন্্যুদ্ধ-কৌশলের উদ্ভব এবং যন্তযদ্ধাস্ত্র ও এরো- 
প্লেনের উন্নতি । কিন্তু এশিয়ায় জাপানের ক্ষমতা বৃদ্ধির 
সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে তাহা নিঃসন্দেহ এবং সঙ্গে সঙ্গে 
ইহাও বলা চলে যে স্বাধীন চীনের অবস্থার উন্নতি সত্বর না 
ঘটিলে এই ক্ষেত্রে মিত্রশক্তির বাধা বিপত্তির অশেষ বৃদ্ধি 
হইতে পারে । কলিকাতায় দিবালোকে জাপানী এরোপ্লেন- 
আক্রমণে ইহ! প্রমাণিত হইয়। গিয়াছে ষে জাপানের সমর- 
প্রচেষ্টায় -কানও মন্দা পড়ে নাই। চীন দেশে চাংটেছ 
অঞ্চলের যুদ্ধ আরও স্পষ্টভাবে.প্রমাণ দিতেছে যে জাপান 
তাহার চীন-অবরোধ আরও দৃঢ়তর করিবার আশা বিন্দু 
মাত্রও ছাড়ে নাই। 


সম্মিলিত জাতিদলের পক্ষে জাপান দমন এখনই অতি 
বিষম ব্যাপার । জাপান আরও সময় পাইলে ক্রমে তাহ! 


' কিরূপ জটিল সমন্তায় দাড়াইবে তাহার পূর্ববলক্ষণ ক্রমেই 


দেখ দিবে মনে হয়। এরূপ অবস্থায় ইয়োরোপের যুদ্ধ 
সাঙ্গ হইবার পর এশিয়ায় অভিযান গঠনের কাধ্যক্রম 
কতটা সমীচীন সে-কথা যুদ্ধববিশারদগণই বলিতে পারেন। 
যেভাবে যুদ্ধ এখন পধাস্ত চলিতেছে তাহাতে মনে হয় 
বর্তমান মহাযুদ্ধের শাস্তিপর্ব আরস্ত হইতেই এখনও যথেষ্ট 
দেরি আছে, শেষ কবে দেখ! যাইবে সে বিষয়ে বিচার করাই 
বৃথা। 





প্রভাতরবি-_ প্রীবিজজনবিহীরী ভটাচীর্ধ্য। প্রকাশনী, ১৫ শ্তামা- 


চরণ দে তরী, কলিকতি| | ২৫২ পৃষ্ঠা। মূল্য আড়াই টাক! 

রবীন্্রনাথের জীবনের প্রথম বিশ বংসরের বিবরণ । পুস্তকের আরস্তে 
লেখক তার সংকল্প জানিয়েছেন--'কবি এই কালকে “প্রীগৈতিহীসিক” 
বলিয়া পরিহাস করিয়াছেন ।..'সাহিত্যের দরষারে স্থান পাইবার অযোগা 
বলিয়া তিনি ওই কালের সমস্ত রচনাকে বর্জন করিয়াভিলেন। সেই 
কারণে সে কালের কাঁবাকে তুলিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে কবিকেও তুলিয়াছি। 
কিন্তু রবীন্নাধের বহুমুখী প্রতিভার উদ্বোধন ও উৎসারণের ইতিহাস 
অঙ্কে ধারণ করিয়া ষে *গুপ্তযুগ্ন” আমাদের স্মৃতির অন্তরালে আত্মগ্শোপন 
করিয়াছে, কবি নিজে যতই অবজ্ঞা করুন, আমাদের কাছে তার মূলা 
অপরিমেয়। সে যুগকে আমর! বাক্ত দেখিতে চাই। বতমান গ্রন্থে 
ভাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে । 

্রস্থকারের চেষ্টা পূর্ণমাত্রায় সফল হয়েছে বললে অতুযুক্তি হবে না। 
ভার সংগ্রহ আর লিখনভঙ্গীর গুণে সেই প্রাচীন পরিবেশ এবং তার 
কেন্দ্রবতী বালক, কিশোর "ও নবযুবক রবীন্্রনাণের স্বরূপ আমাদের 
চোখের দামনে জীবস্তের মতন ফুটে উঠেছে। হৃষ্টি ও শ্রষ্টার একটি 
অঙ্গাঙ্গিতাব আছে, রচয়িতাঁকে যত বেশী জান। যায়, রচনার মর্ও তত 
পরিশ্ফুট হয়। এই কারণে রবীন্দ্রনাথকে নান। দিক্‌ দিয়ে জানবার প্রয়োজন 
আছে। ধাঁদের সাহিত্য আগ্রহ নেই তীদেরও রবীন্ত্রনাথ সম্বন্ধে অলীম 
কৌতুহল আছে। কবির রচনা আর কীতির পরিচয় যথেষ্ট নয়, তাঁর 
শাকৃতি, প্রকৃতি, অনুরাগ, বিরাগ, ধর্ম, কম” আত্মীয়ম্বজন, ' শিক্ষক, 
মিত্র, শিপ, সেবক, মায় তীর ব্যবহারের জিনিস, সমস্তই সাধারণের পক্ষে 
কৌতূহলের বিষয় । বিজনবাবু তার নিপুণ তুলিকায় কবির প্রভাত কাল 
বিকাশিত করেছেন। আশ! করি মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন এবং সাঁয়াঙ্কের 
চিত্রও তার হাত থেকে বার হবে। 


শ্রীবাজশেখর বনু 


আহার-_্রবিজ্ঞীনচন্ত্র ঘোষ। প্রকাশক গ্রীবিমীনচন্ত্র ঘোষ, 
৬৭।১ ডাঃ সথরেশ সরকার রৌড, কলিকাতা ৷ ৪১৪ পৃঃ, মূল্য ২২। 

খাগ্ঠ সন্বপ্ধে বিশদভাবে লিখিত হইলেও বইথানি খা্য-বিজ্ঞানের পুস্তক 
নয়। লেখক বলিয়াছেন যে ইহাতে খাদ সম্বন্ধে তত্ব, শাস্ত্র, বিজ্ঞান, শিল্প, 
বিভ্রাট ও বিলাস, সকল বিষয়েরই রকমারি আলোচনা আছে। বস্তুত এই 
লইয়! তিনি বহু পরিশ্রম করিয়াছেন এবং আহীর্য সম্বন্ধে যেখানে যাহা! কিছু 
উক্ত আছে সমন্তই নিবিচারে এই পুস্তকে সমাবেশ করিয়াছেন। অতএব 
ইহাতে খনার বচন, বৃদ্ধের বচন, সাধুর বচন, তুকতাক, মুষ্টযোগ হইতে 
আরম্ত করিয়া আমুর্বেদ, হকিমী, হৌমিওপ্যাথি এবং আধুনিক বিজ্ঞান সকল 
দিক হইতেই খান্ সন্বন্ধেকে কি বলে এই পুস্তক পাঠে ধারণা করিতে পার! 
যাইবে। ধাঁহার! নিছক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভ করিতে চান' তাহাদের 
হয়ত এই পুস্তক মনঃপুত হুইবে না, কিন্তু ধীহীরা ডিসপেপসিয়া প্রস্তুতি 
রোগে ভুগিয়া! থাম্য সম্বন্ধে অত্যন্ত অনুসন্ধিংহ্ম এবং ধীহারা দেশীয় 
থাগ্চাদির সম্বন্ধে নানারপ খুণ্টিনাটির কখ। জানিতে চান সাহার এই বই- 
খানি পড়িয়া! উপকৃত হইবেন। খান্ত সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বা আলোচন! 
অত্যস্তই অল্প, তুতরাং এই বিষয় লইয়া ধিনি যেতাবেই লিখুন, ইহার 


উদ্ধম মাত্রই 
নি স্রীপশুপতি ভট্াচার্ধ্য 


বাংলার কবি ও কাব্য--(১) সুরেন্ত্রনাথ 


মজুমদার, (২) বলদেব পালিত- -্রীবসেন্সন।প বন্দ্যোপাধায় 
ও শ্রীনজনীকান্ত দাস সম্পাদিত। পি ৩২, মন্মথ দত্ত রৌড, বেলগাছিয়া, 
কলিকাঠা, সাহিত্য নিকেতন হইতে ্রীদনংকুমার গুপ্ত কর্তৃক €কাশিত। 
সাহিতা-পরিষদ-গ্রস্থাবলীর এন্তভূর্ত। মুল্য ॥* 91 আনা । 

ভুমিকায় সম্পাদকন্ধয় বলিতেছেন, বাংল! দেশের কয়েক জন ক্ষমতা- 
শালী অথচ অধুনা-বিশ্মুত কবির কাবা-প্রচারই এই গ্রস্থমালার উদ্দেগ্। 
গ্রন্থ ছুইখানিতে উনবিংশ শতীব্দীর ছুই কবির নির্বাচিত কাবাসংগ্রহ ও 
তৎসঙ্গে কবিদের র$ন।র পরিচয় দেওয়। হইয়াছে । হেমচন্্র, নবীনচন্ত্ 
এবং বিহারীলাল ছাড়াও মধুন্ুদনের পরে কয়েক জন কবির আবিরীব 
হয় ধীহাদের কাব্যে বৈশিষ্ট্য ছিল এবং যাহারা ম্মরণযোগা ৷ নুরেন্ত্নাথ 
মজুমদার একজন প্রকৃত কবি। 

“এলোকেশে কে এল রূপসী, 
কোন্‌ বনফুল কোন্‌ 'গনের শশী 

সত্যই সুন্দর । কাব্যপ্রিয় পাঠকের কাছে তীহার কবিতা একৈবারে 
অপরিচিত নয়। “মহিলা কাব্যের নামের খ্যাতি এখনও থাকিলেও 
সাধারণের নিকট তাহার রচন! বিশ্মৃতপ্রায়। নিবাচিত রচনাবলী ছাড়াও 
পুস্তকে হুরেন্্রনাথের অধুনাবিলুপ্ত 'ভুরমা, কাব্যখানি সম্পূর্ণ ছাপ! 
হইয়াছে। 

বলদেব' পালিত বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ লইয়া বত পরীক্ষা। করিয়াছেন এবং 
এক দিক দিয়া তাহাতে সাফল্য লাভও করিয়।ছেন। সাহার মতে “সমুদয় 
সংস্কত ছন্দ অনতিযতে লেখা যাইতে পারে” তাহার "ভর্তৃহরি কাব্য 


সংস্কৃত ছন্দে বিরচিত। ললিত কবিতাবলী'র কবিতাগুলি “বিবিধ 
সংস্কৃত চ্ছন্দে*র উদাহরণস্থল। 'দ্রুতবিলম্ষি তচ্ছন্দে' গ্রীন্মের বর্ণনায় কবি 
লিখিতেছেন, £ 


“ভপন কাঞন-শীধক মন্তরকে 

বিহরিছে দহি জীৰ সমস্ত-কে 1” 
ইহা ছাড়া বাংল! ছন্দেও তিনি বহু হপাঠয কবিতা লিখিয়াছেন। 
ছন্দের ইতিহাসে বলদেব পাঁলিতের নাম ম্মরণীয় হইয়া থাকিবে । পুগ্তক 

ছুইখানিতে কবিদের সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী আছে। 
শ্রীশৈলেন্দ্রক্ণ লাহা 


জীতির বরণীয় ধারা__প্রীযোগেশচন্ত্র বাগল। এস্‌. কে মিত্র 

এপ্ড ব্রাদাস ১২, নারিকেল বাঁগান লেন, কলিকাতা । মুল্য এক টাক। 
এই পুত্তকে-অতীত ও বর্তমানের যে-সব বরণীয় কর্থাবীর জগং- 
ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছেন-_তীহাদের সংক্ষিপ্ত পিতৃ-মাতৃ 
পরিচয় লেখক দিয়াছেন। সামান্থ উপকরণ লইয়া তাহাকে কাজ 
করিতে হইয়াছে, তথাপি হ্বল্প পরিচয়ে তাঙ্গাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও 
প্রতিভার মূল হুত্রটিকে শিশুর! অনায়াসে চিনিয়। লইতে পারিবে ।  . 
বেগ্জামিন জরাঙ্কলিন, জর্জ ওয়াশিংটন, নেপৌলিয়ন, প্রেসিডেন্ট 
মাসারিক, কামাল আতাতুর্ক, মুসোলিনী, হিটলার, চিয়াং কাই-শেক 
প্রভৃতির জনক-জননীর সম্বন্ধে অনেক ছেলেই হর়ত বিশেষ কিছু জানে না, 
এবং স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্ববচজ্ বিস্তাসাগর, শিবাজী প্রস্ৃতির 
জনক-জননী সমন্ধে কিছু কিছু জানে। অরপর্রিচিত চরিত্রগুলিতেও 


৩৪৩ 





প্রবাসী 


পাপা সপিস্পিসিপসিপািি। 


* ১৩৫৪ 





ঝোগেশবাবু নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। মোট কগায় ছেলের.  কোরআন্‌-প্রবেশিকা-_প্রণেতা ও প্রকাশক মোহাম্মদ 


যনে রাখিবার মত করিয়া কাহিনীগুলি তিনি/গুছাইয়। বলিয়াছেন। 
মুদ্রঃ'পারিপাটোর মর্গে হিটলার, মুদোলিনী, চিয়াং কাই-শেক 
প্রস্তুতির জনক-জননীর ছবিগুলিও উল্লেখযোগা । 


অনবগুষ্টিতাঁ-_প্রীনবথোপাল দাম। জেনারেল প্রিন্টাদ' যাও 
পারিপার্স লি:। মূল্য আড়াই টাকা । 

কোমল শুত্র ফুলের মত একটি মেয়ে সংসারের উত্ত'পে কি করিয়া 
অকালে ঝরিয়া পড়িল -তাহার বেদনাময় কাহিনীকে লেখক রূপ 
নিয়াছেন। সংদারে তাহার অভাব কিছুরই ছিল না, অপচ হজ্জে কামন! 
তাহ!কে মরীচিকার পিহনে ছুটাইয়াছে। ম্বামীগৃহত্যাগিনী এই অপরাধী 
অমাঞ্জনীয় হইলেও শুচিষার প্রশ্ন ছাড়াইয়। নারীমনের অস্ভুত পিপাসার 
কথাই মনে জাগে। অগ্রিরূপের মধো একটু বাতানের প্রন্থম্ন সংযোগ 
যেমন াকেই-_ভালবাপার মধো তেমনই আদঙ্গ-লিগ্সা। তাহার 
আধধিক্া কোন ক্ষোন নারাচিতর বিপ্লব বাধায়। নেই বিপ্লবে সামাজিক 
শৃঙ্খল! ও জীবনের হখ-্বা্ছন্দয বিছ্রিত হয় বলিয়াই ভালবানার এই উগ্র 
বূুপটকে মানুষ তপ| সমাজ মানিয়। লইতে পারে নাই।. এমনই চরিত্র 
প্রঠিমা। তাহার কোন দিকে লেখক অবগষন রচন। করেন নাই। 
নিজের অৰমা কামনা নম্বঝে সে সঠেহন, এবং তাহা! উব্ঘাটিত কণ্রিচে 
তাহার কু নাই। এই দীপ্ত তেজই দরনের সহিত লেখক পরিস্ফুট 
করিতে চাহিয়াহেন। এ বিষয়ে তাহার কৃতিত্ব অন্বীকৃত হইবে ন|। 


শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


তেমুর। বাহাহুর বাজার, দিনাঙ্গপুর । প্রথম-ও দ্বিতীয় খ্ড। পৃ. ১৩৭ 
+পৃত২২৫। 

আরবী ভাবায় অভিজ্ঞ এবং অনভিজ্ঞ এই ছুই শ্রেণীর লৌকই বাহীতে 
কোরআনের সারমর্শ গ্রহণ করিতে পারেন, সেই উদ্দেগ্যে এই বইখান। 
মংকলিত হইয়াছে। বাংল! ভাষার সাহায্যে যে-কোন বাক্তি ইহাতে 
কোরআনের তাংপর্ধ্য উপলক্ধি করিতে পারিবেন । * 

ইহাতে মূল আরবীর পাশে কথায় কণায় বাংলা অনুবাদ রহিয়াছে। 
তার পর বিশদ ব্যাথা। দেওয়। হইয়াছে এবং প্রয়োজন মত বিস্তৃত 
আলোচনাও কর। হইয়াছে । যিনি একেবারেই আরবী জানেন না তার 
পক্ষেও ইহা! পাঠ করা মোটেই কষ্টকর নয়। 

অনুবাদে কোথাও কোনও ত্রুটি রহিয়াছে কি না তাহা আরবীতে, 


* বিশেষত কোরআনের আরবীতে--অনভিজ্ঞ ব্যত্তির পক্ষে বলা সন্তব 


নয়। ুহরাং আমরা এ বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করিতে অপারগ । 
কিন্তু এইরাপ গ্রন্থ হ্থারা যে বাংলা ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহ 
সহস্কেই বলা যায়। বাংলা বাঙালী হিন্দু ও মুনলমানের সাধারণ ভাষা 

উভয়ের একা বন্ধন। ইহাতে ভারতের ও আরবের অভীত সভাতার 
মার সংগৃহীত হইতেছে বেখিলে আনন্দ হয়। আর ভাবী ভারতের 
মহত্বর সভ্যতার বীজও এখানেই উত্ত হইতেছে ভাবিলে মনে আরও 
আনন্দ হয়। হিন্দু ও মুদলমান উভয় সম্প্রদায়ই যদি পরশ্দরের ধর্মপ্স্থ 
পরন্ধার সহিত পাঠ করেন, তাহা হইলে পরম্পরের প্রতি সৌহার্দদা 
যেবৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আর দেশের এই মহৎ 


সম্বম অন্ব্কান্স 


শ্রীঘ্তের /১ সেরা 


প্রস্ৃতকালে হস্তদ্বারা স্পুষ্ট নহে 
ময়ল। বজ্জিত-_্ুদৃশ্য টান 


পৌষ 


চলে। 


শত্রীউমেশচক্দ্র ভট্টাচার্য্য 


রূপরেখা প্রীনৃপেন্্রকৃক চটোপাধায় সম্পাদিত । দেব-সাহিতা 
কুটির, ২২।৫ বি ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা । মূলা ছুই টাকা। 
বাধিক শিশুসাপীর স্যার ইহাও একখানি ছেলেদের পুজাবার্ষিকী, 
প্রতি বংসর বিভিন্ন নামে পুঞ্জার সময় বাহির হয়। পূর্ব পুর্ব বংসরের 
ম্যায় এবারও ইহা বহু প্রসিদ্ধ লেখকের রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ ও অসংখ্য 
চিত্তে শোভিত হইয়৷ প্রকাশিত হ্ইয়াছে। এই দুর্মালোর সাজারে 
এরূপ একখানি সর্ধবালহুন্দর পুস্তক বাংলার ছেমেয়েদের হাতে উপহার 
দিবার জনা সম্পাদক ও প্রকাশক মহাশয় ধন্যবাদাহ ৷ 


প্রীবিজয়েন্দ্রক্ণ শীল 


উপনিষদের সাধন পথ ও কেশব-_ প্রীঅরুণপ্রকাশ 
বন্দোপাধায়। নববিধান পাঁব লিকেশন কমিটা, ৯৫, কেশবচন্ত্র দেন দ্ত্রীট, 
কলিকাতা । মুলা মাট আন1। 
্রহ্ধানন্দ কেশবচন্ত্র সেনের জন্ম-শতবাধিকী উপলক্ষে উপনিষদের 
মাধনপপ ও কেশব5ন্ত্র সম্বন্ধে সুচিন্তিত ও সুলিখিত কতিপয় প্রবন্ধ 
ম।লোচা পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। এই গ্রস্থ পাঠে কেশবচন্ধের ধর্দ্রজীবন 


সম্বন্ধে সনেক বিষয় জানা যাইবে। 
শ্্রীজিতেন্্রনাথ বনু 





পুস্তক-পরিচয় 
কল্যাণ বাংল! ভাবার সাহায্যেই সাধিত হইবে, ইহাও বিশ্বাস কর! 


৩০১ মা 

মীরাবাঈ-_ন্থামী বামদেবানন্দ। উদ্বোধন কাঁধ্যালয়, ১, উদ্বোধন 
লেন, বাগবাজার, কলিকাতা । 

এই পুস্তকে মীরাবাঈর সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে এবং . 
পরিশিষ্টে পচিশটি ভজনের বাংলা পদ্যানুবাদ সংযৌজিত হইয়াছে। 
'কোমলমতি. বালকবালিকাদের জন্য লিখিত; হইলেও ইহা! পড়িয়। পাঠক 
মাত্রেই যথেষ্ট তৃপ্তি ও উপকার পাইবেন। কেবলমাত্র জনপ্রবাদ 
অবলঘ্থনেই এই পুণ্তক রচিত হয় নাই-অনেক স্থলে এতিহাসিকদের 
আলোচন৷ হইতেও সাহা গ্রহণ কর! হইয়াঞ্চে। গ্রস্থমধ্যে পরিগৃহীত 
কয়েকটি সিদ্ধান্ত এইরপ- মীরার জন্মবৎসর ১৫০৪ স্্রীষ্াব্দ, ঠাহীর শামী 
সংগ্রাম সিংহের পুত্র ভোজ, তাহার মৃত্য বৃদ্দ।বনে নয়, দ্বারকায়। 


শ্্ীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত 


টমাস বাটার আত্মজীবনী-_্রীবিভূতিতূষণ বন্যোপাধ্যার 
কর্তৃক অন্ুলিখিত ৷ জেনারেল প্রিপ্টার্স রাও পারিশীর্স লিঃ, ১১৭, 
ধর্মৃতলা ছ্ীট, কলিকাতা । ১৬০ পৃষ্ঠা । মুলা চার টাক]। 
টমীন বাটার জীবনের ঘটনাঝলীর বিষর অনেকে সমাক্‌ অবগত 
না থকিলেও তাহার নাম সব্ব্র হুপরিচিত। ১৮ বংসয় বয়সে পিতার " 
কারখানায় শিক্ষানবিশী সমাপ্ত করিয়া বাটা বাবসায় ক্ষেত্রে নিজের পায়ে 
দড়াইতে কৃতসংকল হন। সামান্য চর্মবাবসায়ীর পুত্র হুইয়াও প্রবল 
আত্মবিশ্বাস, অসাধারণ ধৈধ্য এবং অসামান্য কর্ণাদক্ষতার বলে বহু 
বাধাবিস্প অতিক্রম করিয়া তিনি পৃথিবীর প্রধান শিল্পপতিগণের মধ 
অন্ততম শ্রেষ্ঠ পুরুধরূপে পরিগণিত হ্ইয়াছেন। টমাস বাট! তীহার 


* শীতের পরিশীর্ণ শুফতা ও গাত্রচশ্মের 
রুক্ষ মালিন্ত দূর করে-_ 


মার্গে সোপ 


সম্পূর্ণ জান্তবচব্বিবর্জিত অতি মধুর 
সবগন্ধি নিমের উদ্ভিজ্জ টয়লেট সাবান 


নিম-টুথ-পেষ্ট 


শুধু দশনকাস্তি অঙ্ষু রাখে না, উজ্জ্বল করে। দাতের 
ফাকিছু 'দোষ ক্রটী' নিমের গুণে নির্দোষ হয়। 


ক্যাষ্টরল 


কেশ-প্রাণ ভিটামিন-এফ সংযুক্ত মনোমদ স্থুরভি 
সম্পক্ত সর্বোৎকষ্ট রিফাইন ক্যাষ্টর অয়েল। 


৯প৯সিপাসিপসস্পার্াশিত সাত ৬ সপ সাপটা সপা্পিিপা্ শাসিশম্পি 


আত্মলীবনী লিখিতে আরম্ভ করিয়াও শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। 
এই অসপ্পূর্ণ আয্মটরিতে যে-সকল ঘটনার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে? 
তাহা হইতেই জীবনে সফলতা লাভের মুল কারণ তাহার অপুবর কর্ধ-- 
প্রতিভা, চরিত্রবল, দুরদৃষ্টি এবং আদর্শনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। 
বিভুতিবাবু তীহার এই আত্মচরিত বাংল! ভাষায় অনুবাদ করিয়া! 
বাংলাভীষাভাবীদের মহ্‌দুপকার সাধন করিয়াছেন। এমন অনাঁড়ম্বর 
সহজ ভাষায় বইথানি লিখিত হইয়াছে যে, অনুবাদ বলয় মনেই হয় না। 
বিভি্ কর্মক্ষেত্রে, বিশেষ: ব্যবসায় ক্ষেত্রে, নানা প্রকার প্রতিকূল অবস্থার 
চাপে পড়িয়া বহার! ভগ্মোংমাহ হইয়। পড়েন টমাস বাটার জীবনী 
ভাহাদিগকে তো! অনুপ্রথণিত করিবেই, অধিকন্ত অনেককে বাঙসায়ক্ষেত্রে 
"আত্মনিয়োগ করিতেও উৎসাহিত করিবে । বইখাঁনি আমাদের খুবই 
ভাল লাগিয়াছে। 

শ্লীগোপালচন্দ্র ভক্রাচাধ্য 


মায়াবাদ-_বিশ্বভারতী গ্রস্থালয়, ২ নং বঙ্গিম চাটুো ছ্রীট, 
কলিকাতা । মূলা আট আনা। 
কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯.৭ খ্বীষ্ঠাঝে মহামহোপাধায় ঞপ্রমথনাপ 
তকভূষণ মহাশয় সাংখা ও বেদান্ত বিষয়ে যে বক্তৃচাগুলি দিয়াছিলেন, 
তাহাদের মধো তিনটি পরে মায়াবাদ নামে পুণ্টিকাকারে প্রকাশিত হয়; 
বিশ্বভারতী সেই পুস্তিক। পুনমু্রিত করিয়া বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ গ্রন্থমালার 
অন্ততুক্ত করিয়াছেন। ইহাতে বহুলোকে পূজনীর় মহামহৌপীধায় 
মহাশয়ের সেই বক্তৃতাগুলি অন্ততঃ আংশিক ভাবে পাঠ করিবার সুযোগ 
পাইবেন। হিন্দু দশনের কারধাকারণতন্ধ অতি জটিল; এই পুস্তিকায় 


“লাল্ক্রীল্র 
ল্্স্পতাম্বশ্য” 


॥ কবি বলেন যে, “নারীর ব্ূপলাবণ্যে 
১ & : স্বর্গের ছবি ফুটিয়া উঠে।” স্থৃতরাং 

এ আপনাপন রূপ ওলাবপ্য ফুটাইয়া 
তুলিতে সকলেরই আগ্রহ হয়। কিন্তু কেশের অভাবে 
নরনারীর রূপ কখনই সম্পূর্ণভাবে পরিশ্ফুট হয় না । কেশের 
প্রাচুধ্যে মছিলাগণের লৌন্দধ্য সহত্গুণে বদ্ধিত হয়। 
কেশের শোভায় পুরুষকে সুপুরুষ দেখায়। যদি কেশ 
বক্ষ ও তাহার উন্নতিসাধন করিতে চান, তবে আপনি 
যত্বের সহিত “কুস্তলীন* বাবহার করুন, দেখিবেন ও 
বুঝিবেন ষে “কুস্তলীনেস্র স্তায় কেশ শ্রীসম্পন্নকারী কমনীয় 









ফেশতৈল জগতে আর নাই ।' এই কারণেই গত পর়ষটি 
বৎসরে পকুস্তলীনেশ্র ভক্তের সংখা। পঁরষটি গুণ বদ্ধিত 
হইয়াছে । পকুস্তপীনেশর গুণে মুগ্ধ হইম্বাই কবি 
গাহিয়াছিলেন-_ 

“কেশে নাথ “কুস্তলীন” ৷ 

জঙ্গবামে “দেলখোজ” ॥ 
পানে খাও “তাম্ছুলীন”। . 
শর নত হই বোস ॥*. 


প্রবাসী 


পোপা্পাসপিসি ৯সিপসপািপ পা লি সাপ সালাত 


১৩৫০ 


তাহাই ব্যাথা! কর! হইয়াছে । কঠিন দার্শনিক তব লৌকিক দৃষ্টান্তের 
সাহাষ্যে কত সহজে প্রকাশ কর! যায় তাহার নিদর্শন পাঠকেরা ইহাতে 
পাইবেন এবং সেই সঙ্গে হিন্দুর 1)181৩০০॥] 108%১০:-এর কিছু 
পরিচয়ও লাভ করিবেন । হুতরাং হিন্দু দর্শনে অনুরাগী মাত্রেরই ইহা! পাঠ 
করা প্রয়োজন । - 





শত্রীঈশানচন্দ্র রায় 


বাধিক শিশু-সাথী-_ বিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত। 
আপ্ততোষ লাইব্রেরী, ৫ কলেক স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ২। 

বাংলার শিশু-সাহিত্যে 'বাধিক শিশু-সাথী” একটি বিশেষ অবদান। 
এবারেও ইহা যথারীতি পুক্জার পূর্বেই বাহির হইয়াছে । শিশুর উপভোগ্য 
গল্প কবিতাদি ছাঁড়া, সংস্কৃতির বিভিন্ন বিভাগের কথা, যেমন- সাহিতা, 


. বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রত্কতত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধেও বিস্তর আলোচনা! ইহাতে 


স্থান পাইয়াছে। বার্ষধিকীখানি চিত্র সম্পদ সমৃদ্ধ । প্রচ্ছদপটে রবীন্দ্রনাথের 
অল্প বয়সের ছবি বাংলার কিশোরদের খুবই ভাল লাগিবে। 
ইউরোপ ভ্রমণ (প্রথম খ) গ্রীক্ষিতীশচন্তর বন্দোপাধ্যায়। 
গ্রন্থকার কর্তৃক গড়িয়া, ২৪-পরগ্ণণ। হইতে প্রকাশিত । মুলা ১/৮। 
গ্রন্থকার ১৯৩৩ সনে পৃথিবী-ত্রমণে বাহির হন। এই পুস্তকখানিতে 
তিনি মাত্র ইটালী ও ফ্রান্সের ভ্রমণ-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
তাহার বাক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে এই হুইটি দেশের রাষ্ট্র ও সমাজ 
সম্বপ্ধে তিনি যে-সব আলোচনা! করিয়াছেন তাহাতে জ্ঞাতব্য কগ। বত 
আছে। বত্বমান মহাসমরে এই ছুই দেশের ভাগ্যাধিপধায় ঘটিবার 


জজ উপক্রম হইয়াছে । এজন্ভও ইহীদের কথ! পাঠক-পাঠিকাদের অধিকতর 


উপভোগ্য হইবে। 
প্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 
জম-সংগোধন 

বর্তমান সংখান্নু ২৮২ পৃষ্ঠায় প্রথম স্তস্তে ২৫শ ও ২৬শ প.্ক্তিতে 
“মহেন্মলাল ওহ দেদার" স্থলে 'দেবেত ওহ দেদার পড়িতে হইবে। 

গত মাসের প্রবানীতে 'পিতৃ-তর্পণ প্রবন্ধে লেখা হইয়াছিল যে, 
্বর্ীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যার মহাশয়ের পিতামহ রামলোচন ভট্চার্যয 
চাঁনক হইতে বীবুড়ায় প্রথম আসেন। এখন জান! গিয়াছে যে, তাহার 
পূর্বেই াহীর পিতা! সর্ববানন্দ ভট্টচাধ্য বীকুড়া পাঠকপাড়ার জমিদার 


কৃষ্প্রসাদ পাঠক কর্তৃক ভীহীদের সভাপগ্ডিত রূপে বীকুড়। মালিয়াড়ায় 
প্রথম আনীত হন। ইনি চাঁনক হইতেই আসিয়াছিলেন। 


বড় বড় ভাক্তারগণ কর্তৃক 
- ছত্রীক্ষিত ও প্রশংসিত 


ম্যানেতিয়৷  গানাহরের 


অব্যর্থ মহৌষধ "ঘআনন্দবড়ী”। মাত্র তিন দিন সেবনে 
জর বদ্ধ- হয়। ৮ দরিদ্র 
রোগীদিগের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকগণকে অর্ধ মূল্যে 
দিয়া থাকি । ছুই টাকার কম ভিঃ পিঃ-তে পাঠান হয় না। 
কবিরাজ শ্রীবিশ্বনাথ ভ্টাচার্ধ্য 
গোলা রোড, দামাপুর ক্যান্ট । 











“সমুদ্রেগুপ্ত ও কৃষ্চচরিত” 
শ্রীদীনেশচজ্দ্র সরকার, এম-এ, পিএচ-ডি 


গত কার্তিক মাসের প্রবাদীতে ( পৃঃ ২৬-২৯) অধ্যাপক শ্রীবুক্ত 
যতীব্রবিমল চৌধুরী মহাশয় রচিত "সন্্রাটু কবি সমুদ্রগুপ্ত”? শীর্ষক একটি 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে । এই প্রবন্ধে ডক্টর চৌধুরী জানাইয়াছেন, 
“সপ্প্রতি সমুদ্রগুণ্ত রচিত কৃষ্চরিত নামক একখান হস্তলিখিত পু'থির 
মাত্র আড়াইটি পৃষ্ঠা আবিদ্কৃত হয়েছে__য থেকে সমৃদ্রগুপ্তের কবিত্বশক্তির 
কিছু পরিচয় এবং মুদ্রপুপ্ত প্রশংসিত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত কবিদের বিষয়ে 
অনেক নৃতন তথ্য জানা৷ যার।” তাহার ধারণা, “এ গ্রন্থ যে সমুদ্রগপ্ত 
বিরচিত, ত৷ গ্রন্থের কয়েকটি শ্লোক এবং প্রাপ্ত ছুই পরিচ্ছেদের অন্তস্থিত 
পরিচয়বিবরশী বা কলৌফোন থেকে প্রমাণিত হয়|” প্রবন্ধের একটি 
পাদটাকা। হইতে জান। যায় যে, উল্লিখিত পরিচারিকায় “ইতি শ্রীবি্রমাঙ্ক- 
মহারাজাধিরাজ-পরমভ[গবতগ্রীনমুদ্রগুপ্তকূতো কৃষ্চরিতে কথা-প্রস্তাবনায়ং 
মুনিকবি-কীর্নম্” ইত্যাদি লিখিত আছে। 

ছঃখের বিষয়, এইরূপ একখানি মুলাবান্‌ পু'ঁথির বিবরণ দিতে গিয়া 
“টুর চৌধুরী উহার আবিফীরক; আবিষ্ষার স্থান এবং আবিষ্কার কাল 
মম্ধপ্ধে কিছুই বলেন নাই। পুণখিখানি কতকালের পুরাতন, উহা। কিসের 
উপর লিখিত, একই কাঁলিতে ও একই বাক্তির হস্তীক্ষরে লিখিত কিনা, 
এবং পুণিটি বর্তমানে কোথায় আছে _-এই দকল অব্জ্ঞাতব্য বিষয়েরও 
কৌনই আলোচনা কর! হয় নাই। মীত্র আড়াই পৃষ্ঠার পু'খি; সুতরাং 
অধা।পক মহাশয়ের সমস্তটাই উদ্ধত কর! উচিত ছিল। এমন কি. 
ধতিহাসিক গুরুত্বের দিক হইতে দেখিলে এ আড়াই পৃষ্টার আলোকচিত্র 
প্রকাশ করিলেই ঠিক হইত। 

সমুদ্রপ্ুপ্ত-রচিত একটি গ্লোকও এ পধ্যন্ত কোন সংএহ গ্রন্থে ধৃত 
হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই । সুতরাং তাহার কবিখ্যাতির কতখানি 
নির্জল। “প্রশস্তি', তাহা নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। তংসনেও বদি 
সতাই গুপ্তবংশীয় দঞ্রাটু সমুদ্রগুপ্ের একখানি গ্রন্থ আবিদ্কত হইত, 
তাহ। হইলে এঁতিহাসিকগণের আনন্দের সীম! থাকিত না। কিন্তু আমার 
মনে হয়, কোন ছুষ্টবুদ্ধি অনৈতিহ্মিক ব্যক্তি এ পৃষ্ঠা! কয়টি অথব এ 
পরিচারিকাটি জাল করিয়া অধ্যাপক চৌধুরীকে প্রতারিত করিয়াছে । 
অধাপক মহাশয়ের উদ্ধত কলোফোন হইতেই প্রতারক ব্যক্তিটির মুর্খত! 
ধরা পড়ে। বদি ভারতীয় ইতিহাস এবং লেবিগ্ভায় তাহার উপযুক্ত জ্ঞান 
ধাঁকিত, তবে আর সে নমুদ্রগুুকে “বিক্রমান্ক” ও “পরমভাগবত" উপাধিতে 
ভূষিত করিত না। গপ্তবংশীয় সমুদ্রগুপ্ত বৈষ্ণবধর্মাবলম্থী থাকিলেও 
থাকিতে পারেন কিন্ত তিনি নিশ্চই ভাগবতমার্গাবলম্বী বৈষ্ণব ছিলেন 
না। গুপ্তসস্রাটগণের লেখমালার সর্বত্রই সমুদ্রগুপ্তকে প্পষ্টত; উপেক্ষা 
ও উত্তরাধিকারিগণকে “্পরমভাগবত” উপাধিমপ্ডিত কর! 

। 


- . পনিবর্তন এবং গো চন্দ্র” 
(তর) _ 
শ্বীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পিএচ-ডি 
গত কার্তিক মাসের "প্রবামীতে জমি “নিবর্তন এবং গোচর্ের তুমি 


পরিমাণ” শীর্ষক একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম । উহীতে আমি 
উল্লিখিত ভূমি পরিমাপদ্বয়ের বিষয়ে কতিপর গ্র্থের বচন উদ্ধত করিয়া, 
আর কোন প্রাচীন গ্রস্থকারের মত আমার দৃষ্টি এড়াইয়! গিয়াছে কিনা, 
তাহা. জানিবার জন্ত “প্রবাসী”র- হুপঙ্ডিত পাঠকবর্গের সাহীষা প্রার্থন। 
করি। মুখের বিষয়, প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া পাবনা-সংসঙ্গ হইতে প্রীযুক্ত 
কালীপদ মৈত্র মহীশয় বঙ্গবাসী হইতে প্রকাশিত উনবিংশতি সংহিভার 
অঙ্গবন্ধ বিশু, বৃহস্পতি* এবং শাতাতপদংহিতার প্রতি আমারদৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়াছেন। সম্প্রতি অগ্রহীয়ণের “প্রবাসী”তে (পৃ. "১৮৩-৮৪) 
শ্রীযুক্ত বিমলীচরণ দেব মহীশয়ও মহীভারতের (১/৩১।২৩) নীলকণ্ঠকৃত 
টীকা, এবং বহ্থুমতী হইতে প্রকাশিত প্রাণতোধণীতত্থ্ের (তৃতীয় পরিচ্ছেদ, 
পৃ.১০৬) নিবর্তন এবং গ্নোচর্খধ লম্পকিত অংশ উদ্ধত করিয়া আমাকে অত্ান্ত 
উপকৃত করিয়াছেন। তবে দেব-মহাশয় নিবর্তনকে ক্ষেত্রপরিমীণ ফল না 
ধরিয়। উহাকে রৈখিক মাপ হিসাবে গ্রহণ করিতে চাহেন। ছুঃখের বিষয়, 
তিনি ভাহারই উদ্ধত প্রাণতোধিশীতস্ত্রের “ক্ষেত্রং চতুঙিশ্চ ভুজৈনিবন্ধম্‌” 
এই নিবর্তনবিষয়ক সম্পষ্ট উত্তিটির অর্থ লক্ষা করেন নাই। কিছু ন! 
বুঝিতে চেষ্ঠা করিয়৷ ভাগুরকর এবং শামশান্তরী-মহীশয়দ্বয়ের অভিমত 
একেবারে উড়াইয়। দেওয়া ভীহীর পক্ষে সমীচীন হয় নাই। শামশাস্্ী 
টাকাকারের নাম উল্লেখ না করিয়া! শুধু তাহার মত উদ্ধত করিয়াছেন; 
কিন্তু নিবন্ধন যে ভূমি পরিমাপের সংজ্ঞা ছিল, তাহার আরও অকাটা 
প্রমাণ আছে,। প্রাচীন ভারতীয় রাজগণ অনেক ক্ষেত্রে শত শত নিবর্তন 
ভূমি দান করিতেছেন, দেখা যায়। আমার প্রবন্ধে আমি রাজশাদনাদিতে 
আধুনিক বিঘ! প্রস্ৃতির স্থায় নিবর্ভনের উল্লেখ আছে বলিয়া লিখিয়া- 
ছিলাম । বুঝা! যাইতেছে, কথাটাকে দেব-মহাশয় নিতান্তই অগ্রাহ্য 
করিয়াছেন। তিনি যদি দয়। করিয়। অন্তত আমার 139160 10801- 
60708 10682108 00 1170181 11796020210. 015111%86107 প্রস্থে 
উদ্ধত শাতবাহনবংশীয় রাজগণের লেখমাল1 পড়িয়। দেখেন, তবে আর 
নিবর্তনকে ক্ষেত্র পরিমাপের সংজ্ঞ। হিসাবে গ্রহণ করিতে তাহার কোন 
আপত্ডি থাকিবে না। কৌটিল্য ষে ভূমি-বিভাগের কথা বলিতে গিয়া 
তৎকাল প্রচণিত কোন তূমি-পরিমাপের উল্লেখ করেন নাই, ইহা বিশ্বাস 
করা৷ অসম্ভব মনে হয় । 


যাহা হউক, খোচম্্ব সম্পর্কে আমি পুর্বে যাহা বলিয়াছি, তদতিরিক্ত 

কতিপয় নূতন তথ্য পাওয়া গ্নেল। প্রথমতঃ নীলকণ্ঠের--“বধী একতন্তকা 
চম্মরজ্ছু:..একেন গোচর্দরণা কৃতয়া রজ্জব! আক্রান্ত ভর্গোচ্দমাত্। 1৮ 
অবস্ত ইহাতে গে।চর্শের প্রকৃত পরিমাণ জান। যার না। তবে ইহা 
হইতে গোচ্মসংজ্ঞাটির উৎপত্তির হেতু অনুমান করা যায় + কিন্তু সে বিষয়ে 
আমার আগ্রহ ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, বৃহ্পতি সংহিতার - 

সবৃযং গোসহস্রং তু ঘত্র তিত্যতক্িতম্‌। 

.  বালবৎসাপ্রন্থতানাং তদ্‌ গৌচর্ ইতি ম্থৃতম্‌ । 

ইহা৷ হুইতেও গোচর্দের পরিমাণ জানা বায় না? কিন্ত লোকটি মহুদ্ধ ত 
পরাশরবচনের সহিত তুলনীয় ৷ তৃতীয়তঃ, বঙ্গবাসী এবং আনন্দাঞ্খম 
প্রকাশিত বৃহস্পতি সংহিতার পাঠ আমার উদ্ধৃত বৃহম্পতিবচন হইতে ভিন্ন। 
এ স্থলে পাইতেছি_- ৃ 

দশ হত্তেন দণ্ডেন অ্রিংশদ্দটনিবর্তনম্‌। 

দশ তাগ্েৰ বিস্তারো! গোচর্ৈতন্মহাকলম॥ 


৩৬৪ 


৮৯ এপি ৩ 


রর 5 ৫ 


দশ হত্তেন দণ্ডেন ব্রিংশাদদ্ং নিবর্তনন। ১. ৮ 


দশ তান্তেব গোচর্ম দা ন্র্গে মহীয়তে 1*  : - 
হতরাং দেখা যাইতেছে । দশ নিবর্ধন ভূমিতে এক গোচশ্ন পরিমাণ স্থির 
থাকিলেও, স্থলে নিবর্তনের, এবং মেই হেতু গোচর্দের, পরিমাণফল 
অনেক অধিক । এই গোচর্দ কিঞ্দিধিক ১৪ বিঘা! ভমির সমান হইবে । 
আমার পূর্ব প্রবন্ধ হইতে দেখা যাইবে যে, প্রাচীন ভারতে গোচর্মোর 
অপর ছইটি নিদ্দিষ্ট পরিমাপ প্রচলিত ছিল। 
নিবর্তন স্ন্ধেও দুটি নুতন তথা পাওয়। যাইতেছে । প্রথমতঃ, 
বিজ্ঞানেশ্বর কর্তৃক উদ্ধ,ত বৃহস্পতিবচন এবং প্রাণতোষণী তন্ত্রধৃত ল্লোকার্ধের 
-াসিপ্তহপ্তেন দণ্ডেন ত্রিংশদ্দগুনিবর্তনম্»-_স্থলে বৃহস্পতি সংহিতার 
ব্গবাসী এবং আনন্দাশ্রম সংঞ্চরণে এবং বঙ্গবাসীর শাতাতপসংহিতায় 


“িশহন্তেন দণ্ডেন” ইতাদি পাঠ আছে। এ স্থলে এক নিবর্তন তুমি 





*দেব মহাশরকে এই গ্লোকের ভাব লক্ষ্য করিতে অনুরোধ করি । 
এস্থলে “বিস্তার” কথ|টি নাই । এ শব্দটর অর্থ কেবল 1). 1) নহেঃ 
৫৯151101005 ৪1104৪ও হইতে পারে । আমার মে বৃহস্পতি শবটি 
এই দ্বিতীয় অর্থে বাবার করিয়ছেন। 


প্রবাসী 


৯ সপিন্পাত সিস্পি তি সিসি পাসপসিশসপ পিসি অর্লাতিত না ৯০ ৪ সিসির পাপা সত? আপাত 


্ ১০ *৩০স৩০৯ অর্থাৎ ৩০৯ ৪৩০০০০৯০০০০ বর্গহাত ৰা কিফিদধিক 





১৩৫৩ 


১৪ বিষার সমান হইবে। দ্বিতীয়তঃ, প্র।ণতোবণীতন্ত্রমতে-_“নিবর্তন- 
প্রমাণং তু সিদ্ধান্তশিরোমণো লীলাবত্যভিধে পাটাগণিতে-_তথা! করাণাং 
দশকেন বংশঃ$ নিবর্তনং বিংশতিবংশসংখ্+---ক্ষেত্রং চতুভিশ্চ ভুজৈ- 
নিবন্ধদ্‌ ইতি। ন্বরোদয়টাকাকারস্ত 'সপ্তহত্তেন দণ্ডেন ত্রিংশদ্দগনিবত্ঠন।- 
মিত্যাহ। তদছুভয়মতং প্রামাণ্যম্‌।” স্তরাং লীলাবতীমতে, ১* হাত-১ 
বংশ অের্ধাং দণ্ড 73988) 198 £5), এবং যে চতুরূ্জ ক্ষেত্রের চারি 
বাহই ২* বংশ বা ২** হস্ত দীর্ষ তাহাই নিবর্তন। এস্বলে 
২*০১২০*-৪*০** বর্গহাত ক্ষেত্র অর্থাৎ ৬$ বিঘ! ভূমি এক 
নিবর্তনের সমান। অতএব আমার লিখিত তিন প্রকারের বিভিন্ন 
নিবর্তনের সায় এই ভুমি পরিমাপের অপর ছুইটি স্বতন্ত্র পরিমাণ জান! 
গেল। 

এ পর্যন্ত নিবর্তন এবং গোচর্ের যে সকল উল্লেখ পাওয় গ্রেল, বিশাল 
স্কৃত সাহিত্যে ইহা ছাড়াও কোন স্বতগ্র পরিমাপের নির্দেশ থাক অসম্ভব 
নহে। “প্রবাসী”র পাঠকগণের মধ্যে অপর কাহারও এ সম্পর্কে আর 
কিছু জানা থাকিলে, তিনি যেন দয়া করিয়া! উহার প্রতি আমার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন, এই অনুরোধ করি! 


দেশ-বিদেশের কথা 


পরলোকে ভবানী দেবী 


গত ১২ই কার্তিক হুগলীর প্রাক্তন সরকারী উকিল ৬শীভূষণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধশ্মিণী ভবানী দেবী পরলোকগমন 
করিয়াছেন। বহু ছুঃস্থ দুর্গত ও ছুঃখী জনের নিকট তিনি ছিলেন 
করুণাময়ী জননী । নিজ পরিবারের গণ্তীর মধ্যেই তাহার 
স্বজনের সংখ্যা সীমাবদ্ধ ছিল না, বহু ছুঃস্থ পরিবার গোপনে 
ত্বাহার নিকট হইতে সহায্বতা লাভ করিত, বহু ছুর্গত ব্যক্তির অন্ন 
বস্ত্র ও শিক্ষার তাঁর 'তিনি লইয়াছিলেন। কেবল যে সকল 
মান্গুষের প্রতিই তাহার মমতা ছিল তাহা নহে, ইতর প্রাণী 
পধ্যস্ত তাহার ন্সেহধারা৷ হইতে বঞ্চিত হয় নাই। দুঃস্থ অবস্থায় 
'মান্ৃবকে দেখিলে যেমন তিনি মমতাময়ী জননীর মত তাহাদিগকে 
কাছে টানিয়।৷ লইতেন সেইরূপ ক্ষুধাকাতর ও পীড়িত মৃক 
প্রারদীরাও তাহার সেবাধত্ব লাভ করিত। ই্রশ্বরগ্রীতি ছিল তাহার 
জীবনের সকল সৎকর্মের অন্তুপ্রেরণা । জীবনের বন্থ ছুঃখের 
মুহ্ুতেও তিনি তাহার বিধানকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন । 





১২০২, জাপার সারক্লার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে প্রীনিবারণচজ দাস কর্তৃক মুক্রিত ও প্রকাশিত। 


বুক্ষা 
প্রবাসী প্রেস, কলিকাত। ] শ্রীথগেন বায় 














“সতাম্‌ শিবম্‌ হুন্দরম্‌ 
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ* 
রি বান ১৯১৩০৫০৩ গর্থ সংখ্যা 
২য় খণ্ড 
বিবিধ প্রসঙ্গ 
বাঙীলী চাষী ও বাঙালী গৃহস্থ - দিবে কন্থাৎ একদিন । দরিদ্র বাঙাপীর বুকের রক্তে গড়িয়া 


ভারতরক্ষা আইনের নাগপাশে আবদ্ধ বাংল যেভাবে 
ধ্বংসের অতলম্পর্শী গহ্বর অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে 
অদূর ভবিষাতেই তাহার পরিণাম কি হইবে শিক্ষিত 
বাঙালী আঙ্গ তাহা ভাবিয়া দেখিতেও অক্ষম 1:সামমিক 
অর্থোপার্জনে মত্ত ধনী বাঙালী ভুলিয়া! গিয়াছেন যে বাংলার 
চাষী ও সাধারণ গৃহস্থের সহিত তীহাদেরও ভবিষ্যৎ ওতঃ- 
প্রোতভাবে জড়িত) কৃষক ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থের জীবনযাত্রায় 
যে বিপধ্যয় দেখ দিয়াছে তাহা রোধ করিতে না পাঁরিলে 
তাহাদেরও ধ্বংস অনিবাধ্য | পশঠী্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যখন 
এদেশে আসে, বাংলায় তখন পূর্ণ অরাজকতা । এক দিকে 
বার হাঙ্গাম! অপর দিকে সাম্রাজ্য বিস্তারে সচেষ্ট ইংরেজের 
দোহন; সিরাজউদ্দৌলা, মীরকাশিম ও নন্দকুমারের 
বাধাদানের ক্ষীণ ও বার্থ চেষ্টা। আজও সেই একই 
বিশৃঙ্খলা বাঙালীর জীবনের প্রতি স্তরে বিরাজমান, শুধু 
তফাৎ এই ষে সকল অনাচার ও অবিচারের উৎস আঙ্গ বহু 
নয়, এক |” 

“ স্বদেশী যুগের পর বাঙালী শিল্পে, বাণিজ্যে ও অনান্য 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেটুকু অগ্রসর হইয়াছিল তাহা হইতে 
আজ পদে পদে পিছাইয়া পড়িতেছে। জীবনযাত্রায় 
অপরিহার্য প্রতিটি দ্রব্যের জন্ বাঙালী ক্রমেই অধিকতর 
পরিমাণে বিদেশের এবং ভারতের অন্তান্ত প্রদেশের উপর 
নির্ভরশীল হইয়া উঠিতেছে। ধন ধান্তে পুষ্পে ভবা! শস্ত- 
স্তামল! সোনার বাংল! আজ এক মুন্টি অন্ের জন্ত বিশ্বের 
ছুয়ারে ভিক্ষাপাত্র হস্তে দণ্ডায়মান, এই অপমানে এই 
লাঞ্ছনায় বাঙালীর নৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙিয়া চূর্ণবিচুর্ণ 
হইবে। ধীরে ধীরে কালক্রমে নয়, ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা 


তোলা তাসের ঘর ধূলিসাৎ হইতে বেশী সময় লাগিবে না। 
কোম্পানীর সহিত ধাহারা নিজেদের স্বার্থ জড়াইয়া 
লইয়াছিলেন, সেদিন তাহাদেরও অর্থের অভাব হয় নাই । 
কোটি কোটি টাকা তাহারাও উপার্জন করিয়াছিলেন । কিন্তু 
সেই হঠাৎ-নবাবদের বংশধরেরা প্রায় প্রতোকেই আজ 
পথের ভিথারী । বাস্তরভিটা পর্যস্ত অনেকের রক্ষা পায় নাই। 
“অস্তান-সম্ভতিকে ইহারা শিখান নাই যে চাষী ও গৃহস্থের 
স্বার্থের সহিত ইহাদেরও স্বার্থ জড়িত, তাহাদের উত্থান- 
পতনের সহিত ইহার্দেরও উত্থান-পতন। বাংলার অর্থ- 
নীতির এই মৃলস্থত্র উপেক্ষার যে পরিণাম ইহাদের বংশ- 
ধরদের জীবনে ঘটিয়াছে আঞ্জিকার যুদ্ধে হঠাৎ্নবাবদের 
বেলাতেও তাহার বাতিক্রম হইবার কারণ নাইটি ষে 
কোটি কোটি কাগজের টাকা উপার্জন করিয়া ইহারা আজ 
চৌদপুরুষের বন্দোবস্ত করিয়া লইলাম ভাবিয়া পুলকিত, 
ধুইয়া জল খাইবার জন্যও সে টাকা হয়ত এক পুরুষ পরেই 
আর অবশিষ্ট থাকিবে না। টাকা উপার্জনের সার্থকতা 
ইহ্থার ব্যবহারে, যে ব্যবহারে শুধু নিজে নয়, দেশবা সীও 
সমানভাবে উপকৃত হয়। বংশধরদের এই শিক্ষা ধাহারা 
দেন নাই, টাকার ব্যবহারের পথ খুলিয়৷ দিতে যাহার! 
কুষ্টিত, ছুই-এক পুরক্রষের মধ্যেই ত্াহাদিগকেও কোম্পানীর 
আমলের হঠাৎ-নবাবদের সমপর্যায়তুক্ত হইতে হইবে ইহ! 
ইতিহাসের নিষ্ঠর শিক্ষা। 
বাঙালীর শিল্প ও বাণিজ্য 
শিল্প বাণিজ্য ও ব্যাঙ্ক পরিচালনায় সারা ভারতবর্ষ 
ভারতরক্ষা আইনের বেড়াজালে আবদ্ধ, কিন্ত সকল শক্তিতে 
উহা ছিন্ন করিয়া আত্মগ্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত অন্যান্ত প্রদেশ 





৩৬৬ 





যতখানি সচেষ্ট, বাংলা তাহার একাংশও নহে। অপর 
প্রদেশের ধনীরা যেভাবে পারেন যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিয়া 
নৃতন নৃতন কারখানা প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। বাংলার বাজার 
দখলের জন্ত প্রবল চেষ্টা চলিতেছে । বাংলার মুষ্টিমেয় 
কারখানাগুলির দৃষ্টি এদিকে নাই, চড়া দামে যুদ্ধের মাল 
সরবরাহের আনন্দে ইহারা মত্ত । বাংলায় তৈরি কাপড়, 
সাবান, গুঁষধ প্রভৃতি নিত্যব্যবহাধ্য প্রায় প্রত্যেক ত্রব্য 
বাজার হইতে অদৃশ্য হইয়াছে__ওজুহাত--“ঘুদ্ধের কাজ 
করিয়া সময় পাই না”, নয়ত, “কাচা মাল পাই না।” এই 
অর্থহীন কৈফিয়ৎ দিয়া! যুদ্ধোত্তর তীব্র প্রতিযোগিতায় স্থান 
পাওয়া ষে অসম্ভব হইবে, স্বদেশী যুগের পর হইতে বহু 
চেষ্টায় দেশবাসীব্র অপরিসীম ত্যাগ স্বীকারের ফলে থে 
বাজারে ইহার! সুপ্রতিষ্ঠিত হ্ইয়াছিলেন এক বার সেখান 
হইতে বিতাড়িত হইলে প্রবেশের পথ আর খোল! থাকিবে 
না। : বিপদের দিনে ইহারা যে অপরূপ মনোবৃত্তির 
পরিচয় দিয়াছেন তাহার পর স্বদেশীর ও “বাংলার শিল্পে” 
ুয়া তুলিয়া চড়াদামে খেলো জিনিস বিক্রয়ের চেষ্টা 
ভবিষ্যতে ইহারা কোন্‌ মুখে করিবেন? ভারতের অন্ান্ত 
প্রদেশের কারখানাগুলি আজ বাংলার কাচা মাল পধ্যন্ত 
কিনিয়া লইতেছে। এই অবস্থা চলিতে থাকিলে যুদ্ধের পর 
বাঙালীকে বিদেশ এবং ভারতের অন্যান্ত প্রদেশের উপর 
নিত্যব্যবহাধ্য দ্রব্যের জন্য নির্ভর তে। করিতেই হইবে, 
কষিজাত পণ্য ও কাচা মাল বিক্রয়ের জন্যও তাহাকে 
উহ্াদেরই দ্বারস্থ হইতে হইবে । বাস্তব জীবনে বাঙালীকে 
কাঠরিয়া ও ভিগ্তিওয়ালার পর্যায়েই নামিয়। আসিতে 
হইবে |. 


কৃধি ও চাষী 

“অন্নবন্থ ও উঁষধের জন্য বাঙালী অনায়াসে স্বয়ংসম্পূর্ণ 
দেশে পরিণত হইতে পারে, ইহার সর্ববিধ সুযোগ ও উপায় 
রহিয়াছে । অভাব শুধু মস্তিফ্ের, টাকাওয়ালা লোকদের 
আগ্রহের এবং আন্তরিক স্বদেশপ্রীতির। বৈজ্ঞানিক- 
প্রথায় চাষ হইলে বাঙালীর অন্নাভাবের কোন কারণ 
নাই ইহা সর্ববার্দিসম্মত সত্য । পাট প্রভৃতি যে-সব কৃষি- 
পণ্যের উপর চাষী অর্থের জন্য নির্ভর করে সেগুলি 
সম্বদ্ষেও বাঙালীর মনোভাবের পরিবত'ন হওয়া দরকার 
পাট বাংলার অভিশাপ হইয়া দ্রাড়াইয়াছে। ইহার 
লাভের সবটাই যায় শ্বেতার্* কলওয়ালা ও কৃষ্ণাঙ্গ 
দালালদের পকেটে, লোকসানের সবটা বহন করে চাষী। 


অর্থক্ষতির সঙ্গে :সঙ্গে ফাউ আছে ।--পাট পচানে। জলের 


অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় বধিত নানাবিধ রোগ । এই 


প্রবাসী 


পাস্পিসিপাসি সতত ৬৯ ৬পসপা্লািপ৯ পাস স্পিন সিল ২৫ সত সিলাসি ** লা সি ৯ পাপা স্পা সপাস্পিসপাস্পাস্পিসিস্পিসিস্পিসপািস্পাসি৫৯তত প্পাস্এািত 





৯ত৯সি তাত সিএস সপ ৯ 


সর্বনাশ! পাটচাষ একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেও বাঙালীর 
লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই | প্রয়োজন হইলে গবন্মেণ্টি এক- 
চেটিয়। চাষ হিসাবে সরকারী কৃষিক্ষেত্রে উহা! করিতে 
পারেন অথবা নিম্নতম দর বীধিয়া ফসল বীমার ভিত্তিতে 
পাটকলের নিকট হইতে স্তাষ্য মূল্য আদায়ের স্থবন্দোবস্ত 
করিয়া তারপর উহার চাষের বন্দোবস্ত করিতে পারেন। 
কৃষিজাত পণ্যের দর সকল সমম্ম সমান চড়া থাকে না, 
স্বাভাবিক অবস্থায় খাগ্যশস্যের দর অস্বাভাবিক ভাবে কমই 
থাকে । যুদ্ধের পর বাংলার যে-সব চাষী ধান উৎপাদন 
করিবে তাহারা যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য ইংলগ 
ও আমেরিকার ন্যায় তাহাদিগকে বোনাস দেওয়ার জন্য 
গবন্মেণ্টকে এখন হইতেই বাধ্য করা দরকার । সাত 
বৎসরের অভিজ্ঞতায় বাঙালী চাষী ও গৃহস্থ য্দিও বুবিয়াছে 
যে কোন মন্ত্রিগুলের নিকটেই তাহার আশ! করিবার 
কিছু নাই, তথাপি ইহাদেরই উপর চাপ দিতে হইবে। 
ইহাদের মারফৎ জনগণের দাবি প্রতিদিন গবর্ণর ও সিভি- 
লিয়ানদের উপর প্রতিফলিত হইতে থাকিলে শেষ পধ্যন্ত 
উহা রোধ করা আমলাতস্ত্রের পক্ষেও কঠিন হইবে। সরু 
জন হাবার্টের আমলে ৯৩ ধারার প্রয়োগে বাঙালী 
দেখিয়াছে উহ! তণ্ত কটাহ হইতে অগ্রিকুণ্ডে পতন ভিন্ন 
আর কিছু নয়! দেশের জাগ্রতত জনমত ব্যবস্থা-পরিষদের 
প্রত্যেক বাঙালী সদস্য এবং মন্ত্রীকে কতবব্য পালনে বাধ্য 
করিলে স্থফল লাভের সম্ভাবনা একেবারে নাই ইহা বল! 
চলে না। জমিদারদেরও এ সম্বন্ধে কর্তব্য আছে। চাষী ও 
গৃহস্থের স্বার্থ তাহাদেরও স্বার্থ, এই পরম সত্য আজও যদি 
তাহার! বুঝিতে না চান, জীবন-সংগ্রামে ইহাদের নেতৃত্বে 
আজও যদি ইহারা অগ্রসর না হন, তাহা হইলে ধ্বংসের 
মুখ হইতে ইহাদের নিজেদেরও রক্ষা পাইবার উপায় 
থাকিবে না । আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভিক্ষার ঝুলি 
লইয়! ইহাদিগকে দ্বারে দ্বারে ফিরিতে হইবে এ ইঙ্গিত আজ 
সুস্পষ্ট । 


ওঁবধধের অভাব 

তারপর ওঁধধ। চাষী ও গৃহস্থের পক্ষে চিকিৎসা 
অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। ছুমূল্য ও ছুণ্প্াপ্য বধ সংগ্রহে 
অসমর্থ দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত বাঙালীর পক্ষে বিনা চিকিৎসায় 
মরা ভিন্ন গতি নাই । বাংলার দোকান হুইতে বাংলায় 
তৈরি ওষধ অনৃশ্ঠ | এখানে কৈফিয়ৎ যুদ্ধের মাল সরবরাহ 
ও কাচামালের অভাবের । যুদ্ধের অর্ডার সরবরাহের সঙ্গে 
সঙ্গে সাধারণ ক্রেতার অভাবটাও যে দেখা দরকার অপর 
সকলের ন্যায় অজ্ঞাত লাভের লোভে ই'হারা তাহা উপেক্ষা 


মাঘ 


করিয়াছেন; মূল রাসায়নিক দ্রব্য তৈরি করিয়া বাংলাকে 
উঁধধ সম্বন্ধে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার পূর্ণ স্থযোগ বিদ্যমান 
থাকা সত্বেও ধনী ব্যক্তি বা বড় বড় রাসায়নিক কারখানা 
গুলি একত্র হইয়া কাজ করিবার কোন আগ্বহ অনুভব 
করেন নাই। ফলে বাঙালীকে হয় বিদেশী 'উষধ 
অসম্ভব চড়া দরে সংগ্রহ করিতে হইতেছে, নতুবা ওষধের 
নামে বাজে জিনিম কিনিয়া অর্থ ও স্বাস্থ্য নই করিতে 
হ্তেছে। কুইনাইনের অভাবে ম্যালেরিয়ায় দেশ উজাড় 
হইতেছে । গত বৎসর ভারত-সরকার সমস্ত কুইনাইন 
চাপিয়! রাখিয়াছিলেন, ফলে গত বৎসর ম্যালেরিয়ার কোন 
চিকিৎসা হয় নাই । গত বারের ধাক্কা! যাহারা কফোনক্রমে 
সামলাইয়! উঠিয়াছিল, বিনা ওষধে রোগের.সহিত সংগ্রামে 
তাহাদেরও জীবনীশক্তি এত ক্ষীয়মাণ হইয়াছে যে প্রথম 
আক্রমণও এবার তাহার! সামলাতে পারে নাই | ম্যালে- 
বিয়ায় এ বৎসরের ভয়াবহ মৃত্যুর পৃণ দায়িত্ব ভারত- 
সরকারের | জনমতের চাপে বাধ্য হইয়া এবার ষে কুইনাইন 
তাহারা বাহির করিয়াছেন, গত বার ইহার অর্দেক বিতরণ 
করিলেও মৃত্যুহার এত ভীষণ হইত না। অথচ বাংলার 
এ আপামের বহু স্থানে কুইনাইন চাষ হইতে পারে ইহা 
জানিয়াও সমৃদ্ধিশালী বাঙালী এদিকে উদাসীন | আসামে, 
গারোপাহাড় প্রভৃতি অঞ্চলে কুইনাইন হইতে পারে 
সেখানেও বাঙালী জমিদার আছেন, কিন্তু কুইনাইন চাষে 
ইহাদের কাহারও আগ্রহ বা উৎসাহ নাই। যে ভারত- 
সরকার শ্বেতাঙ্গ কিনা ব্যুরোর স্বার্থরক্ষার জন্য ভারতবর্ষে 
এই অতিপ্রয়োজনীয় ওষধের চাষ বন্ধ করিয়া রাখিয়া- 
ছিলেন, প্রতিকারের জন্য তাহাদের মুখ চাহিয়া বসিয়া 
থাকা বুথা। 

" শিক্ষিত ও সমৃদ্ধ বাঙালী যদি আজও জাতির 
ভবিষ্যংকে নিজের ভবিষ্যৎ বলিয়া ভাবিতে না শিখেন, 
প্রতিকারের জন্য আজও যদি ইহার! অগ্রসর না হন, চাষী 
ও গৃহস্থের স্বার্থের সহিত তাহাদেরও স্বার্থ অঙ্গাঙ্গীভাবে 
জড়িত এ সত্য যদি স্বীকার করিতে না চান, সর্বনাশ শুধু 
দরিদ্র বাঙালীর হইবে না, ধরাপৃষ্ঠ হইতে ইহাদেরও অন্তিত্ব 
মুছিয়া যাইবে ৬/ 





কৃষি ও শিল্পের উন্নতির উপায় 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবর্ণর মিঃ দেশমুখ ইত্ডিয়ান সোসাইটি 
অফ এগ্রিকালচারাল ইকনমিক্সের চতুর্থ বার্ধিক অধি- 
বেশনের উদ্বোধন-গ্রসঙ্গে বলেন যে, ভারতের লক্ষ লক্ষ 
লোঁকের জীবনযাত্রার মানের উন্নত বিধান করাই যে 


বিবিধ'প্রসঙ্- কৃষিজমি বিক্রয় অর্ডিনান্স 


া২পাপািপসপাপিসপিসিপাটিপসিপাটিলসপসপাসিপপাপাশ পি পসপা্পিাশিশশিপাাসিপসপিস্পানপাসপিসিশিপাসিসপিস্পিস্পিসপাসিসিসাসি লস পস্পাসিন। 
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পোস্টাল ৯ ৯ পালা পাট পলা বাসি পি পি লাস পি পিপল পা জলা 


দেশের শাসকদের বৈষয়িক ও সমাজ সংক্রান্ত কারধ্যাবলীর 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূণ কাক্জ তাহাতে কোন তুল নাই। 
তিনি বলেন যে, ভারতের জনসাধারণের জীবনযাত্রার 
মান ভয়ানক নীচু । বাংলার শোচনীয় ব্যাপার . হইতেই 
বোধগম্য হয় যে ভারতের জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তিতে 
নিদারুণ গলদ রহিয়াছে । দেশের কৃষি সমস্তাকে 
দেশের অন্যান্য বৈষয়িক সমস্যা হইতে পৃথক্‌ করিয়া দেখা 
যায় না। সম্প্রতি বড়লাট তাহার বক্তৃতায় দেশের শিল্প ও 
কৃষির সমতাল উন্নতির যে কথা বাক্ত করিয়াছেন, 
তাহাতে যথেষ্ট আশার সঞ্চার হইয়াছে । তিনি বলেন 
যেকি ভাবে সমতালে ও দ্রুতগতিতে শিল্পের ও কৃষির 
উন্নতি সম্ভব হইতে পারে তাহাই হইল বর্তমান সমস্যা । 

রুষিসংক্রান্ত সংবাদ প্রচার করিয়া এবং সমস্যা 
আলোচনা করিয়া সোসাইটি দেশের সেবা করিতেছেন । 
সরকারী কৃষি গবেষণাগারের ন্যায় ইহাদের কাধ্যকলাপ 
মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া 
রুষকের পক্ষে সহজপত্য হইলে দেশের প্রকৃত উপকার 
হইবে। কৃষির সহিত কুটার-শিল্প প্রবর্তন এবং বৈজ্ঞানিক 
ভিত্তিতে কুটারে কুটারে পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা এবং 
যতদুর সম্ভব অধিক লোকের কর্ম সংস্থানের চেষ্টা ভিন্ন 
ভারতীয় জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিবার 
অন্য কোন উপায় নাই। 

সভাপতি সর্‌ মণিলাল নানাবতী প্রস্তাব করেন নানি 
ব্যাঙ্কের লাভের টাক] অর্ধেক কৃষির উন্নতিতে বায় করা 
হউক, কারণ ইনয়ে'খশনে রিজার্ভ ব্যাস্কের লাভ এবং চাষীর 
ক্ষতি। .ভারত-সরফার এই ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাবে রাজী 
হইবেন কি না সন্দেহ । 


কৃষিজমি বিক্রয় অডিনান্স 

বতর্মান বৈষয়িক দুর্দশার ফলে ১৯৪৩ সালে যে-সকল 
রায়ত ও নিয়ন্বত্বভোগী চাষী তাহাদের জমি বিক্রয় করিতে 
বাধ্য হইয়াছে, যাহাতে তাহারা তাহাদের জমি ফিরিয়া 
পাইতে পারে, তজ্জন্য বাংল!-সরকার ১৯৪৩ সালের বঙ্গীয় 
কৃষিজমি বিক্রয় ( সাময়িক ) অভিন্যান্স নামে এক অডিন্যাব্স 
জারি করিয়াছেন। অডিনাম্সটি অবিলঘ্ধে সমগ্র বাংলায় 
প্রযুক্ত হইবে। অভিনান্সে বল! হইয়াছে ষে, ১৯৪৩ সালের 
১লা জানুয়ারি তারিখে বা তাহার পর হইতে আরম্ভ করিয়! 
১৯৪৪ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখের পূর্ব পর্য্যস্ত কোন 
বায়ত বা! কোন নিয়ম্বস্বভোগী চাষী যদি আড়াই শত টাকার 


. অনূর্ধ দরে কোন জমি বিক্রয় করিয়া থাকে এবং এই জমি 
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- তিল পট শাাসিশট পলিসি ৮২০ শতশত পপি ত পতিত পলাশ িশ 


বিক্রয় না করিলে তাহার পক্ষে যে সংসার চালান সম্ভব 
হইত না ইহার প্রমাণ দিয়া যদি এখন হইতে ছুই বৎসরের 
মধ্যে জেলা ম্যাজিষ্টেটের নিকটে দে কোন দরখাস্ত করে 
এবং জমির ফলল বাবদ ক্রেতা ধে অর্থ পাইয়াছে সেই অর্থ 
বাদ দিয়া সে যদি শতকরা ৩৮০ স্থদ সমেত জমির দাম 
বাবদ টাক! এবং ইতিমধ্যে ক্রেতা জমির কোন উন্নতি 
সাধন করিলে তঙ্জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ টাকা কালেক্টরের 
নিকটে জমা দেয়, তাহা হইলে কালেক্টার তাহার জমি 
তাহাকে কিরাইয়া দিতে নির্দেশ দ্রিবেন। 

অডিনান্স জারি করিয়াই যেন বাংলা-সরকারের দায়িত্ব 
শেষ না হয়। নিরক্ষর কৃষকেরা ইহার সুবিধা যাহাতে লাভ 
করিতে পারে তাহার সবন্দোবস্ত হওয়৷ দরকার । 


ভারতীয় বিজ্ঞান সম্মেলন 

জান্গয়ারীর প্রথম সপ্তাহে নয়৷ দিলীতে ভারতীয় বিজ্ঞান 
সম্মেলনের অধিবেশন হইয়! গিয়াছে । পণ্তিত জরাহরলাল 
নেহরু এই সম্মেলনের মূল সভাপতি নির্বাচিত হইয়া- 
ছিলেন। তাহার অনুপস্থিতিতে অবশেষে অধ্যাপক 
সত্যেন্্রনাথ বন সভাপতি নির্বাচিত হন। অধ্যাপক 
সত্যেন্দ্রনাথ তাহার অভিভাষণে বলেন £ “আমাদের মধ্যে 
অনেকেই আশা করিয়াছিলেন যে, বতমান মহাসভার 
উদ্বোধনী বক্তৃতায় দেশের ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিক কমপ্রচেষ্টা 
সম্পর্কে একটা স্থনিদিষ্ট কর্মপদ্ধতির কথা উল্লেখ কর! 
হুইবে। পণ্ডিত জরাহরলাল নেহরু এই বিষয়ে দেশের কি 
প্রয়োজন তাহা বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিয়াছিলেন। 
খুব বেশী দিনের কথা নহে, আমাদের দেশে বহু অগ্রণী 
বৈজ্ঞানিক এবং শিল্পপতি তাহার নেতৃত্বে সমবেত হইয়া 
ভবিষ্যৎ পুনর্গঠন সম্পর্কে সমস্ত কথা অতিশয় অবধানতার 
সহিত বিবেচনা করিয়াছিলেন । সেই বিবেচনা-প্রস্থত 
সিদ্ধান্ত বতমান সময়ে একটা অমূল্য ছ্িনিল হইত। 
অতীব দুঃখের কথা এই যে, দৈব আপিয়া আমাদিগকে 
বত'মান সমস্ত সম্পর্কে একটা ধারাবাহিক ও সুসংহত 
চিন্তার স্থফল হইতে বঞ্চিত করিয়াছে । সে ফলাফল 
যদি আমি জানিতে পারিতাম তাহা হইলে তাহা আমি 
এখানে উপস্থিত করিতাম। কিন্ত দুঃখের বিষয়, এই 
বিষয়ে অধিকাংশ রিপোর্টই আমার পক্ষে অনধিগম্য।” 

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে জাতীয় পরিকল্পনা 
কমিটি সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে ভারতীয় অর্থনৈতিক সমস্তার 
সকল দিক লইয়া অনুসন্ধান করিয়া বিজ্ঞানসম্মত সমাধানের 
পথ নির্দেশ করিবার চেষ্টা করেন। পর্ডিত নেহরু 


প্রবাসা 


০১ পশাতিিপাশিইগীপিিপিপপিশসিসপিপিপিপীপিপাসি শশী পপ পি পপ 
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কারারুদ্ধ হইবার পর তাহাকে কমিটির সহিত কোন সংঅব 
রাখিতে দেওয়া হয় নাই, ফলে উহার কাঙ্জ বহুদূর অগ্রর্পর 
হইবার পর আপাততঃ বন্ধ রহিয়াছে । গবন্মে্ট কোন 
দিনই জাতীয় পরিকল্পনা! কমিটিকে প্রীতির চক্ষে দেখেন 
নাই, এখনও উহাকে উপেক্ষা করিয়া চলিবার চেষ্টাই 
তাহারা করিতেছেন। এই কমিটির প্রতি দেশের 
বৈজ্ঞানিকদের সহান্থভূতিপূর্ণ মনোভাব এবং উহার সহিত 
সহযোগিতার ইচ্ছা সখের বিষয়। কলিকাতা বিজ্ঞান 
কলেজে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির সুচনা! হইয়াছিল, 
ইহাও আজ প্রসঙ্গত; উল্লেখ করা চলে। 


পরাধীন দ্রেশে সংবাদপত্রের দ্াযিত্ব 
মাদ্রাজে যুব-সমিতির পক্ষ হইতে নিখিল-ভারত 
সম্পাদক সম্মেলনের সভাপতি সৈয়দ আবছুল্লা ব্রেলভিকে 
সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। 
বর্তমানে ভারতবর্ষে সংবাদপত্রপমূহ দাসমনোবৃত্তিসম্পন্ন 
হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়া থাকে, 
মিঃ ব্রেলভী এই সম্বর্ধনা সভায় সেই অভিযোগের তীব্র 
প্রতিবাদ করেন। এই সম্পর্কে তিনি বলেন, কোন কোন 
মহলে এইবূপ ধারণা বিছ্যমান আছে যে, দেশের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের দিক হইতে বিবেচনা! করিলে দেখা যাইবে ষে, 
বণ্তমানকালে ভারতবর্ষের সংবাদপত্রপমূহ অযোগ্য বলিগ্া 
প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহ অল্লাধিক 
পরিমাণে দাসমনোবৃত্তিসম্পপ্ন | পরাধীন দেশে সংবাদপত্র- 
সমূহ স্বাধীন হইবে বলিয়া আশা কর! যাইতে পারে না। 
স্বেচ্ছাতন্ব এবং ম্বাধীন সংবাদপত্রসমুহের মধ্যে কোনরূপ 
সামগ্তস্ত থাকিতে পারে না। স্বাধীনতা-সংগ্রামে নিরত দেশে 
ংবাদপত্রসমূহ জনগণের মুক্তি লাভের শক্তিশালী অস্ত্র। 
সংবাদপত্রসমূহের উপর সর্বদাই আমলাতন্ত্ের দৃষ্টি রহিয়াছে 
এবং আমলাতন্ত্র সর্বদাই সংবাদপত্রসমূহের উপর বিধি- 
নিষেধ আরোপ করিবার জন্য চেষ্টিত। যখনই গবন্মেণ্ট 
ংবাদপত্রসমূহের মৌলিক স্বাধীনতা সন করিবার কিংবা 
দেশের বাজনৈতিক কাধ্যকলাপ ব্যাহত করিবার জন্য 
ংবাদপত্রগুলিকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছেন 
তখনই ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী ও এযাংলো-ইগডয়ান 
সংবাদপত্রসমূহ এক্যবদ্ধ হইয়াছেন। সংবাদপত্রসমূহ 
সম্মিলিতভাবে এইবপ দাবী করিয়াছেন যে, যাহাতে যুদ্ধ- 
প্রচেষ্টার ব্যাঘাত ঘটিতে পারে সংবাদপত্রসমূহ এইরূপ কিছু 


করিবেন না; কিন্ত গবন্মেন্ট যদি দেশের আইনসঙ্গত 
রাজনৈতিক 


কার্যকলাপ বন্ধ করিতে চাহেন তবে 


পেস্ট তসপিসি সাপ পাকার 


সংবাদপত্রসমূহ তাহাতে কোনিওরূপ সহায়তা করিবেন 
না। সংবাদপত্রসমূহ এইরূপ চুক্তির ভিত্তিতেই কাজ 
করিতেছেন'। মিঃ ব্রেলভী সকলকে এইরূপ আশ্বাস দেন 
যে, এই চুক্তি-বহ্ভূতি কোনওরূপ বিধি-নিষেধ মানিয়! 
লইতে সংবাদপত্রসমূহ কখনই সম্মত হন নাই। 

ভারতবর্ষের সংবাদপত্রের ক্রোধ নৃতন নয় । ইংরেজ 
রাজত্বের আরম্ত হইতেই স্থপরিকল্লিত ভাবে উহা! চলিয়া 
আপিতেছে। ১৮২৩ সালের আ্যাডাম রেগুলেশন এবং 
১৯৩৯ সালের ডারতরক্ষা আইনে প্রদত্ত আদেশগুলির 
মধ্যে বিশেষ কোন তঙ্গাৎ নাই । সামবিক প্রয়োজনের 
নামে ভারতবর্ষের সামাজিক ৪ রাজনৈতিক জীবনের 
প্রত্যেক স্তরের সংবাদ প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা! প্রদান 
অহরহ ঘটিতেছে। কিছু দিন যাবৎ নিষেধাজ্ঞার উল্লেখ 
পধ্যস্ত দগ্ুনীয় করিয়া! এক অদ্তুত সতর্কতা অবলম্ন করা 
স্থরু হইয়াছে । অস্থায়ী বড়লাট আ্যাডাম সাহেব এই 
ফন্দীটি আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। অতীত ও 
রা কতণদের মধ্যে এই প্রভেদটুকু স্বীকার করিতেই 
হইবে। 


নিখিল-ভারত সংবাদপত্র সম্মেলনে 
সভাপতির মন্তব্য 


নিখিল-ভারত সংবাদপত্র সম্মেলনের সভাপতি সৈয়দ 
আবছুল্লা ব্রেলভী তাহার অভিভাষণে বলেন ঃ 

“বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে এমন বিশেষ কিছু 
নাই যাহার জন্য নিছক সামরিক ব্যাপার ব্যতীত অন্ত কোন 
ব্যাপারে সংবাদপত্রের উপর কঠোর বিধান বলবৎ রাখা 
সঙ্গত হইতে পারে। বরং রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি 
ব্যবহার সম্পর্কিত বৈধ অভিযোগ প্রকাশ ও আলোচন৷ 
করিবার জন্য সংবাদপত্রগুলিকে অবাধ স্বাধীনত। দেওয়াই 
কর্তব্য । সাংবাদিক সমিতির কার্ধ্যনির্বাহক-সভার সহিত 
গবন্মেন্টের যে চুক্তি হইয়াছিল, মোটের উপর ভারতীয় 
সংবাদপত্রগুলি সে চুক্তি মান্য করিয়৷ চলিয়াছে। এমন কি 
কোন কোন ক্ষেত্রে চুক্তিভঙ্গের অপরাধে অপরাধী বলিয়া 
প্রমাণিত সংবাদপত্রকে প্রভিন্সিয়াল এ্যাডভাইসরি বা 
সেন্্এল এডভাইসন্তি কমিটির পরামর্শ অহ্থসারে মাথা 
পাতিয়া শাস্তি বহন করিতে হইয়াছে । আমরা বড়াই 
করিয়া বলিতে -পারি' যে, আমরা চুক্তি রক্ষা করিয়াছি, 
অপর পক্ষ কি তাহ। বলিতে পারেন? কোন কোন ক্ষেত্রে 
প্রাদেশিক কমিটির পরামর্শ একেবারে অগ্রাহ হইয়াছে । 
আবার এমনও দেখা গিয়াছে যে, ভারত-সরকার যে 


বিবিধ প্রসজ-_-মানুবের অথাদ্য চাউল সরবরাহ 


₹৯প১৮ ৯৮৯ ত৯ পাসিপাসিলাি পাপা পিপি বাপসস্টিস্িসপিসপসপাস্সপাসপসপিস্পিসিপ্িত 


৩০৯ 


০৯৯৪৯ এসি পিউ ৯ পিন ইতি সি সিসির 


নীতি স্বীকার করিয়! লইয়াছেন প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র 
অজুহাতে প্রার্দিশিক সরকারসমূহকে সে নীতি ভঙ্গ 
করিতে দেওয়৷ হইয়াছে । বৈধভাবে রাজনৈতিক মতামত 
প্রকাশ করা সম্পর্কেও দিল্লীর চুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া বিধি- 
নিষেধ জারি হইয়াছে» 

ংবাদপত্র সম্মেলনের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইবার পরও 
ভারত-সরকার সকল প্রদেশে একই প্রকার নীতি অনুসরণ 
করেন নাই, বনুবার-বহক্ষেত্রে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে । 
রাজনৈতিক বন্দীদের অভাব-অভিযোগ অথবা দুর্ভিক্ষের 
সংবাদ প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা জারিতে কোন সামরিক কারণ 
থাকিতে পারে. না, দেশবাসীর এই বিশ্বাস সকল সময় 
উপেক্ষা করিয়াছেন । এংলো-ইপ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলি 
বাধা না দিলে এবং বিলাতের সংবাদপত্র আপত্তি না. 
করিলে দুভিক্ষের সংবাদ-প্রকাশ দমনের চেষ্টা অব্যাহত 
ভাবেই হয়ত চলিতে থাকিত। 

প্রেম এডভাইসরি কমিটি গঠনের দ্বারা সংবাদপত্রের 
কোন লাভ হয় নাই ইহাও বন্তবার প্রমাণিত হইয়াছে। 
মিঃ ব্রেলভীও তাহার অভিভাষণে বলিয়াছেন ষে প্রাদেশিক 
এডভাইসরি কমিটির সহিত পরামর্শ না করিয়াই “যুগান্তর”, 
“ষ্টার অর ইত্ডিয়” এবং বোম্বাইয়ের “জন্মভূমিশ্র প্রকাশ 
বন্ধের আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। সংবাদপত্র দমনে 
সরকারী আগ্রহ বহু ক্ষেত্রে নগ্নভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে । 
কোন লেখ! ভারতরক্ষা বিধানের গণ্ডতী অতিক্রম করিয়াছে 
কিনা সে বিচারের ভার তাহারা নিজ হন্তেই রাখিয়াছেন, 
আদালতকে সাধারণতঃ তাহারা এড়াইয়াই চলিয়াছেন। 
ংবাদপত্রের সহযোগিতা লাভে সরকারের মৌখিক আ গ্রহে 
আস্তরিকতার অভাব বার বার ধর] পড়িয়াছে। 


মানুষের অখাদ্য চাউল সরবরাহ 

কল্পিকাতা কর্পোরেশন এতকাল কম্মচারীদিগকে যে 
চাউল যোগাইয়! আসিতেছিলেন, তাহা অনামরিক সরবরাহ 
বিভাগ হইতে পাওয়া যাইতেছিল। সেপ্টেম্বর পধস্ত 
মোটামুটি ভাল চাঁউলই আস্ত, মাঝে মাঝে দুই-একট! 
অভিযোগ অবস্ত শুনা যাইত, কিন্তু তাহা! এমন কিছু গুরু- 
তরনছহে। অক্টোবর হইতে অতি বিশ্রী রকমের চাউল 
আসিতে থাকে; এঁ চাউল এত বিশ্রী ষে শ্রমিকরা উহা! 
লইতে অস্বীকার করে। চাউলের বস্তাগুলি খুলিয়া দেখা 
যায় যে, চাউলের সহিত বালি, কাকড় এবং শুরকি মিশান 
আছে । এ চাউলের নমুনা! কর্পোরেশনের প্রধান রসায়ন- 
বিশ্লেষকের নিকট প্রেরিত হয়। তিনি পরীক্ষা করিয়া 


৩১০ 
অভিমত প্রকাশ করেন যে, ত্র চাউল মানুষের অথাদ্য। 
তখন উৎকষ্টতর চাউল যোগাইবার জন্য অথবা কর্পো- 
রেশনকে বাজার হইতে উৎরুষ্টতর চাউল খরিদ করিবার 
স্থবিধা দিবার নিমিত্ত অসামরিক সরবরাহ বিভাগের নিকট 
আবেদন জানান হয়। এই দরখাস্তের উত্তরে বলা হয় যে 
উহ! অপেক্ষা উতকুষ্টতর চাউল তাহাদের কাছে নাই। 
অতঃপর “ডেপুটি ডিরেক্টর অব প্রকিওরমেণ্ট” আশ্বাস 
দেন যে, কর্পোরেশন যপ্দি ২০শে ডিসেম্বরের মধ্যে কাভারও 
নিকট হইতে উৎরুঈটতর চাউল খরিদ করিতে পাবেন 
তাহা হইলে কোন আপত্তি করা হইবে না। এতদনসারে 
কর্পোরেশন কাটোয়ার কোন ব্যবসায়ীর নিকট হইতে ১৬২ 
অর্থাৎ মণকর! সরকার-নির্দিষ্ট মণ-অপেক্ষা এক টাকা 
কম দরে দশ হাজার মণ চাউল খরিদের ব্যবস্থা করেন। 
এ কথা অসামরিক সরবরাহ বিভাগকে জানান হইলে 
উত্তর পাওয়া যায় যে, এ রিজিয়নের ডেপুটি-কণ্ট্োলারের 
অন্মতি ব্যতীত এ চাউল বধমান হতে আনান যাইবে 
না। উক্ত কনট্রোলারের নিকট হইতে অনুমোদন প্রার্থনা 
করা হইলে, তিনি অসামরিক সরবরাহ বিভাগের কমি- 
শনারের সহিত পরামর্শান্তে জানান যে বধমান হইতে 
চাউল আনাইবার অনুমতি দিতে তিনি অসমর্থ। এদিকে 
কর্পোরেশনের হাতে -৭০ মণের বেশী চাউল নাই, এই 
চাউলও অতি বিশ্ী অথচ ৩রা জানুয়ারি হইতে চাউল 
দেওয়া আরস্ত করিতে হইবে ।' 

মান্থষের অধান্য এবং স্বাস্থ্যের হানিকর দ্রব্য বিক্রয় 
করিলে দণ্ডবিধি আইনে তাহাকে সাজা দ্বিবার ব্যবস্থ। 
আছে। গবনেন্ট স্বয়ং অখাদ্য বিক্রয় স্থরু করিলে ভয়ের 
কথা। এই শ্রেণীর চাউল সরবরাহের ক্তন্ত কর্পোরেশনের 
পক্ষ হইতে সরবরাহকাবীদের নামে আদালতে মামলা করা 
উচিত ছিল। 


টেলিফোনের “অপব্যবহার” 

বাংলা-সরকার এক ইন্তাহারে জানাইয়াছেন যে বিমান- 
আক্রমণের পর কলিকাতায় টেলিফোনে সংবাদ আদান- 
প্রদান এত বৃদ্ধি পায় যে উহাতে নাকি পুলিসের কাজের 
ক্ষতি হয়। টেলিফোনের এই “অপব্যবহার” বন্ধ করিবার 
জন্য তাহার! চিরাচরিত প্রথায় হুমকী দিয়া বলিয়াছেন 
যে, এরূপ করিলে বিমান-আক্রমণের পর পুলিসের কাজ 
শেষ না হওয়া পধ্যস্ত সাধারণকে টেপ্লিফোন ব্যবহার 
করিতে দেওয়৷ হইবে না। 

পয্রসা দিয়! জিনিস কিনিতে গিয়া লাঞ্ছনা ভোগ করান 


প্রবাসী 


তপাপালী্া পা পাপন পাক পা প পভ এ লী পা পাশপাশি পিতা ৮ ৮৮৮৮৮ ৮ ৮. 


১৩৫০ 


পালার পাপ কল পালা স্পা শালিপীীলি পা পারপপ-০ প ০৯ 


বর্তমান বাংলা-সরকারের-_যম্্রী এবং সিভিবিয়ানতন্্ উভয় 
শাখারই বিশেষত্ব । কলিকাতায় ধাহারা টেলিফোন 
ব্যবহার করেন পৃথিবীর যে-কোন দেশ অপেক্ষা বোধ হয় 
তাহারা উহ্থার জন্য বেশী পয়স! দেন এবং সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা 
কম সাহায্য পান। কথা শেষ করিবার পূর্বেই অকম্মাৎ 
সংযোগ বিচ্ছিন্র হওয়া এখানকার টেলিফোনে নিত্য- 
নৈমিত্তিক ঘটনা । 

_ কলিকাতায় বিমান-আক্রমণের পর উহার নাম 
ঠিকানাহীন একটা আবছা রকমের সংবাদ পাইতেও 


অন্ততঃ একদিন লাগে। বিস্তৃততর বিবরণ ৩।৪ দিনের 


আগে প্রকাশিত হয় না, যদি বা একান্তই সরকারের দয়ায় 
উহা প্রকাশ করা ঠিক হয়। কাঁজেই বিমান-আক্রমণের 
পর প্রত্যেকের পক্ষেই দূরস্থিত আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের 
সংবাদ লওয়া শুধু আগ্রহের ব্যাপার নহে, একান্ত প্রয়োজন 
এই প্রয়ো্গনকে “অপব্যবহার” আখ্যা দিয়া ইহাই বুঝানো 
হইতেছে যে এদেশের পাবলিক সাভিসের গ্রাতিটি অঙ্গ, 
রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, পোষ্টাফিস, টেলিফোন, ইলেকটি.সিটি, 
গ্যাস প্রভৃতি প্রত্যেকটি পোষণ করিবার জন্য এদেশের 
জনসাধারণকে অকাতরে টাকা দিতে হইবে, কিন্তু উহাদের 
ব্যবহার সবাগ্রে হইবে ব্রিটিশের সামাজ্য রক্ষায়। বিদেশীর 
সাম্রাজ্য অটুট বাখিবার তাগিদে পুলিসের প্রয়োজন 
ফুরাইবার পর গবন্মেন্ট দয়া করিলে রেলওয়ে, টেলি গ্রাফ 
টেলিফোন প্রভৃতি জনসাধারণ ব্যবহার করিতে পাইবে-_ 
নহিলে তাহা “অপব্যবহার” এই মনোবৃত্তি একমাত্র পরার্ধীন 
দেশেই সম্ভব । 

কলিকাতার টেলিফোন সরকারের হাতে যাওয়ার পর 
উহার কমকুশলতা রসাতলে গিয়াছে, কর্মচারীদের ওদ্ধত্য 
বাড়িয়াছে এবং উহার কোন প্রতিকার হয় না । 


সীমান্ত গবর্ণরের নীমে অভিযোগ 

সীমান্ত প্রদেশের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খাঁ সাহেব এক 
বিবৃতি প্রসঙ্গে বিগত পরিষদ উপনির্বাচনে দুর্নীতির অভি- 
যোগ আনিয়া এ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ তদস্তের দাবী কবিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন : “যাহারা আসল কথ! না জানে তাহার! 
প্রতারিত হইতে পারে, কিন্তু গবর্মঘেন্টি যদি একটি 
নিরপেক্ষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করেন তাহা হুইলে সেই 
াইব্যুনালের সন্মুখেই উপনির্বাচন-সংক্রাস্ত সমস্ত সত্য ও 
প্রকৃত তথ্যাদি উদ্ঘাটিত হইবে। তখনই জনসাধারণ 
সব ব্যাপার জানিতে পারিবেন। গবর্ণরের নিকট আমার 
চ্যালেধের এখনও কোন নড়চড় হয় নাই। গবর্ণর ও 


মাঘ 


আমি ভোট গণনা করিব এই সতে” যদি স্থদাম কেন্দ্রে 
পুনরায় উপনির্বাচনের ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে মুঙ্সিম লীগ 
কিছুতেই শতকরা দশটিও ভোট পাইবে না। ইহার ব্যতি- 
ক্রম হইলে আমি কংগ্রেল হইতে পদত্যাগ করিব” 

ওরা জাহ্ুয়ারী এই বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, সীমান্ত 
গবর্ণর. সরু জর্জ কানিংহাম আঙজ্গও ইহার জবাব 
দিয়াছেন বলিয়া! জানা যায় নাই। বাংল! দেশেও ভূতপূর্ 
প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক সরু জন হার্যার্টের 
সন্বন্ধেও মন্ত্রিমগুর গঠনে দলবিশেষের প্রতি অন্তায় পক্ষ- 
পাতিত্বের অভিযোগ করিয়াছিলেন এবং তাহারও কোন 
জবাব পাওয়া যায় নাই। গবর্ণর স্পীকার নহেন, রাজ- 
নীতির সহিত তার সম্বন্ধই ঘনিষ্ঠতম। রাজনৈতিক 
বিতর্কে যোগদান তাহার পক্ষে অসঙ্গত বা অশোভন হওয়া 
উচিত নহে, বিশেষতঃ যখন এই ধরনের গুরুতর অভিযোগ 
প্রকাশ্যে উঠে। 


. কলিকাতা কর্পোরেশনের মশক 


নিবারণের চেষ্টা 
জপ আবদ্ধ থাকিলে মশক জন্সিতে পারে, এই আশঙ্কা 
করিয়া কর্পোরেশনের সুপারিশ অনুযায়ী বাংলা-সরকার 


কোন বাড়ীতে যাহাতে আবদ্ধ জল না থাকে তজ্জন্ত এক. 


আদেশ জাবি করিয়াছেন। এই আদেশ লঙ্ঘন কৰিলে 
বাড়ীর মালিকের ২০০২ পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে এবং ক্রমাগত 
লঙ্ঘন কৰিতে থাকিলে মত দিন পর্যন্ত সরকারী নিদেশ 
পালিত না হইবে তত দিন গৃহামীকে প্রত্যহ ৫০২ 
করিয়া জরিমানা দিতে হইবে । 

কলিকাতায় ব্যাপকভাবে ম্যালেরিয়া দেখ! 1 হিাছে। 
ম্যালেরিয়া দমনের উপধুক্ত চেষ্ট/ কর্পোরেশন বা! বাংলা- 
মরকার কেহই করেন নাই। গ্লিট ট্রেঞ্গুলির বদ্ধ পচা 
জল নিকাশের কোন বন্দোবস্ত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় 
নাই। . কাগজপত্রে হুকুমনাম। জারি করিয়া কতব্য 
সমাপনের যে দৃষ্টান্ত বাংলা-সরকার দেখাইয়াছেন, কর্পো- 
রেশনও দেখা যাইতেছে দায়িত্ব এড়াইবার সেই সহজ পস্থাই 
অঙ্ছলরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। 


মুনলিম লীগ সম্মেলন ও মিঃ জিন্না 


করাচীতে মুসলিম লীগের বাধিক সম্মেলনে মিঃ জিন্না 
পাকিস্থানের দাবি তীব্র ভাষায় ঘোষণা করিয়! ইংরেজকে 
ভারতবর্ষ ভাগ করিয়া! সরিয়৷ যাইবার জন্ত জানাইয়াছেন। 


বিবিধ প্রসঙ্গ__নুষলিম লীগ সম্মেলন ও[মিঃ জিলা 


৩১১ 


এবারকার নূতন একটি কমপরিষদ গঠন। মিঃ জিলা 
মুঘলমান-কল্যাণের জন্ত যে দশ লক্ষ টাকা চাহিয়াছিলেন 
তাহা! উঠে নাই। পাকিস্থানের রথ চালু করিবার জন্য 
“কাউন্সিল অফ আকলন” গঠনে ব্রিটিশ গবন্মেন্ট ভয় পান 
নাই। কোন কোন বিলাতী সংবাদপত্র ইহাকে কংগ্রেসের 
বার্থ অন্গকরণ বলিয়া ব্যঙ্গও করিয়াছেন। 

এই প্রসঙ্গে বোস্বাইয়ের “ফোরাম” পত্রিকায় মি: 
সাহনী জিন্না সাহেবের মুসলমানত্ব সম্বদ্ধে কয়েকটি কথা 
লিখিয়াছেন। ইহার কথায় ও কাধ্যে আন্তরিকতা অপেক্ষা 
স্থবিধাবাদ সাধারণ মুসলমানের নিকটেও অনেক সময় কি 
ভাবে স্পষ্ট হইয়া ওঠে তাহা বুঝা ঘায়। সর্‌ তেজবাহাছুর- 





'সপ্রু ও জিপ্লা একবার হায়দরাবাদের একটি মামলায় ছুই 


পক্ষের এডভোকেট হিসাবে উপস্থিত হন। কোরানের কোন 
কোন অংশের ব্যাখ্যা লইয়৷ মামলাটির উতদ্ভব। সর্‌ তেজ- 


বাহার কোরানের মূল আরবী অংশগুলি পাঠ করিয়া 


উহার ইংরেক্সী অন্থবাদ করিয়া জজকে শোনান। মিঃ 
জিপ্নার সওয়াল-জবাবের সময় তিনি কোরানের যে-সব স্থল 


' প্রমাণ-্বরূপ উল্লেখ করিতে চাহেন তাহার মূল আরবী 


পড়িয়। শুনাইতে জজ তাহাকে অনুরোধ করেন। ঘমণক্ত 
কলেবরে মিঃ জিন্না অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলে সব্‌ 
তেঙ্গবাহাগ্ুর উহা পড়িঘ়্া দিতে চাহেন এবং উহার 
যে ইংরেজী অনুবাদ তিপি করিয়া দেন জিঙ্না সাহেবকে 
তাহারই উপর নির করিতে হয়। মামলার বিবরণ 
পরদিন প্রকাশিত হইলে দেখা গেল হায়দরাবাদের একটি 
ংবাদপত্র শিরোনামা দির়াছে_-মৌলানা তেজবাহাছুর 
সপ্রু কতৃকি পণ্ডিত জিন্নার জন্য কোরান অনুবাদ । 


গোল টেবিল বৈঠকের মময় আর একটি ঘটনা ঘটে। 
বিলাত যাত্রাকালে সরু তেজবাহাদুর সপ্রু, মিঃ জিন্লা, সর্‌ 
শফাৎ আহমদ খা এবং ভাঃ মুগ্ধে হুয়েজে নামিয়া উটের 
পিঠে চড়িয়া পিরামিড দর্শনে যাত্রা করেন। আরব উট- 
চালক সর্‌ তেজবাহাছুরকে জিজ্ঞাসা করিল তিনি মুসলমান 
কিনা। সব্‌ তেজ উত্তরে “ইশা আল্লা” বলিয়া আরবীতে 
কোরানের কয়েকটি.বয়েৎ আবৃত্তি করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি বলিয়া দিলেন যে মিঃ জিকা ও সরু শফাৎ আহমদ 
মুসলমান এবং ডাঃ মুগ্ধে হিন্দু। উটচালক মুসলমান নেতৃ- 
দ্বয়কে আরবীতে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা! 
একটিরও জবাব দ্রিতে পারিলেন না। বিরক্ত হইয়৷ সে 
সরু তেঞ্জবাহাদুরকে বলিল, “মহাশয়, দেখিতেছি এই দলের 


মধ্যে একমাত্র আপনিই খাটি মুসলমান ।” 


৩১২ 


প্রবাসী 


১৩৫০ 


সপ্পিসসপাসিৎ তাপাপিস্পিসিপাপাপাসপাপাসপাসপাপ্পামপানপাি পা াপাাস্পিস্পা্পিস্পিস্পিপসপস্পিিস্পিস্পিসপা্পিস্পিসপাশিসাপিসিতসত৯ত সরাসপাসপাম্পীসপা্িস্পিস্পস্পাপাসিপাস্পিসপিস্পিসিাস্পাি্পা্পাসিসপিসপাসপিস্পিস্পাি সপ ৯পসলাসিলা্পানপ পস্পিসপাস্পাসপ পাসিপিসপস্পিস্পিসপসপিসপস্পিসিপাসপি 


কংগ্রেসের প্রথম সভাপতির জন্মশতবাধিকী 

কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
জন্মশতবাধিকী অনুষ্ঠানের জন্য ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখো- 
পাধ্যায়কে সভাপতি এবং ডাঃ কালিদাস নাগ ও কুমারী 
সাধনা ব্যানার্ছিকে যুগ্মসম্পাদক করিয়া! একটি কমিটি গঠিত 
হইয়াছে। গত ২৯শে ডিসেম্বর ওরিয়েপ্টাল সেমিনারী 
ভবনে একটি প্রাথমিক সভাও হইয়া গিয়াছে । কমিটি 
উমেশচন্দ্রের একটি জীবনী প্রকাশ, কোন সাধারণ প্রতি- 
ষ্টাঁনে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিরূতি স্থাপন ও বিশ্ববিদ্যালয়ে 
তাহার নামে একটি লেকচারশিপ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্ট। 
করিতেছেন। 


মৌখিক আলোচনার আবশ্যকতা 

বড়লাট লর্ড ওয়াভেপ তার প্রথম বক্তৃতায় বলিয়া- 
ছিলেন, “সবকারী সমশ্য। সমাধানে লেখালেখি অপেক্ষা 
মৌখিক আলোচনা অনেক বেশী উপষোগী বলিয়া আমি 
মনে করি। আমি যেখানেই মৌখিক আলোচনার স্থযোগ 
পাইয়াছি সেখানে সেনানায়ক হিসাবে আমার অধস্তন 
কমচারীদিগকে লিখিত আদেশ দিই নাই। আমার 
কম্চারীদিগকেও আমি এই ভাবে চলিতে উৎসাহ 
দিয়াছি।” 

ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থার সহিত বাংলা দেশের 
পরিচয়। মৌখিক আলোচনার নামে মাঝে মাঝে সরকারী 


দপ্তরথানায় দু-একটা বৈঠকের অনুষ্ঠান হয় বটে, কিন্তু 


উহার অন্তঃদাবশূন্যতা ধরা পড়িতেও বিল হয় না। গত 
খান্াভিষানের প্রাক্কালে “পরামর্শ” করিবার জন্য ব্যবস্থা- 
পরিষণ্ধের বিভিন্ন দলের নেতাদের আমন্থণ করা হইয়াছিল, 
কিন্তু এ বৈঠকেই তাহাদিগকে জানান হইল যে সরকারী 
পরিকল্পনা অন্ুমারে কাজ আর্ত হইয়া গিয়াছে। এই 
সব বৈঠকেও সত্য কথা বলিবার চেষ্টা কেহ কেহ করিলেও 
তাহা উপেক্ষিত হইয়াছে । সংবাদপত্রের কঠবোধের ফলে 
এ দিক দিয়াও সত্য উদঘাটনের পথ রুদ্ধ। মৌখিক 
আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য সৌহারদ্যপূর্ণ আলোচনার দ্বারা 
সত্য উদঘাটন। বাংলা-সরকার সর্বদা ইহা এড়াইয়া 
চলিয়াছেন; চলাও স্বাভাবিক স্থবিধাবাদী ও চাকুরী- 
লোভী মন্ত্রী এবং জনসাধারণের প্রতি দায়িত্বলেশহীন 
সিভিলিয়ান কর্মচারী কাহারও পক্ষেই সত্যের আলোক 
সহ করা কঠিন। রাইটার্স বিব্ডিং-এর অন্ধকার কক্ষে 
যাহারা পুষ্ট ও বধিত, সর্বতোভাবে অন্ধকারকেই তাহারা 


বরণ করিয়া লইতে চাহিবে ইহাতে আশ্রর্য হইবার কিছু 
নাই। 


অম্থৃতসরে হিন্দু মহাঁসভা সম্মেলন 

অম্ৃতপবে হিন্দু মহাসভা সম্মেলনের সভাপতি ডাঃ 
শ্যামাপ্রপাদ মুখোপাধ্যায়ের অভিভাষণে জাতীয়তাবোধের 
স্থর দেশবাসীর অন্তর স্পর্শ করিয়াছে । হিন্দু মহাসভার 
একজন সভাপতির পক্ষে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার উরে 
উঠিয়া সমগ্র দেশের ভবিষ্যৎ জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিতে দর্শন 
নৃতন ঘটনা বলিয়াই মনে হয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা 
মহাসভারও লক্ষ্য ইহা এবার পরিষ্কার ভাবেই বলা 
'হুইয়াছে। অবশ্য ব্রিটিশ গবন্মেপ্টের পক্ষে ইহাতে ভয়ের 
কারণ নাই, কারণ ম্বাধীনতা-প্রস্তাব কাধ্যে পরিণত 
করিবার উপযুক্ত সংগঠন বত'মান মহালভার নাই ইহা 
সর্বজনবিদিত; তথাপি এরূপ ঘোষণার মূল্য অস্বীকার 
কর! যায় না। 

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবী করিয়া মহাসভা 
দেশবাসীর কৃতজ্ঞত৷ অর্জন করিয়াছেন । 


বানিয়াচঙ্গের জন্য সাহায্য প্রার্থন। 

শ্রহট হইতে শ্রীজিতেন্্রমোহন চৌধুরী জানাইতেছেন £ 
শ্রীহট জেলার বানিয়াচঙ্গ ভারতের অন্যতম বৃহৎ গ্রাথ। 
এই বানিয়াচঙ্গ গ্রামে ম্যালেরিয়া জর মহামারীরূপে দেখা 
দিয়া গত কয়েক মাসের মধ্যেই গ্রামবাসীর অবস্থা অত্যন্ত 
শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছে। একজন লোকও সুস্থ নাই 
গ্রামে এমন বহছুসংখ্যক পরিবার রহিয়াছে। বহু পরিবার 
সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়৷ গিয়াছে । মৃতের সকার করিবার 
লোকের অভাব অনেক দিন আগে হইতেই অনুভূত 
হইতেছে । এখনও প্রতি সপ্তাহে চারি শত হইতে পাঁচ 
শত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে । এই মহামারীকে 
আয়ত্ত করিতে না পারিলে প্রায় পয়তাল্লিশ হাজার লোকের 
বাসভূমি বানিয়াচঙ্গ অচিরেই এক মহাশ্মশানে পরিণত 
হইবে। 

ইহার জন্য লক্ষাধিক টাকার প্রয়োজন । শ্রীহট্র হইতে 
এত টাকা উঠিবে না। এই জন্য দেশের ধনী-নির্ধন 
নিবিশেষে সকলকেই এই আর্তসেবার কাধ্যে নিজ নিজ 
সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে । 
যে কোনও রূপ সাহাধ্য শ্রীযুক্ত হরেন্্রনারায়ণ চৌধুরী 
এম, এল, এ, ্রীহ, ঠিকানায় পাঠাইলে শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত 
হইবে। 


গ্াখ 
ভাইকাউন্ট ওয়াভেলের বক্তৃতা 


বড়লাটের কাধ্যভার গ্রহণের ছুই মাস পরে কলিকাতায় 
এসোসিয়েটেভ চেম্বার্প অফ কমাসেঁর বাৎসরিক সভায় 
ভাইকাউন্ট ওয়াভেল তাহার প্রথম বক্তৃতা করিয়াছেন। 
বড়লাটের এই প্রথম উক্তির ভিতর আন্তরিকতার স্থর 
স্পষ্ট, পেশাদার রাজনীতিবিদের ন্যায় কথার মারপ্যাচ ইহাতে 
কম,_তীহার সকল কথায় একমত হইতে ন! পারিলেও 
ইহা! স্বীকার্ধ্য। ভারতে পদার্পণ করিয়াই তাহাকে এক 
বিরাট, ছুভিক্ষের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে; পূর্ববর্তী বড়লাট 
লর্ড লিনলিখগো! অথবা৷ বাংলার লাট সরু জন হাবার্টের স্তায় 
দায়িত্ব এড়াইবার অথবা সংবাদপত্রের কঠরোধ করিয়া 
ছুভিক্ষের সংবাদ চাপিবার চেষ্টা তিনি করেন নাই। 
কার্ধ্যভার গ্রহণের এক সপ্তাহের মধ্যেই উপযুক্ত সৈনিকের 
ন্তায় তিনি দুিক্ষক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন এবং উহার 
তীব্রতা প্রশমনের জন্য বথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, বাঙালী 
ইহা কৃতজ্ঞতার সহিতই স্মরণ করিবে। কিন্তু ুভিক্ষের 
একটি প্রধান কারণ ফাটকাবাজি ইহা স্বীকার করিয়াও 
তিনি আজ পর্যন্ত ইহাদিগকে দমন অথবা সংযত করিতে 
পারেন নাই। 

ওয়াভেল বলেন, “খাগ্-সমন্তার সমাধানই আমাদের 
প্রথম কাজ; কি করিয়া এই সমস্যার উদ্ভব হইল, সে 
সম্পর্কে এখানে কোনও আলোচনা! করিবার ইচ্ছা আমার 
নাই। পিছনের পানে নয়, স্ুমুখ পানে তাকানই আমাদের 
কর্তব্য। ভারতে উৎপন্ন খাগ্ঠশস্ দ্বারাই সাধারণ অবস্থায় 
ভারতের প্রয়োজন প্রায় পূরণ হয় বলা যাইতে পারে। 
কিন্ত ভারতের অধিকাংশের ভাগ্যেই জুটিয়া থাকে__অতি 
ভোজন নয়, স্বল্লভোজন, স্থৃতরাং ছুঃসময়ের জন্য উদ্ধত্বও 
কিছু থাকেনা । তা ছাড়া খাদ্যশস্তের উৎপাদনের পরিমাণও 
সব অঞ্চলে একই রকম নয় এবং অধিকাংশ উৎপাদকই ক্ষুত্র 
চাষী, কোনওক্রমে নিজের আহাধ্য সংগ্রহ করে মাত্র। 
জাপানের যুদ্ধাবতরণ ও মালয় ও ব্রদ্মে আমাদের বিপর্ধ্যয়ের 
ফলে (যাহার ফলে যুদ্ধ ভারতের সীমান্তে আসিয়৷ হাজির 
হয়) খাগ্যাবস্থায্স একট! অস্থিরতার ভাব দেখা দেয়। ফলে 
ছোট ছোট চাষী ও সাধারণ গৃহস্থরা! গ্রয়োজনাতিরিক্ত 
খান্যশস্য ধরিয়া রাখে । সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, 
ব্যাপক আস্থাহীনতার ভাবই বর্তমান সমস্যার প্রথম ও 
প্রধান কারণ); এই আস্থাহীনতা৷ অস্বাভাবিকও নয়, এবং 
দোষেরও নয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, অপরাপর 
দেশের মত ভারতেও এমন লোক আছে যাহারা নির্দোষ নয়) 
ইহারা শুধু নিজ নিজ হুখন্থবিধার কথাই ভাবে এবং কোন 


,বিবিধ প্রসঙ্গ_ভাইকাউন্ট ওয়াঁভেলের বক্ত তা 
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প্রকার বাচবিচার না! করিয়া খাগ্যাভাবের স্থযোগ লইস্া 
টাকা রোজগার করিবার ফিকিরে থাকে । তাহাদের এই 
অন্তায় কার্ধ্য যে ছুর্গাতি ও মৃত্যুর কারণ হইয়া উঠিতে পারে, 
সেদ্দিকে তাহাদের ভ্রাক্ষেপমাত্রও থাকে না। এই শ্রেণীর 
লোকেরা যে মাল ধনিয়া! রাখিয়াছে এবং ফাটকাবাজি 
করিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । কাজেই দেখা যাইতেছে 
ষে মানুষের লোভই হইতেছে দ্বিতীয় প্রধান কারণ। খাস্চ- 
সমস্তাকে সর্বভারতীয় সমন্তা হিসাবে না দেখিয়া! স্থানীয় 
সমস্যা হিসাবে দেখিবার জন্য বিভিন্ন প্রদেশ, বিভাগ ঝা 
জেলার মধ্যে একটা ঝোঁক দেখ! গিয়াছিল। এই ঝোক 
দূর করিতে ঘষে অন্থবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, 
তাহাই হইতেছে তৃতীয় কারণ। উপরোক্ত প্রধান কারণ- 
গুলি ছাড়াও তুফান ও বন্যার ফলে বাংলার অবস্থা আরও 
জটিল হয়। 

“সমগ্র দেশে মোটামুটি একই ধরণের খাগ্য নীতি পরি- 
চালনার একটি স্থব্যবস্থা প্রবর্তন করা আমাদের একান্ত 
কতব্য। আমরা যদি সৃুভাবে খাগ্য-ব্যবস্থা পরিচালনায় 
অসমর্থ হই এবং বাহির হইতে আমরা যদি আমাদের 
প্রয়োজনাতিক্ত খাগ্য আনাই তাহা হইলে আমর অন্ান্ 
দেশের কষ্টের কারণ হইব এবং তাহার ফলে পূর্ব-এশিয়ার 
যুদ্ধও অধিক দিন স্থায়ী হইবে। বড় বড় শহরগুলিতে 
পুরাপুরি বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং মূল্য-নিয়ন্ত্রই আমাদের 
খাস্থ পরিকল্পনার মূল কথা।” 

বড়লাট এইরূপ অভিমত বাক্ত করেন যে মূল্য-নিয়ন্ত্র 
ব্যবস্থাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে কেমলমাত্র কাগজ- 
পত্রে নির্দেশ জারী করিবার উপর নির্ভর না করিয়া 
গ্রামের খুচরা দোকানদার হইতে স্থুরু করিয়া বড় বড় 
হাট-বাজাবের মহাজন ও পাইকারী বিক্রেতাদের বেচা- 
কেনা অফিসারগণকে ব্যক্তিগত ভাবে তত্বাবধান করিতে 
হইবে, গবর্ণমেন্টের খাদ্যশস্য সংগ্রহের নীতি বিবেচনার 
সঙ্গে চালাইতে হইবে এবং খাদ্যশস্য চলাচলও কঠোর- 
ভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে.হইবে। সমগ্র ভারতের আমরা একটি 
খাগ্ঠনীতি স্থির করিয়াছি । বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য- 
সমূহের স্বেচ্ছামূলক সহযোগিত! পাইলে এ নীতি সাফল্য- 
মণ্তিত হইবে বলিয়াই আমি স্থির বিশ্বাস রাখি এবং 
ইহাকে সার্থক করিবার জন্য -আমি কঠোরতম ব্াবস্থা- 
বলম্বনেও কুষ্টিত হইব না। 

বাংলার খাদ্য-পরিস্থিতি সম্বন্ধে তিনি বলেন, বত 
মানে সমগ্র বিশ্ব বাংলার প্রতি সহাম্গভূতিশীল, কিন্ত 
বাংল! নিজেকে সাহাধ্য করিবার জন্ত যদি চেষ্টান্বিত 
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না। আগামী ছয় মাস হইবে বাংলার পরীক্ষার সময়। 
ই সময়ের মধ্যে বাংলা-সরকারকে তাহাদের নীতি সুষ্- 
ভাবে পরিচালনা করিতে হইবে এবং ইহার শাসন-ব্যব- 
স্থবাকেও শক্তিশালী করিতে হইবে। এখন বাংলার 
উপরই বাংলার খাণ্ঘ-সমস্তার সমাধান নির্ভর করিতেছে। 
কেন্দ্রীয় সরকার আগামী কয়েক মাসের জন্য কলিকাতার 
খাগ্য সরবরাহের ভার লইয়াছেন বটে, তবে প্ররুতিদেবীর 
প্রচুর শশ্তদান সত্বেও যদি নিজেদের অক্ষমতার দরুণ 


প্রাদেশিক সরকার এ শশ্ত ঠিকমত সংগ্রহ ও বণ্টনে, 


ব্যর্থ হন তাহা হইলে কেন্দ্রীয় সরকার যে 'একটি প্রদেশকে" 
অনির্দিষ্ট কালের জন্য চালাইয়া নিবেন তাহা হইতে 
পারে না। 

খাদ্য-সমণ্তা সম্পর্কে বড়লাট শেষ পধ্যস্ত বলেন, 
“আমি মনে করি, দেশের সঙ্কটকালে যে-সব লোক খাদ্য ও 
ওঁষধ বিক্রয় করিয়া বে-আইনীভাবে অধিক লাভ করিবার 
চেষ্টা করে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন নিন্দাবাদই যথেষ্ট নহে 
এবং কোন শান্তি-ব্যবস্থাকেই বেশী বলা যায় না। গড়ি- 
মসিভাব ও দীর্ঘস্ত্রিতাকে আমল দেওয়া যাইতে পারে না 
এবং রাজনৈতিক দলাদলি প্রত্যেকের আবশ্যক খাদ্য 
পাইবার পথে যাহাতে কোনরূপ বিশ্ব স্থ্টি করিতে না পারে 
সেই দিকেও দৃষ্টি বাখিতে হইবে” 

ফাপাই (ইন্ফ্লেশন) সমস্তা সম্পর্কে বড়লাট বলেন,“কাধ্য- 

কীভাবে খাগ্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সফল করিতে না পারিলে 
অর্থনীতি ক্ষেত্রে যে ফাপাই দেখা:দিয়াছে তাহার সমাধান 
হইতে পাবে না। কারণ খাদ্যের উপরই সমস্ত দরপত্র 
নির্ভর করিয়া থাকে । অধিক অর্থ উপার্জনের জন্ত জিনিস- 
পত্রের দর বাড়াইয়া দিয়া কেহই লাভবান হইতে পারিবে 
না। কারণ তাহা দ্বারা তাহার লাভের মূল্যও কমিয়া 
যাইবে, অথচ অন্ত সকলের পক্ষে তাহা অবর্ণনীয় দুর্দশার 
কারণ হইতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার সর্বপ্রকার ক্ষমতা 
প্রয়োগ করিয়াও ফাপাইর দিকে যে ঝৌক দেখা যাই- 
তেছে তাহা নিরোধ করিতে সক্কল্পবন্ধ ৮ 

উপসংহারে বড়লাট বলেন, “ভারতের শাসনতাম্ত্িক 
বা রাজনৈতিক সমস্যা সমূহ সম্বন্ধে আমি কিছুই বলি 
নাই। ইহার কারণ এই নয় যে, এই সকল সমস্যা সম্বন্ধে 
আমি চিস্তা করি না, অথবা ভারতের স্বাম্ত্র-শাসন লাভের 
প্রতি আমার পুর্ণ সহানুভূতি নাই। যুদ্ধ চলিতে থাকা 
কালে কোনরূপ রাজনৈতিক স্থযোগ-স্থবিধা দান অসম্ভব, 
এই ধারণার বশবর্তী হুইয়াই যে আমি এ সম্পর্কে নীরব 


৪ ূ গ্রবাী . 
না হয় তাহা হইলে এই বিশ্বব্যাপী সহাহ্ৃভূতি থাকিবে আছি তাহাও ঠিক নহে এবং যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই 
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যে ভারতীয় সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে তাহাও আমি 
বিশ্বাস করি না। আসল কথা হইল এই যে, এখানে এই- 
সব" সমস্তা সম্বন্ধে কিছু বলিলে উহাদের সমাধান সহজতর 
হুইবে বলিয়া আমি মনে করি না।” 

ভারতবর্ষের খাণ্য-সমস্তা, ইনফ্লেশন সমস্তা এবং শাসন- 
তান্ত্রিক সমস্তা__এই তিনটি একন্ুত্রে গ্রথিত। . ইহাদের 
একটিকে বাদ দিয়া অপরটির সমাধানের কোন উপায় নাই। 
বড়লাট যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কথা বেশী করিয়া 
বলিয়াছেন এবং রাজনীতি বাদ দিয়! অর্থনৈতিক পুনর্গঠন 
সম্ভব ইহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বত'মান যুগে 
রাঙ্নীতি ও অর্থনীতির অভিন্নতার কথা স্মরণ করাইয়া 
দেওয়া বান্ুল্য মাত্র। এ দেশেও ভারত-শাসন আইনে 
বক্ষাকবচ বসাইয়া বিলাতী অর্থনৈতিক ন্বার্থরক্ষার 
বন্দোবস্ত হইয়াছে । ভারতরক্ষা আইনে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক 
কারণে এমন বহু আদেশ জারি হইয়াছে যাহার ফলে 
রাজনীতির সহিত বিন্দুমাত্র সম্পর্ক যাহাদের কোন 
কালেও ছিল না এবং নাই, তাহাদের অর্থনৈতিক 
জীবন বিপধ্যন্ত হইয়াছে। ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত-স্বরূপ সব্‌ 
জন হার্বার্টের ভীতি গ্রস্ত চিত্তের ফল নৌকাঁপনারণের উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। সম্পূর্ণ একটি রাজনৈতিক কারণে 
প্রদত্ত এক অপ্রয়োজনীয় আদেশের ফলে কমহীন হ্ইয়া 
বাংলার লক্ষ লক্ষ মাঝি ও মৎস্যজীবী সপরিবারে অনাহারে 
মৃত্যু বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে । ইহারই বিপরীত 
দৃষ্টান্ত দেখা যায় সোভিয়েট বাশিয়ায়। দেশের রাজনীতি 
যেখানে জনসাধারণের বাজনীতি, মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থ- 
প্রন্থত বাজনীতি নয়, দেশের অর্থনৈতিক জীবন সেখানে 
দীর্ঘকালব্যাগী করাল সংগ্রামের মধ্যেও বিপর্যস্ত হয় না! 
মূল্য নিয়ন্ত্রণ, রেশনিং প্রভৃতির প্রয়োজনও সেখানে হয় না। 

খা্য-সমস্যা, ইনফ্লেশন সমস্যা এবং শাসনতান্ত্রিক 
সমস্ঠা--এই সব কয়টিরই কারণ রাজনৈতিক । যুদ্ধের লক্ষ্য 
সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবন্মেন্ট কোন কথা বলিতে অস্বীকার 
করিলে কংগ্রেস এযুদ্ধে সহযোগিতা করিতে অস্বীকার 
করিল, মুসলিম লীগ সহযোগ ও অসহযোগের ছুই নৌকায় 
পা! দিদা স্বার্থসিদ্িতে প্রবৃত্ত হইল, হিন্দুমহাসভা বিনাসর্ডে 
সরকারের সহিত সহযোগিতা করিল যদিও কার্ধযতঃ 
কোন সাহাধ্য করিতে পারিল না। কংগ্রেসের প্রভাব 
কাটাইয়! উঠিবার জন্ত গবন্মে্টেকে অকাতরে অর্থ- 
ব্যয়ের পথ বাছিয়৷ লইতে হুইল, কৃষকের নিকট ছুই 
টাকায় ক্রীত ভ্রব্যের মূল্যম্বরূপ দালালকে দশ টাকা দিতে 


মাঘ 


. বিবিধ প্রসঙ__বাংলার নূতন গবর্ণর 


৩১৫ 
পরিষ্কার করিয়া দেওয়ার পর রুজভেন্টের রিপোর্টে ভারত- 


হুইল, নিছক টাকার লোভ দেখাইয়া দেশের শিল্প ও 


বাণিজ্যপতিগণকে ভারত-সরকার দলে টানিতে পারি- 
লেন। অতিরিক্ত লাঁভকর আদায় বন্ধ করা হইল, বড় 
বড় শিল্পগুলিকে নানা ভাবে স্থবিধা দেওয়] হইল, দালাল- 
দের ক্রয়-কার্যের সুবিধার জন্য মৃল্য-নিয়ঙ্থণ আদেশ জারি 
হইল-_ইনক্লেশন অপরিহার্য । ৬০০ কোটি বাড়তি টাকার 
মধো এক শত কোটি পাইল কৃষক-__-অবশিষ্ট ৫০০ কোটি 
জমা হইল শিল্পপতি ব্যবসায়ী ও দালালের ব্যাঙ্কে । মৃল্য- 
নিয়ন্ত্রণের ফলে সরকারের দালাল নিয়ন্ত্রিত মূল্যে ক্রয় 
করিতে পারিয়াছে, পারে নাই জনসাধারণ; আর ফাপতি 
টাকার ৬ ভাগের ৫ ভাগ জঙ্গিঘ্াছে ৩০।৪০টি ব্যান্কে, 
অভিজ্ঞতা এবং ব্যাঙ্কের হিসাব ₹ইতে এই সত্যই গ্রমাণিত 
হয়। গবন্মেন্ট আজ সম্পূর্ণরূপে এই শ্বেত ও কৃষ্ণ বণিক 
সম্প্রদায়ের করায়ত্ত । ফাটকাবাজি ও মাল আটক করা 
অবাধে চলিতেছে এই সংবাদ জানিয়াও ফাঁকা আওয়াজ 
করা ভিন্ন তাহাদের কোন উপায় ন'ই, ইহাদিগকে চিনিয়া 
এবং জানিয়াও ধরিয়া শাস্তি দিবার ক্ষমতা বা ইচ্ছা 
গবন্মেন্টের আছে বলিয়! মনে হয় না। 


যুদ্ধের পর এশিয়া ও আফ্রিকায় আমেরিকান 
বিমান-ঘাঁটির ভবিষ্যৎ 

এশিয়া ও আফ্রিকায় বত'মান যুদ্ধের প্রয়োজনে 
আমেরিকা যে-সব বিমান-ঘাটি নিম্পাণ করিতেছে যুদ্ধের 
পর সেগুলি কি ভাবে ব্যবস্ৃত হইবে এ সম্বন্ধে ধাহারা 
চিন্তা করিতে'ছিলেন, মিঃ রুজভেল্ট তাহাদের সন্দেহ মোচন 
করিয়াছেন। আমেরিকান কংগ্রেসে উপস্থাপিত ত্রয়োদশ 
খণ ও ইজারা রিপোর্টে তিনি বলিয়াছেন, “পৃথিবীর সর্বত্র 
সামরিক ও বাণিজ্যের প্রয়োজনে যে-সব বিমান-ঘাঁটি 
নিমিত হইয়াছে ভবিষ্যতে এগুলি কি ভাবে ব্যবহৃত 
হইবে সে প্রশ্নের বিচার করিতে গেলে খণ ও ইজারা 
ছাড়াও আরও অনেক কথা ভাবিতে হইবে। যুদ্ধের পর 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সম্মিলিত জাতিসমৃহ একযোগে 
কাধ্য করিয়া সাফল্য অর্জন করিলে এবং আমেরিকা ও 
অন্তান্ত সম্মিলিত জাতি উভয়ের স্বার্থ রক্ষিত হইবে এমন 
একটি সামরিক নিরাপত্তার আয়োজন কর। হইলে তখনই 
এই প্রশ্নের শেষ ও সম্পূর্ণ উত্তর পাওয়া যাইবে". অর্থাৎ 
শুধু বতর্মান যুদ্ধে নয়, পরেও সামরিক ও বিদেশী 
বাণিজ্যের প্রয়োজনে এই সব. ঘাটি সক্রিয় থাকিবে। 
সম্মিলিত জাতি বলিতে যে শুধু ব্রিটেন, আমেরিকা ও 
রাশিয়া বুঝায়- জেনারেল: স্মাটস ওমিঃ ইডেন ইহা 


বাসী আর এক অদৃষ্ঠ বিপদেরই ইঞ্জিত দেখিতে পাইবে। 


পেটেশল কোথায় যায়? 

ভারতবর্ষে পেট্রোলের অভাবের প্রকৃত কারণ 
রুজভেপ্টের উল্লিখিত রিপোর্টেই জানা গিয়াছে । রিপোর্টের 
এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন, “মধ্য-এশিয়ায় ব্রিটেনের বৃহত্বম 
পেট্রোলের কারখানা আবাদানে এত খনিজ তৈল উদ্বৃত্ত 
ছিল যে উহা! রাখিবার স্থানাভাব ঘটে। এ সমন্ত তৈল 
তখন পুনরায় পাম্প করিয়া খনির মধ্যে ঢুকাইয়া দেওয়া 
হয়। ব্যবসায়ের দিক দিয়া ইংরেজের পচ ইহা ক্ষতি- 
কর, কিন্তু ইহাতে তৈলবাহী জাহাজে স্থান বীচিয়াছে।” 

আবাদানের এই কারথানাটি ১৯৪১-এর শেষের দিকে 
অনেক বাড়ানে! হয় এবং এখনও উহা! ক্রমাগত বড়োনো! 
হইতেছে । 

জাহাজের অভাবে ভারতবর্ষের কয়েক শত মাইলের 
মধ্যে অবস্থিত খনি হইতে তৈল আসে না এবং উহার 
ফলে জনসাধারণের যানবাহন, বাস ও লরী প্রা অচল 
হইয়াছে । যুদ্ধের প্রারভ্তে, এমন কি জাপান যুদ্ধে অবতীর্ণ 
হইলেও সিদ্ধিয়ার কারখান! বাড়াইয়া সেখানে কতকগুলি 
তৈলবাহীণজাহাজ নিমণণ করাইয়া লইলে বাস ও লরীগুলি 
সচল থাকিতে পারিত, রেলের উপর অযথা] চাপ পড়িত 
না, জনসাধারণেরও আয়ের একটি পথ সঙ্গুচিত হইত না। 


বাংলার নৃতন গরবর্ণর 

মিঃ রিচার্ড কেসি নামক জনৈক অষ্টেলিয়ান রাজ- 
নীতিবিদ্‌ বাংলার গবর্ণর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইংলগ্ডের 
বাহিরে কোন দেশ হইতে বড়লাট বা! গবর্ণর' প্রেরণ, ভারত- 
বর্ষে অথবা! অন্তান্য ডোমিনিয়নেও, বোধ হয় এই নূতন। 
দেশের লোককে বড়লাট বা গবর্ণর পদে নিযুক্ত করা ইতি- 
পূর্বে অবশ্য ঘটিয়াছে। এই নিয়োগে ভারতবাসী ও বাঙালী 
আপত্তি করিয়াছে বিশেষভাবে এই কারণে যে, যে অষ্টরেঁ 
লিয়ায় ভারতবাসীর প্রবেশ পর্্যস্ত নিষিদ্ধ সেই দেশের 
এক ব্যক্তিকে প্রাদেশিক লাটের পদে নিযুক্ত করা সমগ্র 
ভারতবর্ষের অপমান। এই মৌথিক প্রতিবাদে ব্রিটিশ- 
গবন্মেন্ট বিচলিত হুন নাই, অথবা কেসি সাহেবও পদ- 
ত্যাগ করেন নাই। কিছুদিন পূর্বে ভারতবর্ষের কয়েকটি 
উচ্চ পদে দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী নিয়োগ সন্বদ্ধেও অন্থবূপ 
প্রতিবাদ উঠিয়াছিল এবং ভপ্রভার খাতিরে ইহারা পদত্যাগ 
করিয়াছিলেন। মিঃ কেসির নিয়োগে প্রমাণ হইল ষে, 


৪ এপাশ ঠাপা পীেপীতীলাপা লী পাতা পালা ৫৮৬ ৫৮৩ পা 


কাল আমেরিকা হইতে বাংলার লাট সংগ্রহ করিয়া 
আনিলেও উহা অস্বাভাবিক মনে করা চলিবে না। 

গবর্ণর পদে নিয়োগের পূর্বে মিঃ কেদি মধ্য-এশিয়ায় 
ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের প্রতিনিধি ছিলেন । অথচ এই নিয়োগে 
তিনি তাহার সন্তোষ চাপিতে পারেন নাই, এমন কি 
এইক্ধপ বড় বড় পদে আরও অস্ট্রেলিয়ান নিয়োগের 
আবেদনও মিঃ চাচিল সমীপে পেশ করিয়া রাখিয়াছেন। 
অর্থাৎ বাংলার লাটগিরিকে সম্মান ও অর্থের দিক দিয়া 
ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের মস্িত্ব অপেক্ষাও লোভনীয় মনে করেন 
এরূপ লোকের অভাব নাই। ইহার অন্ততঃ একটি প্রকাশ্য 
প্রমাণও পাওয়া গেল। 

মিঃ কেদির সব চেয়ে বড় (ষাগাতা-ন্বরূপ আমেরী 
সাহেব বলিয়াছেন ঘে মধ্য-এ মাল ও অস্ত্রশস্ত্র 
সরবরাহ ব্যাপারে তাহার অভিজ্ঞতা খুব বেশী। অর্থাৎ 
দুভিক্ষপীড়িত বাংল! দেশ হইতেও যুদ্ধের প্রয়োজনে দোহন 
কার্ধাটি ধাহার দ্বার! সব চেয়ে ভাল চলিতে পারিবে বলিয়! 
মিঃ চাচিল ও মিঃ আমেরী মনে করিয়াছেন সেইরূপ এক 
জনকেই বাছিয়! পাঠানো হইতেছে । বাংলা দেশের ভরসা 
করিবার কিছু নাই, আশঙ্কার কারণই বরং আছে বল! 


লীলা লতশীত 


চলে। কেপি সাহেব অবশ্য আশা দিয়াছেন যে লর্ড” 


মাউন্টব্যাটেনের ঘাঁটি বাংলাকে তিনি শাস্তিপূর্ণ করিবেন, 
কিন্ত বিলাতী শান্তির নামে যে বস্তর সহিত বাংলার পরিচয় 
ঘটিতেছে মেটা! শ্মশানের শাস্তি, ভারতবালীর চিরন্তন 
তৃপ্তি নয়। 


খাগ্-সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রীয় ও বাং 


সরকারের মতভেদ 
বাংলার খাঘ্য-সমস্যা সমাধানে বতর্মান গবন্মেণ্টের 
অক্ষমতা শেষ পধ্যন্ত প্রমাণিত হইয়াছে। জন- 


সাধারণ ইহাদের উপর আস্থা হারাইয়াছে ইহা মন্ত্রীবাও 
স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং লুপ্ণ আস্থা পুনরায় 
ফিরাইয়া আনিবার জন্য নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতেও 
আর্ত করিয়াছেন। «ই জানুয়ারি এসোসিয়েটেড প্রেসের 
প্রতিনিধির নিকট, বিবৃতি দান প্রসঙ্গে বাংলার খাদ্যসচিব 
মিঃ স্থরাবর্দী বলিয়াছেন, “গবন্মেণ্ট জনসাধারণের লুগ্ব 
আস্থা পুনরানয়নের জন্য চাউল ক্রয় করিতেছেন ।” 
(00507000626 [9070102855 28 19617) 110906 101 0৮৪ 
[09110099 01”540+577 00050910009. ) 

সব্‌ জোদ্বালাপ্রসাদ শ্রীবান্তব কয়েক বার কলিকাতায় 
আসিয়া বাংলা-সরকারের উপর জনসাধারণের আস্থাহীনতা 


প্রবাসী 


পে পপপীলাপাপপীপীপপালাপাপপীপলপপ্পাপপালাালাল পতল পলা পিতা অলী পা পপর এপ রী লী লা পা 


১৩৫৬ 


অবশ্থই লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং খাস্ত-সমন্তা সমাধানের 
দায়িত্ব এই অযোগ্যুঅকর্মণ্য মন্ত্রিমগুলের উপর ফেলিয়া 
না রাখিয়া অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের যে 
দ্বাবি প্রায় সমস্ত সংবাদপত্রে উঠিয়াছে তাহাও দেখিয়াছেন। 
ফলে ২৩শে ডিসেম্বর ভারত-সরকার ভারতশাসন আইনের 
১২৬এ ধারা অনুসারে কলিকাতার বরাদ্দ-ব্যবস্থা সম্পর্কে 
বাংলা-সরকারকে কতকগুলি নির্দেশ দিয়াছেন। ইহা! 
দ্বারা বাংলা-সরকারকে ১৯৪৪ সালের ৩১শে জাহুয়ারির 
মধ্যে বরাদ্দ-প্রথা প্রবর্তনের জন্য খুচরা দোকান খুলিতে 
পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে । সরকারী দোকান (সরকাণী 


. টাকায় এবং সরকারের* তত্বাবধানে পরিচালিত ) এবং 


এতদুদ্দেশ্ট্রে বিশেষভাবে নির্বাচিত সাধারণ খুচরা দোকানও 
এই দোকানগুলির অস্ততূক্ত হইবে। ইহার মধ্যে কতক- 
গুলি খুচরা দোকান কলিকাতা শহরে খোল! হইবে। 
বাংলা-সরকার ববাদ্দ-প্রথা প্রবতনের জন্য ষে ব্যবস্থা 
অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, কলিকাতার 
সাধার্ণ খুচরা দোকানগুলিকে তাহা হইতে বাদ দেওয়া 
হইয়াছিল। 

এই সব দোকানের মধ্যে শতকরা ৫৫টি বে-সরকারী 
এবং অবশিষ্ট ৪৫টি সরকারী দোকান হইবে। 

বাংলা-সরকার বরাবরই মুষ্টিমেয় এজেন্টের মারফৎ 
চাউল ক্রয় করিতে চাৰিষ্সীছেন, সরকারী এজেন্টের প্রতি- 
যোগীরূপে সাধারণ ব্যবসায়ীদের অস্তিত্ব পধ্যস্ত তাহারা 
রাখিতে দেন নাই। ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাভাবিক গতি 
রুদ্ধ করিয়া কেবলমাত্র এজেন্টদের সাহায্যে এই বিরাট্‌ 
প্রদেশের সর্বত্র চাউল সরবরাহ যে সম্পূর্ণ অসম্ভব তাহা 
নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে । সর্‌ জোয়ালাপ্রসাদ্দ এই 
তিক্ত অভিজ্ঞত৷ অস্বীকার করিতে পারেন নাই, সরকারী 
এজেণ্ট বা! দোকানের প্রতিযোগীরূপে সাধারণ দোকান 
খোলা বাখিবার আব্ককতা তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, 
ভারত-সরকারের আদেশ ইহার প্রমাণ । 

বাংলা-সরকারের ভ্রান্ত নীতি সংশোধনের যে চেষ্টা 
সরু জোয়ালাপ্রসাদ করিয়াছেন, মন্ত্রীরা তাহাতে সন্ধষ্ট হন 
নাই নানাভাবে তাহা! প্রকাশ পাইতেছে। মিঃ স্থুরাবর্দ 
ইহাতে আপত্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন কিন্তু প্রকাশ্য প্রতিবাদে 
সাহমী হন নাই। গত সেপ্টেম্বর মাসে বাংলা-সরকার 
চাউল ক্রয়ের জন্য যে ক্রমহ্াসমান মূল্যের পরিকল্পনা 
করিয়াছিলেন তাহা! ব্যর্থ হইয়াছিল। এবারও ঠিক এ 
পদ্ধতিতে চাউল সংগ্রহের যে-চেষ্টা তাহারা করিয়াছিলেন 
তাহাও এখনই ব্যর্থ হইয়াছে। নূতন ধান উঠিবার এক 


গাখ রে 
মাসের মধ্যেই কোন কোন জেল! হইতে সংবাদ আসিতেছে 
ষে, ম্যাজিষ্রেটে চাউলের সরকারী মূল্য কমাইবার সঙ্গে 
সঙ্গে বাজার হইতে চাউল অদৃশ্য হইতেছে। «ই 
জাহ্ুয়ারির বিবৃতিতে মিঃ স্থরাবদর্ নিজেই বলিয়াছেন 
ষে, গবন্মেন্ট “কম দামেই” আমন ফসল ক্রয় করিতেছেন, 
কিন্ত প্রকৃতপক্ষে কত দামে এই ক্রয়কার্ধ্য চলিতেছে 
তাহা তিনি প্রকাশ করেন নাই। 

কেন্দ্রীয় সরকার কলিকাতায় খাদ্য-সরবরাহের ভার 
গ্রহণ করিয়াছেন। কাজেই বাংলা-সরকারকে খুব বেশী 
কিছু ক্রয় করিতে হইবে না । ফলে গ্রামের চাউল গ্রামেই 
থাকিবার কথা । বাংলার বাহিরে চাউল রপ্তানীও যখন 
বন্ধ হইয়াছে, তখন জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে সর্বত্র 
স্বাভাবিক বাণিজ্যের পথ খুলিয়া দিতে এত আপত্তি কেন? 
আমরা! বার বার বলিয়াছি স্বাভাবিক বাণিজ্য অব্যাহত 
রাখিয়া অসাধু ব্যবসায়ীদের অতি কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত 
করিবার বন্দোবস্ত করিলে চাউলের দর অস্বাভাবিক হারে 
বাড়িতে পারিবে না । তবে এই ব্যবস্থা কাধ্যকরী করিতে 
হইলে একটি সৎ ও কর্মী পুলিসবাহিনী গঠন সর্বাগ্রে 
আবশ্যক। 

কলিকাতায় তিনটি কমার্স চেম্বার এক যুক্ত বিবৃতিতে 
জানাইয়াছেন যে, বাংলা-সরকার ৪০৭ বে-সরকারী 
দোকানের প্রত্যেককে ১৫০০ করিয়া এবং ৪৫ সরকারী 
দোকানের প্রত্যেককে ৩০০০ করিয়া রেশন কার্ডের মাল 
সরবরাহের ভার দিতে চাহিতেছেন। ইহা সত্য হইলে 
বুঝিতে হইবে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের অভিপ্রায় ব্যর্থ 
করিবার জন্য ইহারা এখনও সক্রিয় রহিয়াছেন । 


পট 


বঙ্গীয় কোয়ালিশন দলের বিবৃতি 
বোম্বাই ও মান্রাজের নাম-না-কর! ছুইখানি সংবাদপত্রে 
'নয়াদিস্লীর একটি সংবাদ প্রকাশ উপলক্ষ্য করিয়া বলীয় 
কোয়ালিশন দলের যুগ্ম-সম্পাদক ষে দীর্ঘ বিবৃতি দিয়াছেন 
তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । মন্ত্রীরা স্বয়ং অন্তরীক্ষে 
আছেন বটে, কিন্তু দলের সেক্রেটারীদ্ধয় সরু জোয়ালা- 
প্রসাদের প্রতি ষে বিষোদগার করিয়াছেন তাহার দায়িত্ব 
তাহার! অস্ীকার করিতে পারেন না। বিবৃতিটির যত- 
খানি সংবাদপত্রে, প্রকাশিত হইয়াছে, গুরুত্ব বোধে তাহা 

সম্পূর্ণ উদ্ধত হইল £ পু 
“আমর! নয়াদিলীর কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করিয়! দেওয়। কর্তব্য বোধ 
করিতেছি যে, তীহীর! বদি বাংলার প্রাদেশিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিতে 
থাকেন, তাহ হইলে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় জাবার ছুূর্ভিক্ষ দেখ! দিবার 
সভাবন! রহিয়াছে। স্পষ্টত;ই বুঝ! যাইতেছে যে, রাজনৈতিক এবং 


বিবিধ গ্রাসঙ্-_বঙ্গীয় কোয়ালিশন দলের বিবৃতি 


২১৭ 


সাপ্রদারিক বিবেচন! দ্বার! অনুপ্রীণিত হইয়! ভীহার! বাংলার মস্ত্রিমগ্লীর 
পরিকল্পনায় বিশ্ন উৎপাদনের উপক্রম করিয়াছেন । উহার ফলে যদি 
বাংলার মন্ত্রিমগ্ুলীর পরিকল্পন! ব্যর্থ হয় তাহ হইলে কেন্রীয় সরকার 
বা! যাহার! কেন্ত্রীয় সরকারের নামে খু"টিনাটি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে- 
ছেন, তীহারাই বাংলার লোকের সস্ভাবিত প্রাণহানি এবং ছুঃখ- 





: ছুর্দিশীর জন্ত দায়ী হইবেন । 


“ভারত-সরকারের রাজধানী নয়াদিলীস্থ নিজস্ব সংবাদদাতা কর্তৃক 
প্রেরিত বোম্বাইয়ের একখানি এবং মাঁদীজের একখানি সংবাদপত্রে 
প্রেরিত কতকগুলি বার্তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। বার্তা 
গুলি পাঠ করিলেই বুঝ! যায় যে উহার পিছনে ভারতের 'সহিত জড়িত 
কোন কোন লোক রহিয়াছেন। বাংলার অস্ত্রিসভাকে একটা ব্দনাম 
দিবার উদ্দেশ্যেই যে এই প্রচারকা্ধ্য করা হইতেছে তাহ! স্পষ্ট বুঝ! 
যার। ঠিক কেকে ইহার মধ্যে আছেন তাহা আমর! জানি না। তবে 
কি ন! আমর! সন্দেহ না করিয়া পারিতেছি না যে, বড়লাটের শাসন- 
পরিষদে হিন্দু মহাসভার ষে প্রতিনিধি রহিয়াছেন, এ প্রচারকাধ্যের 
মধ্যে তাহার অভিমত প্রতিফলিত হইয়াছে। বাংলার খাছ্-সমস্যার 
আভাত্তরীণ পরিচালন! সম্পর্কে মস্ত্রিমগুল সম্বন্ধে বিরোধীদল যে মনো” 
ভাব পৌঁধণ করেন উক্ত সদ্সা মহাশয়ের মনোভাবের সহিত তাহার 
বিশ্ময়জনক মিল রহিয়াছে । এ সব বিশেষ সংবাদদীতীকে বল! হইয়াছে 
যে, (১)বাংলার় আমন ফসল আহরণের এমন কোন ব্যবস্থা হয় নাই 
যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের আস্বার সঞ্চার হইতে পারে; (২) বরাদ্দ- 
প্রথা প্রবর্তন করিতে হইলে আগে খাস্ত মজুদ কর! প্রয়োজন; কিন্তু 
তাহা করা হয় নাই €৩) খাদ্যশস্তের ব্যবসায় মুসলমানদের হাঁতে 
তুলিয়া! দেওয়ার জন্যই বাংলার মন্ত্িমগ্ডল বান্ত; (৪) ওয়াকেবহাল 
মহল মনে করেন যে বাংলার অবস্থা! ভাল ন! হইলে ভারত-শীসন আইনের 
»৩ ধার! প্র্ষাগ কর হইবে । প্রথম দফ| সম্পর্কে আমাদের বক্তবা-- 
আমর! যত দূর জানি, স্টার জোয়ালাপ্রসীদ প্রীবান্তব কলিকাতা আসিয়া 
ছিলেন এবং কোন কোন সংবাদপত্র এবং একশ্রেণীর রাজনৈতিক যে 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, সে অভিমত সম্পর্কে আপত্তি তুলিয়াছিলেন। 
দেখা যাইতেছে যে, আমন ফসল আহরণে বাংলা-সরকার যে হুচিস্তিত 
পরিকল্পনা বিন্যাস করিয়াছেন তাহা তলে তলে ব্যর্থ করিবার জন্ক মতলব 
আঁট! হইয়াছে । থান্ আহরণে এরূপ বিল্ন উৎপাদন করিলে যাহার] 
বাংলায় হুঙিক্ষের জন্ত প্রধাণতঃ দায়ী, তাহারাই সুবিধা পাঁইবে। 

“দ্বিতীয় দা সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য, কেন্দ্রীয় সরকার কলিকাতা 
অঞ্চলের ুয়োজন মিটাইবার ভার লইয়াছেন। এমত অবস্থায় বাংল! 
হইতে খান্ত আহরণ করিয়। মজুত করার প্রশ্ন উঠিতেই পারে না । যাহার! 
উত্ত বার্তার উদ্ধানি দিয়াছেন তাহারা প্রশ্ন তুলিয়াছেন দেখিয়। আমরা 
আশ্চর্যান্থিত হইয়াছি। 

শতৃতীর় দফায় আসল কথ। ফাক হইয়। পড়িয়াছে। আমর! 
যত দুর জানি তাহাতে বলিতে পানি যে, বাংলা-সরকার যে কয়টি 
ষুদলমান দৌকান নির্দিষ্ট করিয়াছেন, তুলনার তাহ! খুবই কম। কিন্ত 
এই সামান্যসংখাক মুসলমান দোকান লওয়াটাও নয়াদিলীস্থ হিন্দু- 
মহাসভার প্রতিনিধির পক্ষে অসহা। এমত অবস্থায় বাংলার মন্ত্রিমণ্লকে 
সাশ্রদায়িক দোষে দুষ্ট বলিয়া দেখাইবার চেষ্টা নিছক হীনতা1। কেনন! 
অপরপক্ষই এই দোষে দৌষী। আশ্চর্য্যের কথ! এই, নয়াদিললীর সরকারী 
মহল অকম্মাৎ সাম্প্রদায়িকতীর উৎসাহ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আঙ্জ' 
আমর| এ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিতে চাহি না। হয়ত এক দিন সময় 
আসিবে যে-দিন ১৯৪৩ সালের ছুিক্ষের জন্য কে দায়ী, সে সম্পর্কে 
আমাদিগকে বিস্তারিত কথ! বলিতে হইবে” . 

অতংপর সর্বাপ্রথম উল্লিখিত কথাগুলি বলিয়! বিবৃতিদাতান্বয় চতুর্থ 
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দফা সম্পর্কে বলেস _ম্পষ্টতঃই দেখা! যাইতেছে যে, খ্বার্থলুধ বাকতিবর্গ 
নয়াদিলীর সরকারী মহলন্ব বন্ধুদের সাহায্যে বাংলার মন্ত্িষগুলের মবসান 
ঘটাইবার জনা একটা কিছু খাঁড়া করিবার চেষ্টায় আছেন। নয়াদিল্লীর 
কর্তাদের হস্তক্ষেপে বাংলার হুর্গতি মোচন বন্ধ হুইবে এবং তাহা হই- 
লেই বাংলার হুর্গতি দূর হইল না। এই ধুয়া ধরিয়া ভারতরক্ষ! 
বিধানের ৯৩ ধার প্রয়োগ কর যাইবে। আমর! তাহাদিগকে বলিয়া 
রাঁখিতে পারি যে, আগেও আমর! বে-সরকারী দলেই ছিলাম; কাঁজেই 
৯৩ ধারাকে আমরা ডাই ন|। পক্ষান্তরে এ ধার! প্রয়োগ কর! হইলে 
কেন্্রীয় সরকারের কাছে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শীসনের মূলা কতটা, তাহীর 
স্বরাপ উদ্ঘাটিত হইবে । আমাদের মনে হুয় যে, কেন্্রীয় সরকারের 
খান্তসচিব স্তার জোয়ালা প্রসাদ জরীবান্তব খান বাঁপারে রাজনীতি আমদানী 
করিয়া অধথা গাদেশিক মন্ত্রমলের সহিত কলহ ধৌঁচাইয়া৷ তুলিতে- 
ছেন। সুতরাং ধিনি অধিকতর আস্থার সঞ্চার করিতে পারেন, এরূপ কোন 
ব্যক্তির উপর খাদ্যদপ্তরের ভার দিপা তিনি যত শীক্র সরিয়া পড়েন; 
সকলের পক্ষে ততই মঙ্গল।”-_-এ, পি, 

কোন প্রমাণ না পাইয়াও মাদ্রাজ ও বো্বাইয়ে 
প্রকাশিত সংবাদ প্রচারের দায়িত্ব সর্‌ জোয়ালাপ্রসাদের 
উপর আরোপ করা হইয়াছে । সংবাদদাতা যে চারিটি 
কারণ দেখাইয়াছেন তাহার কোনটিই মিথ্য বলিয়! উড়াইয় 
দেওয়া চলে না। (১) বাংলায় আমন ফলল আহরণ-. 
ব্যবস্থা গত সেপ্টেম্বরে এবং আউম ফসলের ন্ায় এবারও 
এখনই ব্যর্থ হইয়াছে। উহা! সফল হইয়াছে উপযুক্ত 
প্রমাণ দিয়া মন্ত্রীরাও ইহা! দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই। 
জনসাধারণের লুপ্ত বিশ্বাস পুনরুদ্ধারের জন্যই যদি চাউল 
ক্রয়ের প্রয়োজন হয় তবে উহার পরিমাণ ও দর ছুই-ই 
প্রকাশ্যে জানানো দরকার। গত দুর্ভিক্ষে ঘাটতি মজুত 
ও সরবরাহের কথা প্রকাশে যখন ভারত রক্ষায় ব্যাঘাত 
ঘটে নাই, তখন এবার উহাতে আপত্তি হইবার কারণ 
নাই। ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি যখন জাপানী 
আক্রমণের কোন আশঙ্কা আর করেন না, তখন জেলায় 
জেলায় কোথায় কত চাউল আছে সেই পরিমাণগুলি সঠিক 
ভাবে জানাইয়! দিলে লুপ্ত বিশ্বাস পুনরুদ্ধারে নিশ্চয়ই যথেষ্ট 
সাহাষ্য হইবে। 

(২) রেশনিং প্রবর্তনে বাংলা-সরকার প্রায় এক 
বৎসর ধরিয়া! গড়িমসি করিতেছেন । কলিকাতায় বেশনিং 
অক্টোবরে আরম্ভ হইবে বলিয়! প্রথমে বলা হইয়াছিল। 
তারপর হইতে ক্রমাগতই উহা! পিছাইতেছে, বাংলা- 
সরকাবের ফসল সংগ্রহে অক্ষমতার জন্যই শেষ পর্য্যন্ত 
কেন্দ্রীয় সরকারকে কলিকাতার ভার গ্রহণ করিতে হইল 
ইহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। রেশনিং আর্তের 
তারিখটিও . কেন্ত্রীয় সরকারের আদেশেই নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
' বাংলা-সরকাবের যে কাজ করিবার কথা, তাহা আজ 
হরি কার্ড বিতরণ এখনও শেষ 
হয় নাই। 


্পালীালীলী ক পাপালাশ্শীলী পাপা 


প্রবাসী 
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লী পি কী 


(৩) খাদ্যশস্তের ব্যবসায় মুসলমানদের হাতে তুপিয় 


দেওয়ার জন্যই বাংলার মন্ত্রিমণ্ডর ব্যস্ত, এই অভিযোগের 
যে জবাব দেওয়া হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ নহে। ইম্পাহানী 
কোম্পানীর কথা বাঙালী ভুলিয়া যায় নাই। কয়টি 
দোকান নয়, কত টাকার কাজ বাংল।-সরকার মুনলমান 
এজেন্টদের এবং কতটা হিন্দু বা শ্বেতাঙ্গ এজেন্টদের 
দিয়াছেন, এ সঙ্গে কাহাকে কত কোটি টাকা আগাম 
দেওয়া! হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ হিসাব প্রকাশ না করিলে 
এই অভিযোগ উড়াইয়া দেওয়া যায় না। 

(৪) সর্বদলীয় মন্ত্রিমগুল গঠনের ধুয়া ধরিয্কা বতমান 
মন্ত্রীরা সর্‌ জন হাবার্টের সহায়তায় মন্ত্রীর মসনদে 
বসিয়াছেন। সর্বদলীয় মন্ত্রীভা গঠন তাহারা করেন নাই। 
পূর্ব মন্ত্রিগুলে ছিলেন. *৯ জন মন্ত্রী ও জনা-তিনেক মাত্র 
পার্লামেন্টারি সেক্রেটরী, বতমান মন্ত্রিমগ্ুলে ১৩ জন 
মন্ত্রী ও প্রায় দেড় ডজন পার্লামেপ্টারি সেক্রেটরী। 
তফাৎ এই, পূর্ব মগ্ত্িমগুল ছিল ইউরোপীয় দল নিরপেক্ষ, 
আর ইহারা "শ্বেতাঙ্গদলের মুখাপেক্ষী, মিভিলিয়ান কম'- 
চারীদের হস্তচালিত পুত্তলিকা । বতমান মস্ত্রিমগুল ধাহাদের 
মুখপাত্ররূপে ইহারা মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহ! যে জন- 
প্রিয়, প্রতিনিধিমূলক সর্বদলীয় মন্ত্রিমগ্ুল নহে ইহা এই 
মন্ত্রিংগুল গঠনের ইতিহাস হইতে বুঝা যায়। সুতরাং ৯৩ 
ধারার প্রয়োগের কথা উত্থাপন এখানে অপ্রাসঙ্গিক । 


ইম্পিরিয়াল কেমিক্যালের নামে আমেরিকার 
অভিযোগ 

আমেরিকার এটর্শিজেনারেল নিউ ইয়র্কের জেলা 
আদালতে ইন্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইগ্ডান্্রীজ, আমেরিকান 
ছুপৌ কর্পোরেশন এবং রেমিংটন আম'স কোম্পানীর নামে 
এই মর্মে অভিযোগ আনিয়াছেন থে ইহারা রাসায়নিক 
দ্রব্য এবং অন্ত্রশস্্র নিমণণের স্বাভাবিক বাবসায় নিয়ন্ত্রণ 
করিবার জন্য আন্তর্জাতিক চুক্তি করিয়া আমেরিকার 
্রাষ্টবিরোধী আইন ভঙ্গ করিয়াছে । সহকারী এটর্দি- 
জেনাবেল ইম্পিরিয়্যাল কেমিক্যাল এবং ছুপৌোর নামে 
আরও মারাত্মক অভিযোগ তুলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন 
যে, ইহার! উভয়ে সম্তিলিত জাতিপুণ্রের সমর-গ্রচেষ্টা ব্যর্থ 
করিতেছে এবং শক্রকে সাহাধ্য করার ব্যাপারেও সংশ্লিষ্ট 
আছে। ইন্পিরিক্্যাল কেমিক্যালের চেয়ারম্যান লর্ড ম্যাক 
গাওয়ান এই সব উক্তির তীব্র গ্রতিবাদ করিয়াছেন। 
. ভারত-সরকারের অন্ুগ্রহপু্ট এই একচেটিয়! ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানটি এ দেশের রাসায়নিক শিল্পের কম ক্ষতি করে 
নাই। কিন্তু এদেশে স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজোর পথ. 


মাখ 


রুদ্ধ করা বর্তমান আইনে বে-আইনী নহে। কোটিপতি অবস্থার ন্‌ 
বিলাতী একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা শিশুশিল্পকে পিষিয়! 
মারিলেও ভারতবাসীর পক্ষে বাধা দেওয়া! প্রায় অসম্ভব । 


অতিলোভী ফাটকাবাঁজদের ধরিবার জন্য 
 গবন্মেণ্ট কি করিয়াছেন ? 

১৯৪৩ সালের ১০ই মার্চ বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বর্তমান 
মন্ত্রিদলের অন্যতম সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত নরেন্ত্রনারায়ণ চক্রবর্তী 
বলিয়াছিলেন £ 

“আজ গবন্মেন্টকে জিজ্ঞাসা করি £ চাল গেল কোথায়? 
তারা বলেছেন ২৫% চাল কম উৎপন হয়েছে, কিন্ত দাম 
বেড়েছে ৫০*% ; এত বাড়ল কেন? 1708:0108 বন্ধ 
করবার জন্য কি ব্যবস্থা করেছেন ? 7০110199] 879001091. 
দের ধরবার জন্য এবং 70011061081] 00198 কমাবার জন্য ষে 
ব্যবস্থা করা আছে সেই ব্যবস্থা কি সর্বনেশে 1709109:দের 
ধর্বার জন্য করা যায় না? সেই তৎপরতা অবলম্বন করা 
হয়েছে কি না জানতে চাই । একটা 7০116109] 8৮৪০০০- 
0৪: সমাজের কতটুকু অন্যায় করতে পারে? কতটুকু 
চাঞ্চল্য আন্তে পারে? কিন্তু এই সব.ঘ্বণ্য সমাজদ্রোহী, 
দেশের শত্রু এদের যেমন ক'রে হোক খুঁজে বের করতে 
হবে, প্রকাস্ত রাস্তায় এদের মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। বান্তায় 
কুকুর দিয়ে খাওয়াতে হবে। এমন শান্তি দিতে হবে ঘা! 
কল্পনা করতে এদের প্রাণ শুকিয়ে যাবে__এর! পাগল হয়ে 
যাবে। এমনি একটা কি হুটো-_বাকীগুলো৷ এই দেখে 
শিক্ষা পাবে। আমি মনে করি আজও যে চাল বাংলায় 
আছে, তা যদি সমানভাবে বেঁটে দেবার ব্যবস্থা করা যায় 
তবে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে।” 

কোয়ালিশন দলের সম্পাদ্দকরূপে নয় মাস কাজ 
করিবার পর ইনি এ বিষয়ে কত দূর কার্যকরী ব্যবস্থা 
অবলম্বন করাইতে পারিয়াছেন? 

এ দিনই শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রকাস্তঠ্ে অভিযোগ 
করিয়াছিলেন যে অসাধু এবং ঘুষখোর সরকারী ও বে- 
সরকারী লোকেরাই জনসাধারণের দুর্দশার জন্য দায়ী। 
তাহার সঠিকংউক্তিটি এই £ 


“আজ আমি বলিতে চাই খাগ্ত্রব্য সরবরাহ এবং 


মূল্য-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এই মন্ত্রিমণ্ডলী কর্তৃক অন্ত নীতি 
এবং তাহাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে । 
একদল অসাধু চরিত্রের লোকের জন্য এবং উৎকোচগ্রহণ- 
কারী কতকগুলি সরকারী ও বে-সরকারী লোকের জন্ত এই 


বিবিধ প্রসজ-_ুতিক্ষপীড়িত নারীদের বন] 


৩১৯ 


৯পস্পাসটিপাসপিসপিিসপিসপসসসাসির সিসির) ই পিল পিরিত ১৪৮৯৭ পাতি ৯ রসাল 


অবস্থার টি হইয়াছে । অনেক মহাজন ও. ব্যবসায়ী 
প্রফিটিয়ারিং করে একথা সত্য কিস্তু আমি বলিব মন্ত্ি- 
মুণ্ডলীর কতিপয় সভ্য থেকে আরম্ভ করে তাহাদের কতিপয় 
সমর্থকগণ এবং উদ্ধতম সরকারী কমণচারী থেকে নিয়তম 
কর্মচারী পধ্যস্ত সকলেই মৃল্য-সরবরাহ ও মুল্য-নিযন্ত্র 
ক্ষেত্রে অতি জঘন্তভাবে প্রফিটিয়ারিং করে। আজ তার! 
বাংলার লোকের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলিতেছে ।” 


শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনান্দ্রনাথ মণ্ডল প্রায় নয় মাস যাবৎ 
বাংলার মন্ত্রী হইয়াছেন। ঘুষখোর কমণচারীদ্দের ধরিবার 
এবং অসাধু বে-সরকারী লোকদের সংযত করিবার অন্ঠ 
তিনি কি করিয়াছেন? 


মিঃ সিদ্দিকী বলিয়া ছিলেন, "পূর্ণ দায়িত্ব লইয়াই আমি 
বলিতেছি ষে দীর্ঘসূত্রিতার দ্বারা শুধু যে ফাটকাবাজ 
প্রভৃতিকে প্রশ্রয় দেওয়া হুইয়াছে তাহা নহে, বিভাগীয় 
কর্মচারীরাও ইহাতে প্রশ্রয় পাইয়াছে। যাহার! লাইসেন্স 
এবং প্রায়রিটি সার্টিফিকেণ্ট দেয় তাহাদের এবং চতুর 
ব্যবসায়ীদের মধ্যে ষোগাযোগ আছে। ইহা সত্বেও বল! 
হয় যে কেবল অতিলোভী ব্যবসায়ীরাই চোরা বাজার স্যি 
করিতেছে । সরকারী কমণ্চারী ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে 
যোগাযোগের অর্থই চোরাবাজার এবং জনসাধারণের ছূর্শা 
ইহার পরিণাম ।...প্রত্যেকটি চাউলের কণা কোথায় যায় 
এবং কোথায় উহা! রাখা হয় ব্যবসায়ীরা তাহা জানে। 
অযোগ্য এবং অনভিজ্ঞ বিভাগীয় কমণচারিবৃন্দ তাহাদের 
আটক করা মাল বিক্রয় না করা পর্ধ্যস্ত ব্যবসায়ীরা উহা 
ধরিয়া রাখিতে জানে । ৫* লক্ষ টাকা তাহাদের নিকট 
মশার কামড়, কলিকাতায় এমন ব্যবসায়ীও আছে যাহারা! 
৫০ কোটি টীকা ব্যয় করিতে পারে 1” 

মিঃ সিদ্দিকীর দলের লোকেরা মন্ত্রী হইবার পর 
ফাটকাবাজ ও ঘুষখোর সরকারী কম চারীদিগকে ধরিবার 
জন্য কোন চেষ্ট1|] করিয়াছেন বলিয় আজও জান! যায় 
নাই। 


_. ছুর্ভিক্ষগীড়িত নারীদের অবস্থা 
“ছুর্ভিক্ষপীড়িত নারীদের অবস্থা কত দুর শোচনীয় হইয়া 
উঠিয়াছে, শ্রীমতী এলা রীডের নিয়োদ্ধত বিবৃতি হইতে 
তাহার পরিচয় পাওয়া যায়ঃ 
“ছুর্ভিক্ষচজনিত অনাহারের ফলে বাংলার পল্লী অঞ্চলের 
অবস্থা খুবই শোচনীয় হইয়৷ দ্াড়াইয়াছে। লোকদের 
্বাস্্যহানির জন্ত কর্ম ক্ষমতা লোপ পাইয়াছে; গ্রামগুলিতে 


৩২ 


প্রবার্সী 


১৩৫০ 





আজ কেবল অভিভাবকহীন কতকগুলি বিধবা, অঞ্গবয্কা 
বালিকা ও অনাথ শিশু ছাড়া আর কিছুই নাই। সরকারী 
লঙ্গরখানাগুলি বন্ধ হইয়াছে, ফলে গ্রামের মেয়েরা ক্ষুধার 
তাড়নায় এক মুনি অগ্্রের জন্য বেশ্তাবৃত্তি করিতে বাধ্য 
হইতেছে। চাদপুরে নৌকা বোঝাই করিয়া মেয়ে আনিয়া 
বিক্রয় করা হইতেছে । এই সমস্ত মেয়ের মধ্যে অধিকাংশের 
বাড়ী যশোহরে। শুধু এই স্থানেই নহে- চট্টগ্রাম, 
নোয়াখালী, কুমিল্লা প্রভৃতি জেলার অবস্থাও অনুরূপ । 
ইহার ফলে দেশের সমাজ-জীবন ক্রমশঃ ভাঙিয়া পড়িতেছে। 
এই অধঃপতনের হাত হইতে বাংলার নারী সমাজকে 
বাচাইবার জন্য আমি সমস্ত জন-প্রতিষ্ঠানের নিকট 
আবেদন জানাইতেছি। মহিলা আখ্রক্ষা সমিতির 
সামর্থ্য খুবই অল্প, তবুও এই সব দুঃস্থ নারীকে পুনরায় 
সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মহিলা! আত্মরক্ষা 
সমিতি বঙ্গীয় মহিলা খাদ্যসমিতির সহযোগিতায় তাহার্দের 
অক্ষর-পরিচয়, ধাত্রীবিদ্যা, কুটিবশিল্প প্রভৃতি বিষয়ে 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতেছেন। এই বিষয়ে আমি 
সকলের নিকট হইতে সহযোগিতা কামনা করিতেছি ।” 

অন্তান্ত সাহায্য সমিতিগুলিও এই গুরুতর বিষয়টি 
সম্বন্ধে উপঘুক্ত মনোযোগ দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। 
গত কয়েক মাস যাবৎ আমরা এই সমস্যাটির প্রতি দেশ- 
বাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়৷ আসিতেছি। 


পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তপশীলদের বিরোধিতা 


তপশীলী সম্প্রদায়গুলির নিখিল-ভারত প্রতিষ্ঠানের 
কার্যকরী সমিতির এক বৈঠকের সভাপতিরূপে ডাঃ মাণিক- 
চাদ এম-এল-এ (আগ্রা) পাকিস্তান প্রস্তাবের তীব্র 
বিরোধিতা করেন। তিনি .বলেন, “ভারতবর্ষ ও ভারত- 
বাসীদের পক্ষে পাকিস্তান প্রস্তাব অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং 
এই মারাত্মক প্রস্তাবে তপশীলী সম্প্রদায় কোনরূপ সাহায্য 
করে ইহা! আমি চাই না। তপশীলী সম্প্রদায়ই ভারতের 
আদিম অধিবাসী । তাই নিজের মাতৃভূমিকে দ্বিখণ্ডিত 
করিতে সাহায্য করা অপেক্ষা তাহাদের পক্ষে বেশী নিন্দনীয় 
কাজ আর কি হইতে পারে?” হিন্দু সমাজ হইতে 
তপশীলী সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টারও তিনি 
প্রতিবাদ করিয়া বলেন, আমরা কোন পৃথক্‌ সম্প্রদায়র্ূপে 
স্থান পাইতে চাহি না । আমরা শেষ পর্যন্ত হিন্দু গৌড়ামির 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিব সত্য, কিন্তু ভারতবর্ধকে খণ্ড-বিখণ্ড 
কমিতে সাহাধ্য করিব না ।” 


সকল ধর্মজাতি ও সম্প্রদায়ের লোক লইয়া অ+ 
অবিভক্ত ভারতবর্ষ গঠনই যে দেশের প্রকৃত উন্নতির পথ 
এই সত্য ধত শীঘ্র সকল সম্প্রদায় অন্থভব করেন ততই 
মঙ্গল । 


দক্ষিণ-আফ্রিকার বিরুদ্ধে কলিকাতা 
কর্পোরেশনের ব্যবস্থা 


দক্ষিণ-আকফ্রিকায় ডারবান মিউনিসিপ্যাল এলাকায় 
প্রবাসী ভারতীয়দের সম্পর্কে (ধাহারা সেখানে বসবাস 
করিতেছেন ) বৈষম্যমূলক ব্যবহারের প্রতিবাদে কলিকাতা 
কর্পোরেশন সর্বসম্মতিক্রমে এই মমে" এক প্রস্তাব গ্রহণ 
করেন যে দক্ষিণ-আফ্রিকার ইউরোপীয় বাসিন্দাদের 
কাহাকেও কলিকাতা করপোরেশনে চাকুরী দেওয়া হইবে 
না অথবা করপোরেশনের অধিকারতুক্ত কোন জমি 
সেখানকার কোন ইউরোপীয় বাসিন্দাকে লীজ দেওয়া 
অথবা বিক্রয় করা হইবে না । 

মিঃ আবদার রহমান সিদ্দিকি প্রস্তাবটি উখ্বাপন করিয়া 
বলেন,__সম্প্রতি সংবাদপত্রে এই মর্মে সংবাদ প্রকাশিত 
হইয়াছে যে, ট্রা্গতালের একটি করপোরেশনের একজন 
সদস্য নাকি বলিয়াছেন, তিনি মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে 
ভারতীয় সস্যদের সহিত একসঙ্গে বসিতে অপমান বোধ 
করেন। মিঃ সিদ্দিকি বলেন যে ব্রিষ্টশ মগ্ত্রিসভা যদি 
ব্যাপারটি যথাযথভাবে দেবিতেন তাহ! হইলে এই প্রস্তাব 
আনয়নের কোন প্রয়োজনই থাকিত না। কিন্তু দক্ষিণ 
আফ্রিকার ফিল্ড মার্শাল প্রধান মন্ত্রীবরের সম্মুখে ব্রিটিশ 
প্রধান মন্ত্রী ও ভারত-সচিবের যে রকম রীবত্ব প্রাপ্তি 
ঘটিয়৷ থাকে তাহাতে তাহাদের সম্বন্ধে মিঃ সিদ্দিকি কোন 
আশাই পোষণ করেন না_-তবুও যদি দক্ষিণ-আফ্রিকার 
প্রধানমন্ত্রী ইংরেজ হইতেন। ভারত-গবন্মেন্ট এই ব্যাপার 
লইয়া কিছুই করিতেছেন না এবং কি করিবেন তাহা 
জানা নাই। 

সারা বাংলার সমস্ত মিউনিসিপ্যাল বোর্ড ও স্থানীয় 
বোর্ড যেন অন্ুব্বপ প্রত্তাব গ্রহণ করেন । সভায় সেই মর্মে 
অনুরোধ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

প্রত জাতীয় গবন্মেন্ট গঠিত না হওয়া পর্যস্ত প্রবাসী 
ভারতবাসীর বিরুদ্ধে অন্তায় অবিচার বন্ধ হইবার উপায় 
নাই। 


শ্রদ্ধাঞ্জলি 
শ্রীস্থববোধচন্দ্র মহলানবিশ 


সর্বজনপ্রিয় মনীষী রামানন্দ চট্রোপাধ্যায়ের পরলোক- 
গমনে ভারতাকাশের এক দীপ্তিমান জ্যোতিফ অন্তহিত 
হইলেন । বিশ্বমানবের ঘোর দুর্দিনে__বিশেষতঃ ভারতের 
জাতীয় জীবনের এই নিদারুণ সন্ধিক্ষণে_আমরা এক 
অকৃত্রিম বন্ধু হারাইলাম। 

প্রায় যাট বংসর হইল রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে 
আমার প্রথম পরিচয়। তিনি আমাপেক্ষা মাত্র ছুই 
বধসরের বড় ছিলেন। পঠদ্শায় বয়সের সামান্ত প্রভেদ 
সত্বেও তীকে শ্রদ্ধা অর্পন না ক'রে পারি নাই। যৌবন- 
উষায় মানবজাতির কল্যাণের জন্য স্বদেশহিতকর যে-সকল 
শুভকামন! তীর হৃদয়ে জেগেছিল, আমরা সেই সময়েই 
তার কিছু কিছু পরিচয় পেয়েছি । সরল রেখার ন্যায় 
তার জীবন সেই আদর্শের সম্মুখে অবিচলিত পদে অগ্রসর 
হয়েছিল। স্বদেশের যথার্থ কল্যাণের জন্য তার চেষ্টা 
দেখেছি। নানা ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব অসাধারণ ছিল। 
শুধু বাংলা দেশে নয়, সমস্ত ভারতবর্ষে এবং ভারতের 
বাহিবেও তার ষশ প্রচারিত । সাময়িক পত্রিকার ক্ষেত্রে 
তার প্রভাব অতুলনীয় ছিল এ কথা অত্যুক্তি নয়। তার 
জীবনের যে বৈশিষ্ট/ প্রথম যৌবন হ'তে দেখেছি, তা ছিল 
নিভীঁকতা ও ন্যায়পরায়ণতা । এক দিকে পর্বতের ন্তায় 
অটল, আর এক দিকে স্থকোমল পুণ্পের ন্যায় মাধুর্য পূর্ণ 
ছিল তীর হৃদয় । তিনি ব্বদেশবসল ছিলেন। তার স্বদেশ- 
বাংসল্যের ভিতরে কোন প্রকার কৃত্রিঘতা ছিল না। 
নিরপেক্ষ স্বদেশহিতৈষণার ভিতরে নিঃস্বার্থ এবং বাহাড়ম্বর- 
শূন্ত এঁকাস্তিক কল্যাণকামন! দেখেছি । ধারা তার বক্তৃতা 
গুনেছেন, তার! জানেন তিনি কি হ্থমিষ্ট সুন্দর বক্তা 
ছিলেন। তার বন্তৃতায় তরঙ্গবিক্ষেপ ছিল না, কোন 
রূপ দস্ত থাকত না। আর এক কথা, তিনি কোন 
সাম্প্রদাগ্নিকভাবে কখনও পরিচালিত হন নি। ব্রাঙ্গ 
ছিলেন ভেবে তিনি গৌরব বোধ করতেন, কিন্তু আমি 
অবিসম্বাদিত ভাবে বলতে পারি, সাম্প্রদায়িকতা তার 
মধ্যে ছিল না। সকল সম্প্রদায়ের লোক তার প্রতি 
আকৃষ্ট হয়েছে, তকে শ্রদ্ধা করেছে, তার নেতৃত্ব স্বীকার 
করেছে। সম্প্রদায়নির্বশেষে নিভীকভাবে তিনি সত্য 
কখ৷ বলেছেন, কিন্তু তার মধ্যে এমন স্থমিষ্ট ভাব ছিল যে 


সকল বৈরিতা দূর হয়ে যেত। সাহিত্যিকদের মনো- 
রাজ্যেও তিনি উচ্চ স্থান অধিকার করেছিলেন। বিনয় 
তার জীবনের ভূষণ ছিল। অসাধারণ গুণী ছিলেন, 
অশেষ গুণাবলী জীবনকে অলঙ্কৃত করা সত্বেও জীবন 
বিনয়ে শোভিত ছিল। নির্গীকতার সঙ্গে মাধু্যের 
আশ্চর্য সমাবেশ এই মহা্মার জীবনে দেখেছি-_সত্য- 
পরায়ণতা, সুস্পষ্ট বচন অথচ সদাশয়তাভর! । 

তার আদর্শ ছিল সত্য। সর্বদা সত্য বলতেন। 
কোন রাজনৈতিক বিশেষ মন্ত্র গ্রহণ ক'রে, বিশেষ দলের 
পক্ষ নিয়ে তিনি তার পত্রিকা পরিচালন করেন নি। 
সাহিত্যজগতে “মডার্ন রিভিউ”এর প্রভাব অসাধারণ। 
জগতের সর্বত্র কি ব্যাপার ঘটছে তা সরলভাবে 
বর্ণনা করতেন এবং তাদের কি ক্রি, কোথায় কি গলদ 
আছে তা স্থম্প্ই ও নিরপেক্ষভাবে দেখিয়ে দিতেন। 
রাষ্ট্রশান সম্বন্ধে শাসনকর্তাদের ক্রটি গলদ নির্ভীকতার 
সহিত দেখিয়েছেন অথচ এ কথাও বলতে শুনেছি-_ 
আমরা অনেক সময়ে নিজ কর্তব্য ভূলে গিয়ে সকল ত্রুটি 
শাসন-কর্তাদের উপর চালিয়ে দিতে পারলেই যেন 
নিশ্চিন্ত হই । সত্য ছিল তার জীবনের মূলমন্ত্, সত্যের জয় 
তিনি সতত অকুষ্টিত ভাবে ঘোষণা করেছেন। 

তার পর মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকৃতি__আধ্যা- 
ঝ্মিকতা_-ষ্ভার জীবনে কি স্থুন্দররূপে ফুটে উঠেছিল-_ 
সে বিষয় অনেকের জানবার স্থযোগ হয়ত হয় নি। 
পূর্বেই বলা হয়েছে তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন কিন্তু এ কথাতেই 
তার উন্নত ধশ্মজীবনের সম্যক্‌ পরিচন্ব দেওয়া হ'ল না। 
তিনি ছিলেন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহন্থ ও তবজ্ঞানপরাপ্ণ। ব্রন্ধে 
সন্তরীবিত হয়ে দৈনন্দিন জীবনে ধর্শসাধন কবেছেন-_তাই 
তাঁর হৃদয় এত লরসতায় পূর্ণ.ছিল। তার জীবনের সকল 
উদ্দীপনা, সকল শক্তি, সকল গুণাবলীর মূল প্রত্রবণ এঁ- 
খানেই। বিশ্বপতির পতাকা] বহিবার আকাক্া ও শক্তি 
তার ছিল, ও সেই শক্তি তিনি আঙ্গীবন ত্রন্মের আদেশে 
তারি কার্যে নিয়োগ করেছেন_ নীরবে পুণ্যময় জীবনের 
দৃষ্টান্ত দিয়ে। তিনি ব্রাঞ্গদমাজকে ভালবাতেন কেন? 
তার উত্তরে দবিধাশুন্ত হয়ে. বলেছেন, _*ব্রাহ্মসমাজ স্ষুদ্র- 
কিন্তু বৃহত্ব ও মহত্ব সমার্থক নয়। ক্ষুজেও মহত্বের মহাশক্কির 


৩২২ 


বীঙ্গ লুক্কাপ্িত থাকে__যে বটগাছ বড় হয়ে কত পথিককে 
ছাদ্না, কত পক্ষীকে আশ্রয় ও খাগ্য দেয়, তার বীঙ্গ অতি 
ক্ষদ্র। আদিতে সকল ধন্মসম্প্রদায়ই ক্ষুদ্র ছিল। আমর ক্ট্র 
হলেও বিশ্বাস করি, ব্রব্ষধর্শের আবির্ভাব হয়েছে সমগ্র 
ভারতবর্ষের ও নিখিল-বিশ্বের কল্যাণের নিমিত্তে ।”* 
এই মহান ব্রাক্গধর্মের ছায়ায় থেকে_এর আদর্শে দৃঢ়- 
বিশ্বাসী হয়েও তিনি সকল ধর্শসম্প্রদায়কে শ্রদ্ধা করে 
বলেছেন, “ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ষে 
সামগুন্ত সমন্বয় ও সন্ভাব আমরা চাই, তা কোন রফা বা 
চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ক'রে নয়, প্রত্যুত শ্রদ্ধা ও প্রীতির 


উপর প্রতিষ্ঠিত করে।”* কি আদর্শের বিশালতা ও ' 


হৃদয়ের উদারতা ! 

ভার দৈনন্দিন প্রত্যেক ব্যাপারে আমরা পরিচয় 
পেয়েছি তার জীবন কিরূপ স্থসঙ্গত ও স্থনিয়ন্ত্রিত ছিল। 
সেই ধন্ান্থগত জীবনের প্রত্যেক কাজই ত্রন্ষে সমর্পিত 
হ্স্ত। 

ধ্রহ্ষনিষ্ঠো গৃহস্থ:স্তাৎ তত্বজ্ঞানপরায়ণঃ 

যদ্‌ যদ্‌ কম গ্রকুরবাত তদ্‌ ব্রহ্মণি সমর্পয়ে।” 

“গৃহস্থ ব্যক্তি ব্র্ধনিষ্ঠ ও তন্বজ্ঞানপরায়ণ হইবেন। যে 
কোন কর্শ করুন তাহা পরব্রন্মেতে সমর্পণ করিবেন ।”* 
সরাঙ্গধর্ধের এই অন্জ্ঞা পালনে অবিচলিত পদে তার 
জীবন পরিচালিত দেখেছি। ছোট বড় সকল কাজেই 
তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা! পালন করতে নিয়ত সজাগ ও প্রয়াসী 
ছিলেন। “যদ্‌ যদ্‌ কন্ম প্রকুবীত তদ্‌ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।” 
এ কোন্‌ কোন্‌ কম্ম ?--তিনি বিশদরূপে বর্ণনা করেছেন-_ 
“শুধু ধর্ম কণ্ধ পুপ্য কর্ম নামে বিদিত কণ্ধ নয়। চাষ বাস 
সব রকম ব্যবসা-বাণিজ্য, কারবার, কারখানার কাজ, নানা 
রকম চাকুরী, ওকাপতী, ডাক্তাগী, কবিরাজী, বাড়ুদার ও 
মেথরের কাজ, এঞ্জিনীয়ারীং, ব্যাঙ্কিং, মহাজনী, জীবন- 
বীমার, কাক, অধ্যাপকতা, শিক্ষকতা, ধশ্মাচা্যের কাজ, 
সাংবাদিক ও গ্রন্থকারের কাজ, সঙ্গীতের ওন্তাদের কাজ, 
চিত্রকর ভাস্কর স্থপতি আদির কাজ, সব রকম যান-বাহন 
পরিচালকের কাজ--এই সমুদ্ধ় কাক ও আরও বহুবিধ 
কাঙ্গ তাকে সমর্পণ করতে হবে-এই উপলব্ধি কবে 
করতে হবে যে, "ভব্দাজয়ৈব হিতায় লোকন্য তব প্রিয়ার্থং 
সংসারধাত্রামন্বর্তযিষ্যে 1” "তোমার আজ্ঞানুসারে লোকের 
হিতের নিমিত্কে এবং তোমার গ্রীতির নিমিত্তে 

ংসার যাআ! নির্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হই।”*ছ এ কথা- 


গুলি বন্তৃতার কথা মাত্র নহে--পরন্ধ তাহার জীবনহ্যাপী 


সাধনলন্ধ অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য ৷ 


প্রবার্সী 


১৩৫০ 


সংসারষাত্র। নির্বাহ সম্বন্ধে তার আদর্শের পরিচয় 
পেয়ে আমরা শ্রদ্ধাবনত হয়েছি। প্গৃহী ব্রদ্মনিষ্ঠ হইয়া 
জ্ঞানী হইবেন তবেই তিনি প্ররুত গৃহী। গৃহীর আদরশই 
শ্রেষ্ঠ আদর্শ । ধাশ্মিক সন্যাসী হওয়া অপেক্ষা ধাম্মিক 
গৃহী হওয়া কঠিন। অতএব কোন গৃহস্থ ব্যক্তি যদি 
ঈশ্বরান্গত অর্থাৎ ধাশ্মিক হন তাহা হইলে ঈশ্বরান্থগত 
সন্ন্যাসী অপেক্ষা তাহার হৃদয় মন আত্মার অধিকতর 
পুটি (80169) £০দ) হইয়াছে মনে করি। নানা 
প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়াও গৃহী ঘদি সিদ্ধিলাভ করেন, 
তাহা হইলে তাহার সিদ্ধির মুল্য অনেক বেশী” এই 
সুমহৎ আদর্শ তার জীবনে প্রতিভাত দেখ! গিয়েছে । 

তিমিরাতীত আদিত্যবর্ণ মহান্‌ পুরুষের মুখজ্যোতি 
তার অন্তরকে আলোকিত করেছিল। শুদ্ধ শান্ত সমাহিত 
চিত্তে তিনি আমাদের সেই আলোকের অন্থসরণ করতে 
উদ্বোধিত করেছিলেন । “যে উজ্জ্বল বিমল আলোক খধির! 
পেয়েছিলেন, খুব সামান্য হ'লেও আমরাও তা কিঞ্চিৎ 
পেতে পারি। আমরা ভগবানের নিকট থেকে যতটুকু 
আলোক পাই, তা যত ক্ষীণই হোক, কর্তব্যবুদ্ধি যতটুকু 
আছে তা যত অল্লই হোক, তার অনুসরণ করলে আমরা! 
আরও আলো, কর্তব্যবুদ্ধির আরও প্রেরণা নিশ্চয়ই পেতে 
পারি। যা পেয়েছি, যা পাব, একাগ্র মনে, অবিচলিত 
অপরাজিত অপরাজেয় চিত্তে, তার অনুসরণ করতে হবে। 
তা হ'লে আরও পাব, আরও দৃঢ় পদ, আরও সবল হস্ত 
হোক। সদা সতর্ক থাকতে হবে কিন্তু, ভ্রমপ্রমাদ ম্খলন 
যাতে না হয়। 150671)81 51211800618 0009 071০9 06 
£98)1280100--অসীম অবিরাম অতক্দ্িত পাহারা নিজের 
উপর দিয়ে ব্রন্মোপলব্ধি লাভ করতে হয়।”* 

মর-চক্ষে তাহাকে আর দেখিতে পাইব না--তাই 
আজ শ্রদ্ধাভরে সেই লোকান্তরিত খধিকল্প সাধুর আত্মার 
উদ্দেশে নিবেদন করি-_ 

“যত্তে যমং বৈবস্বতং মনো! জগাম দূরকম | 

তন্ত জাবর্তয়ামপীহ ক্ষয়ায় জীবসে ।” 

*তোমার ষে আত্ম! দুরে পরলোকের দেবতার নিকটে 
গিয়াছে আমরা তাহাকে পুনরাহৰান করিতেছি তা 
আমাদের মধ্যে বাস করুক ও জীবিত থাকুক ।” 





* “ধর্্ ও বিশ্বপরিহ্থিতি। প্রীরামানশ চট্টোপাধ্যায়। ১১১তম 
যাঘোৎসবে, ১১ই মাধ প্রাতে সাধারণ ব্রাহ্মদমাজে প্রদত্ত উপদেশ। 
তন্বকৌমুবী ১ল! ও ১৬ই ফাল্তুন ১৩৪৭। 

1 প্সামাজিক ধর্থ'। প্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। 
(সোধারণ বরান্ধ সমাজ হুইতে প্রকাশিত ১৯৪) ৮৮ পৃ্ঠা। 


শ্উৎসব* 


মায়াজাল 
শ্রীরামপদ মখোপাধ্যায় 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
ক ৬ 
আরও একদিন থাকিয়া যোগমায়! বাড়ি ফিবিয়া আসিলেন। 
আসিয়া দেখেন--বিমল ও শরৎ বাহিরের ঘরে বসিয়া গল্প 
করিতেছে । যোগমায়াকে দেখিয়া ছুই জনেই বাহির হইয়। প্রণাম 
করিল। যোগমায়। ' অবাক হইয়া প্রশ্ন করিলেন, কখন 
এলিরে? 

বিমল বলিল, কখন কি, কাল ছুপুর বেলায় এসে দেখি, বাড়ি 
ভৌ-ভো। শরংকে বললাম--পালাই চ। ও বললে, দূর_- 
তাকি হয়! 'মাকে দেখতে এসেছি--ন। দেখে যাব না। কাল 
তিনি নিশ্চয়ই আসবেন। 

শরৎ বলিল, তুই তো। বাজী ফেলে বঙ্গলি, কাল ককৃখনো 
আসবেন না। কেমন? 

যোগমায়। বলিলেন, কাল খেলি কি? 

_-কেনঃ তোফ। খিচুড়ি রীধলাম এক বেল1-_এক বেলা ছুধ 
দিয়ে চিড়ের ফলার করলাম। শরৎ খাসা খিচুড়ি রাধতে 
পারে মা। 

আজ সকালে কি খাওয়! হ'লো৷? 

আজ ভাত রাধলাম। ভাতে-ভোতে ভাত ঘি দিয়ে এমন 
মিটি লাগে! একটু ফ্যান সপ.সপ. করছিল কি না, বেশ 
লাগল। 

-আয আমার কপাল-_ফেনটা গালবার যুগ্যতা তোদের 
নেই! তাহ'লে তে! উপোন করে আছিস বল। ৃ 

-পিসিমার বাড়ি থেকে কি এনেছ-_দাও না। উপোস 
করার হুংখ যাক। 

গাড় হাত প1 ন। ধুষে জিনিসপত্তরে হাত দিচ্ছি কিনা? 

সত্য বলিতে কি শরৎকে দেখিয়া যোগমায়া প্রসন্ন হইতে 
পারেন নাই। বিমলকে একান্তে ডাকিয়৷ বলিলেন, আবার 
হঠাৎ যে এলি? 

বিমল বলিল, শরৎ বললে-_কালন| যাব। সেখান থেকে 
ূর্বস্থলী__কাটোয়া-_ 

যোগমায়! আর বিরক্তি দমন করিতে পারিলেন ন|॥ 
বলিলেন, তা৷ ওর সঙ্গে হৈ হৈ করে তুমিও ঘুরবে নাকি ? এই 
বুঝি তোষার পড়াশোনা ! একেবারে পৈতে পুড়িয়ে ভগবান্‌ 
হয়েছ? 

মায়ের ক্রোধে.বিমল কৌতুক বোধ করিল। কহিল, পৈতে 
তে অনেক কাল খুইয়েছি-_মা। 


স্হ্যারে_ একথা বলতে তোর লক্ষা করল না? বামুনের 
ছেলে হ'য়ে পৈতে ফেলে দিয়েছিস? 

-__বারে, আমি দিলাম বুঝি? সেদিন ধোপাবাড়ি গেঞ্জি খুলে 
দেবার পর দেখি পৈতে নেই । কখন গেঞ্জির সঙ্গে__ 

থাক-_থাক খুব বীরত্ব তোদের । কালই সকালে দি পৈতে 
নানিবি তো মাথা খুঁড়ে মরব বলছি। আর, একটু খামিয়া 
বলিলেন, ওর সঙ্গে হৈ হৈ করে ঘুরতেও তোমায় দেব না । 

বিমল হাসিয়া বলিল, কালন। ষাবার পথে বললে, আমাদের 
বাড়ি একদিন থাকবে--তাই এলাম | তোমাকে ওর ভারি তাল 
লেগেছে_ মা । 


যোগমায়া মুখ ফিরাইয়৷ বলিলেন, সকাল সকাল রাধতে 
যাই। সন্ধোর পরই খেয়েদেয়ে আমায় নিশ্চিন্দি করো! বাপু । 

বিমল ফিরিতোছিল--যোগমায়৷ ডাকিলেন, শোন খোকা। 
কেন জীরেট গিয়েছিলাম-_জানিস ? ঠাকুরঝি অনেক দিন থেকেই 
যাবার জন্তে বলছিল-_বাড়ুজ্জেদের চমৎকার একটি মেয়ে দেখে 
এলাম। , 

বিমলের মুখে ছায়াপাত হইল। সে হাসিবার চেষ্টা করিয়া 
কহিল, তা বত ইচ্ছে মেয়ে তুমি দেখ, মা । কিন্তু-_ 

কিন্ত কি?বিয়ে করবি নে? . 

--করব-কিস্তু এখন নয়। পাস দিয়ে নিজের পায়ে ভর 
দিয়ে না দাড়ালে-_ও সব কথা তুল না। সেকত্রতপদে চলিয়৷ 
গেল। 

ষোগমায়া অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, শুধু চেহারায় 
নহে-_কণ্ঠস্বরেও বিমলের যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা যায়, এবং নিজের 
মত জানাইয়। মায়ের মতামতকে লঘু করিয়। দিবার চেষ্টাও সে 
করে। কিন্তু সে ভাবনা অল্পক্ষণের জন্ত ৷ মৃদু হাসিয়া! ফোগমায়। 
মাথ! নাড়িলেন। নিতো সানি রানির লইলাম 
আর কি! 

ষেদিন উহার! চলিয়া! গেল-_সেইদিন অপরাহে ঢাকা হইতে 
রামচন্দ্রের পত্র আসিল। এবং সেই পত্রই যোগমায়াকে ভাবাইয়! 
তুলিল। জীরাটের সংবাদ জ্ঞানাইয়া ষোগমায়া এখনও ঢাকার 
পত্র দেন নাই, অথচ যোগমায়ার ভাবনাগুলি রামচন্দ্রের মনেও 
স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে ! নতুবা তিনি কি করিয়৷ লিখিলেন £ এই 
অগ্রহায়ণে খোকার বিবাহ দিবার মনস্থ করিয়াছি । তৃমি-বোধ 
হয় জান--টাকায় সরকারী উকিল রার বাহাছর চুণিলাল 
চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা৷ হইয়াছে। সম্প্রতি 
তিনি আমাকে বেহাই বলিয়। সম্বোধন করিতে আরম্ত করিয়াছেন। 


৩২৪ 


58272522854857472212 

মেয়েটি তার সুন্দরী ও সুশিক্ষিত । এইবার এফ-এ .দিবে। 
তিনি অত্যন্ত জিদ ধরিয়াছেন--তুমি একবার এখানে আসিয়! 
মেয়েটিকে দেখিয়। যাও। কোঠীর মিল হইয়াছে, আমার অমত 
*নাই। শুধু তোমার মতটি জানিতে পারিলেই__ 

যোগমায়। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। ঢাকা শহর তিনি 
কখনও দেখেন নাই। জীরাট গ্রামের ছবিই তাহার চোখের 
উপর ভাসিয়। উঠিল এবং ত্রীড়াবনতমুখ্ী উকিল কন্ার 
স্বলাভিযিক্ত হইয়া কুমুদিনী সেই পটভূমিকায় স্পষ্টতর হইতে 
লাগিল। 

বৃদ্ধ দ্বারিকের সঙ্গে যোগমায়। পরামর্শ করিলেন । সম্মুখে 
দণ্ডায়মান নাতিটিকে উদ্দেশ করিয়! দ্বারিক বলিলেন, আমার মতে 
উকিলের মেয়েটিই ভাল, কি বলিম পণ্ট,? দেখতে শুনতেও 
ভাল-_-পাওনা-থোওনাও হবে। 

যোগমায়া৷ বলিলেন, পাওন।-থোওনার কথ। আমি ভাবছি নে 
পণ্ট, আমি যে কথা দিয়ে এলাম। 

দ্বারিক পাক! লোক। যোগমায়ার কাছে জীরাটের ঘটন৷ 
আম্ুপূর্ধ্ণিক শুনিয়া কহিলেন, পাকা! কথা আর কি দিয়েছ__ 
বউমা ॥ যদি অগ্রাণে বিয়ে হয়__তবেই তুমি বাক্যিদত্ত। কিন্ত 
গর! ত অগ্রাণে বিয়ে দিতে চান না। 

মেয়ের মা আমার ছু"ট হাতে ধরে-_ 

মেয়ে থাকলে সবাই হাতে পায়ে ধরে বউমা, ও তুমি 
ভেবো না। শীগগির বিয়ে না দিলে-_-বলেছি ত “স্বদেশী করে 
ছেলের তোমার পরকাল ঝরঝরে হবে। 

পুত্রের এই অপবাদ যোগমায়৷ সহ করিতে পারিলেন না । 
নম্রক্ঠে কহিলেন, ন! বাবাঃ অভ্রাণে এত তাড়াতাড়ি কিসের। 
গর সঙ্গে ভাল ক'রে পরামর্শ করি। আপনি ববৃধ্চ একখান 
পত্র গুছিয়ে লিখে দ্িন। 

কান্তিক মাসের রাস-পূর্ণিমায় শরংকে লইয়! বিমল পুনরায় 
বাড়ি আসিল। বলিল, মা, শরৎ বললে কখনও শাস্তিপুরের 
রাস দেখে নি। 

-বেশ করেছিস--এনেছিস। শান্তিপুরের রাস একট 
দেখবার জিনিস। কতমুলুক থেকে কত লোক আসে-_তবু 
সে জাকজমক আর নেই। 

শরৎ হাসিয়া বলিল, তাই ত দেখতে এলাম। বিমল খালি 
বলে-মা রাগ করবেন । 

যোগমায়। স্রেছের দৃষ্টিতে বিলের ' পানে চাহিয়া! বলিলেন, 
হারে খোকা, তুই কেবল রাগ কর! ছাড়! আর কিছু দেখিস 
নে। পড়া কামাই করে নিত্যি হৈহৈকরা অবিশ্যি আমি 
ভালবাসিনে। 

বিমল বলিল, শরৎটা যে হুড়ে। 
আছে নাকি! 

০ 
প্রশ্ন করিলেন ' 


ঠহ হৈ করা ছাড়া ওর কাজ 
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| __কে আমার চাকরি দেবে__মা। চাল নেই-_চুলো নেই 


-যাট-_যাট ! ওকি কথ। ! এত লোকের চাকরি হচ্ছে--.. 

- বিমল বলিল, চাকরি মানে ত খোসামুদি ! মে ওর দ্বারা 
হয় না, মা! বলে, এক দাসত্বে জলে পুড়ে মরছি-_ 

যোগমায়। বলিলেন, তোদের ওসব কথা আমি বুঝতে পারি 
নে-খোকা। চাকরি না৷ করলে-_সংসারধশ্ম চলে কখনও? 

বিমল বলিল, ও বলে কি জান মা, সংসার করলেই ত বর্শ 
করা হালো না। ধন্ধ হ'লে! আলাদা জিনিস। 

ষোগমায়া৷ স্েহ-সকোপ কটাক্ষে তাহার পানে চাহিয়া 
বলিলেন, বেশ ত, ওর কথা ওই বলুক না, তোমায় আর 


, আদালুতি করতে হবে না ! 


বিমল বলিল, মাতৃ-আদেশ-_অমান্ত করবি নে শরৎ । ' সংসার 
মানে যদি ধন্ম না হয় ত-ধর্খের চেহারা কি রকম মাকে 
বুঝিয়ে দে। 

শরৎ হাসিয়। বলিল, ধশ্বের ত একটা রূপ নয্ব--আমি 
বোঝাবো কি? কেউ বোঝেন--সংসার করা ধশ্ব, কেউ 
বোঝেন জপ তপধশ্ন, কেউ বোঝেন মাতৃপিতৃসেব ধর্খ। কেউ 
বোঝেন দেশসেব ধশ্ম, কেউ বোঝেন মান্থুষের সেবা-্” 

বিমল বলিল, শুনছ মা--কত রকমের ধশ্ম আছে। 

ষোগমায়। বলিলেন, গুনছি। তোমরা! ছেলেমানুষ বাবা 
ধর্ের কি-ই বা বোঝ । সে বোঝেন সাধুসঙ্্যাসীরা । সংসারের 
মায়ায় আমরা ফতটুকু করি-_ 

তাও ধশ্ম মা-তাও ধশ্ব। কিন্তু মা, মানুষকে ঠেলে ফেলে 
দেবতাকে পৃজে। দেওয়া: ঠিক ধণ্ম নয়। যোগমায়ার চক্ষে বিশ্ময়. 
ফুটিয়! উঠিতেছে দেখিয়া শরৎ তাড়াতাড়ি বলিল, মানুষের মধ্যেও 
তো দেবত| বাস করেন মা, নইলে তোমাকে নমস্কার করি কেন। 

যোগমায়! সঙ্গেহে হাসিয়া! বলিলেন, পাগল ছেলে! 

ত। শরংকে যোগমায়ার নেহাৎ মন্দ লাগে না। ওর ওই হৈ 
ই কর! বাতিক--ষে বাঁতিকে বিমলকে পধ্যস্ত টানিয়৷ নাচাইয়া 
ফিরে-_ওইটুকুই যোগমায়ার ভাল লাগে না। কালবৈশাখীর 
হঠাৎ-ওঠ| ঝড় গ্রামের হয় তে| কল্যাণ করে, গৃহস্থকে ব্যতিব্যস্ত 
হইয়া! পড়িতে হয়। স্বাস্থ্যতত্বের দরপ্রসারী দৃষ্টি লইয়! ত গৃহস্থ 
সব বিপধ্য়কারী বৈশাখী ঝড়কে খুশি মনে গ্রহণ করে না, আপাত 
ক্ষতির আশঙ্কাই তার মনে. প্রবল হইয়া উঠে। ্বদেশীর গান 
গাহিয়। বেড়াক ন। উহারা, কিন্ত ন্নান-আহার বন্ধ করিয়া অমন 
কণ্ঠ ফাটাইয়। চীৎকার করিবার প্রয়োজন কি? সেই চীতৎকারের 
পিছনে পুলিসের ভয়ই যদি থাকে ত অমন গান গাহিবারই ব! 
দরকার কি? আহা-_মা-মর! ছেলে, মা! থাকিলে এমন হৈ হৈ 
করিয়৷ বেড়াইতে পারিত? 

রন্ধন-ঘরে আজ যোগমায়ার অথণ্ড মনোযোগ । যত রকমের 
তরকারি সংগ্রহ কর! যায় এবং সে-সব দিয় যত রকমের ব্যঞ্জন 
প্রস্তত হয়-সমস্তই আজ ফোগমায়ার কাজের তালিকায় 
উঠিয়াছে। বৈকালে শরৎ কালন! যাইবে-_কালন। হতে ধাত্রী- 


নাথ 


নিজেই জানে না। অদ্ভূত ছেলে; আহারের বিলাস ওর নাই, 
পরিচ্ছদের বাহুল্যও নহে, শয়নের আরামও কি করিতে জানে! 
তবু যোগমায়ার আশ্রয়ে আসিয়! ফেটুকু স্বাচ্ছন্দ্য ও পায়_ 

মাঃ তেল দাও, নাইতে যাব। 

তেলের বাটি আগাইয়! দিয়া যোগমায়। বলিলেন, কোথায় 
নাইতে যাবি রে? 

গঙ্গায় চান ক'রে আমি । তোমার ত রান্নার এখনও অনেক 
দেরি। 

»তা বলে বেল! তিন প'র করে এস না যেন। পায়েস হ'তে 
আমার বড় জোর ঘণ্টা ছুই। 

-আমরা যাৰ আর আসব। 


বিমলেরা চলিয়। যাওয়ার আধ ঘণ্টা পরেই হইবে-__তখন- 


বেগুন ভাজা নামাইয়া যোগমায়৷ সবেমাত্র পটোলের দালন! 
চাপাইয়াছেন__বাহির হইতে ডাক আগিল, বাড়ি আছেন? বলি 
কে বাড়ি আছেন-_-উত্তর দিন না গে।। 

কর্কশ কণ্ঠস্বর । যোগমায়ার বুকের ভিতরটা ছণাৎ করিয়া 
উঠিল! অভ্যাসবশতঃ বাম হাতের উল্ট! পিঠে মাথার ঘোমটাটা 
ঈষৎ টানিয়া দিয়া অন্থুচ্চ স্বরেই বলিলেন, ছেলেরা কেউ বাড়ি 
নেই। 

উত্তর আমিল, আপনি একবার এদিকে আস্মুন। ইন্স্পেক্টর 
বা এসেছেন, কি জিজ্ঞাস করবেন। 

হাত হইতে ঠকাস করিয়া খুস্তিটা পড়িয়! গেল-_যোগমায়ার 
বুকটা আর একবার ধড়াস করিয়া উঠিল। এক মিনিট কাল 
দ্রুত স্পন্দমান বুকের টিপটিপানি গুনিতে শুনিতে তিনি উনানের 
জলস্ত কাঠখানি ঠেলিয়া আচ বাড়াইবার কথাটুকুও তুলিয়! 
গেলেন। 

পুনরায় বাহির হইতে শ্রুত হইল, একবার টৈঠকখান। 
ঘরে আন্মুন, ইনস্পেক্টরবাবু গোটাকতক কথ। আপনাকে জিজ্ঞাস 
করবেন। 

বসন সন্বত করিয়া ফোগমায়! উঠিয়! দ'ড়াইলেন। রান্নাঘরের 
জানালা বন্ধ করিয়! ছুয়ারটায় শিকল তৃলিয়! দিয়া বাহিরে আসিয়! 
দঁড়াইলেন। এমন সময়ে পণ্ট, ছুটিতে ছুটিতে আসিয়। বলিল, 
তোমায় যে ওরা। ডাকছে জেঠিম | 

-কে ডাকছে রে? 


__মেলাই পুলিস। দাছুও এসেছে, ওদের সঙ্গে কথা কইছে। 


ও ঘরের চাবিটা দাও। 

অঞচলপ্রস্থি হইতে চাবি খুলিয়া যোগমায়! পণ্ট,র হাতে দিয়! 
বলিলেন, পুলিসের! কি বলছে রে? 

--কি জানি। যা লাঠি সব হাতে-_ইয়! বড় বড় লাঠি। 
ছুই হাত বিস্তার করিয়া লাঠির দৈর্ঘ্য দেখাইয়া পণ্ট, ভ্রুত পদেই 
চলিয়। গেল। 


মায়াজাল 
গ্রাম হইয়। নবর্ধীপ। সেখান হইতে তাহার গন্তব্য স্থান সে 
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চ] 

বৈঠকখান! ঘর লোকে লোকারণ্য। শুধু পুলিসের লোকই 
নহে-পাড়ার বনু লোকই আসিয়াছেন। চেয়ারের উপর স্ব 
মধ্যাদায় গম্ভীর হইয়! ইনস্পেক্টর বাবু বসিয়া আছেন) স্ঠাহার 
নিম্নতন কম্মচারী ছুই জনের মুখেও অনুরূপ মধ্যাদা ও গাস্তীর্য্ের 
ছাপ। ভোজপুরী কন্ষ্টেবলের লাল পাগড়ী, লম্বা মোট! লাঠি ও 
গালপা্টাসমেত গোঁফ বুকের স্পন্দন ক্রততর করিবার যথেষ্ট 
সহায়তা করে। আর প্রতিবেশী যে-সব অল্প বা অধিক বুদ্ধ 
লোক এঁ ঘরে জমায়েৎ হইয়াছেন_াহাদের মুখ থমথম 
করিতেছে । কি যেন আকন্মিক বিপদপাঁত যে-কোন মুহূর্তে 
এখানে হইতে পারে। দ্বারিক শুধু দ্বারাস্তরালবর্তী যোগমায়াকে 
উদ্দেশ করিয়া সহজ কণ্ঠেই বলিলেন, এ'র! তোমায় যা যা জিজ্ঞেস 
করবেন--ঠিক ঠিক উত্তর দেবে মা। কোন ভয় নেই। তোমার 
জ্ঞানফ্ত য। জান--বলবে। 

কণ্ঠস্বর যতটা সম্ভব মোলায়েম করিয়া পুলিশ ইনস্পেক্টর প্রশ্ন 
করিলেন, ষোগমায়ার বুকে সেই প্রশ্ন তীক্ষধার অস্ত্রের মতই খোঁচা 
দিত লাগিল। ভয় যথাসম্ভব দমন করিয়া মৃহু অথচ সুস্পষ্ট কণ্ঠে 
তিনি উত্তর দিতে লাগিলেন । 

--শরৎ ছেলেটিকে আপনি কত দিন থেকে জানেন? 

-_গেল আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন ও এখানে এসেছিল । 

ঠিক জানেন, এর আগে কখনও আসে নি? 

-না। 

__আপনার ছেলে বিমলের মুখে ওর নাম এর আগে শোনেন 
নি? 

_না। 

-__বিমলবাবু কোন দিন ওর সম্বন্ধে বা অন্ত কোন ছেলের 
সম্বন্ধে আপনার কাছে কোন কথা! বলে নি? 

-মনে পড়ে না। 

--ওর। কখনও কি বলে নি যে, ইংরেজকে তাড়াব ভারতবর্ষ 
থেকে? 

প্রশ্নের ধরণে যোগমায়ার ভয় কাটিয়। বিশ্বয় বাড়িল। খানিক- 
ক্ষণ চুপ করিয়! রহিলেন। 

ইনস্পেক্টর অধৈ্ধ্য স্বরে বলিলেন, কথার উত্তর দিন। 

যষোগমায়। বলিলেন, আমি বুঝতে পারছি নে আপনার কথ|। 

ইনস্পেকটর প্রশ্ন পুনরাবৃত্তি করিলেন। 

যোগমায়! বিশ্বিত কণ্ঠে বলিলেন, ওকথা ওরা বলবে কেন? 

ইনস্পেক্টর হাসিয়া বলিলেন, বলে, কেননা ওই ওদের 
অভ্যাস। তাহ'লে বলে নি ও কথা? একটু থামিয়! প্রশ্ন 
করিলেন, আচ্ছা--আপনার ছেলে কত দিন থেকে ওর সঙ্গে 
বন্ধুত্ব পাতিয়েছে? জানেন না? ছেলেটি কি করে জানেন? 
তা-ও জানেন না। না জ্েনে-শুনে রাতে বাড়ি ঢকতে 
দেওয়৷ ঠিক নয়। 

খোগমায়ার অন্তর পুড়িতেছিল, ভয়ে নহে-_অভুক্ত ছেলেদের 
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কথ! ভাবিয়া! | ইনস্পেক্টরের প্রশ্স্ের জবাবে “হা “ন।” কিছুই 
তিনি বলিলেন না। মনে মনে তাহার উপর তুদ্ধ হইয়! 
উঠিলেন। 

ইনস্পেক্টর বলিলেন, আর একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা 
করব, ধশ্ম ভেবে সত্যি কথা বলবেন । 

যোগমায়া আর ক্রোধ চাপিয়! রাখিতে পারিলেন না । ঝাঁজাল 
স্বরে কহিলেন, মিথ্যা কথা বল! আম'দের স্বভাব নয়। বুড়ে! 
হ'য়ে মরতে চললাম--ধশ্ম-অধশ্মও কাউকে শেখাতে হবে ন1। 

ইনস্পেক্টর ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, কিন্তু মনে করবেন 
নাঃ আমরা কর্তৃব্যবোধে অনেক অপ্রিম্ কার্ধ্যও করে থাকি। ওই 





শরং ছেলেটি আপনার কাছে কোন পুটুলি কি বাক্স কি অন্য কিছু, 


রাখতে দিয়েছে কি? 

-না। 

-__ভাল ক'রে মনে ক'রে দেখুন । 

-_না। কুস্পষ্ট দু কণ্ঠস্বর । এমন সময়ে তরকাৰি পোড়ার 
একটা তীব্র-গন্ধ সকলের নাসারন্ধে, প্রবেশ করিল । ইনস্পেক্টর 
বলিলেন, আর একটি কথা-_ 

পণ্ট,ও পাশ হইতে বলিল, জেঠিমা চলে গেছেন । 

দ্বারিক বলিলেন, বললাম ত সংক্রান্তির দিন ওই ছেলেটি গ্রামে 
আসে। আগে আমরা কেউ ওকে দেখি নি, বউমাও ওর বিষয় 
বিশেষ কিছু জানেন না। কেন, কিছু করেছে নাকি ছেলেটি? 

ইনস্পেক্টর হাসিয়া! বলিলেন, খবরের কাগজ আপনারা পড়েন 
না? 

-_রবিবারে সাপ্তাহিক হিতবাদী কি বঙ্গবাসী আসে তাই সকলে 
পড়ি। 

কলকাতার রায় বাহাছুর ননী মজুমদারকে জানেন? 
সি-আই-ডির এক জন নামজাদা অফিসার। তিনি খুন 
হ'য়েছেন। 

কি সর্বনাশ আপনি কি মনে করেন-- 

_ সন্দেহে করি। ওদের একট! বিপ্লবী দল আছে--শরৎ 
সেখানকার একজন বড় কর্ধী। এই দেখুন ওর হুলিয়া৷ আমাদের 
কাছে আছে। 

কিন্তু আত ভাল ছেলে-_ 

--ভাল ছেলেদের নিয়েই ত আমাদের মাথাব্যথা । আচ্ছ! 
আসি, নমস্কার। , ছুই পা অগ্রসর হইয়৷ ঘাড় ফিরাইয়! 
তিনি হাসিয়া বলিলেন, আমাদের সঙ্গেহে যদি সত্য হয়-_ 
দেখবেন আপনাদের ভাল ছেলেটি গঙ্গান্নান করে আর 
ফিরবেন না ॥ 

ইনস্পেক্টার চলিয়! যান দেখিয়া বৃদ্ধ ছ্বারিক অগ্রসর হইয়। 
শুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, আমাদের বিমলের কি কিছু-_ 

কিছু নয়--বথেই বিপদ । সন্ধান নিয়ে সন্দেহের বদি কিছু 
না থাকে ছাড়ান পাবেন। 


প্রবাসী 
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--সত্য মিথ্যা বুববেশ কি করে ? 

আমরা ঘন্তর্যামী। ব্রিটিশ প্রভুর! শুধু সামনে ছুটে! চোখ 
রেখেই রাজ্য চালান না--অনেক গুলে চক্ষু ওদের আছে। সহদ৷ 
ঘরের চারিদিকে সন্ধানী আলোর মত তৃষ্টি বুলাইয়। হাসিলেন ঃ 
বাড়িটা এক দিন পুলিস পাণাড়ায় থাকবে। বাড়ি সার্চের একটা 
ওয়ারেণ্ট আনাতে হবে-_মার বিমলবাবুর-__হোষ্টেলের রটাও। 
সন্দেহজনক কিছু না পেলে উনি খালাস পেতে পারেন। 

গট, গট, করিয়। ইনস্পেক্রর দলবলসহ নামিয়৷ গেলেন। 

গঙ্গার রাস্ত; কোন্ট। হে? দক্ষিণে ? অল্রাইট। 

মোড়ের মাথায় বিমলকে দেখা গেল। 

থানার দারোগ! বলিলেন, এই যে বিমলবাবু। 

ইনস্পেক্টর ঘুরিয়া দাড়াইলেন। তীক্ষ দৃষ্টিতে বিমলের 
পানে চাহিয়। বলিলেন, আপনিই বিমলবাবু? আপরার বণ্চুটি 
কোথায়? 

বিমল তাহার প্রচ্ছন্ন বিদ্রপাত্বক প্রশ্ন পরিপাক করিয়া সহজ 
স্বরেই জবাব দিল, সে নবন্বীপ গেল। 

নবদ্বীপ! দ্বারিকের পানে চাহিয়া ইনস্পেক্টর মৃদু হাস্ত 
করিলেন। নবদ্বীপ- কেমন? মায়ের হাতের প্রসাদটুকু খেয়ে 
যাবার অবসর তার হ'ল না? কি এত জক্রী কাজ? 

-_জানি না। 


জানেন বৈকি কিছু কিছু বন্ধু যখন আপনার ! 

বিমলের চোখ মুখ রাউ! হইয়। উঠিল। দৃঢম্বরে সে বলিল-_- 
জানিনা। . 

দ্বারিকের পানে চাহিয়। ইনসপেক্টর কহিলেন, আপনার বিমল- 
বাবুর এযাটিটিউড ভাল নয়, ভুগতে হবে ওঁকে । - 

বিমল বলিল, মানে? 

মানে প্রাঞ্ল। এবেল! মায়ের হাতের রান্না খাওয়া-- 
আপনার অধুষ্টে নেই ! ভগবান্‌ যখন যাকে যেখানে মাপান। 
অদৃষ্ট_অপুষ্ট ! বলিয়া সব্যঙ্গে উচ্চ হাস্য করিয়া! উঠিলেন। 


ধর! পটোলের ডালন! নামাইয়! যোগমায়। ততক্ষণে পায়স 
চাপাইয়াছেন। আরও কয়েকটি তরকারি কোট৷ পড়িয়। আছে। 
ষোগমায়ার উৎসাহ নাই সেগুলি রাধিবার। উৎকণ্ঠা উৎসাহ 
হাস পাইয়াছে। ঘরের ঘড়িটা টং টং করিয়া অনেক বার শব্দ 
করিল। শব্দ শুনিয়৷ যোগমায়! বেলার আন্দাজ করেন। শুধু 
বারোটার"পর কিছু গোলমাল হইয়া যায়। খড়ি দেখিতে জানেন 
ন! বলিয়৷ কেহ যোগমায়!কে ঠা্ট! করিলে বলেন, ওঠোনের রোদ 
দেখে বেল! বলে দিতে. গারি-__ভারি তো! তোদের ঘড়ি। দম 
দাও রে, ঘর গোন রে--জত হ্াঙ্গামা কে করে রে বাপু! 

এঅন্তমনস্কতার দরুণ আজ শব গুনিতে ভূল হুইয়। গেল। 
উঠানের কাঠাল গাছের ছায়া পূর্তবমূখী হইয়াছে দেখিয়! বেল! যে 
অনেকখানি বাড়িরাছে--সেটুকু অন্ত্রমান করিলেন। উদ্বেগ 
বাড়িল। নিষ্ৃ্ব পুলিসের লোক বাছাকে ছুটি খাইতে দিবে তো ? 


পালা অতীশ পাপা 


শরতের আগমনে এই বিভ্রাটের স্যরি, কিন্তু সেজন্ত এতটুকু 
বিরক্তি হার মনে লাগিয়। নাই । আহার্ধ্য প্রস্তত, ছেলে স্নানে 
গিয়্াছে। হাজার অল্তায় করিলেও অভুক্ত সম্ভানের উপর ক্রোধ 
পোষণ করিয়। ভর্খসনার মহল! দেওয়া মায়ের যুক্তিতে বাধে! 
ক্রোধের সবটুকু বেগ বর এই শাস্তিভগ্গকারী শাস্তিরক্ষক দলের 
উপর গিয়াই পড়িতেছে। 

পায়স-নামাইয়! যোগমায়! কর্ূুর ও এলাচের গুড়া দিলেন। 
একখানি পরিষ্কার থাল! দিয়। হাড়ির মুখ ঢাকিয়! উনানের কাঠ 
টানিয়। আচ কমাইয়1! দিলেন। মাটির হাড়িতে জল ঢালিয়া 
এইবার মৃছু অশচে ভাত চড়াইয়! দিবেন ; উহ্বার। আসিয়! বিশ্রাম 
করিতে করিতেই ভাত নামিয়। যাইবে । 

পন্ট,আর এক বার ছুটির আদিল। ছুইচক্ষু বড় বড় 
করিয়া ভ়মিশ্রিত কণে বলিল, জেঠিমা! গো, বিমলদাকে পুলিসে 
ধরে নিয়ে গেল। 

কার্তিকী পূর্ণিমার ন্নিক্ষোজ্ষল দিনটি এমনই অকল্মাৎ মরিয়া 
গেল। এক ঘর রান্না ও ভর! বুকের আশ! একটি মাত্র কথায় 
আঘাতে নষ্ট হইয়া গেল। ষোগমায়। জল স্পর্শ করিলেন 
না। নিস্তারিণী আসিয়! সাধ্যসাধন! করিলেন, প্রতিবেশিনীরা 
বুঝাইলেন। ষোগমায়ার কে সেই এক কথা, বাড়া ভাত 
বাছাদের সামনে ধরে দিতে পারলাম না, খাবার কথা আমায় 
বলে না গো। 

অগত্যা দ্বারিক রামচন্দ্রকে টেলিগ্রাম. করিলেন । রামচন্দ্র 
একা আপিলেন ন1-ঢাকার সেই সরকারী উকিলটিও সঙ্গে 
আগিলেন। 

বাংলায় তখন আগুন অলিতেছে। বরিশালের যজ্ঞধুম বাংলার 
আকাশ-বাতাস ছাইয়া! ফেলিয়াছে। বপে্মাতরম্‌ মন্ত্রের ধ্বনিতে 
খর্িকূর৷ নব জীবনের উদ্বোধন করিয়াছেন । বিপ্লবী বাংলার 
পূর্ণ জাগরণের দিন। ওরা রক্তচক্ষুকে ডরায় না, শক্ত লাঠির 
সামনে বুক ফুলাইয়৷ চলে, ওরা লাঞ্ছনা নির্যাতনকে ভ্রক্ষেপ 
ন। করিয়া নবোদ্ধমে চীংকার তুলিতেছে-_-বন্দেমাতরম্‌। হে 
মাতা-_-ভোমার বন্দনা করি। তুমি তো অচেতন ভূমিরূপিনী 
মাত নহ, "শস্যব্পিণী-জীবনী শক্তি নহ, 
নহ, তোমার মাটিতে আমর! অগ্নি মন্ত্রের উপাসকের প্রণাম 





রাখিয়। দিলাম। ভক্তিভারাবনত শুধু শ্রদ্ধা আর বিগলিত- 


হদয়বৃত্তির প্রণতি নহে, আপনাদের নব তপস্যালন্ধ জীবন- 
অঙ্কুরের দলপগুলি প্রথম বর্ধান্নাত শ্াম দর্ববার মত তোমার রাতুল 
চরণ অর্ধ্যমণ্ডিত করুক । আমাদের জীবন-অর্থ্যে তোমার মৃত্তিকা- 
রূপিদী দেহে প্রাণ সঞ্চার হউক । হে বরাভয়রপিণী ম্াতা-_ 
অগ্নিকূপে তুমি উজ্জ্বল হও-_আন্তিতে আমরা সেই তেজকে 
বিকশিত করিয়। তুলি । এই আমাদের বন্দনা-গান। 

রাস্রি দ্বিপ্র্নরের গভীর নিদ্রা! ভাঙ্গাইয়া এই বদনা-গানের 
ধ্বনি বাযুতরক্গে তাসিয় চলে. স্তনধ দ্িপ্রহরের মৃদ্ছ্যাতুর পৃথিবীর 
বুকে এই ধ্বনি “ফটিক জল"-প্রার্থী পাখীর শ্মুরের মত মেতুর 


মায়াজাল 





সেবারূপিণী প্রিয়াও . 


৩২৭ 


া্পশাশাশীলাশসী পাাপাশীপাপানপীপাীপা্পালাা্পাএ পাপী বা্-টিএপা এ পাপা এএলী্লা্া প্রা এ পাপা বা পা এাপাপাপা্াপাপাপাপি্পা পাকা 


হইয়। উঠে, সকালে প্রভাতী বন্দনা আর সন্ধ্যার শঙ্ঘধ্বনির সঙ্গে 
এই বরের অদ্ভুত সংযোগ । যোগমায়। চমকিত হইয়। উঠেন । 
এই ধ্বনির সঙ্গে একটি দ্বিপ্রহরের কত আয়োজন-_-কত ন্বেহ- 
মমতারই শেষ হইয়া! গিয়াছে ! কাদিতে গেলেও চোখে জল আসে 
না, বুকে শুধু ব্যথার কাটা মচ. মচ, করিয়া পীড়া দেয়। এত 
ব্যথার মাঝে প্রতিজ্ঞার বেগ দিন দিন হাস পাইতেছে। জল 
এবং জীবনধারণের জন্য যতটুকু আহার দরকার সেটুকু যোগমায়! 
স্বীকার করিয়াছেন ; শুধু অন্ন গ্রহণ করেন নাই। বিমল না 
ফিরিলে অন্নগ্রহণও তিনি করিবেন না। 

রামচন্দ্র বলিলেন, চেষ্টার ক্রটি হবে না, কিন্তু তৃমি শক্ত ন! 
হলে-_ 

গৌরী হাতে ধরিয়। কীদিয়াছে-_মা একটু বোঝ । 

জামাতা সাহস দিয়াছে । আপনাকে দিয়ে দরখাস্ত দেওয়াব। 
ৰাড়ি সার্চ করে যখন কিছু পায় নি-_ 

নবাগত উকিলবাবু ভাবী সম্বন্ধের সুত্রটি পাকা করিয়া 
বলিয়াছেন, বেয়ান, স্থির হোন। আপনার ছেলেকে উদ্ধার ন 
করলে আমার প্রতিজ্ঞা ষে ব্যর্থ হবে। 

নীরব শিরশ্চালনে যোগমায় অন্নগ্রহণের অস্বীকৃতি জানাইয়া- 
ছেন। গত বারই তিনি চতুশ্মাস্য ব্রত করিয়াছিলেন। চারি 
মান কাল অন্গ্রহণ করেন নাই। পারলৌকিক পুণ্য সঞ্চয়ের 
চেয়ে পুত্রের কল্যাণ-কামন। কিছু কম নহে। 

আয়োজঞনর ক্রুটি রহিল না । সকলের সমবেত চেষ্টায় বিমল 
খালাস পাইল । অল্লায়ু অগ্রহায়ণের বেল। শেষে সদল বলে বিমল 
ফিরিয়া আসিল । যোগমায়া ছুটিয়। বহিত্বারে আসিলেন। লোক- 
লজ্জার বাধ! মানিলেন না, বিমলের একখানি হাত ধরিয়৷ টানিতে 
টানিতে একেবারে দ্বিতলের ঘরে আসিয়! উঠিলেন। বিমলকে 
প্রণামটুকু করিবার অবসর দিলেন না । 

ছুয়ারের খিল বন্ধ করিয়৷ বিমলকে বুকে চাপিয়া৷ ধরিয়া! হাউ 
হাউ করিয়! কাদিয়া উঠিলেন। বিমলের চক্ষুও গু রহিল না। 

' প্রথম আবেগ কাটিলে যোগমায়। বিমলের মাথায় হাত 

বুলাইতে বুলাইতে ডাকিলেন, খোকা ? 

মাঃ একটু চুপ কর। 

কান্নার বেগ এক বার একটু কমিয়। আসে, সেনের কথ! 
মনে পড়াতে আবার বাড়িয়া উঠে । ষে কথাটি বলিবার, অনেক 
কণ্ঠে অনেক বিলম্বে ফোগমায়। হাদয় সমুখ-অশ্রর সঙ্গে মিশাইয়া 
ধরা গলায় বলিলেন, আমার প৷ ছুয়ে দিব্যি কর্‌ থোকা-_ 


পূর্ণ দৃষ্টিতে যোগমায়৷ বিমলের পানে চাহিলেন। বড় গুকন! 
সেমুখ। কতকাল না খাইয়া, কত পীড়ন ও কষ্ট সহিয়! সে 
এমন শুকাইয়। গেল--কে জানে! বিমল ঘাড় হেট করিয়াই 
আছে। চোখের নিশ্প্রভ দৃষ্টি, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ তামাটে হইয়া 
গিয়াছে, সার! মুখে অবসাদ ও হতাশার সুস্পষ্ট ছাপ। পরিপূর্ণ 
পুক্ধরিণীর জল সেচিয়৷ ফেলিলে সেখানকার পদ্মগুলি যেমন দল- 
সমেত ভাতাইয়! পড়ে-_তেমনই হইয়াছে বিমল। 


৩২৮ 


প্রবাসী 


১৩৫৬ 
এলাম তোমার কাছে তা বলতে বাধা! নেই । তোমার প৷ ছু'য়েই 


এই মুহুর্তে এই নিজ্জাঁব ছেলেটিকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়! 


লইবার ক্ষণ ইহা নহে। মুহূর্তে যোগমায়া আপনাকে সম্বত 
করিয়া! ক আরও পরিষ্কার করিয়৷ কহিলেন, না, না, খোক1। 
দিব্যি তোকে করতে হবে না। আমি বলছি-দিব্যি তোকে-- 

বিমল হেট হইয়া এতক্ষণে যোগমায়ার পায়ের ধুলা তুলিয়া 
মাথায় দিল। অত্যন্ত মৃহুস্বরে বলিল, সরকারকে যা লিখে দিয়ে 


বলছি__ 

যোগমায়া পা সরাইয়! চমকিত হইয়৷ কহিলেন, তুই কাদছিস 
কেন বাব। ? 

মা। ছোট ছেলেটির মত মানের বুকে মুখ গু'জিয়া বিমল 
সমস্ত অভিযোগ, ব্যথা ও অপমানকে নি:শেষ করিতে চাহিল 
হয় তো। ক্রমশঃ 








চাববাসের কথ 
রায় দেবেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাছর 


বীজ 


৫ 

বীজ হইতেই ফসল উৎপন্ন হয়; যেমন বীজ তেমন ফসল-__ 
অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বীজ বপন করিলে ফলল উৎকৃষ্ট হইবে এবং 
নিকুষ্ট বীজ বপন করিলে ফসলও নিকৃষ্ট হইবে; বিশেষজ্ঞগণ 
বলেন বীজই কৃষির ভিত্তি। কিন্তু ছুঃখের বিষয় আমাদের 
দেশে উৎকৃষ্ট বীজ উৎপাদন-প্রথা নাই বলিলেই -চলে, 
সাধারণতঃ ক্ষেত্রে যে শস্য জন্মে তাহা ক্ষেত্র হইতে একসঙ্গে 
উঠাইয়া এবং একসঙ্গে ঝাড়াই মাড়াই করিয়া তাহা 
হইতেই পরবর্তী বৎসরের জন্য বীজ রাখা হয়_এ বীজই 
বাজারে বিক্রয় হয়। এই বীজের সঙ্গে অন্ধ জাতীয় 
শস্যের বীজ, আগাছার বীজ, ধুলা, মাটি, বালি ইত্যার্দি ত 
থাকেই--তাহা ছাড়া রোগ ও কীট-পতঙ্গ কর্তৃক আক্রান্ত 
বীজও থাকে; স্থতরাং ইহাকে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বীজ 
বলা চলে না। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বীক্গ পাইতে হইলে 
বীজের জন্য ফসল পৃথকৃভাবে অতি যত্বপূর্ববক উৎপাদন 
করা দরকার-_যাহাতে উক্ত ফসল সবল, সুস্থ, সতেজ হয়, 
কোন প্রকারের কীট বা রোগের দ্বারা আক্রান্ত না হয়__ 
এঁ ফসল হইতে যে বীন্র পাওয়া! যাইবে, তাহা হইতেই সবল, 
সতেজ ও সুস্থ ফনল উৎপন্ন হইবে। বীজ উৎপাদনের 
জন্য এইরূপ পৃথক ব্যবস্থা করিতে না পারিলেও ক্ষেত্রে 
শশ্কের যে-সকল গাছ বেশ পুষ্ট, সবল ও সতেজ হয় এবং 
যে-সকল গাছে অপরাপর বাঞ্চনীয় গুণগুলি থাকে সেই 
সকল গাছ বাছিয্! বাছিক্না কেবল সেই সকল গাছ 
হইতেই বীজ সংগ্রহ কর! উচিত; ইহাতে একটু অতিরিক্ত 
পরিশ্রম করিতে হয় বটে, কিন্ত সেই পরিশ্রমের ফলে 
পরবতী বৎসরের ফসলের দ্বারা লাভও প্রচুর হইবে। 

বীজ রাখা সন্বন্ধেও বিশেষ যত্ব লওয়া দরকার; এ 


বিষয়ে নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মগুলি পালন করা 
উচিত ঃ 

১। যে-পাত্রে বীর্জ রাখা হইবে তাহার মুখ এমনভাবে 
বন্ধ রাখা উচিত, যাহাতে পাত্রের মধ্যে বাতাস, আলো, 
কিম্বা কোন পোকামাকড় প্রবেশ করিতে না পারে। 

২। পাত্রের চারিদিকের জাগ্সগা ষেন পরিষ্কার- 
পরিচ্ছন্ন থাকে । 

৩। বীজ ভাল ভাবে শুকাইয়া পাত্রে রাখা আবশ্ক। 

বীজ হইতে কি পরিমাণ অঙ্কুর উৎপন্ন হয় তাহা 
পরীক্ষা করিয়৷ বীজ বপন করিলে ভাল হয়; এই পরীক্ষা 
শক্ত নয়, একখানা মাটির ছোট থালায় কিন্বা৷ কাচের ডিসে 
একখানা ব্লটিং কাগজ পরিমাণ মত কাটিয়৷ উহার ভিতর 
ভাল করিয়া বসাইয়া দিতে হয়; পরে এ থালায় কিন্বা 
ডিমে জল ঢালিয়া ব্লটিং কাগজখানা ভালভাবে ভিজাইয়া 
পাত্র হইতে জলে ফেলিয়া দিয়া উহা! হাত দিয়! 
চাপিয়া শক্ত ভাবে বসাইয়া দিতে হইবে; ইহার পর 
কোনরূপ বাছাই না৷ করিয়! ১০০টি বীজ এ ব্লটিং কাগজের 
উপর অল্প একটু ফাক ফাক করিয়া বিছাইয়! দিতে হইবে ; 
একটি চিমটার সাহায্যে এই কাজ হইতে পারে। পরে 
থালাটি ঢাকিয়া রাখিতে হইবে) বলটিং কাগজ শুকাইয়! 
গেলে উহা আবার ভিজ্ঞাইয়া দিতে হইবে-_ভিজাইবার 
সময় বীজগুলি গায়ে গায়ে লাগিয়া গেলে একটা চিমটার 
দ্বারা উহাদের পৃথক্‌ করিয়া দিতে হইবে। প্রত্যেক দিন 
যে-বীজগুলি হইতে অঙ্কুর বাহির হইবে তাহা উঠাইয়া 
ফেলিয়া দিতে হইবে এবং তাহা গণনা করিয়া রাখিতে 
হইবে; সকল শক্কের বীজ হইতে সমান .সময়ে অস্কুর 
বাহির হয় না? বীজ উৎকৃষ্ট হইলে অল্পদিনের মধ্যেই উহা 
সম্পূর্ণভাবে অঙ্কুরিত হইবে। শেষ পর্যস্ত কয়টি বীজ 


মাঘ 
অস্কুরিত হইল তাহা গণনা করিয়া বীজের শতকরা কতটি 
গজাইল তাহা দেখিতে হইবে। মোটামুটি শতকধা 
নব্বইটি বীজ গজাইলেই উহাকে ভাল বীজ বলিয়া গণ্য 
করা হয়। 





শস্তের শ্রেণীবিভাগ 


অতি সাধারণ ভাবে শশ্যকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা 
যায়, যেমন বন্তজাত ফসল, ক্ষেত্রজাত ফসল এবং উদ্ভান- 
জাত ফসল। কিন্তু শস্তের বপন, বৃদ্ধি বা শস্য কাটার 
খতু অহ্থসারে যে শ্রেণীবিভাগ করা হয়, তাহাই অধিক 
প্রচলিত। এই শ্রেণীবিভাগ এইরূপ £ 

(১) রবি বা চৈতালি ফসল-_যে-সকল ফদল পৌষ 
মাঘ মাসের পর কাট! হয় তাহাদিগকে রবি বা চৈতালি 
ফসল বলে; 

(২) ভাছুই বাখরিপ ফসল-_যে-সকল ফসল শ্রাবণ, 
ভাদ্র এবং আশ্বিন মাসে কাটা হয় তাহাদিগকে ভাছুই বা 
খরিপ ফসল বলে; 

(৩) ষে-সকল ফসল অগ্রহায়ণ, পৌষ মাসে কাটা হয় 
তাহাদিগকে অদ্ত্রানী ফসল বলে। 

উপরোক্ত ছুই রকম শ্রেণীবিভাগ ছাড়া নিষ্নের শ্রেণী- 
বিভাগও প্রচলিত আছে £ 

(১) ঘাস জাতীয় শস্য__ধান, গম, যব, তুট্রা, কাওন 
ইত্যাদি। 

(২) ভাল শপা-_ছোলা, মটর, মুস্থর, মুগ ইত্যাদি । 

(৩) তৈল শস্য-_সরিষা, তিষি, তিল, রেড়ী,, চীনা 
বাদাম ইত্যাদি । 

(৪) তন্ত শস্য-_পাট, শণ, কাপাস, রিয়া। 

(৫) রং শস্য-_কুস্থম ফুল, নীল ইত্যাদি । 

(৬) মাদক জাতীয় শস্য-_তামাক, গাঁজা, চা ইত্যাদি । 

(৭) মসলা-_আদা, হলুঘ, লঙ্কা, পিঁয়াজ, রন, ধনে, 
জিরা, মৌরী, রাধুনি ইত্যাদি । 

(০) সজী-_আলু। বেগুন, মূলা, লাউ, কুমড়া, চিচিঙ্গা, 
টেঁড়শ, কচূ, সীম, বিলাতী বেগুন, বাধাকপি, ফুলকপি, 
ওলকপি, শালগম, গাজর, বীট, পটল ইত্যাদি । 

(৯) শাকজাতীয় শস্য-_পুঁই শাক, নটে শাক, কলমী 
শাক, ভাটা শাক ইত্যাদি । 

(৯০) বিবিধ__আখ, মাছুর কাঠি, বাশ, উলুঃ সুপারি, 
তুঁতি, শসা, তরমুজ, ফুটি, শাকালু, খেজুর ইত্যাদি। 
(১১) ফন_-আম, নারিকেল, কাঠাল, পেপে, লিচু 
ইত্যাদি। 
৪ 


চাষবাসের নর কথ! 
(১২) পশ্ুধা্ক-_£গিনি ঘাস, স্থদান ঘাস, নেপিয়ার ঘাস, 


৩২৯ 


৯০৯৩ সপসপিসপি 





পম্পান্পিসি প্পিসপিসিসিসপাসপিসপিসপাসপিসপিসপিসপং 


লটা ঘাস ইত্যাদ্দি। 


৭ 


শহ্যপর্য্যায় 

সকল শশ্ত মাটি হইতে খাছ্যের উপাদানগুলি সমান 
পরিমাণে গ্রহণ করে না ; ভিন্ন ভিন্ন ফসলের জন্ ভিন্ন ভিন্ন 
পরিমাণ খাছ্যের উপাদানের প্রয়োজন হয়; স্থতরাং 
একই শণ্ত বার বার একই জমিতে উৎপন্ন করিলে উহার 
প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি ক্রমশঃ নিঃশেষ হইয়া যায় এবং 
তখন উহা! উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যের অভাববশতঃ উত্তমরূপে 
বাড়িতে পারে না-কাজে কাজেই উহার ফলনও 
কম হয়। আবার সকল শস্ত মাটির একই স্তর হইতে 
খাদ্যের উপাদান সংগ্রহ করে না; যাহাদের শিকড় মাটির 
ভিতর অনেক দূর পর্য্যস্ত চলিয়া! যায় তাহারা সেইখানকার 
স্তর হইতে খাদ্যের উপাদান লইয়া থাকে-_ আবার যাহাদের 
শিকড় অধিক দূর যায় না-_-তাহারা অপেক্ষাকৃত উপরের 
স্তর হইতেই খাদ্যের উপাদান সংগ্রহ করিয়া থাকে ; 
স্থতরাং একই শস্ত বার বার একই জমিতে উৎপন্ন কৰিলে 
মাটির একই স্তরের খাদ্যের উপাদানগুলি খরচ হইয়া যায়। 
থাদ্যের অভাবে উহার ফলন কম হয়। স্থতরাং একই 
জমিতে বার বার একই ফসল উৎপন্ন না করিয়! পধ্যায়ক্রমে 
ভিন্ন ভিন্ন ফসলের চাষ কবিলে জমির উর্বরতাশক্তি অনেক 
পরিমাণে রক্ষা করা যায় এবং সার প্রয়োগের আবশ্কতাও 
কম হয়। এইরূপ একই ভূমিতে পর্যায়ক্রমে মাটির বিভিন্ন 
স্তর হইতে খাদ্য গ্রহণকারী ভিন্ন ভিন্ন শস্তের চাষের প্রণালীকে 
শশ্যপর্ধ্যায় বলে। 

বিভিন্ন প্রকারের কীট বিভিন্ন শন্যের ক্ষতি করে, 
যেমন যেসকল কীট ধানের অনিষ্ট করে, সে-সকল কীট 
আলুর অনিষ্ট করে না_আবার যে-সকল কীট আলুর শক্র 
তাহার! পাটের শক্র নহে; ফসলের অনিষ্টকারী কীটের! 
অনেক সময়ে শস্য কাটিয়া লইবার পরও মাটিতেই বসবাস 
করে, মাটিতেই ডিম পাড়ে, স্বতরাং পরবর্তী বৎসর এ 
মাটিতে সেই শস্ত উৎপার্দন করিলে উহা আবার একই 
কীটের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নষ্ট হইয়া যায়-_কিন্তু পরধ্যায়- 
ক্রমে বিভিন্ন শন্যের চাষ করিয়া কীটের দ্বারা শস্তের ক্ষতি 
অনেক পরিমাণে কমান যায়। 

বিভিন্ন শস্তের বিভিন্ন রোগ আছে-_পোঁকার উপদ্রব 
হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যেমন শশ্তপর্ধযায়ের প্রয়োজন,__ 
সেইরূপ রোগের প্রকোপ হ্থাস করিবার জন্যও শস্ত-পর্যযায়ের 
গ্রয়োজন। 


৩৩ 


“সবুজ সার” প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে শুটি জাতীয় 
শন্ত জমিতে উৎপাদন করিলে জমির ফলনশক্তি বাড়ে 
এবং জমিতে যে-সকল আগাছা জন্মায় তাহা নই করিয়! 
ফেলে; মাটিতে যে-সকল আগাছা জন্মায় তাহার বীজ 
মাটিতেই পড়িয়া থাকে এবং তাহা হইতে পুনরায় আগাছা! 
উৎপন্ন হয়; স্থৃতরাং শশ্যপর্ধ্যায়ে শুটি জাতীয় শস্ত যথা 
মটর, মুগ, কলাই, সরিষা ইত্যাদি উৎপাদন করিলে পরবর্তী 
ফসলের জন্য জমির উর্বরতা শক্তিও বাড়িবে এবং জমি 
অনেকটা পরিমাণে আগাছাশূন্য হইবে। 


প্রবাসী 


পোপাপা্পাস্পিপাস্পিসপি নিপা পাশপাশি পিসী সপ পপ পাপা, 


১৩৫৫ 


শস্যপর্য্যায় নির্ণয় করিবার জন্য মাটির প্রতি, বিভিন্ন 
শস্তের শিকড়ের স্বভাব অর্থাৎ উহ! জমির অভ্যন্তরে কত 
দূর প্রবেশ করে, বিভিন্ন শন্তের খান্যের প্রয়োজনীয়তা, 
জমির আগাছা, বিভিন্ন শস্তের ব্যাধি ও পোকা ইত্যাদি 
সম্বদ্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্তক। 


বর্যার সময় ষেসকল জমিতে বন্যার জল আসে সে 
সকল জমিতে পলিমাটি সঞ্চিত হয়। এই সকল জমিতে 
শবস্যপর্ধ্যায়ের প্রয়োজন হয় না। 





রাজনীতি-ক্ষেত্রে মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


স্্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 


১ 

বাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে মহধি দেবেন্্নাথ ঠাকুরের আবির্ভাব 
একেবাক্ে আকম্মিক নহে। তাহার সাক্ষাংভাবে রাজ- 
নীতিতে যোগদান স্বপ্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল বটে, কিন্ত 
উৎসাহ ও উপদেশ দ্বার! রাজনৈতিক কম্মীদের প্রেরণা 
দিতে তিনি কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই। দেবেন্দ্রনাথ 
তাহার আত্মজীবনীতে মাত্র প্রথম চল্লিশ বংসরের কথাই 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার জীবনের এই অংশ কর্ম 
তৎপরতায় উজ্জ্বল । ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, এমন 
কি রাজনীতিতেও তিনি এই সময় মধ্যে সাক্ষাৎ ও সক্রিয় 
ভাবে যোগ দিয়াছিলেন। কিস্তু আত্মজীবনীতে ধশ্ম ব্যতীত 
অন্তান্ত বিষয়ে কিছু কিছু লিপিবদ্ধ হইলেও রাজনীতিক 
কাধ্য সম্বদ্ধে ইহা সম্পূর্ণ নীরব। তবে ইহার মধ্যেই এক 
স্থলে এ বিষয়ের স্থত্র পাইতেছি। দেবেন্্রনাথ 
লিখিতেছেন,_ 

“যদি বেদান্ত প্রতিপাদা ত্রাঙ্মধর্্থ প্রচার করিতে পারি, তবে সমূদ্বায় 
ভারতবর্ষের ধর্ম এক হইবে, পরম্পর বিচ্ছিন্ন-তাব চলিয়। যাইবে, সকলে 
জ্রাতৃভীবে মিলিত হইবে । তার পূর্ব্বেকীর বিক্রম ও শক্তি জাগ্রৎ হুইবে 
এবং অবশেষে সে স্বাধীনতা! লাভ করিবে,_-আমার মনে তখন এত উচ্চ 
আশা হইয়াছিল।”% 

ইহা! ইংরেজী ১৮৪৫-৪৬ সালের কথা | ধন্মের সার্ব- 
জনীন ভিত্তিতে মিলিত হইলে ভারতবাপীর পক্ষে বাষ্থীয় 
স্বাধীনতা অর্নও যে সম্ভব এ বিশ্বাসও তিনি এই সময়ে 
পোষণ করিতেছিলেন । কিন্তু এই রাস্্রীয় স্বাধীনতা লাভের 
মুলে বহিয়াছে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন । প্রয়োজন অন্থভব 


বিশ্বভারতী সংস্করণ, পৃঃ ১*৭। 


করিবামাত্র ইহাতে শুধু যোগদান নয়, দেবন্দ্রনাথ ইহার 
মধ্যে ঘনিষ্ঠ ভাবে লিপ্তও হইয়া পড়িলেন। 


চু 


মহধির রাজনৈতিক চিন্তা ও কম্মধারা অনেকটা 
পৈতৃক। পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর রাজা রামমোহন 
রায়ের জীবিতকালে মুদ্রাযস্ত্রের স্বাধীনতা বিলোপের 
প্রতিবাদ করিয়! তীহারই সঙ্গে একযোগে কর্তৃপক্ষের নিকট 
আবেদন করিয়াছিলেন। রামমোহনের মৃত্যুর প্রায় চারি 
বৎসর পরে কর্তৃপক্ষ পূর্বেকার আইন রহিত করায় 
ুত্রাযন্ত্ের স্বাধীনতা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইল। স্বদেশে ও 
বিদেশে ভারত-হিতের জন্ত যে-সব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 
গঠিত হয়, ঘ্বারকানাথ তাহাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে 
যুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৩৬ সালের বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা 
ও ১৮৩৭ সালের ভূম্যধিকারী সভা! প্রতিষ্ঠার মূলে ভিনি 
ছিলেন । বিলাতে এডাম-প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ইপ্ডিয়া সোসাই- 
টির তিনি একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । দ্বারকানাথ প্রথম 
বার (১৮৪২) বিলাত পর্ধ্যটন শেষ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
কালে লগ্নস্থ ব্রিটিশ ইত্ডিয়া সোসাইটিরই একজন উৎসাহী 
সভা, পালণমেন্ট-সদশ্য প্রসিহ্ধ বাগী জর্জ টমসনকে সঙ্গে 
করিয়া লইম্মা আসেন। বঙ্গের তারাচাদ চক্রবর্তী, দক্ষিণা 
রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ নব্যদলের 
নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দ্বারকানাথ টমসনের পরিচয় করাইয়া 
দিলেন । নব্যদল ইহার পূর্বেই বাজনীতি চর্চা আরম্ভ করিয়া 
দিম়্াছিলেন। টমসনকে পাইয়া! তাহারই সাহায্যে তাঁহার! 
বাজনীতি-চর্চাকে স্থনিয়ন্্রিত, নিয়মানুগ ও স্থায়ী করিবার 


মাঘ 


্ত বেঙ্গল ব্রিটিশ ইত্ডিয়া সোসাইটি বা ভারতবর্ষ 
সভা ( এপ্রিল ১৮৪৩) স্থাপন করিলেন। প্রবীণের! ইহার 
সহিত সাক্ষাৎ ভাবে যোগ দেন নাই বটে, কিন্তু তাহাদের 
অগ্রণীস্থানীয় ছ্বারকানাথ ঠাকুর যে এই সভা প্রতিষ্ঠার 
মৃূললীভূত কারণ তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। পর্বেকার 
মৃতপ্রায় ভূম্যধিকারী সভাও টমসন ও দ্বারকানাথের 
প্রেরণায় এই সময় কতকট! সজীব হইয়া! উঠিয়াছিল। 

দেবেন্দ্রনাথের কণ্মক্ষেত্র হইল প্রথম দিকে ইহা! অপেক্ষা 
কতকটা ভিন্ন ধরণের । তিনি তখন প্রকাশ্য ভাবে রাজ- 
নৈতিক আন্দোলনে যোগ ন! দিয়া শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি 
ও বেদাস্তপ্রতিপাদ্য উচ্চাঙ্গের হিন্দু বা ত্রাহ্মধন্দম যাহাতে 
মমাজ মধ্যে অন্ুপ্রবিষ্ট হয় সে দিকেই বিশেষ ঘত্বপর হইয়া- 
ছিলেন। এই সময়ে যাহারা মুখ্যতঃ রাজনৈতিক 
আন্দোলনে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহারাও অনেকে তাহার কার্যে 
সহায় হইলেন। 


কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই উপযুক্ত প্রেরণার অভাবে 
কি ভূম্যধিকারী সভা, কি ভারতব্াঁয় সভা (বেঙ্গল ব্রিটিশ 
ইপ্ডিয়া সোসাইটি) উভয়ই যেন নির্জাব হইয়া পড়িল। 
ভারতবর্ষে ১৮৪৯ সালে এমন একটি ঘটনা ঘটে যাহাতে 
শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেই আবার চঞ্চল হইয়া উঠিলেন 
এই বৎসরে ভারত-সরকারের ব্যবস্থা-সচিব জন এলিয়ট 
ডিঙ্কওয়াটার বীট্ন-শাসন-সৌকর্ধ্যার্থ চারিটি আইনের 
খসড়া রচনা করিয়া! প্রকাঁশ করিলেন। এ খসড়া আইন 
চারিটির মূল উদ্দেশ্টয ছিল-_ভারত-প্রবানী ইউরোপীয়দের 
মকন্বলস্থ সরকারী আদালতসমূহের অধীনে আনা এবং 
ভারতবাী ও ইউরোপীয়দের মধ্যে যে বিচার-বৈষম্য 
দেখা দিতেছিল তাহা! কথঞ্চিৎ দূরীভূত করা । পরবর্তী 
কালের ইলবার্ট বিলের মূলও আমরা এই খসড়াগুলির 
মধ্যে পাই। খসড়াগুলি যেমনি প্রকাশিত হইল অমনি 
ষেন ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়িল। তখন ইউরোপীয় 
সমাজ ক্ষিপ্রপ্রায় হইয়া উঠে, এবং আইন যেন বিধিবদ্ধ 
হইয়া গিয়াছে এইক্প ভান করিয়া ইহার নাম দেয় 
4037801 &০068* বা কাল আইন ! বেঙ্গল ব্রিটিশ ইত্ডিয়। 
সোনাইটির সভাপতি রামগোপাল ঘোষ ভারতবাসীদের 
পক্ষ হইতে খসড়া আইনগুলির সমর্থন করিয়৷ ইউরোপীয় 
সমাজের অহেতুকী উন্মার তীব্র নিন্দাবাদ করিলেন। 
ইউরোপীয়েরা! তখন এতই হিতাহিত-জান-বিবক্ছিত 





৩৩১ 


পা্পাপাপাসিবািল সপািপাপাপাসিবাসিতসিসিপসিপাপিিপাতপািত সিপসিপাপিসিপািল প ৯৯ ৯ পা সিন পি ৭ তা পাছত 


হইয়াছিল যে, এগ্রিকাল্চারাল এগ হরটিকাল্চারাল, 
সোসাইটির সহকারী সভাপতির পদ হইতে রামগোপাল 
ঘোষকে তাহারা ভোটের জোরে অপসারিত করিল! 
শেষ পধ্যস্ত ইউবোপীয় সমাজের জিদই বজায় রহিল, 
ভারত-সরকার প্রস্তাবিত আইনের খসড়াগুলি প্রত্যাহার 
করিয়া লইলেন। 

ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় চেতন! বা মুক্কি-আন্দোলনের 
ইতিহাসে এই ঘটনাটী বিশেষ ম্মরণীয়। 'ইহার পরই, 
ইউরোপীয় সার্থক একমত্য দৃষ্টে ভারতবর্ষের প্রবীণ নবীন, 
রক্ষণশীল প্রগতিবাদী সকলেই এঁক্যবদ্ধ হইয়া! কাঁধ্য করিতে 
উদ্ধদ্ধ হইলেন। ভারতবর্ধায় সভা ও তূম্যধিকারী সভা! 
যাহাতে একযোগে কাজ করিতে অগ্রসর হুন সেই 
উদ্দেশ্যে রামগোঁপাল ঘোষ বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
এই সময়ে আর একটি কারণেও একতাবদ্ধ হইয়া কাজ 
করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইল। ১৮৫৩ সালে ঈষ্ট ইততিয়া 
কোম্পানীর নৃতন করিয়া সনন্দ পাইবার কথ!। স্থৃতরাং 
নূতন সনন্দ যাহাতে ভারতবর্ষের অধিকতর হিতকর হয়, 
সেজন্য ভারতবাসীদের পক্ষ হইতে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে 
নিজেদের মত জ্ঞাপন একাস্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। এই 
সব প্রয়োজন,সিদ্ধির নিষিত্তই ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিমে- 
শনের প্রতিষ্ঠী। এ প্রতিষ্ঠানটিও বাংলায় ভারতবীয় 
সভা নামে অভিহিত হইত। 


৪ 

ভারতবর্ষীয় সভা প্রতিষ্ঠার কথা অল্প-বিস্তর অনেকেই 
জানেন। কিন্তু ইহা প্রতিষ্ঠার মাত্র ছুই মাস পূর্বে কলি- 
কাতায় সম উদ্দেশ্যেই পূর্বেকার ভূম্যথিকারী সভা পুনরু- 
জ্জীবনের আশায় আর একটি রাজনৈতিক সভারও অনুষ্ঠান 
হয়। সাক্ষাৎ প্রমাণ না পাওয়া গেলেও, মনে হয়, 
এই রাজনৈতিক সভাটিই পরে ভারতবর্ষীয় সভায় 
রূপান্তরিত হয় এবং রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ বেঙ্গল 
ব্রিটিশ ইওিয়া সোসাইটির নেতৃবুন্দও ইহার সঙ্গে যোগদান 
করেন। প্রথম সভারটির কথাই আগে কিছু বলিব। 
মহধি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন এই সভার উদ্যোক্তাদের মধ্যে 
একজন । ইহার উদ্বোধন-অধিবেশন সম্পর্কে মন্তব্য করিতে 
গিয়। “বেল হরকরা” ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫১ তারিখে এই 
মর্মে লেখেন, “প্রসপ্নকূমার ঠাকুর এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
এমন কোন কাজের সঙ্গে তাহাদের নাম যুক্ত হইতে 
দিবেন না যাহাতে তাহারা সিদ্ধিলাভ করিবার আশা ন! 
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রাখেন ।-""এবারে ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ও নেতৃবৃন্দের 
মধ্যে স্বাধীনচেতা মান্যগণ্য লোকই আমরা পাইয়াছি।”* 
এই প্রতিষ্ঠানটির নাম দেওয়া হইল-_:“1)9 1269081 
48500178100, 1” *দেশহিতার্থী সভা* নামে “সমাচার 
দর্পণে' ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। “বেঙ্গল হরকরা” 


উক্ত তারিখে এই সভা সম্পর্কে আরও লেখেন,_ 
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নেশনাল এসোসিয়েসন বা দেশহিতার্থী সভার এই 
আঁধিবেশনেই ইহার উদ্দেশ্য এবং কর্মপ্রণালীও _ কয়েটি 
প্রস্তাবের আকারে নির্ণীত হয়। এই প্রস্তাবগুলি পরবর্তী 
২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে “বেঙ্গল হরকরা” প্রকাশ করেন। 
ভারতবাসীর রাষত্ীয় আন্দোলনের আহ্মপূর্বিক আলোচনায় 
ইহার গুরুত্ব কম নহে। দেবেন্দ্রনাথ এই সভার অন্ততম 
প্রধান উদ্মোক্তা ছিলেন। তিনিও যে এই প্রস্তাবসমূহের 
প্রধান সমর্থক ছিলেন তাহা বলাই বান্ুল্য । কিঞ্চিৎ দীর্ঘ 
হইলেও ইহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম,_ 


“ 7106759516 877068760, 0086 80106 01 009 189 চ71010)) 
10৮/0 02080800010] 000. 18986 দা 58815 11010 0006 148£1918- 
61৮9 0000011 .0£ ১৩ 7371051) 10001810 17100110,, 201116509 
891056 009 11705, 800 1395809810103 01 008 ৪81019085০1 
0715 0701017) 8100 1)0088 00৪ টি সিশিান ০1 80106 01 106 
0000015 000090%00 ₹7101) 19 17101019] 80707015018010]) 01 00৪ 
7001065 10 80700015108 8, 0610876870 টিও0 050 15501061008 
8৪ 60 09108000007 20 1710) 006 090৮ 25 0109 £0%60090, 
8010 (06191) 17150501081 009 53009065610 ৪9 000৫ 
18001901009 8001018056102 ০01 0015 02000770১16 058 71980150 
009৮ &:9001965 06 107050. 070057 0১9 4651809600০ 0109 
“ 28010081 455001881007 00৮ 109 টু 01 800008 
106580198 1101) 2095 00700200066 ৮০ 009 6119160180৩ 
90010109139 9০০160 10 ৪. 002770860. ০1 2036701১27 ০0 
811 0158505 01 009 501010069 01 10785 0071)170, দম10)00৮ 805 
01851006100, 01. 07600, 0896, 0. 00100] ৪৮ 05 09 0১610 
০0719 48590012100) আও 1085 106. 81218 0 8986: 00 19851 
2121)505 16£16100869 006809) 56 19 29301%60. £0 80015 10৫ 
8057 8:0061000706106 07 19602100, 88 (08 0889 72085 109, 900006] 
60 00. 15008] 00৮01005608 0: 00 009. 80100016198 





[0081870, 
“8৮ 20 01061 60 শা এট 006 ৮15৪ 01 01০ 90019 
৪1000 108 18860. 9 801980121951010, 8101) 1000 6০ 06695 


*৭ ০18৩5 80 8850791009১ 0108৮ 8001) 1006) ৪3 7391১০০৪ 
[970500)0 0০902081 085019 800. 106967)0675086) প০209 
স1]] 00601 889001966 1136] 08199 10) 80. 00106721006 
জ0001),0069 0০2১০ 1)0099%0 09 006, , ০ 18 (1109 6 
1555 10097060097 8000 13010009015 2067) 107 168055 200 
টোনটাছেলি টি লাশ 29 


প্রবাসী 





১৩৫৩ 





6108: 65060985 01 ৪ 1008] 0106 2170 10. 8010100:৮ 20. 8৫601 
হ0। 08708180960 8০৮ 0 818 988001%100, 1981019 117 
110000118] 1081019006176 01 0759 03100510, 

580688015৮০ 00018 71990106100 9 801980009 0109 ভা1108 
2100908281085 ০0021810008, 800. 0100. 00188]%99 8510 00 
10613 000 1:007552006801%85 60 089 079 88109 ৪৮ 1688 [0 
00701171700 0000075106 50818, 8৪ 0179৮091700 000079095 100 
10708 17010010205 00005 0081561004০ 0১2 38010, 
91000 2৮ 18930000600 18৮ 070 1785 17018, 0010081198 
00177697 জা111 09.1820900 00110 01980 0016) ৪০ "0 হাটি 
17৮0 21) 8£000৮ 12) 00৮৮ 0005 20100818000 195 10010 
108: 1101)0112] 58110180906 00 87705 800 £09580095 1000 
0786 008811015 001098 00. 1017 01501159101 10810191178 10008. 

৭ া। 00000 ত্য 00৮06 0016018 10101909900 170 
0705 85001550105) ৮৪00 11070551705) 80101101019 00017] 
(৮৮ স 1] 00 ৪1] 0৪৮ 1169 দয] 070 80026 01 ০01 
169060610 11069178 800 81901116109) 10] 0100 (01000020001 
07056 0016905.5 


উল্লিখিত প্রস্তাবগুলির মধ্যে কয়েকটি বিষয় বিশেষ 
লক্ষণীয়। যে বিষয়টি প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে তাহা হইল এই যে, নেতৃবর্গ ইংরেজাধিকৃত সমগ্র 
ভারতবর্ষকেই সম্মুখে রাখিয়া ইহার শাসন-কাধ্যের 
সংস্কারপ্রার্থী হইয়াছেন। দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় এই যে, 
জাতি-ধর্্-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলেই ইহার সভ্যশ্রেণীতৃক্ত 
হইতে পারিবেন। তৃতীয় কথা হইল-_-সভার স্থায়িত 
সাধনের উপায় সম্পর্কে অবধারণ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
সনন্ব প্রাঞ্ির সময় পর্য্স্ত (১৮৫৩)--অস্ততঃ এই তিন 
বৎসর এদেশে ও বিদেশে আন্দোলন চাঁলাইবার নিমিত্ত 
যে অর্থের প্রয়োজন তাহা জোগাইতে সভ্যগণ ও তাহাদের 
উত্তরাধিকারিগণ বাধ্য থাকিবেন। ভারতবর্ষে একটি 
আপিস পরিচালনা ও বিলাতে একজন প্রতিনিধি নিয়োগের 
জন্য ভাগার খুলিবার প্রস্তাবও ধাধ্য হইল । এই প্রস্তাব- 
গুলির শেষাংশে উদ্দেশ্ট কার্যে পরিণত করিবার জন্য 
সভ্যগণের দৃঢ় সন্কল্পের দিকেও আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে 
আকুষ্ট হয়। “সমাচার দর্পণ (১৩ই ডিসেম্বর ১৮৫১) 
কিন্তু এই সভাকে জমিদারদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য গঠিত সভা 
বলিয়া ব্যঙ্গবিদ্প করিতে ক্রটি করেন নাই ! 


৫ 

১৪ই সেপ্টেম্বর ১৮৫১ তারিখে এই সভা প্রতিষ্ঠিত 
হইল। ইহার দেড় মাসের মধ্যেই এ একই উদ্দেশ্রে 
ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভার্তবর্ধীয় সভা কাধ্য 
আরম্ভ করিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, এই সভা দেশহিতারথী 
সভারই পরিণতি বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, মহ্ধি 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই শেষোক্ত সভার সঙ্গে আরও ঘনিঠ- 
ভাবে যুক্ত হইলেন। তিনি ইহার প্রথম অবৈতনিক 
সম্পাদক হইলেন। এই সভা! প্রতিষ্ঠার কথা এঁ সময়কার 
বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'ফ্রেণ্ড অফ, 


মাঘ 
ইত্ডিয়া' ২৭শে নবেম্বর ১৮৫১ তারিখে একটি সম্পাদকীয় 
মন্তবো “সিটিজেন” হইতে সভা-প্রতিষ্ঠার সংবাদটি এইরূপ 
উদ্ধৃত করেন, 
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এই উদ্ধৃতি হইতে ব্রিটিশ ইও্ডয়ান এসোপিয়েশন বা 
ভারতবর্ধীয় সভার মূল উদ্দেশ এবং প্রতিষ্ঠার তারিখ 
২৯শে অক্টোবর পাইতেছি। প্রচলিত পুস্তকাদিতে প্রতিষ্ঠার 
তারিখ দেওয়া! হইয়াছে ১৮৫১, ৩১শে অক্টোবর । রাজা 
রাধাকান্ত দেব ও মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে এই সভা! 
সম্পর্কে তিনখানি পত্রের পাওুলিপি পাইয়া আমি ইতিপূর্বে 
অন্যত্র * প্রকাশিত করিয়াছি । তাহাতেও ইহার উদ্দেশ্য 
এবং প্রথম দ্িকৃকার কার্ধ্যাবলীর স্পষ্ট আভাস পাওয়া 
যাইবে। এসোসিয়েশনের পরিচালক-সভায় রক্ষণশীল 
প্রগতিবাদী উভয় দলের প্রতিনিধিই গৃহীত হইলেন। 
ইহার সভাপতি হইলেন-_রাজ। বাধাকাস্ত দেব; সহকারী 
সভাপতি-_রাজ! কালীকৃষ্ণ ; সম্পাদক-_ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
সহকারী সম্পাদক--দিগ্ধর মিত্র (পরে রাজ! ); সদশ্ত__ 
রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, হরকুমার ঠাকুর, প্রসন্নকুমার 
ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, জয়কষ্ণ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ 
দেব, হরিমোহন সেন, রামগোপাল ঘোষ, উমেশচন্্র দত্ত, 
রুষ্ণকিশোর ঘোষ, 'জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্যারী্ঠাদ 
মিত্র এবং শস্তুনাথ পণ্ডিত। 


৯৯ পালাল 
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প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানাদির পর দেবেন্দ্রনাথ সম্পাদক রূপে 
পভার কার্য যথারীতি আরম্ভ করিয়! দিলেন। উপরে যে 
তিনখানি পত্রের উল্লেখ করিয়াছি তাহার মধ্যে চৌকীদারি 
ব্যবস্থা ও লাখেরাজ ভূমি সম্পর্কে আবেদনের কথা 
আছে। এই সময়ে গ্রামে গ্রামবাসীদের ব্যয়ে চৌকীদার 
নিয়োগের প্রস্তাব হয়। চৌকীদার নিয়োগের * ব্যয়ভার 
বহন করা যে গবর্ণমেণ্টেরই কর্তব্য মধ্যে গণ্য, কারণ দেশ- - 


ক পট ৯৭৪৪৫ ০৪৮৮৯ ০৯প৯প 


ক 27610010866 22%5108701 068686, ৪] 11) 1949. 
পৃঃ ২৬১৪-৩৬। 





মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (৩ বৎসর বয়সে ) 
শাসনের জন্য ও শাস্তি রক্ষা কল্পে তাহারা নানা! ভাবে কর 
আদায় করিয়া লইতেছেন-_-এসবের স্পষ্ট উল্লেখ এই 


আবেদনে ছিল। সভা-প্রতিষ্ঠার পক্ষকাল মধ্যেই ১১ই 
ডিসেম্বর দেবেন্দ্রনাথ মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তিদের নিকট নিখিল-ভারতীয় ব্যাপারে একষোগে 
কাধ্য করিবার জন্য একখানি লিপি প্রেরণ করেন। তখন 
বোম্বাইয়ে একটি রাজনৈতিক সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। এই 
সভাও স্বতগ্রভাবে কার্ধয করিতেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ এই 
মর্দে লিখিলেন যে, ঈষ্ট-ই্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দের মেয়াদ 
উত্তীর্প্রায়, এ সময় একযোগে কাজ করিলে জাতীয় “্ক্য 
প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সহায়তা হইবে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের 
পক্ষে স্বতন্ত্র এজেন্ট নিয়োগের জন্ত স্র্থ ব্যয় হইবে প্রচুর। 
সমগ্র দেশের তরফে একজন এজেণ্ট নিযুক্ত হুইলে শুধু 
ব্যয়ভারই লাঘর হইবে নী, পরস্ত ভাবী শাসন-সংস্কার বিষয়ে 
সমগ্র দেশবাসীর এঁকমত্য প্রকাশেও সুবিধা হইবে। 
দেবেন্দ্রনাথ তাহাদিগকে আরও জানান যে, ইতিমধ্যেই 
ভারতবর্ষীয় সভা এই জন্ত ষোল হাজার টাক] তুলিতে 
সক্ষম হইয়াছেন।* এই লিপিখানিতে “যে সমগ্র-ভারতীয় 





শা 


* এই লিপিখানির কিয়দংশ নি. এফ, এগুজ ও গিরিজা 
মুখোপাধ্যায় প্রণীত 276 7454 2%4 ০৮22/%% 2 £% ০9%৫৮৫52 
পুস্তকে (পৃঃ ১৫৬-৫৭ ) উদ্ধত হইয়াছে। 


৩৩৪ 





পাপ পল পা পলা পালাল পাপা পাপা? 


মনোভাব একট, তাহারই পূর্ণ বিকাশ হইল ইত্ডিয়ান 
নেশনাল কংগ্রেসে । 

দেবেন্দ্রনাথ সর্বসাকুল্যে ছুই বৎসর দেড় মাস কাল 
ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সম্পাদক ছিলেন। এ 
সময় মধ্যে তাহার বিশেষ চেষ্টা-বত্বে এই সভা দৃঢ় ভিতত্তর 
উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। যাপ্রাজে ইহার একটি শাখা-সভা 
প্রতিষ্ঠিত হইল। পরে অন্থব্রও ইহার আদর্শে সভা-সমিতি 
গঠিত হয়। প্রথমে অন্ততঃ তিন বৎসরের জন্ত গঠিত 
হইলেও, ভারতব্যাঁয় সভা যে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত হইতে পারিয়াছিল .তাহার মূলেও দেবেস্্রনাথের 
কৃতিত্ব অনেকখানি । 

দেবেন্দ্রনাথ সম্পাদক থাকা কালে চৌকীদারি আইন, 
লাখেরাজ ভূমি সম্প্কীয় আইন, গবর্ণমেণ্ট লবণ উৎপাদন 
একচেটিয়া করিয়া লওয়ায় জমীদার ও প্রজার অস্থবিধা 
প্রভৃতি সম্বন্ধে ভারতবর্ষায় সভা আলোচনা করেন, 
প্রতিবাদলিপিও সরকারে পেশ করেন । কিন্তু এই সময়কার 
সর্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হইল ভারতব্ষীয়-_সভার 
তরফে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ভারত-শাসন সম্পর্কে ম্মারক- 
লিপি প্রেরণ। এই ম্মারক-লিপি রচনায় হরিশ্্ত 
মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ হাত ছিল বলিয়া জান! যায়। 
হরিশ্জ্র পবে “হিন্দু পেটি যটে'র সম্পাদক বলিয়াই বিশেষ 
প্রসিদ্ধিলাভ করেন। এই ম্মারক-লিপিতে ব্রিটিশ 
উপনিবেশ-সমূহের শাসন-নীতির আদর্শে ভারতবর্ষেও 
স্বশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা সর্বপ্রথম বিজ্ঞাপিত 
হয়, এবং ইহার প্রথম ধাপ-্বরূপ প্রস্তাবিত ব্যবস্থা- 
পরিষদের অধিকাংশ সদস্য পদে ভারতীয় গ্রহণের আবেদনও 
জানান হয়। সম্পাদক দেবেজনাথ যে এই বিষয়ে 
বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন তাহা আর বলিয়া দেওয়া 
নিশ্রয়োজন। 


ণ 


দেবেজ্্রনাথ কখন্‌ সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেন তাহা 
এত দিন অনেকেরই জানাই ছিল ন!। শ্রীযুক্ত বিমান- 
বিহারী মজুমদার তাহার 4791 ০/ 42018646 
1708776, ৫৫, পুস্তকে আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন যে, 
তিনিও ইহা জানিতে-পারেন নাই (পৃঃ ২*২)। সম- 
সময়ের সংবাদপত্র হইতে দেবেন্্রনাথের সম্পাদক-পদ 
ত্যাগের সঠিক সংবাদ ও সময্ব জানা যায়। ১৬ই 
জানুয়ারি, ১৮৫৪ তারিখের বেঙ্গল হুরকরা, ১৪ই 


প্রবাসী 


পাপ পাপা পাপী পাপ পপ পপ পপ লেপ পা পল ক পপ পপ পপ, 


১৩৫০ 


জানুয়ারির “সিটিজেন, পত্তিকা হইতে এই সংবাদটি উদ্ধৃত 
করেন,__ 
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এই উদ্ধৃতিতে একটি তুল রহিয়াছে । এই অধিবেশন 
ভারতবর্ধায় সভার তৃতীয় বাধিক অধিবেশন নহে, 
দ্বিতীয় বাধিক অধিবেশন । দেবেন্দ্রনাথ ১৩ই জা্ুয়ারি 
১৮৫৪ তারিখে ভারতবর্যায় সভার সম্পাদকের পদ ত্যাগ 
করেন। ,উপরের উদ্ধৃতিতে দেবেন্দ্রনাথের পদত্যাগের 
কারণ সম্বদ্ষেও কিছু জানা যাইতেছে । সভার সদস্যদের 
মধ্যে এক দল এই মত পৌষণ কবিতে লাগিলেন যে, 
ছুই বৎসরের অধিক কাল এই দায়িত্বপূর্ণ পদে একই 
ব্যক্তি অধিষ্টিত না থাকিয়া! অন্যদের এই ভার বহনের 
স্থযোগ দেওয়া কর্তবা। দেবেন্দ্রনাথও সানন্দে এই গুরু 
ভার অন্যের স্বন্ধে ছাড়িয়া দিলেন। 

পরবত্তী ১৭ই জানুয়ারি তারিখের “বেঙ্গল হরকরা"য় 
এই দ্বিতীয় বাধিক সভার একটি পূর্ণ তর বিবরণ প্রকাশিত 
হয়। একটি প্রস্তাবে ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ও 
সহকারী সম্পাদক দিগন্বর মিত্রের কার্যের প্রশংসাবাদ কর! 
হয়। এবারে সভার সম্পাদক হুইলেন পাইকপাড়ার রাজা! 
প্রতাপচন্ত্র সিংহের ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ। “হরকরা'র 
বিবরণ হইতে আবশ্যক অংশ এখানে দিলাম, 
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এই দ্বিতীয় বাধিক অধিবেশনে ভারতবর্ষায় সভার যে 


'নৃতন পরিচালক সভা গঠিত হয় তাহাতে দেবেজ্রনাথ এক- 


মাঘ 


জন সদস্য রহিলেন। পরিচালক-সভার সদস্যের তালিকায় 
এবারে হরিশ্চন্্র মুখোপাধ্যায়েরও নাম পাইতেছি। 
| 


মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অতঃপর কোন রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সক্রিয্ম ভাবে যোগ দিতে দেখি না। 
তবে স্থপ্রসিদ্ধ নবগোপাল মিত্রের হিন্দু মেলার পশ্চাতে 
(১৮৬৭ সাল) ষে তাহার মহতী প্রেরণা ছিল তার প্রমাণ 
আছে। পরবর্তী কালের ইত্ডিয়ান নেশনাল কংগ্রেসের 


রাষানন্দ-ল্মরণে 


স্প্পিসি স্পিন পিসি সিসপিসপিসপা 


৩৩৫ 
প্রতিও তিনি বিশেষ সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি বহু 
বার কংগ্রেস-নেতৃবর্গকে নিজ ভবনে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বদ্নেশ 
সেবায় উৎসাহ ও উপদেশ দিয়াছিলেন। কিস্ত ভারতবর্ষের 
রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের একটি সন্ধিক্ষণে ব্রিটিশ ইত্য়ান এসো- 
সিয়েশনের সম্পাদক রূপে তিনি ষে কাধ্য করিয়াছিলেন 
তাহাই আজ সর্বাগ্রে স্মরণীয় । বিভিন্ন অঞ্চলের ভারত- 
বাসীর মনে সমগ্র-ভারতীয়ত্ব বোধের উন্মেষে দেবেন্দ্রনাথের 
কৃতিত্ব কখনও ভুলিবার নয়। 


রামানন্দ-স্মরণে 
শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


তিনি কর্মষোগী ছিলেন। যখনই তার সঙ্গে দেখা করতে 
গিয়েছি_ দেখেছি তার মধ্যে নিরলস কর্মীর রূপ। ছোট 
টেবিলটি কাগজে চিঠিপত্রে ভন্তি। চেয়ারে বসে তিনি 
একমনে কাজ করছেন । সকালে, বিকালে, সন্ধ্যায়, রাত্রে 
ধখনই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি-_একই মৃঠিতে আমার 
কাছে তিনি প্রতিভাত হয়েছেন কর্দমযোগীর মৃভ্ভিতে। 
কোন রকমে জড়তাকে তিনি ত্রিসীমানায় ঘেষতে দিতেন 
না। বিরাট কর্ীপুরুষ ছিলেন ব'লেই প্রায় অর্ধশতাবী 
কাল ধরে 'প্রবাসী” এবং “মভার্ন রিভিউ'র মত এত বড় 
বড় ছু'খানা কাগজ চালান তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। 
জীবনব্যাপী এই যে ক্লাস্তিহীন কম্মতৎপরতা-_এর মূলে 
ছিল প্রগাঢ় ভগবন্তক্তি। মনে পড়ছে শান্তিপুরের ত্রান্ষ- 
সমাজের মন্দিরে একটি প্রভাতের স্থতি। আচার্য্য 
আসনে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ভাবাবেগে তিনি 
কাদ্ছেন--ছু-চোখ দিয়ে অশ্রধারা গড়িয়ে পড়ছে। 
কঠম্বরে সে কি ব্যাকুলতা ! স্বল্পভাষী শাস্ত মানুষটির মধ্যে 
ভক্তির এই আবেগ লক্ষ্য ক'রে সেদিন বিশ্মিত হয়ে- 
ছিলাম। আজকে বুঝতে পারি তীর কর্মজীবনের প্রবল 
গতিবেগ কোথা! থেকে তিনি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। 
তার চিত্ত ছিল ঈশ্বরমুখী । ঈশ্বরের মধ্যে তার সত্তাকে তিনি 
ডুবিয়ে রাখতেন। কর্দযোগের পথকে তিনি গ্রহণ' করে- 
ছিলেন--কারণ নিষ্ধাম কর্শের পথ ছিল তার কাছে 
ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেকে নিয়ত যুক্ত রাখার প্রকৃষ্ট পথ। 
এক-একটি বিশেষ মুহূর্তের বিদ্যদ্দীপ্তিতে এক একজন 
মানুষের অন্তরের চেহারা আমাদের কাছে সহসা হুম্পষ্ট 


হ'য়ে ওঠে। শাস্তিপুরের একটি প্রভাতের স্বতি আমার 
মনে চিরকালের জন্য গাথ! থাকৃবে। 

একটি সহজ আধ্যাত্মিকতা গার মধ্যে ছিল বলেই 
তার স্বভাবে অহঙ্কারের কোন উত্তাপ ছিল না। নিজের 
মতের উপনে তার বিশ্বাস ছিল প্রচুর কিন্তু যারা তার 
কাছে আস্ত তাদের কারে! উপরে সেই মত কখনো! তিনি 
চাপাতে যেতেন না। নিজের মুখরতায় অন্যের কথাকে 
ডুবিয়ে দেওয়া অসাধারণ মানুষদের অনেকেরই একটা 
দুর্বলতা । নিজেকে অপরের কাছে অনবরত উদ্ঘাটিত 
করতেই তারা ব্যস্ত। অন্তে কি ভাবে, অন্যে কি চোখে 
দেখে_-তা বুঝবার কোন চেষ্টাই নেই তাদের মধ্যে। 
আপনাকে নিয়ে তারা এতই মশশুল! রামানন্দবাবু 
অসাধারণ মানুষ ছিলেন বটে, কিন্তু সাধারণ মানুষকে শ্রদ্ধা 
করবার মত উদারতা ছিল তার মনে। অন্তের কথা 
শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনতেন-_-তাদের বিশ্বাসের উপরে কখনো 
হন্তক্ষেপে করতেন না। আমার মতের সঙ্গে ধেমতের 
মিল নেই তা তুল হ'তে বাধ্য এবং সেই ভুলের আব্গ্দনা 
থেকে প্রতিবেশীর বিভ্রান্ত চিত্তকে মুক্ত করা আমার একটি 
অবশ্যকর্তব্য-_এই ধরণের আত্মকেন্জ্রিক (৪৫০-০৪০/:০) 
পরোপকার-স্পৃহা তার স্বভাবের বিরোধী ছিল। 
স্বাধীনতার আদর্শকে তিনি তার সমন্ত সত দিয়েই 
ভালবেসেছিলেন। নিজের মনকে তিনি সত্যের পানে 
চিরমুক্ত রেখেছিলেন । এই জন্ত নিজের চোখ দিয়ে তিনি 
দেখতেন, নিজের কান দিয়ে শুনতেন, নিষ্বের মন দিয়ে 
বিচার করতেন।, যেহেতু স্বাধীনতা তার এত প্রিয় ছিল 


৩৩৬ 


পা “পশাশাতি পা্াাত পাত 


সেই হেতুই তিনি অন্যের মনকে কখনো! শৃঙ্খলিত 


করতে চাইতেন না। আমরা যারা তার কাছে 
আসবার সৌভাগ্যলাভ করেছিলাম--আমাদিগকে তার 
উদারতা এবং পরমতসহিষণতা মুগ্ধ করে রেখেছিল। 
প্রতিভার লক্ষণ নম্রতা । এক দ্রিকে যিনি আত্মমর্ধ্যাদায় 
অবিচলিত ছিলেন অভ্রভেদী হিমাচল পর্বতের মত আর 
এক দিকে তার নম্তারও সীমা ছিল না। প্রত্যেক 
মান্থষেরই জীবনের মধ্যে ষে একটি আভিজাত্য আছে 
তাকে তিনি স্বীকার করতেন। যে-সব মানুষ তার 
সংস্পর্শে এসেছে তারা তার এই স্বীকৃতিকে তার আচরণের 
মধ্যে 'পরিস্ফুট দেখত। নানা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে 
আমন্ত্রিত হ'য়ে বাংলার অনেক শহরে, অনেক পল্লীতে 
তিনি গেছেন। সেই সব পল্লীতে এবং শহরে যারা তাকে 
নিজেদের গৃহে অতিথিরূপে গ্লাওয়ার সৌভাগ্য লাভ 
করেছে তার! জানে কত নিরহঙ্কার মান্য ছিলেন তিনি। 
সেই সব বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরও কত নিকটে 
তিনি টেনে নিয়েছেন। এক দ্বিকে যিনি এত গস্ভীর 
ছিলেন আর এক দিকে তিনি ছিলেন রসিকের চুড়ামণি। 
তার ভাণ্ডার অজশ্র হাসির গল্পে পূর্ণ থাকত। সেই সব 
গল্প ষখন তিনি পরিবেশন করতেন তার মধ্যে কৌতুকপ্রিয় 
সহজ মানুষটিকে দেখে ভারি আনন্দ পেতাম । 


তার সমস্ত কম্মের মধ্যেই সঞ্চারিত ছিল একটি শাস্ত 
ছন্দ। কখনো কোন বিষয়ে তাকে বিচলিত হ'তে দেখি 
নি। বক্তৃতা করতেন কিন্তু তার মধ্যে কোথাও উত্তেজনা 
থাকত না। অত্যন্ত সহজভাবে তার কথাগুলি ব'লে 
যেতেন। প্রত্যেকটি কথা ওজন ক'রে বলতেন, প্রত্যেকটি 
কথা ওজন 'করে লিখতেন । নিজেকে নিজের শাসনে 
রাখবার ক্ষমতা ছিল তার অদ্ভুত । তার কোন কাজের মধ্যে 
শিখিলতাঁর লেশমাত্র থাকত না। সর্বদার জন্য নিজেকে 
জাগ্রত রাখতেন, উদ্যত রাখতেন। ইংরেজীতে যাকে 
8814-09088988০0. বলে, তিনি ছিলেন তাই । তাঁর জীবনের 
ধারা তার শুভবুদ্ধির নির্দেশকে সর্বদা! অনুসরণ ক'রে 
চলত। 

নিজে মহৎ ছিলেন বলে মহতের সমাদর করতে 
.পারতেন। ববীন্দর-প্রতিডার বিরাটত্ব প্রথম ধাদের দৃষ্টির 
কাছে ধরা দিয়েছিল রামানন্দবাবু ছিলেন তাদেরই 
অন্ততম। কুষ্ণনগরে দিজেন্্রলালের স্বতিরক্ষার যাতে 
ব্যবস্থা হর তার জন্ত তাঁর কতই না আগ্রহ ছিল। কবি 
কৃত্তিবাসের স্বতি-বাধিকীতে আমস্ত্িত হ'য়ে সেবার একত্র 
চলেছিলাম। আমি তৃতীয় শ্রেনীর যাত্রী ছিলাম। তিনি 


প্রবাসী, 
আমার "পাশেই আসন নিলেন। 


১৩৫০ 


বললেন ; “তীর্ঘস্থানে 
চলেছি, থার্ড ক্লাসে যাওয়াই উচিত।» বড়কে কেমন ক'রে 
সম্মান দিতে হয়-_তা তিনি ভাল ক'রেই জানতেন । 

কিন্তু মানুষের মর্যাদায় আঘাত দিয়েছে যারা তাদের 
কথনে! তিনি ক্ষমা করতেন না । কোন রকমের দূর্বলতাই 
তার কাছে প্রশ্রয় পেত না। মানুষের জীবনের মূল্য আর 
সব কিছুর মূল্যকে ছাড়িয়ে আছে এবং সেই জীবনের 
মধ্যাদায় যারা আঘাত দেয় তার! ক্ষমার যোগ্য নয়-_এ 
কথা তিনি বিশ্বাস করতেন। এই জন্য শাস্ত্রের মুখোস 
প'রে যা-কিছু মানুষকে অনাদরের ধুলায় ঠেলে রাখতে 


৮৩ পাপা লি প্পাপলাীপা্পীত কএ এপ এ 


* চেয়েছে তাকে তিনি নিমেষের জন্যও মার্না করেন নি। 


তার লেখায় অস্পৃশ্ঠতার বিরুদ্ধে নিশ্মম অভিযানের ডমরু 
নিনাদ। অবরোধ-প্রথাকে জোরের সঙ্গে বারদ্বার তিনি 
আঘাত হেনেছেন। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তার সবল 
লেখনী মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর “প্রবাসীর এবং 
“ডান” রিভিউ'র পাতায় অগ্নি উদগীরণ করেছে। শাস্তি 
তিনি কামনা করেন নি, তিনি চেয়েছিলেন জীবনকে আর 
সেই জীবন- যেখানে মান্থষের ব্যথা, যেখানে সংগ্রাম, 
যেখানে ঝড় এবং শিলাবৃষ্টি-_সেখানে। তাই তার মধ্যে 
আমরা দেখলাম ভীম্মের প্রচণ্ত-মনোহর ষোদ্রূপ। 
প্রবলের ভ্রকুটিকে উপেক্ষা ক'রে তিনি আজীবন লড়াই 
ক'রে গেছেন। অন্ধকারের শক্তিপুঞ্ধের বিরুদ্ধে চিরজয়ী 
আলোকের লড়াই ! মৃত্যুর জালকে ছিন্ন করবার জন্য 
চিবস্তন প্রাণের লড়াই ! 


তার অন্তরলোকে চিরজাগ্রত ছিল একটি জ্যোতিশ্বয় 
স্বপ্ন স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বপ্র। স্বপ্র দিয়ে তৈরি সেই 
ভারতবর্ষকে নতুন ক'রে স্থষ্টি করবার জন্য তার লেখনীকে 
তিনি তরবারির মৃত ব্যবহার করেছিলেন। ড/186 ও 
610000 90691001069 1090 ৮০ ৪7৪ &0 ০০--এ কথা 
অস্বীকার করবার উপায় নেই। আমাদের চিন্তা ষেমন 
হবে__ আমাদের আচরণও তেমনই হবে। রামানন্দবাবু 
তাই আমাদের চিস্তাধারাকে নতুন আদর্শের দ্বারা রাঙিয়ে 
তুলতে চেয়েছিলেন আর মে আদর্শ জলস্ত আত্মসন্মান- 
বোধের আদর্শ। ন্যাশনালিজ.ম্‌বা জাতীয়তাবাদের মধ্যে 
এই আত্মমর্ধ্যাদার শঙ্খধবনি। ভারতবর্ষকে শাসন করবার 
অধিকার আছে একমাত্র ভারতবাসীদের । - অন্ত জাতির 
ঘার! শাসিত হওয়ার মধ্যে কিছুমাত্র মর্ধ্যাদা নেই আর 
যেখানে জীবন হারিয়ে ফেলেছে তার মর্যাদা সেখানে 
অস্তিত্ব একটা বিরাট অভিশাপ। আত্মমরধ্যাদাবোধ তার 
অতিশয় তীত্র ছিল--তাই পরাধীনতার বেদনা৷ তার পক্ষে 


মাথ 


এত দুঃসহ ছিল। বপক্ষেত্রের একেবারে মাঝখানে তিনি 


অবতীর্ণ হ'তে পারেন নি সত্য__কিন্তু তার জানকে কর্মের 
সেবায় তিনি সর্বতোভাবে নিয়োজিত রেখেছিলেন । বীরের 
যে কর্শধারা দিকে দিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে স্বদেশকে 
গৌরবের মধ্যে মুক্ত করবার জন্ত__রামানন্দবাবু তার 
লেখনীকে নির্ভয়ে ব্যবহার করেছিলেন সেই কর্ধধারার 
সহায়তা করবার উদ্দেশ্যে । ছুর্তাগা সেই' দেশ যেখানে 


পাখার নৃতা 


৬৩৭ 
কর্ের সঙ্গে জ্ঞানের বিচ্ছেদ এ সত্য তীর কাছে অজানা 





ছিল না। স্বদেশকে স্বাধীনতার পথে আগিয়ে যেতে 
প্রবাসীর এবং “মডার্ন রিভিউ'র সম্পাদকীয় যস্তব্যগুলি 
কতখানি ষে সাহাষ্য করেছে--তার কোন পরিমাণ হয় 
না। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আধুনিক ভারতবর্ষের 
একজন অষ্টা। জাতির ইতিহাসে তার নাম স্বর্শীক্ষরে লেখা 
থাকবে। তার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্তে আমার অশ্রনজল 
প্রণাম নিবেদন করি। 


পাখীর নৃত্য 


প্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


জীবন-সংগ্রামের কঠোরতার মধ্যেও জীবমাত্রেরই  আমোদ- 
আহ্লাদ করিবার একট! স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। 
খেলাধুলা, নৃত্যগীত প্রভৃতি বিবিধ ব্যাপারে তাহার অভিব্যক্তি 
ঘটিয়া থাকে । মন্তয্য-সমাজের তে। কথাই নাই, মন্ুষ্যেতর 





কণ্ডি-পাঁণী নৃত্য করিবার পর সঙ্গিনীর সম্মুখে ডান! প্রসারিত করিয়া 
অভিবাদনের ভঙ্গীতে মাটিতে বসিয়া পড়ে 
প্রাণীদের মধ্যে পাখীর গান, ব্যাঙের একতান, কীট-পতঙ্গের 
বাজন। সকলেই শুনিয়াছেন। কিন্তু নৃত্যকলার চর্চা মনুব্য- 
সমাজেরই একচেটিয়া-_আপাত দৃষ্টিতে এরূপ মনে হইলেও 
প্রকৃত প্রস্তাবে মন্থৃব্যেতর প্রাণীদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই ইহার 
প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিতে ৰলীয়ান ; 
অন্তান্ত প্রাণীদের মত সে কেবল সংস্কারের বশেই পরিচালিত হয় 
না। বুদ্ধিবৃত্তির সহায়তায় সে তাহার সংস্কারকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া 
অবস্থান্ুষায়ী ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারে। অনুশীলনের ফলে 
সে কচি-বা প্রবৃত্তি অন্্যায়ী নৃত্যকলার বহুবিধ উৎকর্ষ সাধন 
করিয়া লইয়াছে। স্বাভাবিক প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয় 


বলিয়াই মন্তুধ্যেতর বিভিন্ন প্রাণীর নৃত্যগীত নিদ্ধারিত সময়ে 
বৈচিত্র্যহীন ভাবেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । কি্ত সমগ্রভাৰে 









টাকি সঙ্গিনীকে তাহীর পালকের সৌন্দর্য্য 
প্রদর্শন করিতেছে 
দেখিলে বিভিন্ন প্রাণীর নৃত্যভঙ্গীর একটা বিস্ময়কর বৈচিত্র্য 
পরিলক্ষিত হইবে। মনুষ্যসমাজে যেমন নরনারী-নির্ববিশেষে 
সর্বসাধারণের মনোরঞ্জনের জঙ্গ নৃত্যগীত অন্ঠিত হইয়া থাকে 
নি়্শ্রেণীর প্রাণী-জগতে কিন্তু সাধারণতঃ সেরূপ কোন খটনা 
ঘটে না। নিম্শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে যৌন-নির্ববাচন অথবা 
যৌন-মিলনের ' প্রাক্কালেই সঙ্গী অথবা৷ সঙ্গিনী অথবা উভয়ে 





শন শিস ইং চি 


লনের পর্বে পুরুষ 


২৩৮ 


একফোগেই সঙ্গীত অথব! নৃত্যচর্চা করিয়া! থাকে। ক্ষুত্রকায় 
ডোরাদার মক্ষিকা॥ কাপকোটারি' এবং উন্তূ-পিপড়ের৷ ঘুরিয়। 
ঘুরিয়া কিরপ অপূর্ব ভক্গীতে নৃত্য করে তাহ! অনেকেরই হয়তো! 
নজরে পড়িয়া খাকিবে। আমাদের দেশের মতঘ্ত-শিকারী জলচর 





ডি, ২ 


“প্লেট 
মাকড়স। এবং ক্ষুপ্রকায় মেঠো-মাকড়সার নৃত্যপদ্ধতি দেখিলে 
বিস্ময়ে অবাক হইয়। থাকিতে হয়। যৌন-মিলনের পূর্বে সঙ্গিনীর 
মনোরঞ্জনের নিমিত্ত পুকুষ-মাকড়স! তাহার চতুর্দিকে ঘুরিয়! ঘুরিয়া 
অপূর্ব ভঙ্গীতে নৃত্য করিতে থাকে । মিলনের পর অধিকাংশ 

ক্ষেত্রেই পুরুষ-মাকড়সা স্ত্ীমাকড়সার উদরস্থ হয়। কোনক্রমে 
পলায়ন করিয়। দৈবাৎ কেহ কেহ মাত্র আত্মরক্ষা করিয়া থাকে । 
ডেয়ো-পিপড়ের অম্ভকরণকারী কয়েক জাতীয় পুরুষ-মাকড়স! 
শরীরের পশ্চান্ভাগ উদ্ধে তুলিয়া আন্দোলন করিতে করিতে 
লুকোচুরি খেলিয়! সত্রী-মাকড়সার মনোরঞ্জন করিবার চেষ্টা করে। 
বিভিন্ন জাতীয় মাছের যৌন-নৃত্য হয়তো অনেকেই লক্ষ্য করিয়া 
থাকিবেন। যৌন-মিলনের প্রারন্ভে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহারা 
্ত্র-পুরুষ উভয়েই পাখন! প্রসারিত করিক্না অপূর্ব নৃত্য-ভঙ্গীতে 
লুকোচুরি খেলায় মত্ত হয়। এরপ নৃত্য-পদ্ধতির আরও অসংখ্য 
ষ্টাস্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে । তবে পাধীদের মধ্যেই যৌন- 
নৃত্যের আধিক্য এবং বৈচিত্র্য দেখা বায় বেমী। অবসরসময়ে 

.চিত্তবিনোদনের জন্ত মান্ধুষ যেমন গান বাজনা, নৃত্য ও অন্তান্ত 
ললিতকলার চর্চা করিয়। থাকে, খঞ্জন, দোয়েল, কাদাখোচা, 





5৬০ ০৯ ০৬০ ভর্তা 


পাখীর অপূর্ব বর-সজ্জ 


প্রবানী 


১৩৫৩ 


বুলবুল, ছত্রপুচ্ছ, শ্টাম। প্রভৃতি পাধীদের মধ্যে সেরপ নৃত্যগীত, 
লুকোচুরি খেলাধুলা করিবার রেওয়াজ থাকিলেও অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই যৌন-মিলনের সময়ে তাহাদের নৃত্যপীত অন্তত হইতে 
দেখা যায়। বসম্তকালে যৌন-মিলনের সময়েই কোকিলের 
কণ্ঠস্বর খুলিয়া যায় কিন্তু অন্ত সময়ে কুক্‌ কুক্‌ কিক্‌ কিক্‌ শব্দ 
করে মাত্র। তাছাড়া যে-সকল পাধী শ্রারীরিক সৌন্ধ্য অথবা 
ন্ত্যতঙ্গী দেখাইয়! সঙ্গী অথবা মিনীর মনোহরণ করিতে অভ্যন্ত 
যৌন-মিলনের প্রান্কালেই তাহার! পালকসঙ্জায় এবং বর্ণ বৈচিত্র্য 
অপরূপ শোভ। ধারণ করিয়া থাকে। পু 

মন্ুয্যুদমাজের বিবাহ্ববন্ধনের বৈচিত্র্যের মত পাখীদের মধ্যেও 
বিবাহবন্ধনের বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। কাক, ঘুঘুঃ দোয়েল, শালিক 
'প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় পাখীর! এক-পত্বীক। একবার স্ত্রী-পুরুষরূপে 
মিলিত হইবার পর ইহারা সাধারণতঃ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হয় 
না। ইহাদের মধ্যে সাধারণতঃ যৌন-নির্ববাচনের প্রারজেই 
প্রণয়-জ্ঞাপক নৃত্যগীতাদি অন্থৃঠিত হইয়া! থাকে। হাস, মুরগী, টাকি 
প্রস্থৃতি পাখীর! বহুপত্বীক । বনুপত্বীক পাখীর! সাধারণতঃ নৃত্য- 
গীতের চর্চা করিয়া সঙ্গিনীর মনোরঞ্জন করিবার পরিবর্তে দৈহিক 
বলপ্রয্বোগেই সঙ্িনীদের বশীভূত করিয়। রাখে । অবশ্ত কোন 
কোন ক্ষেত্রে ষে এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখ। যায় না এমন নহে। 
টাকি নামক উত্তর এবং মধ্য আমেরিকা হইতে আগত এক 
প্রকার পাখী আজকাল প্রায় সর্বত্রই প্রতিপালিত হইয়। থাকে । 





অনোহরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে 


ইহারা বনুপত্বীক হইলেও যৌন-মিলনের সময়ে সঙ্গিনীর অনো- 
রধনের নিমিত্ত অভ্ভূতভাবে অঙ্গভঙ্গী করিয়। পালক-সজ্জা! প্রদর্শন 
করে। কিছুক্ষণ এইভাবে চলিবার পর অবশেষে পুচ্ছের পালক- 
গুলিকে পাখার মত প্রসারিত করিয়। এবং স্তরে স্তরে সজ্জিত 


মাছ 


পড়ে। কিছুক্ষণ এক্সপ ব্যাপার চলিবার পর সঙ্গিনী অবশেষে 
স্বেচ্ছায়ই আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেব্রেই 
ডিম পাড়িবার সময় হইলে স্ত্রী এবং পুরুষ পাখীদের সাময়িক ভাবে 





ময়ূরীর সম্মুখে মমূর পুচ্ছ মেলিয় নৃতা করিতেছে 


মিলন ঘটিতে দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে যৌন-মিলনাস্তে 
তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন সম্বন্ধ থাকে না। কিন্ত 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছানাগুলি উড়িতে শিখিবার সময় পর্যযস্ত 
বিবাহবন্ধন স্থায়ী হয়। পুনরায় ডিম পাড়িবার সময় আবার 
নৃতন সঙ্গী অথবা সঙ্গিনী নির্বাচিত হইয়া থাকে। ক্ষেত্র 
বিশেষে একপত্বীক এবং বহুপত্বীক পাখীদের মধ্যে যৌন-নৃত্যের 
প্রচলন থাকিলেও যে-সকল পাখী সাময়িকভাবে বিবাহবন্ধনে 
আবদ্ধ হয় তাহাদের মধ্যেই নৃত্য-চর্চার আধিক্য দেখিতে পাওয়! 
যায়। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্ত্রী-পাখীর! তাহাদের 
সঙ্গী নির্বাচন করে; কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে পুকষ-পাখীরাও 
তাহাদের সঙ্গিনী মনোনয়ন করিয়! থাকে । তবে উভয় ক্ষেত্রেই 
নৃত্যকুশলতার উপরই নির্ব্বাচনের সাফল্য নির্ভর করে। ইহা! 
ছাড়। কয়েক জাতীয় পাখী দেখ। যায় যাহার! উভয়েই যৌন- 
নৃত্যে ব৷ প্রণয় জ্ঞাপনে সমভাবে অংশ গ্রহণ করিয়! থাকে । এস্থলে 
একটা কথা বলিয়! রাখা প্রয়োজন যে, মন্ুযসমাজের নৃত্য- 
পদ্ধতিতে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের লীলায়িত গতি-ভঙ্গীর সহিত 
ছন্দোবদ্ধ পদসধালন যেমন অপরিহার্য পাখীদের নৃত্য-পদ্ধতি 
সর্বক্ষেত্রে সেরপ নহে। ইহাদের কেহ কেহ অপরূপ 
শ্রীবাভঙ্গী করিয়া, কেহ কেহ পক্ষ সঞ্চালন করিয়া আবার কেহ 
কেহ ছন্দোবদ্ধ পদসঞ্চালন করিয়! নৃত্য করিয়৷ থাকে। কাকের! 
সাধারণতঃ বিচিত্র শ্রীবাভঙ্গী সহকারে বিচিন্ত সুরে শব্দ করিয়। 
এবং পরস্পরের অঙ্গ কণুরণ করিয়া পরস্পরের প্রতি প্রণয় জ্ঞাপন 
করে। আমাদের দেশীয় শালিক, ঘৃঘু, টিয়া, চিল, ছাতারে, বাবুই, 
টুনটুনি প্রভৃতি পাখীর! যৌন-নির্ধাচনের প্রারস্তে অপরূপ তঙ্গীতে 
ডান! কাপাইয়, লুকোচুরি খেলিয়া,কম বেশী নৃত্যাঙ্ষ্ঠান করিয়া 


১০০১০৬০০০১১ জহর নৃত্য 
গলার পালকগুলিকে দেখাইয়! সঙ্গিনীর সম্মুখে মাটিতে বসিয়া! 
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থাকে! দোয়েল, বুল্বুল, শামা, খঞ্জন প্রভৃতির পুরুষ-পাখীর! 


লেজ নাচাইয়! এবং নৃত্যের ভঙ্গীতে পদ সঞ্চালন করিয়। স্ত্রী-পাখীর 
মনোহরণ করিতে চেষ্টা করে। স্ত্রীলাভের নিমিত্ত পুরুষ-বুলবুলদের 
মধ্যে প্রায়ই ঘন্দযুদ্ধ ঘটিতে দেখ! যায়। বিজেতা তাহার মাথার 
ঝু'টি ফুলাইয়৷ লেজ নাচাইয়া স্ত্ী-পাখীর প্রীতি অর্জন করিবার 
চেষ্টা করে। সময় সময় শ্ুপক ফল বা পোকামাকড় ঠোটে 
করিয়! প্রণযিনীকে উপহার দিয়৷ থাকে । আমাদের দেশীয় ছত্রপুচ্ছ- 
খঞ্জনের যৌন-ন্ৃত্য একটা দেখিবার মত জিনিস। সাদ কালে! 
পালকসমঘ্িত লম্বা পুচ্ছটিকে ছত্রাকারে প্রসারিত করিয়! পুরুষ- 
পাখীটি অর্ধ বৃত্তাকারে একবার এদিক আবার ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া 
অপূর্বব ভঙ্গীতে নৃত্য করিতে থাকে। এন নৃতা অনেকক্ষণ 
ধরিয়৷ চলিতে থাকে । মনে হয় যেন সোলা-নির্ষ্িত একটি শুদৃশ্ত 
পাখী যন্ত্রসাহায্যে গতিতঙ্গী প্রদর্শন করিতেছে । 

কোচ-বক ও শ্বেত-বকের স্ত্ী-পুরুষেরা যৌন-নির্ববাচনের সগ্রে 
অপূর্ব গ্রীবাভঙ্গী করি উভয়ে উভয়ের প্রতি প্রণয়-সম্ভাবণ জ্ঞাপন 
করিয়৷ থাকে । ডাহুক, জল-পিপি প্রভৃতি পাখীর৷ যৌন-মিলনের 
প্রারস্তে সুত্র লেজটিকে কিছুক্ষণ অন্তর অস্তর দ্রুত গতিতে উচুনীচু 
করিয়! টকৃটকৃ শব্খ করিতে করিতে স্ত্রী-পাখীর আশেপাশে নৃত্যের 
ভঙ্গিতে পদ-চারণা করে। তার পর ডান! প্রসারিত করিয়া 
উভয়ে মিলিয়! কিছুক্ষণ ছুটোছুটি এবং লুকোচুরি খেলিবার পর 
বিবাহবন্ধন পাক| হইয়। যায়। অবশেষে ঝোপের মধ্যে বসিয়। 
উভয়ে মিলিয়া সমস্বরে গান জুড়ি! দেয়। 





পুরুষ 'সান বিটার্ণ' পাখার মত ডান। প্রসারিত করিয়া স্ত্রী-পাধার 
সন্ুখে নৃত্য করিতেছে 


সারস-পাহীরা৷ অতি অপূর্বব ভঙ্গীতে প্রণয-নৃত্য করিয়৷ থাকে । 
প্রথমতঃ উভয়ে মুখোমুখি ভাবে লম্বা! গল! একবার উচু আবার 
নীচু করিয়া স্বিস্ত্ত পদসঞ্চারে নৃত্য করিবার পর ছুই জনেই পক্ষ 
বিস্তার করিয়া চক্রাকারে ছুটিতে আবন্ত করে। তারপর উভয়েই 
কোন একটা ফুল, লতাপাত। বা পাখীর পরিত্যক্ত পালক ঠোঁটে 
করিয়। লক্ষ প্রদানে নৃত্য তরু করিয়! দেয়। মাঝে মাঝে উচুতে 
লাফাইয়। উঠে এবং ঠোটের ফুল, ফল বা! পালকটিকে উর্চে 


৩৪ 


ছুঁড়িয়। দিয়৷ পুনরায় লুফিয়! লয়। এরূপ নৃত্য করিবার সময় 
মাঝে মাঝে প্রায়ই উচ্চ কে চীৎকার করিয়। থাকে। ইহাদের 
বিবাহ-বন্ধনও দীর্ঘস্থায়ী হইতে দেখ! যায়। 





পুরুষ এ এবং সী কাগুপাধীর। নৃত্যের ভঙ্গীতে উর যর প্রতি 
প্রণয় নিবেদন করিতেছে 


চড়ই আমাদের অতি পরিচিত পাখী। গৃহপ্রাঙ্গণে, মাঠে, 
ঘাটে প্রান সর্বত্রই ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়। যায়। ভ্ত্রী-পাখী 
অপেক্ষা পুরুষ-পাখীগুলি দেখিতে অধিকতর নুপ্রী। পালকের 
বর্ণ-বৈচিত্র্য দেখিয়া স্ত্রী ব1 পুরুষ চড়ই চিনিতে কষ্ট হয় না। স্ত্রী- 
চড়,ইয়ের পালকের রং হাক্কা! খয়েরী ) কিন্তু পুকষ-পাখীর রং গাঢ় 
খয়েরী, ত। ছাড়। গালের উভয় দিকের পালক সাদা । গলার 
নীচের দিকের খানিকট। অংশ কালো রঙের পালকে আবৃত । স্ত্রী 
পাখীরাই তাহাদের সঙ্গী মনোনীত করিয়া থাকে। যৌন-নির্বধা- 
চনের পূর্বে পুরুষ-পাখী ডান! ছুইটিকে অদ্ধ-প্রসারিত অবস্থায় 
শরীরটাকে কিঞ্ডিং অবনমিত করিয়! সুললিত ছন্দে স্ত্রী-পাখীর 
চতুদ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতে থাকে। স্ত্রী-পাখী কিন্ত 
তাহার নৃত্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অমনোষে!গিতার ভাবই প্রদর্শন করে। 
হয়ত মে তখন আহারাম্বেষণে ব্যাপৃত অথবা অন্ত দিকে মুখ 
ফিরাইয়। থাকে । নৃত্য করিতে করিতে পুরুষ-পাখীটি খুব নিকটে 
আসিয়। পড়িলে স্ত্রী-পাখীটি তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাড়া করিয়! যায়। 
পুরুষ-পাখাটি কিন্তু তাহাতেও না দমিয়া পূর্ণোস্ভমে নৃত্য চালাইতে 
থাকে। এই সহিষুুতার ফলেই অবশেষে সে তাহার সঙ্গিনীর 
মনোহরণ করিতে সমর্থ হয়। তৎপরে উভয়ে মিলিয়া বাসা 
নিশ্বাণে মনোনিবেশ করে। ইহার পর যৌন-মিলন ঘটে; তখন 
কিন্তু আর এরপ বৃত্যাস্্ঠানের প্রয়োজনীয়তা! থাকে না। অন্যান 


প্রবার্গী 
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পাখীদের বেলায়ও যৌন-নির্ববাচনের পর উভয়ে মিলিয়া বাসা 
নিশ্বাণ করিবার ব্যাপারটা প্রণয়-ব্যাপারের সা অঙ্গ 
বলিয়াই বোধ হয়। 

'লুইসিয়ান। ইগ্রেট' নামক ভারত 
প্রণয়-নিবেদন-পদ্ধতি এমনই অদ্ভুত যে, ইহাকে সম্পূর্ণ অন্ধ- 
সংস্কারের ক্রিয়। বলিয়া মনে হয় না। কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি 
অন্থুমরণ ইহারা! পরস্পরের মনোরঞ্জন করে ন!। কিন্তু প্রণয়-জ্ঞাপক 
প্রত্যেকটি কণ্ম সুনিয়নত্রিত ছন্দে নৃত্যের ভঙ্গীতে অনুষ্ঠিত হইয়া 
থাকে । গাছের ডালে পাশাপাশি উপবেশন করিয়া স্ত্রী-পাখী তাহার 
ঠেশটের অগ্রভাগ পুরুষ-পাখীটির ঘাড়ের উপর রক্ষা! করিয়া ঘণ্টার 


. পর ঘণ্টা চুপ করিয়া! বসিয়া থাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এবূপ নিশ্চল 


ভাবে অবস্থান করিবার পর ছুই জনেই অকম্মাৎ ডান! প্রসারিত 
করিয়া! উচ্চ কণ্ঠে ডাকিতে স্তর করে এবং উভয়েই উভয়ের গলায় 
জড়াইয়। এক প্রকার নৃত্যভঙ্গী প্রকাশ করিতে থাকে। 
কিছুকাল এপ চলিবার পর একজন আর একজনের ঘাড়ে 
ঠোঁট গুজিয়৷ পুনরায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকে । যে-কোন 
একজন থাগ্ভ সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিবামাত্ই অপর 
পাখীটি পায়ের উপর খাড়। হইয়। উঠিয়া উচ্চ চীৎকারে 





পাখীর সন্থুথে 'ম্যাকোয়ারি ই্র্কের' অপূর্ব ৃত্যতঙ্গী 


তাহাকে অভ্যর্থন। জ্ঞাপন করে। ডালে আসিয়া উপবেশন 
করিবার পর ঠোট দিয় অতি 59818 
পালক বিশ্তাস করি! দেয় এবং ডান! প্রসারিত .করিয়া! নৃত্যের 





দোনালী-ফেজ।প্টের নৃত্যভঙ্গী 


ভঙ্গীতে এমন ভাবে আদর-আপ্যায়ন করিতে থাকে যে তাহা 
দেখিলে বিম্ময়ে অবাক্‌ হইয়া থাকিতে হয়। আশ্চর্যের বিষয় 
এই ষে, বাচ্চা গুলি উড়িতে শরিখিবার পরও তাহাদের মধ্যে এরূপ 
আদর-আপ্যায়ন এবং নৃত্যলীল! চলিতে দেখা যায়। 

পুরুষ-পায়রাদের নৃত্যকুশলতা সকলেই লক্ষ্য করিয়৷ থাকিবেন। 
সঙ্গিনীকে মুগ্ধ করিবার জগ্ঠ পুরুষ-পাখীটি কখনও গল। ফুলাইয়া, 
কখনও ব গ্রীবাদেশ উন্নত বা অবনত করিয়া! অপরূপ ভঙ্গীতে 
ঘু'রিয়া ঘুরিয়া নাচিতে থাকে । সর্বশেষে উভয়ে উভয়ের ঠোট 
চাপিয়৷ ধরে এবং কিছুক্ষণ পর্যন্ত উভয়ের গ্রীবাদেশ একযোগে 
উদ্ধাধঃভোবে সধালিত হইবার পর যৌন-মিলন ঘটে । নিউ ক্যালি- 
ডোনিয়া এবং দক্ষিণ-সমুদ্রের কোন কোন দ্বীপে কাণ্ড নামক 
এক প্রকার পাখী দেখিতে পাওয়। যাস্্। প্রণয়-ব্যাপারে এবং 
যৌন-নৃত্যে ইহাদের স্ত্ী-পুরুষ উভয়েই সমানভাবে অংশ গ্রহণ 
করে। উভয়ে প্রথম মুখোনুখি দাঁড়াইয়া ম্তকের ঝুটি উচু 
করিয়া অবস্থান করে। তারপর শরীরটা উচুনীচু করিয়। 
উভয়েই একযোগে সমতালে কিছুক্ষণ নৃত্য করে। সর্বশেষে 
মিলনের অব্যবহিত পূর্বের পুরুষ-পাখীটি গান্তীধ্যের সহিত নাচিতে 
নাচিতে ডান! ছুইটিকে প্রসারিত করিয়া অভিবাদনের ভঙ্গীতে 
্ত্রী-পাখীটির সম্মুখে লুটাইয়। পড়ে। 

বংশ-বিস্তারের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির মধ্যেও প্রাকৃতিক নির্ববা- 
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গলার পালক কুলাইয়। পুরুষ-'রাফ' ্্ী-পাখীর সম্ুখে নৃত্য করিতেছে 


পা্থীর নৃত্য 


৩৪১ 


পা৯প৯পাসসপিপসিলাসপসটিসিসিাি বিবািলাসিাত পাস পাপািপ্ পিন তত পাটি পালি পাপা সস 


চনের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বিদ্ধমান। এই প্রাকৃতিক নির্বাচনের 
প্রভাবেই প্রাণী-সমাজে সাজসজ্জা ও বর্ণগৌরবের ক্রমোৎকর্ষ সাধিত 
হইয়া থাকে এবং যৌন-প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই পুক্রষ প্রাণীরা টোঁহক উতৎকর্ষের অধিকারী হ্ইয়াছে। 
পক্ষী-সমাজেও সাজসজ্জা ও বর্ণবৈচিত্রে সাধারণতঃ পুরুষ- 
পাখীরাই অধিকতর সৌন্দর্য্যের অধিকারী। আমাদের দেশীয় 
পাখীদের মধ্যে ময়ূর সৌন্দর্যে অতুলনীয় । ময়ূরী দেখিতে 
কদাকার তো! বটেই, তাছাড়া ময়ূরের মত তাদের পুচ্ছের অস্তিত্ব 
নাই । সাধারণ অবস্থায় ময়রের সুদীর্ঘ পুচ্ছ গুচ্ছাকারে ভূমির 
সহিত প্রায় সমান্তরাল ভাবে থাকে ; কিন্তু যৌন-মিলনের পূর্বের 
সঙ্গিনীর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত পুচ্ছটিকে পিঠের উপর খাড়াভাবে 





একজ্াতীয় পুরুষ টার্কি ডান প্রসারিত করিয়। গলার পালক ফুলাইয়া 
্ত্ীপাখীর মনোহরণ করিবার চেষ্ট। করিতেছে 


পাখার আকারে প্রসারিত করিয়! দেয়। এই প্রসারিত পুচ্ছকে মাচ 
মাঝে অপূর্ব ভঙ্গীতে কাপাইতে থাকে এবং শ্রীবাদেশ উন্নত করি 
নৃত্যের ভঙ্গীতে ধীরে ধীরে প৷ ফেলিয়৷ ঘুরিয়া ফিরিয়! ময়ুরীৰে 
লেজের শোভা৷ প্রদর্শন করে। প্রসারিত পুচ্ছের অপরূপ সৌন্দর্ষে 
ময়রী তো দূরের কথ মানুষ পধ্যস্ত মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়। থাকে 
ময়ূরী কাছাকাছি থাকিয়াও কতকটা যেন উদামীনতার ভাব? 
প্রকাশ করে। কিন্ত এইভাক বেশীক্ষণ রক্ষা করিতে সমর্থ হ 
না। 

দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার “সান্‌ বিটার্ন' নামক পাখী বর্ণ 
গৌরবেএবং শারীরিক সৌন্দধ্যে ুব সু নহে । ইহাদের গানে 
রং এবং “দৈহিক আকৃতিও বিশেষত্ববর্জিত। যৌন-মিলনের সঃ 


৩৪২ 


পুরুষ-পাখী যখন স্ত্রী-পাখীর সম্মুখে ডানা ও পুচ্ছ বিস্তার করিয়! 
নৃত্য করে তখন কিন্তু ইহাদিগকে অতীব স্ুপ্ী বলিয়াই প্রতীয়- 
মান হয়। মনে হয় যেন খয়েরী, সাদা এবং লাজ রঙে চিত্রিত 
পালক সমন্বয়ে তিনখান! পাখ। তাহার শরীরের তিন দিকে সজ্জিত 
রহিয়াছে। 

আমেরিকার বক জাতীয় তুষারধবল 'ইগ্রেট' পাখীদের 
পালকে রঙের বৈচিত্র্য না থাকিলেও যৌন-মিলনের পূর্বে ইহাদের 
শরীরে রেশমের মত উজ্জ্বল স্ুচিকণ কতকগুলি পালক জন্মায়। 
এই সুদৃশ্য পালকসমস্থিত ডান! অর্ধ-প্রসারিত করিয়। এবং অপূর্ব 
শ্রীবাভঙ্গী করিয়া তাহারা পরস্পরের প্রতি প্রণয় জ্ঞাপন করিয়া 
থাকে। - 

কতকটা মুরগী এবং কতকটা ময়ূরের মত আক্ৃতিবিশিষ্ট 
“ফেজাণ্ট' নামক কয়েক জাতীয় পাখীদের মধ্যে পূর্বররাগের অপূর্ব 








্রী-পাখীর সম্মুখে পুরুষ 'অর্গাস-ফে্সান্টে'র নাচ 


অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া! যায়। সকল জাতীয় “ফেজাণ্টের'ই 
পুরুষ-পাখীরা সাজসজ্জায়, বর্ণগৌরবে স্ত্রী-পাখী অপেক্ষা সহত্র 
গুণে শ্রে্ঠতর। পুরুষ-পাখীদের পুচ্ছের বাহার অপূর্ব । পু 
ব্যতীতও ইহাদের গলদেশে বেষ্টনীর মত কতকগুলি ছোট ছোট 
পালক স্তরে স্তরে সঙ্জিত দেখা যায়। স্ত্রী-পাবীদের সাজসজ্জা 
বা বর্ণ বৈচিত্র্যের বালাই নাই। যৌন-মিলনের প্রান্কালে সাজ- 
সজ্জা ও বর্ণ বৈচিত্র্যের অপূর্ব সৌনধ্য দেখাইয়া! পুরুষ-পাখীর! 
তাহাদের প্রণয়িনীদের মনোহরণ করিয়! থাকে । চীন ও তিব্বতের 
অরণ্যাঞ্চলে একজাতীয় সোনালী “ফেজান্ট' দেখ! যায়। 
ইহাদের পুচ্ছ অপেক্ষা গলার পালক-বেষ্টনীর লাল এবং 
সোনালী বর্ণবৈচিত্য অভীব মনোরম। মৃত্যের ভঙ্গীতে 
রঙ্গিনীর সমক্ষে ঘুরিয়া ফিরি! সে গলার বেষ্টনীর*সৌনধ্য 


প্রবাজী 





১৩৫৭ 








* ময়ূর-ফেজাপ্ট? তাহার পাঁলিকের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিয়া! সঙ্গিনীকে 
যুগ্ধ করিবার চেষ্টা,করিতেছে 


দেখাইয়া তাহার মনোঁরগরন করিতে চেষ্টা করে। পুরুষ 
ময়ুর-ফেজান্টের পুচ্ছ ও গলার পালকে উজ্দ্বল সবুজ ও 
বেপ্তনী রঙের চক্রাকার দাগ খুবই স্বদৃশ্তা। ইহার! যৌন- 
মিলনের প্রারস্তে স্ত্রীপাখীর সান্নিধ্যে গলার বেষ্টনী ও পুচ্ছের 
পালক প্রসারিত করিয়৷ কিছুক্ষণ নৃত্যের ভঙ্গীতে ঘোরাফেরা 
করিবার পর হাটু গাড়ি উপবেশন করে। সঙ্গিনী প্রথমতঃ 
উদ্দাসীনতার ভান করিজেও অবশেষে উজ্জ্বল বর্ণ বৈচিত্তযের 
সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়৷ আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। "আর্গা- 
ফেজাণ্ট' তাহার প্রপয়িনীকে মুগ্ধ করিবার জন্ম অন্ভূত উপায় 
অবলম্বন করিয়! থাকে। সে তাহার ডান! ও পুচ্ছের স্ুচিত্রিত 
পালকগুলিকে পাখার মত প্রসারিত করিয়৷ খাড়াভাবে পিঠের 
উপর দিয়া প্রায় মস্তকের নিকট লইয়! আমে এবং মুখখানাকে 
সম্পূর্ণভাবে আড়াল করিয়া রাখে । কিন্তু তাহার সৌন্দধধ্য দেখিয়া 
সঙ্গিনীর মনোভাব কিরূপ হয় তাহা দেখিবার জন্য পালকের মধ্য 
দিয় উকি মারিয়। চাহিয়া থাকে। সঙ্গিনী যেন এমব আমলেই 
আনে না; সে তাহার আহার সংগ্রহের চেষ্টায়ই ঘুরিয়। বেড়ায়। 
তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্ত নৃতাভঙ্গীতে ঘুরিয়া গিয়া অন্ত 
দিক হইতে পুনরায় তাহার সৌনার্যলীল! প্রদর্শন করিতে থাকে। 





কনডোর পাখী ডান! মেলিয়! নৃত্য করিতেছে 


মাথ 


অতীব মনোমুগ্ধকর । স্তরে স্তরে সজ্জিত এই বেষ্টনীটিকে ইহার! 
হচ্ছামত নন্কৃচিত ব! প্রসারিত করিতে পারে। স্ত্রী-পাখীকে মুগ্ধ 
করিবার জন্য পুরুব-পাথী গলার-বেষ্টনীটিকে মাঝে মাঝে প্রসারিত 
ও সন্কুচিত করিতে থাকে এবং প্রসারিত পালকের ফাক দিয়! 
মঙ্গিনীর মনোভাব লক্ষ্য করে। 
ম্যআাকোয়ারি নামক সারসজাতীয় পুরুব-পাখীর! যৌন-মিলনের 
পূর্বে স্ত্রীপাখীর সম্মুখে অপূর্ব ভঙ্গীতে নৃত্য করিয়৷ থাকে। 
ইহার লহ্বা গলাটিকে পিঠের উপর উল্টাইয়! রাখিয়৷ গলার 
পালকগুলিকে খাড়া করিয়া অপূর্ব্ব পদসঞ্চালনে নৃত্য করিয়! 
থাকে। - 
শকুনি, কনডোর প্রভৃতি পাখীর! যৌন-মিলনের পৃরের্ব তাহাদের 
প্রকাণ্ড ডান! প্রসারিত করিয়া! পরস্পরের প্রতি প্রণয় জ্ঞাপন 
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বর্ণসমন্িত ডান! প্রসারিত করিয়৷ সঙ্গিনীদের সম্মুখে নৃত্য করিয়া 
তাহাদের মনোহরণ করে। 

“ছইট-ইটার' নামক পুরুব-পাখীরা৷ যৌন-মিলনের প্রারস্তে স্ত্র- 
পাখীদের সম্মুখে মন্থর গতিতে বিঘৃণিত লাঁটিমের মত এক স্থানে 
থাঁকয়া ঘুরিতে থাকে। 'ল্যাপ-উদরিং' জাতীয় পুরুষ-পাখীরা যৌন- 
মিলনের পৃবের্ব ষেন এক রকম সম্মোহিত অবস্থায় প্রণয়িনীর সম্মুখে 
উপনীত হয়। অগ্রসর হইতে হইতে কখনও থামিয়। থাকে 
আবার কখনও ব৷ লেজ তুলিয়া! নাচিতে থাকে । অবশেষে ঘুরপাক 
খাইতে খাইতে মাটিতে গড়াইয় পড়ে। 

বিভিন্ন জাতীয় অন্টান্ত পাখীর মধ্যেও যৌন-িলনের পূর্বে 
এরূপ বিবিধ প্রকারের নৃত্যকূশলত। পরিদৃষ্ট হয়। এস্থলে তাহার 
কয়েকটি মাত্র দৃষটাস্তের উল্লেখ কর! হইল। 


বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু 
শ্রীবিভূতিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 


এ বছর বিজ্ঞান কংগ্রেসের একত্ৰিংশৎ অধিবেশন হবে 
দিলী বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ সভাপতি 
মনোনীত হয়েছেন। যে কয়জন ভারতীয় বিজ্ঞানী মৌলিক 
গবেষণার জন্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন 
সতোন্দ্রনাথ এদেরই বিশিষ্ট একক্গন।. তিনি ্ট্যাটিষ্টিক্যাল্‌ 
মেকানিকৃসে যে গবেষণা করেছেন তার নামকরণ হয়েছে 
“বনু ষ্ট্যাটিস্টিক্দ্‌" । 

বন্থর উদ্ভাবত এই তত্বের পরিচয় এই প্রবন্ধে আছে। 
প্রথ ম আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথা থেকে শেষ পর্যন্ত 
কোথায় বিজ্ঞানীর কল্পনা এসে পৌছল ও কেন সত্যেন্দ্রনাথ 
নৃতন তব প্রকাশে ব্রতী হলেন, সেই আলোচনাই এর 
প্রতিপাদ্য বিষয়। 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিজ্ঞানীর ধারণায় ছিল 
বিশ্বের মূল উপাদান পরমাণু । এ সময়েই পরমাণুর গঠন- 
প্রকৃতির নৃতন পরিচয় মিলল। ইলেকট্রন, রঞ্জন-রশ্মি ও 
নৃতন তত্বসমূহের আবিষ্কারে গবেষণার নৃতন পর্ব্ব দৈখা 
দিল। বিজ্ঞানীর চিন্তাধারা নৃতন পরিকল্পনা আশ্রয় করে 
বিজ্ঞানে নবষুগ স্থচিত করল। বিজ্ঞানী বাদ্ারফোর্ড-এর 
গবেষণা থেকে পরমাণুর গঠন-প্রকৃতির অভিনব পরিচয় 
হ'ল। পরমাণুর গঠন-প্রকৃতির বিজ্ঞানী যে-চিত্র পরিকল্পনা 
করলেন সংক্ষেপে তারই আভাস দিচ্ছি। বিজ্ঞানীর 
সিদ্ধান্ত এরূপ ঃ 


পরমাণু ভড়িংশৃন্ত । পরমাণুর অভ্যন্তরের অংশ নিউ- 
ক্লিয়স, কেন্দ্রে আছে কয়েকটি প্রোটন বা ধনাত্মক তড়িৎ 
অর্থাৎ 'নিউক্লিয়স কয়েকটি প্রোটন বা ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত 
এককের (901) সমষ্টি । ইলেকট্রন ধনাজ্সক তড়িৎযুক্ত, 
নিউক্লিয়সের বহির্দেশে নির্দিষ্ট কক্ষে ঘুরছে । এই কক্ষ- 
সমূহেরও একটা বিশেষ আকার আছে। পরমাণু, ধনাত্মক 
ও খণাত্মক তড়িৎযুক্ত এককের সমপ্ি। খণাজ্মক যুক্ত 
ইলেকট্রনের! কক্ষে ঘুরছে, ধনাম্মক তড়িত্যুক্ত এককের 
প্রোটনেরা কেন্দ্রে আবদন্ধ। পরমাণুর আণবিক সংখ্য! 
বাইরের ইলেকট্রনের সংখ্যার সমপরিমাণ। বাইরের 
ইলেকট্রনসমূহের খনাত্মক তড়িতের পরিমাণ ও কেন্দ্রের 
ধনাত্মক তড়িতের পরিমাণ সমান। হাইড্রোজেন পরমাণু 
একটি ইলেকট্রন ও একটি প্রোটনের সমষ্টি । ক্রমপর্যায়ে 
ভারী পরমাণুতে ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা বেশীংহয়। 
একটি পরমাণু পূর্ণসংখ্যক ইলেকট্রন ও (প্রাটনের সমষ্টি 
অর্থাৎ এতে ভগ্নাংশের প্রশ্ন নেই। এক কথায় আপবিক 
ওজন একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর গুণিতক । বিভিন্ন 
পদার্থের পরমাণুতে ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা যে 
শুধু বিভিন্ন হয় তাই নয় এর গঠন-কৌশলও বিভিন্ন। 
বিভিন্ন পরমাণুর মূল উপাদানে কিন্তু সেই একই ইলেকট্রন 
ও প্রোটন। যে বিভিন্নত! তা সংখ্যায় ও গঠন-কৌশলে। 
প্রকৃতি গু. রূপগত পার্থক্য, সংখ্যাগত পার্থক্য বিভিন্ন 
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প্লিস আসা 


পদার্থের পার্থক্য প্রকাশক | পরমাণুর ভর, প্রায় সমস্ত 
অংশই কেন্দ্রে ল্পপরির স্থানে অর্থাৎ নিউক্লিয়সে সংহত । 
এর ব্যাসার্ধ ১০-১২ সে্টিমিটরের কিছু কম। নিউক্লিয়সে 
ধনাত্মক তড়িতের পরিমাণ আণবিক সংখ্যার অনুরূপ । 
পরমাণুর ব্যানার্ধ ১০-৮ সের্টিমিটর। ইলেকট্রনের ব্যাসার্ধ 
১০- ৩  সেন্টিমিটর। অর্থাৎ ইলেকট্রন ও নিউক্লিয়সের 
ভিতর অনেকটা স্থান শৃন্য। শূন্য স্থানের অংশ বেশী 
হওয়ায় পরমাণুর ভিতর সহজেই যাবতীয় দ্রুতগামী 
কণিকা প্রবেশাধিকার পায়। তড়িৎ পরিমাণ সমান 
হ'লেও ইলেকট্রন ও প্রোটনে ভর-এর পার্থক্য যথেষ্টই। 
হাইড্রোজেন পরমাণুতে ইলেকট্রনের ভর *০**৫৪ কেন্দ্রে 
প্রোটনের ভর বেশী, ১০০৭২ অর্থাৎ হাইড্রোজেন 
পরমাণুর ভর ছুয়ের যোগে হয় ১০০৭৭৪। 

বিংশ শতাব্দীর প্রথমে পদার্থে নূতন অস্তিত্বের সম্ধানও 
মিলল । এসময়ে প্রকাশিত হয়, আলফা! কিংব! গামা রশ্মির 
আঘাতে পরমাণুর গঠন-বৈচিত্র্যের পরিবর্তন হয়। 
নিউক্লিয়সকে রশ্মির সাহায্যে আঘাত দিলে (্রোটনের মৃত 
এক অদ্ভূত গঠনের উৎপত্তি হয়। আয়তনে ও ওজনে 
প্রোটনের মত হলেও এরা তড়িৎশক্কিবিহীন। এর নাম- 
করণ হয় “নিউট্রন'। এই নৃতন পদার্থ একটি প্রোটন ও 
একটি ইলেকউ্রনের সমাবেশে গঠিত । যদিও হাইড্রোজেন 
পরমাণুর গঠন... অশ্কুরূপ কিন্তু পার্থক্য যথেষ্টই আছে। 
নিউট্রনে প্রোটন ও ইলেকট্রনের ভিতর যে ব্যবধান, তার 
লক্ষ গুণ ব্যবধান হাইড্রোজেন পরমাণুতে । উভয়ের ভরেও 
কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। বিটা রশ্মির গবেষণা হতেও 
আর একটি অস্তিত্ব কল্পিত হয়। এর নামকরণ হয় 
“নিউটিনো'। এই নিউটি,নোও তড়িৎ-শূন্ত। ভর প্রায় 
নেই এ কর্পনায়ও কোন 'মপঙ্গতি নেই। ইপেকট্রনের 
মতই ভারী, ইলেকট্রনের সমান, অবশ্য খণাত্মক নয়, 
ধনাত্মক, তড়িৎ পরিমাণ নৃতন একটি পদার্থের অস্তিত্বও 
কল্পিত হয়। একে বল! হয় “পজিট্রন” ৷ পজিউ্রন ক্ষণস্থায়ী, 
প্রতি মুহূর্তেই পরিবপ্তিত হয়। প্রকৃতিতে শেষ পর্যস্ত 
পঞ্জিউ্রন, নিউট্রন. ও নিউটিনোর অস্তিত্ব প্রকাশিত হয়। 


ইলেকট্রনের গতিবিধি, দৃহ্ঠ আলোক-বশ্মি, আলফা- 
রশ্মি, গামা-বশ্মি ও 'ইলেকট্রনের পারস্পরিক প্রাতি- 
ক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়েও আশ্চর্যজনক নৃতন তত্বসমূহ 
আবিষ্কৃত হয়। প্র্যাঙ্কের আলোক-রশ্মি সম্বন্ধীয় গবেষণা 
শিক্তিকণাবাদ? (08906000 109০0৮৮ ) ও. আইন- 
স্টাইনের আপেক্ষিক তত্ব এসময় "বিপ্লবকারী মত- 
বাদের মতই প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি রঞ্চন-রশ্মি কোন 


প্রবাসী 


ধাতব পদার্থের উপর এসে পড়ে তবে ইলেকট্রন 


"ঝলকে ঝলকে নিঃক্ত হ্য়। 
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পদার্থ হতে নির্গত হয়। এই ইলেকট্রন কি বেগে নির্গত 
হচ্ছে তার রশ্মি যে ঈখার-তরঙ্গে প্রবাহিত হচ্ছে তার 
তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের ওপর নির্ভর করে। রশ্মির ওজ্জল্য মু কিংবা 
তীব্র যাই হোক, নির্গত ইলেকট্রনের বেগ সব সময়েই 
এক । এই ওজ্জল্য হতে জানতে হয় ইলেকট্রন সংখ্যায় 
কত বের হচ্ছে। অর্থাৎ নির্গত ইলেকট্রনের সংখ্যা 
গুঁজ্্ল্যের উপর নির্ভর করে। রশ্মির আঘাতে ইলেকট্রন 
উৎপাদন প্রক্রিয়াকে 'রশ্মি-তড়িৎ-ক্রিয়া বল! হয়। এই 
ক্রিয়ার মীমাংসা পূর্বের তরঙ্গবাদ হতে সম্ভব হয় না। 


' প্রথমে “কোয়ানটামবাদে'র উৎপত্তি হয় এই সব নানা 


তত্বের মীমাংসার জন্য । 


বঞ্জন-রশ্মি, আলফা-রশ্মি, অতি-বেগুনি-রশ্মি ঈথার- 
তরঙ্গে প্রবাহিত হচ্ছে । “তরঙ্গবাদ* অনুসারে এই তরঙ্গের 
এক অবিচ্ছিন্নতা, এক ধারাবাহিকতা আছে। প্র্যাঙ্কের 
মতে, উত্তপূ কৃষ্ণবর্ণ পদার্থের বিকিরণ-ক্রিয়ার গবেষণা হতে 
নানা জটিল তত্বের মীমাংসা তরঙ্গবাদ অনুসারে অসম্ভব । 
শক্তিকণাবাদ অনুসারেই বিকিরণ-ক্রিয়ার মীমাংসা সম্ভব । 
আলোক-রশ্মি সম্বন্ধে প্র্যাঙ্ক বলেন রশ্মি বা শক্তি বিচ্ছিন্ন- 
ভাবে পদার্থ হতে নিঃস্যত হয়। এই বশ্মিনি্গম 
প্রক্রিয়ায় কোনই অবিচ্ছিন্নতা নেই, ধারাবাহিকতা 
নেই। 

পদার্থ হতে যে শক্তির বিচ্ছুরণ হয় তা একাদিক্রমে 
হয় না, শক্তি এক এক ঝলকে নিঃল্ত হয়। প্রতি নিগগমে 
শক্তির এক এক গুচ্ছ ঝলকে ঝলকে বেরিয়ে আসে। 
্ন্যাঙ্কের শক্তিকণাবাদ শক্তির বিচ্ছুরণের কথাই বলল। 
পদার্থের পরমাণু বা ইলেকট্রন ষে শক্তি গ্রহণ করছে তা 
কল্পনা করা হ'ল অবিচ্ছিন্ন ভাবেই হচ্ছে। ইলেকট্রনের 
এই শক্তিগ্রহণ একটা বিশেষ অবস্থায় পৌঁছলে তবেই শক্তি 
১৯৫ সালে আইনস্টাইন 
বলেন, ষে শক্তি যখন এক স্থান হতে অন্ত স্থানে পরিচালিত 
হয় শক্তির এক এক গুচ্ছ এক এক ঝলকে প্রবাহিত 
হতে থাকে। অর্থাৎ শক্তির প্রবাহও অবিচ্ছি্র নয়। 
আইনস্টাইনের মতবাদ অন্থলারে শক্তিকণাবাদের দিদ্ধাস্ত 
হ'ল আলোক বা যেকোনও রশ্মি কোথাও একটান৷ তরঙ্গে 
প্রবাহিত হয় না, বিচ্ছিন্নভাবে এক একটা গুচ্ছে ঝলকে 
ঝলকে প্রবাহিত হয়। পদার্থের ইলেকট্রন হয় এক এক 
গুচ্ছের শক্তি একবারে গ্রহণ করে, না হয় একটুও করে 
না, শক্তি যখন ইলেকট্রন হতে বের হয়, এক এক গুচ্ছই 
এক এক বারে নিঃস্থত হয়, না৷ হয় কিছুই হয় না। 


মাঘ 


রশ্মি যে শুধু এক এক গুচ্ছেই নিংস্থৃত হয়, তাই নয়; 
যে-শক্তির বিচ্ছুরণ হচ্ছে তার এককও নির্দষ্ট নয়। শক্তির 
এককের নির্ভর কম্পন-সংখ্যার ওপর । কম্পন-সংখ্যা 
যে-শক্তির কম গুচ্ছও তার ছোট । কম্পন-সংখ্যা যার 
বেশী গুচ্ছও অনুপাতে বড়। এই মতবাদ অনুসারে 
প্রমাণিত হয় শক্তির গুচ্ছ লাল আলোর রশ্মির চেয়ে 
অভি-কোণি-রশ্মির বড়। রঞ্জন-রশ্মির এ তুলনায় খুবই 

গামা-রশ্মির আরও বড়। 

এই ভাবে রশ্রি-তড়িৎ-ক্রিয়ার শক্তিকণাবাদ স্পষ্ট- 








ভাবে মীমাংসায় পৌঁছল । রশ্মির এক এক গুচ্ছের নাম- . 


করণ হ'ল ফোটন বা আলোকণিকা। ইলেকট্রন ও 
ফোটনের পারস্পরিক ক্রিয়া তা হ'লে অল্প কথায় এরূপ ঃ 
ইলেকট্রন একস্-রশ্মি টিউবে রঞ্জন-রশ্মি স্থষ্টি করে অর্থাৎ 
ইলেকউ্রনের শক্তি ফোটনে রূপাস্তরিত হয়। এই ফোটন 
আলোকের গতিতে বের হয়। এবার যদি এই ফোটন 
ধাতব পদার্থের উপর এসে পড়ে, মুহুর্তেই পদার্থ হতে 
ইলেকট্রন বের হবে। এভাবে ইলেকট্রন হ'তে ফোটন 
ও ফোটন হতে ইলেকট্রনে শক্তি চালিত হয়। এক জনের 
যে মুহুর্তে মৃত্যু হয়, অপরের জন্ম হয় সেই মুহূর্তেই। 
শক্তিকণাবাদের যুক্তিতে এর বিশ্লেষণ সুস্পষ্ট হ'ল। 

ইলেকট্রনের আবর্তন সন্বন্ধীয় ষাবতীয় ঘটনা শক্তিকণা- 
বাদের যুক্তিতে নির্ণীত হয়। বিজ্ঞানী বোর কল্পনা করেন, 
ইলেকট্রনের ঘুরবার ষে কয়েকটি নির্দিষ্ট কক্ষ আছে, তার 
কয়েকটি বিশেষ কক্ষে বিকিরণ-ক্রিয়া হয় না । ইলেকট্রন 
বিশেষ অবস্থায় কক্ষ হ'তে কক্ষান্তরে লাফিয়ে পড়ে, 
ইলেকট্রনের ষে তেজ বিকিরণ, তার উৎপত্তি এ কারণেই । 
কক্ষ হ'তে তেজ বিকিরণ ইলেকট্রনে শক্তির প্রাচূরধ্য কত 
হ'লে সম্ভব বোরের গাণিতিক নিয়ম হতে সে হিলাবও 
হয়েছে । ইলেকট্টনের কোন কোন বিশেষ কক্ষে তেজ 
বিকিরণ কিছুই হয় নাকেন বোরের কল্পনা হতে এরও 
মীমাংসা হয়েছে । বোরের নিয়ম হাইড্রোজেন ও হিলিয়ম 
পরমাণুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। বর্ণাঙ্গী-রেখার উৎপত্তি 
সম্বন্ধে বোরের কল্পনার সারবত্তা বিশেষভাবে উপলব্ধি হয়। 
ইলেকট্রন ও (প্রাটনের ভর-এর অন্পাঁতও বোরের নিয়মে 
নির্ণাত হয়। বিজ্ঞানী বোরের যুক্তির ধারা অনুসরণ করে 
বর্ণালী-বেখার যাবতীয় গবেষণা নানা বিজ্ঞানীর নৃতনূ নৃতন 
যুক্তিতে স্ম্পষ্ট হয় । বিজ্ঞানী সোমারফিল্ডের নাম বিশেষ 
ভাবেই স্মরণীয়। 

বিজ্ঞানী দেখলেন তরঙ্গবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
প্রাচীন বলবিদ্যার নিয়ম প্রয়োগে পরমাণুর নৃতন রশ্ি- 


তি 


বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি অধ্যাপক অত্যেজ্নাথ বন্থ 


সি 


৩৪৫ 


সমূহের গতিবিধির মীমাংসা সম্ভব নয়। প্রাচীন বল- 
বিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত ঘটনাসমূহ যে হিসাব বা গাণিতিক 





নিয়মে নিখুঁতভাবে মীমাংসা হ'ত তাতে পরমাণুর চিত্রের 
কোন করনা ছিল না। বলবিদ্যার সাধারণ নিয়মগ্জলি 
আবিষ্কৃত হয়েছে সাধারণ বস্তর গতিবিধি লক্ষ্য ক'রে। কিন্তু 
নূতন কণিকাসমৃহ তা থেকে বহু গুণে স্ছুত্র। এরাও যে 
সাধারণ নিয়মাবলী মেনে চলবে এমন ধারণার কোনও যুক্তি 
নেই। শ্রডিংগার তরবাদের ভিত্তিতে এক নূতন বলবিগ্ভার 
সাহায্যে ইলেকট্রনের গতিবিধি পরমাণুর এক অভিনব 
চিত্রের কল্পনায় হিসেব করেন। কিন্তু শ্রডিংগারের তরঙ্গ- 
বলবিদ্যাও ইলেকট্রনের আবর্তন ও গতিবিধি সম্ধীয় 
ঘটনাবলী সম্যকৃরূপে প্রকাশে অসমর্থ হয়। প্রাচীন বল- 
বিদ্যার ভিত্তিতে গঠিত তরঙ্গ-বুলবিদ্যা, আইনস্টাইনের 
আপেক্ষিকতাঁবাদ হতে যে নৃতন সিদ্ধান্ত আলোকরশ্মির 
ক্ষেত্রে এল তার সঙ্গে একটুও মেলে না এমন প্রত্যয় হয়। 
এভাবে ক্ল্যাসিক্যাল মেকানিকৃস্-এর গবেষণা পরিত্যক্ত হয়। 
বিজ্ঞানী শক্তিকণাবাদের ভিত্বিতে নৃতন গণনা-পদ্ধতি 
উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হন। এ সময়ে কোয়ানটাম মেকানিক্‌স্‌ 
সৃষ্টি, হ্য়। প্রথম সত্যেন্দ্রনাথ ও পরে ফেমিওডিরাক 
সমষ্িগত গণনাক্ষেতরে পরিসংখ্যন-প্রপালী উদ্ভাবন করেন। 
আলোকের ষে বিচ্ছিন্ন বা ব্যষ্টি পের আলোচনা হ'ল 
বিকিরণ ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য । শক্তিকে এই ব্য রূপে 
প্রতিষ্ঠা করেন প্র্যাঙ্ক ও আইনস্টাইন। কিন্তু সমষ্টিগণিতের 
প্রয়োগ না হওয়ায় সমস্ত পূরণ হয় নি। সমষ্টিগণিতের - 
উদ্ভাবক ম্যাক্স ওয়েল 'অগুদের সমাবেশ ক্ষেত্রে বা গ্যাসে 


৩৪৬ 


অণুব গতির ব্টনহার বা 918871১6102. সমষ্টি হিসাবে 
গণনা করেন। আলোক-তাপ বিকিরণ ক্ষেত্রে সমষ্টিগত 
হিসাব প্রয়োগের চেষ্টা হয়। তাপ বিজ্ঞানের বিকিরণ- 
ক্রিয়ায় বিকিরণের তর-দৈর্ঘ্যের ব্টন-ধারার সাধারণ 
হিসাব হয়েছে। আদর্শ কষ্ণকায় (৮1৪/-১০৫১ ) বস্ত 
কল্পিত হয় একটি উত্তপ্ত, ফাপা, ছিদ্রহীন গহ্বর । আদর্শ 
রুষ্ণকায় বস্তর বিশেষ পরিচয়, এর বিকিরণ গ্রহণ করবার 
ক্ষমতা যত বিক্ষেপ করবার ক্ষমতাও ততই । এরই 
অন্তর্বর্তী ক্ষেত্র বিকিরণের উৎপত্তিস্বল। এই কৃষ্ণকায় 
বস্তর অন্তর্দেশে বিকিরণের বণ্টনধারার হিসাবের জন্য 


বিজ্ঞানী উইয়েন, বোন্টস্ম্যান, র্যালে ও জিনস্‌ এক একটি" 


স্ত্র উদ্ভাবন করেন। প্রাযাঙ্ক যে স্থত্র উদ্ভাবন করেছেন, 
শক্তির ব্য্টি বূপ কগ্ননায় ঘটনার সঙ্গতি এই সুত্রেই মেলে । 
কিন্তু প্রযাঙ্কের এই হিসাব সমগ্িগত হিসাবে হয় নি) 
প্রাচীন প্রথায় হয়েছে । আইনস্টাইনও পরিবতিত এবং 
উন্নত ধরণের এক হিসাব করেন--তাহাও প্রাচীন 
গণিতেরই সাহায্যে । সমষ্টি রূপে প্রথম হিসাব করেন বন । 
এই পদ্ধতি বস্থুর সম গণিত বা বন্থ-পর্িসংখ্যন-প্রণালী । 
বন্থর গণনায় প্রাচীন গণিতের প্রশ্ন নাই । তিনি শক্তির 
ব্ষ্টি রূপ কষ্ণকায় বস্তর অন্তর্দেশে আলোৌক-কণিকার 
সমাবেশ ক্ষেত্রে কল্পনা করেন। প্র্যাঙ্কের ব্টন-হারের 
নিয়ম বন্থর সুত্র অনুসারে নির্ণীত হয়। 

১৯২৪ সালে বিজ্ঞানী সত্যেন্ত্রনাথ ফোটন বা আলো- 
কণিকার হিমাবের জন্য নৃতন এক প্রণানী উদ্ভাবন করেন। 
এই মমষ্টিগত নৃতন হিসাব, এমনও বল! হয়, শক্তিকণা- 
বাদের ভিত্তি স্থদৃঢ় করে। উত্তপ্ত কৃষ্ণবর্ণ পদার্থের বিকিরণ- 
ক্রিয়া স্থন্ধে প্লান্কের নিয়ম সত্যেন্দ্রনাথ নৃতন প্রণালীতে 
হিলাব করেন। তিনি ষ্ঠ পরিমাণ বিশিষ্ট কাঠামোর 
পরিকল্পনায় অন্ত-বর্তীক্ষেত্রে অসংখ্য ফোটনের সম্মিলিত 
কাধাবলী নিজের উদ্ভাবিত প্রণালীতে মীমাংসা করেন। 
অধ্যাপক বস্তুর উদ্ভাবিত এই তত্ব “বস্থ-্টাটিষ্টিকিস্ঃ 
বা বন্-পরিসংখ্যন নামে বিদ্িত। বিজ্ঞানী আইনই্টাইন 
সমগ্তিগত গণনাক্ষেত্রে বন্ত-কণিকার কাধাবলী বস্থৃ- 
পরিনংখ্যন 'প্রথালীতে হিলাব করেন। এই তত্বের 
ব্যাপকতা আইনস্টাইনের গণনায় বৃদ্ধি পেয়েছে একথা 


প্রবাসী 


১৩৫০ 


বিশেষভাবে স্বীকুত। এই তত্বের নূতন নামকরণ হয় 
বিস্থ-আইনস্টাইন ষ্ট্যাটিষ্টিকৃস্‌*। ফেমিওডিরাক গবেষণার 
প্রেরণা এই তত্ব হতেই পেয়েছেন একথাও ন্বীকৃত। 
এই তত্বের ধারা অস্থসরণ করেই সমষ্টি-গত গণনাক্ষেত্রে 
ফেমিওডিরাক আর একটি পরিসংখ্যন-প্রণালী উদ্ভাবন 
করেন। একে “ফেখ্সিডিরাক ষ্ট্যাটিষ্টিকিস্, বলে। ক্ল্যাসিক্যাস্‌ 
্যাটিট্টিক্দ্‌ পরিত্যক্ত হয়ে বন্থু ও ফেমিওডিরাকের 
্যাটি্রিকূসের সহায়তায় আধুনিক বিজ্ঞান গঠিত হয়। 


বিজ্ঞান আজ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে বস্থ- 
আইনস্টাইন পরিসংখ্যন-প্রণালীর নিয়ম মেনে চলে কয়েক- 
প্রকার কণিকা প্রধানতঃ বস্তকণিকা ও আলো-কণিকা 
(/70600৯১ ৫5 00/7010198, 990 0078), কিন্তু অন্যান্ত কণিকার 
(1919007078, [১106078) কার্ধকলাপ ফেমিওডিরাকের পরি- 
ংখ্যন-প্রণালী হতে মীমাংস! হয় । সত্যেন্দ্রনাথের গণনা- 
পদ্ধতির বিশেষত্ব এই যে তিনি একমাত্র ফোটন অর্থাৎ 
আলো-কণিকার সাহায্যে হিসাব করেছেন । উত্তপ্ত কৃষ্ণ- 
বর্ণ পদার্থের বিকিরণ-ক্রিয়াও ফোটনের সাহায্যেই তিনি 
স্পষ্টভাবে প্রথম মীমাংসা করেন। এভাবে সত্যেন্ত্রনাথের 
গবেষণা আধুনিক বিজ্ঞানের কয়েকটি জটিল প্রশ্নের মীমাংসা 
করেছে । * 
সত্যেন্্রনাথের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে কি গভীর শ্রদ্ধা 
ছিল, তার পরিচয় আছে “বিশ্ব-পরিচয়ে'-এই বইখানি 
তোমার নামের সঙ্গে যুক্ত করছি । বল! বাহুল্য, এর মধ্যে 
এমন বিজ্ঞান-সম্পদ নেই যা বিনা সংকোচে তোমার হাতে 
দেবার যোগ্য। তা ছাড়া, অনধিকার-প্রবেশে ভুলের 
আশঙ্কা করে লঙ্জ! বোধ কচ্ছি, হয় তো তোমার সম্মান 
রক্ষা করাই হ'ল না। 


* এ তন্ব অধ্যাপক বন ১৯২৪ সালে জামান পত্রিকায় (7০108. 1, 
15818) প্রকাশিত করেন। এসমর পাশ্চাতো, বিশেষ জামনীর 
বিজ্ঞানী মহলে তিনি প্রভৃত সম্মান ও সমাদ্বর পেয়েছেন । বিদেশে 
গবেষণ| কালে গণিতের জটিল প্রশ্ন সমাধানের জন্য বিশিষ্ট বিজ্ঞানীও 
অনেক সময় তার সাহাষা প্রাথী হয়েছেন । ভারতে বৈজ্ঞানিক গ্রবেষণার 
গোড়াপত্তন হয়েছে আচার্য জগদীশচন্ত্রের জীবনব্যাপী সাধনায় । বিজ্ঞানী 
সত্যেন্্রনাথ আচীর্যদেবের মতই বিজ্ঞান-দাধনায় মগ্ন আছেন। 


জনগুরু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার 


স্বর্গগত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যে-যুগে জন্মগ্রহণ করেন সে- 
যুগের উচ্চশিক্ষিত বাঙালী যুবকগণের জীবনধারা সীমা- 
বদ্ধ ও সংকীর্ণ পথেই প্রবাহিত হইত। সরকারী অথবা 
বে-সরকারী চাকুরী এবং উকীল, ডাক্তার ও এঞ্জিনীয়ারের 
ব্যবসায় ইহাই তাহাদের প্রধান কাম্য ও লক্ষ্য ছিল। 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও প্রথমে কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। 
কিন্তু তাহার চরিত্রে এমন একটি বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্য ছিল 
যাহার 'প্রগাবে তিনি এই গতানুগতিক ভাব ত্যাগ করিয়া 
একটি নূতন পথে অগ্রসর হইতে সাহসী হইয়াছিলেন। 
অধ্যাপকের পদ ছাড়িয়া যখন তিনি প্রবাসী” ও “মডার্ন 
বিভিউ'র সম্পাদনায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিলেন তখন 
তাহার আর্থিক অবস্থা এমন সচ্ছল ছিল না৷ যে সঞ্চিত 
অর্থের উপর নির্ভর করিয়া তিনি এই অনিশ্চিত জীবন- 
যাত্রার পথ স্বচ্ছন্দে বাছিয়া লইতে পারিতেন। কিন্ত 
তথাপি ভবিষ্যতের ভাবনা না করিয়া তিনি যে এই নৃতন 
কার্যে ব্রতী হইলেন ইহাতে ঠাহার অনন্যন্থলভ মনোবৃত্তির 
বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 

রামানন্দবাবুর মনন্থিতা ধীশক্তি ও চরিত্রের নানা সদ্্‌- 
গুণের সমাবেশ সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে এবং 
তিনি নানা জনহিতকর অনুষ্ঠানে লিপ্ত থাকিয়া দেশের 
ও দশের সেবা! করিয়াছেন। কিন্তু এ সকল সত্বেও 
ভবিষ্বদ্বংশীয়েরা তাহাকে প্রবাসী” ও “মভার্ন রিভিউ, 
পত্রিকার সম্পাদকরূপেই প্রধানতঃ ম্মরণ করিবে, এবং 
এই ছুইটি কাগজের সম্পাদনায় তিনি যে কৃতিত্ব দেখাইয়া- 
ছেন এবং এই দুইটি কাগজ এ দেশের জাতীয় জীবন 
গঠনে অর্ধ শতাবী ব্যাপিয়া যে সহায়তা করিয়াছে তাহাই 
তাহার অক্ষয় কীত্তি ও স্ৃতিরপে বিরাজ করিবে। 
রামানন্দ জনগুরু। 

প্রবাসী পত্রিকা যখন প্রথম প্রসিদ্ধিলাভ করে তখন 
আমাদের ছাত্রজীবনের আরম্ত। সুতরাং নব্য বাংলার 
ইতিহাসে ইহার স্থান কোথায় সে সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা 
হইতে আমার কিছু বলিবার অধিকার আছে এবং আমি 
সংক্ষেপে সেই সম্বন্ধেই কিছু বলিব। 

তখন প্রবানী পত্রিকা প্রকাশের অপেক্ষায় আমরা! 


মাসের পর মাস কিরূপ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতাম 
তাহা এখনও আমার ম্মরণ আছে। কারণ ইহা একাধারে 
আনন্দ ও জ্ঞানলাভের উপাদান ছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, 
উপন্যাস ও প্রবন্ধ যে কত চিত্তাকর্ষক ছিল আজ তাহা 
বিস্তারিত করিয়! বলিবার প্রয়োজন নাই । অন্যান্য খ্যাতনামা 
লেখকের কবিতা গল্প ও উপন্যাস ইহাতে মাসের পর মা 
আমাদিগকে মুগ্ধ করিত। কিন্তু মনোরগ্রনের বিচিত্র ও 
প্রচুর আয়োঞ্জনই “প্রবাসীর একমাত্র বিশেষত্ব ছিল না; 
জগতের জ্ঞানভাগার হইতে বিবিধ রত্ব আহরণ করিয়া 
রামানন্দবাবু আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেন । আমরা 
তাহার সাহায্যে যে. শিক্ষালাভ করিতাম তখনকার দিনে 
স্কুল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই প্রকার শিক্ষার কোন 
স্থযোগ ও স্বিধা ছিল না। সাহিত্য, অর্থনীতি, সমাজ- 
নীতি, উন্নতিশীল জাতির আধুনিক বিবরণ, নৃতন নৃতন 
বৈজ্ঞানিক,আবিষ্কার প্রভৃতি যত বিবিধ তথা এই পত্রিকার 
সাহায্যে জানিয়াছি এবং শিখিয়াছি অন্ত কোন উপায়ে 
তাহা সম্ভবপর হইত না। এই হিসাবে রামানন্দবাবু 
আমাদের যুগের যুবকগণের শিক্ষাপ্ডরু এবং আমরা কৃতজ্ঞ- 
চিত্তে চিরদিন সে কথা স্মরণ করিব। অধ্যাপকের পদ 
ত্যাগ করিয়! তিনি একটি মাত্র বিদ্যায়তনের শিক্ষকতার 


* পরিবর্তে সমস্ত দেশবাসী যুবকগণের শিক্ষকতার কার্য 


করিয়াছেন, ইহা তাহার জীবনের প্রধান কীত্তি। 
তীহার আর এক প্রধান কীর্তি জাতীয় জীবন গঠন। 
প্রবাসী” ও “মডার্ন রিভিউ”র সম্পাদকীয় মন্তব্যের মধ্য 
দিয়াই তিনি এই মহৎ কাধ্য করিয়াছেন । এই সম্পাদকীয় 
মন্তব্য সম্পূর্ণরূপে তাহার নিজের স্থষ্টি-_তাহার পূর্বের 
কোন মীসিক পত্রিকায় ইহার অনুরূপ কিছু ছিল বলিয়া 
জানি না। দেশের রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক 
এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ক যত কিছু প্রশ্ন সমন্তা 
ও সাময়িক আন্দোলন ও অভাব-অভিযোগ-_সে সমন্তই 
তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং. তাহার সরল স্থচিস্তিত 
নির্ভীক ও নিরপেক্ষ আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে। 
অপূর্ব যুক্তিমূলক বিশ্লেষণ দ্বারা প্রতি সমস্যার অন্তনিহিত 
তথ্য উদঘাটন করিয়া তিনি তাহার ম্বরূপ নির্ণয় ও প্রতি- 


৩৪৮ 


কারের উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি কোন দিন কোন 
বিশিষ্ট দলে যোগদান করেন নাই, স্থৃতরাং প্রাতি বিষয়েই 
স্বাধীন ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করিতে কোন প্রকার 
ঘিধা বা কুাবোধ করেন নাই। এই সমুদয় আলোচনার 
মধ্য দিয়া তাহার যে স্থল বিচারশক্তি, ন্যায়ের প্রতি 
স্বাভাবিক অনুরাগ ও উদার মনোবৃত্তির পরিচয় পাইয়াছি 
এ যুগে তাহা এক প্রকার ছুল'ভি বলিলেই চলে । এই জন্তই 
তাহার সম্পাদকীয় মন্তব্য সকলেই আগ্রহভরে পাঠ 
করিতেন এবং ইহা! জাতীয় মতবাদ ও চরিত্রগঠনে বিশেষ 
সহায়তা করিয়াছে। ইহার গন্য তিনি রাজপুরুষদের 
রোষকটাক্ষে ভ্রক্ষেপ করেন নাই। এদেশীয় শক্তিশালী, 
জনপ্রিয় নেতাদের বিরক্তি বা অসস্তোষের ভয়েও কখনও 
স্বীয় মতামত ব্যক্ত করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন 
নাই। তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন কিন্তু তাহার ব্যক্তিগত 
আচরণে বা মতামত প্রকাশে কোনদিন কোন সাম্প্রদায়িক- 


পপি 


প্রবাসী 


১৫৯৯৫ পপি 


তার ভাব কেহ লক্ষ্য করে নাই। তাহার উদারতা! সত্যের 
প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা ও ন্যায়ধর্ের প্রতি আস্তরিক বিশ্বাস 
তাহাকে সম্পাদকের কঠোর কর্তব্যপথ হইতে বিচলিত 
হইতে দেয় নাই। এই দিক দিয়া তিনি যে আদর্শ রাখিয়া 
গিয়াছেন তাহা আমাদের দেশের একটি চিরস্তন সম্পদ 
বলিয়া আমি গণ্য করি। যদি স্বাধীনদেশে তিনি জন্ম- 
গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে সম্পাদকীয় প্রতিভার জন্য 
তিনি অতুল সম্মান ও সম্পদের অধিকারী হইতেন। 
বামানন্দবাবুর সহিত ব্যক্তিগত পরিচয়ের খুব বেশী 
স্থযোগ আমার হয় নাই; কিন্তু ঢাকায় ও কলিকাতায় 
কয়েকবার তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি । তাহার অপেক্ষা 
বয়সে অনেক ছোট হইলেও তাহার মধুর সৌজন্যে ও 
সহ্ৃদয়তায় এবং হথমধুর আলাপ-আপ্যায়নে মুগ্ধ হইয়াছি। 
ভগবানের নিকট প্রর্থনা করি তিনি এই নির্গীক লোক- 
হিতৈষীর আত্মার শাস্তি বিধান করুন। 


রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দবারু 


শ্রীক্ষিতিমোহন সেন 


কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে ১৯*৮ সালে আমি 
হিমালয় হইতে আগিয়া শান্তিনিকেতন ব্রহ্ষচর্ধ্যাশ্রমে 
যোগ দিলাম। সেই বৎসরেই রামানন্দবাবু এলাহাবাদ 
ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিলেন এবং ঠন্ঠনিয়ায় সাধারণ 
্রা্মমমাজের পাশে একটি ছোট্র বাড়ীতে আশ্রয় লইয়া 
প্রবাসী এবং মভান” রিভিউ এই দুইখানি কাগজ চালাইতে 
লাগিলেন। রামানন্দবাবু একেবারে সাদাসিধা মানুষ, 
নিতান্তই সরল তাহার জীবনযাত্রা। সেই বাড়ীথানির 
ক্ষত্র একখানি ঘরে প্রবাসী-মভার্ন রিভিউর অফিস। ক্রমে 
সেই স্থানটুকু নানাদেশীয় মনীষীদের একটি তীর্ঘক্ষেত্র 
হইয়! উঠিল। সেখানে হার্বার্ট ফিশার, রামসে মাকৃডোনান্ড 
মিষ্টার নিবেদিতা, অধ্যাপক গেডিস প্রভৃতি বিদেশী বিশিষ্ট 
লোকদের, এবং . রবীন্দ্রনাথ ব্রজেন্্র শীল গোখলে প্রভৃতি 
ভারতীয় মহাপুরুষদের দশনীয় স্থান হুইয়া উঠিল। 
রবীন্দ্রনাথ সেখানে বন্ৃবার গিয়াছেন। 

সাঁধারণ ব্রাঙ্মসমীজের পিছনেই ভুবন সরকার লেনে 
একটি বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের বন্ধু শ্রীশচন্ত্র-মনুমদার মহাশয় 
খাকিতেন।- কবিগুরু প্রায়ই জোড়াসাকো হইতে পদব্রজে 
স্বাহার বাড়ীতে আসিতেন। সেই আসিবার পথে এমন 


একটি সঙ্কীর্ণ গলি তিনি আবিষ্কার করিলেন যাহাতে এক 
জনের বেশি একসঙ্গে চলিতে পারে না এবং যাহা বস্তির 
মধ্যস্থিত ছুই দিকের খোলার ঘরের মাঝখান দিয়া চলিয়া 
গিয়াছে। আগে তাহার তল! দিয়া একটি ড্রেনও বহিত। 
এখন ড্রেনটা অন্তত সরিয়াছে তবে সক্ধীর্ণতা সেইরূপই 
আছে.। সেই গলিটুকু আমাকে শ্রীশবাবুর পুত্র পরলোক- 
গত সম্তোষ মজুমদার দেখাইয়াছিলেন। এই গলি-পথে 
পথের দূরত্ব অনেকটা! কমিত। 

রামানন্দবাবুর উপর রবীন্দ্রনাথের অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। 
তাহার বনু বাংলা গ্রন্থ প্রবাসীতে ছাপা! হইয়াছে। প্রবাসীর 
পুরাতন সংখ্যাগুলি দেখিলেই তাহা বুঝ! ধাইবে। ম্ভার্ন 
রিভিউ কাগজেও তাহার অনেক ইংরাজি লেখা বাহির 
হইয়াছে। তখনকার দিনের প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ 
দেখিলেই বুঝা যাইবে যে রবীন্্রনাথের লেখা নাই এমন 
একটি সংখ্যাও বড় মিলিবে না। আর একথানি বাংল! 
কাগজের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিলেন: বলিয্না-_মধ্যে কয়েক 
বছর কাল রবীন্দ্রনাথ প্রবাসীতে তেমন লেখা দেন নাই। 
তাহা ছাড়া তাহার বহু লেখাই প্রবাসীর মধ্য দিয়া 
প্রথম প্রকাশিত । এই কয়েকটি বৎসর বিগত হইলে 


জাঘ 


রবীজনাথ ও রামানল্মবাবু 


৩৪৯ 


করিল.। “গগন নহিলে তোমারে-ধরিবে কেবা” কবিতাটির 


রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাহার লেখা প্রবাসীর জন্ত পাঠাইয়। 


দেন। 

যখন কবির ইংরাজি গীতাঞ্রলির জন্ম হয় নাই তখনও 
ত্বাহার ইংরাজি লেখা মডার্ন” রিভিউ পত্রে বাহির হইত । 
১৯১১ সালে রামানন্দবাবু একবার তাহার কাছে তাহার 
কবিতার কিছু ইংরাঙ্জি অনুবাদ চাহেন। কবি তাহার 
বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয়ের করা “নিক্ষল কামনা” 
(মানসী) কবিতার অনুবাদ রামানন্দবাবুকে পাঠাইয়৷ দেন। 
ঢাা016198৪ 01” নামে তাহা ১৯১১ সালের মে মাসের ম্ডার্ন 
রিভিউ পত্রে (পৃঃ ৪৬৩) বাহির হয়। লোকেন্দ্রনাথেরই করা 
ববীন্দ্র-কবিতার আর একটি অনুবাদ কবির কাছে ছিল। 
তাহার নাম সন্ধ্যাসঙ্গীতের “তারকার আত্মহত্যা” | “[)8%) 
০1% 56৪৮৮” নাম দিয়া তাহা ১৯১১ সালের আগষ্ট মাসের 
(পৃ. ২০১) মভানন” রিভিউ পত্রিকায় বাহির হয়। রবীন্দ্রনাথের 
কবিতার আর একটি অনুবাদ মড ম্যাকার্থির করা ১৯১১ 
সালের মভার্ন রিভিউ কাগজের সেপ্টেম্বর মাসে (পৃঃ ২৬১) 
৭] [0১978 [10086” নামে বাহির হয়। ইহার পর 
রামানন্দবাবু স্বয়ং কবিকে ধরেন তাহার কবিতা নিজেই 
অনুবাদ করিতে । “কবি বাল্যকালে ইংরাজি শিক্ষায় 
অবহেল! করিয়াছেন এই অজুহাত দেখাইয়া নিষ্কৃতি চাহি- 
লেন। কবি তাহার মায়ার খেলা হইতেই উদ্ধৃত করিয়া 
দ্রিলেন-_ 

“বিদায় করেছি যারে নর়নজলে 
এখন ফিরাব তারে কিসের ছলে ?” 

এই কবিতাটি কড়ি ও কোমলে তুল নামে ছাপা 
হইয়াছে । বামানন্দবাবু ও ছাড়িবার পাত্র নহেন। আমার 
মনে আছে রামানন্দবাবু একদিন কবিকে বলিলেন, 
“আপনি ইংরাজিকে নয়নজলে বিদায় করেন নাই | প্রেমের 
লীলার ওসব লোকদেখানো৷ উপেক্ষার ভঙ্গীতে আমি ভূলিব 
না। তাহার সঙ্গে আপনার ষে হৃদয়ের প্রীতিষোগ আছে 
সে কথা আমার কাছে লুকাইবেন না ।” দেখিলাম অবশেষে 
কবিকেই হার মানিতে হইল। ১৯১২ সালে ফেব্রুয়ারি 
মাসের মডার্ন রিভিউ পত্রে (২০৪ পৃঃ) বাহির হইল “আমি 
চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী” গানের অনুবাদ । তাহার 
পরই এপ্রিল মাসের (৩৫১ পৃঃ) মডার্ন রিভিউ পত্রে কণিকা! 
হইতে কয়েকটি কবিতার অস্বাদ প্রকাশিত হইল। তাহার 
পরেই আবার সেপ্টেম্বর মাসের মডার্ন ক্িভিউতে দেখা! 
দিল “অনস্ত প্রেম” (মানলী) কবিতার অন্বাদ। ইংরাজি 
নাম তাহার +1156 2098.0169 1,০৪৮ | তাহার বাংলা 
কথা “তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি শতরুপে শতৰার 1” 
ইংরাজি বেশে কবিতাগুলি যেন অভিনব, শোভা ধাঁরগ 


(& মাসেই ২২৫ পৃঃ) অনুবাদ “1১৩ 90211” নামে দেখা 
দিল। ইহা উৎসর্গের ১২ নম্বরের কবিতা। এ সেপ্টেম্বর 
মাসের মডার্ন রিভিউতে (পৃঃ ২৯৮) “5০১, নামে আর 
একটি অনুবাদ প্রকাশিত হইল তাহাও উৎসর্গেরই 
কবিতা । 
পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি 
আপন গন্ধে মম 
কন্তরী মুগ সম (৭নং কবিত1) 

এই ষে আপন কবিতার অস্কবাদে কৰি প্রবৃত্ত হইলেন 
তাহারই ফল হইল গীতাঞ্জলি । কিন্তু এই অন্থবাদের কর্মে 
ধাহারা কবিকে প্রবৃত্ত করান তাহাদের মধ্যে রামানন্মবাবু 
একজন প্রধান। তাহার কাগজেই এই কবিতাগুলির 
প্রথম আবির্ভাবের স্থান হয়। 

আমাদের দেশে পলীগ্রামে “ঠাকুর ফেলা” বলিয়া একটি 
ব্যাপার আছে। কৃপণ গৃহস্থকে বাধ্য করিয়! পুজা করাই- 
বার জন্ত লোকে গোপনে তাহার বাড়ীতে ঠাকুরের প্রতিম! 
রাখিয়া আসে । বাধ্য হইয়া কুপণকে ব্যয়বাহুল্য করিয়া! 
পূজা করিতে হয়। সৌনধ্যস্থষ্টির ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ 
কপণ ছিলেন এই কথা বলি না। তবে কোনো কোনো! 
ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বিনয়বশতঃ তিনি আপনার অপরিমিত 
শক্তি সত্বেও সঙ্কুচিত হইতেন এবং এক এক সময় নিজের 
অন্তনিহিত শক্তি ও এশ্বধর্যর পরিমাণ বুঝিতে পারিতেন 
না। তখন বাহিরের উপত্রবে শুক্তির মধ্যে মুক্তার মত 
স্বাহার রচনাগুলি একটি একটি বত্বের মত স্থষ্ট হইয়া 
উঠিত । 

একবার শ্রীযুক্তা সরলা দেবী কবিকে ন1 জানাইয়া নিজের 

কাগজে এক বিজ্ঞপ্তি দেন যে কবি একটি নাটক লিখিবেন। 
আমরা পাইলাম “চিরকুমার সভা”। শাস্তিনিকেতনে 
১৯০৮ সালে আমরা তাহাকে আমাদের জন্য খতু- 
উৎসবের গান ও নাটক রচনার জন্ত ধরি । তাহার ফলে 
শারদোৎসব প্রভৃতি নাটকের স্থপ্টি। তিনিও তাহার 
প্রতিশোধ লইয়াছিলেন আমাদের অভিনয়ে নামাইয়া। 
প্রথম বার শারদোৎসবে কবি বাধ্য করিয়া! আমাকে সম্রাট 
সন্যাসীর বেশে রঙ্গমঞ্জে নামাইলেন। আমার.গান গাহিবার 
অসামর্ঘ্যের ওজর কবি মানিলেন না। অন্তরালে হইতে 
আমার হুইয়া অপূর্ব গান তিনি গাহিলেন। তাহার 
ছুর্গতি আমি দীর্ঘকাল বহন করিয়াছি । সর্বত্রই সতাস্থলে 
গানের জন্ত বহুদিন আমাকে লোকে ব্যর্থ গীড়াপীড়ি 
করিতেন। 


৩৫৩ 


পলা প৯ ১৫৯ প৯৫৯ ৭ পপ৯৮৯০১ পিল 


কথ! তুলিয়াই যাইতেন। এমন সময় শেষ মুহ্ডে যখন 
রামানন্দবাবুর তাগিদ সহ লোক আপিত তখন তিনি 
তাহাকে বসাইয়া সেই মুহূর্তেই লেখার জন্য বসিতেন। 
“গোরা”র * জন্ত এইরূপ অনেক কিন্তী তাহার লোক 
বসাইয়া লেখা । তাই মাঝে মাঝে সেই সব পুস্তকে ছোট- 
খাট ভুলচুকও রহিয়! গিয়াছে । দারুণ গ্রীষ্ম, জানাঁলা কবাট 
সব খোলা, বাহিরে “প্রবাসীর লোক, রবীন্দ্রনাথ মাদুরে 
বসিয়া লেখা শেষ করিতেছেন, এই দৃশ্ঠ বহুবার দেখিয়াছি। 
রবীন্দ্রনাথ সন্বন্ধেও বন লেখা এবং রবীন্দ্রনাথের লেখার 
অন্তের কৃত ইংরাজি অন্ুবাদও রামানন্দবাবু চিরদিন আগ্রহ 
করিয়া ছাপাইয়াছেন। 

রামানন্দবাবুর সঙ্গে কোনে! কোনো বিষয়ে যে কবির 
মতভেদ হইত না তাহা নহে তবে তাহাতে তাহাদের 
পরম্পরের প্রতি শ্রদ্ধার কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটে নাই.। 
১৯১৭ সালে মিসেস্‌ বেসাণ্টকে যখন কবি কংগ্রেসের 
নেতৃত্ব দিতে চাহেন তখন রামানন্দবাবু তাহাতে সম্মত 
ছিলেন না । ননকো-অপারেশনের অনেক প্রসঙ্গে উভয়ের 
মধ্যে মতভেদ ঘটিয়াছে। মহাত্মা! গান্ধীর সঙ্গেও ববীন্দ্র- 
নাথের এমন মতভেদ কত বারই হইয়াছে। অসহযোগ 
লইয়াও মতভেদ ঘটিয়াছে। প্রবল লোকমতের বিরুদ্ধে 
১৯২১ সালে ইউনিভাসিটি ইনস্টিটিউটে রবীন্দ্রনাথ “সত্যের 
আহ্বান” পড়িয়াছেন। মহাত্মাজী রামমোহনকে ক্ষুদ্র বলায় 
কবি অত্যন্ত আহত হইয়। তীব্রভাবে তাহার প্রতিবাদ 
করেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে অসহযোগের স্থলে তিনি “শিক্ষার 
মিলন” বিষয়ে ইনৃস্টিটিউটে ও আলফ্রেড থিয়েটারে 
বলেন। তবু মহাত্মাজীর প্রতি কবির শ্রদ্ধা যে ছিল 
অপরিসীম তাহা মকলেই পরে জানিয়াছেন। ননকো- 
অপারেশনের বনুপূর্বে মহাত্মাজী যখন দক্ষিণ-আফ্রিকা 
হইতে দেশে আসেন তখন গুরুশিষ্য সমেত মহাত্মাজীর 
সমম্ত ফিনিক্স, বিদ্যালয়টি রবীন্দ্রনাথের শাস্তিনিকেতনেই 
দীর্ঘকাল আতিথ্য লাভ করিয়াছিল। মহাত্মাজীরও কবির 
ও তাহার আশ্রমের প্রতি গভীর প্রীতি যে রহিয়াছে সে 
কথাও সকলেই জানেন । 


ক এরই কিছুকাল পরে ছি রামীননববাব্‌ আমাকে কোনো 
জনিশ্চিত গল্পের আগাম মূল্য স্বরূপ পাঁঠীলেন তিনশে। টাক1। বললেন, 
খন পারবেন লিখবেন, নীও যদি পারেন আমি কোনে। দাবী করব ন|। 
এত বড়ো। প্রস্তাব নিক্কিয়ভাবে হজম করা! চলে না। লিখতে বসলুম 
"গোরা" আড়াই বছর ধরে মাসে মাসে নিয়মিত লিখেছি, কোনে! 
কারণে একবারে ফাক দিই নি। যেন লিখতুম তেমনি পাঠাতুম।” 
রবীন্্রনাথ, (প্রবাসী বৈশাখ, ১৩৪৪ )। 


প্রবাসী 
কম প্রান্ত রবীন্দ্রনাথ, এক এক সময় ্রবাসীতে' লেখার 


১৩৫০ 


প্রবাসী'তে মাঝে কিছুদিন দিন রবীন্দ্রনাথ তাহার লেখা দেন 
নাই। তার পর একদিন ষে নিজেই 'প্রবাসী'র জন্ত 
রামানন্দবাবুকে তাহার লেখা দেন সে কথা পূর্বেই 
বলিয়াছি। 


রাজা, শারদোৎসব প্রভৃতি যে-সব নাটক আশ্রমে 
অভিনীত হইত তাহাতে প্রত্যেক বারেই সপরিবারে 
রামানন্দবাবু আসিতেন। এই ভাবে বহুবার তীহারা 
শান্তিনিকেতনে আসিয়াছেন। নোবেল প্রাইজ পাইবার 
পরে কবিকে সম্বদ্ধিত করিবার জন্য স্পেশাল ট্রেনে যে 
এক দল সাহিত্যিক কলিকাতা! হইতে আসেন সেই ১৯১৩ 
সালের ২৩শে নবেম্বর সপরিবারে রামানন্ববাবু তাহাদের 
মধ্যে ছিলেন ।* ১৯১৭ সালের রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসবে 
আগিয়! রামানন্দবাবু শান্তিনিকেতনের সব ব্যবস্থা! দেখিয়া 
তাহার ছেলে প্রসাদকে এখানে রাখিয়া পড়াইতে উৎস্থক 
হইলেন। প্রসাদের ডাকনাম ছিল মুলু। মুলুর তো 
উৎসাহের সীমা! নাই। কিন্তু মূলুর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না 
বলিয়া কথা হইল ষর্দি একখানা কুঁড়ে ঘর পাওয়া যায় তবে 
তাহাতে মুলুকে এখানে রাখা যায়, নৃঙ্গে তাহার মা বাবা 
বোন কেহ থাকিতে পারেন । 

নাগপুরের স্তর বিপিনরুষ্ণ বহু মহাশয়ের পুত্র শচীন্রর 
বন্থু মহাশয় ছিলেন আগবার রাঁধাস্বামী সম্প্রদায়ের শিষ্য। 
তিনি কিছুকাল এই আশ্রমে অবৈতনিক অধ্যাপকের কাজ 
করেন। সে সময় কঠোর সাধনায় তাহার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। 
তাহার স্ী তাই তাহাকে লইয়া এখানে বাস করিবার জন্য 
একটি কুটির করেন । পরে তাহাদের এক কন্যা পীড়িত 
হওয়ায় এবং পরে কন্ঠাটি মারা যাওয়ায় তাহারা এই বাস 
উঠাইয়। লইয়া যান। ১৯১৭ সালে রামানন্দবাবুরা সেই 
কুটিরখানি কিনিয়া শাস্তিনিকেতনে বছর দুই কাল বাস 
করেন। তখন রামানন্দবাবু মাঝে মাঝে কলিকাতায় 
প্রবাসী ও মডার্ন রিভিযুর জন্য গেলেও প্রায়ই এখানেই 





ক বালা ১৬১০ মালে রবীআনাথের পক পরব হওরার টাউন হলে 
যে কবি-সম্বর্ধন! ১৪ই মাধ হয়, .সেখানেও তিনি সপরিবারে উপস্থিত 
হন, সেই উপলক্ষে রামাননাবাবুর লেখার উপসংহারে ছিল, “তাহার 
সমবর্ধনার জন্য বাঙালী আরও অধিক আয়োজন করিলেও অতিরিক্ত হইত 
ন1।” রবীন্দ্রনাথের সত্তর পুর্ণ হওয়ার পর কলিকাতার রবীন্ত-জয়স্তী 
সভায় “গোল্ডেন ৰুক অব ঠাকুর” কমিটির সভাপতি ও গোল্ডেন বুকের 
সম্পাদক রামানন্ববাবু রবীন্দ্রনাথকে “গৌ্ডেন বুক”? উপহার দেন। 
*গোন্ডেন *বুক”-এর ভূমিক|: রামীননাবাবুর লেখা । রবীন্রনাথের 
গঞ্চাশংপুর্তি উৎসব কমিটির একজন প্রধান সত্য রামানন্মবাৰু ছিলেন। 
কবির সত্তর বংসরের জয়স্তী কমিটির প্রথম সভা! আহ্বান স্তর জগদীশ, 
স্তর প্রফুলচজ ও রামানম্দবাবু প্রভৃতির নাষে হয়। ৃ 


মাঘ 


সপা্পিসপান্পাস্পিস্পাসপিস্পসপিসপস্িস্পাসপাস্পিন্পিস্পিসপিসপিসপাস্পস্পিস্পিস্ি সািসপাস্পিস্পাসপি 


থাকিতেন। মূলুর সঙ্গে সীতা দেবী ও শান্তা দেবীও 
থাকিতেন। তাহাদের মাতা মাঝে মাঝে এখানে 
আসিতেন। বামানন্দবাবুর বড় ছেলে কেদারনাথ তখন 
বিলাতে। 


এই সময়ে প্রায়ই রামানন্দবাবু কবির কাছে দেহলী 
গৃহেরু ছাদে আসিয়া বসিতেন। চমৎকার নানা প্রসঙ্গ 
হইত। রামানন্দবাবু ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই শিশুদের জন্য 
জগতের নানা সাহিত্য হইতে .ভাল ভাল জিনিস লইয়া 
বাংল। ভাষাতে নৃতন নৃতন সব গ্রন্থ রচনা বিষয়ে আলোচনা! 
করিতেন। বিশ্বের নানা দেশের সাহিত্যের ভাল ভাল 
পুস্তক অনুবাদ করিয়া বাংলা-সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিবার 
জন্য উভয়ের মধ্যে অনেক আলাপ চলিত। পরে সেই 
বিষয়ে কিছু কিছু চেষ্টা বিশ্বভারতী হইতে করাও হইয়াছে। 
কিন্ত এই ক্ষেত্রে বাংলা-সাহিত্য অপেক্ষা হিন্দুস্থানী, 
গুজরাটি ও মহারাস্ত্ীয় সাহিত্যেই কাজ হইতেছে অনেক 
বেশি। কোন্‌ কোন্‌ সাহিত্য হইতে কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে 
কি কি বই অন্বাদ করিতে হইবে তাহারও একটি সম্পূর্ণ 
তালিকা রবীন্দ্রনাথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন 

এক-এক দিন যুরোপীয় রাজনীতির কথ! উঠিত। এক 
দিন কবিগুরু বলিলেন, “যত দিন লোকে যাহ! উৎপন্ন করিতে 
পারে তাহার চেয়ে বেশি ব্যয় ও সম্ভোগ করিতে বিরত না 
হইবে তত দিন পররাজ্যের প্রতি লোভ, অন্যকে নানাভাবে 
প্রবঞ্চনা, জোর-জুলুম প্রভৃতি নানাবিধ পাপের অন্ত হইবৈ 
না। প্রাচীন ভারত তাহার জীবন অত্যস্ত শাস্ত সরল ও সংযত 
করিয়াছিল অথচ তাহার তত্বচিন্তা ছিল খুব উচ্চ ধরণের | 
যত দিন ভারতীয় এই প্রাচীন পুণ্য আদর্শ লোকে গ্রহণ না 

তত দিন দ্গতে জোর-জুলুম যুদ্ধ কিছুতেই থামিতে 
পারে না। ভারতের ব্রাহ্মণের 'এই আদর্শে অনুপ্রাণিত 
হইয়! নিজেরাও দীর্ঘকাল সেইরূপ জীবন যাপন করিয়াছেন । 
তাহার পর ব্রাহ্মণদের সেই আদর্শ হারাইবার সঙ্গে সঙ্গে 
ভারতেরও ছুর্গতি হইল। এখন জগতের অন্ত সব দেশে 
কোন্‌ লঙ্জায় এই যুগের ত্রাহ্মণেরা এই আদর্শের কথা প্রচার 


করিবেন? আপনি রামানন্দবাবু কিন্ত ব্রাহ্মণদের সেই 


আদর্শটি অক্ষুগ্ন রাখিয়াছেন। বড় বড় চাকুরী করিয়াও 
ব্রাহ্মনত্তের বড়াই ও আদর্শ প্রচারের মত নির্জ্জতা আর 
নাই।” 

রামানন্দবাবু বলিলেন, “দেখুন আপনিও এই বিষয়ে 
নিঃসক্কোচে উপদেশ দিতে পারেন। দূর হইতে আপনাকে 
দেখিলে মনে হয় আপনার বুঝি খুব আড়ম্বরময় জীবন। 
কিন্ত কাছে আসিয়! দেখি আপনার জীবনযাত্রাও খুব 


৩৫১ 


সপ পা পাপারপাািস্পিসি 


আপনার ঘরে একখানি হাতপাখা পধ্যস্ত 
নাই। দারুণ গ্রীষ্মে মধ্যান্নে আপনি সব জানালা দরজা খুলিয়া 
সারা দুপুর চৌপর দিন কাজ করেন । চেয়ার নাই, টেবিল 
নাই, মাছুবে বসিয়া সামান্য ডেস্কে রাখিয়া লেখেন । ঘরের 
জিনিস শিকাতে ঝুলাইয়া রাখেন। আসলে আপনার 
চেহারাটাই রাজসিক। একখানি ফর কাপড় পরিলেই 
আপনাকে রাজার মত দেখায় ।” 

রামানন্দবাবু ও তাহার কন্যাগণ খুবই সহজভাবে 
জীবনযাপন করিতেন। * রান্না-বান্না কন্ঠারা নিজেরাই 
করিতেন। অনেক সময় চাকরের অভাবে কাজকর্ম সবই 
নিজের! সারিতেন। 

১৯১৭ সালের ৮ই পৌষ মধ্যাহ্নে আহারাস্তে কবিগুরু 
রামানন্দবাবুকে বলিতেছিলেন, “এইরূপ সহজভাবে শিক্ষা- 
লাভ করাই ছিল ভারতের আদর্শ । আমাদের দেশে 
আলো-বাতাসের মত জ্ঞানও ছিল সর্বসাধারণের সাধারণ 
ধন। তাহা গুরুর কাছে পয়সা দিয়া কিনিতে হইত না। 
শিষ্যের কাছে পয়সা লইয়া তাহা বেচাও চলিত না! । 
ছেলেদের পড়ার ব্যয় পিতা বা অভিভাবককে বহন করিতে 
হইত না। ছাত্ররা সব ব্রহ্মচারী | যেখানেই সে ধাড়াইয়া 
অন্ন চাহিবে,ভবতী ভিক্ষাং দেহি” বলিবে, সেখানেই তাহার 
জন্ত অন্ন আছে। অর্থাৎ সমন্ত সমাজের হইয়। সে জানের 
সাধনা করিতেছে । জ্ঞান যে ছিল তখন সবারই ধন।” 

“গ্রীকদের মধ্যে ছিল অন্যরপ। প্রচুর মূল্য দিয়া 
তাহাদের বিদ্যা কিনিতে হইত। তাই তাহা বেচাও 
চলিত। বিদ্যা ছিল সেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি। আজ 
মুরোপের সেই দুষ্ট আদর্শ আমাদের দেশে চাপিয়া 
বসিয়াছে। প্রাচীন কালে তপোবনে বসিয়া ভারতের 
যে সরল উন্নত ও মহান আদর্শ ছিল তাহাই স্থাপন করিতে 
চাহিয়াছিলাম এই শান্তিনিকেতনে । আমার তখনকার 
দিনের সীমাবদ্ধ আয় লইয়াও আমি আমার দিক হইতে 
কম চেষ্টা করি নাই । কিন্তু তবু পারিলাম না । সমাজের 
সেই সহযোগিতা পাই নাই। তাই পরিশেষে আপন. 
আপন ছেলেদের ব্যয়ের জন্য অভিভাবকদের শরণাপন্ন 
হইতে হইল। প্রথমে আমি বহুকাল এই জন্য ছেলেদের 
পিতামাতার কাছেও কিছুই চাচি নাই। যখন পিতা- 
মাতার! ছেলেদের ব্যয় কিছু কিছু দিতেই আরম্ভ করিলেন 
তখন আর “বিদ্যা সর্বসাধারণের এই কথা এখানে বল! 
চলিল না। পিতামাতারাই যখন সন্তানদের শিক্ষার ব্যয় 
বহন করিতেছেন তখন এই শিক্ষার মালিকও তাহারাই। 
ইহা৷ এখন তাহাদের বৈষয়িক সম্পত্তিরই মধ্যে |” 


সপ সপিসপিস্পামপি পাস্পিসিপা্পাস সপসপসপাসপাপাসটা সািপাসপাসিাসিপি পাটি পাশ পালা্পিন্পাসপিসপা্পানপিসপিসপি, 


গভীর দুঃখে কবি এই কথা কয়টি বলিলেন । রামানব্দবা' 

বলিলেন, “দেখুন আমিও ব্রান্ষণ-পপ্ডিতের সন্তান; প্রাচীন 
র্থচর্ধ্য আশ্রমের মধ্যে শিক্ষার যে সর্বজনীন সামাজিক রূপ 
ছিল তাহার কতকটা আজও আছে আমাদের গরশের টোল 
ও চতুষ্পাঠীর মধ্যে। আমিও এইরূপ ব্রাহ্ষণ-পঙ্ডিতের 
ঘরেরই ছেলে। আমি আপনার মনের ছঃখটা বুঝতে 
পারি। আজ শিক্ষার জন্য যে ব্যয়, তাহাতে কয়জন লোক 
সন্তানকে শিক্ষিত করিতে পারেন? ব্রহ্ষদেশে শিক্ষাটা 
সমাজ-ধর্শের অঙ্গ বলিয়া সেখানে কেহই নিরক্ষর নাই। 
আজ ভারতে সর্বত্র অজ্ঞান ও অন্ধকার । আপনি সেই সাধ- 
নাকে মনে মনে গ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহাকে এত সহজে 
ছাড়িয়া দিবেন না । নিল হইলেও আবার চেষ্টা করুন|” 

রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, “আপনার এই কথা আমারও 
মনে জাগিতেছে। যি তুলিয়া যাই তবে মাঝে মাঝে 
আমরণ করাইয়া দিবেন।” তার পরই প্রায়ই দেখিয়াছি 
বামানন্মবাবুর সজে গুরুদেবের দেখা হইলেই রামানন্দবাবু 
স্তাহার দেই আদর্শ পুনঃ-স্থাপনার কত দূর হইল তাহা 
জিজ্ঞাসা করিতেন। যখন শ্রীনিকেতনে শিক্ষাসত্রের 
কল্পনা গুরুদেবের মনে স্থির হইল তখন তিনি রামানন্দ- 
বাবুকে এক দিন বলিলেন, “দেখুন এখন আমি আমার সেই 
সঙ্কল্পনকে যে আবার গ্রাণবান করিতে পারিব সেই সম্ভাবন! 
আসিয়াছে ।” 

শিক্ষাসত্রের কার্ধ্য তখনও আরম হয় নাই, তাহার 
কিছুদিন পরেই শিক্ষাসত্রের কাজ কবি আরম্ভ করিলেন। 

রামানন্দবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনার শিক্ষার 
প্রণালীর কি কিছুটা ঠিক করিয়াছেন?” গুরুদেব বলিলেন, 
«একেবারে আগে হইতে সব ঠিকঠাক করিয়া রাখ! 
আমার স্বভাব নহে, জীবনের ধমও তাহা নহে, এবং তাহা 
আমি প্রার্থনীয়ও মনে করি না। তবু আমার মনে ' মনে 
থে একটা সুস্পষ্ট রূপ গিয়া উঠিয়াছে তাহা মোটামুটি 
এইরূপ £ 

১। প্রারুত সৌন্দরধ্য ও সহজ জীবন যাত্রার মধ্যে 
খেলাধুলার সঙ্গে সে “শিশুর! আনন্দের সহিত জ্ঞানে ও 
কর্ষে প্রকৃতির সঙ্গে অজ্ঞাতসারে যুক্ত হইয়া উঠিবে।” 

“মধ্যান্ছের আলোর মত প্রভাতের আলো! বর্ণহীন নয়। 
শিশুর মনে তাই বর্ণ গন্ধ গীত চাই।ফুল ও ফল তাই 
হীজের, দত প্রাণমাত্রসন্বল নয়, তাদের মধ্যে বর্ণগন্ধরস 
আছে। শিশুর মনের মধ্যেও সেই বর্ণগন্ধরসময় আনন্দ- 
স্পর্ব গ্রাকা চাই।. বীজরুপে যে পরিণতি তাহা! পরে 
স্বভাবের নিম্বমে ধীরে খীনে আসিবে। 








১৩৫০ 


২। “বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শিগু খেলা ছাড়িয়া 
আত্সশক্তিতে বিশ্বাল লাভ করিবে। ব্রতে ও সাধনায় ক্রমে 
সে শক্তিলাভ কন্ধিয়৷ বীধ্যবান হুইয়া উঠিবে নানাবিধ 
সেবা ও ব্রতের দ্বারা মে আপনার পূর্ণ স্বরূপকে তখন 
উপলব্ধি করিবে।” 

৩। “এইজন্য তাহার চারিদিকে প্রকৃতির ও মানবের 
একটি নির্মল ও বিশাল পরিমগ্ুল থাকা প্রয়োজন । যাহাতে 
তাহার সমস্ত জীবন “ও সাধনা দূষিত ও বিকৃত না! হুইয়া উঠে 
সেদিকে সচেতন থাকিতে হুইবে। তরুণ জীবনের সহজ 
আবেগগুলিও যেন তাহাকে অধঃপাতের দিকে না টানিয়া 
দিনে দিনে নব নব শক্তিলাভের ক্ষেত্রেই অগ্রসর করিতে 
থাকে সেইরূপ ব্যবস্থা থাকা উচিত।” 

৪। “মাতৃভাষার সাহাষ্যে তাহাকে শিক্ষা দিতে 
হইবে। শিক্ষার মধ্যে ভয় বা লোভের কোনো স্থান 
থাকিবে না। জিগীষা ও প্রতিত্বন্দিতার ভাবও শিক্ষাকে 
বিকৃতির পথে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে।” 

৫। “বালকের ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক বোধকে 
জ্ঞানে ও কর্মে ধীরে ধীরে উন্মেষিত করিতে হইবে” 

৬। “প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-ম্পর্শ-শব্ব ভাল করিয়া 
অন্থভব করিবার জন্য বালকের মনোবৃত্তিগুলি ধীরে ধীরে 
বিশুদ্ধ ও স্থকুমার করিয়। তৃলিতে হইবে । এই স্কুমারতা! 
দুর্বলতা নছে। অরণ্যের কঠিন কাষ্ঠের মূলে যেমন স্থকুমার 
্ু্প, তেমনি বীধ্যবান মানবের সাধনার মূলে এইরূপ সব 
সুকুমার তপস্যা |” 

৭। “শিক্ষা যেন শিক্ষার্থীকে সর্বাঙহুন্দর পরিপূর্ণ 
মানুষে পরিণত করে। সেইজন্য শুধু জ্ঞান বা ভাবের 





দিকে ঝু'কিলেই চলিবে না। শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত কলা 


প্রভৃতি সর্ব দিকেই মানুষকে সম্পন্ন হইতে হইবে । এবং 
তাহার দকল কর্মে ও জীবনে তাহার এই এই্বর্যের প্রকাশ 
যাহাতে হয় তাহাও দেখিতে হইবে। তাহার ব্যক্তিগত 
জীবন ও সামাজিক জীবনের মধ্যে যেন কোথাও অর্থহীন 
একটা বিচ্ছেদ বা বিরোধ না থাকে ।» 

৮। “শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে তাহার চারিদিকের 
মানবসমাজের সুখ-ছুঃখ সম্পদ-বিপদের ষেন যোগ থাকে। 
দেশের প্রাচীন ইতিহাস, সামাজিক উৎসৰ আনন্দাদির 
সহিতও তাহার যোগ থাকা চাই। স্বদেশেরই দীর্ঘ প্রাচীন 
কাল এবং স্বকালের ও সর্বদেশের সঙ্গে তাহার কোথাও 
ষেন বিচ্ছেদ বা বিরোধ না ঘটে । জীবনে কোথাও চীনের 
প্রাচীয় গড়িয়! উঠিতে দেওয়ার মত ছুর্গতি আর নাই । 
সংস্কারগুলি জানরান্দ্যের এইরূপ অন্য প্রাচীর |” 


মাঘ. 

৯। “কাজেই জগতের সর্বদেশ ও সর্বজাতির সঙ্গে 
তাহার জান ও হৃদয়ের একটি যোগ ও সন্বন্ধ ধীরে ধীরে 
গড়িয়া উঠা চাই” 

১০। দ্ব্যকিত্বের সাধনার সঙ্গে যদি স্থান কাল ও 
সামাজিক সাধনার যথাযথ যোগ থাকে তবে অহমিকার 
নানা ছুঃখ ও দুর্গতি ঘটিতে পারে না। ধারার মধ্যে 
পাথর গড়াইয়া গড়াইয়া গোল হইয়া! শালগ্রাম হইয়া উঠে। 
জগতের বহমান ধারার মধ্যে নিজেকে এই জন্য স্থাপন 
না করিলে অহমিকার ছুঃখময় নানা তীস্ষ ও তীব্র বিকার 
হইতে রক্ষার আর কোনো উপায় থাকে ন।” 

১১। “এই জন্য শিক্ষার্থীকে অন্তসব শিক্ষার্থীর সঙ্গে 
নানা মঙ্গলচেষ্টায় আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে। সেই 
উৎসর্গও নীরস হইলে চলিবে শা। তাহাতে শিল্প-কল! 
সঙ্গীত প্রভৃতির আনন্দ যাহাতে থাকে তাহা৷ দেখা চাই। 
জলের ধারার মধ্যেই পাথরের তীক্ষতা৷ ক্ষয় হইয়! শালগ্রাম 
হয়। মানুষও রসের ধারাতেই আপনার তীক্ষতা পরিহার 
করিতে শেখে |” 

এই সব শুনিয়া রামানন্দবাবু বলিলেন, “আপনার মনে 
যে শিক্ষার একটি সুস্পষ্ট রূপ আসিয়াছে তাহ! চমৎকার ও 
পূর্ণাঙ্গ। কিন্তু তাহা কি আপনি ছেলেদের জন্যই বন্ধ 
রাখিতে চাহ্েন? এই সঙ্গে কি মেয়েদের কথাও ভাবেন ?” 

গুরুদেব বলিলেন, “মেয়েদের কথাই আমার সর্বাগ্রে 
মনে হয়। শিশুদের দুঃখ দেখিয়াই আমি শান্তিনিকেতন 
্রন্মচর্য্যাশ্রম করি । এখন আরও কোথাও কোথাও ছেলেদের 
জন্য চেষ্টাও হইতেছে । কিন্তু মেয়েদের জন্য এখনও তেমন 
কোনো আয়োজন হয় নাই । আর মেয়েদের ছুঃখও অনেক 
আছে। তাহা আমার অন্তরকে বড়ই ব্যথিত করে। কিন্ত 
শুধু মেয়েদের দিয়াই তাহা চালটনো৷ যাইবে না । আপনি 
ও নেপালবাবু প্রভৃতি না থাকিলে তো চলিবে না। শাস্তি- 
হা শিক্ষার ছুঃখ দুর হয় ইহাই আমার বিশেষ 

1», 

নেপালবাবু তখন সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া- 
ছিলেন। ব্রহ্মবালিকাবিদ্যালয়ের আদি কালে নেপালবাবু 
যুক্ত থাকিয়া বহু কন্যাকে তখন শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। 
মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে তাহার একটু ষশও ছিল। এই 
জন্য মেয়েদের শিক্ষার বিষয়ে তিনি নেপালবাবুর মতামত 
নিতেন। শান্তিনিকেতনে মেয়েদেরই জন্য বিশেষ ভাবে 
ক্রমে প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া উঠিবে ইহা তাহার মনেও ছিল, 
মুখে ও পত্রাদিতে তাহা! বার বার ব্যক্ত হইয়াছে। 

গুরুদেব বিদ্যালয়ের প্রথম যুগে রীতিমত ছাদের 

ঘি] 


রবীক্রনাথ ও রামানন্দবাবু 


অধ্যাপনা করিতেন। তাহার পরও তিনি ছেলেদের 
লইয়! শেলি ব্রাউনিং গভূতি কবির কঠিন কঠিন কবিতা 
লইয়া অধ্যাপন! করিতেন। যে বয়সের ছেলেদের লইয়৷ 
যেরূপ কঠিন বিষয় তিনি আলোচনা করিতেন তাহাতে 
অনেকের মনে হইতে পারে যে ছেলেরা তাহা কখনই 
বুঝিতে পারে না। কিন্তু তাহার অপূর্ব পড়াইবার পদ্ধতিতে 
মকলেই চমৎকার বুঝিতে পারিত। এই সব অধ্যাপনার 
সময়ে রামানন্ববাবুও এখানে থাকিলেই আসিয়া বসিতেন। 
কলিকাতার বন্থ প্রখ্যাত পণ্ডিত ও অধ্যাপক কোনো 
কারণে আশ্রমে আসিলে তাহারাও রবীন্দ্রনাথের সেই 
অধ্যাপনার ক্লাসে ষোগ দিতেন। কবি তাহাতে সম্কুচিত 
হইলেও তাহার! বাধা মানিতেন না । রবীন্দ্রনাথ রামানন্দ - 
বাবুকে বলিতেন, “মহাশয়, আমি ছোট ছেলেদের পড়াই। 
তাদের বিষয়ে অভিজ্ঞতা আমার আছে। কিন্তু বড়দের 
পড়াইবার অডিজতা আমার নাই। সেখানে আপনি 
আমাদের চালাইতে পারেন। আপনার ক্ষেত্রেতো! আমি 
দেখিতে যাই না। আপনি কেন এই ছোটদের 'আসরে 
আসেন?” 

বিশ্বভারতীতে যখন শিক্ষাভবন অর্থাৎ কলেজ বিভাগ 
স্থাপিত হয় তখন কবি রামানন্দবাণুকে আনিয়। সেই 

ভাগের * অধ্যক্ষত1 দেন। রামানন্ববাবু বিনা বেতনে 

সেই কাজে যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুকাল কাজ 
করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বিভারতীর যোগের বিষয়ে 
তাহার অন্ত মত থাকাম্ম তিনি অধ্যাপক পদ ছাড়িয়া দেন। 
১৩৩২ সালের ৬ই ভাত্র লেখা সেই বিষয়ক পত্রও আমি 
দেখিয়াছি । 

যাহা হউক ১৯১৭ ও ১৯১৮ সালে যখন বামানদ্দবাবু 
এখানে ছিলেন তখন অনেক সময় তিনি ছাত্রদের সাহিত্য- 
সভায় উপস্থিত থাকিতেন এবং সভাপতির কাজও 
করিতেন। তাহাতে নানা বিষয়ে ভাল ভাল উপদেশও 
বামানন্দবাবু দিয়াছেন। সেই সব সভার কাধ্যবিবরণী 
খুঁজিয়া দেখিলে রামানন্দবাবুর অনেক আত্তরিক অপূর্ব 
উপদেশের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। 

গুরুদেবের ক্লাসে ছেলেদের চট্পট্‌ উত্তর শুনিয়া 
বামানন্ববাবু বিস্মিত হইতেন। গুরুদেব ছেলেদের তল 
উত্তরে দুঃখিত হইতেন না। নিরুত্বর থাকিলে বিরক্ত 
হইতেন। একদিন রামানন্দবাবু আমাকে বলিলেন, “এ 
সব কবিতা যে কি করিয়া! কবিগুরু এই সব শিশুদের মনের 
মধ্যে এমন ভাবে প্রবেশ করাইয়া দেন তাহাও একটা 
বিস্বয়্ের বস্ত 1” 





৩৫৪ 








১৯১৮ সাল, বর্ষাকাল ৷ একদিন সন্ধ্যার সময় ববীন্- 
নাথ তাহার গল্পের মূল হুত্রগুলি কেমনভাবে পাইলেন, সেই 
কথা বলিতেছিলেন । তিনি বলিলেন, .“কাবুনীওয়ালা 
গল্পের মিনি হইল আমার বড় কন্তা বেলা । সে ঠিক এ 
রকম। সারাদিন বক বক করিত। তার মা ধৈধ্যচ্যুত 
হইতেন, আমিই ছিলাম তাহার একজন একনিষ্ঠ শ্রোতা। 
আমার চিরদিনই নানাদেশের কথা নানাজাতির স্থখ- 
দুঃখ জানিতে কৌতুহল আছে। তাই অধিক দেশভ্রমণ 
না করিলেও আমি চিরদিনই দেশভ্রমণের গ্রস্থ পড়িতে 
ভালবাসি। আমার 'বন্ুন্ধরা” ( সোনার তরী ) প্রভৃতি 
কবিতায় তাহা বুঝা যায়। “ছ্রস্ত আশা? (মানসী)তে আমি 
বেছইনদের হিংস! করিয়াছি । কাবুলীওয়ালা আমার মনের 
মধ্যেকার সেই বেছুইনের প্রত্যক্ষ বিগ্রহ । কাবুলীওয়ালার 
মধ্যে আমি আমার সেই ইচ্ছাকেই প্রত্যক্ষ রূপ দিয়াছি।” 

কবির লাইব্রেরিতে 9৪0 11910, [98০7 প্রভৃতির 
চমৎকার সব ভ্রমণ-বৃত্তাত্ত ছিল। তিনি বহু ভ্রম্ণ-বত্বাস্ত 
পড়িয়াছেন। শেষ জীবনে দেশভ্রমণও তিনি কম করেন 
নাই। গল্পের মূলগুলির কথা বলিতে গিয়া তিনি বলেন, 
“জীবিত ও মৃত” গল্পের প্লটটা মনে আসে একবার 
মধ্যরাত্রিতে। ঘুম ভাঙিল, আমি বেড়াইতেছি, মনে হইল 
আমি যেন এ বাড়ীর কেউ'ছিলাম, এখন আর আমি যেন 
নাই। আমাকে দেখিলে হয়ত এখন সবাই চমকিয়! 
উঠিবে।” 

রামানন্দবাবুকে একদিন কবি বলিলেন, “দেখুন 
আমেদাবাদে যে বাড়ীতে মেজদাদা' ছিলেন তারই ছাতের 
একটা চিলেকোঠাতে আমি থাকিতাম 1 বাড়ীটা প্রাচীন 
বাদশাহদের। তার প্রত্যেক পাথরের মধ্যে ক্ষুধিত সব 
পাষাণ আছে তাই আমার মনে হইত। ক্ষৃধিত পাষাণের 
তাহাই মূল।” 

১৯২০ সালে সেই বাড়ী ও সেই চিলেকোঠাটা কবিগুরু 
আমাকে ও সস্ভোষ মজুমদার মহাশয়কে লইয়৷ দেখাইয়া 
ছিলেন। আমরা সেবার তাহার সঙ্গে গুজরাট সাহিত্য 
পরিষদের উৎসবে আমেদাবাদ গিয়াছিলাম । 

এমন ভাবেই এক-এক দিন রামানন্মবাবু এক এক করিয়া 
'তাহার পুরাতন সব গল্পের জন্মকথা জিজ্ঞাস করিতেন এবং 
কবি তাহাকে একে একে সেই সব কাহিনী শুনাইতেন। 
এই সব ম্জলিশ প্রায়ই সন্ধ্যার সময় বসিত। এমন ভাবে 
সমাপ্তি”, “পোষ্টমাষ্টার” “দুরাশ।” প্রভৃতি অনেক গল্পের 
জন্মকথা তিনি ব্লিয়াছেন। 


প্রবাসী 


২সপাস্পাসপিস্পিস্পপাপিসপিস্পানপাসপাপিস্পিস্িসপাস্পাসিল সামি সপ স্পিস্পিস্পিসপিমপাসপাসি পাপাসপাসপিসপিসপাসপসসসপস্পিসিএপ 


২১৩৫৩ 


রসজ্ঞ ছিলেন। নিজেদের মজনিশে তিনি বেশ জমাইয়া 
গল্প করিতেন। জীবনের শেষভাগে দেখিয়াছি তিনি 
আমার বাড়ীতে আসিয়া আমার মেয়েদের ও নাতনীদের 
লইয়া! খুব গল্প জমাইয়! বসিয়াছেন। দেখ! হইলেই তাহার 
মুখে শুনিতে পাইতাম আমার কন্যাদের ও নাতনীদের 
বিষয়ে অনেক গল্প ও তাহার নাতনীদের সব গল্প। 
রামানন্দবাবু নীতিপরায়ণ বলিয়া কাব্যরস ও জীবনের 
বস সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না । এই বিষয়ে তাহার মৃত 
খুব উদার ছিল। ১৯২০-১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ 
ব্রাহ্মমমাজের সম্মানিত সভ্য করার কথা উঠে। রবীন্তর- 


* নাথের নৃত্যগীতঅভিনয় প্রভৃতির কথা তুলিয়া অনেক ব্রাহ্ম 


ইহাতে আপত্তি করেন। কিন্তু প্রবীণ হইলেও রামানন্দবাবু 
আগ্নাগোড়া তরুণদের দলে যোগ দিয়া রবীন্দ্রনাথের সপক্ষে 
লড়িয়াছেন।* 

রবীন্দ্রনাথের কাছে মাঝে মাঝে স্ব মজার মজার চিঠি 
নানা স্থান হইতে আমসিত। কৰি তাহা৷ রামানন্দবাবুকে 
দেখাইলে দুইজন বৃদ্ধ বসিয়া বীতিমত তাহার রস সম্ভোগ 
করিতেন। রবীন্দ্রনাথ একদিন নাতবৌ কমলা দেবীর সঙ্গে 
রসিকতা করিতেছেন এমন সময় রামানন্দবাবু বলিলেন, 
“আপনি এদের নিয়ে কেন চিরকুমার সভা অভিনয় ' করুন 
না? চিরকুমার সভা বইটা ইংরাঞ্জিতে অনুবাদ করিলে 
কেমন হয়? বইটার মধ্যে অপূ সব রসিকতা আছে।” 

কবি বলিলেন, “ওদের দেশে শালী ও নাতনীদের 
লইয়া এইরূপ সরস সন্বন্ধ যে নেই ।” 

তখনকার দিনে আশ্রমে দিনেন্দ্রনাথের পিতা ও দ্বিজেন্দ্ 
নাথ ঠাকুরের পুত্র দ্বিপেন্ত্রনাথ ঠাকুর বাস করিতেন। 
ঘিপুবাবু খুব মজলিশী মানুষ ছিলেন। রামানন্দবাবু নেপাল- 
বাবু এই দুইজনে মিলিয়া দ্বিপুবাবুর দরবার সরগরম করিয়া 
তুলিতেন। আমিও মাঝে মাঝে তাহাতে যোগ দিতাম। 

মূলু ছেলেটি পিতার এই সরসতা পাইয়াছিল। স্থকুমার 
রায় মহাশয়ের সহিত মুলু এখানে অনেকবার স্থকুমারবাবুর 
অদ্ভুত রামায়ণ গান করিয়াছে। আবার মুলুর হৃদয় চারি- 
দিকের ছুঃখী দুর্গতদের দুঃখেও সদাই ব্যথিত হইত। এমন 
সহ্বদয় বালক বড় একটা! দেখা যায় না। নিকটবর্তী গ্রামের 
দরিদ্রের ছিল তার পরমবন্ধু। তাহাদের জন্ত সে একটি 
নৈশ বিদ্যালয় করিল। ইহার জন্ত আপন যাহা কিছু সঞ্চয় 
তাহা সে বায় করিত। বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়৷ পরিত্যক্ত সব 
খবরের কাগজ সংগ্রহ করিয়া কাধে করিয়া বহিয়া সে 


* তিনি প্রবাসীতেও রবীনাথকে সন্থানিত.সত্য কর! বিষয়ে লিখি 





্ল্পভাষী বামানন্দবাবু দেখিতে গভীর হইলেও রীতিমত ছিলেন। 


মাঘ 


বোনপুর শহরে বিক্রয় করিয়া আসিত। অর্থ যাহা পাইত 
তাহা সে নৈশ বিদ্যালয়ে ও দুর্গতদের সহায়তায় ব্যয় 
করিত। এই জন্য টাকা সংগ্রহ করিতে আশ্রমের উৎসবে 
আনন্দবাজারে ছেলেদের লইয়া সে প্রদর্শনী খুলিত, সার্কাসের 
আয়োজন করিত। তাহার এই সব উৎসবের কাজে গুরু- 
দেব ও.রামানন্দবাবু অর্থ সাহায্য করিতেন । মাঝে মাঝে 
মূলু নৈশ বিদ্যালয়ের গরীব ছেলেদের বাড়ীতে ভাকিয়া 
আনিয়া খাওয়াইত। তাহাতে রামানন্দবাবুর বিশেষ 
উৎসাহ ছিল। খুব অল্পদিন মুলু বীচিয়াছিল। ১৯১৯ 
সালের ৫ই সেপ্টেম্বর মূলু কলিকাতায় সামান্য কয়েক দিন 
রোগে ভূগিয়া মারা ষায়। বামানন্দবাবু ও তাহার স্ত্রী 
তাহাতে বড়ই মম্ণহত হইলেন। রবীন্দ্রনাথ তাহাদিগকে 
এই শোকের সময় প্রায়ই সাত্বনা দিয়া পত্র লিখিতেন। 
পরছুংখকাতরতায় ও লৌকসেবাতেও মূলু রামানন্দবাবুরই 
পুত্রের ষোগ্য ছিল। 


মুলুর পূর্ণ নাম ছিল মুক্তিদাপ্রসাঁদ। প্রসাদ বা মুলু 
নামেই সে পরিচিত। 


তাহার মৃত্যুর পর রামানন্দবাবু তাহার স্বতিরক্ষার্থ যে 


অর্থ দান করেন তাহার সহায়তায় এখনও সেই প্রসাদ-. 


বিদ্যালয়ের সেবাকাধ্য চলিতেছে । গ্রামবাসী দরিদ্র 
শিশুরা এখনও সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া মুলুর 
সেই সেবার স্থতিকে জীবস্ত রাখিয়াছে। 


দয়া-দাক্ষিণ্য উদারতা প্রভৃতি নানা ভাবেই মুলু ছিল 
উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সম্তান। রামানন্দবাবু যে কত 
বড় মহদাশয় মানুষ ছিলেন তাহার একটি পরিচয় বিশ্ব- 
ভারতীর ইতিবৃত্ত হইতেই আমরা দিতে পারি। এক সময় 
রবীন্দ্রনাথ তাহার গ্রস্থগুলির সমস্ত হিন্দী অঙ্গবাদের 
অধিকার ও মালিকানা নিজে ইইতেই রামানন্দবাবুকে 
দিয়াছিলেন। তাহার বহুবৎসর পরে রামানন্মবাবুকে 
প্রদত্ত এই মালিকানা স্বত্বটা বিশ্বভারতীর পক্ষে পুনরায় 
পাওয়া একান্ত আবশ্তক হইল। এই স্বত্বটা না পাইলে 
বিশ্বভারতীর শুধু যে আয়ের ক্ষতি হয় তাহা নহে, রবীন্্র- 
্স্থাবলীর ভারতীয় অনুবাদগুলির স্থব্যবস্থাও বিশ্বভারতী 
করিতে পারেন না। অথচ যে বস্ত দিয়া দেওয়া হইয়াছে 
তাহা তো! ফেরত চাওয়াও যায় না। রবীন্দ্রনাথ তাহা কিছু- 
তেই চাহিলেন না। কিন্তূ কি করিয়া রামানন্দবাবু তাহ টের 
পাইলেন এবং নিজে শ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই কবিগুরুর কাছে 
প্রাঙ্চ রবীন্জ-গ্রস্থাবলীর সমস্ত স্বত্ব ও মালিকানা তিনি 
সানন্দে বিশ্বভার্তীকে প্রত্যর্পণ করেন। 


রবীজ্নাথ ও রামানন্বাবু 


৯ পি পতি পা পাপাসিপা্পিসিপাপা্িপিরাসি পালা পলা ৯৯ পাপা তা, 


৩৫৫ 


৯ পাািপাসিপস্পিসসিাসি 





এসপি ৯টি 


এই বিষয়ে রামানন্নবাবুর বন্ধ চিন্তামণি ঘোষ মহাশয়ও 
কম নহেন। শাস্তিনিকেতন ব্রহ্মচধ্যামের ছুঃখের দিনে 
অর্থাভাবে কবি তাহার সব বাংলা গ্রন্থের স্বত্ব ( যাহা তখন 
পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল ) এলাহাবাদ ইত্ডিয়ান প্রেসের 
মালিক চিন্তামণিবাবুকে নাম-মাত্র মূল্যে বিক্রয় করেন। 
বিশ্বভারতীর.আরম্ত সময়ে দেখা গেল কবির বাংলা গ্রন্থই 
একটা বিরাট সম্পত্তি। এই স্বত্থটা ফিরিয়া না পাইলে 
বিশ্বভারতীর কিছুতেই চলে না, ইহা! জানিয়াও কবি তাহা 
ফেরত চাহিতে অসম্মত হইলেন । 

কবিকে না জানাইয়া এক দিন স্বর্গীয় সথরেন্্রনাথ ঠাকুর 
এবং শ্রীঘুত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ছুইজনে এলাহাবাদে 
গেলেন এবং চিস্তামণিবাবুর বাড়ী গিয়! উপস্থিত হইলেন। 
চিন্তামণিবাবু. তখন কোথায় যাইতেছেন, তাহার দুয়ারে 
গাড়ী প্রস্তত। কি করিয়া কথাটা চিস্তামণিবাবুর কাছে 
ঠিকমত পাড়া যায় এই কথাই যখন স্ুরেন্দ্নাথ ও 
রধীন্দ্রনাথ উভয়ে ভাবিতেছেন তখন চিস্তামণিবাবু কথাটা 
বুঝিয়া বিনা ভূমিকায় বলিলেন, “আপনারা কেন ইতস্ততঃ 
করিতেছেন? আপনারা নিশ্চিন্তমনে ফিরিয়া যাউন। 
আমি বিশেষ প্রয়োজনে এখনই অন্তর চলিয়াছি। ফিরি 
আসিয়াই, কাগজপত্র সমেত সব অধিকার নিঃশেষে 
আপনাদিগকে ফিরাইয়া দিব ।” 

এমন নিশ্চিত কথার উপর আর তো! কথা চলে না। 
উভয়ে ফিরিয়া আসিলেন। দেখ! গেল চিন্তামণিবাবু 
ফিরিয়! আগিয়াই তাহার সব স্বত্ব একেবারে সম্পূর্ণভাবে 
বিশ্বভারতীর জন্য ফিরাইয়! দিয়াছেন । আজ বিশ্বভারতীর 
তাহাই প্রধান সম্পত্তি । 

বামানন্দবাবু ও চিস্তামণিবাবু উভয়েই উভয়ের উপযুক্ত 
বন্ধু ছিলেন। 

রবীন্দ্রনাথের বড় ভাই খধিতুল্য দ্বিজেন্্রনাথের কথা 
এতক্ষণ কিছুই বলা হয় নাই । তিনি ছিলেন জ্ঞান-তপন্বী, 
সংসার-ভোলা লোক। রামানন্দবাবুকে তিনি অতিশয় 
স্সেহে করিতেন। রামানন্দবাবুও তাহাকে খুবই শ্রদ্ধা 
করিতেন। তাহার সব লেখাই তিনি রামানন্দবাবুকে 
পাঠাইতে পারিলে নিশ্চিন্ত হইতেন। এক এক সময় 
রাত্রিকালে আপিয়াও তিনি আমাকে শুনাইতেন রামানন্দ- 
বাবুকে তিনি কি লিখিয়াছেন অথবা! রামানন্ববাবু তাহাকে 
কি লিখিয়াছেন। 

ঘিজেন্্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ই বাংলাতে 9৮০: 15800 
বা রেখাক্ষরলেখনরীতি প্রথম প্রবর্তিত করেন। তাহার 
সেই প্রণালীই একটু পরিবপ্তিত আকারে এখনও চলে। 





৩৫৬ 


তিনি তেমন বৈষয়িক লোক নহেন বলিয়া সেই প্রণালীর 
যে তিনিই আদি গ্রবর্তক সে কথা অনেকেই এখন জানেন 
না। 

এই বেখাক্ষর বিষয়ে নানা চিত্রসহ তাহার ুন্দর 
হস্তাক্ষরে নানা চমৎকার সরস কবিতার উদাহরণ সমেত 
দ্বিজেন্্রবাবু সাজাইয়া লিখিতেন। তাহা ছাপাইতে গিয়া 
কোনো মুদ্রাষস্ত্রই তাহা ঠিক তেমনটি করিয়া মুদ্রিত 
করিতে পারা গেল না। তখন তিনি রামানন্দবাবুকে 
ধরিলেন। রামানন্দবাবু বলিলেন, “যদি ছাপানই না যায় 
তবে আপনার স্বহস্তে লেখ! পাতাগুলি হাফটোন করিয়! 
বই ছাপান যায়।” তাহাতে দ্বিজেন্্বাবু অতিশয় গ্রীত' 
হন এবং রামানন্দবাবু সেই ভাবেই মুদ্রণের ব্যবস্থা করিয়া 
দেন।* 

ঘবিজেন্দ্বাবু শুনিয়াছিলেন রামানন্দবাবু অন্ধদের জন্যও 
এইরূপ লিখন-প্রণালী বাহির করিয়াছিলেন। তাহাও 
কোনো সাধারণ প্রেসে ছাপিবার মত ছিল না। সেই 
জন্যই রামানন্দবাবু হয়ত দ্বিজেন্দ্রবাবুর মনের উৎসাহটার 
অর্থ বুঝিয়াছিলেন ও তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাই 


* ছ্বিজেন্্রবাবুকে _রামানন্দবাবু এত ভালবাসিতেন এবং ভক্তি 
করিতেন যে দ্বিজেত্রবাৰু একবার তাহার লেখায় (রেখাক্ষর বিষয়ে) 
সামাম্ত একটু পরিবর্তন প্রয়োজন বোধ করাতে রামানন্দবাবু দ্বিজেন্্র- 
বাবুকে খুনী করিবার জন্ত প্রবাসীর একটি ছাপা ফর্ম! নষ্ট করিয়! নূতন 
করিয়! আর একটি ফন্মা ছাপিয়া দেন। 


প্রবাসী 


পাপাপাশাপালাপাপাপাবাপীপাপাাপাপাপা 


১৩৫০ 


পেপাল পাতা পাশ ০০ 


ঘ্বিজেন্্রনাথ একদিন রামানন্দবাবুকে একটি কাগজে লিখিয়া 
পাঠাইলেন, “আপনার প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউতে এই 

দেশের অব্যক্ত বেদনাকে প্রকাশ দেবার জন্য আপনি চাকুরী 

প্রভৃতি সব ছাড়িয়াছিলেন। আপনার সেই চেষ্টা এত 

দিনে ধন্ত হইয়াছে । আপনি আপনার জীবনের প্রারস্তে 
অন্ধদের দৃষ্টিহীনতার ছুঃখ দূর করিতে তাহাদের জন্য অক্ষর 

রচনা করিয়াছিলেন, আপনি ধন্য। অন্ধকে দুটি দিয়া 

বোবার মর্মকথা প্রকাশ করিয়া আপনি জীবনকে সার্থক 

করিয়াছেন। ভগবান আপনার সহায় হউন। বহুকাল 

আপনি ছিলেন গঙ্গাষমুনাসঙ্গমতীর্থ প্রয্মাগধামে | 

আপনার মধ্যে এখনও জ্ঞান ও সেবার ধারা সমভাবে 

প্রবহমান। আপনি এখনও জ্ঞান ও সেবার সঙ্গমক্ষেত্র 

সেই মুক্তিতীর্থবাসী ।* 

“আপনি জুক্ষয় বটের তলে সাধনা করিয়াছেন। 
আপনার সাধনা 'অক্ষয় হউক। ভ্রৌপদীর স্থালী ছিল 
অক্ষয় স্থালী। যতক্ষণ দ্রৌপদী নিজে না খাইতেন ততক্ষণ 
তাহার স্বালীর অন্ন ফুরাইত না। স্বার্থের স্পর্শ না ঘটিলে 
ভগবানের দান অক্ষয় হয়। আপনি নিঃস্বার্থ সাধক, 
আপনার সাধন! অক্ষয় হইবে । সেই সাধনার অক্ষয় বট- 
মূলে আপনি চিরকাল সমাসীন থাকুন ।” 

রামানন্দবাবুর জীবনাবসানে দ্বিজেন্দ্রনাথের সেই মহা- 
বাণী স্মরণ করি। 


শ্রমিক সমস্থ 
শ্রীঅনস্তপ্রসাদ শাস্ত্রী 


১৩২০ সালের ভান্র সংখ্যা- “সাহিত্যে” শ্রীনিবারণচন্দ্র দাশ- 
গুধ মহাশয়ের "বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা 


শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে দাশগুপ্ত 
মহাশয় ১১৯৫ সনের ১৪ই অগ্রহায়ণে লিখিত ছুইখানি, 


দ্বলিলের আলোচনা করেন। প্রথম্ধানিতে প্দারিক্র্য- 
নিবন্ধন তিনটি টাকা পাইয়! কুঞ্জমাল! (সধবা কি বিধবা 
প্রকাশ নাই ) সপ্তমবর্ধায়া কন্তাসহ আত্মবিক্রীতা হয়, সত্তর 
বৎসরের জন্য আত্মধিক্রয়, তখন তাহার বয়স ২৭ বৎসর, 
মোচনের ব্যবস্থা "সোয়া মণ হলধি সিধা”। দ্বিতীয় দলিল- 
খানিতে দেখা যান কুঙধমালার এক "ভাসুর রামবামতৈ 


জীবিত ছিল এবং এই আত্মবিক্রয়ে তাহার সম্মতি ছিল। 
দ্বিতীয় দলিল অনুসারে কুপ্তমালার প্রাপ্য তিন টাকা এবং 
দালাল রামরাম দাসই এর ২ (ছুই) টাকা, সম্ভবতঃ এই 
তিন টাকারই অন্তর্গত। ক্রেতা ন্তায়ভূষণ মহাশয় কুঙ্- 
মালার ভাস্কর রামরামতৈর সম্মতি দলিলে লিখাইয়া লন 
এবং দালাল বামরাম দাসই “খেসারত নিশা” করিতে 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। 


নারদস্থতিতে* যে পঞ্চদশ প্রকার দাসের উল্লেখ আছে 


* গৃতজাতত্বখ। জীতে। লে! দারাছুপাগতঃ 
অন্নকালভৃতত্যবতদাহিতঃ হ্বামিন।চ সঃ। * 


'পাপাসিপিসিপামপা্পী 


রি 
কতকাংশ ইংরেজ রাজত্বের প্রারস্ভ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। 
তাহার পূর্বেও যে এই প্রকার প্রথার প্রবর্তন ছিল 
বর্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য চারিখানি মৈথিল দলিল তাহার 
নিদর্শন। 

গত বাইশ বৎসর যাবৎ “বিহার ও উড়িষ্যা গবেষণা! 
সমিতি” প্রাদেশিক গব্ণমেন্টের আদেশে ও ব্যয়ে বিহার 
ও উড়িস্তায় সংস্কৃত ও প্রাকৃত হম্তলিখিত পুঁতির অন্ু- 
সন্ধানে ব্যাপৃত আছেন এবং আমি এই অহ্ুসন্ধানের 
তত্বাবধানে নিযুক্ত রহিয়াছি। আমার নির্দেশে এক জন 
মৈথিল পণ্ডিত মিথিলার ও একজন উড়িয়া পণ্ডিত উড়িস্যার 
পুঁথি অন্বেষণ করেন। আমাদের আবিষ্কৃত পুঁথিগুলির 
বিবরণ এগারটি বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত হইবে, তাহার 
মধ্যে চারিটি খণ্ড ( প্রায় ২৫০০ পৃষ্ঠা ) প্রকাশিত হইয়াছে । 
দ্বারভাঙ্গা মহারাজ বাহাছুরের অর্থব্যয়ে এই পুম্তকগুলি 
মুদ্রিত হইয়াছে । 

পুরাতন পুঁথির এই অনুসন্ধান-ব্যপদেশে নিম্নলিখিত 
দলিল চারিখানি পাওয়া যায় । 

(১) প্রথম দলিল £ তারিখলস* ৬৬০, বিক্রুমান্ক 
১৬৯১, শাক ১৬৯১, সালিবাহন ১৮২৬ (অঙ্ক সম্বৎ ১৮২৬), 
সন ১১৭৭, শ্রাবণ কৃষ্ণদুশমী শুক্রবার । [ ১৭৬০ গ্রীষ্টাব্ধ ] 

“তীরতুক্তিরাজ প্রতাপসিংহের সময়-.-শ্রীধর শন্মা 
লম্্মীধর শশ্ার নিকট ঘ্াদশ মুদ্রা দিয়া রবিত্যা ও বুধুত্যা 
নামক ছইজন ধানুজাতীয় শ্ঠামবর্ণ শুভ্র ক্রয় করে। যদি 
ইহারা পলায়ন করে তবে রাজসিংহাসনের নিকট হইতেও 
ইহাদের ধরিয়া আনিয়া কাষে লাগান হইবে। যদি কেহ 
কোন প্রকার বিবাদের শ্থষ্টি করে, ৪ তাহার 
মীমাংসার জন্ত দায়ী ।” 

(২) দ্বিতীয় দলিল ঃ নিজে ৫৮১১ শকাব্ব 
১৬১২-- অর্থাৎ খ্রীষ্টা ১৬৯০ ] 

“কাশ্পতি গজপতি নরপতি এই তিন রাজার অধিপতি 
রত্রাণ শ্রীত্রীশ্ী নওরঙ্গসাহের বাজ্যকালে ও তাহার 
অনুগ্রহে শ্রীশ্রীসারিস্তাবাণ ডবকান্থ্বার অধিকারী তাহার 
অধীনে শ্রীইসপজিত্যাষা জাগীরদার, তাহার অধীনে বঙ্গ- 
দেশের অন্তর্গত পুটকিনীপুর নগরে জমীদার শ্রীক্রৈহদয়- 
নারায়ণ রায় কাণীগোয়, তাহার অধিকারে জীঞ্রহ্বন্দর 

৪১ ০891৮ পণেজিতঃ . 
ঃ 5 কৃতং | 

হস বাবা 

বিরেত। টান্নঃ শাঞ্জে দাসাঃ পঞ্ষশস্্তাঃ ॥ 


শ্রমিক-সমস্য 


৩৫৭ 


রায়ের দবা পরগপার অন্তর্গত মহখোর গ্রামবাসী পালীস 


শ্ীরামশশ্মা দসদাসী ক্রয়ের জন্য নিজের ধন ব্যবহার 
করিতেছে । & * * ইহার নিকট ৫০২ টাকা লইয়া 
কটৌহার পরগণার অস্তর্গত জগন্নাথপুর গ্রামনিবাসী চাদ- 
শর্মা-__অমাতজাতীয় নমন, ধৃরৈনিঞা, অঝুভী, জুগৰী, 
বদরয়! ও চামুঞা নাম! ও নায়ী ঈষদ্গৌরবর্ণ নিজের দাসী 
ও দাসগুলিকে নানামধ্যস্থের দ্বারা মূল্য স্থির করিয়া এ 
ধনীর নিকট বিক্রয় করিতেছে । যদি কোথায়ও পলাইয়া 
যায় রাজসিংহাসনতল হইতেও ধরিয়৷ আনিয়৷ দাসদাসীর 
কাধ্যে লাগান হইবে । * * * দলিল লেখক শ্রীজয়ক্ণ 
শর্মা । লেখার জন্য দেয় ৬০।৮ 

(৩) তৃতীয় দলিল : তারিখ- লক্ষ্ণসেন ৬৭৭, শকাব 
১৬৫৯ [ অর্থাৎ খ্রীষ্টাব্দ ১৭৩৭ ] 

“* * * ভিল্লীসমাট, মুহম্মদ সাহের রাজ্যকালে তাহার 
প্রেরিত ডবকার স্ুব্বাদার সুজাউদ্দীথান নৌমর, তাহার 
প্রেরিত জাগীরদার শ্রীশ্রীসএকখান নৌআর পুটকিনী- 
পুরের মালিক, তাঁহার প্রেরিত রাঙ্গা শ্ীরামচন্দ্রনারায়ণ 
রায় কটিহার, প্রগন্নান্তর্গত রজকভ গ্রামে শ্রীহরদত্ত শন্মা, 
শ্ীরমাপতি বচ্ছর, আনন্দ ও নরহরি শশ্মাকে শূত্রক্রয়ের 
জন্ত নিজের টাকা দেয়। তাহার ২২২ রজতমুন্লা লইয়া 
৪টা প্রাণী বিক্রয় করিল-_কৈবর্ভজাতীয় পরৌআ! নামক 
নিজের দাস বয় ৩২. বৎসর, তাহার পত্বী অমিয়া, বর্ণ 
গৌব্‌ বয়স ২১ বৎসর, তাহার পুত্র নাম দায়া, ঈষৎ শ্ামবর্ণ, 
বয়স ৭ বংসর এবং তাহার কন্যা নাম মুনিয়া, রর্ণ গৌর 
** সন ১১৪৪ সাল, আধা, শুরুপূর্ণমাসী তিথি | * ক” 

(৪) "চতুর্থ দলিলখানির নাম 'গৌরীবরাটিকাপত্র' । 
তারিখ--শাক ১৬৪৫ সন ১১৩১ সালমুকী-__[ অর্থাৎ 

খ্রীষ্টাব্দে ১৭২৩] 

“* * জ্রীভবদেব শর্মা শ্রীসাহেব শর্শাকে পত্র দিতেছে । 
ইহার নিকট হইতে ৩২ তিন রজত মুদ্রা লইয়া অমাত 
জাতীয় তৃলইর কন্ঠাকে_ব্্ণ শ্যাম বয়স ৬ বৎসর- বাদরির 
পুত্রকে বিবাহের জন্য দেওয়! হইল । ইহার পর আমার 
কোন স্বত্ব নাই... আধাঢ শুরু, গুরুবার, দ্বিতীয়া তিথি। 
সাক্ষী শ্রীবান্থদেব ঝা শ্রীবিদ্বেশ ৰা। ছইএর অনুমতিতে 
লিখিত লেখক শ্রীঘোষ শন্মা। লেখার খরচ তিন আনা । 

বাংল! ও মিথিলান্ব সম্বন্ধ চিরকালই ঘনিষ্ঠ। শ্রীনিবারণ 
দ্বাশগ্ুপ্তের গ্রকাশিত ছুইখানি এবং উপরে আলোচিত 
তিনখানি দলিলের বিষয়বস্ত প্রায় একই প্রকার । আমাদের 
অর্থনৈতিক ইতিহাসের উপাদান ইহাদের যথাষথ সংগ্রহে 
এবং এ অর্থনীতির পুনঃসংস্কারের আশা এই সব অনাচারের 


৩৫৮ 
প্রতিকারে। এই প্রকার আচারের মূধে আছে-_নিদারুণ 


প্রবাসী ১৩৫০ 
সহী লক্ষীদত্ত বৌ' সে লিখল সে সহী। গোআহ 
শ্রীগণেশ ঝা সাকিন ককরৌড়। 


দারিজ্ এবং ততোধিক পারিবারিক ও স্মশ্প্রদায়িক স্বার্থ- 
পরতা ও দুর্ববলের প্রতি সহানুভূতির অভাব। দাস 
স্বামীদিগকে ২০,*০০০০৭ পাউগ্ড মুদ্রা দিয়া ১৮৮৩ 
্ীষটান্ের 17077970108100 4০৮ এই প্রথা আইনতঃ বন্ধ 
কবিয়াছে। কিন্তু কার্যত: ইহার প্রতিকার তখনই 
হইবে যখন ইহার নির্মম বাধ্যতামূলক প্ররোচনার প্রতি- 
রোধ করা হইবে। তাহীর জন্য ব্যক্তিগত ও সমাষ্টবন্ধ 
্বার্থত্যাগ ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন । 
মূল দলিল 
[দান বিক্রয় পত্র] 

(১) দিদ্ধি। পরম ভট্টারকেত্যাদি রাজাবলীপূর্বকগত- 
বাজলক্ষমণ সেনীয়ে যষ্ট্যধিকষটশতে লিখ্যমানে যত্তাঙ্কেনাপি 
লসং ৬৬০ বিক্রমার্কগত বর্ষে একনবত্যধিক ষোড়শতশে 
লিখ্যমানে ধত্রাঙ্কেনাপি শাকে ১৬৯১ সালিবাহনীয় গতবর্ষে 
ষড়বিংশত্যধিকাষ্টাদশশতে যত্রাঙ্ধেনীপি সংবৎ ১৮২৬ সন 
১১৭৭ সাল শ্রাবণরুষ্ণদশম্যাং শুক্রে পুনঃ পরমভট্টার কাশ্ব- 
পতি গজপতি নরপতি রাজত্রয়োধিপতি পাত্তিসাহ পদাঙ্কিত 
শ্রপ্রপী গোহর সাহে তদ্থমতি লব্ধ ফিরঙ্গপদাঙ্কিত কলকত্তা- 
পুরাধীশ শ্রীশ্রাবড়েসাহেব ব্যবস্থাপিত মকহুদাবাদাবস্থিত 
প্রশ্নীমুজফরজঙ্গে তৎ্প্রসাদলন্ধাধিপত্য পাটলিপুরাবস্থিত 
পপ্রীসিতাবরায়ে তত্ভুজাবলাবলম্বন, প্রলন্তীরতুক্তিদদেশকর 
গ্রহণমামর্থ্যকদিভঙ্গাগ্রামাবাস্থৃত ফৌজদার পদাঙ্কিত_ 
শ্ীত্রীরায়ে সংগমলালে সকলরাজমশুলালংকৃত চরণারবিন্দ 
মহারাজাধিরাজদেব দেব সদাসমরবিজগ্মিতীরতৃক্যধিপ 
মহোপ্রপ্রতাপ শ্রীশ্রমৎপ্রতাপসিংহে বর্তমানে প্রগন্না পরি- 
হারপুর রাঘোহরিপুরগ্রীমস্থিতো বলিয়াস সং শ্রীধর শর্মা 
শুত্রক্রয়ণাথং স্বধনং প্রদত্তবান্। ধনগ্রাহক এতৎসকাশাৎ 
প্রগন্নাজরইল ককবৌড়গ্রামস্থিত; করমহাসং চাতুর্ধরিক 
্রীলক্্ীদত্শন্্া শৃত্রৌ শ্যামবর্ণো ধান্থয ক জাতীয়ৌ রবি- 
সাবুধুআনামানৌ তৌ নানামধ্যস্থকৃত মূল্যগৌহ্রশাহান্কিত 
রাজত দ্বাদশমুদ্রা আদায়ামুদ্মিন্‌ ধনিনি বিক্রীতবান্‌। প্রাণী 
ছুই ২ মূল্য রুপৈয়া ১২ বারহ তকর দেহাত্র রবিআক ৭ সাত 
বুধুআাক "৫ গোত্রাগোত্র নিবারকশ্চাত্র বিক্রেতৈব পুন- 
ধরশস্যঃ | যদি কুত্রাপীমৌ দাসৌ প্রপলাধ্য গচ্ছেতাং তদানেন 
পত্রপাত্র প্রমাণেন বাজসিংহাসন তটাদপ্যানীয় সকল দাম- 
কর্ষস্থ নিয়োজেযৌ। যদি কোপি কুত্রাপ্যস্থিক্্থে বিবদেৎ 
তথা ময়া বিক্রয়কারিপৈব সমাধেয় মিতি। দসখত্‌ রত্বপাল 
সংগ্রামস্থিত শ্রীশুলপাণি দাস প্রপক্না পিডারজ লিখাপন 
দীয়তে আনা বারহ ॥* ৃ 


সহী দেবন বৌ" গো" রমণ ঝা | সাক্ষী শ্রীঝোণ্ট, 
ঠাকুর | সাকিন ককরৌড়। গোঃ বোধ ঝা ক" সাকিন 
ককবৌড় | গো" বাচা ঝা সাকিন ককরৌড় | সাক্ষী শ্রীগ্রীতম 
শশ্মা জলকী সাকিন হরিপুর । * 

(২) স্বস্তি। পরমভট্রারকেত্যাদিরাজাবলীপূর্বকগত- 
লক্ষণ সেন দেবীয় একা শীত্যধিকপঞ্চশততমে সম্বৎসরে 
অস্কেপিলসং ৫৮১ দ্বাদশাধিকষোড়শশততমে শকাব্দ চ 


.অঙস্কেপি ১৬১২ পুনঃ পরমভট্রারকাশ্বপতিগজপতিনরপতি- 


রাজত্রয়াধিপতি স্থ্রত্রাণ শ্রীশ্রীশ্রীনসোরজসাহ সম্ভুজ্যমানে 
ভূমগ্ুলে তত্প্রসাদলন্ধ চক্কান্ব্বাধিকার শীশ্রীসারিস্তাষাণ 
ততপ্রেষিতজাগীরদার শ্রীইসপজিআষাং সভৃজ্যমানে বঙ্গ- 
দেশান্তর্গত পুটকিনীপুরনগরে জমীদার শ্রীশ্রীহদয়নারায়ণ 
রায় কানীগোয়াধিকারাধিকৃত শ্রীশ্ীস্ন্দর রায় কদবাপর- 
গনান্তর্গতমহথৌরগ্রামবাসী পালীসং শ্রীরাম শর্া দাস 
দাসীক্রয়নার্থং স্বধনং প্রযুঙেক্ত । ধনগ্রাহকোহপ্যেতৎসকাশা- 
ম্নাঘশুরুদশম্যাং চন্দ্রেদরিহরাসং চাদ শন্দা কটোহার পরগনা- 
স্্গত জগন্নাথপুর গ্রামনিবানী রাজতপঞ্চাশতমুদ্রামাদায় 
মাতজাতীয়ান্‌ নয়নচধুরৈনিঞ্া অংকুড়ীজুগরীবদবিয়া 
চমুঞা নামান্‌ ইফদ্‌ গৌরবর্ণান্‌ স্বদাসী দাসান্‌ নানামধ্যস্থ- 
কৃত মূল্যান্‌ অমুদ্িন্‌ ধনিনি বিক্রীতবান্। তত্র বিক্রীত- 
প্রাণী ৬ দাসান্ত্য়ঃ ৩ দাশ্য স্ডিম্রঃ ৩ যদি কুত্রাপি প্রপলাধ্য 
গচ্ছন্তি এতে তদ৷ রাজসিংহাসনতলাদপ্যানীয় দ্রাসদাসী- 
কশ্মণি যোজ্যেতি। অন্রার্থে সাক্ষিণঃ সোদপুর সং শ্রীলাল 
শন্দা করমহাসংশ্রীনারায়ণ শর্দা ত্রন্ষপুর সং শ্রীগোসী 
শর্মাণঃ ॥  লিখিতমিদমুভ্যা্গমত্যা করমহাসং শ্রীজয়রুষণ 
শর্মণেতি লিখাপণোভয়দেয় ৬০ 

(৩) স্বস্তি। পরমভট্টারকেত্যাদি রাজাবলী ভোগ- 
পূর্বকগতলক্ষণ সেন দেবীয়সমুন্রযুগ্মঞষ্ঠকে গতে শকাবে 
১৬৫৯ পুনঃ পরমভট্রারকাশ্বপতিগজপতিনরপতিরাজজ্রয়াধি- 
পতি ভিশ্লীসন্তৃজ্যমানপাতিসাহ শ্রশ্রপ্রশ্রপ্রমহম্মদ সাহ 
মহীমন্থশাসতি তৎপ্রেষিতন্থব্বাক্কায়াং শ্রীপ্রীশ্রুহুজাউদ্দী 
খান নৌধার সন্ভুজ্যমানে তৎপ্রেষিতজাগীরদার প্রীশ্রীসএক 
থান নৌধার পুটকিনীপুর সংভুজ্যামনে তৎপ্রেষিত 
বাজজ্রীরামচন্্র নারায়ণ রায় কটিহারপ্রগনাস্তর্গতরজবাড- 
গ্রামে .বুধবালসং শ্রীহরদত্ত শশ্মা বলিষাসসং শ্রীরমাপতি 
তথা বচ্ছক তথা আনন্দ তথা নরহরিশর্মুশূতক্রয়নার্থং 
স্বধনং প্রযুঙ্ক্ত । ধনগ্রাহকা! অপ্যেতৎসকাশাৎ ত্বাবিংশতি 


রাজতমুদ্রামাদায়ামুন্মিন ধনিনি বিক্রীতবন্তঃ। যতরান্ধে 


মাঘ 


প্পাস্পিসি সিস্পিসপিসপিসপিস্পিস্পাসি 


প্রাণী ৪ স্বদাসং কৈবর্তজাতীয়ং পরৌঁখানাদানং ছ্াবিংশ- 
ঘর্ষবয়স্কং তৎপংনীমমিয়ানায়ীমেকবিংশতিবর্ষবয়স্কাং গৌর- 
বর্ণাং তৎপুত্রং দায়ানামানং সপ্তবর্ধবয়স্কং সর্বমীষৎশ্যাম- 
বর্ণং তৎপুত্রীং মুনিয়ানায়ীং গৌরবর্ণাং বিক্রীতবস্তঃ | যদি 
কুত্রচিৎ প্রপলাধ্য গচ্ছতি তদা রাজসিংহাসনাদানীয় দাস্য- 
রা যুজ্যতে ইতি সন্‌ ১১৪৪ সাল আধাঢ় শুরুপৌরদমাস্তাং 
তিথো ॥ 


সাক্ষী মহিমীবুধবালসংশ্রীদুঃখহরণ শশ্মাঁ রাজবাডবাসী 
হরিঅন্থ সং শ্রীনারায়ণ শশ্মা বাজবাডবাসী করম্বহা সং 


, পাচ্ছ 
বালসং শ্রীমবিধর শর্খা দবাবিংশত্যগুকমাদায় যাফরপুর- 


৩৫৯ 


বাসিনেতি ॥ 
[ গৌরীবরাটিকাপত্র ] 

গৌরীবরাটিকাপত্রমিদং মাগুরসং শ্রীভবদেব শন্মা পালী 
সং শ্রীসাহেব শশ্মস্থ পত্রমর্পয়তি। তদেতৎসকাশাপ্রাজত- 
ু্রাত্রয়মাদায় অমাতজাতীয়াং তুলইপুত্রীং শ্যামবর্াং ষড- 
বর্ষবয়স্কাং বাদরিপুত্রায় পরিণেতুং দত্ত। । অতপরং মমস্বত্বং 
নাধি শাকে ১৬৪৫ সন্‌ ১১৩১ সাল মুলকী। আধাঢ শুরু 
দ্বিতীয়ায়াং গুরৌ। সাহী শ্রীবান্থদেব ঝা! শ্রীবিদ্বেশ ঝা। 
লিখিতমুভয়াঙ্গমত্যা শ্রীঘোঘে শর্ণা। লিখাপন আনা 


গ্রগোপাল শব্দা মরিচইবাসী ॥ হি হা বুধ- বধ আদি 
পান্থ 
শ্রীশীরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 

ছুটেছিস চঞ্চল তোরা কোন্‌ পাস্থ গো, কাল যায়-_বলি” সবে করি, তুই সাবধান 

অস্থির বেগে দিবারাত্রি, | নিজে হায় হয়ে রলি” অন্ধ। 
কোথা সেই কোন্‌ দেশ? পেলি তার বার্তা কি, বন্ধু গো, তোরি পথে যায় জীবনের বেলা ওঠে তাল 

রে অজান! তীর্থের যাত্রী । পড়ে তারি সোম গো, 
জন্মের পর থেকে কর্শের বোঝা বয়ে ঘুরে' মলি? চঞ্চল পান্থ, তুই শুধু চলেছিস চলে না! রে মহাকাল সীমাহীন 
শাস্তির ভারে হায় দেহমন কেঁদে ওঠে সে ষে মহাব্যোম গো। 

আজে! তবু হলি না রে ক্ষান্ত । অনন্ত মহাকাল নেই তার আদ্দশেষ সীমাহীন 
উষা আসে__উঠে রোদ--তাতে কঙ্কর পথ_ কি ক'রে সে চলবে, 


দ্বাউ দাউ জলে মধ্যাহ্ন, 
যাত্রার পথে তোর বেলা ওই নেমে আসে 

লাল হয়ে এল অপরাহ্ণ । 
বেলা যায়__বেলা ষায়-_কেহ এ ভাক ছাড়ে, _কেহ কয়-_- 

এ যায় কাল গো, 

তারি সাথে মিশে তোর বন্ধু গে! হ'ল তল 

হারাইলি জীবনের তাল গো। 
সঙ্গীর সাথে তুই মিলাইয়! কণ্ঠ গে! 

ভূলে গেলি আপনার ছন্দ, 


বন্ধু গো, আখি খোল, তোরি যাত্রার যাদু 
ভুল করে' তোরি পথ ছলবে 
ওই দেখ. কালাকাশ বক্ষেতে তারি তোর 
যাত্রার রচা মহাপথটি, 
চলে না রে মহাকাল, পান্থ গো, তোরি ওই জীবনের 
চলে শুধু রথটি। 
তোরি এ বেলা যায়_এল সাবঝ-_সাথী নেই__ 
সংসার ঝরে? যায় দৃশ্তে, 
চলে না রে মহাকাল তোরি এ জীবনের বেলা হায় 
ডুবে” যায় বিশ্বে! 


ছেলের চাকুরী 


শ্রীরমেশচন্দ্র সেন 


চাকুরীর জগ শ্রধরের সঙ্গে জগতকে কলিকাতায় পাঠাইয়া৷ অবধি 
বিমলার চোখে আর ঘুম নাই। ছেলে সবে এই চৌদ্দয় 
পড়িয়াছে, নিতান্তই অবুঝ । জেলার শহর পর্যন্ত দেখে নাই, 
কলিকাতার পখ-থাটে সে চলিবে কেমন করিয়।? 

এতদিন বিমলা! কলিকাতাঁকে শুধু কুবেরের তাপ্ডার বলিয়াই 
জানিত। 
কুড়াইয়৷ লইবার। 

ছেলে রওন। হওয়ার পর পাঁচজনের নিকট হইতে সে অনেক 
নূতন তথ্য সংগ্রহ করিল। কলিকাতা ভাল-মণায় মিশেল জায়গ। 
তবে মনের ভাগই বেশী । রাস্তায় হাওয়া-গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, 
টম গাড়ী_এরা। সব দৈত্য-দানবেগ মত পিধিয়া মারে, চাপ! 
পড়িয়া! যার! রক্ষা পায় তারাও বাচিয়। থাকে কানা খোঁড়া হইয়া | 
তার উপর আছে ব্দমায়েস আর ছেলে ধরার দল। 

এসব আগে জানিলে জগ্ডকে সে কোনরকমেই পাঠাইত ন1। 

বিমলা৷ এত করিয়া! বলিয়! দিল, পৌছিয়াই যেন চিঠি দেয়। 
কিন্ত তার পর কাটিল ॥শদশট! দিন, জণ্জদের কোন খবরই 
আসিল ন|। 

তার উৎকঠ্ঠ। ক্রমেই বাড়িতে থাকে । শ্রীধরের পরিবারও 
বলে, তাই ত, কি হ'ল? উনি ফিবার পৌছেই চিঠি দেয়। 
এরকম ত কখনও করে না । 

কেহ কেহ বিমলাকে প্রবোধ দেয়, আজকাল লড়াইয়ের 
বাজার, রেল ধোঝাই থাকে পণ্টনে আর গোলাগুলিতে, তাদের 
খাবারে আর সরগ্রামে, তাই ডাকের এত গোলমাল হচ্ছে। 

বিমল। ভাবে হবেও বা। আর পিওনের প্রতীক্ষায় প্রতাহ 
আসিয় শ্রীধরের বাড়ী বসিয়। থাকে । 

খবর শেষে এক দিন আসিল। শ্রীধর লিখিয়াছে শিয়ালদহে 
নেমেও জণ্ডকে দেখেছিলাম । ছুষ্ট, ছেলেটা তার পর যে কোথায় 
উধাও হয়ে গেল-_ 

বিমল। বলিল, কি, কি হয়েছে জগ্ুর? 

ভ্রীধরের স্ত্রী ছষ্ট, শব! বাদ দিয়! আবার পড়িল, ছেলেটা 
কোথায় ষেন উধাও হয়ে গেল। চিঠি লিখতে দেরী হ'ল এইজন্ত। 
গ্রামের ভদ্র-অতদ্র যার আছেন সবাইকে খবর দিয়েছি । নারান 
ভশ্চাধ্যি দাদাঠাকুর বলেছেন, কাগজে ছাপিয়ে দেবেন । , বোসজা 
মশাই, শরৎ বাবু পুলিসে তত্ব নিয়েছেন । ব্রজ মেসে কাজ করে। 
সেও বাবুদের দিয়ে তত্ব করছে। বিমলাদিকে খবরট! দিয়ে! 
ভার কাকা গঙ্গাচরণের মারফত বুঝিয়ে বলে। ভয় নেই, এত লোক 
যখন চেষ্টা করছে, খবর মিলবেই। 


পথে-ঘাটে টাকাকড়ি ছড়ানো আছে, অপেক্ষা খালি 


অন্ত দিন ছেলের কথা মনে হইলেই বিমলার চোখ ছল ছল 
করে। আজ সত্যকার বিপদের সংবাদে সে স্থাণুর মত বমিয়া 
রহিল। ছুর্দৈব যে কত বড়, কত নিষ্ঠুর তাহা উপলদ্ধি করিবার 
সামর্্যও তখন যেন ছিল না। 

ঘণ্টাখানেক পরে কাহাকেও কিছু না বলিয়া সে ধীরে ধীরে 
উঠিয়া গেল। শ্রীধরের দাদ! অশ্থিনীর বো মন্তব্য করিল, সেদিন 
বিমলির সোয়ামি গেল, বছর ঘুরতে না-ঘুরতেই আজ ছেলের এই 
খবর । 

প্রীধরের স্ত্রী কোন কথ! বলিল না। তার স্বামীর নিকট 
হইতে ছেলেটি হারাইয়া যাওয়ায় সে নিজেকেই কেমন যেন 
অপরাধী মনে করিতেছিল। অস্বিনীর বৌ এবার আপনা-আপনিই 
বলিতে লাগিল, ছু'ড়ি ঠাকুর-দেবতার নামে পাগল, আর তার এই 
অদেষ্ট। দেবতা আছে ন। ছাই। ূ 

যে-সব পরিবারের লোক কলিকাতায় থাকে বিমল! কয়েক দিন 
তাদের বাড়ীতে হাটাহাটি করিল। প্রত্যেককেই বলিল, দয়া 
করে ওনাদের কাছে লিখে দাও আমার জণ্ডর একটু থোজ করতে। 
তার কাক! নিষেধ ন! করিলে সে নিজেও হয়ত যাইত । গঙ্গাচরণ 
এবং আরও পাঁচ জনে ভয় দেখাইল, খবর ত পাবেই ন! বরং আরও 
মুশকিলে পড়বে । কলকাতায় সোমত্ত মেয়েমানুষের ভারি বিপদ । 

এতদিন অতি কষ্টে খাবার জুটিত, কোনদিন বা জুটিত না। 
ছেলেকে কলিকাতায় পাঠান এঁ খাবারেরই চেষ্টায়। বিমলা আজ 
সেই অন্ন ত্যাগ করিল। 

কোন দিন শনির পৃজ!, কোন দিন মঙ্গলচণ্তীর ব্রত, 

আজ মহাদেবের নামে উপবাস, কাল রক্ষাকালীর উদ্দেশ্তে ॥ 
কোনদিন বিমলা ছু-একট! ফলপাকুড় খায়, খুব ক্ষুধা পাইলে 
এক দিন ব। ছুটি চাল-মাথ! ৷ 

গুইতে, বসিতে, হাটিতে, চলিতে সর্বদাই তার মনে পড়ে 
জগ্ডর জীবনের খু'টিনাটি প্রত্যেকটি কথা। তেতুল মাথিয়৷ ভাত 
খাইতে সে ভালবাসে তার উপর এক ছিটা গুড় পাইলে গে কি 
তার আনন । হাসিতে হাসিতে বলে, মা, তুমি ্থধ্যির মতন, 
সকল আধার ঘুচিয়ে দাও। 

এত কথা তুই শিখলি কোশ্েকে, বলিয়৷ বিমল! ছেলের মুখে 
চুমা খায়। 

পাস্ত ভাতের সঙ্গে এক কুচি লঙ্কা, গাছতলায় কুড়াইয়৷ 
পাওয়া! পাখীতে ঠোকরানো একটা আম-_কখনও ব| ছুট! 
করমচা--জগুর আননের উৎস এই সব ছোটখাটো জিনিস। 
গরীবের ছেলে, এর বেশী আপ। করিতেও সে জানে না। 


মাথ 


স্পামপিসপিসির সিসি 


এই সেদিনের কথা, ভাবিলে বিমলার বুকটা 'ভাঙ্গিয়। বায়। 
মল্লিকবাবুদের গাছতলা হইতে একট! আম কুড়াইয়৷ লইবার জগ্ত 
জণ্ড কি মারটাই না খাইল। | 

মঙ্লিকর। তাদের জমিদার। প্রায়-ভূমিহীন এই ভূম্যধি- 
কারীর কবিরীজীর নামে আসামে গেরিমাটির বড়ি বেচিয়৷ কিছু 
পয়স৷ করিয়াছে । তারা! দেশে ন! থাকায় গ্রামের লৌক এক 
রকম শাস্তিতেই কাটাইতেছিল। মন্লিকর! বোমার হিড়িকে গীয়ে 
ফিরিয়া সু করিয়াছে অকথ্য অত্যাচার। গত বৎসর এদের 
জন্ত মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অগ্্ুরোধ পালন ন! করায় জণ্তর বাপ 
যছুনাথকে কি মারটাই না তার! মারিল। ফলে আদিল জ্বর 
এবং জরের পিছন পিছন মৃত্যু ৷ 

যছুনাথ বাচিম্ব। থাকিতে একট জিনিস কোন দিনই বিমলার 
চোখে পড়ে নাই । আজ ছেলের দিকে চাহিলেই মনে হয় তার 
স্বামী ষেন ছোটটি হইয়া! আবার ফিরিয়া! আসিয়াছে । হাসিলে 
বাপেরই মতন তার গালে টোল পড়ে। চলার ভঙ্গীও সেই 
রকম। চগ্সার সময় হাত ছুখান। শিথিল ভাবে ঝুলিতে থাকে। 
জগ্ড হেলিয়। ছুলিয়! চলে যেমন চলিত যছুনাথ। 

যছু লেখাপড়। জানিত ন! কিন্তু জণ্ড শিখিতেছিল। পাঠশালায় 
গুরু মহাশয় মৌলবী আবছুল আজিজ কাজি কত বার বলিয়াছেন, 
“ছেলেকে পড়াতে পারলে ও মস্ত লোক 'হবে। অনেক বি-এ, 
এম-এ পাস আমার হাত দিয়ে বেরিয়েছে, জগ্ুর মাথা তাদের 
চেয়েও ভাল ।” 

কথাগুলি মনে পড়িলে বিমলার হাসি পায়, অভাগীর ছেলের 
আবার মাথা । তার চেয়ে পেটে দেবার মত ছুমুঠো৷ ভাত দিলেই 
ত ভাল হ'ত ঠাকুর। 

বিমল। ঘরে শুইয়া শুইয়াই চালার ফাঁক দিয়া আকাশ দেখিতে 
দেখিতে স্বচ্ছ নিবিড়, নীল নভম্তলেব ও-পারের কার উদ্দেশ্ে 
ষেন বে, ঠাকুর, তোমার মনে এই ছিল। 

সকালে স্বধ্য-প্রণামের সঙ্গে প্রার্থনাওক্সানায়, দেবত। ফিরিয়ে 
দাও আমার বাছাকে। 

সাবের প্রদীপ জালিয়! তুলসীতলায় মাথা ছোণয়াইয়া সন্ধ্যায় 
দেবীর নিকটও করে এ একই নিবেদন । 





7. 

মাস ছুই পরের কথা । বিমগ্গার চেহার! শীর্ণ ও মলিন হইয়া 
গিয়াছে। লোকের সামনে সে বাহির হয় না। পাঁচজনকে 
মুখ দেখাইতে লজ্জা! করে। শুধু রোজ দুপুরে একবার করিয়া 
পূর্ণ শীলের বাড়ী যায়। পূরণের বিধব! পুত্রবধূ ময়নার ম! তাকে 
রামায়ণ পড়িয়। শোনার । রামায়ণ শুনিতে শুনিতে বিমলার 
ছাচোখ জলে ভরিয়। যায়। বরাতে. ছিল বলিক্া রাম নিজে 
ভগবান্‌ হইয়াও কত কষ্ট পাইয়াছেন। -সামান্ত মান্তুষ ম্তারা॥ 
ভাগ্যের হাতত এড্ভাইবে কেমন করিয়।। 

কখনও ব! সে খু'জিয়। খুঁজিয়! বাহির করে গ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে 

৮ 


পাত সপ সপিস্পা্পাসপিসপিসপিস্পাস্পি 


৩৬১ 


জগ্ুর সানৃশ্ত । ছেলের বনগমনের পর কৌশল্যার কষ্টের কথা 
মনে করিয়া কোন সময় বা একটু সান্ত্বনা পায়। 

সেদিন দিদ্ধাস্ত-খোলার ঠাকুরের উপবাস। বিমল! দুপুরে 
আর পূর্ণের বাড়ী যায় নাই। মাটিতে অচল পাতিয়। শুইয! 
আকাশ-পাতাল কত কি তাবিতে ভাবিতে কখন যেন ঘুমাইয়। 
পড়িয়াছিল, এমন সময় বাহির হইতে পূর্ণের ছোট ছেলে কেদার 
ডাকিল, বিমিদি চিঠি আছে। 

বিমল! ধড়মড় করিয়া উঠিয়। জিজ্ঞাস! করিল, কার চিঠি ভাই? 
জগ্ড ভাল আছে তো?কিলিখেছেসে? 

কেদার বলিল, ডাকঘরে গিছলাম। 
চিঠি। 

পড়িতে না জানিলেও বিমন্ব! হাত বাড়াইয়া কেদারের হাত 
হইতে চিঠিখানা লইয়। একদৃষ্টে তার দিকে চাহিয়া রহিল। তার 
ভয় হইল কেজানে কিআছে এ চিঠিতে । একটু পরে ধীরে 
ধীরে বলিল, দেখ ত্‌ ভাই জগুর লেখা কি না। 

কেদার জগ্ুর সহপাঠী। ছুজনে খুব ভাব। সে পরম 
উৎসাহে চিঠিখান খুলিয়া বলিল, হ্যা এ জগ্ুরই হাতের লেখা । 
ঠিকানাটা আর কেউ লিখে দিয়েছে তাই আগে ঠিক বুঝতে পারি 
নি। 

কেদার পড়িতে সুরু করিল, মা, আমার জন্ত আর ভেবো না! । 
আমার চাকুরী হয়েছে। আমি ভাল আছি। তুমি কেমন 
আছ? 

শিয়ালদহে নেমেই শ্রধরদাকে হারিয়ে ফেললাম । কত 
ডাকলাম, শ্রীধরদা, শ্রীধরদ!। 

কলকাতায় কত যে শ্ীধর আছে তার ঠিকান! নেই।, দ্তিন- 
তিনটা শ্রীধর এল। একজন ধমক দিলে, কে তোর শ্রীধরদা, শুধু 
শুধু হল্পা। করছিস। 

শুধালাম কত লোককে চালকির ্ীধরদা কোথায় থাকে। 
চালকির নামও কেউ শোনে নি। বললাম, বিভূতি মুখুজ্জেবাবুর 
গ। চালকি। গাড়ীর তেল আর কেরোসিনের দোকানের মালিক 
ঠিকাদার বিভূতিবাবু, কত তার কারবার, সিপাইর জন্ত রাস্ত। 
বাধে, দালান কোঠ! করে, উড়ো-জাহাক্ষের ঘাটি বানায়। তাতেও 
কেউ চিনল ন1। 

আঁচলে তুমি মুড়ি বেধে দিয়েছিলে আর ছুটো৷ পাক! আম, 
তাই খেলাম বাতাস! দিয়ে। সন্ধ্যে হ'লে ভয় করতে লাগল। 
একটা দোকানের সামনে গিয়ে বসতেই দোকানী বলল, ভাগ, 
ছোড়া । 

শুধালাম, কেন বাবু? 

দোকানী বলল, কেন আবার কি? বেটা ষেন নবাবপুত্তর, 
সব কথার জবাব দিতে হবে। 

এক বারান্দার নীচে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম । সকালে দেখি 
ক্কাপড়ের খুঁটে তুমি যে টাক আর পয়স। বেধে দিয়েছিলে ত। 
নেই। ' চোরে নিয়ে গেছে। 





পিওনদ। দিলে, তোমার 


৩৬২ 


পুটুলির ভিতরের চি'ড়ে, তেতুল ও বাতাস দিয়ে খুব খেলাম । 
রাস্তায় রাস্তায় দিন কাটতে লাগল । ক'দিন পরে পুটুলিটাও কে 
যেন নিয়ে গেল শিয্পরের তল! থেকে । কাপড়, গেঞ্জি সবই গেল, 
রইল গামছাখান! | 

বাড়ী বাড়ী ঘুরি চাকুরীর খোজে? কেউ শুধায়, কলকাতায় 
চেন|.কে আছে। শ্রীধরদা ও নারায়ণ দাদাঠাকুরের নাম করি। 
শুনে সবাই হাসে। 

পথে ঘুরি আৰ কীদি, কাদি আর ঘুরি! 

,  একবাড়ীতে শেষটায় দয়া ক'রে রাখলে । এক টাকা মাইনে । 
কাজ, বাসন মাজা, ঘর ঝাট দেওয়|, মসল। পেযা, বাজার করা, 
ভূত। বুরুষ কর । 

বাড়ীর একটি মেয়ের একটি টাকা হারাল। বাবুর বললে, 
তুই বেট! নিয়েছিসূ। কি মারটাই-না-মারলে আমায়। একটা 
ভূড়ি-পেট গামছাওয়াল! রাস্তায় বসে গামছা! বেচে। কেষ্টোর 
সহমত নাম পড়ে আর পাকৌড়ি খায়। কবে তার একখান! গামছা 
হারিয়েছিল। বাবুদের সঙ্গে তার চেনা আছে বলে সেও আমায় 
মারলে । বললে? শালা চোর। 

একটু পরে টাকাট! পাওয়া গেল। ছোটবাবু ছুঃখ করতে 
লাগল, শুধু শুধু ওকে চোর মনে করলাম। 
গামছ্থাওল। বলল, ও বেটাই লুকিয়ে রেখেছিল। এর পর 
সরিয়ে ফেলত । দেখছ নাকি রকম চোখ ওর। কে কেমন 
লোক আমি চোখ দেখেই বলে দিতে পারি। 
চাকুরী গেল। মাইনে পাওন। হয়েছিল। ওর! দিলে না, 
বললে, পুলিসে দেই নি এই তোর চোদ্দপুরুষের ভাগ্য । 
গআবার বেরুলাম পথে । কেউ বলে, লেখাপড়া করতে 
পার ন।? এ ধারে ত বেশ ফুটফুটেটি, কেউ বা জিজ্ঞাসা করে, 
বিড়ি খাস্‌ ভেড়া, কোকেন? 
বড় ফটকওয়াল! বাড়ীর দরজার কাছে গেলেই দারোয়ানর৷ 
তাড়া করে, বলে, এ আমীর আদমীর কোঠী। উনারা ভিখারী 
দেখলে গৌস হয়, ভাগ। 
কোট-প্যাপ্টলুন-পরা বাবুর! আবার ইংরেজীতে গাল দেয়। 
তখন আমায় দেখলে তুমি কেদে ফেলতে । আমি কীদতাম 
ক্ষিধের কষ্টে আর তোমার জন্তে । মনে পড়ত, বিভূতিবাবুর 
বাড়ীর সদর অবধি এসে একটা গরুর গাড়ীর আড়ালে তুমি আমায় 
চুমু খেয়েছিলে। আমার কাপড়ের খুঁটে টাকাটা। বেঁধে দেওয়ার 
সময় তোষার হাত কাপছিল। ভাঙ! গলায় তুমি বললে, কিছু 
কিনে খাসু। . 
আগের দিন রাত্তিরে তুমি ঘুমোতে পার নি। আমায় কত 
বললে, শহরে যাচ্ছিম। ভাল হয়ে থাকবি। সবাই যেন তোর 
স্ুখ্যেত করে, ভালবাসে, তাতেই আমার সুখ । 
বাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেলে দেখি, তুমি আমার গায়ে হাত বুলোচ্ছ। 
কি নুর দেখাচ্ছিল তোমাকে । চালার ফাক দিয়ে চাদের আলে! 
পড়েছিল তোমার মুখের উপর । 


প্রবাসী 


পাসপি্পাসপিসপি সিরাপ পাস সস ৯ ৬ সা সাসপিসত 


১৩৫৩ 
এক দিন একট! খাবারের দোকানে গিয়ে বললাম, তিন দিন 
খাই নি, কিছু খেতে দিন, বাবু । 

পিছন থেকে একজন শুধাল, বাড়ী কোথায় খোক। ? বললাম, 
বনগীর কাছে চালকি। 
__কি কর এখানে ? 
বললাম, কিছু না। 
কলকাতায় কেউ নাই তোমার? 
_না। 
_দেশে ? ৃ 
-আর কেউ নেই, খালি মা! আছে । 
--এস আমার সঙ্গে খাবে এস। বলে সে আমার দিকে হাত 
বাড়াতেই দেখলাম মানুষটি অন্ধ । 
সে আমায় এ দোকানে নিয়ে গিয়ে পুরী, তরকারি ও বোদে 
কিনে দিলে। 
খেলাম পেট পুরে। অন্ধকে বড় ভাল 'লাগল। সেজিজ্ঞাস। 
করল, কোথায় থাক খোক। ? 
বললাম, পথে পথে। 
থানায় নিয়ে যায় নি কখনও? 
একদিন নিয়ে গিছল বাগিচা থেকে । নিয়ে কান মলে ছেড়ে 
দিয়েছে । বলেছে, বাগিচায় আর থেক না । এবার তা হ'লে বেত 
খাবে। ূ 
অন্ধ বলল, তাকেও নিযে গিছল কতবার ! গরীবদের ও রকম 
নিয়ে যায়। 
তার পর শুধাল, চাকুরী করবে খোক! ? 
ফেন স্বর্গ হাতে পেলাম। সেই থেকে চাকুরী করি ওর ঠাই । 
মাস মাইনে"চার টাকা । কাপড়ও দেবে। 
সকালে উঠে বাসন ধুই, উনান ধরাই, ঘর নিকুই, রান্ম। করি। 
রান্না করতে শিখেছি একটু । তবে তোমার মতন পারি না । 
তুমি কি রীধ আজকাল? কচুর শাক? কীাটানটে? 
ইচড়ের ঝোল? »* 
সকালে খাওয়! শেষ করে অন্ধের হাত ধরে বেরুই। 'উনি 
একতার! বাজিয়ে গান করে। কি মিষ্টি গল! ষদি শুনতে একবার । 
বনগীয়ের বীরেশ্বর উকিলবাবুর বাড়ীতে নিশি যাত্রাওয়ালার গান 
শুনেছি। এর গল! তার চেয়েও মিষ্টি । 
সারাদিন পথে পথে ঘুরিধ লোকে ডেকে ডেকে ওর গান 
শোনে । কত পয়স। দেদ্ব। কত আনি, দোয়ানি। 
কেউ পয়স! আমার হাতে দিলে অন্ধ রাগকরে। তাই আমি 
ভা পেতে নেই না, বলি কাকাকে দাও। 
উনি আমায় বলে দিয়েছিল, কেউ যদ্দি শুধোয়, বলবি তুই 
আমার ছেলে। 
* আমি বললাম, ত পারব না । বাব! বলব কেন মা, তা কি 
বলতে আছে? কাকাই বলি। কাকা ভারি খুশী আমার উপর। 
বলে বেশ, বেশ।' " 


মাঘ 


অন্ধ বড় ভাল মানুষ । বরং ফরসা, একমুখ কাচাপাকা দাড়ি, 
বড় বড় চুল, দেখতে বেশ । তবে চোখের পাতা, মুখ, নাক, কান 
ও ঠোটের চামড়া একটু ফুলো ফুলে। | আঙ্গুল গুলোও মোটা । 


কাক! আমায় ন৷ দিয়ে কিছু খায় না। রোজ বিকালে স্মামর। 
দোকানের খাবার খাই। ভালুয়া-পুরী, মুড়ি-বেগুনি, বাদাম ভাজা, 
গোলাপী রেউড়ি-এক এক দিন এক এক রকম । 

কত যে খাবার আছে কলকাতায় তার নামও সৰ জানি না। 

খাই আর ভাবি তোমার কথা । তুমি চাল পাও কোথায়? 





সেদিন একটি বাবু জিজ্ঞাসা করল, তুমি ওর সঙ্গে বেড়াও 
কেন খোকা ? 

আমি বললাম, উনি যে আমার কাকা । 

বাবুটি ইংরেজীতে কি যেন ব'লে হটহট ক'রে চলে গেল। 
কাকা আমার হাতে চারটে পয়স! দিয়ে বললে, এই ত চাই জণ্ড, 
এই দিয়ে কিছু কিনে খেয়ে । 


আমি বললাম, খাব না, জমিয়ে মাকে পাঠাব । ও বলল, 
ও দিয়ে তুমি খাও খোকা । বাড়ীতে টাক! 'পাঠাবাৰ ব্যবস্থা 
আমি করব। 

কাল রাত্রে তোমার সব কথ শুনে কাক আমায় ছুটো৷ টাক৷ 
দিলে তোমায় পাঠীবার তম্, আর দিয়েছে ডাক খরচ আর এই 
খাম ও কাগজের দাম। 

আবাব পনেরো দিন পরে ২ টাকা! দেবে। দিলেই পাঠিয়ে 
দেব চট, ক'রে। তুমি চাল কিনো, ভাল কিনো, গুড় তেঁতুল 
কিনো৷। তুমি তো গুড়-তেতুল থেতে খুব ভালবাস। 


এইবার বিমলা একটু হাষিয়া ফেলিল। 

কেদার পড়িতে লাগিল, মা, তৃমি আমার শতকোটি প্রণাম 
নিও আর শতকোটি ভালবাসা । ছুদিন ছুরাত বসে চিঠি লিখেছি। 
লিখেছি আর কেটেছি। 

কাকাকে চিঠি দেখালাম। শুনে সে ভারি খুশী। বলে, তৃই 
মাতৃভক্ত, উন্নতি তোর হবেই । এক দিন তুই আমার মত 
রোজগার করবি। চাই কি আমার চেয়েও বেশী। তোকে 
তাহ'লে কিন্তু গান শিখতে হবে। লিখতে ভুলে গেছি মা, 
আমিও ছুটে! গানের একটু একটু শিখেছি । “নারায়ণ পরা! মুক্তি, 
নারায়ণ পরাৎ পরা ।” আর “নিত. নাহেনসে হরি মিলে ত' 
জলজগ্ড হোই*। 

ভাল গান শিখে ষদি কাকার মত রোজগার করতে পারি 
তাহ'লে তোমাকে কলকাতায় নিয়ে আসব। কি 'মুখেই না 
থাকব তখন। 

চিঠি লিখ মা। প্রণাম। আজ আর সময় নেই। আমি। 
ইতি 

অধম জণ্ু। 


ছেলের চাকুরী 





৩৬৩ 








৯পেসপাসি সপাসপিসিপাসি পা 


চিঠি শুনিতে শুনিতে বিমলার চোখ দিয়! ছু-ফেণট। জল 
গড়াইয়। পড়িল। কি আনন্গই ন। আজ তার। জগ কলিকাতায় 
রোজগার করে। কত ভালবাসে সে তার মাকে । এটুকু ছেলে, 
বোঝেই ব! কত। রব 

জণ্ড আজ টাকা পাঠাইয়াছে। এ গ্রামে তার বয়সী কত 

ছেলেই ন৷ আছে। তার! তকেহই রোজগার করিতে পারে ন।। 
পারে জণ্ড এক! । 

ভাবিয়। ভাবিয়! বিমলার বুক গর্বে ভরিয়া রা সঙ্গে সঙ্গ 
আবার ভয় হয়, ঠাকুরকে প্রার্থন। জানায়, রাগ কর না, দর্পহারী 
মধুসথদন। জগ্ডকে আমার বাচিয়ে রেখ । 


চিঠি পড়িয়া কেদার খুশী হইতে পারিল না । পড়া শেষ হইলে 
কহিল, আমার কথা একটুও লেখে নি। একেবারে ভূলে গেল 
আমায়। 


বিমল! বলিল, পরে ঠিক লিখবে ভাই । এবার এই প্রথম 
কিনা। 
কেদার চলিয়! গেলে চিঠিথান! বেড়ার স্শাকে গুঁজিয়৷ বিমল 


বাপের বাড়ীর দিকে রওন| হইল, কাক। গঙ্গাচরণকে খবর দিবার 
জন্য । 


গঙ্গাচরণ ছেড়া কাপড়ের উপর ময়ল! গামছা! জড়াইয়া কচু 
গাছের গোড়ীয় ছাইয়ের সার দিতেছিল। বত দেখিয়া 
বলিল, কি বিমলি। 

বিমল! বলিল, জগ্জর চিঠি এসেছে। 

-_বাঃ বাঃ শালা ভাল আছে ত? 

হ্যা ভাল আছে, চাকুরী হয়েছে। বড়লোকের চাকুরী, 
মাস ন! ফুরুতেই দু-টাক। দিয়েছে, আবার দেবে । বিমলা এক- 
নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলিয়৷ বুকের বোঝাট| হাক্কা করিয়! 
ফেলিল। 

গঙ্গাচরণ বলিল, বরাবরই তো৷ বলেছি, শালার রাজলক্ষণ 
আছে। চাদা-কপালে ছেলে। আচ্ছা, এ গাছগুলো! পুরুষ্ট হবে 
তো কি বলিস? যে রকম ছাই দিয়েছি। তার উপর জাত 
কচুর বাচ্চা। 

বিমলা একটু হাসিল । এই সময়ে উঠানের পৃবদিকের টিনের 
ঘর হইতে তার মেজকাকার মেয়ে সরল! বাহির হইয়া বলিল, 
বিষিদি, চাকুরী হয়েছে তোমার ছেলের? খুব ন্ুখবর। খাওয়াও 
একদিন। 


বিমল! বলিল, নিশ্চয় খাওয়াব। জগ যে আবার চাকুরী 
ক'রে টাকা পাঠাবে ত! তে। স্বপ্নেও তাবি নি, বোন। আজ 
তোর জামাইবাবু থাকলে-_-কথাট! সে শেষ করিতে পারিল 
না। 

একে একে বিমলার খুড়তুতো৷ ভাই-বোনের দল উঠানে. 





পাপা 


৩৬৪ 


শপিস্পসপীাসি পিপি পসপীসপিসপাপাশ লাশ 


আসিয়। তাকে ধিরিয়া ধরিল। সকলেরই মুখ আনন্দোজ্ছল, 
কেহ খাইতে চায়,. কেহ চায় গোপাল নগরের মেলায় যাওয়ার 
হাত-থরচ।। 

সকলেই বয়সে বিমলার চেয়ে ছোট। তাদের “না” বলিতে 
তার বাধে। ॥ 

সে বলে, কাল সত্যনারায়ণের সিন্সি দেব, আর হরির মুট, 
মানত আছে কি ন! জগুর জনয । 


প্রবাসী 


করবি জগ্ুর টাকায়। 


"১৩৫০ 


কমল বলিল, কীচ৷ সিন্নি দিওঃ ভারি খাস! খেতে। 

বিমল! বলিল, যাণ্‌ ভাই তোৰ সব। সবাই মিলে আনন্দ 
জগু আমার-_ 

কণ্ঠ তার জড়াইয়! আসিল। 

ঠিক এই সময় কলিকাতার রাজপথে অন্ধ ভিখারীর হাত 


ধরিয়া জণ্ড তার সঙ্গে গাহিতেছিল--”নারায়ণ পর! মুক্তি, নারায়ণ 
পরাৎ পরা |” 


রাজনারায়ণ বস্তু 
শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র 


১৮২৬ টানে লোকবরেণ্য রাজনারায়ণ বন্ছ মহাশয় মহাশয় তাহার চিরম্মরণীয় বক্তৃতায় সেই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি 
২৪-পরগণার বোড়াল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দৃটীভূত করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। 


বাংলার সাহিত্য ও অধ্যাত্মক্ষেত্রে যে অভিনব ও স্তপবিত্র 
প্রভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন তাহা চিরম্মরণীয় হইয়! 
থাকিবে । কবিবর মাইকেল মধুক্ুদন দত্ব, শিক্ষাব্রতী 
প্যারীচরণ সরকার এবং প্রথম বাঙালী ব্যারিষ্টার 
জ্ঞানেন্্রমোহন ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিগণ হিন্দু কলেজে তাহার 
সহাধ্যায়ী ছিলেন। এই সকল প্রতিভাশালী ব্যক্তির 
মধ্যেও রাজনারায়ণ বন্থ মহাশয় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন 
করিয়াছিলেন। 

যখন দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা! মদ্িরার ন্যায় যুবকদিগকে 
মত্ত করিয়াছে, প্রাচ্য হিন্দু জাতির সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম ও 
সমাজনীতি সমস্তই চূর্ণ করিয়া নৃতন কিছু গড়িতে হুইবে 
এই ভাব ছাত্রগণের মনকে উদ্ত্রাস্ত করিয়া তুলিয়াছে তখন 
ইংরেজী শিক্ষায় হুশিক্ষিত হইয়াও বন্থ মহাশয় তাহার 
স্থুশিক্ষা-প্রণোদিত মনীষার সাহায্যে জাতীয়তার গ্রচারকাধধ্য 
ও হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপর করিতে আত্মনিয়োগ 
করেন। তাহার লিখিত “সেকাল আর একাল” নামক 
পুস্তকে তদানীস্তন সামাজিক উচ্ছত্ধলার কথা সম্যক্ভাবে 
বার্তত হইয়াছে। তিনি ১৮৬১ খ্রীষ্টাকে যে ধরণের 
প্রতিষ্ঠানের (9০০196/ 0৫ 21০006100০৫ [৭861009] 
661108 80006 100008650. 8619৪ ০1 73677891) 
সাহায্যে দেশাত্মবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও প্রচারের প্রস্তাব 
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রাজনারায়ণ বন 


: ত্বাহার “হিনুধর্দের শ্রেষ্ঠভা* নামক: পুস্তকের সমা- 


করিয়াছিলেন পন্াশনাল” নবগোপাল মিত্র মহাশয় সেইরূপ লোচনাকালে বন্ধিমচন্ত্র লিখিয়াছেন, “রাজনারায়ণবাবুর 
প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করিয়াছিলেন এবং “হিন্দু মেলা”য় বন্থু লেখনীর উপর পুষ্পচন্দন বৃ্টি হউক।” এ পুস্তকে বন্ধ 


৬৫ 


০ শত ক পি পা পিলার 





রাজনারায়ণ বনু মহাশয়ের বোড়াল গ্রামে অবস্থিত বাসভবনের বর্তমান অবস্থা 


মহাশয় লিখিয়াছেন_-আমার এইরূপ আশা হইতেছে পূর্বে 
যেমন হিন্দু জাতি বি্যাবুদ্ধি, সভ্যতার জন্য বিখ্যাত ছিল 
পুনরায় সে বিদ্যাবুদ্ধি সভ্যতা ও ধর্পের জন্য সমস্ত 
পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে। মিল্টন তাহার স্বজাতীয় 
উন্নতি সম্বন্ধে একস্থানে বলিয়াছেন :_ 
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“আমিও সেইরূপ দেখিতেছি আবার আমার সম্মুখে 
মহাবল পরাক্রান্ত হিন্দু জাতি নিদ্রা হইতে উখিত হইয়া 
বীর কুগুল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং দেববিক্রমে 
উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে ।” 

সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি হিন্দু কলেজের 
সর্বশেষ পরীক্ষায় উততীর্ঘ হন। কলেজের অধ্যয়ন শেষ 
হইলে ১৮৪৪ গ্রীষ্টাব্ষে তিনি ব্রান্ধধন্ম গ্রহণ করেন এবং 
ইহার ছুই বৎসর পরে আদি ব্রাঙ্ষসমাজে উপনিষদের 
ইংরেজী অনুবাদক রূপে নিযুক্ত হন। ১৮৪৯ থ্রীষ্টাবে 
সংস্কৃত কলেজের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক এবং 
তৎপরে ১৮৫১ গ্র্টাবে মেদিনীপুর স্কুলের প্রধানৈ শিক্ষক- 
রূপে নিযুক্ত হন। মেদিনীপুরই তাহার মহৎ জীবনের 
কার্ধ্যাবলীর সর্বপ্রথম শ্ফুরপ-ক্ষেতঅ। 

প্রায় যোল বৎসর মেদিনীপুরে হেড -মাষ্টারের কার্ধ্য 
করিবার পর তহারহু্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। তখন তিনি স্বাস্থা- 


লাভার্থ ভারতবর্ষের নান! দেশ ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণ 
কালে এবং স্বাস্থ্যহীনতা সত্বেও সর্বদাই তিনি ত্বান্ধধন্্ 
প্রচার, সমাজ-সংস্কার ও স্বদেশ-হিতৈষণা মন্ত্রে লোককে 
উদ্দীপ্ত করিয়৷ তুলেন। নানা দেশ ভ্রমণের পর তিনি 
কলিকাতায় আসিয়া দশ-এগার বৎসর অবস্থান করেন । 
কলিকাতায় অবস্থানকালে তিনি বিদেশী শিল্পে ও পণ্য- 
দ্রব্যে প্লাবিত বঙ্গদেশে পুনরায় স্বদেশী শিকল্পপ্রব্যের প্রচলনের 
জন্ হিন্দু মেলা উদঘাটন করেন । . তাহার “সেকাল আর 
একাল" ও “হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা” বিষয়ে বন্তৃতা৷ সম্বন্ধে বঙ্গ- 
দেশে গভীর আন্দোলনের উল্লেখ করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর বলিয়াছিলেন-_“রাজনারায়ণবাবু কিছু একটা বলেন 
আর দেশে স্থলুস্থুল পড়িয়া যায়।” 

তিনি বলিতেন, আধুনিক শিক্ষা-প্রণালীতে 'কেবল 
বেকারবাহিনী বর্ধিত হইতেছে; এঁ শিক্ষায় বুদ্ধি-বৃত্তির 
বিকাশ হয় না, কেবল স্থতিশক্তির অন্থশীলন হয়। বিষ্যা- 
লয়ে নীতিশিক্ষার অভাবে সমাজে যে “£০01585” শিক্ষার 
ফলে বিশৃঙ্খল ও অসংষম দেখা দিবে তাহাও তিনি 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন তিনি 
বুঝিতেন কিন্তু উহ? যে কেবল “কিতাবকী” শিক্ষা নহে 
তাহা তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। 

তিনি সমাজ-সংস্কারক ছিলেন, কিন্তু সংস্কারের ছলে 
সংহারের বৃত্তি পোষণ করিতেন না; বরং রক্ষণশীলতাই ছিল 
তাহার বৈশিষ্ট্য । তিনি বলিতেন বিদেশীর অধীন জাতি 


৩৬৬ 





প্রবাসী 


১৩৫৩ 


সংসারটাকে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ নিঝোন করিয়! দিয়াছিলেন আর এক- 


সমাজের উপযোগী সংস্কার করিতে পারে না । যে-সংস্কার 
দেশ, কাল ও অবস্থার উপযোগী তাহাই প্ররূত সংস্কার। 
তিনি বাঙালীর স্থখপ্রিয়তা, স্বার্থপরতা এবং উন্নতি- 
বিরোধী নানা অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া তিরস্কার 
করিতেন আবার সকলকে বিপুল উৎসাহে উদ্দীপ্ত করিতে 
ভূলিতেন না, বলিতেন- “হয়ত এই বাঙ্গালী জাতি যাহা 
করিবে ভারতবর্ষে আর কোন জাতি তাহা করিতে সমর্থ 
হইবে না। হয়ত এই দুর্বল বাঙ্গালী জাতি ভবিষ্যতে 
পৃথিবীর মধ্যে এক প্রধান জাতি হইয়া উঠিবে।” 

বন্থ মহাশয় হিন্দু জাতির কল্যাণ কামনায় নানা 


প্রতিষ্ঠানের ও গঠনমূলক কার্ধ্ের সহিত সারাজীবন 


সংশ্লিষ্ট থাকা সত্বেও, তাহার জন্মস্থান ক্ষুদ্র বোড়াল গ্রাম- 
থানির কথা কখনও ভুলেন নাই । ছোট নগণ্য পল্লীগ্রাম 
হইলেও বোড়ালকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। 
তিনি "গ্রাম্উপাখ্যান” নামক পুস্তকে বোড়াল গ্রামের 
তদানীস্তন ইতিহাস, সামাজিক রীতিনীতি ও সাধারণ 
অবস্থাসমূহ সম্যক্রূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এ পুস্তকে 
তিনি *তহার নিজ গ্রামে বাল্যজীবন কিরূপ আনন্দে 
কাটাইয়াছেন তাহাও এক স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন : 


“এই গ্রামে বালাকালে আমরা কি আনন্দের সহিত সঞ্চরণ 
করিতাম। যে কালে কলার ছোটায় শামুকের শাঁস বীধিয়। পুকুরে 
ফেলিয়! রামের পিত। দশরধ ধরিতাম এবং বাঁকস ফুলের মধু পান করিয়। 
ইতত্ততঃ ভ্রমণ করিতাঁম। তখন কি মনোহর কাল ছিল 1-**এতদ্বাতীত 
ভিন্ন ভিন্ন উদ্ধান হইতে কীচ1 আব সংগ্রহ করা, এবং কড়াইমু-টি-ক্ষেতে 
পড়ির। কড়াইহা'টি খাওয়।-_এইরূপ আরও কত আমোদ ছিল। মাছ 
ধরিবার জন্য আমর! কি আগ্রহের সহিত চার ও মশল! তৈয়ারী করিতাম 
এবং যখন মাছে ছিপের ফাত্‌না একবার ডুবাইত একবার উঠাইত 
তখন আমাদিগের স্পন্দমান হৃদয়ে কি উল্লাস উপস্থিত হইত । সেকালে 
সকল বস্ত কি মনোহর বোৌধ হইত ! 


বালক হইতে পুনঃ চায় মোর মন 
হ্যদীপ্ত বর্ষময় যবে দেখাইত ; 
মনবায়ুঃ বাহ] কিছু হাদয় বেদন 
বারেক অস্রবর্ষণে ধুইয়া! বীইত |. 
বখন স্বর্গীয় জ্যোতিঃ পরিধান করি 
সুন্বপ্নের নবীনত। ও দীপ্তি ধরি 

ভাতিত প্রান্তর, কুপ্র, সামান্য তঁটনী 
বং সীমান্ত দৃগ্জ আর সামান্ত মেদিনী " 


কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বস্থ মহাশয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন-_ 

“ছেলেবেলায় রাজনারারণবাবুর সঙ্গে বখন আমাদের পরিচয় ছিল 
তখন সকল দিক হইতে তাহাকে বুবিবার শক্তি জামাদের ছিল ন1।”" 
তাহার বাহিরের প্রবীণত! গুত্র মোড়কটার মত হইয়া! তাহার অন্তরের 
নবীনতাকে চিরদিন তাজা। করিয়। রাখিয়া! দিয়াছিল। এমন কি প্রচুর 
পাঞ্িত্যেও তাহার কোনে! ক্ষতি করিতে পারে নাই। তিনি একেবারে 
সহজ মানুষটার তই ছিলেন ।..'একদিকে তিনি আপনার জীবন এবং 


দিকে দেশের উন্নাতি সাধন করিবার জন্য তিনি সর্বদাই কত রকম সাধা 
ও অসাধা প্ল্যান করিতেন তার আর অস্ত নাই। একদিকে তিনি মাটির 
মানুষ, কিন্ত তেঞ্জে একেবারে পরিপূর্ণ ছিলেন । দেপের প্রাতি তাহার যে 
প্রবল অনুরাগ সে তাহার সেই তেজের জিনিষ । দেশের সমস্ত খর্বতা 
দীনত। অপমানকে তিনি দগ্ধ করিয়। ফেলিতে চাহিতেন। এই ভগবস্তক্ত 
চিরবালকটার তেজঃএদীপ্ত হান্তময় জীবন, রোগে শোকে অপরিপ্নান, 
তাহার পবিত্র নবীনত। আমাদের দেশের স্মৃতি-ভাগারে সমাদরের 
সহিত রক্ষা করিবার সামগ্রী তাহাতে সন্দেহ নাই ।” 

কলিকাতায় প্রায় দশ-এগার বৎসর নানা গঠনমূলক 
কার্যে ব্রতী থাকিয়া! পুনরায় তাহার স্বাস্থ্যভ্গ হওয়াতে 
তিনি দেওঘরে গমন করেন। দেওঘরে কয়েক বৎসর নান। 
পীড়ায় ভূগিয়া অবশেষে ৭৬ বৎসর বয়সে তিনি ইহধাম 
ত্যাগ করেন। “ষে প্রতিভায় প্রদীপ্ত প্রদীপ বঙ্গদেশকে 
আলোকিত করিবার জন্য প্রজ্ৰলিত হইয়াছিল, তাহা শাশ্বত 
ঞবলোকে পুনঃ মহোজ্জলরূপে প্রজ্জবলিত হইবার জন্য অনৃস্থ 
হইল।” 

যে অভিনব ভাবের উৎস এক দিন প্রতি বাঙ্গালীর 
দেশাতআ্মবোধকে নবজীবনে সঞ্জীবিত" করিয়াছিল__ 
জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা সেই ভাবধারা চির-প্রদীপ্ত 
থাকিয়া আমাদের জাতীয় জীবনের জয়জান্রার পথ আলো- 
কিত করিয়া রাখে । 

রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয়ের ধন্ম ও কম্খমজীবনের পুনঃ 
পুনঃ আলোচনায় যে দেশের বিশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে 
তাহা ব্লা বাহুল্য । কিন্তু একান্ত পরিতাপের বিষয় যে সে 
আলোচনা বন্ধদিন যাবৎ আর যথার্থ একাগ্রতার সহিত 


. অনুষ্ঠিত হয় নাই বা তাহার সমস্ত রচনা ও বক্তৃতাগুলি 


সংগৃহীত হয় নাই; তাহার অনেক পুস্তক এখন ছুশ্রাপ্য ও 
পুনমুর্দরণ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। 


তিনি আমাদের জাতীয়তা ও ধশ্মক্ষেত্রে ষে মহৎ দান 
করিয়া গিয়াছেন তাহা আমরা অতি দ্রুত ভূলিতে 
বসিয়াছি। একাস্ত পরিতাপের বিষয়, তাহার স্তায় একজন 
স্বনামধন্য মহাপুরুষের বাস্তভিটাটি পর্য্যন্ত আমরা রক্ষা 
করিতে অক্ষম! তাহার বোড়ালের বাসভবনটি আজ 
ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ ও পতনোস্মুখ হইয়া! গিয়াছে । এ স্থানে 
বর্তমানে মহ্থধ্য গতায়াত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। উক্ত 
ভবন গত ১৮৮৮ হইতে ১৯২২ সাল পর্যন্ত বোড়াল 
উচ্চ ইংরাজী বিস্তালয়-গৃহ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল, কিন্ত 
অধুন! উক্ত বিদ্যালয়টি তাহার নৃতন গৃহে উঠিয়া গিয়াছে। 
ইহার ফলে ও সংস্কারের অভাবে তাহার বাস্তভিটাটির স্থতি 
প্স্ত লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। 


বাঙলার বাহিরে রবীন্দ্র-নিন্দা 
স্রীসরোজেন্দ্রনাথ রায় 


নিখিল-বিশ্ব আজ রবীন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ। কিন্তু তাঁর 
প্রতি এই যে সর্বজনীন শ্রদ্ধা তার কতটুকু অংশ তার 
কবিতাঁপাঠের আনন্দে জন্মলাভ করেছে, কতখানি তার 
ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান হ'তে উদ্ভূত, তা নির্ণয় করা সহজ 
নয়। বাঙ্গালীসমাজ হয়ত তার ব্যক্তিত্ব ও কাব্য-_দুই- 
কেই সমানভাবে ভালবাসে । কিন্তু বাঙ্গালীরা ষে তার 
কাব্য বিশেষভাবে পাঠ করে একথা বললে সত্য কথা বলা 
হবে না। অবাঙ্গালী সমাজে রবীন্ত্র-সাহিত্য সম্বন্ধে যে- 
জ্ঞান তা নিতান্তই অল্প। সে-জ্ঞান ইংরেজী গীতাঞ্জলি বা 
ছুয়েকটি ইংরেজী লেখা! থেকে আহ্বত । বেশীর ভাগ সে- 
জ্ঞান সংবাদপত্রের প্রবন্ধ বা শোন কথার উপর প্রতিষ্ঠিত। 
ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাঙ্গলার বাহিরে ত।র প্রতি যে-শ্রদ্ধা 
তা তার ব্যক্তিত্বের জন্ত। রবীন্দ্রকাব্য প্রশংসা কর! 
অনেক সময়ে একটা ফ্যাশান মাত্র। সব সময়ে কোন 
একটা সত্য অন্ভূতির কায়েমী ভিত্তির উপর তা৷ রচিত 
নয় । কাজেই বাঙ্গলার বাহিরে ববীন্দ্র-সাহিত্যের আদর 
ক্রমেই কম হয়ে যাচ্ছে। ইংরেজী অনুবাদ থেকে যতটুকু 
ধারণা করা যায় তা এত সঙ্কীর্ণযে তাহ'তে নানা 
প্রকারের ভুল মতামত পোষণ করা আশ্চর্য নয়। এই 
ভুলের জন্য বাঙ্গালীই সব চেয়ে দায়ী। সব প্রকারের 
রবীন্দ্-সাহিত্যের-_শুধু তার লিরিকের নয়__নানা ভাষায় 
অন্থবাদ হ্বওয়া একান্ত আবশ্তক। এতে অবশ্ত অনেক বিশ্ব 
আছে। সব চেয়ে বড় বাধা বিশ্বভারতী নিজে । সব 
লেখা কপিরাইট । বিশ্বভারতীর বিনান্ুমতিতে তার অন্বাদ 
প্রকাশ করা চলবে না। বিশ্বভারতীর আবার একটি অস্থু- 
বাদ-কমিটি আছে। তার সভোরা আবার আপনা'দিগের 
শক্তি ও সাহিত্যিক বিচার সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ 
করেন। ফলে আত্মসম্মানসম্পন্ন-ব্যক্তিদের তার সঙ্গে সহ- 
যোগিতা করা কঠিন হওয়া অসম্ভব না হ'তে পারে। কিন্ত 
সেকথা বর্তমান আলোচনার বিষয় নয়। বাঙলার 
বাহিরে কবির সম্বন্ধে ছুয়েকটি ভূল ধারণার অবতারণ! করাই 
আমার এই উদ্যমের্ একমাত্র কৈফিযৎ। 

উর্দ, সাহিত্যের পাঠকদিগের মধ্যে এইরূপ একটি গল্প 
প্রচলিত আছে যে, কোন ব্যক্তি উর্দ, কবি ডাঃ ইকবালকে 
জিজ্ঞাস] করে ষে আপনার কবিতা ও রবীন্দ্রনাথের কবিতার 
মধ্যে বিশেষ পার্থক্য কি?. তার জবাবে নাকি ইকবাল 


বলেন ষে আমি যখন স্থন্বরকে দেখি তখন তাকে দৃঢ় 
আলিঙ্গনে আবদ্ধ করি (“হ্বোয়েন আই সী বিউটি, আই 
র্যাভিশ হার”) আর রবীন্দ্রনাথ শুধু দূর হ'তে মুগ্ধনয়নে 
তাকে দেখেন ও তার স্তবস্তূতি করেন। কথাটা সত্যই 
ইকবাল বলেছিলেন কিন! তা বলা শক্ত, তবে ইকবাল- 
ভক্তেরা এ কথাটা! বলে আনন্দ ও সাত্বনা লাভ করে। 
তাদের মনোভাব বিশ্লেষণ, করলে এইটুকু বোঝা যায় যে 
তাদের মতে বলই হ'ল ইকবালের কবিতার বিশেষ ধর্ম 
আর নিজ্জীবতা ববীন্দ্রকাব্যের প্রধান ক্রুট__যেন পৌরুষ , 
তাতে নাই, রয়েছে শুধু রমণীক্থলভ দৌর্বল্য। এদের মধ্যে 
আবার ধার! ইংরেজী সাহিত্য পাঠ ও সমালোচনা করেন, 
তারা রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিরুদ্ধে এস্থেটিসিজমের অপবাদ 
আনয়ন করেন। এর! বলতে চান যে রুচিবিলাসের প্রভাবে 
রবীন্দ্র-কাব্যে দৃঢ়তা ও বীর্যের অভাব অতি বেশী হ'য়ে 
পড়েছে এবং এই জন্য তা মানবহদয়কে অস্টুপ্রাণিত করতে 
পারে ন!। রবীন্দ্রনাথ এই মতবাদের ব্যঙ্গ নিজেই করেছেন 
তার “শেষের কবিতায়”। নিবারণ চক্রবর্তী “রবিঠাকুরের 
কবিতার মতো মিইয়ে-পড়া হালছাড়া বিলাপ" লিখবে ন! 
ব'লে ধনূর্ভঙ্গ পণ করেছিল। কিন্তু শেষ পধ্যস্ত তার সে 
দর্প ধোপে টিক্ল না । তার মাথা! নত করতে হয়েছিল। 
বিগত শতাব্দীর শেষভাগে ফ্রান্স ও ইংলগ্ডে যে 
সাহিত্যিক যুগের প্রবর্তন হয় তার নাম হচ্ছে এস্থেটিক 
যুগ। এর অপর নাম ডেকাডেণ্ট যুগ। বদ্লেয়ার প্রমুখ 
কবিরা ফ্রান্সে ও রোজেটি, স্থইনবার্ণ ও অস্কার ওয়াইলভ 
ইংলগডে এই মতবাদের মুখপাত্র । আর্টের জন্ত আর্ট 
এই যুগের বিশেষ বাণী ফে-বাণী রবীন্ত্রনাথও তার লেখায় 
ও সমালোচনায় বহুবার প্রচার করেছেন। ইউরোপীয় 
এই সব লেখক আজে জন্য নিন্দিত তা হচ্ছে প্রাণের 
সঙ্গে, পারিপাশ্বিকের সঙ্গে, বান্তবিকতার সঙ্গে এদের 
যোগস্থত্র ছিন্ন হয়েছিল । এর! তাদের যুগের আবেষ্টনের 
মধ্যে সৌন্দধ্যের সন্ধান পান নি, তাই দেশ ও কালের 
অতীত একটা স্বপ্রলোকে প্রয়াণ করে সৌন্দধ্যরচনার 
প্রয়ামী হয়েছিলেন। এই ধরণীর ধুলা তাকে ধৃসরিত 
করে এ তারা চান নি, কাজেই জীবন্ত মান্ষের প্রাণের 
স্পন্দন .সেখানে পৌছাতে পারে নি। যুগকে এই যে 
অগ্রাহন করা তার দকুন তাদের শান্তি পেতে হয়েছিল। 


৬৬৮ 


শা্পাসসিপীন পাস্তা, 


বাস্তবিকতার সুদৃঢ় নোঙর স্বেচ্ছায় তারা ছি'ড়েছিলেন, 
তাই ত্তারা ভেসে গেলেন অবান্তবতার বানে, অঞ্চবের 
পশ্চাতে । সত্যের দিকে মোড় ফিরে সৌন্দরয্যন্থ টি 
করতে গিয়ে কাব্যে এসে পড়ল স্বপ্নবিলাস, ভাববিলাস, 
রুচিবিলা ও শব্ধবিলাস_-আর সবার চেয়ে গহিত 
ছুর্নীতি। তাদের স্বপন-পদারী চিত্ব নিত্য নৃতন কল্প- 
লোক অচেনা, অঞ্জানা ও অদ্ভূত সামগ্রীতে পূর্ণ ক'রে 
তুলতে লাগল। কবিতার উদ্দেশ্য হ'ল ধ্বনির চমক- 
প্রবাহ । তার নির্বাধ সঙ্গীতপ্লাবন অর্থ ও সঙ্গতিকে পশ্চাতে 





পপি অপ পাক পাপা পা পাপা সাসপাসপস্পিসপাসপাস তাপ 


ফেলে সম্মুখের দিকে ভেসে চগল শব্ব-জোয়ারের টানে-__ . 
একট! বিরাট অনংযত বেগে । এই অসংযম শুধু বাক্য. 


.ও ভাবেই আবদ্ধ বুইল না-_চরিত্রেও ভাঙন ধরল। 
স্ুইনবার্ণের কবিতায় এই ছুই ভাব পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত 
হয়েছে । পেটার ও তার ভক্তের অপর দিকে সাহিত্যের 
জাত যাওয়ার ভয়ে অবসন্ন ও আড়ষ্ট হয়ে পড়ল। রুচি- 
বিলাসের শুচিবাই এদের ্বন্ধে এমন ক'রে ভর করল যে 
এরা পা মেপে মেপে চলতে লাগল । কেউ কেউ আবার 
শব্ষের ললিপপ, মুখে পুরে লালা॥ লালায় সাহিত্যের পৃষ্ঠা 
কলঙ্কিত করতে লাগল। এ কথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথ এই 
যুগের মানুষ। এই যুগের সাহিভ্য ও সমালোচনা তিনি 
ছীত্র অবস্থায় ও যৌবনে বিশেষভাবে পাঠ করেছিলেন, 
আনন্দ পেয়েছিলেন ও তার দ্বারা কিঞ্চিৎ পরিমাণে 
অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই । তার 
প্রথম যুগের কাব্যের মধ্যে তার প্রমাণ কিছু কিছু পাওয়! 
ঘায়। এই যুগের ভাব ও ভাষার মধ্যে অনেক সময় অসংযত 
উচ্ছ্বাস দেখতে পাওয়া যায়। অনেক সময় তাঁর সঙ্গীত 
প্রবাহ অর্থ ও বিধির শৃঙ্খলকে ছিন্ন ক'রে ভাপিয়ে নিয়ে 
যায় সমস্ত বাধা ও নিষেধকে-_ শব্দের পিরামিড স্তরে স্তরে 
আকাশ ফুঁড়ে মাথা তোলে। তার স্থমাঞ্জিত ও স্তৃতীক্ষু 
রুচি পোষাকে পরিচ্ছদে, উপভোগে ও আনন্দে এবপ 
অসাধারণরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল যে তিনি তার যুগ 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন ও উপহাসের পাত্র হয়ে- 
ছিলেন। রোমার্টিক কবি তিনি_স্বপনবিহারী ছিল তার 
চিত্ত। *ভাবের উচ্ছ্বাসও তার কবিতায় বুল। কিন্ত 
তার দৃঢ় সত্যা্ছভূতি ও ন্ৃতীত্র ব্যসদষ্টি কখনও তাঁকে 
অবাস্তব করতে পারে নি,,তার অসাধারণ প্রাণ-প্রাচ্ধ্য 
তাকে দুর্বল, ক্ষীণ ও প্রাণহীন হ'তে দেয় নি। তাই 
এন্সেটিসিজমের দোহাই দিনে হারা মনে .করে যে তার 
কাব্যের মধ্যে একটা বস্ততস্ত্হীন ক্ষীণতা, একটা পেশীহীন 
দুর্বলতা আছে তার! হয় তার কাব্য পাঠ করে নি, নয় 
যৎসামান্তই পাঠ করেছে--তাও হয়ত অন্বাদের সাহায্যে। 


প্রবাসী 


” ১৩৫০ 


সা সম্বন্ধে ছে যে িডিযাদ এ 'নৃম্টুন 
নয়। -পরলোকগত বিপিনচন্দ্র- পাল মহাশয় নারায়ণ 
পত্রিকায় . তীব্রভাবে ববীন্ত্রনা্ের .মেয়েলিপনার উপর 
আক্রমণ চালাতেন ও তার ম্বভাবসিদ্ধ ওজস্ষিতাপূর্ণ 
কণ্ঠে গোলদীঘি প্রকম্পিত করতেন। প্রথম বয়সে তাঁর 
বন্তৃতা শুনে রবীন্দ্রনাথের উপর আমাদের করুণ! 
হ'ত--ভাবতাম বুঝি রবীন্দ্রকাব্য জোলো দুধ । রবীন্দ্র- 
কাব্যের মধ্যে- একটা অপূর্ব কোমল মিষ্টত্ব আছে। 
তার কাব্যপাঠে চিত্ত মধুর রসে পূর্ণ হয়_ গ্রাসে গ্রাসে 
যেমন আঙরের কোমল স্পর্শে জিহবা অবশ হয় ও তরল 
মিষ্টরসে মুখ ভরে আসে এ যেন কতকট! সেই রকম। তাই 
সেই স্বাদ যতক্ষণ মুখে থাকে ততক্ষণ মনে হওয়া আশ্চর্য্য 
নয় ষে রবীন্ত্র-কবিতা শুধু কোমলই-_তরলই- হুয়েপড়াই । 
রবীন্দ্রনাথ প্রেমের কবি। নর-নারীর প্রেমের ব্যথা তার 
কবিতার মধ্যে যেমন প্রাণ পেয়েছে, বাঙ্গলা সাহিত্যে 
তেমনটি আর দেখি না_ বিশ্বসাহিত্যেও তা অপ্রতুল । প্রেম 
কখনও গর্জন করে না-_অশ্ররুদ্ধকঠে, মৃহৃগুঞ্জনে সে তার 
ব্যথ নিবেদন করে, সে দুর হ'তে তার প্রেমাম্পদকে 
প্রদক্ষিণ করে, তার হৃদয় থেকে ওঠে নিরাশার মর্ন্তদ 
ক্রন্দবন_ দূর আকাশের পানে ওঠে যেমন হোমশিখা । রবীন্দ্র 
নাথের কবিতায় এই হতাশার ভাঁবটি খুবই দেখতে পাওয়া 
যায়। কবিতাহ্নন্দরীকে লক্ষ্য ক'রে তিনি থে তীর 
হ্বদয়ের পুরঞ্জাটি জানিয়েছেন তাতেই কবি বলেছেন যে 
তিনি হবেন স্ুন্বরীর মালঞ্চের মালাকর। রাজা. আসবে 
তার অশ্বগজ নিয়ে, সেনাপতি আসবে তার বলদর্প নিয়ে 
সেই দেবীর পৃজ্ায়। কিন্তু কবি রইবেন বসে মন্দিরদ্বারে 
জোড় হাতে। কিন্তু আত্মবিলোপের এই যে স্বেচ্ছাকৃত 
বলাপকর্ষণ এ ইতে এ ধারণা করা ভূল হবে যে ববীন্দ্র- 
কাব্যের সাধারণ প্রক্কৃতিই এই । প্রেমের ত্যাগ ও আত্মজ্রয় 
তার কবিতা ও উপন্তাসে কিরূপ ছুঙ্জয় শক্তিতে দেহ পেয়ে- 
ছিল তা একটু পরেই উল্লেখ করব। 

ববীন্দ্রনাথের বনু গান ভগবংগ্রীতি থেকে উৎসারিত। 
বিনতি ব্র্ধপাধনার বিশেষ উপায় । কিন্তু এখানেও দেখি 
লোকে ভূল করে। কিছুদিন পূর্বে এক পপ্তিত-সভায় এক 
জন মুনলমান অধ্যাপক ইকবালের সহিত রবীন্দ্রনাথের 
তুলনা-প্রসঙ্গে এই কথা বলেছিলেন -ঞ্জা ইকবাল খোদা- 
তায়লাকে ডেকে বলেছেন, “হে খোদা, প্রকৃতির ঘোমটা 
দিয়ে তুমি তোমার মুখ ঢেকে রেখেছ আমি বলছি, 
তুমি তোমার এ পর্দা খোল। নতুবা আমি জোর ক'রে 





- খুলব।” . আর রবীন্দ্রনাথ কিনা! শুধু ভগবানকে খোসামোদ 


করেন। ইকবালের চ্যালেঞ্জের উত্তরে খোদা. কি জবাব 


নাথ 


দিলেন তা অবশ্ত অধ্যাপক মশায় বলেন নি। কিন্ত 
উত্তরটার ধরণ বোঝা যায়। আপনার! ইকবালের “খুদি*- 
বাদের কথা অনেকেই বোধ হয় শুনেছেন। “থুদি* মানে 
ব্যক্তিত্ব (991)। তার খুদিবাদের চরম কথা হচ্ছে তোমার 
ব্যক্তিত্বকে বড় হ'তে আরও বড় কর। তাহলে পরমেশ্বর 
নিজে এসে তোমায় জিজ্ঞেস করবেন, “হে মানুষ, তোমার 
কি ইচ্ছা? তোমার জন্য আমি আর কি করতে পারি ?* 
তার নিজের কথাটা হচ্ছে-_“খুদিকো কর্‌ বুলান্দ ইতনা 
কি হুরু তক্দীরসে পেহলে খুদ! বন্দেসে খুদ পুছে বাতা তেরি 
রিজ। ক্যা হ্যয় ?” 
যাবে। আর টেগোর কিন! মন্দিরগ্ধারে নতঙ্ান্থ হয়ে বসে 
কত ভাষায় কত ছন্দে তার দাসাহগদাসের যত স্তবস্থৃতি 
করছেন! মন্দিরে ঢুকবার পর্যযস্ত তাঁর ভরসা নাই। হিন্দু 
সাতশো৷ বছর গোলামি করেছে, তার মানসিক অবস্থা আর 
কিহবে। কথার গ্লেষটা এই রকম। ছুঃখের কথা সন্দেহ 
নাই। কিন্তু পরমেশ্বরকে যদি মহতোমহীয়ান, রাজাধিরাজ, 
বিশ্বেশ্বর বলে নাজানি তবে তাঁকে স্বীকার করবার, 
তাঁর কাছে মাথা নত করবার প্রয়োজন কি? কোটি কোটি 
গ্রহ চন্দ্র তারকা, অযুত সূর্য্য ধার আজ্ঞাবহ দাস, ধার যাক্রা- 
পথে ফোটে খতুতে খতুতে নব নব কুস্থমমালা, শৃষ্ট প্রলয়ের 
শ্োতমুখে, ইতিহাসের উত্থান পতনের তরঙ্গে তরজে, 
নব নব ভাবে যিনি আপনাকে লীলায়িত করছেন তার সঙ্গে 
চালাকি? যার ভয়ে সকল বিশ্ব ভীত, খধি যার নাগাল 
না পেয়ে ত্রস্ত কে বলেছেন, “ভয়াদস্তায়িস্তপতি ভয়াত্বপতি 
ুরধ্য:;” তাকে তুমি চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখাবে? ইহা 
অপেক্ষা হাস্যকর বাতুল আম্পর্ধা আর কি হ'তে পারে? 
শুধু মৃখের মত গৌয়ারতামির জোরে একটা কথা বল্লেই 
হয় নাঁ_তার একটা সম্ভাব্যতা থাকা চাই ।* এই আশ্চধ্য 
স্থষটির্হস্ত দেখে, প্ররুতির এই অপূর্ব মায়াকুছেলিকায় মুগ্ধ 
হয়ে হৃদয়ে ষদি বিস্ময় ও বিনতি না জাগে তবে কবিতা 


পাটি 


*এই প্রসঙ্গে দয়ালসিংহ কলেজের তৃতপূর্ব্ব ফাসাঁর অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় 
কিপোরীমোহন মৈত্র মহীশয় নিম্নের বিষয়টির প্রতি জামার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছেন :--“মওলান! হৃহা। নামক বিখ্যাত উর্দ, সাহিত্যিক কবি গালিবের 
কবিতার ভূমিকা! লিখতে গিয়ে বলেছেন 2 পূর্ব ও প্রাচ্যের কবিদের মধ্যে 
রৰীন্্রনাথ টেগোর অসাধারণ প্রতিষ্ঠসম্পর্ন ব্যক্তি। তান কবিতার 
উপজীব্য কি রাষ্ট্রনীতি ও স্বাদেশিকত1? একখ1.ঠিক যে আমর! যদি 
তীর কবিতা থেকে তীর দপ্লিতের প্রতি দাসম্লত ভাব বাদ দিই তবে 
সকার কবিতার পাগলের অসপ্থন্ধ প্রলাপ ছাড়া আর কিছু থাকে না। তার 
নিঙ্গের কথার্টি এই £--. 


“রবীদ্দরনাথ টেগোর আজ মশংরিক ব মগ রি ক! মুসালাম! শাঃয়ের 
মান) জাত হয়। ক্যা! উস্কী. শা'য়েরী কওরিয়ং অওর সিয়াসং কী 
৯ 





বাজলার বাহিরে রবীজ্জ-নিন্ছ। 


খোদা একরকম মানবের দাস হ'য়ে, 


৩৬৬ 
লিখবার প্রয়াস না করাই ভাল। বিনি চিত্তে ক্রহ্মন্বরূপের 
অনুভূতি লাভ করেছেন তার চিত্তে দীনতা না এসে পারে 
না। আফ্রিকার জঙ্গলে বর্ধরেরা নৃতন নৃতন দেবতার মৃত্তি 
রচনা ক'রে তার কাছে বর চায়। দেবতা যদি অভিলাষ 
পূর্ণ না করে তবে তাকে লাঠি পিটে ভেঙে দেয়। শিক্ষিত 
ও বর্ধর মনের এই গ্রভেদ। রবীন্দ্রনাথের হৃদয় পরমেশ্বরের 
করুণাম্পর্শে বিগলিত হয়েছিল । তাই তার সঙ্গীতে আমরা 
দেখি দীনতা, দাস্য ও পরিপূর্ণ আত্মবিলোপ। কিন্তু রবীন্দ্র 
নাথের ব্রদ্ষসঙ্গীতে দৃঢ়তা ও বলের অড়াব আছে যদি ঝলি 
তবে তাহা একাস্ত মূর্খ তার পরিচয় হবে। 

যদি হুঃথে দহিতে হয়, তবু নাহি ভয়, নাহি ভয়, 

যদি দৈন্ক বছিতে হয়, তবু নাহি ভয়, নাহি ভয়, 

45 হয়, তবু নাহি ভয়, নাহি ভয়, 

নর জয় জয় ব্রন্মের জয়। 

যে-কবি এই গান করতে পারেন তার হৃদয়ে আত্মিক ' 
শক্তির অভাব আছে একথা শুধু অজ্ঞ লোকেরাই বগতে 
পারে। মৃত্যুকে স্মরণ ক'রে ধিনি একান্ত নির্ভয়ে পরিপূর্ণ 
নির্ভরতার সঙ্গে দুহাত বাড়িয়ে তার ক্রোড়ে নিজকে সমর্পণ 
করেছেন, তিনি হু'লেন কাপুরুষ? মৃত্যুর বিভীষিকার 
মধ্যে ধিনি পরিপূর্ণতার আলোকে বলতে পারেন, 
“তোমাতে রয়েছে কত শশী ভা, হারায় না কু অধু 
পরমাণু"__এই বিশ্বে কিছুই হারায় শা, যাকে কালে হারি- 
য়েছি, তাকে খুঁজে পাব অনস্তলোকে-__এই দৃঢ় বিশ্বাসের 
কথা ধিনি বলতে পারেন, তার হৃদয়ে বল নাই? আত্মার 
বলও বল, বিশ্বাসের বলও বল। 
লোকে এইখানেই ক্ষান্ত হয় না। রবীন্দ্রনাথের 

উপন্তাসের ধারা সমালোচনা করেন, তাদের কেউ কেউ 
বলেন, রবীন্দ্রনাথের এস্েটিসিজম তার উপাখ্যানের* প্রাণ- 
বস্তর মধ্যে যেন একটা ছুর্ববঙ্গতা, একটা অবান্তবতার সঞ্চার 
করেছে। তার এস্থেটিসিজম অপবাদ সম্বন্ধে আলোচনা 
করা আমার এই লেখার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। সে আর এক 
কাহিনী । কিন্তু তার প্রেমসঙ্গীত ও গ্রেমোপাখ্যান সম্বন্ধে 
এই যে অভিযোগ করা হয় তিনি ভাব-সাবানকে ফেনিয়ে 
ফেনিয়ে একবারে বাশ্পে পরিণত করেছেন-__যার না আছে 
ধরা-ছোয়ার রূপ, না আছে শক্তি, তার সম্বন্ধে ছুয়েকটি 





সপীশাীশাঁটি 


তৰলীয়গ, সে মূতালেক হয়? বজাছের তে! ইয়ে মালুম হোতা! হয় 
কে আগর উস্কী শায়েরী মে মে এক জজবায়ে শওক্‌: *তা'ববদ হজফ, 
কর! দিয়! যায় তে। মজ্জুব কী বকে সিব! কোই ছুসরী তারিফ, উস্পর 
সাদেক নেহি অ। সকতী ।” 

পৌঁপের সেই বিখ্যাত কথাটি-“কুলস্‌ রাশ ইন্‌ হ্বোয়ার এপগ্রেলস 
ফিগার টু টড” কি সভা নয! 





৩৭৬ প্রবাসী ১৬৫৯ 
কথা বলতে চাই। এ কথ সত্য যে না-পাওয়ার বিলাপ ঘন ভোরঙগ তমভম _ গবীমামা হযদয 
অথবা পেয়ে হারানর মন্খভেদী ব্যথা রবীন্দ্র-সাহিত্যের হি নি ব্রা ০ 
একটি বিশেষ উপাদান। কত না চোখের জল, কত না রারানে 
নিক্ষল হাহাকার আকারিত হ'য়ে উঠেছে সে সাহিত্যে। অথবা . 
শুধু ব্যথা শুধু আত্মলোপ। শাজাহান, কচদেবযানী ও টি রক 
চিত্রাঙ্গদা সে ব্যথায় উচ্ছলিত। কিন্তু এই নব কথা, সঙ্গীত রসনা | 
ও উপন্যাসের মধ্যে যে একট! বিরাট, আত্মিক বল নাই, ব্রাহ্মণ রজপৃত ক্ষত্রিয় রাহত 
সত্যানুভূতি নাই-_এ কথা বললে মিথ্যা কথা বলা হৰে। মোগল মাহত রণ অনিবার!। 


“ঘরে বাইরের নিখিলেশের বিপথগামিনী পত্বীর প্রতি ষে 
ক্ষমা তা ত্তত্বীভূত ঝটিকার অস্তনিহিত বিবাট্‌ বল। প্রাচীন 


সাহিত্যে ত এরূপ বস্ত্র ছিলই না-_বর্তমান সাহিত্যেও কম।. 


হেলেন প্যারিসের সঙ্গে যখন উ্রয় চলে গেল, মেসেলস্‌ তাকে 
ক্ষমা করতে পারে নি। কিং আর্থাবের রাণী গুইনিভিয়ার 


যখন স্থন্দর যুবক ল্যান্সলটের প্রেমে পতিত হ'য়ে ধ্যভি- 


চারিণী হলেন, তখন রাজা আর্থার উভয়কে কঠিন শান্তি 
দিলেন। উভয় ক্ষেত্রেই রণের দামামা বেজে উঠল। রক্ত- 
স্রোত প্রবাহিত হ'ল। সামাজিক শাস্তি নষ্ট হ'ল। রবীন্দ্র- 
নাথের নিখিলেশের চিত্তে ক্ষমা ও দারুণ অভিমান 
ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। জমিদার-পুত্রের একটি 
কার্ত জও নষ্ট হ'ল না। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের আধুনিক 
মনের সভ্য ও সংযত প্রকাশ । রাণী বিমলা যে শান্তি 
পেল তাতে রক্ত ছিল না, আঘাত ছিল ন!, কিন্তু সব 
চাইতে কঠোর । হেনরী দি এইটুথ হয়ত নিথিলেশকে 
কাপরুষ ব'লে স্বণা করত। কিন্তু পত্বীহস্তা সেই রাজ 
অপেক্ষা তার আত্মিক বল অনেক বেশী তাতে সন্দেহ 
নাই। অফিট রাদ্ধ ও লাবণ্যর দীর্ঘ ও ভেলিকেট কোর্ট- 
শিপের.কাহিনী পাঠ ক'রে বিরক্ত হ'তে পারেন, বলতে 
পারেন এ ত প্রেম নয়, প্রেমের ভাপ, ট্রামবাথ। শুধু 
এস্ষেটিসিজম্‌_ _প্রেমবিলান। প্রেমের এই শুচিবাই দেখে 
প্রাকৃটিক্যাল প্রেমিকেরা নাঁসিকা কুঞ্কিত করতে পারেন। 
কিন্ত এখানেও দেখতে পাই পরম্পরের প্রতি সবল শ্রদ্ধা 
-পরম্পরের স্বেক্ছাবৃত আত্মাবরোপণ। প্রাচীন কালে 
যা ছিল ছূর্ববলত্তা-_-এখন তাই বল। বর্তমান ফুগে প্রেমের 
বল নাইট এরাট্টিযতে নয়__আত্মবিলোপে, তিতিক্ষায়, 
সংযমে। 

আসল কথা আমাদের অনেকের ধারণা যে কবিতার 
বল মানে ধ্বনিমূলক বল। উর্দদ, ও হিন্দী কবিতায় অধি- 
কাংশ ক্ষেত্রে খুব কর্কশ ব্যগ্রনের সমাবেশে বা অন্প্রাসের 
সাহায্যে কবিতাকে বীধ্যবর্তী করা হয় । আমাদের দেশেও 
এই প্রথা প্রচলিত ছিল। তারতচন্্ে অন্নদামজজলেও 


রবীন্দ্রনাথেও বনু অন্ুপ্রাস, বহু ভাবাম্থপারী ধ্বনিরচনা 
(অনোম্যাটোপীয়া) ও ছন্দের বঙ্ধার আছে। ভাষা ছিল 
তীর চরণের দাসী। তাকে নিয়ে অনেক কসরৎ তিনিও 
করেছেন। কিন্তু ধ্বনির খাতিরে কোন প্রকার সচেতন 
চেষ্টার চিহ্ন তার কবিতায় পাওয়াই যায় না। জিউসের মাথা 
ভে ক'রে যেমন বেরিয়েছিল সালঙ্কারা, সর্ববাঘুধ! সুন্দরী 
দেবী মিনার্তা, তেমনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিজের বলে, 
নিজের দাবিতে, স্বচ্ছন্দে আত্মপ্রকাশ করেছে। তার কবিতা 
ছিল যেন আগ্নেম্সগিরির অগ্নিপাত। নিজের গতিবেগে নিজের 
ছন্দ ও ভাষা নিজে রচনা করেছে। সত্যিকারের কবির 
এমনি হয়, তাতে না থাকে রুচিবিলাস, না! থাকে ভাব- 
বিলাস, না! থাকে শব্ববিলাল। হৃদয়ের গোপন গুহায়, মনের 
নিভৃত অন্ধকারে হয় কবিতার জন্ম__স্বাভাবিক আইনে, 
আপনার আনন্দে। বিলাসে হয় তার মৃত্যু । রবীন্্রপাথের 
কবিতায় তাই আমরা দেখতে পাই বহু ভাষা, বহু ছন্দ। 
কখন পল্জীবধূর মত দে ঘোমটাটানা, কখনও নাগরিকার 
মত গর্বোন্নত গ্রীবা। কখন গ্রামপথে প্রবাহিত জল- 
ধারার মত নিঞ্চ, স্থির, কখনও ঝটিকাক্ষুন্ধ সাগরের মত 
স্বীত, উচ্ছৃসিত কল-চঞ্চল। 


এমনিতর স্বচ্কু, সরল ও সহজ। আবার কখনও সে 
মহীয়সী বাজীর মতআপন এশ্বধ্যে উদ্ভাপিত-_ 
আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে, 
ডান হাতে নুধাপা্র, বিষভাও লয়ে বাম করে ॥ " 
তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মনত্শান্ত ভূঙ্গঙ্গের মত 
পড়েছিল পরপ্রান্তে, উচ্ছ সিত. কপ! লক্ষ শত 
করি অবনত। 
এ কখনও ভাষা একবারে গ্রাম্য .₹*য়ে 
পড়েছে, ক্রুর ব্যঙ্ষে একবারে চল্তি কথায় পরিণত 
হয়েছে- ৎ রঃ তা 


শান্তিতে শয়ান। (হুরম্ত আশ!) 
আবার ক্রোধে ঘ্বণায় ভাষা কখনও গম গম করে-- 
বা্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লৌতে 
ঘটেছে সংগ্রাম; প্রলয়-মস্থন-ক্ষোভে 
ভদ্রবেশী বর্বর উঠিয়াছে জাগি? 
পঙ্কশষ্যা হ'তে । 


কখনও ভাষা প্রেমের লাশ্তে মন্থর, কখন শোকে ভারা- 

ক্রান্ত, কখনও আশায় উংফুল্ল-__কখন আবার তার চোখে 
লেগছে স্বপ্রের কুহেলি। তার ভাষ! সম্বন্ধে যদি কেউ এক 
কথায় কিছু বলতে যায় তবে তার মূর্ধতারই প্রকাশ পাবে। 
তার কবিতায় বীধ্য নাই-_রয়েছে শুধু মিইয়ে-পড়া 
কাছুনী? তবে “অপমানের সেই জাগ্রত অভিশাপ 
আমাদের বুকে এমন তীব্র হয়ে লাগে কেন? 

ছে মোর ছূর্ভাগ! দেশ যাঁদের করেছ অপমান, 

অপমানে হৌতে হবে তাদের সবার সমান। 

মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে, 

সম্মুখে দীড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান? 

অপমানে হোতে হবে তাহাদের সবার সমান। 

- ধাদের মনে ববীন্দ্রনাথের কবিতায় বীর্যের অভাব আছে 
ঝুলে অণুমাত্র সন্দেহ আছে আজ তারা তার “কথা ও 
কাহিনী” ও "এবার ফিরাও মোরে” কবিতাটি এক বার পাঠ 
করুন। শেষোক্ত কবিতাটি থেকে আমি কয়েক লাইন 
উদ্ধত করছি £₹_ 

শ্কীতকায় অপমান 
অক্ষমের বক্ষ হতে রূক্ত শুধি করিতেছে পান 
লক্ষ মুখ দিয়া। বেদনারে করিতেছে পরিহাস 
স্বার্থোস্ধত অবিচার । সঙ্কুচিত ভীত ক্রীতদাস 
লুকাইছে ছন্মবেশে। 
.কবির সকল হৃদয়ের সবল ক্রোধ ও জীবস্ত আশা এই 
বিখ্যাত কবিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। 
পঞ্জাবী একটি ভন্রলোক আছেন তার নাম ডাঃ 
তাপির। ইনি পূর্বে অম্ৃতসর এম. এ, ও. 'কলেজের 
প্রিন্সিপাল ও ইংরেজীর প্রোফেসর ছিলেন। ইনি 
কেছিংজে শিক্ষিত। পরে. ইনি শ্রীনগর রাজ কলেজের 
. প্রিদ্িপ্যাল হন। এখন ফুড-কণ্ট্বোলার হয়েছেন। এই 
প্রোফেসর ফুড-কণ্ট্টোলার আরার রেডিও টকানও.। এখন 


৭১ 


পা লী লী শী লী কপ পে পতি 








. আপনারা জানেন যে ছুই নেশন থিয়োরির ফলে মহাত্মা! 


গান্ধীর নাম করতে হলে সঙ্গে সঙ্গে কায়েদ-ই-আজম জিগ্নার 
নাম করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের নাম করতে হলে সঙ্গে 
সঙ্গে ইকবালের নাম করতে হবে। অথবা ভাইনি ভাসণ। 
এরা উভয়ে আমাদের জাতির £ ও £র প্রতীক। এখন 
এদের গুণের পারস্পরিক তারতম্যও এই প্রকার কিনা 
এ কথার বিচার করা আমার সাধ্যের বাহিরে । যা হোক 
ইনি একবার বলে বসলেন যে ইকবাল জীবনের কবি 
আর রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর কবি। এই সাহিত্যচার্ধ্য বড় কামাল 
লোক। তার কথা এখানে প্রায় বেদবাক্যের সমান। 
কথাটি অনেক দিন হ'তে মুখে মুখে ঘুরছে। তবে এটা 
ঠিক যে তিনি না বুঝে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটা সত্য কথা 
ব'লে ফেলেছেন। রবীন্দ্রনাথ সত্যই মরণের কবি। তাঁর, 
গান করতে করতে হাসিমুখে বহু বাঙ্গালী প্রাণ বিসর্জন 


দিয়েছে। তিনি আমাদের জাতিকে যৌবনে দীক্ষিত 


করেছেন--মরতে শিখিয়েছেন। অজানার জয়গাথায় 
আমাদের বুকে বল আসে। আমরা সেই মন্ত্র তার 
কাছ থেকে পেয়েছি যে-মন্ত্রের আহ্বান- গীত ষে কানে 
শুনেছে-- 
ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে 
. সক্কট-আবর্তমাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসঙ্জন, 
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষপাতি ; মৃত্যুর গঞ্জন 
গুনেছে সে সঙ্গীতের মত। দহিয়াছে অগ্নি তারে, 
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তা'রে করেছে কুঠারে। 
সর্ব প্রিয় বস্তু তা'র অকাতরে করিয়া ইন্ধন 
চির্ষন্ম তারি লাগি দেলেছে দে হোম-ছুতাশন। 
রবীন্দ্রনাথ "কনে! পাতার কৰি ছিলেন না। সবুজের চির 
অভিষান চলেছিল তার হৃদয়ে । তাই ভারতীয় সাধনায় যে- 
সকল মতবাদ আমাদের সমাজকে ক্লীব করে রেখেছে তার 
বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। এ সংসার মিথ্যা 
মায়া_একে ত্যাগ কর। কৌপীনবস্ত খলু ভাগ্যবস্ত-_ 
এই সন্গ্যাস সাধনা না এনেছে মোক্ষ, না শিখিয়েছে 
আমাদের ভাল ক'রে বাচতে । তাই ববীন্দ্রনাথ উচ্চ কে 
বলেছেন £-- 
বৈরাগা সাধনে মুক্তি, দে আমার নয়। 
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহাননাময় ' 
লতিব মুক্তির স্বাদ। এই বনুধার 
সৃত্বিকার পাত্রখানি স্তরি' বারন্বার 
তোমার অস্ত ঢালি' দিবে সি 
নান। বর্ণগন্ধময় । 


শুধু এই কথাই ব'লে তিনি ক্ষান্ত হন নি। সকল 


.বিরোধিতাঁকে তিনি, অগ্রাহ্থ. করে, সকল, বিদ্রপুকে, তুচ্ছ 


৩৭২ প্রবাধী ১৩৫৪ 
ক'রে তিনি যৌবনের বিভ্রোহধব্জা উত্তোলিত করেছিলেন পরকণ তর্ক হেলা তুচ্ছ ক'রে 
তর "নবীন” নামক কবিতায়-_ পুচ্ছটি তোর উচ্চে ভুলে মাচ! ! 
ওরে নবীন, ওরে আমার কীঁচ। আর চুরস্ত, আঁয় রে আদার কাচ! 
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ, ভ 
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বীচ জল কবি, ্ধ 
রক্তে আলোর মদে মাতাল ভোরে বক্তৃতা শুধু ধোয়া! ও ভাপে ভরা, তার কবিতায় বল নাই, 
আগ্জকে যে বা বলে লুক তোরে? তবে হয় তারা বোঝেন না, নয় আমি বুঝি না। 


ভাঙ্গাশাখে “বেনে ৰউ, 
স্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য 


রাজত্বটা যথার্থ মালিকের হাতে গিয়াই যেন বেহাত হইয়া 
গেল। প্রকৃত উত্তরাধিকারীর হাতে আসিয়াই সম্পত্তিট। 
হস্তান্তর হইল। উপায় নাই, বলিবার যথেষ্ট থাকিলেও করিবার 
কিছু নাই বলিয়াই সকলে নীরব রহিয়৷ গেল। জমিদারবাবুর 
তিন পুত্র সাবালকের কোঠায় আসিয়া একে একে পক্ত্ব 
পাইয়াছে। পুরী অন্ধকার। কর্তার বয়স তেমন না! হইলেও পর 
পর তিনটি ধাকা খাইয়! সংক্ষিপ্ত সড়কেই বার্ধক্যের ঘরে উপস্থিত 
হইলেন। এখন উপায়! এত খশ্বধ্য ভোগ করে কে? অবশ্য, 
ভোগ করিবার ভূতের অভাব হইবে না। বার ছাড়াইয়া যাট- 
বাহাত্তর ভূতও জুটিবে! যাহারা প্রকৃত ভোগ করিবার তাহার! 
পাইল না বলিয়াই ছুঃখ। জমিদার-গৃহিণী এখন কেমন যেন 
হইয়া! গিয়াছেন! পাত্রের অভাবে তাহার স্নেহ এখন প্রথম 
জননীর মতই কানার কানায় পূর্ণ হইয়! উঠিয়াছে। কি আর 
করেন? ঝি-চাকরদের খাওয়া-পরার পক বেশী করিয়া খবর 
লইতেছেন। 

জমিদারবাবূর পুত্র ঠিক তিনাট নর, চারিটি। তৃতীয় পুররটিকে 
দত্তক দেওয়া হইয়াছে__তবে, গোত্রাস্তর হয় নাই) নিজেদেরই 
জ্ঞাতির মধ্যে। সে অনেক দিনের কথ।। কর্তীরা তখন জীবিত। 
তাহাদের ইচ্ছাতেই কণ্ধ হইয়া গেল। বর্তমানের গৃহিণী বালিকা! 
বধৃ-:কোন কাজেই লাগিলেন না। জমিদার-গোষীর মধ্যে 
ন'কর্তাই ছিলেন বিশেষ শীসাল। সরিকানার বীটোয়ারার উপর 
তিনি তেজারতির কারবার করিয়া কয়েকটা! পরগণ। ও সাবেকী 
ইমারং সংগ্রহ করিয়া আপনার অঙ্ক বদ্ধিত করিয়াছিলেন । হইলে 
কি হইবে, তিনি অপুজ্রক ! অত বড় ধনবল জনের অভাবে বিফল 
হয় দেখিয়া, পাঁচজন জ্ঞাতি-কুটুম্বের পরামর্শ লইয়! নারায়ণ সাক্ষী 
করিয়া দত্তক গ্রহণ করিলেন। তার পর কতকাল গত হইয়াছে, সে 
রামও নাই, মে অযোধ্যাও নাই ; আছে শুধু নামবাহী রামারণ। 
অতীতের কথ। সাক্ষ্য দিতে আছে সেই দত্তক আর তায় 
বিধবা মা! 

বড় বরের বড় গৃহিনী ব্যিত স্নেহ এখন মেই দত্তকের আশে- 


পাশে ঘুরিয়। বেড়াইতেছে। সেই পুন্রটি যেন না! দিলেই হইত 
ভাল! কর্তার সহিত পরামর্শ করিলেন, সম্পত্িটা৷ তাহা হইলে 
তাহাকেই লিখিয়! দিবেন! সে তো পুত্রই। বিশেষ তাহার 
অবস্থা যখন পড়িয়৷ গিয়াছে । এত বড় বাড়ী খা-থা করিতেছে ঃ 
তবু তাহারা আসিয়। থাকিলে কতক শাস্তি পাওয়৷ যায়। কয়েক 
বৎসর সমূহ বিপদের সময় সেই ছেলে কয়েকবার আমিয়া গিয়াছে। 
তাহার পূর্বেও বন্ৃবার আমিয়াছিল। গৃহিণী অমন করিয়া আর 
কখনও তাহাকে দেখেন নাই। সে যে ত্াহারই ইহ জান! 
থাকিলেও শোন! কথার মতই জানা, মনের মধ্যে বিস্তার লাভ 
কোনদিনও করে নাই। আজ নিঃস্ব হইয়। জীবনের একট! বাজে 
খরচের জগ্ত অন্নুতাপ হইতেছে ।--“দত্তক যদি না দিতাম এ পুন 
তে। আমারই থাকিত। একেবারে পুত্রহীন তো৷ হইতে হইত ন!। 
উহ্াকেও আর পরিণত বয়দে এমন করিয়৷ অর্থচিস্তা করিতে 
হইত না। 

তার পর বহু আবাহনে দত্তক যখন যথাস্থানে ফিরিয়া আসিল 
সংসারের রূপ তখন অন্তরূপ হইয়া গিয়াছে। কর্তা অল্পদিন পরেই 
লোকাস্তরে গেলেন। দত্তকই সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন করিল। 
অবশিষ্ট গনী, কিন্তু গিম্ীর মর্ধ্যাদা তার একেবারেই 
চলিয়! গেল। তিনি কেবল অবশিষ্টের মতই এক পাশে পড়িয়া 
রহিলেন। তা৷ তে! হইবার নয়, এ ষেন একে আর হইয়া গেল! 
যার বাড়ী, যার ঘর তাহাকে পর সাজাইয়! যথার্থ যে উত্তরাধিকারী 
সে একজন অনাত্মীয় মালিকের মত হইয়া! উঠিল। বিশাল 
জমিদারী, বিরাট পুরী সবই যেন হস্তান্তর হইয়া গেল। গৃহিণী 
তো৷ আগে অত ভাবেন নাই ! ভাবিবার কথাও নহে। নিজের 
পুত্র পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী হইবে ইহার মধ্যে আবার ভাবন!- 
চিন্তার কি থাকিতে পারে! ভবে পুর পরের ঘরে মা? ইহাতেই 
কি সে পর হইয়! গেল! 

বড় গৃহিণীর ইচ্ছ! ছিল পুত্রক্নপে তাহাকে সম্মুখে পাইতে । 


সম্পত্তি দেখা-শুনান্ব লোক আরও আছে। উপযূর্তপরি খিপদের' 


পর প্রথম যখন সে আসে তখন তাহার নিকট সেই প্রন্তাবই 


মাছ. 
ফর! হইয়াছিল । তখন কর্তা বর্তমান। সেও তাহাতে অরাজী 
হয় নাই; তবে নানারূপ অন্থবিধ! প্রকাশ করিয়াছিল । তখন 


সে আদিত একলা, অভাব-অভিযোগ কথাবার্তা সমস্ত বড়মান্ 


সঙ্গেই হইত । আর বড়ম। ছাড়! দ্বিতীয় ব্যক্তিও কেহ ছিল না । 
কিন্তু এবাব যখন আসিল সে শুধু একলা! নয়--তাহার মা আসিল, 
চাকর-জন আসিল সঙ্গে, পাতান কুটুম-সাক্ষে বন্ধুবান্ধব, 
অভাব হেতু যাহাদের পুবিতে পারিতেছিল ন৷ সেই সমস্ত পোব্য 
বয়স্ত যেন, একট! বিরাট, সম্প্রদায় আসিয়া! উপনিবেশ স্থাপন 
করিল। কর্তা বর্তমান থাকিতে কেবল মাতা! পুত্র ছুই এক জন 
পুরাতন ভূত্যের সহিত বহু সাধনার পর তাহাদেরই ষেন উপকার 
করিতে আসিয়াছিল। কর্তা গত হইলে মেই ষে মর৷ গাঙ্গে বান 
ডাকিয়াছে তাহার আর বিরাম নাই। পরিবর্তনের মধ্যে এতদিন 
একটান!। ছিল এখন দোটান! হইয়াছে । আসা যাওয়া! করে। 
এক আধটা নয়, যুখবন্ধ হইয়া তরঙ্গের পিছনে তরঙ্গ । 

তাহাতে ছুঃখ নাই। বড় গৃহির্ণী যাহার জন্ত তাহাদের ডাকিলেন 
তাহার তো কিছুই হইল না। তাহার পুত্রস্নেহ ব্যাহত হইয়াছে, 
একটি পুত্র দূরে বর্তমান, ঠিনি তাহাকে সম্মুখে পাইতে চাহিয়া- 
ছিলেন। এমন ভাবেই পাইলেন, সে এমন ভাবেই তাহার বুক 
জোড়া করিয়। বসিল যে বুকের অস্থিগুপি পধ্যস্ত টন্‌ টন্‌ করিয়। 
উঠয়াছে। এখন কি এই সমস্ত সহ হয়? তাহার শোকতাপের 
মন, কোথায় একটু শান্তিতে থাকিবেন, নাঃ এ কি উৎপাত। এষে 
আনন্দের হাট বসিয়। গিয়াছে! তিন মহল্লার বিরাট বাড়িটাকে 
ষেন,চবিবশ ঘণ্ট। মন্থন করিতেছে । সমস্ত জগতের কলরব যেন 
উহার মধ্যে স্থান পাইয়াছে। শিশুর ক্রন্দন হইতে কগ্নের আর্তনাদ 
বৃদ্ধের খেদ মায় নান। জাতীয় পশ্তর চীৎকার অবধি। বড় গৃহিণী 
উত্যক্ত হইয়। উঠিলেন। বাড়ীতে আর মন টিকিল ন।। তিনি 
প্রায় সময়ই বাগান ছাড়াইয়। বাহির বাগানে গিয়। থাকিতেন। 
থরে থরে তুলসীমঞ্চ সঙ্গিত, পূর্বপুরুষদের চিতাভূমি সেখানে । 
বোধ হয় নিকটবর্তী হইবারই বাসন! । স্থ্যাস্তে ধূপদীপের ব্যবস্থ। 
আছে। দেখিয়া চমকিত হইলেন কত দিন বুঝি সন্ধ্য। দেওয়! হয় 
নাই। যাহার উপর ভার সে কি ভূতের বেগার দিয়া, সময় পায় 
না! সন্ধ্যায় ধূপ জালিয়! প্রদীপ দেখাইতে ! এখানে যে জীয়স্তের 
বাস! সংসারের যাহা কিছু সব যে এখান ইইতে ! পরদিন 
ভারপ্রাপ্তাকে করুন ভাষায় শাসন করিলেন, “-_ইহকালটা না 
হয় জলে গেছে, তুলনীতলায় দীপ না৷ জেলে তোমরা কি আমার 
পরকালটাও দ্দালিয়ে দিতে চাও নাকি?” 

পরিচারিক! কাদিয়। ফেলিল,_“ওম1 কি ঘেক্লা! জানি এর! 
লোক ভাজ নয়, ঠিক নানান্টা করে লাগিয়েছে হিংসেয় মরে 
যাচ্ছে যেন! আমর! একটু ভাল খাই, ভাল পর্ধি ঘোটে দেখতে 
পারে না।” 
সখাওয়। পরারই কি হুল, লাগাবারই ব৷ কে এল এর মধ্যে? 

আমি নিজে চোখে দেখে এলুম.যে?” ৃ 

. বি আশ্চধ্যের ভাবে উত্তর দিল-_-আপনি দেখে এলেন ! কেন 


৯ পলিসি পি পা র৯০। 


আমি তো রোজ জেলে দি। কেন, জালাব না-ই বা কেন! 
আমাদের আপনার জন বলতে নবাই তো৷ এখন এখানে; বাড়ীতে 
আর কে আছে ?” 
ক্ষতের বন্ধনাট খুলিয়৷ যাইতেছে দেখিয়া! গৃহিণী আর কোন 
কথ। কহিলেন না। বিআবার বলিল--“আপনি বার বাগানে 
গিস্লেন কেন মা? আপনি তো! ওখানে যেতেন না!” 
--গিয়েছিলুম দরকার ছিল, য1 তুই তোর কাজে যা!” 
পরের দিন হইতে যেখানে আর শাস্তি নাই। সাবেক বি- 


,চাকরেরা! একে একে সক লই যাতায়াত আরম্ভ করিল। কেহ 


কেহ মায়ের সেবায় বসিয়া! গেল। তাহাদের নানারূপ অভাব- 
অভিযোগ । নৃতন সংসারে মন টেকে না। কে কাহাকে কৰে 


* গালি দিয়াছে,_-কে কাহার প্রতি হিংসা করে,_কে কাহাকে বেশ 


খাটায়,_কে কাহাকে কাজে ভাত দিতে দেয় ন। ইত্যাদি 'বহুরূপ। 
তাহাদের গিশ্নী-ম! ভূমির উপর বসিয়া! থাকেন দেখিয়া জায়গাটা 
ইট পাতাইয়া বেদীর মত করিয়া দিল, রোদ বৃষ্টি নিবারণ করিয়! * 
মাথার উপর পাতার ছাউনি দিল। এই সব দেখিয়! গুনিয়া গৃহিণী 
একদিন উত্তর করিলেন,_*তোরা যে আমায় ঘাটে রাখবারই 
ব্যবস্থা করছিস!” 

একজন বৃদ্ধ চাকর বহুদিনের পূরাতন, সে কহিল--“আমাদেরও 
তে। পাশে থাকতে হবে !” 

গৃহিনী হামিলেন,_-“ঘাটেই যদি থাকতে হবে তবে আর উঁচু 
নীচু কেন?” 

এমন নিরিবিলি জায়গা! তাহার পুত্রটিকে যদি একবার 
পাওয়৷ যাইত তে ছুই চারিটি কথ। বলিতে পারিতেন। সেষে 
তাহার ধারেস্ু্ধ আমে না-_একটা কথ। জিজ্ঞাস! করে না পধ্যস্ত। 
তলাইয়! গিয়াছি্স, কুল পাইয়! প্রাণ মান ৰাচাইল ! বাহার জন্ত 


_কুল তাহাকেই চিনিল না। তা ছাড়া, সে যে ত্াহারই পুত্র সে 


কথ৷ কি সে জানে না! ন! জানিলে সেইটাই যাচাই কর! উদ্দেশ্য । 
তাহাই তাহাকে শুনাইয়। দিতে চাহেন ! তাহাকে পুত্র ভাবেই 
পাইতে চান। দান হইয়া গিয়াছে এখন তে! আর ফেরত নেওয়া 
চলে না! -নিতে তিনি চাহেন না” যাহা দিয়াছেন তাহার উপর 
আর একটু দিতে চান-_ঠাহার মাতৃত্সেহ ! 


স্বদয়ের মাতৃত্সেহ-ফলক তল ন। পাইয়! দ্বিগুণ আঘাতে আবার 
হাদয়ে ফিরিয়া আসে। বড় গৃহিণীর শিবের আরাধন! করিয়া 
কেবল ভূতের উপদ্রবই সম্থ করিতে হইল, শিবের সন্ধান আর 
মিলিল না। দিবারাত্র দ্বাদশ ভূতে বুকের উপর ছুরমুস 
করিতেছে ।-_কেন কিসের জন্ত? ভূতের হাত হইতে উদ্ধার পাইতে 
শ্মশানে আসিয়। আশ্রয় লইয়াছিলেন, হইলে কি হুয় মন তাহার 
পড়িয়৷ আছে ঘরের কোণে | সর্বদাই ছুশ্চিস্ত। কিসে কি হুইয়। যায়, 
কে কি করিয়া! ফেলে? বড় ছেলের হাতের গাছটা! সেই দিন কে 
একজন কাটিতেছে দেখিয়া তাহার হাড়গুল! যেন গুড়া হইয়! 
গেল। দীড়াইতে পারিলেন না, সেইখানেই বসিয়৷ গড়িলেন | 
কি কর! “যায়! উপায় কি আছে? নগৃহিনী এখন কর্তা, কথা 
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বলিবার জো নাই! তীর ঘর, তীর ছুয়ারে তারই টাকাকড়ি 
লইয়া ন'বউ সর্দারী করিতেছে । দিনান্তে একটা কথ! জিজ্ঞাসা 
করাও উচিত বিবেচনা করে না। মরা ছেলেদের হাতের জিনিব- 
গুলি যাকে তাকে ব্যবহার করিতে দিতেছে! ঘরের স্মৃতি 
পধ্যস্ত লোপ পাইতে বসিয়াছে ! এ যেন মন্দির ভাঙ্গিয়! গির্জার 
গঠন। বড় গৃহিণী অসন্থ হইয়াই গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্ত 
তাহা আর হইল না)শরীর অসুস্থ হওয়ায় বাহিরে যাওয়! 
একেবারে বন্ধ হইল। 

পূর্বে যখন দত্তক আদিত, বড় গৃহিমীকেই করত দেখিয়া তাহার 
সহিত কথাবার্তী কহিত, কাছে বসিত। এখন সঙ্গে তাহার ম৷ 
আছে। তাহার অভাব-অভিযোগ পরামশ সমস্তই মায়ের সহিত 
হইয়া! থাকে। বড় গৃহিণীকে বড় একটা আবশ্তকই হয় না। 
তবু প্রথম প্রথম ঘতট। সম্ভব হইত, এখন তাও হয় না। তাহার 
সর্বাঙ্গে আগাছ। জড়াইয়া গিয়াছে, দিনাস্তে সে অবকাশই পায় ন!। 
তার মধ্যে যতটুকু হয়, তাহা তাহার মায়ের জগ্ঠ ; পূর্ববকালের 
মায়ের কোন স্থানই নাই । জমিদার-বাড়ীর কাণ্ড! বড় গৃহিণীর 
অস্খের সংবাদ তাহার কাছে পৌছাইতেই কয়েকদিন লাগিয়া গেল। 
সে যখন দেখিতে আসিল তখন বড়মা তাহার শধ্যা লইয়াছেন, 
আঘাতে আঘাতে শিকড় শিথিল হইয়৷ গিয়াছিল, শেষে সামান্ত 
বাতাসেই পড়িয়া গেল। আপনার বলিতে পুরাতন বি-চাকর 
তাহারাই সঙ্গে থাকে। বড় গৃহিণীর ইচ্ছা, তাহার পুত্রই ষে 
পরের ঘরে মানুষ, ইহ। প্রকাশ করিয়! দেয়। তাহাদের তরফের 
লোকেরা বুঝ্ক যে, সে হইতেই সব। অস্ততঃপক্ষে ছেলেটার 
কানেও যদি তোলা যায়, _সে তাহার দিক একটু টানিতে পারে। 
এতখানি বয়স হইয়াছে এ সংবাদ কি সেজানে না ! এক গাছের 
ফল হইয়। অগ্ত গাছে লাগিয়া আছে ইহ! কি স্বেচ্ছায়? 

ছেলেটি ধারাবাহিক দেখাণুনা৷ করিতেছে । বৈদ্যের ব্যবস্থা 


করিয়াছে। আশা কম শুনিয়া সে একটু ভ্রতই আশান্বিত হইয়া 


উঠিয়াছে। কোথায় কি আছে না আছে সমস্ত জানিয়৷ রাখা 
আবশ্যক । সবই ত তাহার্ই। রোগীকে বেশী জিজ্ঞাসাবাদ 
কর। চলে না। যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাইতে পারে, মনে কষ্ট 
হইতে পারে। সে বুঝিল এতদিন কাছে কাছে না থাকিয়। ভূল 
করিয়াছে । সেই-ই লাভবান হইতে পারিত। নিকটবর্তী হওয়া 
খুবই উচিত ছিল। কি একটা কথা, কয়দিন ধরিয়া লক্ষ্য 
করিতেছে, বলিতে ইচ্ছা! করিয়। বলিতে পারে ন!। অন্ত লোক 
থাকে তাহাতে বাধা পায়। নিজ হইতেও অনেক সময় সংবত 
হয়। কি সেই কথা! কাহারও কাছে কোন বদ্ধকী বিবয়! 
কোন গোপন সম্পদের সন্ধান ! সে অনেক তলাইয়াও মিলাইতৈ 
'পারিল না । অথচ রোগ ক্রমশই বৃদ্ধির মুখে । কখন কি হইয়। 
হায় বা! যায় না !- 

বড় গৃহিণী ঠিক করিলেন এইবার তিনি বলিবেন।. একবার 
সকলকে গুনাইয়। বলিলেন যে সে ঠাহারই পুত্র। রোগের 
প্রলাপ হিমাবেও সকলে শুস্থক আসল কথাটা কি? ঠাহাক্চে 
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ফোণঠাসা। করিয়া রাখিলেও ষখার্থ তিনি কোণঠানা নন্‌। অতগুলি 
বাহিয়ের লোক আসিয়া! মাথা গু'জিয়াছে, প্রতিদিন পি গ্রহণ 
করিতেছে, তাহারাই যেন ঘরের লোক) আর যাহার অন্ত সব 
সেই হইয়াছে পর ! তাহার উপর অমন্ত্ট পধ্যন্ত কত দিন কত জনে 
হইয়াছে । আড়ালে অন্তরালে রাগ প্রকাশ করিয়াছে । এক দিন 
একটা কথা থাকে নাই। মরা ছেলেদের ঘরগুলি তাল! খুলিয়া 
ব্যবহার করিতেছে; তাহাদের জিনিসপত্রগুলি পধ্যস্ত হাটকাইয়া 
নষ্ট কক্িতেছে। অমন সাধের বাগানট! ভাঙ্গিয়। কি করিয়াছে! 
যেন প্রেতের বাস! হইয়াছে । এখন তাহার! বুঝিতে পারিবে 
যে, তাহাদের কোন অধিকারই নাই। তাহাদের বাবুও এখানে 
কেহ নয়, সমস্তই এ একজন হইতে। ই রর 
পত্যস্ত সমঝাইতে জানে না। 


আবার বিপরীত চিস্তাও মনে উদযহয়। , এতকাল বাদে 
তিনি যদি কথাটা প্রকাশ করিয়া. ফেলেন, তবে কি সেই পুত্র তার 
নকল মাকে ঠেলিয়৷ ফেলিয়া! আসল মাকে মাথায় তুলিয়! ধরিবে? 
দামদাসী সমেত আগাছার মত অতগুলি আগন্তক.কি নৃতন 
সমাচার পাইয়। করজোড়ে তাহার পদপ্রাস্তে আসিয়া দাড়াইবে ? 
ইহাও কি সস্তব ? যদি সপ্তব হয়ও, তাহা দেখিবারমত অবকাশ 
তে তিনি আর পাইবেন না । তাহার সময় ষে শেষ হইয়! 
আসিয়াছে । বাহির-বাগানে চাকরের! তাহার সন্দুখেই তাহার 
স্থান নিরূপণ করিয়। রাখিয়াছে। তাহার জগ্ত স্বতন্ব তুলসী- 
মঞ্চ নিশ্বাণ করিয়াছে । বৈদ্যের বাকাদানটাই কেবল বাকী । 


বড় গৃহিপীর রোগ কয়দিন ধরিয়াই বৃদ্ধির মুখে । বিশেষ কথ! 
কহেন না, কেবল পুত্রকে খোজেন। মর! ছেলেদেরও নাকি 
মাঝে মাঝে দেখিতে পান। বৈদ্য বটিকা শেব করিয়া জবাব 
দিয়া গিরাছে। আর বেশী বাকীও নাই। প্রদণড পুত্র প্রায় 
সময়ই ঘরে থাকে । পুত্রের মতই সেবা-শুশ্রাফ! কয়ে। সেই দিন 
সকাব হইতেই রোগীর চোখে মুখে কেমন ব্যস্ততা! ফুটিন্স! উঠিয়াছে । 
ঘরের সকলেই ব্যস্ত। পুত্রকে এক্টা দিন ঘর ছাড়িয়া যাইতে 
নিষেধ করিয়া দিয়াছে । আকার-ইঙ্জিতে অস্পষ্ট ভাষায় জনেক 
কথ! কহিলেন। আরও কহিলেন, “আমি চল্লুম! আমার যা 
কিছুর ভার তোমীর ওপর রইল ! আমার বাড়ী-ঘর সমস্ত সম্পত্তির 
তুমিই এখন প্রকৃত উত্তরাধিকারী, তোমাকেই দিয়ে গেলুম ।” 


চক্ষু তাহার বড় বড় হইয়! গিয়াছে, চতুর্দিকে দৃষি দিতেছেন। 
ন'বউ পাশে ছিল, তাহার চক্ষু বিস্ষারিত হইয়াছে । কি বলে, 
কিন। বলে গুনিবার জণ্জ ঝুঁকিয়। পড়িয়াছে। তিনি জাবার 
বলিতে লাগিলেন,__“তুমিই দেখাশুনা করবে! আর, ন*বউ 
তোমার মা, কিন্তু অনেক কষ্টে তোমায় পেয়েছে, তাকে অযস্ব 
করকেন!। আমার সবই শে হয়ে গেছে।” 

ভাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়। আসিল । তার পর সন্ধ্যায় 


' দ্বীপ নিভিয়৷ গেল। বড় গৃহিশীর মৃত্যু হইল- কিন্তু কি ভাবির 


লা জীবন রা মরিবার সময়-পুত্রকে মাতৃহীন করিল ন।. 


প্রতাপরুত্র গজপতি 
. জ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায় 


বাঙালীর নিকট উড়িষ্যার স্্যবংশীয় গ্পতি প্রতাপরুত্রের, 
নাম স্থপরিচিত। তীর রাজত্বকালে পুরীতে শ্রীচৈতন্তের 
সন্্যাস-জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত হয়। প্রতাপ- 
রুদ্রের ধর্মমত সম্বন্ধে পূর্বে 'প্রবাসী'তে লিখিয়াছি ও আমার 
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গ্রন্থে এবিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিয়াছি। কাজেই 
এ প্রবন্ধে কেবল প্রতাপরুদ্রের সহিত সুলতান হুশেন শাহ, 


ও বিজয়নগর-রাজ কৃষ্ণদেব রায়ের যুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা ' 


করিব। এই প্রসঙ্গে কয়েকখানি ইংরেজী গ্রস্থের উল্লেখ 
ক্ষেপে করিব 
15//672%7 ০০/০/- সংক্ষেপে "এপি. ইন্ডিকা" 
447582/722/074, 59548 18115 21672727)---সংক্ষেপে, 
“্ব. ভা. এপি, রিপোর্ট 
1275/077/ 1?501/10%5 07.59%/867% 17414.-* সংক্ষেপে, 
*সিওয়েল ও আয়াঙ্গার" ূ 
/786/97 2) 0778352021৮ 70. 8809116০শসংক্ষেপে, 
ইতিহাস" 


50%/% 15222 17501/2%5-. “সংক্ষেপে, শব. ভা. অনুশাসনমালা" 
১77৮721 274472%72 22751978621 4286275০০21. 
সংক্ষেপে, “অন্ধ, এতিহাদিক পত্রিকা” 

১৪৯৭ খ্রীষ্টা্ধে গ্রতাপরুদ্র দিংহাসন আরোহণ করেন। 
সেই সময় উড়িষ্যা-সাশ্রাজ্্য দক্ষিণে নে্গুর জিলা হইতে 
উল্তরে রূপনারায়ণ নদী পর্বস্ত বিস্তৃত .ছিল। প্রতাপরুত্রের 
রাজনৈতিক দুরদপিতা ছিল না। বাংলার মসনদে হুশেন 
শাহের (ত্ী; ১৪৯৩-১৫১৮) অধিকার তখনও দৃঢ় হয় নাই। 
গ্রতাপরুদ্র বাংলা আক্রমণ করিলে তিনি বিপনন হইতেন। 
দক্ষিণে বিক্গয়নগর বাঙ্ষো ইশ্মভি নরপিংহ তখন নামে 
মাত্র রাঞ্জা ছিলেন। তুলুভ-বংশীয় নরসানায়ক রাজ্যের 
প্রকৃত কর্তা হইয়া “পৃথিবী শাসন করিতেছিলেন”১ 
নরসানায়ক গঙ্জপতিকে পরাজিত করিয়া তার দক্ষিণ 
আর্কট জিলা অধিকার চেষ্টা প্রতিহত করিয়াছিলেন । কিন্ত 
১৫৯৩ আষ্টাব্ধের নভেম্বর মাসে নরসার মৃত্যু হয়।* 
, প্রতাপরুত্র ইচ্ছা করিলে এই সময় বিজয়নগর রাজ্যের 





(১ মালেম ছিল! জন্ুশ।সন | বীঃ ১৯১৪, নং ১৪৩ ক 

৫২) অচাতরায়ের উগ্গ্ররী তাঁলিপি এপি. ইত্ডিকা, তৃতীয় খও, 
মহাশিব রায়ের তান্রলিপি এপি. ইঞ্ডিকা” চতুর্থ -খণ্ড। কিন্তু নরমা, 
পুরুযোস্তম "ও প্রতাপরতর, কাকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলা কঠিন। 

(৩ উত্তর-আর্কট জিল। অনুশামন ১৯১২ নং৩৪৭ - 


ক্ষমতাচূর্ণ করিতে পারিতেন। রাজো কিছুকাল অশাস্তির* 
পর নরসার পুত্র বীর নরসিংহ সর্বময় কর্তৃত্ব স্থাপন 
করিলেন। ১৪২৭ শকাব্দ: ১৫০৬ শ্রীষ্ঠাবে শালুভ-বংশীয় 
শেষ রাজা ইন্মডি নরপিং হর মৃত্যু হয়। তুলুভ-বংশীয় 
বীর নরসিংহ রাজা হইয়া তিন বংসর রাজত্ব কৰিয়া- 
ছিলেন। 

১৫০৯ খ্রীষ্টাব্ে বীর নি মৃতার পরে তাঁর কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা কষ্ণদেবরায় রাজা হইলেন। বিজয়নগর রাজ্যের 
প্রাচীন গৌরর উদ্ধার করা তার লক্ষ্য হইল। প্রতাপ- 
রুদ্রের সঙ্গে যোগ দিয়া তিনি দক্ষিণ-ভারত হইতে মুসলমান 
অধিকার নিম্্ল করিতে পারিতেন। কিন্তু কৃষদেব 
গঙ্জপতিদের অত্যাচার ভুলিতে পারেন নাই। কপিলেন্্ 
১৪৬২ খ্রীষ্টাববে দক্ষিণ-আর্কট জিলা পর্বস্ত জয় করেন।* 
তাহার অত্যাচারে অনেক গ্রাম জনশূন্য হইয়া গেল ও গ্রাম- 
গুলির শিব মন্দিরে পৃজা বন্ধ হইল।? কৃষ্দেবের 
সমসাময়িক তামিল কবি তিরুভরুর গ্রামের ততবপ্রকাণুর, 
এই “ওডিডিয়ণ গলভই” বা! উড়িয়াদের আক্রমণের - সঙ্গে 
মুমলমান সেনাপতি মালিক কাছুরের অভিযানের তুলন! 
করিয়াছিলেন।”৮ কপিলেন্ত্রের পুত্র পুকষোত্তম বিষ্তা- 
নগর বা বিজয়নগর লু$ন করিয়! সাক্ষী গোপালের মৃত্তি 
লইয়া গিয়াছিলেন।» কাজেই রাজা হইয়াই রুষ্ণদেব 
পূর্ব অপমানের প্রতিশোধের আয়োজন করিতে লাগিলেন । 

উড়িষ্যায় তখন বৈষবধ্মের স্বর্ণযুগ । অতিবড়ী 
জগন্লাথ দাগ, বলরাম দাস, অচ্যুতানন্দ দাস প্রভৃতি অেষ্ঠ 
উড়িয়! বৈষ্ণবদের সহিত ধম্মলোচনায় গজপতি সময় 
কাটাইতেছিলেন। কিন্তু তার মোহনিদ্রা এক দিন ভাঙ্গিমা 
গেল--কৃষ্ণদেবের উড়িষ্যা-অভিষানের আয়োজন সংবাদ 
পাইয়া । 





€৪) দূ ভা. এপি রিপোর্ট, ১৯৩৪-৩৫, পৃ. ৮৬ 

(৬) ছ. ভা. এপি. রিপোর্ট ১৯১৯ পৃ. ৫১ ও ১০৬তে উল্লিখিত 
সুর অনুশীসন। কুষার হান্বীর পুর কপিলেশ্বর কুমার-মহাগাত্র প্রদত্ত 

৭) বক্গিণ-আর্কট অনুশীসন ১৯৯৫ নং১২ ১৯৯৬ নং৯৩$ 
১৯১৯ নং ৩১৭ % ১৯৩৫ নং ১১১ ও ২১৩) এবং ১৯৩৭ নং ২৬২ 

৫) অন্ব, উতিহাসিক প্িকা, িপিতীর্নিবর 

(৯). কাফি, কাঁবেরী কারিনী। চৈতন্য চরিতামৃত ' মধ, « ও 


. উ্রিগার ইতিহাস প্রথম ৭, পৃ. ৩১৬ 


৬৭৬ 


কঞ্চদেবের উড়িষ্যা-অভিষান সম্পর্কে কয়েকটি তেলুগ্ত 
বইর পরিচয় দেওয়। দরকার 

১।  মন্থচরিত্রমু লেখক অল্পসানি পেদ্দন-_কৃষ- 
দেবরায়ের সভাকবি 

২। পারিঙ্জাতাপহরণমু-_লেখক মুক্তু তিন্মন__কুষ- 
দেবের সভাকবি 

৩। কৃষ্ণরায় বিজয়মু-_লেখক কুমার ধূর্জটি 

৪। রায় বাচকমু-মাছুরার সামন্ত-রাঙ্জা বিশ্বনাথ 
নায়কের ( ১৫২৯-৬৪ ) এক কমঠারী ইহার লেখক। 

৫। আমুক্ত মালিয়দ__লেখক স্বয়ং কৃষ্ণদেব রায়। 
প্রনঙ্গনাথ-বিষ্ণর মাহাত্মু তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। 


কষ্ণদেবরায়ের উড়িষ্যা-অভিযানের সময়-স্ৃচি 

জুলাই ১৫০৯- কুষ্ণদেবের সিংহাসন আরোহণ ।১ 
১৫১০-_কুষ্ণদেবের যুদ্ধব-আয়োজনের সংবাদ পাইয়া গজপতি 
রাজ্যের দক্ষিণ সীমাস্তে গেলেন। (শ্যুদ্ধরসে গিয়াছেন 
বিজয়নগরে*__চৈতন্ত ভাগবত-_অস্ত-৩) জানুয়ারী ২৪ - 
নেঘ্ুর জিলার গুগুলাপালেম গ্রামে প্রাপ্ত প্রতাপরুদ্রের 
অন্থশাসন১১ ফেব্রুয়ারী মাসে মহাপ্রতৃর পুরীতে শুভা- 
গরমন। এপ্রিল মাসে মহাপ্রভুর দক্ষিণ যাত্রা। প্রতাপ- 
রুদ্রের অনুপস্থিতির স্থযোগে স্থুলতান হুশেন শাহ. উত্তর- 
উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া অনেক দেবমন্দির ধ্বংস 
করিলেন ।১২ জগন্নীথ মন্দিরের মাদল! পান্রীতে তাহাকে 
“গউড় পাতিশা, অমুরা স্থরথান” অর্থাৎ আমির স্থলতান 
বলা হইয়াছে।১* গজপতি সুদূর দক্ষিণ দেশে এ 
খবর পাইলেন। “বড় ক্রোধ করি দশমাল বাট তিনি 
মাসে আলিলে ।” মোদলাপান্ী) “স্থরথান” তাকে আসিতে 
দেখিয়া পিছু হটিলেন। ১৫ই অক্টোবর-__গজপতি 
চলিয়া যাওয়ায় কৃষ্ণদেব অরেশে নেন্কুর জিলার দক্ষিণ অংশ 
অধিকার করিলেন ।৯৪ 

১৫১১-_গজপতি সৃলতান হুশেন শাহ্‌কে পিছু তাড়া 
করিয়! হুগলী জিলার মন্দারণ গড় পর্যন্ত গেলেন। মাদলা- 
পাধী অনুসারে প্রতাপরুদ্র তাহার কর্মচারী গোবিন্দ বিস্তাধর 
ভোইর বিশ্বামঘাতকতায় পরাজিত হইয়া, শেষে রাজত্বের 
ভার গোবিন্দকে দেন। এ সংবাদ বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় 

€১০) কৃষ্দেবের সর্বপ্রথম অনুশাননের সমক--২৬শে জুলাই, 
১৫০৯ । বেলারি জিলা! অনুশাসন --১৯১৯, নং ৭৯৩ 

(১১) দ. তা. এপি. রিপোট --১৯৩৩-৩৪, পৃ. ৪২ 

৫১২) চৈতন্য ভাগবত--অন্ত ৪ 

(১৩) অধ্যাপক আত বলত মহান্তি সম্পাদিত মাদলাপার্জী 

(১৪) মেনর জিলার গৌনুপ্ট। গরষে প্রা অনুশাসন--“নেন্কুর 
লিপিষানা” ওদ্‌গোন, নং ৪৬ 


প্রবাসী 


১৩৫০ 


নী। আমাদের মনে হয়, কষ্ণদেবকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া 
গজপতি তাড়াতাড়ি হশেন শাহের সহিত সন্ধি করিলেন 
ও সায্াজ্যের দরক্ষণ সীমান্তে নেল্গুর জিলায় ফিরিয়া 
গেলেন। কুষ্দেবের সমরায়োজন সম্পূর্ণ না হওয়ায় তিনি 
বাধা 'দিলেন না। অক্টোবর-_গঞজপতি এক ব্রাক্মনকে 
বেলিচের্সা গ্রাম (কতুর তালুক, নেম্গুর জিলা) দান 
করিলেন।১« প্রতাপরুদ্র কটকে ফিরিলেন। ( চৈতন্ত 
চরিতাম্বৃত, মধ্য, ১০) 

১৫১২__জানুয়ারী_মহাপ্রহথ পুরীতে ফিরিলেন । 
গজপতি তাহাকে দর্শন করিতে পুরী ফিরিলেন। প্রথম 
উড়িষ্যা-অভিষান আরস্ত হইল। প্রতাপরুদ্র কৃষ্ণদেবকে 
বাধা দিতে দক্ষিণ সীমান্তে আবার গেলেন। জয়ানন্দের 
চৈতন্তমঙ্গল অনুসারে স্বয়ং মহাগ্রহ্ব গজপতিকে হ্থলতান 
হুশেন শাহের পরিবর্তে বিজয়নগরের রাজার সহিত যুদ্ধ 
করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন।১৬ জয়ানন্দের এ কথা 
বিশ্বাস হয় নাই। কৃষ্ণদেব দ্বার পরাজিত হইয়া গজপতি 
উদয়গিরি ছুর্গে ( উদয়গিরি তালুক, নেন্ুর জিলা) আশ্রয় 
লইলেন।১* মৃহীপ্রত্র পুরীতে থাকার সময়ে প্রথম 
বার রুথধাত্রার সমারোহ দেখিতে গজপতি পুরী ফিরিয়া 
গেলেন। 

১৫১৩-_উদয়গিরি অবরোধ 

১৫১৪--৯ই জুন-__উয়গিরি দুর্গের পতন ।১৮ 
মুনিজের বিবরণী অনুসারে ছুর্গ জয় করিতে প্রায় দেড় 
বসর লাগিয়াছিল। গঞপতির পিতৃব্য (?) তিরুমল রাউত 
রায় বন্দী হইলেন | গ্রতাপরুত্র কোগুভীড়ু ছুর্গ ( নরসারাও- 
পেটা তালুক-_গুণ্ট,র জিরা) অভিমুখে পলায়ন করি- 
লেন।১৯ জ্যো্_শকাব ১৪৩৬--জুন-_কুষ্ণদেব উদয়গিরির 
কোণবল্পভরায় দেবতার পুজা! করিলেন। আধাঢ়স্জুন ব! 
জুলাই__কৃষ্ণদেব তিরুপতি (চজ্দ্রগিরি তালুক, উত্তর-আর্কট 
জিনা) গেলেন । গঞ্পতিকে পরাজিত করিতে পারায় 
তিনি ও তীহার বাণীর! তিরুপতির বেস্কটেশ দেবকে অর্থ ও 





(১৫) অঞ্ধ, এতিহাসিক পত্রিকা, একাদশ খত প্রথম ও দ্বিতীয় 
ভাগ 

(০১৬) “কাফীদেশ জিনি কর নানা রাজ্য 1+* প্রভু নিবারিল সে শুনিয়। 
প্রতাপরুদ্র বিজয়নগরে গেল করিবারে বুদ্ধ ”-_চৈতনামনল 

(১৭) দ্ব. ভা, অনুশাসনমালা-_চতুর্থ খও, নং ২৮২, চি 
১৮৮৯ নং.৫৩ 

৩৮) “নেনুর লিপিমালা", তৃতীয় খও, উদয় গিরি নং ৪*। সিওয়েল 
গু আরাঙ্গার, পৃ ২৩৯ 

" (১৯) দশ. অন্ুশানবমালা', শছুর্থ খড, নং ২৮২... ১৮৮৯ 


* অং - 


মাঘ 


অলঙ্কার দ্রানকরিলেন।* * আশ্বিন, শকাব ১৪৩৬ 
সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর-_মহাগ্রভূ বাংল! দেশে গেলেন। 
কষ্ণদেব নিজের রাজ্যে ফিরিয়া গেলেন। 

১৫১৫-_ফান্গুন, শকাব ১৪৩৬. মার্চ কুষ্ণদেব উদয় 
গিরি হইতে আনীত বালকুষ্ণ-মৃতি বিজয়নগরে প্রতিষ্ঠিত 
করিলেন। দ্বিতীয় উড়িষ্যা অভিযান আরম্ত হইল। 
কষদেব কোন্ডাভীডু অভিমুখে অগ্রসর হইয়া! অভাঙ্ছি, 
বিন্ুকোণ্ডা, বেল্লাম কোণা, নাগাজুনি কোণ, কেতাবরম 
অধিকার করিলেন। কুষ্ণদেবের প্রধান মন্ত্রী শালুভ 
তিম্মরন্থ কোগ্ডাভীড়ু ছুর্গ অবরোধ করিলেন। আধা, 
শকাব্দ ১৪৩৭-"২৩র্শে জুন_ কোগুভীড়ু দুর্গের পতন 
হইল।২২ তিম্মরস্থ "গজপতি নিযুক্ত ভীরু সামস্তের 
দল”কে বন্দী করিলেন।২ প্রতাপরুত্রের পুত্র কুমার 
বীরভদ্্র, কুমার হাম্বীর মহাপাত্রের পুত্র নরহরি পাত্র, কেশব 
পাত্র, বালচন্ত্র মহাপাত্র, পশ্তুপতি রাউত রায়, লক্মীপতি 
বাউত: প্রভৃতি সামস্তেরা আত্মসমর্পণ করিলেন ।২* 
ছুইজন মুসলমান সেনাপতি মল্প ও উদ্দণ্ড খান ( মালিক 
ও ওসমান?) বন্দী হইলেন। কৃষ্ণদেব বীরভদ্রের 
বীরত্বের সম্মান করিয়া তাহাকে হয়শলানাডুর মলয়বেছর 
সীমা অর্থাৎ জিলার নায়ক নিষুক্ত করিলেন।২«* শালুভ 
তিম্বরস্থর ভ্রাতুন্ত্র ' গোপেন্না কোগুভীডুর শাসনকত্ 
নিযুক্ত হইলেন। ২৫শে জুলাই কৃষ্ণদেব প্রশৈলম দর্শন 
করিলেন।২* ২রা ডিসেম্বর-পৌষ, শকাব্দ ১৪৩৭ 


_ রুষ্ণদেব কুগুল জিলার অহোবল শহরের দেবমন্দির দর্শন. 


করিলেন ।২৭ 

১৫১৬--কষদেব বেজওয়াডাতে কিছুদিন বিআম 
করিলেন। তারপর আরও অগ্রসর হইয়া কোগাপলী 
( বেজওয়াডা তালুক, গুণ্ট,র জিলা) অবরোধ করিলেন। 
শিরশ্চন্্র মহাপাত্র ছুর্গ রক্ষা করিতেছিলেন। হ্থনিজ 
লিখিয়াছেন যে কুষ্ণদেব কোগুভীড়ু ছুর্গ জয় করিয়া গ্রতাপ- 


রুত্্রের এক পুত্র, এক রাণী ও সাত জন সামস্তকে বন্দী 


(২*) দ. তা, অনুশীসনমালা-*-চতুর্থ খণ্ড, নং ২৮৪, ১৮৮৯ 
নং ৪৫ 


(২২) এপি ইন্ডিকা, বষ্ঠ তাগ, পৃ. ১১*-১১১ 
(২৩) ) » পৃ ১৮১১০ 

(২৪) শ্দ, ভা. অন্ুশাসনমালা" বষ্ট থও, নং ২৪৮৮4, 3, ১৮৯৭ 
হইত এই অন্মশীসনটি হইতে বখেষ্ট তিহাসিক তথ্য পাও 


৮ “এপিগ্র(ফিক। কর্ণাটিকা,” একাদশ খণ্ড 108. 107 ' 
(২৬) দ. ভা. এপি, রিপোর্ট ১৯১৫ নং ১৮ ও ১৯ 
৫২৭) নং ৩৪ 


প্রতাপরুদ্র গ্রজপতি 


৩৭৭ 
করিয়াছিলেন। ( সিওয়েলের “এক রর “এক বিশ্বৃত সামাজা” 
গ্রন্থে উদ্ধৃত*বিবরণী ) হুনিজের বিবরণী আগাগোড়া পড়িলে 


বুঝা যায় ষে তিনি কোগ্াভীড়ু জয়ের সহিত কোগ্ডাপন্লী 
জয় গোলমাল করিয়! ফেলিয়াছেন। 

কুষ্ণদে স্বয়ং লিখিয়াছেন যে কোগ্াপন্ী জয় করিয়া 
তিনি প্রহরেশ্বর মহাপাত্রকে (গজপতির এক পিতৃব্য) বন্দী 
করিয়াছিলেন। ( আমুক্ত মালিয়াদ, তৃতীয় আশ্বাস. বা 
অধ্যায়) তারপর তিনি কোটম (পূর্ব গোদাবরী 
ধ্িলাতে ) ওওয়াদদি (কোরাপুট এজেন্সি) জয় 
করিলেন, ( আমুক্ত মালিয়াদ, প্রথম আশ্বাস) ও 
রাজমহেন্ত্রী পৌছিলেন। ৩০শে মার্চ-* ১২ই চৈত্র, শকাৰ। 
১৪৩৮--বিজয়নগর-অধিপতি সিংহাচলম্এ গেলেন। 
তিনি ও তাহার রাণী তিরুমল দেবী ও চিন্না দেবী সিংহাদ্রি- 
নাথ অর্থাৎ নৃসিংহকে বহু অর্থ ও অলঙ্কার দিয়া পূজা! 
করিলেন।২৮ তাহার সেনাপতি রায়সম কোগু মারসয় 


শ্ীকৃম্মম (চিকাকোন তালুক, ভাইজাগ জেলা) পর্যস্ত 


অগ্রসর হইয়া রাঁজার প্রতিনিধিবূপে বিজয়ন্তস্ত নিমণণ 
করিলেন ।২৯ 

এইবার কৃষ্ণদেবরায় দেশে ফিরিলেন। ২৯শে জুন- 
কৃষ্ণা নদী *তটে উৎকীর্ণ এক অনুশাসন হইতে জানা যায় 
ষে তিনি “উড়িষ্যার রাজাকে পরাজিত করিয়া নিজের 
রাজ্যে ফিরিতেছিলেন”০ৎ ভিসেম্বর- পৌষ, শকাব্। 
১৪৩৮--পোটনুরু গ্রামে এক বিজয়ম্তস্ত নিমর্ণণ করিয়া 
তিনি উত্তর দ্রিক হইতে ফিরিলেন।”৩১ ও এক মন্দিরে 
পূজা দিলেন। পোটম্ুরু গ্রাম চিত্তিবিলাশ নদীতীরে 
অবস্থিত ও ভাইজাগ জেলার বিমিলিপটম শহর হইতে ১২ 
মাইল দূরে । 


তথাকথিত কটক অধিকার 
রায়-বাঁচকমুঃ পারিজাতাপহরণমু ও মন্ুচরিজ্রমূ মতে 
কষ্ণদেবরায় উড়িষ্যার রাজধানী কটক অধিকার 
করিয়াছিলেন । 
১। কুফদেব সিংহাচলম্‌ হইতে অগ্রসর হইলেন। 
প্রতাপরুদ্র ষোল জন সামন্ত (*পাত্র”) সমেত বাধা দিলেন। 





৫২৮) ভা, অনুশাসনমালা, 'বঠ খও, নং ৬৯৪ ও ৬৯৬৯০4., 


১৮৯৯ ত্রীষ্টান্দের নং ২৪৩ ও ২৪৫ 

(২৯) ১৪৩৯ শকাবে উৎকীর্ণ অনস্তপুর জিলার চৌলসমুদ্রম অু- 
শাসন--দ. তা. এপি. রলিগোর্ট--১৯২১ 

-€৩*) এপিপ্রাফিক! কর্ণাটিকা। ৮. নল, ঘ. 18" 

(৩১) দ. ভা. এপি. রিপোর্ট ১৯*৩, নং ১৯৬ 


৩৪৮ 


করিয়া পলায়ন করিলেন। রাজধানী অতি সহজে শক্রহস্ত- 
গত হইল।  (বায়-বাচকমূ-_কুমার ধূর্জটি তার কৃষ্ণরায় 
বিজয়মু গ্রন্থে রায়-বাচকমুর অনুকরণ করিয়াছেন )। 

২। কৃষ্দেব কটক অভিমুখে ' অগ্রসর হওয়াতে 
গজপতি ভীত হইয়াছিলেন। (পারিজাতাপহরণমু- প্রথম 
আশ্বাস ২৩) 

৩। কৃষ্ণদেবের বাহুবল বাড়ব-অগ্নির মত উদয়গিরি 
হইতে প্রসারিত হইয়া কটক পর্যস্ত অগ্রসর হইল। গজপতি 
ইহার সম্ধুখে দাড়াইতে পারিলেন না। ( মহচরিত্রমূ) 

বলাবাহুল্য, কটক অধিকারকাহিনী কৃষ্ণদেবের সভা- 
কবিদের কল্পনা-প্রস্থত। তিনি নিজে তাহার অন্থশাস্ন বা 
গ্রন্থে এ কথার উল্লেখ করেন নাই। 


_ প্রতাপরুদ্র ও কৃষ্ণদেবের সন্ধি 

১। কষ্ণদেব গজপতিকে বলিয়া পাগাইলেন যে তিনি 
কলিঙ্গদেশ অধিকার করিতে আসেন নাই-_নিজের ক্ষমতা 
দেখাইতে আসিয়াছেন মাত্র । তিনি গঞ্জপতিকে বিজিত 
অঞ্চল ফিরাইয়া দিলেন। কৃতজ্ঞ হইয়া গ্রতাপরুদ্র নিজের 
কন্ঠার সহিত কৃষ্ণদেবের বিবাহ দিয়া তাহাকে কৃষ্ণানদীর 
দক্ষিণে অবস্থিত উড়িষ্যা-সাম্াজোর অংশ যৌতুক দিলেন। 
( রায়-বাচকমু--"বিজয়নগর ইতিহাসের উপাদান” গ্রন্থে 
উদ্ধৃত বিবরণী, পৃঃ ১৩২) 

২। প্রতাপরুদ্রের এক রাণী কোগ্ডাপললী ছুর্গে বন্দী 
হইয়াছিলেন। গজপতি তাহার মুক্তির জন্য প্রস্তাব করিয়া 
পাঠাইলেন। শেষে স্থির হইল যে রুষ্ণদেব প্রতাপরুত্রের 
কন্তাকে 'বিবাহ করিবেন ও গজপতিকে তাহার ব্রাণী ও 
বিজিত অঞ্চল ফিরাইয়া দিবেন। (“এক বিস্বৃত সাত্রাজ্য” 
পৃঃ ৩২০-_মুনিজের বিবরণী ) | 

রায়-বাচকমুর লেখক কৃষ্ঃদেবকে অতি মহান্ুভব লোক 
প্রতিপন্ন করিতে চান। কৃষ্ণদেব বীরত্ব দেখাইবার জন্য 
যুদ্ধ করেন নাই। কৃষ্ণ-গোদাবরী দোআব বা ভেঙগী রাজা 
পূর্বে চোল-সামরাজ্যের অন্তৃক্ত ছিল। কৃষ্দেব 
দাক্ষিণাত্যের আর এক সাত্রাজ্যের জন্য সেই অঞ্চল অধিকার 
করিলেন। তিনি “গজপতি সপ্তাঙ্গ হরণ” উপাধি ধারণ 
করিলেন ।*২ তিশ্মন তাঁর পৃষ্ঠটপোষকের পরিচয় গিয়াছেন 
“উৎকল-ভূমি ধর-দর্প-হরণ”' বলিয়া.।৩* ১৫১৬ বা ১৫১৭ 


রষ্টাবে যুদ্ধ শেষ হয় নাই।' সুতরাং বায়বাচকমুর 


৬২) কেন্বিংজের ভারত ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৯৭ 
(৬৬) গাক্রিজাতাগহরণমূ$ তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১ 


_ গুেষাদী 
কিন্ধ শালুভ তিশ্মরস্থর কৃটনীতি-ফলে প্রতাপরুত্র বলা 





ঠা হসথ বাছখাক ও জিত] 
এডিঘানোধ পান্তা 





বিবরণ বিশ্বাস করা যায় না। হুনিজের বিবরণ আগাগোড়া 
অতিরপ্রিত মনে হয়। ' 


তৃতীয় অভিযান 
১৫১৮-- ১৫১৮ স্রীষ্টাকধের শেষদিকে কৃষ্ণদেব আবার 
যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন । বেজওয়াডাতে প্রাপ্ত, এক অন্থুশাসনে 
তিনি কোগ্ডাপন্জীতে রাজত্ব করিতেছেন, জানা যায় ।০* 
১৫১৯--৯৭০শ জানুয়ারীী-শকাৰ ১৪৪০, 
ফান্ধন__কৃষদেব শ্রীকাকৃলমের (মস্থলিপটমের নি চট) অস্ধ, 
বন্পভন্বামীর মন্দিরে পূজ। দিলেন ।*« ৮ আগাই- 
শ্রাবণ, শকাব্ধ ১৪৪১ তিনি সিংহাচলম মন্দিরকে “কলিঙ্গ- 


. দণ্ুপাটে”র কয়েকটা গ্রাম দান করিলেন। এই গ্রামগুলি 


পূর্বে প্রতাপরুদ্র মহারাজা”্র ছিল।*৬ 

এই বার বোধ হয় সন্ধি স্থাপিত হইল। মহাপ্রভু 
তত দিনে বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ধর্ম- 
পরায়ণ গজপতির... আর যুদ্ধ করিতে ইচ্চা হইল না । তুঁদূভ 
নরপতিও এইকার বায়ুর দোআবের অন্ত বিজাপুর- 


স্থলতানের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে উত্স্থক হইলেন । 


সি 
(৩৪) সিওয়েল ও আরাঙ্গার, পৃ. ২৪২ 
(৬৫) “ধ. তা" জগ্মশাসনমালা"-চতুর্থ খণু-নং ৯৮১০ 1. 
১৮৯৩ নং ১৫৭ 


(৬৬) ঘ ভা, অনুশীসদমানা বঠ খ্-_নং ৬৯ 


মা র 
তিনি গজপতির এক কন্তাকে বিবাহ করিষ্বা গোদাবরী .. 
পধন্ত উড়িষ্যা সাম্রাজ্যের দক্ষিণ অংশ অধিকার করিলেন । 


প্রতাপরুত্রের কন্তা 

রায়বাচকমু অহ্সারে তাহার নাম জগন্সোহিনী:ও কফ- 
পায় বিজয়মূ অনুসারে তৃক্কা ছিল। শালুভ তিন্মরস্থর 
্রাতুপ্ুত্র নদিন্দ লা গোপমন্ত্রীর, কৃষ্ণমিশ্র-বিরচিত প্রবোধ 
»ন্ত্রোদয়ের টাকা হইতে উৎকল-রাঞ্কুমারীর নাম দ্র 
ছিল জানা যায়। পো্ুগীজ লেখক ৮৪৪৪ লিখিয়াছেন 
যে উৎকল-রাজকুমারী কষদেবের তিন পট্রমহিষীর অন্যতম 
ছিলেন। কৃষ্করায় বিজয়মু অনুসারে গ্রতাপরুদ্র তাহার 
আর এক কন্যঃ আক্কামস্বার সহিত কেতাবরমের সামস্ত- 
রাজ পশুপতি রাউত রায়ের বিবাহ পিয়াছিলেন।** 


প্রতাপরুত্রের শেষ জীবন 

১৫২শ্ৰরীষ্টাব্ের পর প্রতাপরুত্রকে আর যুদ্ধ করিতে 
হয় নাই। কৃষ্ণদেব, বা তার পরবর্তী রাজা! অচ্যুত বায়, 
অথবা স্থলতান হুশেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহ্‌, (১৫১৬-৩৩) 
তাকে বিব্রত করেন নাই । গজপতি মনের আনন্দে মহা- 
প্রতুকে দর্শন করিয়া ও উড়িয়া-বৈফব জগন্নাথ দাস, 
বলরাম দাস, অচ্যুতানন্দ দাস প্রসৃতির সহিত বৈষ্ণবশাস্ত 
আলোচনা করিয়া ১৫৪৭ টানে মৃত্যুর পথে চলিয়! 








(৩) “কৃফবেবের অভিযান": প্রবন্ধ---অন্ধ,  উরতিহাসিক পত্রিকা, নবম 
থগ, চতুর্থ ভাগ 


৩৭৯- 
গেলেন । উড়িয্যার শেষ স্বাধীন রাজ! মুকুন্দদেব হুরিচন্দনের 
“দ্্াক্ষারাম অনুশাসন হইতে জানা যায় যে ১৫৬৮ গ্রীষ্টান্দেও 
উড়িষ্যার দক্ষিণ সীমানা গোদাবরী নদী পর্যস্ত ৮ 
ছিল 1৩৮ 


প্রতাপরুদ্রের অনুশাসন 

১৪৯৭-_সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। 

১। ১৪৯৯-_জুলাই-_ চতুর্থ অঙ্ক__জগপ্রাথমন্দিণে__ 
তু. &. ৪. 9. ১৮৯৩ খ্রীঃ 

২। ১৫০০ ডিসেম্বর--পঞ্চম অঙ্ক জগন্নাথ মন্দিরে-_ 
ও, 4. ১.8, ১৮৯৩ সত 

৩। ১৫০৩-_নবেম্বর *- শকাব। 
4 টে ১৮৯৬র নং ৩৪৬ 

৪1 ১৫১*-শকাব্দ ১৪৩২-_কাভালি তালুক-_ নেন্ুর 
জিলা__ 


১৪২৫-শ্রীকুমম__ 


দ, ভা. এপি রিপোর্ট, ১৯২১১ পু. ১১৩ 
৫ | ১৫১০__জা্গয়ারী শকাব্দ ১৪৩২. ভা, 
এপি, রিপোর্ট, ১৯৩৪, পৃ ৪২ 
-৬।  ১৫১৭-১১ শকা ১৪৩২-_ভাইজাগ জিল।-__4, 
৮ ১৯০৫১র নং ৩৭৭ 
৭| দিত তানি 


হাসিক পত্রিকা_একাদশ খণ্ড 
৮ ১৫-৪-১৫ -"শকাব 


এঁতি- 


-৪৩৬-_উদয়গিবি-. &. 


(৩৮) উড়িব্যার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ ৩৪৮ ১ 13,-১৯০০ ত্র: 
্‌ আলোচন। 
“রংপুর ভাষার একটি দিক” বিয়া মনে করিবার বিশেষ কোনও কারণ আছে বলির মনে হয না। 
গ্্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তা চলতি বাঙগালায় দস্কৃত হইতে আগত তৎসম ও তদ্ভব শবের সংখা। 


গত গৌরি গ্রবাসীতে (২৩৯ পৃ) প্রীযুক বতীজমাহন চৌধুরী 
মহাশয়ের “রংপুরু-ভাষার একটি দিক্‌' প্রবন্ধে. রংপুর অঞ্চলে সাধারণের 
মধ্যে পরচবিত কতকগুলি বাঁদংজ! শব্দ প্রকাপিত, হইয়াছে। প্রাদেশিক 
শবনকোষ সংকলনে শবগুলি কাজে লাগিবে। প্রবন্ধকারের মতে 'ভূতপূর্বব 
কামতাপুর রাজ্যে অর্থাৎ বর্তমান রংপুর ও কুচবিহারের অঞ্চল-বিশেষে 
অবিক্কৃত সস্কৃত শব অথব| কিফিৎ বিকৃত সংস্কৃত শব জরে পাওয়। বায়, 
যা বাংল! দেশের অন্ত কোন স্থানে প্রচলিত নাই বলিয়। আমার বিশ্বাস।' 
তাহার এই মতের বা্র্ঘা প্রতিপাকমের ' জন্তই শবগুলি সংকলিত 
হইয়ান্ে। কিন্তু এ-জাীঙ শব্ঘকে রংপুর অধ ভাষার বৈশিষ্ট্য 


প্রচুর । তাহা ছাড়, বাঙ্গালার বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রাম্য লোকের মধোও 
এইরপ অনেক শব্দের ব্যবহার দেখা বায়। উদাহরণ-ন্বরূপ ফরিদপুর 
কোটালিপাঁড়ার উৈল (ছুখল), খালি (স্থালী), সেইজ ( শব্যা ), মেদিনী- 
পুরের বর! (বরাহ) প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ কর! যাইতে পারে। বস্তুতঃ 
চৌধুরী মহাশয়ের তালিকায় উদ্ধত কুড়িটি শব্দের মধ্যে ঝাঁটিতি (তাড়া 
তাড়ি), জিটি টিক্টিকি), বিত্তি (একপ্রকার গাছ ব! কপ), নিদ্দ (নিজ), 
বীচন (বীজ), ছেব (ধু), সোন্দ। ( প্রবেশ কর! ), ভাতার (শ্বাসী) অন্ততঃ 
এই আটটি শষ ঠিক এই আকারে বা! ঈতধৎ ভিন্ন রাগে অন্তত্রও পঃওয়া 
যার-সপুরাতন সাহিতোও ইহাদের কোন ফোনটি পরিছিত। 


৩৮৩ | 
“নিবর্তন এবং গোঁচর্খ” 


শ্রীবিমলাচরণ দেব 


বর্তমান পৌষ মাসের "প্রবাসী”তে (পৃ. ৩*৩) অধ্যাপক, দ্বীনেশচন্দ্ 
সরকার, এম. এ* পিএচ. ডি. মহাশয়ের “নিবর্তন ও গৌচর্ম (উত্তর) 
'পড়িলাম। গত অগ্রহায়ণ মাসের *প্রবাসী”তে প্রকাশিত (পৃ. ১৮৩-৪) 
আমার একটি ত্র নিবেদন সম্বন্ধে এই “উত্তর” । উক্ত “উত্তর” সম্বন্ধে 
কয়েকটি কথ তথ্যানুসন্ধানের অনুরোধে বলিতে নিজেকে বাধ্য মনে 
করিতেছি । 


€১) শ্রদ্ধেয় অধাপক মহাশয় বলিয়াছেন আমি নাকি “নিবর্তনকে 
ক্ষেত্রপরিমাণফল ন] ধরিক্স! উহাকে রৈথিক মাপ হিসাবে গ্রহণ করিতে” 
চাই। ইহাতে আমার প্রতি অবিচার কর! হইয়াছে। 

আমার উক্ত নিবেদনে ম্পষ্টই বলিয়াছি যে নিবর্তন নিশ্চয়ই দৈর্্য- 
জ্ঞাপক, কিন্ত কখনও কখনও 5001879 %/7০৪ অর্থে ব্যবহৃত হইত। 
আমার এই কথার সমর্থনে ভাগারকর-এর 422৮ 42/5497) 7 /% 
70%%%2%এর নির্দেশ দিয়াছি। ইহীর পর, ভাগ্ডারকর-এর “অভিমত 
একেবারে উড়াইয়া" দেওয়ার অভিযোগ শ্রদ্ধেয় অধাপক মহীশয় আমার 
বিরুদ্ধে কি করিয়া আনেন, বুঝিলাম না। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয় 
তাহার পুস্তক পড়িতে বলিয়াছেন, কিন্তু এ অবস্থায় তাহা আবস্থক বোধ 
করিতেছি না, কারণ পুস্তকের নামে যত দুর বোধ হইতেছে, মনদিদিদ্ট 
ভাণ্ারকর-এর অভিমত ও অধ্যাপক মহাশয়ের পুস্তক, ছুইয়েরই বিষয়বস্তু 
এক-_শীতবাহ্‌ন রাজগণের শাসন। 


(২) শাম শাস্ত্রী নির্দিষ্ট টীকীকার সম্বন্ধে তিনি পাঁদটাকায় বলিয়াছেন 
11718 18 0800. 1) 00095011076 ১০০/৪৪* অর্থাৎ ইহা বাবহৃত 
হয় বর্গপরিমাপ করিতে । ইহা! নিজে 13000 8109 নয়, বৌধ হয় 
বেশ স্পষ্ট। ইহাই আমি. পূর্বাপর বলিতেছি। এ অবস্থায় আমার 
উক্তির সমর্থক টাকাকারকে কি করিয়! “উড়াইয়!+ দিতে পারি ব! 
কোথায় “উড়াইয়া” দিয়াছি, বুঝিতে পারিতেছি না। 

(৩) শীম শাস্ত্রী তৎকৃত অনুবাধ্ধের মূলে বন্ধনীমধো যে “51089 
৪:০৮) দিয়াছেন, তাহ) সম্পূর্ণ অমূলক, অর্থাৎ মূলে এরূপ কিছুই নাই, 
এ কথ। তখনও বলিয়াছি, এখনও জোর করিয়। বলিতেছি। মুলে আছে 
দেখাইয়া দিলে বাধিত হইব। '""নিবর্তন (00816 ৪7০১, উপরোক্ত 
টাকীকারও এ কথা সমর্থন করেন না । 


৫) প্দশহতস্তেন দণ্ডেন অিংশদ্দটুনিবর্ততনম্”, ইহা। যে দৈর্ধ্যজ্ঞাপক 
অস্বীকার করিবার বোধ হয় উপায় নাই। তাহার পরই যদি “বিস্তার, 
শব থাকে, তাহার অর্থ “বিস্তৃতি* অর্থাৎ লম্বা ও চওড়া । 

€) শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয় শীতাতপ সংহ্িতার বচন উদ্ধার 
করিয়াছেন। ঠিক এ ক্লোকই আমি আমার নিবেদনে দিয়াছি-_যাজ- 
বন্ধান্মতির মিতাক্ষর। টাকা হইতে । সেখানে উবার আকর বৃহস্পতি 
বলির নির্দিষ্ট । উক্ত গ্লোকের প্রথম পংক্তিতে নিঃসদদেহ দৈর্ধ্যজাপক 
কথ! বলিয়া পর পংক্তিতে “দশ তান্যেব” বলিলে স্দশ গুণ সেই দৈর্ঘ্য- 
মাত্র” বুঝাইতে পারে না। “গ্োচর্ম” অর্থাৎ বর্গপরিমাপ বুঝিতে 
হইলে লন্ব। ও চওড়। উভয়ই দশ গুণ বুঝিতে হইবে, বল! বাহ্ল্য। 

(৬) কৌটিলীয় অর্থশান্্, ২. ২০. ১, ২৭এ সমস্তই দৈর্ঘযজীপক, 
হা! আঙ্গুল, হস্ত, রজ্জু, নিবর্তন (“জ্রিরজ্ছুকং নিবর্তনম্*), শৌরুত ও 
যোজন। মধ্যে কোনটিই বর্গপরিমাপজাপক মনে হয় না। অন্ততঃ 
আঙ্গুল, হস্ত, রঞ্জু, গৌরুত ও যোজন যে দৈধাজাগক সলোহ নাই । ইহার 
মধ্যে “নিবর্তন” হঠাৎ “বর্গপরিমাপ” বলিলে তাহার বিরুদ্ধে ভিনাট 
' জাপত্তি হয়--কে) তাহা স্বাজাত্যবিধি- (5)5906)। &9700119 10198) 


প্রবাসী 


. বিরুদ্ধ; থে) মূলের “ত্রিরজ্ুকং নিবর্তনম্* উপেক্ষা! করিতে হয়; ৰা 
,. পে) রজ্জুকেও বর্গপরিমাপজ্জাপক বলিতে হয়। 


১৩৫৬ 


প্রাণতোবশীতত্্ধৃত স্বরোদয়টাকীকারমতেও নিবর্তন দৈর্াজ্ঞাপক । 

ইহার পরও, নিবর্তন দৈর্ঘাজ্ঞাপক হইতে পারে না, এ কথা বল! 
সম্ভব কি? 

(৭) প্রাপতোধণীতস্ত্রের উক্তি উদ্ধার করিলাম, অথচ লক্ষ্য করি 
নাই, এ অভিযোগ বোধ হয় ঠিক নয়। পূর্ববাংশে ২* বংশে ১ নিবর্তন 
এবং পরবর্তী অংশে “যে সমচতুরতর ক্ষেত্রের প্রতি ভুজ ২* বংশ তাহাকে 
নিবর্তন বলে” ইহার মধ্যে বিরোধ কোথায়? এই কথাই ত পূর্বাপর 
বলিতেছি। ১ নিবর্তন * ১ নিবর্তন--১ বর্গ নিবর্তন, সংক্ষেপে ১ নিবর্তন | 
মূলে “৮” শব্দ জ্টব্য। 

অতএব-_“নিবর্তন” মুখ্যতঃ দৈধ্যজাপক । 

১ নিবর্তন » ১ নিবর্তন-- ১ বর্গ নিবর্তন, ,সংক্ষেপে ১ নিবর্তন। 

১* নিবর্তন ৮ ১* নিবর্তন-১ গৌচর্ম। 


সর্বশেষে কেুতুহলী পাঠকের মনোরপ্নার্থ নিবেদন করি- গত 
বারে অনবধানতাবশতঃ ছুইটী কথার উল্লেখ করি নাই। গরুর চীমড়। 
পাতিয়া ব্যবহার এ দেশে হইত। (১) আখলায়ন গৃহহুত্র, ১.৮, ৯এ 
আছে--নবদম্পতি অনডুহ চর্ম পাতিয়। তাহার উপর বসিয়া দধিপ্রাশন 
করিবে। (২) শতপথ ত্রাঙ্মণ ১. ২, &. ২এ আছে-_অস্থররা! “উক্ষেঃ 
চর্ম ভিঃ? পৃথিবী ভাগ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এইটিই বোধ হয় 
প্রাচীনতম উদাহরণ । 


€প্রতুতর ) 
শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পিএচ-ডি 


». শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ দেব মহাশয়ের প্রত্যুত্তর পাঠ করিলাম । তিনি 
বলিতে চান, নিবর্তন মূলতঃ রৈখিক মাপ; পরবন্ী কালে যে চতুরত্র 
ভূমিথণ্ডের চারি বাহই এক নিবর্তন দীর্ঘ তাহার নিবর্তন সংজ্ঞা! হুইয়া- 
ছিল। আমার বিবেচনায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণীয় নহে। কারণ, নিবর্তন 
যে দৈর্ধযজাপক, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ নাই। দেব মহাশয় প্রীপতোধণী- 
তন্ত্রের যেরূপ ব্যাখা! করিয়াছেন, আমর! তাহা! সমর্থন করিতে পারি ন!। 
“নিবর্তনং বিংশতিবংশসংখোঃ ক্ষেতং চতুতিশ্চ ভূলৈিবদ্ধম্" এবং 
“প্তহন্ডেন দণ্ডেন প্রেংশদ্দতুনিবর্ধনমূ্" এই ছুইটি মতের প্রামাণ্য স্বীকার 
করিয়া! প্রাপতোধশীতন্ত্কার নিশ্চয়ই প্রথম ক্ষেত্রে নিবর্ভনকে ক্ষেত্রফল 
পরিমাপ এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উহাকে রৈথিক মাঁপ বুঝিতে যান নাই, 
উতযত্রই সংজ্ঞাটিকে এক রূপে অর্থাৎ ক্ষেত্রফল পরিমীপ রূপে বুঝিয়াছেন। 

আমার মনে হয়, নিবর্তন শবটির ধাঁতুগত অর্থই দেব মহাশয়ের 
সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সর্বধাপেক্ষ প্রবল প্রমাণ। এই শব্দটির প্রাথমিক অর্থ 
ফিরিয়া আসা বা ঘুরিয়া আস! । ইহাতে কোন ভূখণ্ডের একটি নির্দিষ্ট 
স্থান হইতে মাপিতে আরম্ভ করিয়! উহার চারিদিক দাঁপিয়। আবার 
সেই ্থানটিতে ফিরিয়া জাঁস। ভোতিভ হর। নিবর্তন রৈখিক মাপ 
হইলে এ সংজার সহিত এই ধাতুগ্নত অর্থের কোনই সামগ্রন্ত থাকে না। 

পৌষের পপ্রবাসী”তে আমি খৌচ্স সম্পর্কে বিফুসংহিতার উল্লেখ মাত্র 
করিয়াছিলাম। উহীর মত উদ্ধত করি নাই।, 55 
(৫1১৭৯) অন্ুসীরে-_ ২? 


টাকি জিত 
*.. শ্বোচর্মাআ| স| ক্ৌপী স্োক। বা! বদি বা বহ। . 


পন্ররত সা।কন খুগুগাস্্ 


মার্কিন বিমান-বাহ্িনী বি-২৫ মিচেল বোমারু-বিমান হইতে নিউগিনির জাপানী বিমান-ঘাটিতে 
প্যারাস্থট-বোমা ব্ধণ করিতেছে 








সলোমন্স্‌ ঘ্বীপমালার অন্তর্বর্তী নিউ জর্জিয়ার জঙ্গলে মার্কিন পদাতিক-সেনা অগ্রি-ক্ষেপক 
অস্ত্রের সাহায্যে সম্মুখে অগ্রসর হইতেছে 





চীনে সিঅশকিবগেঁর পক্ষে একটি বিমান-াটি নির্াণে রত চীনাগণ 





ছাত্রী-শিল্লীগণের গঙ্াদি নির্্াণের নতন পপিকান্গলা 





বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি. 
শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 


ইয়োরোপের পূর্বাঞ্চলে স্থ্দুর 
একটি সঙ্গীর্ণ প্রান্তে এখন প্রবল যুদ্ধ চলিয়াছে । এখানে 
যুদ্ধের লক্ষ্য. উক্রাইন অঞ্চল হইতে শক্র বিতাড়ন এবং 
পোলাণ্ডে প্রবেশ করিয়া জাশন্বান রণবাহিনীগুলির চলাচল 
ও সরবরাহের পথ ভাঙ্গিয়া রশ রণাঙ্গনে অবস্থিত অক্ষ- 
শক্তির সেনাদলের পরিস্থিতি অতিশয় বিপজ্জনক করা। 
উক্তাইন হইতে জাশ্বান দেনা বিতাড়িত হইবার পূর্বে 
সেই েনাদলের বিশেষ বিশেষ অংশকে বেড়াজালে 
ঘেরিয়া নষ্ট করিবার উদ্যোগও রহিয়াছে । রুশ রণাঙ্গনের 
একটি অংশে, যথা ডিপাঁর নদের বাকের পাশে ছুই স্থলে 
জি সেনা এই উদ্দেশে অতি প্রবল আক্রমণের ফলে 
১৯৩৯ সালের পোলাগ্ডের সীমান্তরেখা পার হইয়াছে। 
'দোভিয়েট অভিযানের এই অংশের গতিমুখ এখনও সোজা! 
ভাবে চলিতেছে না, এবং দক্ষিণে উমান অঞ্চলের আক্রমণও 
'ঠিক কোন মুখে ঘুরিবে বুঝা যাইতেছে না। জার্মান 
সংবাদে বুঝা যায় ষে সোভিয়েট সেনা এই সকল অঞ্চলে 
অবিশ্রাম সর্বন্ব পণ করিয়া লড়িতেছে এবং সোভিয়েট 
সংবাদে বুঝ! যায় ষে জাম্মান দলের প্রতিরোধ-চেষ্টাও সবল 
রহিান্থে এবং তাহাদ্দের পাণ্টা আক্রমণ৪ সতেজে 
চলিতেছে । এই অঞ্চলের দক্ষিণে রুশসেনা! ক্রিমিয়া অঞ্চল 
আক্রমণের চেষ্টায় কার্চ উপদ্বীপের উত্তরে নামিয়াছে কিন্ত 


সেখানে এখনও কোনও প্রবল যুদ্ধের সংবাদ পাওয়া. 


যায় নাই (১২-১-৪৪)। উত্তরের রণপ্রাস্ত এখন শীতের 
আবেশে নিশ্চল । মোটের উপর রুশ রণক্ষেত্রে একমাত্র 
পোলাগ্ড সীমাস্তেই এখনও প্রবল যুদ্ধ চলিতেছে এবং ইহা 
এখনও “ঝটিকা যুদ্ধের আকার ধারণ কবে নাই। 
জেনারেল ম্যানস্টাইনের পলায়ন (বা পশ্চাদপসরণ ) পথ 
কর্তনের সুস্পষ্ট নির্দেশ এখনও দেখা যাইতেছে না। তবে 
রুণ রণাঙ্গনে জানান বাহবেখ। এখন প্রচণ্ড টাল খাইয়াছে 


এবং এই বক্র রেখার পিছনে কোনও বিশেষ প্রাকৃতিক. 


বাধা নাই ষাহ। আশ্রয় করিয়া জান্মান দল স্থিরভাবে 
আত্মরক্ষা করিতে পারে। একমাত্র শীতের 'প্রকোপে 
সোভিয়েট সেনার কাধ্যক্রমে বিশেষ অন্তরায় আসিতে 
পারে। সুতরাং রুশ রণাজনের দক্ষিণ ভাগে যুদ্ধের গতিমুখ 
এখনও জাম্মান বহিষ্কারের দিকেই রহিয়াছে, কিন্তু -বহিফার 


ও পরাজস্থের মধ্যে ব্যবধান পুর্বববই- রহিয়াছে ..মনে হয়, 


কেননা এখনও জার্দানদল, সেরূপ সাংঘাতিক. ভাবে 
ক্ষতিগ্রন্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বিগত পাচ মাসের 


বিস্তৃত রুশরণাঙ্গনের. 


জান্মান পশ্চাদপনরণের সময়ে সোভিয়েট তাহার 'সমন্ত 
শক্তি-সামর্্য প্রয়োগ করিয়া জান্নান-ব্যুহ আক্রমণ করে 
নাই একথা ভাবিবার কোনও কারণ আমরা পাই নাই, 
স্থতরাং জাশ্ান-ব্যহ বিপধ্যন্ত বা অক্ষশক্তি সাংঘাতিক 
ক্ষতিগ্রপ্ত না হওয়ার কারণ অন্তত্র দেখিতে হইবে। 

ইটালীর যুদ্ধের গতিমুখ পরিবন্তিত হয় নাই। এত 
দিনে মিত্রপক্ষ স্বীকার করিয়াছেন যে ইটালীর বণাঙ্গন 
দ্বিতীয় যুদ্ধপ্রাস্ত নহে। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ ত প্রকাশ্য 
ভাবেই বলিয়াছেন যে দ্বিতীয় যুদ্ধপ্রাস্ত বলিতে এরূপ 
রণাঙ্গন তাহার! বুঝেন যেখানে আত্মরক্ষা করিবার: জন্য 
অক্ষশক্তি রুশ রণপ্রান্ত হইতে অস্ততঃপক্ষে পঞ্চাশ-যাটটি 
ডিভিসন সৈন্ত আনিতে বাধ্য হয়। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের 
মতে এখনও অক্ষশক্তি একটি ডিভিসন সৈন্যও রুশ রণাঙ্গন 
হইতে সরায় নাই এবং সোভিয়েটের যুদ্ধের বোঝা 
এখনও কিছুমাত্র হাক্কা হয় নাই। ইটালীতে এখন 
মিত্রপক্ষের সেনাদর অত্যন্ত দুরূহ প্রাকৃতিক বাধা অতি- 
ক্রম কবিয়া অতি অল্পে অল্পে রোমনগরীর দিকে অগ্রসর 
হইতেছে। সেখানে মিত্রপক্ষের লক্ষ্য প্রথমে যাহা. ছিল 
এখন তাহা হইতে অনেক বদল হইয়া! গিয়াছে, চাচ্চিলের 
পঅক্ষশক্তির নরম উদর বিদারণের” পরিকল্পন! বোধ হয় 
তেহরানের বৈঠকে শেষ হইয়া! গিয়াছে, নহিলে সেনানায়ক 
ও উচ্চতম সেনাধ্যক্ষের পরিবর্তন হইত না। 

ইয়োরোপের অনান্য অঞ্চলে যুদ্ধবিগ্রহ নাই বলিলেই 
চলে কেবলমাত্র মিব্রপক্ষের বিমানবাহিনীর. অভিযান 
এখনও প্রবল ভাবেই চলিতেছে । এই আক্রমণের পাণ্টা! 
জবাব জাম্ণনদল এখনও খুঁজিয়া পায় নাই দেখা যাই- 
তেছে এবং এই জবাবের অভাবেই জাম্ণনির পতনেৰ 
সম্ভাবন বর্তমান রহিয়াছে! বলিতে কি, একমাত্র রুশ 
রণক্ষেত্র ভিন্ন পৃথিবীর অন্য সকল ক্ষেত্রেই মিত্রপক্ষের 
আশা-ভরসার যাহা কিছু দেখা গিয়াছে সবকিছুই এই 
মিত্রপক্ষের আকাশসেনার প্রাধান্তলাভে নিহিত। জলপথে 
বা স্থলপথে যাহা কিছু 'সামান্ত' সাফল্যলাভ মিত্রপক্ষের 
ভাগ্যে ঘটিয়াছে সে সবই এই বিমানবাহিনীর প্রাধান্তের 
সহিত জড়িত। 

মোটের উপর বিচার করিলে দেখা যায় যে, ইয়োরোপে 
ইউ চলিতেছে। আরাশপথে 

তাহার শক্তি এধন. প্রতিহত, মিত্রপক্ষের রিমানবাহিনী 

এখন টনি: আক্রমণ চালনায় সক্ষম। 'জলপথে মাবমেরি- 


৩৮২ 


প্রবাসী 


১৩৫০ 





নের ধ্বংসকার্্য আগেকার মত প্রবল নাই, জলের উপর 
অক্ষশক্তি রুশনৌবাহিনী ভিন্ন মিত্রপক্ষের অন্য কাহারও 
সম্মুখে অগ্রসর হইবার শক্তি রাখে না। স্থলে যাহা! ঘটিতেছে 
তাহা কিন্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের ব্যাপার। স্থলে এক- 
মাত্র ইটালীর পরাজয় ঘটিয়াছে। অক্ষশক্তির অন্য সেনাদল 
এখনও পরাক্রমের সহিত লড়িতেছে। এখনও তাহাদের 
মধ্যে নৈরাশ্য বা দৌর্বল্যের কোনও চিহ্ন দেখ! যায় নাই। 
তবে এক্ষেত্রেও তাহারা বিপক্ষের শক্তিকে পরাস্ত করিবার 
সামর্থ্য দেখাইতে পারিতেছে ন1। 

এসিয়ার যুদ্ধে মিত্্পক্ষের আক্রমণ এখনও বিশেষ 
স্থসংবন্ধ রূপ ধারণ করে নাই, অন্য দিকে জাপান এখনও 
তাহার শক্তি গঠনে ব্যস্ত, কেবল মাত্র মাঝে মাঝে স্বাধীন 
চীনের বিভিন্ন এলাকায় অস্থায়ীভাবে আক্রমণ চলি- 
তেছে। এরূপ অবস্থায় এপিয়ার রণভূমিগুলিতে যুদ্ধের 
গতিমুখ নির্ধারণ করা বৃথা । দক্ষিণ প্রশান্ত মহালাগরে 
যাহা চলিতেছে সে সম্বন্ধে আমেরিকার “লাইফ” পত্রিকা 
গত আগষ্ট মাসের শেষে মন্তব্য করে যে, “তিনটি পথে 
জাপানের শক্তি ধ্বংস কর! যায়। প্রথমতঃ, অষ্ট্রেলিয়া 
হইতে জল ও স্থল পথে লাঞাইয়! চলিয়া, 'দ্বিতীয়ত:, ভারত- 
বন্ধা সীমান্ত ভেদ করিয়া এবং তৃতীয়তঃ এলুশিয়ান, 
কুরাইল, সাইবিরিয়া হইয়া, এবং এই তিন পথেই চীনের 
সাহায্য বিনা মিত্রশক্তি জহ্বলাভে সমর্থ হইবেন না” 
এখনও এই তিনটি পথের কোন্টি দিয় জাপানের বিরুদ্ধে 
ব্যাপক অভিধান চলিবে তাহাই স্থির হইয়াছে কিনা 
সন্দেহ। বলা বান্ুল্য, এখন যেসকল খগ্ডযুদ্ধ নানা অঞ্চলে 
চলিতেছে তাহা মূল উদ্দেশ্য সাধনের হিসাবে বিশেষ 
কার্যকরী নহে। 

এখন শেষ নিষ্পত্তির কথা । বিগত আগস্টে মস্কৌ 
হইতে যাহা প্রকাশিত হয় এবং আমেরিকার “টাইম” 
সংবাদপত্র মারফৎ সে বিষয়ে আমরা যাহা বুঝিতে পাই, 
তাহাতে স্প&ই দেখা যায় যে, সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের মতে 
ইয়োরোপে সংযুক্তজাতিদলের অগ্রগতি মোটেই সন্ভোষ- 
জনক নহে। এবং তাহারা ইহাও প্রকাশ করিয়াছিলেন 
যে রুশ-রণাঙ্গন হইতে অক্ষশক্তি ৫০৬৭ ভিভিসন সৈন্য 
স্থানান্তরিত করিতে বাধ্য না হইলে সোভিম্নেটের পক্ষে এই 
যুদ্ধের চাপ ক্রমেই ছূর্বহ হইতে পারে। রুশ-রণক্ষেতরে 
সোভিয়েটের অগ্রগতির বেগের বিচার করিতে হইলে ইহ! 
জানা প্রয়োজন যে এইরূপ পশ্চাদপসরণে জার্মান দল এখনও 
স্থমংবন্ধভাবে উপযুক্ত বেল ও রাজপথ দিয়া সৈম্ত ও রসদ 
আদি চলাচলের ব্যবস্থা রাখিতে পারিতেছে এবং তাহাদের 
সরবন্াহ কেন্জ হইতে যুদ্ধক্ষেত্র নিকটত্র হইয়াছে। অন্ত 


দিকে রুশ সেনার পক্ষে সুদুর বিস্তৃত -ধ্বংসন্তুপের উপর 
দিয়া চলাচল ও সরবরাহের পথের ব্যবস্থা, করা ক্রমেই 
দুরহতর হইতেছে। ইহা এখন প্রকাশিত হইয়াছে যে 
স্টালিনগ্রাডে জাম্বান সেনার দুর্গতির কারণে রুশ সেনার 
অদম্য শোধ্য যতটা ছিল ঠিক ততটা বা ততোধিক 
ছিল উক্তাইনের মহাপক্ক যাহার দরুণ জান্মান সেনার 
অস্থশস্ম রলদ ইত্যাদির অনেকাংশ পথেই নষ্ট হয় এবং 
বাৰী অংশ সময়মত না পৌছাইবার দরুণ জাম্মানদল 
ক্ষীণবল হইয়া পড়ে এবংবিষম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

বর্তমানে রুশ রণক্ষেত্রে যে রীতিতে যুদ্ধ চলিতেছে 
তাহাতে আক্রমণকারী অতর্কিতভাবে নির্দিষ্ট অল্পপরিসর 
ক্ষেত্রে বহুসৈম্ত এবং অস্ত্রের সমাবেশে শক্তিবৈষম্য ঘটাইয়। 
বিপক্ষের ব্যুহচ্ছেদ করে। ইহাতে আক্রমণকারীর ক্ষতি 
প্রথমে অনেক অধিক হয় কিন্তু পরে যদি আক্রমণকারী 
ব্যহভেদ করিয়া পিছনে গিয়া নিজের সৈন্দল ও অন্ত্রসমটটি 
প্রসারিত করিয়৷ বিপক্ষের সৈন্যকে ছত্রভঙ্গ করিয়া ধিরিয়া 
লইতে পারে তবে বিপক্ষের ক্ষতি অতি ভয়ানক হয়। 
অন্য দিকে যদি বিপক্ষ ছিন্নবহ পিছাইয়া লইয়া অন্ত স্থান 
হইতে ত্রুত সৈম্ত সমাবেশ করিয়া আক্রমণকারীর সৈন্ুদল 
প্রপারণে বাধা দিতে পারে, তবে আক্রমণকারীর 
ক্ষতি প্রচণ্ড হয়, কেবলমাত্র তাহার কিছু ভূমিলাভ হয়, 
বিপক্ষ পশ্চাদ্দপসরণে বাধ্য হয় কিন্তু তাহার ক্ষতি অপেক্ষা- 
কৃত কমই হয়। বিগত পাচ মাসে রুশসেন! বহুবার জান্মান 
বৃাহচ্ছেদ করিয়াছে কিন্তু বিপক্ষদল প্রত্যেক বারেই দ্রুত 
পশ্চাৎপদ হইয়া সৈন্য সমাবেশ করিয়া বিপদ ঠেকাইতে সমর্থ 
হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রাস্ত গঠনের ফলে সৈন্থ সরাইতে 
বাধ্য হইলে তাহারা এরূপ করিতে সমর্থ হইত না। স্ৃতরাং 
দেখা যাইতেছে যে দ্বিতীয় প্রাস্তযোজন! সম্যক্ভাবে না 
হইলে রুশ-রণক্ষেত্রে সোভিয়েটের অগ্রগতি সম্তোষজনক 
ভাবে হওয়া সম্ভব নহে। 

দক্ষিণ-প্রশাস্ত মহাসাগরে যুদ্ধ যে ভাবে চলিয়াছে, 
আমেরিকার 'লাইফ" কাগজের মতে তাহাতে জাপানের 
কেন্তুস্থলে যুদ্ধ পৌছাইতে ১৫ বৎসর লাগিবে ! ইয়োরোপেও 
যাহা চলিতেছে তাহার বিশেষ পরিবর্তন না ঘটিলে 
সেখানেও অস্ততঃপক্ষে আরও তিন-চার বৎসর লাগিবে। 
ইতিমধ্যে যদি জামমীন আকাশপথে নৃতন যুদ্ধান্ত্ বা যুদ্ধ 
আবিার করে তবে সকল কিছুই অনিশ্চিতের কোঠায় 
চলিয়া যাইতে পারে। জাপান এখনই দুর্ধর্ষ; আরও তিন 
ব্খসর সময় পাইলে সে জান্মানী অপেক্ষাও প্রবল হুইবে 
ইহা নিশ্চিত। স্থতরাং শেষ নিষ্পত্তির সময় অদুরে একথা 
বলিবার সময় এখনও হয় নাই। 


সা্রিন্ট তক ৮৫০ ন্টি্তিস্তি্তা 





প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন- ডক্টর হুরেক্রনাখ সেন, 
এম-এ, বি-লিট, পি-এইচ-ডি, সম্পাদিত। কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় 
কর্তৃক প্রকাশিত। 

১৭৭৮ শরষ্টা্ব হইতে আরম্ত করিয়া! ১৮২, হ্রষ্টাব সময়ের মধো লিখিত 
ও ভারত-দরকারের মহাঁফেজধানায় রক্ষিত ১৭১খানি বিতিন্ন বিষয়ক 
বাঙ্গালা চিঠিপত্র আলোগ গ্রন্থে প্রকাশিত হ্ইয়াছে। পত্রগুলির 
অধিকাংশই কুচবিহার, আসাম, কাছাড়, মণিপুর প্রতৃতি ভারতের পূর্ব- 
্ান্তবতী রাজাগুলির রাজা, রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গ বা কম চারিবৃদ 
কতৃক ইংরেজ সরকারের নিকট লিখিত--কয়েকখানি ইংরেজ সরকারের 
গক্ষ হইতে বিভিন্ন কর্মচীরি কতৃক লিখিত পত্রের অনুবাদ (১২৯-৩* )। 
ইহা ছাড়া, ছই-চারিখানি বেসরকারী পত্র (১৪৫-৭), বিভিন্ন প্রকারের 
দরখাত্ত বা! আরজিপত্র (৯৪-৫), কবুলতিপত্র (৯৭) রওয়ানাপত্র বা 
ছাঁড়পত্র (৯৮ ) ইহাদের মধ্যে আছে। নানা দিক দিয়া! পত্রগুলি বিশেষ 
মূলাবান। ভারতের পূর্ব সীমান্তের রাজনৈতিক ইতিহাসের দিক হইতে 
ইহাদের মুল্য-বিচার প্রসঙ্গে সম্পাদক মহাশয় এ প্রদেশে তৎকালে যে 
মাশসতন্ায়ের প্রাছুর্তাব হইয়াছিল দীর্ঘ তুমিকায় তাহার বিস্তৃত বিবরণ 
প্রদান করিয়াছেন। ইহীদের মধ্যে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
অবস্থার যে চিত্র পাওয়। যায় সম্পাদক মহাশয় তাহারও পরিচয় দিয়াছেন 
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ও ইহাদের ভাষাগত ও সাহিত্যিক মুলা নিরাপণের চেষ্টা করিয়াছেন। 
বন্ততঃপক্ষে বাঙ্গালার পুরাতন গদ্যরীতির আলোচনার জন্ত এই গত্রগুলি 
অমূলা উপকরণ জৌগাইবে সদেহ নাই। গ্রন্থখানিকে সকল রকম 
আলোচকের উপযোগী করিতে সম্পাদক চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। 

শবকোষ, বাক্তি ও স্থলের সুচী, টীকা, নির্ঘন্ট ও ইংরেজী সার প্রভৃতির 
উকি ১ দুর্বোধ্য বিষয়ের খা সম্ভব সুষ্ঠ, মীমাংসার জগ 
প্রচুর বর কর। হইয়াছে। কতকগুলি পত্র ও গ্রাংশের গ্রতিলিপি 
ইহীর গৌরব বর্ধিত করিয়াছে । সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় এই গ্রন্থের বিস্তৃত 
পরিচয় প্রদান কর! সম্ভবপর নয়। তবে, ইহার বহুল প্রচার ও আলোচন! 
দেশের সাহিত্য ও ইতিহাসের দিক হইতে বিশেষ প্রয়োজনীয়-_-একরপ 


অপরিহীর্য। 
্্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 


বিশ্বের উপাদান-- প্ীচারচন্্ ভটাচার্যা। বিশ্বভারতী, 
৬৩, দ্বারকাঁনাথ ঠাকুর গলি, কলিকাতা! হইতে ীপুলিনবিহারী দেন 
কর্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ৪৯; মূলা আট আনা। 


পুস্তকখানিতে অণু, পরমীণু হইতে আরম করিয়া! ইলেকট ন, প্রোটন, 


নম্বয অন্বদ্ান্ন 


্রীঘ্বতের /১ সের! টীন 


প্রস্ততকালে হস্তদ্বার৷ ম্পৃষ্ট নহে 
অয়ল! বঙ্জিত- ুদৃশ্ টান 
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প্জিটুন, নিউটন, নিউাটিনো, উপাদানের প্রন্কৃতি, শি, তড়িৎ এবং 
কস্ষিক-রশ্সির বিষয় আলোচিত হইয়াছে । য়োটের উপর, জগতের 
মূল উপাদান সম্বন্ধে গদার্ঘ-বিজ্ঞানের গবেণায় পৃথিবীর শ্রেষ্ট বৈজ্ঞানিকের! 
যে-সকল অপূ্বব রহন্ত উদঘাটন কক্বিয়াছেন তাহাঁবৈচিআ্রাময় এবং 
জটিলতাপূর্ণ হইলেও এই গতর পুত্তিকাখানিতে চারুবাবু ঘটনার পৌর্ববাপধ্য 
রক্ষ! করিয়া সংক্ষিপ্ত অথচ সহজবোধা ভাবে তাহার প্রান সকল বিষয়েরই 
আলোচন! করিয়াছেন । বর্ণনাতঙ্গীর সরসত।৷ এবং বৈজ্ঞীনিক বিষয়ের 
ছুরহ তথাগুলিকেও অতি সহজভাবে অল্পকখ।য় ওছাইয়া বলিবার ক্ষমতা! 
চীরুবাবুর লেখার একট! প্রধান বৈশিষ্ট্য । এই পুস্তকথানিতেও অনেক 
সুলেই উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হইয়াছে । আলোচা পুস্তকথাঁনি 
বিশেষজ্ঞদের জন্য লিখিত নহে ॥ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিবিধ বিষয়ের সহিত 
সাধারণকে পরিচিত করাইবার জন্যই এই প্রচেষ্টা। এই হিসাবে 
বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ-গ্রস্থমালা প্রকাশের প্রকৃত উদ্দেস্ সাধনে 
ইহা যে যথেষ্ট সহার়ত। করিবে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। পদীর্ঘ- 
বিজ্ঞানের ক্রম-পরিণতি সম্পর্কে বাহাদের কিছুমাত্র কৌতৃহল আছে 
তাহাদের প্রতোকেরই এই পুস্তকখানি পাঠ কর। উচিত। উল্লেখষোগ্য 
না হইলেও যে সামান্য দৌষক্রটি রহিয়া গিয়াছে নুতন সংস্করণে তাহ! 
সংশোধিত হইলে পুস্তকখানি সর্বাঙহুন্দর হইবে। 


শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


আত্মজ্ঞান-_শ্বামী অভ্দোনন। রামকৃ্ণ বেদাস্ত মঠ, ১৯বি, 
রাজা রাজকৃষণ স্ীট, কলিকাত| | মূল্য এক টাক|। 
ইহ! স্বামীজীর 3611-010%18089 নামক ইংরেজী পুস্তকের প্রাঞ্জল 


“লান্রীল্ক 
ক স্পতাম্যী” 


৬. কবি বলেন যে, “নারীর রূপলাৰণ্যে 
ৃ দ্বর্গের ছবি ফুটিয়া উঠে ।” স্থতরাং 
২ আপনাপন রূপ ও লাবণ্য ফুটাইয়। 
তুলিতে সকলেরই আগ্রহ হয়। কিন্তু কেশের অভাবে 
নরনারীর রূপ কখনই সম্পূর্ণভাবে পরিষ্ফুট হুয় না। কেশের 
প্রাচুর্ধো মহিলাগণের সৌন্ধ্য সহতপ্তণে বদ্ধিত হয়। 
কেশের শোভায় পুরুষকে সুপুরুষ দ্েখায়। যদি কেশ 
রক্ষা ও তাহার উন্নতিসাধন করিতে চান, তবে জাপনি 
ত্বের স্থিত ভিটামিন ও হরমোনমুক্ত কেশতৈল “কুদ্তলীন* 
ব্যবহার করুন। 
কবৰীজ্ঞ রবীন্দ্রনীথ বলিয়াছেন :--“কুন্তলীন ব্যাবহার 
করিয়া এক মাঁসের মধ্যে নৃতন কেশ হইয়াছে 
পকুস্তলীনে*্র গুণে মুগ্ধ হইয়াই কবি গাহিয়াছিলেন-- 
“কেনে নাথ “কুস্তলীন*। র 
কুমালেতে “ছেলখোজ'॥ 
পানে খাও “তাব্খুলীন*। 
ধন্ত হোক এইচ, বোষ ॥* 














প্রবাসী 
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অনুবাদ । ইহার ছয়টি প্রবন্ধে আত্মা, জড়, প্রাণ, হিজ্ঞান, অমর, 
আত্মানুসন্ধান ও আত্মসাক্ষাৎকার বিষয়ক উপরেশ.আৃছে। এ সকল 
উপদেশে কেন, কৌবীতকি, ছাল্দোগা ও, বৃহ্টারশ্যক তই 
প্রধানতঃ বিবৃত হইয়াছে। এইরপ পুস্তকের খল এরচা ীয়। 

পত্র সংকলন- স্বামী অভেদানন্দ, জীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঃ 
১মবি, রাজা রাজকৃক স্্র, কলিকাতা । মুলা এক টাকা । 

স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের অগ্যতম প্রধান শিষ্য ছিলেন » কঠোর তগন্তার 
জন্য প্রথম যৌবনেই তিনি “তপন্বী” 'আথালাত করিয়াছিলেন । এই 
পুস্তকের প্রথম অংশে গাঁহীর নিকট গুরুভাইদের লিখিত কযখানি প্র 
প্রকাশিত হইয়াছে। সেইগুলি হইতে তাঁহার প্রতি গুরুভাইদের অদ্ধা 
ও গ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তকের: দ্বিতীয় অংশের পত্রগুবি 
স্বামিজী কর্তৃক শিষাদের নিকট লিখিত ; এইগুলি শিষাদের প্রতি তাহার 
গভীর স্নেহ ও তাঁহাদের কল্যাণের জন্য ব্যাকুলতার চিহন। ইহার প্রতি 
পৃষ্ঠাতেই ন্বামিসীর মহত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে সঙ্গমে 
অপর কয়েকটি সংবাদও পাওয়! যায়। ইহার প্রথমাংশে শ্বামী বিবেকা- 
ননদের প্রয়াণ দিনের যে নিখুত বিবরণ পাওয়া! যায় তাহা নানা কারণে 


মূল্যবান। 
শ্রীঈশানচন্দ্র রায় 


শ্রীঅরবিন্দের সাধনা-_ অধ্যাপক শ্রীহরিদাস চৌধুরী, 

এম-এ | আর্য পাবলিশিং হাউস, ৬৩ নং কলেজ স্ত্রী, কলিকাত।। 
মুল এক টাক|। 

আলোচা পুস্তকে সংক্ষেপে, অতি প্রাঞ্জল ও হাদয়গ্রাহী ভাবায়, 
শ্রীঅরবিন্দোর যৌগ প্রণালী ও তাহার লক্ষ্য বিবৃত কর! হইয়াছে। 

আত্মসমর্পণ অরবিদ্দের যোগের মূল কখ!। সাধক কর্মকর্তৃত্ব সমর্পণ 
করিবেন ভাগবত শক্তির হন্ডে। অজ্ঞান, অহঙ্কার ও কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ 
করিয় কর্ম জীবন আলিঙ্গন করা ভগবদগীতীর মূল মন্ত্র। প্রীঅর্বিনোর 
আত্মসমর্পণ যৌগের লক্ষ্য ঠিক ইহাই। 

এই আত্মপ্রকাশের যুগে, বৈদিক সাধনার সুত্র ধরিয়া অনস্তের পূর্ণ 
উ্যাকে ভারতীয় সাধকের বুকে ফুটাইয়! তুলিবার বিরাট তগস্তাই 
ভারতমাতা৷ প্রতোক ভারতবাসীর নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। বর্তমান 
যুগে আমাদের পাঁথিব জীবন প্রধানত; নিরস্ত্রিত হইতেছে অবিষ্ভার শক্তি- 
পুপ্ত দ্বারা । এখন চাই সেই সাধন| যাহাতে অবিষ্ভাকে বিষ্তারূপে রূপান্তরিত 
করিয়া ভারতমাত পূর্ণ স্বাধীনতা লীভ করিতে পারেন। ইহার জঙ্ম 
আবশ্তক ভাগবতী-শত্িক্ন নিকট জাজ্সসমর্পণ । ইহাই প্রীঅরবিন্দের যোগের 
লক্ষ্য, যাহা এই পুস্তকে বিশেবভাঘে আলোচিত করা হইয়াছে। 


শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্থ 


শাস্তিসোপান-_(প্রথম অংশ ), *নন্দলাল রা, প্রকাশক 
প্রহরিদাস রায়, সিমল1। মুল্য দেড় টাক|। 

অন্ধশতাবী পূর্বেঘ যে-সমস্ত কবিত| লিখিত হ্ইস্াছিল, তন্মধ্যে 
গঞ্চাশটি একত্র করিয়! আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম অংশ বাহির হইয়াছে। 
যোগ ও তান্ত্রিক সাধনার রহচ্-প্রণালী এবং আধ্যাত্মিক কথ! পদ্চে বলা 
হইয়াছে, কাব্য সম্পদ নাই বলিলেই চলে। তবে ধীহার। আধ্যাত্মিক 





' সাধনার দিকে অগ্রসর হইয়াছেন, এই প্রস্থ তাহাদের নিকট আদরলাত 
স্বক্িতে পারে । 


জ্রীঅপূর্ববকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য 


ব্যথার পুজী- ্রীহ্ধীরচজ্র বহু। ২৬৮সি, রাঁসবিহারী|এজিনিউ, 
বালিগঞ্জ, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। 
ছু পৌককাব্য। লেখক ভীহার পুত্রের স্বৃত্যুতে শোকার্ হয়! 
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৩৮৬ 


মাখানে। আছে। বেনার আঘাতে হর কাতর, কিন্তু ভগবানের কাছে 
কবি শাস্তি্রার্থী। 
“তুমি স্পর্শ করো প্রাণ, তুষি মোরে ডাকো, 
দয়! দিয়ে ক্ষম! দিয়ে তুমি মোরে চাকো। 
বিক্ষিপ্ত বিমুখ চিত্ত বিদ্রোহী এ হিয়! 
কুপথ-বিপথ-গামী, তারে কুড়াইয়। 
তোমার পায়ের কাছে বীধ আনি, তুমি ।” 
এই তার্ঘনা-বাণী কবির অন্তর হইতে ধ্বনিত হইয়াছে। 
ছুপুরের ব্বপ্ন- শ্রীবিষণ তটটাচার্ধা ও পরীজ্েশ্বর রায়। সংহতি 
পাবলিশিং হাউস । নং মুরলীধর সেন লেন, কলিকাতা! । মুল্য ১২। 
কবিতার বই। বৌধ হয় আধুনিক কর্ণাবাস্ত জীবনের কাবা বলিয়! 


এ স্বপ্ন ছুপুরের। জীযুক্ত জীবনানন্দ দাশ ভূমিকায় বলিয়াছেন ২ “লেখক- 


দের সংবম, স্থির চিন্তা, পরিষ্কার ভাব ও ভাব! অনুরূপ-বয়সী অনেক 
লেখকের কলমের কুয়াশ। থেকে তাদের দুরে রেখেছে, এ আশার কথা ।” 
আশার কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু আশঙ্কার কথা, 'দাম্প্রতিক নেশার 
ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। তূমিকা-লেখকের আক্ষেপ--পরস্থকীরেরা! তাদের 
মডেলকে একট। বিশিষ্ট, আধুনিকতর সময় ও আব হাওয়ার ভিতর থেকে 
খালাস করে দিতে পারেন নি।” হয়তো, খালান করিতে গিয়াই দ্বিতীয় 
লেখক বিভ্রান্ত হইয়াছেন । নহিলে, কয়েকটি মোলায়েম কবিতা! লিখিবার 
পর “ধ্েৎ ছাই একি বেঁচে থাকা?" শিরোনাম দিয়া “বিড়ি খাই, 


প্রবাসী 
এই কবিতাগুচ্ছ রচন! করিয়াছেন । রচনার একটি সরল হবিষ্ধ ভক্তির ভাব 


১৩৫৩ 


সিনেমার বিজ্ঞাপন দেখি" ইত্যাদি আজে বাজে-রফিবেন কেন? প্রথম 
কবির কবিতায় নূতন যুগের বর আছে, কিন্তু এরপ রিকারনাই। 


সঙ্কেত- ্রন্পেন্্রগোপাল মিত্র। পূর্বাশী* প্রেস, ১৫৭. বি, 
নিমতলা৷ দ্রীট, কলিকাতা । ৪ ূল্য দেড় টাক। 
কবিতার বই। ভূমিকায় গ্রন্থকার 'বধার্থ কবি? শ্রীযুক্ত প্রেমেনর 
মিত্রের 'জাবালা সৌহদ্য লাভে' নিজেকে ধন্য মনে করেছেন। কিন্তু 
ছুংখের বিষয়, তিনি নিজে 'বধার্থ কবি হ'তে পারেন নি। বিকৃত 
আধুনিকতার কতকগুলি অর্থহীন বুলি তিনি অর্থবায় করে দ্বাপিয়েছেন, 
এইমাব্র। “চিরগৃর আদম সন্তান" “কুৎসিত কেঙ্গার গর্ভে তুমি, 
“কুক্কুরীর প্রসবাস্ত রূপ দিয়ে গড়া সংখ্যাতীত কুমারীরা”, “বেবুনের মত 
সুসম্বদ্ধহীন দেহ,” ইত্যাকার ভাষার অমেধ্যরাজি তিনি পাঠকবর্গের উপর 
নিক্ষেপ না করলেই ভালো করতেন। 


আলোছায়া- প্রফুল্পরগ্রন মেনগুপ্ত। সংহতি পারিশিং হাউস, 
৭নং মুরলীধর সেন লেন, কলিকাতা । মুলা আট আনা। 
ছোট কবিতার বই। কবিতাগুলিতে কোমল মাধূর্য্য আছে। ছ-একটি 
কবিতায় ছন্দের ও ভাষার সামান্থ ত্রুটি ( যেমন, শেষ কবিতীয় “কলুধিত- 
ময় ) উপভোগে বাধা জন্মা়। আশা! করি, ভবিষ্যৎ সংস্করণে লেখক 
এদিকে ঢূষ্টি দিবেন। 


শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


'ক্যালকেমিকো'র কেশকাস্তি সমুজ্বলকারী 





বরযাগুব্রল 


এফ' সম্বলিত মনোমদ স্থুরভি সম্পৃক্ত পরিক্রুত ক্যাষ্টর অয়েল। 


ভর্গল 


রক্তের চাপ কমিয়ে মাথা ঠাণ্ডা রাখে, চুল ঘন ও কুঞ্চিত করে। 


সিলট্রেস 


মাথার মরামাস খস্‌কি দূর করে চুল রেশমের মতো! চিকৃণ ও 


কেশ-প্রাণ 
ভিটামিন- 


স্থগন্ধি আমুর্বেদীয় 
মহাতৃঙ্গরাজ কেশতৈল। 


মাথ। ঘষা! ও কেশচধ্যার 
সথবাস ক্থন্দর স্রাম্পু। 


কোমল করে। 


ধ্ধিং 


ত 7ত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সেবাকার্য্য 


ভারত সেবাশ্রম সজ্মের পক্ষে স্বামী আত্মানন্দ লিখিতেছেন £-__ 

বাংলার নিরন্ধ ও মহামারী প্রগীড়িত ছু'স্থদিগকে রক্ষাকল্পে 
,ভারত মেবাশ্রম সঙ্ঘ হইতে বর্তমানে মেদিনীপুর, ২৪-পরগণ! 
বদ্ধমান, ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা, যশোহর, বগুড়া, ঝাজসাহী, 
ত্রিপুরা, নোয়াখালী, পাবনা, চট্টগ্রাম, বরিশাল প্রভৃতি জেলার 
স্থায়ী ও নিয়মিতরূপে থাগ্, কাপড়, কম্বল, উধধ, পথ্য প্রভৃতি 
সর্বপ্রকার সাহায্য প্রদান করা হইতেছে । তন্মধ্যে ১৮টি কেন্দ্র 
হইতে শিশু ও রোগীদিগকে দুষ্ধ, ২৮টি কেন্দ্র হইতে ওধধ ও পথ্য, 
১৫টি কেন্দ্র হইতে চাউল ও খিচুড়ি এবং ৩৯টি কেন্্র হইতে 
কাপড়, কম্বল, চাদর, জাম৷ প্রস্তুতি বিতরণ কর. হইতেছে । 
এতত্বযতীত বিভিন্ন জেলার প্রায় ৫*টি সেবা-সমিতিকে অর্থ, বন্ধ, 
কম্বল, ষধ, পথ্যাদি বিতরণ করা হইগ্জাছে ও হইতেছে । 





ভারত সেবাশ্রম সতের কলিকাতাস্থ একটি ছুষ্ধ-বিতরণ কেন্ড 


এই বিরাট, সেবাকাধ্যের জন্ত গ্রচুর অর্থ, বন্ত। কণথ্বল, উধ 
পথ্যাদির প্রয়োজন । সম্পাদক, ভারত মেবাশ্রম স্ব, ২১১, 
রাসবিহারী এভিনিউ, বালীগঞ্চ, কলিকাতা, ঠিকানায় যে-কোন 
দান সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। 


দশবিদরশের কথা ছু 


মহিল! চিকিৎসকের কৃতিত্ব 

রংপুর জেলার অন্তর্গত কুড়িগ্রীম “চৌধুরী ভিলার" মহিলা 
চিকিৎসক ভাঃ ভ্ীমতী অনিম! চৌধুরী, এম, ডি, এইচ, এস্‌ 
মহাশয়! হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় বিশেষ অভিজ্ঞত। লাভ করিয়! 
এই বতমর আমেরিকার হ্যানিম্যান্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্ত 
শিকাগো মেডিকেল কলেজ অফ. হোমিওপ্যাথি হইতে ডি-এস্‌সি, 
পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়! সমগ্র বঙ্গের 
মহিলাদিগের মধ্যে সর্বোচ্চ উপাধিলাভ করিয়া ডক্টর অফ. অনার 
হইলেন। ইনি বছদিন হইতে সর্বপ্রকার জটিল নৃতন ও পুরাতন , 
শিশু ও স্ত্রীরোগ চিকিৎসায় বিনামূল্যে ওধধ বিতরণ করিয়। 
দেশের প্রভৃত কল্যাণ করিয়! আসিতেছেন। এই ভাবে নারী ও 
শিশু-সেব বৃদ্ধি পাইলে দেশের মঙ্গল। 


পরলোকে মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল 


মেদিনীপুরের প্রবীণ সাহিত্যিক ও সমাজ-সংস্কারক মণীন্র- 
নাথ মণ্ডল মহাশয় গত ২২শে অগ্রহায়ণ পরলোকগমন 
করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স ৬৭ বদর হইয়াছিল। 
অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি ইহাতে যোগদান করেন। 
জমিদারের সন্তান হইয়াও স্বদেশী কাপড়ের মোট মাথায় 
লইয়! বাড়ী বাড়ী ফিরিতে তিনি কুষ্টিত হন নাই। ভারতের 
স্বাধীনতালাভ তাহার সমগ্র জীবনের স্বপ্ন ছিল। রাজনৈতিক 
জীবনে তিনি দেশপ্রাণ বীরেন্ত্রনাথ শাসমলের সহকর্মী ছিলেন। 
সাহিত্য-মেবার প্রতি তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি 
“আরতি', "বঙ্গীয় জনসংঘ', 'আধ্য পৌগ্ু.ক” 'পর্লী কৰি রসিকচন্্" 


বড় বড় ভাক্তারগণ কর্তৃক 
বছ পরীক্ষিত ও প্রশংসিত 


অব্যর্থ মহৌষধ “আনল্বব়ী”। মাত্র তিন দিন সেবনে 
জর বন্ধ হয়। মূল্য ৩৬ বড়ী ১২মাশুল।/*। দরিজ্ 
রোগীদিগের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকগণকে অর্ধ মূল্যে 
দিয়া গ্্কৈ।' সুই টাকার কষ ভিঃ পিঃ-তে পাঠান হয় না 
কবিরাজ ভ্রীবিশ্বনাথ ভটটাচার্ব্য 
গোল! রোড, দানাপুর ক্যাপ্ট। 


রা 


৩৮৮ 


সপাস্পাস্পিস্পিসপি 





সপসপাস্পিস্পিস্পাসপি' 


প্রভৃতি বহু পুস্তক রচন! করিয়াছেন এবং “নব্যভারপ্ত* «বিচিত্রা 
(অধুনালুণ্ত), “প্রবাসী, প্রত্ৃতি মাসিক পত্রিকায় বন্ধ প্রবন্ধ 


নত 
টি... রী 





লিখিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে 'প্রবাসী'তে তিনি তপশীলতৃক্ত 
জাতি সম্বন্ধে কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সে- 
গুলিতে তিনি সংকীর্ণ স্থুবিধাবাদের প্রশ্রয় না দিয়! জাতির বৃহত্তর 
কল্যাণের কথাই চিন্তা করিয়াছেন নিপীড়িত সমাজসমূহের দুঃখে 
তিনি গভীর বেদনাবোৌধ করিতেন । বঙ্গের নিপীড়িত জাতিদের 
লইয়! তিনি “বঙ্গীয় জনসংঘ' নামে এক জাতীয়তাবাদী প্রগতি- 
মূলক প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছিলেন । তাহাদের সামাজিক ও 
রাজনৈতিক অধিকার অর্জনই ছিল ইহার উদ্দেশ্য । সর্বোপরি 
ছিল তাহার সুন্দর চরিত্র। যিনিই তাহার সংস্পর্শে আসিয়।- 
ছিলেন, তিনিই ভাহার চরিব্র-মাধুধ্যে মুগ্ধ ন। হইয়! পারেন নাই । 


ংলার হুর্গতদের সাহাধ্যার্থে প্রবাসী 
বাঙালীর উদ্যম 


কানপুর হইতে গ্রমতী বেলা সেন লিখিতেছেন,__ 
সুটারগঞ্জ-প্রবাসী-বাঙালী-অন্ুষ্ঠিত শ্রীপ্রমহামায়ার 
পৃজা-উৎসবের সময় পজামণ্ডপে বাংলার সাহাযাকলে প্রীযৃক্ত 


প্রবাসী 


১৩৫৩ 


বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তত্বাবধানে “বেঙ্গল 
রিলিফ কাফে” নামে একটি টি-ঈটল খোলা হয়।- কাফেটির 
পরিচালনার ভার ছিল গবন্মেন্ট টেক্সটাইলের ছাত্র ্রীমুক্ত 
নাস্থ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উপর। 
ছাত্রদের উক্ত অনুষ্ঠানটি যথার্থই আকর্ষণীয় হইয়াছিল। 
ইহাতে যাহা কিছু লাভ হয় সবই বাংলার দুর্গতদের 
সাহাধ্যার্থে প্রেরিত হইয়াছে । প্রবাসী বাঙালী ছাত্রদের 
এই উদ্যম প্রশংসনীয় । 


উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবাধিকী 


উমেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্ডিয়ান শ্তাশনাল কংগ্রেসের প্রথম 








সভাপতি । ইহার জন্ম-শতবার্ধিকী উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন 
হইতেছে। 


১২০।২স্বাপার লারক্লার রোত কলিকাতা, প্রবানী প্রেস হইতে শ্রীনিবারণচঞ্জ দাস কর্তৃক মুহ্রিত ও প্রকাশিত 
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“সত্যম্‌ শিবম্‌ সুন্দরম্‌ 





নায়মাত্মা বলহীনেন লভযঃঃ 
৪৩০ ভ্ডাগ 
| স্কাজ্০০. ১৩০০০ ৫ম সংখনা 
“২য় খণ্ড 
বিবিধ প্রসঙ্গ 
ভারতে প্রজাতন্ত্রবাদ ' বর্ষের বেলায় ব্যবস্থা হয় বিশেষভাবে অন্তরূপ, কেননা এখানে 


বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্ালয়ের আইন শিক্ষার্থীদিগের 
মন্মুখে “বতর্মান ভারতশাসন-নিয়মতন্্রে ব্যবস্কাপক-ক্ষমতা” 
বিষয়ে বক্তৃতায় ভারতের এডভোকেট-জেনারেল র্‌ 
বজেঞ্জলাল মিত্র যে-সকল কথা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ 
প্রণিধানষোগ্য । বিদেশে ব্রিটিশরাজ সশব্দে প্রচার 
করিতেছেন :ষে ভারতবর্ষে ডিমক্রেসী অর্থাৎ প্রজাতন্ত্র 
বিশেষ পরিমাণে প্রচলিত। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ব্রিটিশ 
দূত, সতোর অবতার, লর্ড হালিফাক্স আরও বলিয়াছেন যে 
এই সৌভাগ্যবান দেশে ইংরেজরাজ “আটলা্টিক চার্টার” 
নামক মানবত্বের ও ন্বাধীনতাবাদের আদর্শগুলি বহুদিন 
হইতেই প্রচুর পরিমাণে কাধ্যে পরিণত করিয়াছেন অর্থাৎ 
ভারতবর্ধ অদূর ভবিষ্যতেই তৃন্বর্গে পরিণত হুইবে। সর্‌ 
ব্রজেন্্র কিন্তু যাহা বলিয়াছেন তাহাতে অন্তরূপ অবস্থাই 
প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন ষে পৃথিবীর যাবতীয় যুক্তরাষ্্- 
যূলক (ফেডারেল) শাসনতন্ত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র 
আদর্শের উপর অন্্ব্প স্থান-কাল-পান্রোপযোগী অদলবদল 
সহিত প্রতিষ্ঠিত। মান যুক্তরাষ্ট্রের ১৩টি রাষ্ট্র ব্যবস্থা 
বিচার করিয়া নিঙ্জ নিজ স্বায়ত্তক্ষমতার ঠিক ততটুকুই 
কেন্ত্রীয় শাসনপরিষদে হৃপ্তাস্তরিত করে, যাহাতে সকল 
রাষ্ট্রের সাধারণ ইষ্টসিদ্ধি সম্ভব হয়। যথা, দেশরক্ষা, 
বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতি, ডাক ও তার বিভাগ এবং মুদ্রানীতি 
সম্পর্কে সবকয়টি রাষ্ট্রের কার্ধধারা একনুত্রে চলা উচিত 
স্থৃতরাং সেগুলির বিধি-ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত করা হয়। 

কানাড! ও আষ্টেলিয়ায় এ প্রথানুযায়ী ক্ষমতা-বিভাগ 
পন্ধতিই শাদনতন্ত্রের ভিত্তি-্বক্ূপে গৃহীত হয়, কিন্তু ভারত- 


কেন্দ্রীয় গবন্মেণ্ট সকল ক্ষমতাই গ্রাস করিয়! বসেন । যুক্ত- 
বাষ্থের আদর্শে শাসনতস্ত্রের কাধ্যপরিচালক অংশ (এক্‌- 
জিকিউটিভ), বিচার বিভাগ এবং ব্যবস্থাপক বিভাগ স্বতন্ত্র 
স্বাধীন থাকায় যুক্তবাষ্্রীয় প্রজাতন্ত্র সর্বাগন্ন্দর হুয়। 
কিন্তু এদেশে কার্ধপরিচালকেরা ব্যবস্থাপক বিভাগের উপর 
চাপিয়া বঙ্গিয়াছেন এবং তাহাদের উচ্চতম অধিকারী 
স্বয়ং আইনকানুন গঠনের ক্ষমতাযুক্ত | তাহার পর সর্‌ 
্রঙ্গেন্্র বলেন, ১৯৩৫ সালের পূর্বেকার শাসন-নিয়ম্তরে 
ব্যবস্থাপক :বিভাগের যেটুকু ম্বাধীনতা ছিল তাহারও 
কিছু খর্ব হইয়াছে ১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্রের দৌলতে | 
এখন কয়েক শ্রেণীর আইন-বাবস্থাসম্পর্কিত প্রস্তাব গবর্ণর- 
জেনাবেলের অনুমতি বিনা ব্যবস্থাপক সভায় উঠিতেই 
পারে না এবং ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের মধ্যে আদানপ্রদান 
পূর্ববৎ বজায় রাখার অজুহাতে কতকগুলি বিষয়ে. এবং 
অন্য কয়েকটি বিশেষ বাাপারে ব্যবস্থাপক সভার ক্ষমতা 
সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছে । দুর্বল ও সবলের মধ্যে আদান- 
প্রদানের. ব্যবস্থায় ছুর্বলের- _এক্ষেত্রে ভারতবর্ধ-_স্ার্থহানি 
হইতে বাধ্য। এদেশে আইন-কানুন গঠনের ক্ষেত্রের 
অধিকারী ব্যবস্থাপক সভা কিছুটা, বাকি সব কিছুই গবর্ণর- 
জেনারেলের দখলে | পরিশেষে সর্‌ ব্রজেন্ত্র বলেন, 
এদেশের শাসন নিয়মতন্্রকে কোনমতেই গ্রজাতন্ত্রবাদ- 
মূলক বলা চলে ন।। ধর্মসাম্প্রদায়িক নির্বাচন-অধিকার 
দানের ফলে এদেশের বিভিন্ন দলগুলি বাষ্রনৈতিক বা 
অথনৈতিক মতভেদের উপর সাধারণত: গঠিত হয় নাই, 
হুইয়াছে অধিকাংশক্ষেত্রে সাম্প্রদাগিক প্রশ্নের সম্পর্কে । এই 


৩৯৪ 


সপ তমা পাম্প পাপাসপিসিপাসি সপ ৯ ৯ 


কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ই থাকিয়া! যাওয়াই 
হয় স্বাভাবিক এবং লঘিষ্ঠ থাকে লঘিষ্ঠই, যে কারণে এখন 
ভারতের পাঁচটি বৃহৎ প্রদেশে ৯৩ ধারায় শাসন চলিতেছে। 


এদেশের বিদেশী শাসকবর্গের একটি স্থন্দর কার্ধপদ্ধতি 
আছে। তীন্ারা এদেশের লোকের উপর মেকী চালাইবার 
সঙ্গে নঙ্গেই নিঙ্জদেশের জনসাধারণের নিকট-_এবং সম্প্রাতি 
কিছুকাল যাবৎ বিদ্বেশেও-_উচ্চৈঃম্বরে ঘোষণা করেন, 
“অজন্র স্বর্ণণান করিয়া ফোললাম” এবং সেই মেকীর ফলে 
এদেশের সর্বনাশ ধতই বাড়ে ততই উঠে তাহাদের ঘোষণার 
শব উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে । এই পন্থ1 তাহার! অবলম্বন 
করিয়াছেন 'জামণানিতে গোয়েবেলস্‌ জন্মাইবার শত; 
ব্্ধাধিক পূর্বে, স্ৃতরাং এই পস্থার সতত! সমন্ধে তাহাদের 
মনে কোন সন্দেহই নাই এবং অন্তের যদি সন্দেহ জন্মে 
তবে তাহা খপ্তনের জন্ত কুটতর্কের এবং নঙ্গীরের কোনও 
অভাব হয় না, কেনন! দেড় শত বং্পরের অসংখ্য অগ্ঠায় 
কাধ যখন ন্যায়ে পরিণত হইয়া গিয়াছে তখন নৃতন 
কোনও অন্তায়কে আইনসঙ্গত বা ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ কর! 
কঠিন হইতেই পাবে না। 


তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরের অনেকগুলি দেশে 
ভিন ব্যবস্থার মধ্যে জনমত বহু অগ্রসর হইয়া! গিয়াছে এবং 
বিগত যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় বল! যায় যে যাহারা পশ্চাতে 
পড়িয়া আছে তাহ।রাও যুদ্ধের পর ভ্রুত অগ্রপর হুইবে। 
যাহারা গণতন্ত্রবাদের বিরোধী, তাহাদেরু ধ্বংসই যদি এই 
মহাযুদ্ধের প্রধান উদ্দেশ্য নাও হয় তাহা হইলেও এই 
যুদ্ধের পর পৃথিবীর অন্য দেশের সাম্য ও স্বাধীনতাবাদের 
সহিত এদেশের “ঝুটামাপে্র প্রভেদ আরও বিসদৃশ 
ঈাড়াইবেই। যুদ্ধের গতি যেভাবে চলিয়াছে তাহাতে 
মনে হয় যে, মহাযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সাআ্াজ্য যদি পূর্ববৎ 
ক্ষমতাপগ্ন থাকিতে চাহ তবে ভারতে এইক্ধপ মেকী 
চালাইবার - গুথা ব্রিটেনকে নিজের অস্তিত্ব বজায় 
রাখিবার গ্রন্যই উচ্ছেদ করিতে হইবে। বতণ্মান যুদ্ধ 
এখনও শেষ হর্ন নাই এবং শেষ হইবার পূর্বে ব্রিটেনকে 
আরও অনেক ক্ষমতা ও অশেষ চেষ্টা প্রয়োগ করিতে 
হইবে এবং অপরিসীম ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। 
ক্ষতিপূরণের সময় ভারতের সহায়তা যদি এদেশ স্বেচ্ছায় 
না দেয় তখন কি হইবে তাহা বিচার করা! ব্রিটেনেরই 
স্বার্থ। এই সকল কথা বিচার "করিয়া আমরা বলিতে 
বাধ্য যে, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বর্ষীয়সী রর! শ্রীযুক্ত 
সরোঙ্জিনী নাইডুর ক্রোধ, .নেতৃবর্গের কারামোচন 
ইত্যাদির সম্পর্কে ঘে-সকল তর্কবিতর্ক হইয়াছে তাহাতে 


'প্রবাসী 


লি সপ পসপিসসপাসপাসপিসপাসপা সা পা পিপলস 


১৩৫৩ 
আমরা সরকারী অধিকারীবর্গের আইনজ্ঞান, কুটতকে 
পারদর্শিতা, ক্ষমতাব্যবহারে দুঢ়তা, পাণ্ডিত্য, ইত্যাদির 


পরিচয় পাইয়াছি যথেষ্ট, পাই নাই কেবলমাত্র কাণগুজ্ঞানের 
কোনও নিদর্শন । 


ভারতরক্ষা বিধানের ফলে আদালতের 
ক্ষমতা লোপ | 


, আগ্রার উকিল পণ্ডিত বৈজরনাথ ভারত-রক্ষা নিক্মাবলীর 
২* নং ধারান্ুমারে আটক আছেন। তাহার পক্ষ হইতে 
এলাছাবাদ হাইচকার্টের ফুলবেঞ্চে যে আবেদন করা 
হইয়াছিগ তাহার উন্লেখ করিয়া প্রধান বিচারপতি বলেন, 
“আমর মনে হয় ষে ভারত-রক্ষা নিয়মাবলী আমাদের সকল 
ক্ষমতা হরণ করিয়াছে ও আমাদের বাস্তবিকই কোন 
ক্ষমতা নাই।” যুক্তপ্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য 
পণ্ডিত বিশ্বস্তর দয়াল ত্রিপাঠির পক্ষ হইতে হেবিয়াস কর্পাস 
বিধি অনুসারে আব্দেন করিলে প্রধান বিচারপতি 
উপরোক্ত মন্তব্য করেন। পণ্ডিত বিশ্বস্তর দয়ালকে ভারত- 
রক্ষা বিধির ২৬ ধারা অনুসারে ফরক্কাবাদ জেলে আটক 
রাখা হইয়াছে । 

প্রধান বিচারপতি অত:পর বলেশ, পণ্ডিত বৈজনাথের 
আবেদন সম্পর্কে তিনি নিদারুণ অস্বস্তি প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন ও আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, সরকার এই 
অন্বন্তি দূর করার ব্যবস্থা করিবেন। এ সময় তাহার আশ! 
ছিল যে, সরকার পণ্ডিত বৈঙ্গনাথকে মুক্তি দিবেন। কিন্ত 
সম্প্রতি সন্ধান লইয়া! তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, 
তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয় নাই। বিচারপতি আরও 
বলেন যে, ভারত-রক্ষা বিধিগুলি বিশ্লেষণ করিয়া পড়িয়া 
তিনি দেখিয়াছেন যে, এই ব্যাপারে তাহার কোন এখতিয়ার 
নাই। ঠিকই. €ছউক বা! ভুলই হউক-_ঠাহার আরও ধারণ! 
হইয়াছে যে, গোলতোগ-নংক্রান্ত বহু মামলাম্ম পণ্ডিত 
বৈজনাথ আপামীদের পক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন বলিয়া 
তাহাকে কারাগারে আবদ্ধ করাই পুিস প্রকৃষ্ট পন্থা মনে 
করিয়াছিল । 

, এফিডেভিটে বলা হইয়াছিল যে, তিনি আগ্রার উকিল- 
দিগের মধ্যে নেতৃস্থানীয় । বিচারপতি বলেন যে, আগ্রার 
সেনা জঙ্গ মিঃ .ওয়ানচোড়ের নিকট খবর লইয়া তিনি 
জানিতে পাৰিয়াছেন যে, পর্ডিত বৈজনাথ সত্যই তথাকার 
উকিলদিগের অন্ততম নেতা । তিনি গুরুতর অসুস্থ হইয়া 
পড়িম়্াছেন ও যে-কোন সময় তাহার স্বত্যু হইতে পারে 


. বলিয়া আশঙ্কা! করা! হইতেছে। 


ফাস্ভন 


ভারত-রক্ষা বিধির ২৬ ধারার প্রয়োগ আইনসঙ্গত 
হয় নাই, ভারতবর্ষের প্রথম প্রধান বিচারপতি মরু মিস 
গয়ার এই মন্তব্য প্রকাশ করেন। যেকোন সভ্য দেশে 
প্রধান বিচারপতির এই রায়ের. পর সকল বন্দী মুক্তি 
পাইতেন। কিন্তু এখানে আবার এক অঙিনাব্স জারী 
করিয়া 'লড লিনলিথগো! ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের 
রায় বাতিল করিয়া দেন। আদালতের এই অপমান 
আমেরিকা অথবা স্বয়ং ইংলও নিজের দেশের জন্য কল্পনা 


করিতেও পারে কিনা সন্দেহ । ভারতবর্ষে শাসন-বিভাগ, 


কর্তৃক আদালতের অসম্মান নৃতন নহে, আজও অব্যাহত, 
ভাবেই ষে উহা! চলিয়! আমিতেছে এল্মহাবাদের প্রধান 
বিচারপতির অসহায় উক্তি তাহারই প্রমাণ । €োন জাপ- 
অধিকৃত দেশে একপ ঘটিলে ব্রিটিশ বেতারে উহাকেই হয়ত 
ফাসিষ্ট বর্বরতা বলিয়! অভিহিত করা হইত। 


যুদ্ধের পর ভারতবর্ষে আমেরিকান 
শিল্পের প্রতিযোগিতা 


গ্রেট ব্রিটেন এণ্ড ঈষ্ট নামক পত্তিকাখানি ভারতে 
ব্যবদার কাজে বহুদিনের অভিজ্ঞ জনৈক ব্যক্তির বোম্বাই 
হইতে প্রেরিত এক পৰ্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। পত্রে বলা 
হইয়াছে যে, ভারতীয় বাল্লারের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা 
উপলব্ধি করিয়া মাকিন শিল্পকারগণ জাহাজ চলাচলের 
অস্থকুল অবস্থা স্থষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এই বাঞ্জার ব্যাপকভাবে 
দখলের জন্য চেষ্টা করিতেছে । . এ সম্পকে বিভিন্ন পরি- 
কল্পনা ক্রটিবিহীন করার জন্ত আমেরিকা হইতে বিশেষ 
বিশেষ কর্ধচারী পাঠান হইতেছে। এই কর্মচারীরা 
গোটা দেশ ঘুরিয়া তথ্যাদি সংগ্রহ করিতেছে । এই কাজ 
শেষ করিতে তাহাদের চারি হইতে ছয় মাস কাল সময় 
লাগিবে। পত্রিকাটি জানাইতেছেন যে, তাহাদের এই 
সংবাদদাতা আমেরিকানদের কাজের বিরুদ্ধে যে কোন 
অভিধোগ করিতেছেন তাহা নয়, ইহার কারণ এই যে 
ভারতের বাজার বন্তঃ সকলের নিকটেই সমান ভাবে 
খোলা। সংবাঙ্গদাতার আসল বক্তব্য বিষয় হইতেছে এই 
যে, ব্রিটিশ শিল্পকারদেরও এ বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন 
এবং যে মুস্থৃতে” অনুকূল অবস্থা আসিবে সেই মুহ্তেই 
যাহাতে তাহারাও কাক্গ আরভ্ভ করিতে পারেন তজ্ন্ত 
পরিকল্পনা-মত এখন হইতে ব্যবস্থা করা দরকার । 


যুদ্ধের পর ভারতবর্ষে আমেরিকান শিল্পন্রব্যের বস্তা 
বহিবে, ইহা স্বাভাবিক । বিলাতী বড় বড় কোম্পানী 


- বিবিধ সঙ সরকারী হুকুমনামার ভাৎপর্ধ্য 


৩৯১ 


কয়েকজন ভারতীয়কে সঙ্গে লইয়া এদেশে যেভাবে 
'ইত্ডিয়া লিমিটেড কোম্পানী গঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, 
আমেরিকাও যুদ্ধ বাধিবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই পন্থা অনুসরণ 
করিতে উদ্যত হয়। বাঙ্গালোরে শেঠ বাঝটাদ হীরাটাদের 
এরোপ্লেনের কারখানা প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় আমেরিকার 
সাহাধ/ লাভ করিয়াছিলেন । আমেরিকার বিখ্যাত ক্রাইস- 
লার কোম্পানী তাহাকে পার্টস এবং এঞ্জিন সরবরাহ 
করিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিল। ভারত-সরকার এই 
কারখানাষ্টি প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় বিধিমতে বাঁধা দিয়াছেন 
এবং শেষ পর্যস্ত মহীশূর-রাজের সহায়তায় স্থাপিত 
হইবার পর উহা দখল করিয়া লইয়াছেন। ভারতীয় 
ডিরেক্টর সন্ধে না লইয়াও আমেরিকা এ দেশে বুড় বড়. 
কতকগুলি কারখানা তৈরি করিয়া লইয়াছে। বোম্বাইয়ের 
জেনারেল মোটর এবং কলিকাতার ফোর্ডের কারখানা 
ইহার উদ্দাহরণ। অবাধ বাণিজ্যের নামে অবাধ শোষণের 
একান্ত পক্ষপাতী ব্রিটেন যুদ্ধের পর ভারতবর্ষে রক্ষণ শুক্কের 
আড়ালে নিজের কারখান। এবং বাবনায় স্থদূঢ় করিবার 
চেষ্টা যাহাতে করিতে পারে তাহার আয়োজন আগে 
হইতেই করা আছে । আমেরিকার বিরুদ্ধেও এই সব 
বিলাতী কারখানা রক্ষণ শুক্র স্থযোগ লইতে বিন্দুমাত্র 
ছিধা করিবে না, কিন্ত মার! পড়িবে ভারতীয় শিল্প। 
ভারত-শাসন আইনে যে-সব ধারা সংযোগ করিয়া রাখা 
হইয়াছে তাহার ফলে কোন ভারতীয় শিল্পকে এ দেশে 
স্থাপিত বিলাতী শিল্পের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা কবা 
সম্ভব হইবে না। 

বতমান যুদ্ধে শিল্প-বাণিজ্যের উপর রাষ্্রশক্ষির ক্ষমতা 
কত সুদুরপ্রসারী তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । ভারতীয় 
শিল্পপতিগণ যদি এই শিক্ষা গ্রহণ না করেন, তাহা! হইলে 
তাহাদের ধ্বংসই সর্বাগ্রে হইবে। 


সরকারী হুকুমনামার তাৎপর্য্য 


রেশনিং আরম্ভ করিবার কয়েক দিন পূর্বে বাংলা- 
সরকার হুকুম জারি করিলেন যে, জন প্রতি ১ মণ ১৬ সের 
করিয়া চাউল মজুত রাখ! চলিবে। যাহারা তখনও রেশন- 
কার্ড পান নাই অথব! পাইয়াও বেজেস্্রী করিতে পারেন 
নাই এবং কবে যে পারিবেন সে ভরসাও পাইতে- 
ছিলেন, না ভাহারা উক্ত হুকুমনামা প্রকাশের পর 
উতধন্থাসে ছুটাছুটি করিয়া ১ মণ ১৬ সের হিসাবে চাউল 
সংগ্রহ করিলেন । হঠাৎ ছুই-তিন দিনের মধ্যেই এমেও- 


৩৯২, | 
৫মণ্টের নামে হুকুমনামাটি ব্দলাইয়া ফেলা হইল এবং প্রচার 
কর] হইল যে কেহ যোল 'সেবের বেশী চাউল সংগ্রহ করিলে 
তাহাকে তিন বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। 
এই. প্রসঙ্গে মন্ত্রীদলের মুখপাত্র সিদ্দিকী সাহেবের কিছুদিন 
পূর্বেকার উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য | হার উক্তিটির তাৎপধ্য 


.এই--সরকারী কর্মচারীর। চোরাবাজারের ব্যবসায়ীদের . 


সহিত যোগসাজস করিয়াই কাজ করিয়া থাকেন। কথাটা 
তিনি হক-মন্ত্রীদলকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন । দুই-এক 
ক্ষেত্রে উহ! যেন হুবহু মিলিয়া ফাইতেছে। রেশনিং 
আবস্তের প্রাক্কালে চাউলের চোরাব্বপায়ীদের হাতে 
মজুত মাল লামাইবার জন্যই প্রথম আদেশটি দেওয়া হইয়া- 
ছিল এবং কাধ্যপিদ্ধির পর দ্বিতীয় আদেশ জারি করিয়া 
সাধু সাজ! হুইয়াছে-_হুকুমনামার এই অর্থ যাহারা করিবেন 
তীহাদের দোষ দেওয়া কঠিন হইবে। 
ংলা-সরকার অস্যতঃ এইটুকু বিবেচনার পরিচয় যেন 
দেন, যে কাহারও গৃহে প্রথম আদেশে বর্ণিত পরিমাণ চাউল 
পাওয়া গেলে তাহাকে যেন দণ্ডিত বা হায়বানি করিবার 
আয়োজন না হয়। 
তারপর. আটার কথা। রেশনিং আরস্ভের সময় 
প্রথমে বলা হইল চার সেরের মধ্যে তিন সের পর্য্স্ত আটা 
পাওয়া যাইবে । কিন্তু কাধ্যকালে দেখা গেল আটা 
বরাদ্দের পরিমাণ আরও বাড়াইয়া. সাড়ে তিন সের করা 


হইয়াছে । নেহাৎ চগ্ষলক্জায় বাধে বলিয়াই বোধ হয় উহ, 


পুরাপুরি চার সের করা হয় নাই, অথচ ধাহার! চাউল বেশী 
চান তীহাদ্দিগকে আড়াই সেরের বেশী কোন ক্রমেই দেওয়া 
হইবে না । ইহার পিছনে কোন রহস্য আছে কি? মেদ্দিনী- 
পুবের যে ম্যাজিষ্রেটের বিরুদ্ধে অকমণণ্যতা ও অধোগ্যতার 
অভিযোগ দেশের সর্বত্র উঠিয়াছিল, ধাহার আচরণ সস্বন্ধে 
তদন্ত করিতে হক সাহেব প্রস্তত ছিলেন কিন্তু সর জন 
হারবার্ট করিতে দেন নাই, খাজা সরু নাজিমুদ্দিন প্রধান 
মন্ত্রী হইবার পর সেই ব্যক্তিই সিভিল সাপ্লাই দপ্তরে 
উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। যে-ব্যক্তি বন্তা-বিধবস্ত 
একটি মাত্র জেলার আতত্রাণ কার্ধ্যে সম্পূর্ণ অযোগ্যতার 
পরিচয় দিয়াছেন সেই ব্যক্তির হাতে ছুর্ভিক্ষপীড়িত 

ংলার. জন্ত গম ও আটা সংগ্রহের ভার দিতে সর্‌ জন 
হারবার্ট এবং খাজা নাজিসুদ্দিন বিন্দুমাত্র কৃষ্টিত হন নাই। 
ইহাকে আরও প্রমোশন .দিয়া আটা ক্রয়ের জন্ত পঞ্জাবে 
পাঠান হইয়াছিল। শুনা যাইতেছে, তিনি সেখান 
হইতে আটা এত বেশী পাঠাইয়া দিয়াছেন ষে, ছুই-ভিন 
মাসের, মধ্যে এগুলি গবন্মেন্টেব ঘাড় .. হইতে: না 


ও ১৩৫০ 


নামিলে সমস্ত পচিয়া নষ্ট হইবে। যদি ইহ। সতা 
হছ্ছ তাহা হইলে গবরন্মেন্টের পক্ষে খোলাখুলি ভাবে 
ইহ| বলিয়া! দিয়া জনসাধারণকে বেশী করিয়া! আট! কিনিতে 
অন্গুরোধ করা উচিত। 


কুইনাইন 

কিছু দিন যাবৎ বাংলা-সরকার, ভারত-সরকার এ৭ং 
আমেরী সাহেব তিন নে মিলিয়! প্রচার করিতেছেন যে 
বাংলা দেশে নিয়ন্ত্রিত মূল্য ৩৮৯ টাকা দরে প্রচুর পরিমাথে 
কুইনাইন বিক্রয় করা হইতেছে এবং ম্যালেরিয়া রোগীদের 
পক্ষে কুইনাইন প্রাপ্তিতে আর কোনও অস্থবিধা নাই। 
সম্প্রতি ইত্ডয়ান টী এসোপিয়েশ্তান কতৃক প্রকাশিত একটি 
পুস্তিকায় দেখা গেল যে, কুইনাইন বাই-হাইড্রোক্লোর এবং 
সালফেট উভয়ের মধ্যেই প্রচুর পরিমাণে ভেজাল আছে 
এবং প্রথমটি দুপ্রাপ্য। দশ গ্রেণের এক এম্পুলের দাম 
চোবরাবাজারে আড়াই টাকা অর্থাৎ পাউও ছুই হাজার 
টাকা। তা ছাড়া বুঝিবারও উপায় নাই উহাতে পুবা দশ 
গ্রেণ আছে কি না। গুঁড়াগুলির মধ্যে অদ্দেক প্লকোসের 
ভেজাল এবং ইহারও দাম এত বেশী যে কেনা দু্ষর। 

কুইনাইন-চাষে গাফিলতির জন্য বাংলা-সরকার এবং 
ভারত-সরকার উভয়েই সমান ভাবে দায়ী। কুইনাইন 
উৎপাদনের জন্ত ভারত-সরকার. কোন দিনই উৎসাহ দেন 
নাই অথচ ডাচ কুইনাইন বন্ধ হইবার পর বাংলার উৎপন্ন 
কুইনাইন টানিয়া লইয়। সারা ভারতে বিলি করিতেছেন। 
১৯৪৩ পালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় 
বন-বিভাগের মন্ত্রী জানাইয়াছিলেন যে, বাংল! দেশে মোট 
দশ হাজার একর জমিতে রুইনাইন চাষ হইতেছে। কুই- 
নাইন সালফেট প্রস্তত করিবার বত্মান ব্যয় প্রতি 
পাউণ্ড ২০২ টাকা, গত তিন বছরের হিসাব অনুসারে 
বাংলায় মোট কুইনাইন প্রয়োজন নব্বই হাজার পাউণ্ড 
এবং এখনও কুইনাইন চাষ হইতে পারে এরূপ দশ হাজার 
একর জমি খালি পড়িয়! রহিম়্াছে। 

মন্ত্রী মহাশয়ের শেষোক্ত উক্তিতে সভায় চাঞ্চল্যের 
কুষ্টি হত্ব এবং এই দশ হাজার একর জমি কেন খালি 
পড়িয়া রহিয়াছে সে সন্বন্ধে প্রশ্ন উঠে। উত্তরে তিনি 
বলেন যে, প্রতি বৎসর তিন শত একর জমি নৃতন 
করিয়া চাষের আয়োজন হইতেছে । এই হিসাবে সমস্ত 
জমি চাষ করিতে ৩১ বৎসর লাগিবে এবং চাহিদার তুলনায় 
ইহা নিতাস্ত কম। এই কথার উত্তরে মন্ত্রী মহাশয় বলেন 
যে, গবন্মেন্ট বৎসরে চারি শত একর জমির চাষ বাড়াইবার 


ফাস্তুন 
আরও জানান যে, দশ হাজার একর জমিতে পঞ্চাশ 
হাজার পাউগ্ড কুইনাইন উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ খালি জমি- 
গুলিচত একসঙ্গে চাষ করা হইলে বৎসরে মোট এক লক্ষ 
পাউও্ড কুইনাইন পাওয়া যাইত। ডাক্তার বেপ্টলির মতে 
বাংলায় বৎসরে তিন লক্ষ পাউগ্ড কুইনাইন দরকার। সেই 
হিসাধে অন্ততঃ এক লক্ষ পাউণড পাওয়া গেলেও যে 
খানিকটা সুরাহা হইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
এখন সময়ের প্রশ্ন । মৃস্ী মহাশয় জানাইয়াছেন গাছ 
পু'তিবার ৮ বৎসর পর সিক্কোনার ছাল হইতে কুইনাইন 
পাওয়া যায়__-এটা মান্ধাতার আমলের প্রাচীন পদ্ধতি । 
সোভিয়েট রাশিয়ায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে গাছ পুঁতিবার এক 
বংসর পরেই কুইনাইন বাহির করা হয়। যে রাশিয়াকে 
পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও ইংরেজ জুজুর মত ভয় করিত সেই 
রাশিয়া বর্তমানে ইংরেজের মিত্র। এই স্থুযোগে ভারত- 
বর্ষীয় রুশ-দুতাবাদ মারফৎ কুইনাইন উৎপাদনের সোভিয়েট 
প্রণালীটি জানিয়! লইতে গবন্সেন্টি অনিচ্ছুক কেন? 


গত বৎসরের আউশ ধান্যের ফসল 


এদেশ ধন-ধান্তে ভরিয়৷ গিয়াছে, আর ভয় নাই 


ইত্যাদি নানা কথার প্রচার এদেশে ও বিদেশে উত্তমরূপেই 
চপিয়াছে। আমরাও সে-কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হুইয়াছি, 
কেননা দেশের কষ্টে আমাদের স্থুখ বা লাভ কিছুই নাই 
যদিও সরকারী পক্ষের ভুয়া বাক্য-ব্যবসায়ী দলের সকলে 
সরকারী অকর্ধণ্তার সাফাই গাহিতে গিয়া এরূপ মস্তব্য 
প্রায়ই করিয়া থাকেন। কিন্তু সরকার-পক্ষ নিজ প্রচার- 
কার্ষের সমর্থনের জন্য মাঝে মাঝে যে-সকল হিসাব-পত্র 
দাখিল করেন সে-সকল পরীক্ষা! করিলে মনের সন্দেহ দূর 
করা সত্য সত্যই কঠিন হইয়া পড়ে। ১৯৪৩ সালের 
আউশ ফনলের হিসাব অল্পদিন হইল সরকার-পক্ষ হইতে 
প্রকাশিত হইয়াছে । তাহার পবীক্ষায় নিয়লিখিত হিসাব 
আমর! পাই £₹_ 

আউশ চাষের উৎপন্ন ফসলের একর প্রতি উৎপন্ন 


জমির পরিমাণ পরিমাণ চাউল 
একর টন ম্ণ 
১৯৪৩ ৭৯১২,১০৩ ৩০১১৪১১৩০০ ১০"৫ (মোটামুটি) 
১৯৪২ ৬১৫০৭১০০৩ ১৬৯৩১৫০৩ খ১ ১৮ 
বিগত পাঁচ বংসরের গড়পড়তা-_ 
৫১৮৪৬১৯০০ ৯১৭৫৪১৪৩৩ চটি 
বিগত দশ বংসরের - 
৫১৭৪৮১৪৩ ৩ ১১৮৯৫১৫৩৩ ক. 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_পাটচাবীর স্বার্থ 
অন্ত ্রস্তত হইতেছেন এবং পরিকল্পনা হইতেছে । তিনি 


৩৯৩ 


ইহার মধ্যে আশ্র্যজনক .ব্যাপার এই যে, সরকারী 
কথামত গভ বৎসরের চাষের জমির পরিমাণ ১৯৪২ সাজের 
তুলনায় বাড়িয়াছে শতকরা ২১'৬ ভাগ, কিন্তু ফসল বাড়িয়াছে 
একেবারে শতকরা ৮* ভাগ ! অর্থাৎ একর প্রতি উৎপর্ন " 
ফসল বাড়িয়াছে শতকরা! ৪৭৫ ভাগ । চাউলের দর উঠিয়া! 
আকাশে ঠেকিয়াছিল, স্তরাঁং চাষী প্রাণের দায়ে বা 
লাভের আশায় দুর্বল শরীর লইয়াই, গরু-বলদ নৌকার 
টান সত্তেও, শতকর! ২১৬ ভাগ বেশী জমি চাষ করিয়াছিল 
--একুথা বিশ্বাস করা চলিতেও পারে, কিন্তু ফসল কোন্‌ 
ইন্দ্রজালের ফলে হুঠাৎ গ্রায় দেড় গুণ ফলিল একথা আমর! 
বুঝিতে পারিতেছি না। পূর্বেকার পাঁচ বৎসরের এবং দশ 
বৎসরের গড়পড়তা দেখিলে বুঝা যায় ষে, বাংলার জমি 
ক্রমেই অন্ুবর হইয়া পড়িতেছে, স্ৃতরাং ১৯৪৩ সালের 
আপেক্ষিক ফলন ১৯৪২ অপেক্ষা! কম হওয়াই স্বাভাবিক ছিল, . 
অস্ততঃপক্ষে সমান হইলেও বুঝ! বাইত, এবং সে হিসাবে 
ফসল দাড়াইত মোটামুটি ২১৫০,৭০* টন। কিন্তু ফসলে 
যে-ন্ক আমরা ছাপার অক্ষরে দেখিতেছি তাহাতে 
আমাদের সন্দেহ হইতেছে যে, বাংলার জমি হঠাৎ উর্বরতর 
হওয়ায় এই অঙ্কের অভ্যুর্থান হয় নাই, বরঞ্চ সরকারী 
স্টারটিস্টিক্স বিভাগে উর্বরতর মন্তি্ষের আমদানী 
হইয়াছে এবং তাহারই অত্যধিক উৎসাহের ফলে ছাপার 
অক্ষরে এরূপ অসুব ফসল ফলিয়াছে'। 








পাটচাষীর স্বার্থ 

পাট বাংলার অভিশাপ হইয়া দাড়াইয়াছে ইহা আমবা 
বার বার বলিয়া আসিতেছি । গত যুদ্ধে ছই-এক বার পাটের 
দর ভাঁল পাওয়া গিয়াছিল বটে, কিন্ত গত পঁচিশ বৎসরে 
পাটচাষী পাটের ন্যাধ্য দর পায় নাই । বত্মান যুদ্ধে ইহা! 
নিঃসংশয়ে প্রমাণ হইয়াছে_হুদ্ধ অথবা শ্বাভাবিক অবস্থা 
কোন সময়েই পাটের ন্ঠাযা দর পাইবার আশা! বাঙালী 
কৃষকের নাই। বহু আন্দোলন, আবে্দন-নিবেদন প্রভৃতির 
পর ভারত-সরকার পাটচাধ সম্বন্ধে সম্প্রতি ষে প্রেস-নোট 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ব্রিটিশ 
শাসন বত'মান রূপে থাকিতে পাটের স্তাষ্য দর গ্রাপ্ধির বিন্দু- 
মা আশ! নাই । ১৯৪* সালে যত জমিতে পাটচাষ হইত 
তাহার অর্ধেক জমিতে আগামী বৎসর পাট বোনা হইবৈ। 
এই জাদেশের মারাত্মক তাৎপর্য চাপা দিবায় জব্ট পাটের 
সর্বনিম দর ৯৫২ টাকা এবং সর্বোচ্চ দর ১৭২ টাকা বাঁধিয়া 
দেওয়া হইয়াছে । বিষয়টি আলোচনার জন্ত ৪ই ফেব্রুয়ারী 
বঙ্ীয় ব্যবস্থা-পরিষদে একটি মুতুবী প্রস্তাব আনীত হয়। 


৮ স৯পম্পীতিিতলাছলী ৯ 


০০৯৯১ ০১১ ০৯৯০১০০৯৯৯০১০০৮০ 


প্রস্তাবকারী শ্রীযুক্ত সরেন্ত্রনাথ বিশ্বাস হলেন যে, ১৯৪০এর 
' পাটের জমির পরিমাণ চুয়ায় লক্ষ একর । তন্মধ্যে চার লক্ষ 
একর জমিতে পাট ছাড়া আার কিছু হয় না, বাকি 
পঞ্চাশ লক্ষ একরে ধান জন্মিতে পারে। তিনি হিসাব 
করিয়া দেখান যে ১৯৪৪-৪৫এ যুদ্ধের জগ্ত সাভাশ লক্ষ 
গাইটের বেশী পাট দরকার হইবে না। তত্থধ্যে অন্তান্ত 
প্রদেশে ১৫ লক্ষ গাইট উৎপন্ন হইবে । বাংল! হইতে বার 
লক্ষ গাইটের বেশী দরকার হইবে না। এই বার লক্ষ গাইট 
অর্থাৎ ৬* লক্ষ মণ উৎপন্ন করিতে চার লক্ষ একর, জমিই 
থে । কাজেই এ চার লক্ষ একরু জমিতে পাট চাষ 
করিয়৷ এই দারুণ খাগ্ঠাভাবের দিনে বাকি সমস্ত জমিতে 
ধান উৎপন্ন কর! উচিত । পাটের সর্বনিয্ন দরের তাৎপধ্য 
তিনি ব্যাখ্যা করিয়া দেন। ১৫ টাকা নিয়তম দর কপি- 
কাতার জন্য, মকঃলের জন্য নয় । শ্রীযুক্ত বিশ্বাসের হিসাবে 
চাষী বড়জোর নয় টাকা_-অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহার কম 
--পাইবে এই বিতর্কে শ্বেতাঙ্গ দলের কেহ মুখ খোলেন 
নাই। সিদ্দিকি সাহেব তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন । 
সরকার-পক্ষ হইতে মন্ত্রী খাজা সাহাবুদ্দিন শ্রীযুক্ত 
বিশ্বাসের কোন যুক্তি খগুন করিতে পারেন নাই, তবে 
আরও ছুই একটি গুরুতর আশঙ্কার কথা বলিয়াছেন । 
তিনি জানাইয়াছেন, পূর্ব পূর্ব বৎসরের সঞ্চিত পাট যতই 
জম! থাকুক না কেন, গবন্সেণ্ট তাহাতে পরোয়া করেন 
না, কারণ তাহার! সমন্ত পাট নিয়ম মূলো কিনিয়! 
লইবেন। অধ্যাপক পি. পি. জৈন তাহার নব-প্রকাশিত 
একখানি পুস্তকে প্িখিয়াছেন যে ১৯৩৪ সালে ভারত- 
সরকার হিসাব করিয়! দেখিয়াছিলেন যে, চটকলগুলিতে 
যত যন্ত্রপাতি আছে তাহার এক-চতুর্থাংশের ছ্বারাই চট ও 
থবিয়ার সমত্ত চাহিদা মিটান যাইতে পারে। কলিকাতার 
শ্বেতাঙ্গ বণিকদের মুখপত্র “ক্যাপিটাল” ভারত-সরকার- 


প্রদত্ত এই হিসাবের তীব্র প্রতিবাদ করে। অর্থাৎ দেখা 


যাইতেছে, শ্বেতাঙ্গ চটকলগুলি যুদ্ধ থামিবার .সঙ্গে সঙ্গে 
প্রচুর পরিমাণে চট ও থলিয়া তৈরি করিতে যাহাতে 
মুহূ্তমাত্র বিলম্ব না হয় 'সেঞ্জন্ত বিরাট, কারখানাগুলি 
পূর্ণ উদ্যমে কাজ করাইবার জন্থ যত পাট দরকার এখন 
হইতেই তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছে। গবন্মেন্টও 
এই সঞ্চয়কে সাহাধা করিয়া চাধীকে অবাধে দোহন 
করিবার্জবন্দোবন্ত করিয়া 0৪ | 


পাট ও পাঁটচাষের জমি রি 
পাট বার্ডালীর ও বাংল! দেশের উপর বিধাতার অভি- 


5৩৫০ 
শাপের ভ্তান্ব অশুভ ব্যাপারে গাড়াইয়াছে। বাংলার চাষী 
লাতের স্থুরাশাব বশে এই চাষে স্বাস্থ্য হারাইফ্াছে, নিজের 
খাইবার ব্যবস্থায় সক্ষোচ ঘটাইয্লাছে, ছুগ্ধবতী গাভী ও 
ভারবাহী পণ্তর খানের টান পড়াইয়াছে, উপরস্ত বিগত 
পনর বৎসর যাবৎ ভবিষ্যৎ লাভের আশায়, বর্তমানে 
সর্বস্বান্ত হইয়া পড়িঘ্বাছে। পাটের দাম বাড়িবে এই 
আশায় চাষ করিমা শেষে বেচিবার মুখে পাট কাটিবার 
খরচও পোধায় না এরপ অবস্থাও ১৯৩৪-৩৫ পালে 
ঘটিয়াছিল। এদেশে পাট হইতে ক্রোড়পতি হইয়াছে 
বিদেশী কলওয়ালা, বিদেশী বণিক এবং তাহাদের অ-বাঙালী 
মধ্াস্থ__দালাল, আড়তদার ও বেলারের দল। চটকলের 
মদ্ধুরি করিয়াও বাঙালী বিশেষ কিছু পান নাই। যখন 
বাঞ্জার গরম তখন মজুরগণের মধ্যে অল্পসংখ্যক বাঙালী 
দিন গুঞ্জরান করার মত কিছু পাইয়াছে, বাঙ্জার নামিলে 
প্রথমেই তাহাদের বিদায় কর! হইয়াছে। সুতরাং বাঙালী 
চাষী ও মঞ্জুনের পক্ষে পাটচাষ, আলেম়্ার পশ্চাতে 
ছুটিয়া জলায় পড়িয্া মরার মতই হইয়াছে । কিছু কাল 
যাবৎ পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণের বিষয় অনেক কথাবাত? হয় এবং 
নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও বাংলা-গবন্মেন্ট গ্রহণ করেন। ১৯২৯ 
সাল হইতে বাংলার পাটচাষী যে ছূর্শশার মধ্যে পড়িয়াছির 
তাহার কিছু প্রতিকার করার জন্য ১৯৩৪-৩৫ সাল হইতে 
পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলে, প্রথমে উপদেশ-প্রচার দ্বারা, 
পরে যুদ্ধের মুখে আইন-কাহুনের সাহায্যে । কিন্তু এই 
পাট-নিয়ন্্রণ আইন চালাইবার ভার ধাহীদের হাতে ছিল 
সাহার! চাষীর স্থখ-স্বা্ছন্দ্যের দিকে ততটা নজর না৷ দিয়া 
পাটের ব্যবসায়ী এবং চটকলের অধিকারিবর্গের লাভের 
দিকেই বোধ হয় ঝেক দিয় নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটা করিলেন। 
১৯৩৯ সালে পাটচাষ হইয়াছিল ২৫,৪০০০ একরের উপর, 
১৯৪ সালে পাটচাষ জমির মৃল মান ধরা হইল ৪৯৩৯০০০ 
একর ! যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছিল, কাজেই চাষীকে বল! হইল 
মনের আনন্দে পাটচাষ কর ভাই। ১৯৩৯ সালের 
ডিসেম্বরে প্রথম শ্রেণীর পাটের ৫ মণ ওজনের গাইটের দাম 
হইয়াছিল ১১০ টাকা-_-যদিও তাহাতে লাভ হইয়াছিল 
কলিকাতার অ-বাঙালী পাট-ব্যবসায়ীদেরই, চাবী এ 
দামের এক-তৃতীয়াংশও পাইয়াছিল কিন! সন্দেহ__হুতরাং 
বাংলার চাষীও উৎফুল্ল মনে করিল চাষ! ১৯৪* সালের 
সিসেম্বর মাসে পাটের গাইটের দাম দাড়াইল ১১০২ টাকা 
হইতে নামিয়া ৩৮২ টাকায়, চাষীর হইল সর্বনাশ । তাহার 
পল্প ১৯৪১ সালে ১৫,৩৩০ একরে চাষ নামাইয়া দাম 
উঠিল শেষের দিকে পঞ্চাশের কোঠায়, ১৪৪২ সালে হুইল 


ফাস্তন 


সপানপিসপাপাসপাসািলা 


২৭,১২,৯৪* একর চাষ, কিন্তু জিনিসপত্র দাম আগুন 
হইতে আরম্ভ .করায় ইতিমধ্যে পাটের মূল্য-নিযুঙ্বণ 
লইয়া চলিল নানারকম খেলা । যাহা হউক, ১৯৪২ 
সালের শেষে পাটের দাম দ্াড়াইল সত্তরের কোঠায়, ১৯৪৩ 
সালে ২১,৪৬,২৫৫ একর চাষ হইল এবং পাটের দাম 
ধ্াড়াইল বৎসরের শেষে ৭৭ টাকার কাছাকাছি ।. পাট- 
কলওয়াপার লাভের অঙ্ক কিন্ত এই সকল ব্যাপারের ভিতর 
দিয়া বাড়িয়াই চলিল, যথা :₹- 

জানুয়ারী জানুঃ ডিসেম্বর জানুঃ ডি জানুঃ জানুঃ জানুঃ 


১৯৩৭৯ ১৯৪০ ১৯৪০ ১৯৪১ ১৯৪১ ১৯৪২ ১৯৪৩ ১৯৪৪ 
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সালের মধো কাচামালের দাম কলিকাতার বাজারে বাড়ি- 
যাছে শতকরা ২২০ ভাগ অপেক্ষা কম, কিন্তু কলের উৎপন্ন 
মালের দাম বাড়িয়াছে শতকর! ২৬৫ ভাগ । 
চাষীর খাওয়া-পরার খরচের মূল্য বাড়িয়াছিল, যথা £ 
চাউলের দাম শতকরা ৬২৫ ভাগের উপর, কাপড়ের দাম 
শতকরা ৫** ভাগের উপর, উষধপত্ত্রের তো কথাই 
নাই। কলওয়ালার পক্ষে জীবিকানির্বাহের সামগ্রীর 
দাম ওঠানামায় বিশেষ কিছু আমে যায়না, তাহার ধাক্কা 
সামলায় প্রথমতঃ চাষী এবং পরে কিছু অংশে মন্তুর। 

চাষীর পক্ষে ধান্তের ন্তায় পাট ধরিয়া রাখা সম্ভব নহে 
একথা সকলেই জানে, এবং চাষী পাট বিক্রয় সোজা 
কলওয়ালাব কাছে করে না ইহাও জানা কথা । মাঝে 
আছে ফড়িয়া-ব্যাপারী, দালাল-আড়তদার, কীচা গাইট- 
ওয়াল, তারপরে কলওয়াল! বা পাকা গাইটওয়ালা, উপবস্ত 
আছেন রেল-্টীমার কোম্পানী এবং তৎপূর্বে গাড়ি বা! 
নৌকাওয়ালা!। চাষী গায়ের রক্ত জল করিয়া যেফসল 
কলায় তাহার শাসে উক্ত মধ্যস্থের দল সকলেই এক এক 
কামড় লাগাইয়া থাকেন। স্থৃতরাং সরকার কলিকাতায় 
উৎকৃষ্ট মালের দ্র ১৭২_-১৫২ম্ণকর! বাধিলে, চাষী প্রাণের 
ঘায়ে বেচিতে বাধ্য হইয়া মফস্বলে ভাগমন্দ মালে 
মণ প্রতি গড়ে নয় টাকাও কি করিয়া পাইতে পারে তাহা! 
আনবা বুঝিতে অক্ষম। অপর্ধ্যাপ্ত পাট বাজারে আসিলে 
কলওয়ালা, পাকা গাঁইট ওয়াল! পুর্ব পূর্ব বৎসরের '্লীতি মত 
হাত গুটাইয়। বসিবে, . কেননা তাহাদের গুদামে যথেষ্ট 
মাল মন্গুত আছে। কলিরাভার দালাল ও ব্যবসান্ীদের 
লাভ বাধা রহিণ, কেনন! সরকার এ মাল নিয়ম মুল্যে 


বিবিধ প্রসর-_নেপালচজা রায় 


ইতিমধ্যে . 


পঞ্িগিত বয়সে রোগগ্রত্ত দেহের ' প্রতি 
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কিনিতে বাধা, কজওযালারা বদি না কিনিতে চাহে 
তবে সরকার গুদাম-ভাড়া, মালবহন ইত্যাদির খরচ 
কাধে লইয়া! শেষে লোকসানে বিদেশী বণিকেন্র কাছে মাল 
ছাড়িতে বাধ্য হইবেন এবং গৌবী সেন-_অর্থাৎ ভাৰতীয় 
করদাতা_ফে-টাকা লাগে তাহা. একদিন-না-একটিন 
গুণিতে বাধ্য হইবেন। 

চাষী একর প্রতি ১৩ মণ পাট ৯২ মণ পাইলেও বেচিবে 
এবং তাহা না পাইলেও কমে বেচিতে বাধ্য হইবে। কিন্ত 
একর প্রতি ১০॥ মণ ধান্তে সে ৯. মণ দর পাইলে ভাল, 
না পাইলেও সে খাইয়া বাচিবে, তাহার গরু-বাছুর খড় 
পাইবে এবং দেশের £লাকের অরের জন্ত ভিক্ষাবৃত্তি, 
দীনতা ও হীনতার কিছু উপশম হইবে । পাট »২ মণে 
বিক্রয় হইলেও এই আক্রার বাজারে চাষীর কিনিয়া খাওয়া 
যদি-বা পোষায় পরনের বেলায় টান পড়িবেই, ধপজ, 
মহাজনের স্থদদের কথ! না বলাই ভাল। | 


নেপাঁলচন্দ্র রায় 
ভক্তিভাজন নেপানচন্্র রায় বিগত. ৭ই মাঘ প্রত্যুষে 
পরলোকগমন করিয়াছেন । লে তাহার বয়স ৭৬ 
পূর্ণ হইয়া ৭৭ চলিতেছিল। পৃতচরিত্র নীরবকর্মী এই 
আদর্শ শিক্ষাগ্ুরুর তিরোধানে বাংলার ষে ক্ষতি হইল 
ভাহা অপুরণীয়। শিক্ষকের মহান্‌ ব্রতে তিনি আত্মোৎসর্গ 
করিয়াছিপেন, দীর্ঘ জীবনে মুহূর্তের জন্যও তিনি কত'ব্য- 
অষ্ট হন নাই। এলাহাবাদ এংলো-বেঙ্গলী স্কুলের প্রধান 
শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া তিনি সেখানে গিম়াছিলেন, 
কিন্তু বঙ্গবিচ্ছেদ-আন্দোলনের সময় যুক্তপ্রদেশের কতৃপক্ষের 
কোপনৃষ্টিতে পড়িয়া তথা হইতে বিতাড়িত হন। কবিগুরু 
রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে তিনি শাস্তিনিকেতনে যোগদান 
করেন এবং স্থৃদীর্ঘকাল সেখানেই অতিবাহিত করেন। 
শিক্ষাদানের মূল আদর্শ চরিত্রগঠন,উচ্চ.আদর্শে অনুপ্রেরণা 
দান এবং তরুণ প্রাণে দেশপ্রেমের সঞ্চার--তিনি মনে- 
প্রাণে বিশ্বাস করিতেন এবং আজীবন শিক্ষাদানের এই 
মহৎ আদর্শ অন্থসরণ করিয়! গিয়াছেন। 
কয়েক বৎসর হইল তিনি কলিকাতায় আসিয়া বাস 
করিতেছিলেন। শিক্ষকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ 
করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু জনসেবার বিরাট, ক্ষেত্রে 
আপনাকে তিনি নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। শুধু 
আত্মীয়স্বজন. ও বন্ধুবান্ধবের রোগে শোকে নয়, স্বগ্রাম- 
বাসীর বিপদে. নয়, দেশের যে-কোন স্থান হইতে যখনই 
জনসেবার আহ্বান আসিয়াছে, ৭৬ বৎসরের এই বুদ্ধ 
অপটু দেহ লইয়া তখনই স্নেখানে ছুটিয়া গিয়াছেন। 
দৃকপাত মাত্র 
কৰেন নাই। ৃ 


৩৯৬ 


বাজনীতি ক্ষেত্রেও তাহার দান সামান্ত নয় । জাতীয় 
দল স্থপ্টিতে তিনি অন্ভতম প্রধান উদ্যোভ ছিলেন । হিন্দু 
মহাসভাতে9 তিনি একনিষ্ঠ কন্টী রূপে যোগদান করেন। 
টাউন হলের সভায় সামান্ত কয়েক বৎসর. পূর্বে বিরোধী দল 
তাহাকে খুঁছিয়! বাহির করিয়া লাঠির আথাতে আহত 
করিয়াছিল-_ইহাতেই বুঝা ষায় বিরোধী দল এই বৃদ্ধকে 
কতখানি ভয় করিত। সাম্প্রদায়িক বাটোয়াঝার প্রতিবাদ 
দ্বেশবাণী প্রত্যেকের অবশ্তকতব্য, ইহ! তিনি মনে প্রাণে 
বিশ্বাস করিতেন। -_ 

প্রবাসী'র জন্মাবধি প্রবাসীর সহিত তাহার সঙ্থন্ধ। 
তিনি নিঙ্জেই বলিয়াছেন, “বলিত্বে গেলে প্রবাসীর আতুড় 
বরে উপস্থিত ছিলাম ।” রামমোহন এবং দেবেন্দ্রনাথের' 
প্রতি তাহার শ্রদ্ধ।৷ অবিচলিত ছিল। ইহার্দেরই পুণ্য আদর্শে 
গঠিত জীবন তিনি মানব-সেবায় উৎসর্গ কষিয়াছিলেন। 
দেবতাকে তিনি কোন একটি স্থান বা সঙ্কীর্ণ গণ্তীতে 
আবদ্ধ করেন না, বিশ্বমানবের পৃজাকেই তিনি শ্রেঠ 
পূজা বলিয়া বিশ্বান করিতেন এবং এই স্থপূঢ় বিশ্বান হইতে 
কখনও বিচলিত হন নাই। ক্ষুদ্র, বৃহৎ সকল সেবা তাহার 
স্বার্থক হইত, কলেণ অপেক্ষা তিনি রাখিতেন না। 

এই মহাপ্রাণ ব্যক্তির তিরোখানে আমরা আত্মীয় 
বিষ্বোগ-ব্দন! অন্থভব করিতেছি এবং তাহার পরিজন- 
বর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্কানাইতেছি। 


মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 

স্প্রসিদ্ধ খষধ-বাযবলায়ী এম. ভট্টাচার্য কোম্পানীর 
প্রতিষ্ঠাতা মহেশচন্ছ্র ভট্টাচারধা মহাশয় গত ২৭শে মাঘ 
ছিয়াশী বৎসর বয়সে পরলো কগমন করিয়াছেন । মহেশচন্দ্ 
বাংলার মুখোজ্জলনকারী সন্তানদের অন্যতম। ব্রিপুঝা 
গ্ষেলার বিটঘর গ্রামে এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারে 
তাহার জন্ম হয়। দারিত্র্য-নিবন্ধন কুমিল্লায় অপরের 
বাড়ীতে বান্না করিয়! তাহাকে পড়াশুনার খরচ চালাইতে 
হইত। অর্থাভাবে তাহার পড়াশুনা বেশী দূর অগ্রসর 
হইতে পারে নাই। অল্প বয়সেই জীবিকার্জনের চেষ্টায় 
তিনি বাংলাদেশের নানা স্থানে, এমনজ্কি সুদূর ব্রদ্মদেশে 
পরাস্ত, গমন কহরন। অবশেষে ১২৮৮ সালে কলিকাতায় 
আসিয়া তিনি তাহার উপযুক্ত কমক্ষেত্র খুঁজিয়া পান। 
কষ্টাঞ্জিত অর্থ হইতে যংসামান্য সঞ্চয় করিয়া তিনি 
১২৯৬ সালে হোমিওপ্যাথি গুধপের দোকান প্রতিষ্ঠা করেন 
এবং দ্বেখিক্তে দেখিতে বাংলাদেশের অন্ততম শ্রেষ্ঠ 
ব্যবসায়ী হইয়া দাড়ান। সংকল্পের দৃতাই তাহাকে শ্ীবন- 
সংগ্রামে জয়ী করিয়াছে । 


প্রবাসী 





- ১৩৫০ 


পির পা পিলা্পাস১পা৯পা৯ 


কিন্ত মহেশচন্্র মানুধ হিসাবে ছিলেন আরও বড়। 
বহ,দক্িদ্র ছাত্র তাহার অর্থে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন । 
ভিনি কুমিল্লার বিখ্যাত ঈশ্বর পাঠশালা! ও রামমালা 
ছাত্রাবাসের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধানতঃ তাহারই অর্থে এই 


প্রতিষ্ঠান দুইটি পরিচালিত। অন্থান্ত বু জনহিতকর 


প্রতিষ্ঠানেও তাহার দান বিস্তর। গত ছুর্ভিক্ষের সময় 
তাহার গ্রামের দুঃস্থ পরিবারসমূহের ভবণ-পোষণের ভার 
তিনি নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বিপুল 
প্রাচূর্যের মধ্যেও সহজ, সরল, স্ননাড়ম্বর জীবন যাপন 
করিতেন। তাহার ন্যায় ধর্মপরায়ণ, কমিষ্ঠ দানবীবের 


পরলোকগমনে বজদেশ বিশেষ ক্ষতিগ্রন্ত হইল। 
ঙ জল 


মানকুমারী বন্ধ 

অতীতের সহিত বতর্মানের আর একটি সম্বন্ধ ছিন্ন 
হইল। গত ৯ই .পৌষ শনিবার উনআশী বৎসর বয়সে 
বর্ষীয়লী কবি মানকুমারী বন্থ পরলোকগমন করিয়াছেন। 
উনবিংশ শতাবীর মহিলা-কবিদের মধ্যে ধাহারা 
বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন মানকুমারী তাহাদের 
অন্ততম। কাব্য কুস্থমাঞ্জপি, কনকাঞ্জলি, বীরকুমার বধ 
প্রভৃতি কাবাগ্রস্থ একদা কাব্যামোদী পাঠকবর্গের চিত্তে 
প্রভৃত আনন্দের সঞ্চার করিয়াছিল। অল্পবয়সে বিধবা হইয়া 
তিনি বাণীর সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। পিতৃব্য মধু- 
সুদদনের আদর্শ তাহাকে অনুপ্রাণিত করে। স্বামীহারা হইয়া 
“প্রিয় প্রসঙ্গ” নামক গদ্যকাব্যখানি ধখন তিনি রচন! 
করেন তখন তাহার বয়ল মাত্র উনিশ । ইহাই তাহার প্রথম 
পুস্তক। “বামা-বোধিনী”-সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত তাহার 
পত্রিকায় মানকুমারীর কাব্য ও গদ্যরচন। প্রকাশ করিয়া 
তরুণী কবিকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন। “বামা- 
বোধিনী”তে প্রকাশিত তাহার কয়েকটি রচনা পুর্ষ্কার- 
প্রাপ্ত হয়। কালে তাহার রচনাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত 
হইলে তাহার কবিখ্যাতি বিদ্বজ্জনসমাজে ছড়াইয়া 
পড়ে। একদা তিনি “বীরকুমার বধ”-রচগ্ষিত্রী নামেই 
বিশেষভাবে পরিচিত ছিগ্েন। শুধু পদ্যে নয়, গস্যেও 
তাহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। “শুভ সাধনা” প্রভৃতি গ্রন্থ 
তাহার গণ্ভ-রচনার উৎকৃষ্ট পরিচয়। যশোহরে তিনি 
জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ বৎসর পূর্বে একমাত্র কন্যাকে 
হারাইয়া তিনি অত্যন্ত শোকার্ত হইয়া পড়েন। খুলনায় 
কণ্তা-গৃহেই তিনি বাস করিতেন। সেই গৃহেই তিনি শেষ- 
নিশ্বাদ ত্যাগ করেন। ১৯৪* সালের জুলাই মাসে 
খুলনায় কবি মানকুমারী বস্থর অন্মস্তী-উৎসব সমারোহের 
সহিত অনুষ্ঠিত হয় 


ফান্তন 


পিপি সপিপিস্পিস 





রেলের ভাড়া বৃদ্ধি : | 

ক্রেট্স্ম্যান পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন 
যে, ভারত-সরকার বেলের ভাড়া শতকরা! ২৫২ বাড়াইবার 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । ইহার প্রতিবাদ সকলেই করিয়া- 
ছেন, কিন্তু ভারত-সরকার প্রতিবাদে কর্ণপাত করিয়া 
অর্থ সংগ্রহের এই সহজ পন্থা অবলম্বনের লোভ সম্বরণ 
করিবেন, ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ নাই। রেলে 
ভ্রমণ কমাইবার জন্য প্রচার-কাধ্য করিলেও ভারত-সরকাঁর 
খুব ভাল করিয়াই জানেন যে, রেলগাড়ী ছাড়া ভারত- 
বাসীর যাতায়াতের অন্ত কোন উপায় নাই । আসা-যাওয়া 
লোককে করিতেই হইবে এবং রেলের ভাড়া দ্বিগুণ বৃদ্ধি 
করিলেও তাহা বন্ধ কর! সম্ভব হইবে না। 


জনসাধারণকে দোহন করিবার একটা নৃতন সাফাই 
তোলা! হইয়াছে-_ইন্ফ্লেশন বন্ধের চেষ্টা। সরকারী বড়- 
কর্তারা এবং ইহাদের ধামাধরা একশ্রেণীর অর্থনীতিবিদ 
প্রচার করিতেছেন যে জনসাধারণের হাতে অনেক টাকা 
জমিয়া গিয়াছে, সোনা-রূপা এবং ভন্তান্য শিল্পত্রব্য ইহাদের 
নিকট বিক্রয় করিয়া এবং অন্যান্ত উপায়ে ইহাদের হাত 
হইতে বাড়তি টাক] সরাইয়৷ লওয়! দরকার। এই যুক্তি 
একেবারে অস্তঃসারশূন্য । বাংলার অর্থকরী ফসঙ্গ পাটের 
দাম নাই। সরকারী মূল্য-নির্দেশক সংখ্যায় দেখা যায় অন্ান্ত 
প্রদেশে চীনাবাঁদাম, তিসি, আখ, তৃলা এবং চামড়া প্রভৃতি 
কোন কোন অর্থকরী ফসলের দাম যুদ্ধের পূর্ব্বের মুল্যের 
দেড় গুণ বা দ্বিগুণ হইলেও জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়িয়াছে 
চতুগ্ডণ। 

ইহাদের হাতে টাকা জমিতে পারে না, _-্জমেও নাই । 
ব্যান্কের হিসাবে দেখা যায়, যুদ্ধের পূর্ব্বে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
তপশীলতুক্ত ব্যাঙ্চগুলিতে এবং ইন্পিরিয়াল ব্যাক্কে 
যত টাকা! জমা থাকিত, বর্তমানে তদপেক্ষা' ৫** কোটি 
টাকা বেশী জমা আছে। ৭** কোটি ফাপতি টাকার 
€*০. কোটি জমা আছে মুষ্টিমেয় কয়েকটি বৃহৎ ব্যাক্কে, 
যেখানে কৃষিজীবীর প্রবেশাধিকার নাই। ইন্ফ্লেশন বন্ধ 
করিবার ইচ্ছা আস্তরিক হইলে গবন্মেণ্টের পক্ষে এই সব 
হিসাবের খাতায় নজর দেওয়াই স্বাভাবিক হইত। এটা 
করা কঠিন, কারণ ইহাতে গবন্মেণ্টের পরিচালক এবং 
প্রধান সমর্থকদের নিজেদের পকেটেই হাত পড়িবে.। অজ্ঞ 
এবং মূর্থের দেশে ইন্ফ্লেশন বদ্ধের স্তোকবাকা শুনাইয়া 
নিধিবাদে. দরিত্র জনসাধারণের উপর নূতন নৃতন কর 
বসান চলিতে থাকিবে ইহাতে আশ্চধ্য হইবার কারণ নাই । 
ইন্ফ্েশন কমানোর জন্ত রেলের ভাড়া ঝাড়াইতে হইলে 

২ 


বিবিধ প্রসঙ্-_বাংলায় ম্যালেরিয়া 
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শুধু প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া বাড়ানো এবং বার্থ- 

রিজার্ভেশন ফি এক টাকার পরিবর্তে ষে পাঁচটি আপন 

জুড়িয়া তিনি শয়ন বীনা যথাযথ ভাড়া আদা 

করা চলিতে পারে। - 

ইন্ফ্রেশন বন্ধের দোহাই যা রেলের সকল যাত্রীর 

ভাড়া এক-চতুর্থাংশ বৃদ্ধির ষে মারাত্মক প্রস্তাব এবার করা 

হইয়াছে তাহাতে পেট্রল রেশনিঙের অন্য এক গুঢ় কারণ 

যেন অনেকটা পরিফার হইয়া আসিতেছে। ব্রিটিশ 
গবন্মেন্ট একটু দূর ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই কাজ করেন, স্থৃতরাং 
আমাদেরও তিন-চারি বৎসর পূর্বের কথা স্মরণ কর! 
আবশ্তক। পেট্রল রেশনিং আরম্ভ করিবার সময় বাস 
ও লরী প্রস্থুতি জনসাধারণের যানবাহনগুলির বরাদ্দ নির্মম, 
ভাবে কমান হইয়াছিল এবং উহাদের চলাচলের সময় শুধু 
কলিকাতায় নহে মফম্বলে পর্যন্ত বাধিয়া দেওয়া হইয়া- 

ছিল। বরাবর ইহার কৈফিয়ৎস্বূপ বলা হইয়াছে, 

পেট্রলের অভাব। কিন্তু রুজভেপ্ট বলিয়াছেন ব্রিটেনের 
তেলের অভাব ছিল না, ইরাণের খনি হইতে তেল তুলিয়া 
আবার উহা পাম্প করিয়া খনিতেই পাঠান হইয়াছে,'ভারত- 
বর্ষে চালান দেওয়া হয় নাই। ঘরের পাশে ইরাণ হইতে 
এ দেশে পেট্রল আনিবার উপযুক্ত তৈলবাহী জাহাজ ও লবী 
সংগ্রহ কর] ব্রিটিশ গবন্মেন্টের ক্ষমতার অতীত ছিল ইহা! 
আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তত নহি। সাবমেরিণ যুদ্ধ কম 
হইবার পর, আমাদের চক্ষের উপর মিলিটারি তৈলবাহী 
লরীর বহর দেখিয়া বুঝা যায় অন্তত এখন এই 
কৈফিয়ৎ অনেকাংশেই অচল। তথাপি পেট্রল রেশনিং 
উঠে নাই, উঠিবে না, এবং উঠিতে পারে না হয়ত এই 
জন্থই যে তাহা হইলে রেলের প্রতিহবন্বী দেখা দিবে। - 


বাংলাষ ম্যালেরিয়। 

নবেখরের মাঝামাঝি হইতে ৮ই জানুয়ারী পধ্যস্ত 
সাত সপ্তাহে কলিকাতাদ্স ম্যালেরিয়া রোগে ৯৮৩ জনেনর 
মৃত্যু হওয়ায় ভারত-সরকারের টনক নড়িয়াছে। ভারত- 
সরকারের পাবপিক হেলথ কমিশনার ডাঃ কটার 
কলিকাতায় আপিম্বা ম্যালেরিয়ার কারণ অনুসন্ধান আরম্ত 
করিয়াছেন। ১৩ই জাহ্ুয়ারী তিনি কর্পোরেশনের এবং 
বাংলা-সরকাঁবের হেলথ অফিসার এবং এঞ্জিনীয়ারগণকে 
সঙ্গে লইয়া! কলিকাতার নিকটবর্তী লবপাক্চ অনাগুলি পরি- 
দর্শন করেন। 

বাংলা দেশে হি রি 
মরে। গবন্মেন্ট এই ছুরস্ত রোগ নিবারণের জন্ত পোষ্টাপিস 


৩৯৮ 


মারফৎ কিছু কুইনাইন বিক্রয় ভিন্ন আর কিছু করা কর্তব্য 
বলিয়া মনে করেন নাই। কটার সাহেবের কলিকাতা 
পরিদর্শনের দিনই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল যে ঢাকা 
শহরে এক নবেম্বর মাসেই ৪০,৭০৪ জন নৃতন ম্যালেরিয়া 
রোগী চিকিৎসার জন্ত আসিয়াছিল। যুদ্ধের পূর্বে স্বাভাবিক 
অবস্থায় ম্যালেরিয়ায় যত লোক মরিত এখন তাহার 
কয় গুণ মরিতেছে সে হিসাবটি পধস্ত প্রকাশিত হয় নাই। 
সরু উইলিয়াম উইলকক্সা এবং ডাঃ বেন্টলী বাংলায় 
ম্যালেরিয়া নিবারণের সর্বোৎকষ্ই এবং বিজ্ঞানসম্মত পন্থা 
নির্দেশ করিয়! গিয়াছেন। ম্যালেরিয়া নিবারণে ভারত- 
সরকারের আস্তরিক ইচ্ছা থাকিলে এ দুইজন বিশেষজ্ঞের 
রিপোর্ট অনুসারে তাহারা! কাজ আরম্ভ করিতেন। নৃতন 
করিয়া অনুসন্ধান এবং স্পেশাল অফিসার নিয়োগের 
প্রয়োজন তাহ। হইলে হইত না। অন্ততঃ ডাঃ কটার এবং 
মিঃ গার্ণার অপেক্ষা সর্‌ উইলিয়াম উইলকক্স এবং ডাঃ 
বে্টলীর অভিমতের গুরুত্ব অধিক বলিয়াই মনে হয়। 


বাংলা-দরকারের অদূষ্টবাদী পরচার-সচিব 

বাংলা-সরকারের প্রচার-সচিব মিঃ পুলিনবিহারী মল্লিক 
উলুবেড়িয়ায় এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, “আমরা ম্যালেরিয়া, 
কলেরা ও বসম্ত রোগের সহিত যুদ্ধ করিতেছি, জয়লাভ 
থে আমরাই করিতেছি তাহার চিহুও দেখ। যাইতেছে। 
অবশ্ত এখনও আমাদের অনেক কিছু করিবার আছে। নানা- 
বিধ ঘটনার একত্র সমাবেশে হাজার হাজার লোক মরিয়াছে, 
সরকারী অথবা বেসরকারী মানুষের কোন প্রতিষ্ঠানই 
তাহার্দিগকে বাচাইতে পারিত না” পল্লীগ্রামের নিরক্ষর 
কৃষকদের মধ্যে অনৃষ্টের উপর যে শ্রেণীর নির্ভরশীলতা 
দেখা যায়, বাংলার এই পাকিস্থানি মুখপাত্রের বক্তৃতা 
ঠিক তাহারই প্রতিধ্বনি । বাংলার ছুতিক্ষ মানুষের তৈরি, 
সময় থাকিতে সাবধান হইলে উহার প্রাতিকার সম্ভব হইত, 
পৃথিবীর সকল দেশের নিরপেক্ষ ও বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি মাত্রেই 
তাহা স্বীকার করিয়াছেন । বৎসরের পর বৎসর ব্রিটিশ 
গবন্মেন্ট নিদারুণ সাবমেরিণ-যুদ্ধের মধ্যেও 
পরপার হইতে আহীার্ধ্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ৪ কোটি 
লোকের খাদ্য -জোগাইয়াছে; চার্চিল ব৷ উলটন একবারও 
অনৃষ্টের উপর নির্ভর করিবার কথা বলেন নাই। অথচ 
বাংলায় চার-পাঁচ মাসের জন্ত ছুই কোটি লোকের রা 
আনিয়া দিলে এই ভয়াবহ দুততিক্ষ ঘটিতেই পারিত না। 
উৎপন্ন শশ্তের পরিমাণ জানিবার স্থবন্দোবন্ত থাকিলে এবং 
সমর থাকিতে ঘাটতি পৃবের আয়োজন করিলেই ছুর্িক্ষ 
রোধ কর! যায়। 


প্রবাসী 


১৩৫০ 


ফসল ক্রয় সম্বন্ধে বোম্বাইয়ের গবর্ণরের উদ্ভি 

বোস্বাইয়ের গবর্ণর সরু জন কলভিল আমেদাবাদে এক 
বন্তৃতায় বলিয়াছেন, “কষক যে ফসল উৎপাদন করিয়াছে 
তাহার শতকরা! ১* ভাগ মাঅ গবন্মেন্টি ক্রয় করিতে 
চাহেন। ইহাতে কৃষকের অস্থবিধা হইবার কারণ নাই, 
আগামী ফসল না উঠা পর্যস্ত তাহাদের হাতে যথেষ্ট খাদ্য 
এবং বীজ থাকিবে । এই সমস্ত ফসল গবন্মেষ্ট স্বয়ং ক্রয় 
করিবেন, আমেদাবাদের ধনী বণিকগণকে গ্রামে গিয়া 
কৃষককে দোহন করিবার সুযোগ দেওয়া হইবে না। উহ্ত্ 
ফসল বিক্রয় করাই কৃষকদের রীতি, উদ্ধৃত ফসলই তাহারা 

গবন্মেটেকে বিক্রয় করিবে ।” 

সরু জন কলভিল স্বীকার করেন যে পূর্বে বনু ব্যবসায়ী 
গ্রামাঞ্চলে গিয়া বাজার দর হইতে অনেক কম দামে ফদল 
ক্রয় করিয়াছে এবং চড়া দরে উহা! বিক্রয় করিয়া প্রতৃত অর্থ 
উপার্জন করিয়াছে । তিনি ঘোষণা করেন, ফসল লইয়! 
কোন প্রকার লাভ এবার করিতে দেওয়া হইবে না। ন্তাষ্য 
এবং নগদ মূল্যে কষকের নিকট হইতে গবন্মেন্ট স্বয়ং এবার 
ফসল ক্রয় করিবেন। 

বাংলার অস্থায়ী গব্ণর পদে নিযুক্ত হইয়া আনিবার 

সময় সরু টমাস রাদারফোর্ড বলিয়াছিলেন চাঁউলের দর 
কমাইয়া তিনি ৯২ টাকা ও ১*২ টাকা করিবেন। ৯০২ 
টাকা ও ১০০২ টাকা দরে চাউল বিক্রয় তিনি দেখিয়া 
গিয়াছেন। বোস্বাইয়ের গবর্ণর অল্পদিনের মধ্যেই যে 
কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, বাংলার নৃতন গবর্ণর তাহা 
পারিবেন কি? 


সরকারী প্রতিশ্রুতির মূল্য 

সরকারী প্রতিশ্রুতির উপর দেশবাসী আস্থা রাখিতে 
পারিতেছে না, বাংলার খাদ্যসচিব হইতে স্থরু করিয়া 
বিঙ্গাতের ভারত-সচিব পর্য্যস্ত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা 
ইহা স্বীকার করিয়াছেন এবং এই লুপ্ত আস্থা ফিরাইয়া 
আনা দরকার ইহাও বলিয়াছেন। প্রচলিত গবন্মেপ্টের 
উপর লোকে আস্থা হারাইলে দেশব্যাপী অরাজকতা দেখা 
দেয়, ধূমায়িত অসস্তোষের বারুদে কোন একটি দল একবার 
চকমকির আগুন ঠৃকিয়! দিলে সমগ্র গবস্মেন্ট তাসের ঘরের 
স্তায় ধ্বলিয়া পড়ে--ইতিহাসের এই শিক্ষা গায়ের জোরে 
কিছু দিন উপেক্ষা করা চলিতে পারে, কিন্ত চিরদিন চলে 
না। 

বাংলা-সরকারকে চেষ্টা এবং পরিশ্রম করিয়াও যে 
বিশ্বাস করা চলে না, করিলে বিপদে পড়িতে হয়, 


ফাস্তন 


তাহার পরিচয়ন্বূপ আমরা নিয়লিখিত পত্রটি প্রকাশ 
করিলাম । এটি বিচ্ছিন্ন একটি ঘটন! নহে, ইহা বহু জনের 


অভিজ্ঞতা । 
৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪ 


মহাশয়, 

বাংলা-সরকার সেপ্টেম্বর মাসে বিজ্ঞাপন দিয়! জানা ইয়াছিলেন 
যে রেশন কার্ডের গণনা কার্য আরম্ভ হইবে, প্রত্যেকে ষেন 
বাড়ীতে সকাল-সন্ধ্যা অপেক্ষা করেন অথব| গণনাকারীর প্রশ্নের 
উত্তর দিতে সমর্থ এরূপ কাহাকেও বাড়ীতে রাখিয়! যান। সারা 
মাস অপেক্ষা করিলাম। গণনাকারী আসিল ন!। পুজার 
ছুটিতে আমি সপরিবারে কলিকাতার বাহিরে বাই। ২ব! 
অক্টোবর অপরাহ্থে কলিকাতা। হইতে যাত্রা করি এবং ১৭ই 
অক্টোবর প্রাতে ফিরিয়া আসি। আসিয়! গুনিলাম সার সেপ্টে- 
স্বর মাসে যাহ! কর! সম্ভব হয় নাই, ছুটির এই কয়দিনের মধ্যে 
তাহ! সারিয়। লওয়! হইয়াছে । এ আর পি ঘণাটিতে ধোজ লইয়া 
জানিলাম, রেশনকার্ডের জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে। তারপর 
'এনকোয়ারি হইবে, এ সময় বাটাস্থ সকলকে সশরীরে উপস্থিত 
থাকিতে হইবে এবং কার্ড বাড়ীতে পৌছাইয়া দেওয়া হইবে। 
নবেম্বরের শেষে পরিবারস্থ সকলে ফিরিয়া আমিলে ডিসেম্বরের 
প্রথমে ২*নং সাদার্ণ এভিনিউ স্থিত এ আর পি ইনফরমেশন 
আফিসে দরখাস্ত দাখিল করিলাম । কয়েক দিনের মধ্যেই উহা 
রেশন আফিসে পাঠাইয়৷ দেওয়! হইল (ফরোযার্ডিং নম্বর ৬১)। 
আমি এনকোয়ারির অপেক্ষায় রহিলাম | ডিসেম্বর গেল, জান্ু- 
য়ারীর তিন সপ্তাহ গেল, কোন এনকোয়ারি আসিল না । হত বার 
সংবাদ লইলাম তত বারই গুনিলাম এনকোয়ারি না হইলে কার্ড 
দিবার উপায় নাই এবং কার্ড বাড়ীতে পৌঁছাইয়া৷ দেওয়া! হইবে। 
২*শে জানুয়ারী বিজ্ঞাপন দেওয়৷ হইল যে “অতঃপর আর কোন 
কার্ড বাড়ীতে পৌছাইয়! দেওয়! হইবে না, রেশন আফিস হইতে 
লইতে হইবে।” আবার ছুটিলাম রেশন আফিসে। এবার 'এন- 
কোয়ারি"র দরজায় জনৈক কশ্মচারী বলিয়া ফেলিলেন, “মশাই, 
ও সব বাণ্তিল খোলার সময় কি আমাদের আছে? নতুন 
একটা দরখাস্ত দিয়ে দিন না।” আমি একা নহি, আরও 
অনেকেরই অবস্থা আমারই মত, ইহাও সেখানে দেখিলাম । 
সরকারী উপদেশ মত আমি দরখাস্ত করিয়াছি এবং সে দরখাস্ত 
পাঠানো হইক্াছে তাহার সঠিক সংবাদ লইয়। আমি নিশ্চি্ত 
ছিলাম। সেদিন সময় ছিলনা । পর দিন জুম্মাবার, রেশন 
আফিস বন্ধ। অগত্য! শনিবার গিয়া এসিষ্টাণ্ট রেশন অফি- 
সারের সহিত দেখ! করিয়! কার্ড প্রাপ্তির উপায় জানিতে চাহি- 
লাম। অতিশয় অভদ্র ভাবে তিনি বিড় বিড় করিয়া! কি বলিলেন 
বুবিলাম না, হাত দিয়া একট! জানাল! দেখাইয়! দিলেন । সেখানে 
প্রায় শতাবধি লোকের ভিড়। আফিসের সময় হইয়াছে, অগত্য। 
সে দিনও চলিয়া আসিতে হইল । পর দিন রবিবার ২৩শে জামু- 
রী প্রায় ঘন্টাহুয়েক চেষ্টার পর নৃতন দরখাস্ত দাখিল করিলাম। 


বিবিধ প্রসঙ-_সরকারী প্রতিশ্রুতির মূল্য 


৩৯৯ 


পাঁচ দিন পর কার্ড লইতে বল। হইল। তদস্থুসারে ২১শে জানু- 
ফ্রী শনিবার গেলাম। দেখিলাম ডেলিভারীর জানাল। বন্ধ। 
জানিলাম এবার এ আর পি ওয়ার্ডেন পোষ্ট হইতে কার্ড আনিতে, 
হইবে। সেখানে গিয়। শুনিলাম তখনও ত্ঠাহার। বলিতেছেন, 
“কার্ড বাড়ীতে পৌঁছাইয়! দেওয়। হইবে, আপনার কষ্ট করিতে 
হইবে না।” সবিনয়ে জানাইলাম, আমি কষ্ট করিতে সম্পূর্ণ 
্রস্তত আছি, কার্ড পাইলে বাচি। তিন দিন প্রত্যহ ঘুরিয়৷ ১ল! 
ফেব্রুয়ারী কার্ড পাইলাম। মুদ্রীর দোকানের নির্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ 
হইয়া! গিয়াছে, কাজেই কার্ড রেজেদ্্রি করিতে আমার নিকটতম 
দোকান ৩১নং রসা রোডের হউ।৩।১ গবর্ণমেন্ট ষ্টোরে গেলাম। 
কার্ড রেজেদ্রির কথা বলিবামাত্র একটি কর্মচারী “হবে না মশাই” 
বলিয়! লাফাইয়। উঠিল। ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি 
ওরা ফেব্রুয়ারী বেল! ২টার সময় আমিতে বলিলেন। এ দিন 
সকালে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিলাম যে বেল! ১২টা হইতে ৪টা 
পধ্যন্ত সরকারী দোকানে কার্ড রেজেত্রি হইবে। ২টার সময়ে 
এ দোকানে গিয়া কার্ড বাহির করিব মাত্র ম্যানেজার এবং 
অপর একটি কশ্মচারী উভয়ে উগ্রভাবে জানাইলেন রেজেছ 
হইবে না, কারণ তাহাদের ৩*** “প্রায়” পূর্ণ হইয়া! গিয়াছে। 
সরকারী দোকানে রেজেপ্রির কোন উদ্ধসংখ্যা নাই এবং আজ 
হইতেই উহা! কর! হইবে বলিয়! বিজ্ঞাপন দেওয়া! হইয়াছে এই 
কথ। বলিবামাত্র ইহার! ছুই জনে রুত্রমূর্তি ধারণ করিয়া জানাইয়! 
দিলেন আমার কার্ড হারা রেজেত্রী করিবেন না। বুঝিলাম 
ইহারা আরবেশী লোক লইয়! খাটুনি বাড়াইতে চাহেন না। 
পাশের সরকারী দোকানে গিয়। দেখিলাম উহার লোহার গেট 
বন্ধ, সিঁড়িতে কয়েকটি লোক সদ্যপ্রাপ্ত কার্ড লইয়া বসিয়! 
আছে। ইহার পর ছুই দিন এই দোকানটিতে রেজেত্ির জন্ত 
চেষ্ট! করিলাম, কিন্তু এক দিনও ছুপুর বেলা খোল! পাইলাম ন1। 
অগত্যা শনিবার ৫ই ফেব্রুয়ারী রেশনিং কণ্টেীলারকে সমস্ত 
ব্যাপার জানাইয়৷ কবে এবং কোথায় আমার কার্ড রেজেছি 
করিতে পাৰিব জিজ্ঞাস! করিয়াছি, এখনও উত্তর পাই নাই। 


ইতি--" শ্রীদেবজ্যোতি বন্ধ 


_ পত্রধানিতে কয়েকটি মূল নীতিগত প্রশ্ন আছে। এদেশে 
ব্রিটিশ শাসনের সাফল্যের একটি মূল কারণ ছিল এই যে, 
উচ্চপদস্থ সরকারী কম্মচারিগণ প্রকাশ্য আপিসে আসিয়া 
বসিতেন, সর্বসাধারণ সেখানে প্রবেশাধিকার পাইত, 
প্রত্যেকের বক্তব্য তাহারা ধৈর্ধের সহিত শুনিতেন এবং 
অন্তায়ের প্রতিকারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। বন্ন 
প্রাচীন সিভিলিয়ান এখনও ইহার সাক্ষ্য দিতে পারি- 
বেন। পদস্থ পুরাতন কমণচারীদের ভন্রতা এবং বর্তমান 
ছোট বড় কর্মচাবীদের অভদ্রতা আজ প্রবাদবাক্য 
হইয়া দাড়াইয়াছে। লরকারী কর্মচারীর অভন্্রতায় 


৪৬৫ 


লোকে সেই ব্যক্তিবিশেষের উপর কুদ্ধ হয় না, গবস্মে 
টের উপরে কুষ্ট হয়। বিশেষতঃ প্রতিকার প্রার্থন৷ করিয়া 
যখন তাহা পায় না তখন সমগ্র গবন্মে প্টের উপর তাহার 
ঘ্বণা জন্মে। পৃথিবীর কোন সভ্য গবন্মেটে ইহা 
উপেক্ষা করিতে পারে না। রাষ্ট্রপতি রুজভেপ্ট সম্বন্ধে 
প্রবাদ আছে-_গ্রামের একটি সামান্য কৃষক পর্যস্ত তাহার 
নিকট কোন অভিযোগ পত্রধোগে জানাইলে তাহার 
প্রতিকার পায়। কিন্ক এদেশে লোকে যখন সংবাদপত্রে 
উচ্চপদস্থ সরকারী কমণচারী লিখিত প্রবন্ধে পড়ে যে সর- 
কারী দোকানের কমণচারিগণকে ভত্র ব্যবহার করিবার 
জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং কার্বক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপ- 
রীত অভিজ্ঞত৷ লাভ করে তখন গবন্মেন্টের উপর 
তাহার অনাস্থাই দৃঢ়তর হয়। শুধু অভত্রতা নয়, যে-কাজ 
দশ মিনিটে হয়, সেই কাজের জন্য লোককে দশ দিন 
ঘুরিয়া যখন তাহার মূল্যবান্‌ সময় নষ্ট করিতে হয় তখন 
সে আর যাহাই করুক গবন্মেণ্টকে আশীর্বাদ করে না 
ইহা নিশ্চিত। এই অবস্থা বিপ্রববাদীর কাম্য সন্দেহ নাই, 
কিন্ত গবন্মেষ্টের নিকট ইহা! সর্বথ! বজ্নীয়। প্রতি" 
পালনের উপায় স্থির না করিয়্াই প্রতিষ্রতি বা উপদেশ 
দিতে গেলে গবন্মেন্ট নিজেই নিজেকে লোকচক্ষে হেয় 
এবং হাস্যাম্পদ কৰিয়! তুলিবেন। 


কলিকাতার রেশনিং 

কণিকাতায় রেশনিং আর্ত হইয়াছে। বহু পূর্বে যাহা 
করা উচিত ছিল, বিলম্বে হইলেও তাহা যে শেষ পধ্যস্ত 
হইয়াছে ইহাও মন্দের ভাল । কিন্তু যে-সব ক্রুটি-বিচ্যুতি 
এখনও রহিয়! গিয়াছে সেগুলি দূর করিতে না পারিলে 
রেশনিং সাফল্যমণ্তিত করা কঠিন হইবে এবং কলিকাতা- 
বাসীর পক্ষে অনাবশ্ক ছুর্তোগ ভোগাই সার হইবে। 
পরাধীন দেশে সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রায় কোন ক্ষেত্রেই জন- 
সাধারণের পক্ষে কল্যাণকর হয় না । বোষ্ধাই রেশনিং-এ 
ইহার অন্ততঃ একটি শুভ ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছে । কলি- 
কাতাতেও সাফন্যলাভ অসম্ভব হইবে না, যদি কতৃপক্ষ 
্ুত্রতম ক্রুটি-বিচ্যুতির প্রতিও তীক্ষ দৃষ্টি রাখেন, সহিষ্ণতার 
সহিভ অভিযোগ শুনিবার এবং উহা দ্রুত দূর করিবার 
স্ববন্দোবস্ত করেন। 

চাউলের নিকষ্টত1 লইয়! বেশ কিছু দিন যাবৎ বাদান্- 
বাদ চলিবার পর এতদিনে প্রতিকারের চেষ্টা চলিতেছে । 
রেশনিং কণ্টেণলার মিঃ হার্টলি বলিয়াছেন, অতঃপর 
কলিকাতার চাউল পরীক্ষা! করিয়া লইবার বন্দোবস্ত বাংলা- 


বাসী 


১৩৫০ 


সরকার করিয়াছেন। কিন্তু এই পরীক্ষার ভার কি সেই 
চির পুরাতন ঘুষখোর ও ফাকিবা্ সরকারী কর্ষচারীদের 
হাতেই দেওয়া হইবে? না, সরকারী ও বেসরকারী 
কণ্মসমিতির ত্বাবধানে নূতন ও বিশ্বস্ত লোকের উপর 
ভার দেওয়। হইবে? 

সরকারী দোকানগুলি দৈনিক মাত্র সাড়ে ছয় ঘণ্টা 
খোলা রাখা হইতেছে অথচ এক-একটি দোকানে 
তিন হাজারের অধিক ক্রেতার ভার লওয়া হইয়াছে। 
সাধারণ দোকানগুলিতে ক্রেতৃসংখ্যা বাড়াইতে গবন্মেণ্টের 
আপত্তি কেন? সরকারী দোকানগুলি অন্যান্য দোকানের 
ন্যায় সকাল ৮টা। হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোল! রাখায় 
গবন্মেণ্টের অস্থবিধা কিসের? 

২৯শে ডিসেম্বর এক বিজ্ঞপ্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার 
জানাইয়াছিলেন যে, সারা ভারতে এবার এক কোটি টন 
ধান বেশী হইয়াছে এবং একমাত্র বাংলাতেই প্রায় দেড় গুণ 
ধান বেশী উৎপন্ন হইয়াছে। যদ্দি ইহা সত্য হয়, তবে 
সাপ্তাহিক বরাদ্দ ৪ ৫সরের মধ্যে ২। সেরের বেশী চাউল 
দেওয়া হয় না কেন? বাঙ্গাপীকে অনভ্যন্ত আটা খাইতে 
বাধ্য করা হইতেছে কেন? স্বাভাবিক অবস্থায় যে সময়ে 
চাউলের দর চার-পাচ টাকার বেশী থাকে না, এবার সেই 
সময়েই গবস্মেন্ট প্রথমে পনর টাকা, পরে উহা আরও 
বাড়াইয়! ১৬।* আনা আদায় করিতেছেন। 


সু মাঝারি ও মোটা এই তিন শ্রেণীর চাউলের তিন 
রকম দর বীধিয়া দিলেই উহা স্তায়সঙ্গত হইত। 

তারপর বরাদ্দের পরিমাণ । সর্বশ্রেণীর লোকের জন্ত 
সমান ভাবে সাপ্তাহিক ৪ সের বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। মনজুর 
ও তৃত্যদের পক্ষে এই বরাদ্দ নিতাস্ত কম। দৈনিক এক 
সের পাচ পোয়া চাউল খায় এরূপ মজুর ও ভূত্যের সংখ্যা 
কলিকাতায় বু লক্ষ আছে। বোষ্াইয়ে বরাদ্দের পরিমাণ 
সাপ্তাহিক পৌণে দশ সের। অনেকে একই নামে দুইটি 
কার্ড অথবা ভুয়া কার্ড বাহির করিয়া লইয়াছে বলিয়া 
গবন্মেন্ট জানাইয়াছেন এবং এই সব লোক ধরা পড়িলে 
সাজা পাইবে বলিয়া শাসাইয়াছেন। কিন্তু তাহারা ভাবিয়া 
দেখা প্রয়োজন মনে করেন নাই যে ১৬।* আনা দরে 
চাউল কিনিয়! উহা! জমাইয়! রাখিবার জন্ত কেহ তুয়া! কার্ড 
লয় না, বরাদ্দের পরিমাণ দৈনন্দিন প্রয়োজনের পক্ষে 
একাস্ত অপর্যাপ্ত বলিয়া মনে করিলে তবেই মানুষ তিন 
বৎসর জেল খাটিবার ভয় সত্বেও তুয়া' বা ডবল কার্ড 
সংগ্রহে অগ্রসর হইতে পারে। তাহ! ছাড়া, গবন্মেন্ট 
নিজেই যেখানে বলিয়াছেন ঘে এ বৎসর বাংলায় দেড় গণ 


ফাস্ভন 


বিবিধ প্রসঙ্গ _আবার তুর্তিক্ষের আশঙ্কা? 


৪৬১ 


ফসল হইয়াছে, সেখানে চাউলের বরাদ্দ সন্ধে এত নিকটও সেই হারেই কর আদায় করা হইবে । বিক্রয- 


কার্পণ্যই বা কেন? বাংলার বাহিরেও ত তাহাদেরই 
হিসাবে এবার অনেক বেশী চাউল উৎপন্ন হইয়াছে । 
গবন্মেন্ট কার্য্যের দ্বারা নিজের উক্তি যে ভাবে খণ্ডন 
করিতেছেন তাহাতে এই আশঙ্কা করাই স্বাভাবিক যে, 
তাহাদের প্রকাশিত তথ্যের কোন ভিত্তি নাই, নিজেদের 
প্রকাশিত তথ্য তাহারা নিজেরাই বিশ্বাস করিতে অক্ষম; 
অথবা জোর করিয়া লোককে কম খাওয়াইয়া চাউল 
উদ্বৃত্ত আছে দেখাইয়া পুনরায় পূর্বের ন্ায় উহা সিংহল 
প্রভৃতি স্থানে পাঠাইবার জন্য তাহারা মতপব আটিতে- 
ছেন। এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য । 
এক পোয়াকে ইউনিট ধরিলে শিশুদের জন্য এক ইউনিট 
বয়স্ক সাধারণ লোকের ছুই ইউনিট এবং মজুর ও 
ভৃত্যদের জন্য তিন ইউনিট বরাদ্দ কর! কি চলিত না? 
জনপ্রতি দশ ইউনিট বরাদ্দ করিলেও এত চড়া দরে 
কেহ প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাউল কিনিতে আসিবে না, 
ইহা৷ বুঝিবার জন্য খুব বেশী বুদ্ধির দরকার হয় ন1। 

দেশে চাউল এবং গম প্রচুব পরিমাণে উৎপন্ন হইবার 
পর এই ছুইটি দ্রব্য যথাসাধ্য কম করিয়া দেওয়ার আয়োজন 
হইল, কিন্ত কেরোসিন তেল, সরিষার তেল, ঘি প্রভৃতি 
যে-সব ভ্রব্য অগ্নিমূল্য এবং ছুপ্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে সে- 
গুলি কিন্তু রেশনিঙের বাহিরেই রহিল। বাংলা-সরকারের 
এই কৃতিত্ব অবশ্যই লক্ষণীয়। 


বিক্রয-কর বৃদ্ধি 
বিক্রয়-করের হার দ্বিগুণ করিবার প্রস্তাব ইউরোপীয় 
দলের হাতের পুতুল মন্ত্রীদল পাস করাইয়া লইয়াছেন। বড় 
বড় ইউরোপীয় আপিন এবং কারখানাগুলি প্রতিবৎসর 
যে লক্ষ লক্ষ টাকার মালপত্র ক্রয় করে তাহার উপর বিক্রয়- 
কর লাগে না। নাম রেজেপ্রি করিয়া লইলেই হয়। 
ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় আপিস ও কারখানাগুলিও 
অবশ্য রেহাই পায়। ধনী আপিস ও কারখানা বিক্রয়- 
করের কবল হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে বটে, কিন্ত 

গরীবের তাঁতের কাপড় বাদ পড়ে নাই । 
গরীবের জলযোগ পুরী, কচুরি ও মিঠাইয়ের উপর 
বিক্রয়কর আছে, কিন্তু গ্র্যাণ্ড হোটেল বা ফিরপোর 
রাজনিক ভোজ বাদ পড়িয়াছে। তারপর করের হার। 
পরনের ধুতিধানি কিনিতে গেলে যে হারে গরীবকে কর 
দিতে হইবে, লক্ষপতি ধনী পাচশ” টাকার ঘড়ি অথবা 
ঘশ হাজাব, টাকার মোটর গাড়ী কিনিতে গেলে তাহার 


করের কবল হইতে বড়লোকেরা অনবধানতা বশতঃ বাদ 
পড়িয়াছেন ইহা মনে করিবার কারণ নাই, ইহা ০ 


আবার দুডিক্ষের আশঙ্কা? | 

লগ্ুন হইতে গত ১৭ই জানুয়ারী রয়টার মারফৎ নিম্ন- 
লিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয় : 

নিউজ ক্রনিকলের দিষ্পীস্থ সংবাদদাত। জানাইতেছেন ষে ভাল 
ফমল হওয়৷ সত্বেও বাংলার দ্বারদেশে আবার ছুতিক্ষের আশঙ্কা 
দেখ! ষাইতেছে। এই আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হইলে বাংলার 
রোগজীর্ণ, খাগ্ভাভাবে অপরিপুষ্ট সহস্র সহম্্র নর-নারীর ছুঃখকষ্ট্ের 
আর সীমা থাকিবে না। কিছুদিন পূর্বেও লোকের মনে 
আশা হইয়াছিল, যে, অবস্থা বুঝি পরিবর্তিত হইয়াছে, কিন্ত 
অবস্থ! দৃষ্টে মে আশাও ক্রমশঃ বিলীন হইয়া যাইতেছে। 
স্থানীয় দলাদলি ও কন্মাীদের অকন্মণ্যতার ফলে বাংলা-সরকারের 
চাউল সংগ্রহ ও বিতরণ পরিকল্পনা কার্যকরী হইতে পারিতেছে 
না; সর্ধনত্র বিশৃঙ্খল! বিরাজ করিতেছে । আর কেন্দ্রীয় সরকার 
নিয়মতান্ত্রিকত। বজার রাখার অজুহাতে এই অবস্থায় কোনরূপ 
হস্তক্ষেপ করিতেছেন না। গত বৎসরের বিপধ্যয়ের সময় যে 
সমস্ত অবস্থা ঘটিয়াছিল সেইগুলিরই পুনরাবৃত্তি হইতে নুরু 
হইয়াছে । সরকারী ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা, স্বাভাবিক ব্যবসা- 
বাণিজ্যের ধারা বন্ধ, চোরাবাজারের আবিভর্ব, খাস্ঠান্বেণে 
শহরের দিকে অভিযান প্রভৃতি সমস্ত লক্ষণই আবার মাথা 
চাড়! দিয়া উঠিয়াছে। সমালোচকের! বাংলা-সরকারকে দোষ 
দিতেছেন। তাহার! বলেন যে, চাউল ব্যবসায়ী সম্পর্কে অনভিজ্ঞ 
চারটি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানকে এজেণ্ট করার ফলেই বত বিশৃব্ধল! 
দেখা দিয়াছে। ফলে স্বাভাবিক ব্যবসার সঙ্গে এজেণ্টদের 
লড়াই সুরু হইয়াছে আর বাংলার অধিবাসীদের ছুর্দিনও দেখা 
দিয়াছে। 

বাস্তবিক এই বিশৃঙ্খলার জন্য দায়ী বাংলা-সরকার, বাংলার বিভিন্ন 

দল, ভারত-সরকার এবং সর্বোপরি ভারত-সচিবের 

দণ্তরখানা, কিন্তু ভারত-সচিবের দপ্তরের ধারণা যে, সমন্তই 
সুষ্ঠভাবে চলিতেছে । বর্তমান জটিল সমস্যার সমাধান কর! বাংলা- 
সরকারের অসাধ্য । আর হিন্দু ও কংগ্রেস রাজনীতিবিদের! 
জনশ্রিয় সরকার গঠনের দিকে নজর ন! দিয়া রাজনৈতিক 
সুবিধা লাভের জগ্জ ব্যস্ত । কেন্দ্রীয় সরকারও নিরপেক্ষ দর্শকের 
ভূমিক। গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমানে নিয়মতান্ত্রিকত। রক্ষ। 
করা অপেক্ষা লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন রক্ষা করাই আগ কর্তব্য 
হুইয়! দাড়াইয়াছে। অনেকে মনে করেন ষে, বর্তমান মন্ত্র 
মগ্ডলকে ভাঙিয়া দিয়! বাংলার জন্ত সুদক্ষ কম্ধচারী নিয়োগ ও 
মিঃ কেসির হস্তে বাংলার সম্পূর্ণ শাসনভার অর্পণ করিলেই 
সমস্তার সমাধান হইতে পারে। 

দুর্ভিক্ষের তীব্রতা নৃতন ধান উঠিবার পর প্রশমিত 
হইলেও বিপদের আশঙ্কা একেবারে ছুর হয় নাই, বাংলা 


৪০২ 


ইহা মর্মে মর্মে অন্ভব করিতেছিল। নিউজ ক্রনিকেলের 
মন্তব্যে ক্বভাবতঃই গভীর চাঞ্চল্যের স্থ্টি হয়, এবং পর দিনই 
বাংলা-সরকার উহার প্রতিবাদে সাফাই গাহিতে বাধ্য 
হন। ঘিতীয় দুর্ভিক্ষের আশঙ্ক! সম্বন্ধে নিউজ ক্রনিকেলের 
সংবাদদাতা যে-সব যুক্তি দিয়াছেন তাহা খণ্ডন করিবার 
জন্ত বাংলা-সরকার যে-সব কৈফিয়ৎ দিয়াছেন তাহার 
একটিও বিচারসহ নহে। সরকারের প্রথম যুক্তি ঃ 
“অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়। কয়েক সপ্তাহ 
পূর্বে যে আশার সঞ্চার হইয়াছিল” এখনও তাহ। আছে এবং 
তাহার যথেষ্ট কারণও রহিয়াছে । ছুর্দশার যে বিশেষ প্রশমন 


হইয়াছে তাহার যথেষ্ট লক্ষণ দেখা গিয়াছে । বর্তমানে সাহাষ/ 


গ্রহণের জন্ত যে পরিমাণ লোক আসিতেছে ছুই-এক মাস 
পূর্বের তুলনা তাহা খুবই কম এবং প্রত্যহই এই সংখ্যা হাস 
পাইতেছে। বর্তমানে প্রদেশের কোন অংশ হইতেই 
গুরুতর খাগ্ভাভাবের কোন অভিযোগ আদিতেছে না। 
অধিকস্ত প্রদেশের সর্বত্র স্থানীয় অফিসারদের নিকট সরকারী 
খান্ধদ্রব্য মনডুত রহিয়াছে এবং বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে চাউল 
পাওয়। যাইতেছে বলিয়৷ কম দামে এই সকল মজুত খাদ্যশস্য 
খুব কমই বিক্রয় হইতেছে। 

*চাউলের দাম পুনরায় বাড়িতেছে”-__এই বিবরণী ঠিক 
নছে। প্রদেশের অধিকাংশ স্থানেই বস্ততঃই চাউলের দাম 
কষিতেছে। 

প্রদেশের কোন স্থান হইতেই গুরুতর খাদ্যাভাবের 
সংবাদ না আসিলেও চাউলের নিয়ন্ত্রিত দরই সর্বত্র এত 
চড়া যে বহু দরিদ্রের পক্ষে এখনও চাউল ক্রয় সাধ্যের 
অতীত। বন্ততঃই “চাউলের দাম কমিতেছে *এই বিবরণ 
সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা! একেবারে অসম্ভব । আমরা 
কোথায়ও এরূপ সংবাদ পাই নাই যেদাম কমিতেছে, 
যদিও তাহার বিপরীত সংবাদ সম্প্রতি প্রকাশিত 
হইতেছে না। বৎসরের প্রথমেই এই ব্যাপার ঘটিলে 
এবং এখন হইতেই লোকে আধপেটা সিকিপেটা খাইয়া 
থাকিতে আরস্ত করিলে মৃত্যু-হার কিছুতেই কমিতে পারে 
না। বৎসরের শেষে গতবারের ন্যায় চাউলের দর দশ গুণ 
না বাড়িয়। এবার দ্বিগুণ বাড়িলেই উহা! কোটি কোটি 
লোকের ক্রুয়-ক্ষমতার সীমা ছাড়াইয়া যাইবে । বৎসরের 
শেষে চাউলের দর দ্বিগুণ বাড়িবে না, বাংলা-সরকার 
ইহা ঘোষণা করিতে প্রস্তত আছেন কি? )১লা ফেব্রুয়ারী 
বজীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ভাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সর- 
কারী রিপোর্ট হইতে দেখাইয়াছেন যে, ২৬টি জেল! ও 
মহকুমার চাউলের দর সমান আছে, ১৩টি জেলা ও 
মহকুমার খবর গবর্সেন্টে দিতে পারেন নাই ; কিন্তু বেসর- 
কাৰী সংবাদে প্রকাশ সেখানে দাষ বাড়িতেছে। ডাঃ 


প্রবাসী 


১৩৫০ 


শ্যামাপ্রসাদ ইহাও দেখাইয়াছেন যে, সরকারী রিপোর্টের 
একস্থানে ফুটনোটে বল! হইয়াছে যে নিয়মিত মৃল্যে 
বাজারে চাউল পাওয়া যায় না। 

সরকারের দ্বিতীয় যুক্তি ঃ 

সংবাদদাতা বাংল! গবর্মেন্ট কর্তৃক এই বৎসরের অত্যধিক 
ফসল সংগ্রহ ও বন্টনের পরিকল্পনার কথ! বলিয়াছেন। গবগ্সেন্ট 
বাজারের বাড়তি খাদ্যশন্ত ক্রমশঃ সংগ্রহ করিয়৷ ঘাটতি 
অঞ্চলে বণ্টনের যে পরিকল্পনা করিয়াছেন সংবাদদাত! তাহ! 
জানেন ন! বলিয়াই উক্ত বিবরণ দিয়াছেন । কেন্দ্রীয় কিন্ব। প্রাদে- 
শিক সরকার কেহই বৎসরের সমস্ত ফসল সংগ্রহের পরিকল্পন। 
করেন নাই কিম্বা তাহা! কর! সম্ভবও নহে। গবস্মেণ্টের 
পরিকল্পনা কাধ্যকরী হইতেছে না একথা! বল! সঙ্গত নহে। 
সরকারের পরিকল্পনার প্রধান বিষয় হইতেছে এই যে, তীহার! 
তাড়াহুড়। করিয়া বৎসরের প্রথমেই চাউল কিনিতে নামিবেন 
না। বাজারে যাহাতে অচল অবস্থার সৃষ্টি না হয় এবং মূল্য 
বৃদ্ধি না ঘটে তত্প্রতি লক্ষ্য রাখিয়৷ তাহারা থীরে-সুস্থে 
চাউল কিনিবেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাধ্য আরস্ত 
হইয়াছে এবং চলিতেছে । এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ষে 
কার্য চলিতেছে সংবাদদাতা তাহ! যে লক্ষ্য করিতে পারেন 
নাই তাহাই উক্ত পরিকল্পনা ন্ুন্দররূপে চলিবার একটি 
প্রমাণ। খাদ্যশস্য বণ্টন সম্পর্কে গবন্মেণ্টের পরিকল্পনার ইহাও 
একটি অঙ্গ। চল্তি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান-সমূহে্র হাতেই বণ্ট- 
নের ভার থাকুক, গবন্মেটে কখনই এই সকল ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানকে অগ্রান্থ করিয়া বণ্টনের সমস্ত ভার নিজেদের 
হাতে রাখিতে চাহেন নাই। গবস্মেণ্টের পরিকল্পনা হইতেছে 
এই যে, খাস্তশস্ত মন্কুত করিয়। পরে প্রয়োজন অনুযায়ী 
স্থানে স্থানে সরবরাহ করা । চলতি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে সাহাষ্য 
করা৷ সরকারের উদ্দেন্ত, তাহাদিগকে বন্ধ করিয়া দেওয়া! 
উদ্দেশ্ত নহে। সংবাদদাতা “স্থানে স্থানে গোলযোগ ও 
অযোগ্যতা” সম্পর্কে যে তুয়া অভিযোগ করিয়াছেন তাহ 
টা বিশ্বাসযোগ্য বিবরণের ভিত্তিতে রচিত হয় 

] 

ইহ খুব সত্য যে ফসল উঠার গোড়ার দিকে বাজারে 
খুব কম দামে চাউল বিক্রয় হইয়াছে। স্থানে স্থানে ৫২ 
টাকা মণ দরেও চাউল বিক্রয় হইয়াছে কিন্তু এই সকল 
ক্ষেত্রে অনেকে বিশেব প্রয়োজনে নগদ টাকা সংগ্রহ করার 
জন্ত কম দামে চাউল বিক্রয় করিয়াছে। ইহাকে চল্তি 
বাজারের দাম বলিয়। গণ্য কর! যায় না। স্বভাবতই এই 
সকল নিয়্মূল্য ক্রমশ: বৃদ্ধি গাইয়াছে। গবর্থে্ট বাড়তি 
অঞ্চলসমূহে ১৩২ টাকার কাছাকাছি, মণ দরে কলছ'টা চাউল 
প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করিতেছেন । ঢেঁকী ছটা চাউল ইহার 
চেয়েকম দরেও বিক্রয় হইতেছে। 

যে-সকল জেলাতে চাউলের খুবই ঘাটতি আছে এবং গত 
বৎসরের ছতিক্ষে বিশেষ ছূর্দশ! হইয়াছিল সেই সকল জেলায় 
চাউলের দাষ কিছু চক্ঠী বটে, কিন্তু তখাকার- জেল হ্যাজিক্টে ট- 





ফান্ন 


গণের কাছে প্রভূত পরিষাণে সরকারী চাউল মন্তুত আছে এবা 
বাজারের চড়া দর অপেক্ষা কম দরে তাহা বিক্রয়ের জন্য দেওয়া 
হইতেছে। বাড়তি জেলাসমূহ হইতে চাউল সংগ্রহ করিয়া 
বণ্টনের যে পরিকল্পনা গবন্মে্ট গ্রহণ করিম্বাছেন, চালান 
দেওয়ার ব্যবস্থার সীম! অম্ুযায়ী তাহা! কাধ্যকরী হইবে এবং 
ঘাটতি অঞ্চলে যে চড় দাম প্রচলিত আছে কয়েক সপ্তাহের 
মধ্যেই তাহ। কমিয়! যাইবে। 
বাংলা-সরকারের চাউল ক্রয় পরিকল্পনা এত সুন্দর রূপে 
এবং সঙ্গোপনে চলিতেছে যে কেহই তাহা বুঝিতে 
পারিতেছেন না--এই কথ! বলিয়া তাহার! কৃতিত্ব দাবী 
করিয়াছেন। কিন্তু ধান চাউল ক্রয়ের সরকারী পরিকল্পনা 
যেভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে তাহাতে দ্বিতীয় ছুর্তিক্ষের 
আশঙ্কা জনসাধারণের মনে আরও বদ্ধমূল হইবে। বঙ্গীয় 
ব্যবস্থা-পরিষদে ডাঃ শ্ঠামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাহার 
বন্তৃতায় বলিয়াছেন, “গত তিন মাসে বাংলা-সরকার 
যশোহরের কোন কোন অঞ্চলের কৃষকদের নিজেদের 
ব্যবহারের জন্ত নামমাত্র ধান অবশিষ্ট রাখিয়া! তাহাদের 
নিকট হইতে জোর করিয়া ছুই লক্ষ মণ ধান সংগ্রহ 
করিয়াছেন, এ ধান গোপালনগর হইতে বেজেরভাঙা 
পধ্যস্ত কয়েকটি ্টেশনের প্র্যাটফম্থে পড়িয়া পচি- 
তেছে। অথচ চারিপাশের লোকে অত্যধিক মূল্যে চাউল 
কিনিতে না পারিয়া অনাহারে বহিম্নাছে। যশোহরের 
কোন মিউনিসিপ্যালিটি এই ব্যাপার টেলিগ্রামে ভারত- 
সরকারের খাস্ত-সচিবকে এবং বাংলার প্রধান মন্ত্রী ও খাস্ত- 
সচিবকে জানাইয়াছেন। অনাবৃত স্থানে ধানগুলি পড়ি 
আছে, ইতিমধ্যে ছুই বার সেগুলি বৃষ্টিতে ভিজিয়াছে, 
এবারকার প্রবল বৃষ্টিতে সমস্ত ধান প্রায় নষ্ট হইয়াছে ।” 
মিঃ স্থরাব্দী এই অভিযোগ স্বীকার করিয়াছেন এবং 
কৈফিষ়ৎ স্বরূপ বলিয়াছেন যে মালগাড়ীর অভাবে ধানগুলি 
সরাইতে পারা যায় নাই । এই কৈফিয়ৎ একেবারে অচল। 
মালগাড়ীর বন্দোবস্ত না করিয়াই এই সব ধান ষ্টেশনে 
আনিয়া ফেলা হইয়াছিল কেন? আজকাল কথায় কথায় 
সোভিয়েট রাশিয়ার দৃষ্টান্ত দেওয়া রেওয়াজ হইয়া 
। কোন সরকারী কমণ্চারীর দোষে জন- 
সাধারণের ব্যবহার্য খাদ্যন্রব্য নষ্ট হইলে তাহাকে প্রাণদণ্ডে 
দণ্ডিত করা হয়। বাংলা-সরকার এইরূপ আইন প্রণয়ন 
করিতে প্রস্তুত আছেন কি? ধান্ত ক্রয় সুন্দরভাবে চলি- 


তেছে বলিয়া বাংলা-সরকার যদি সত্যই বিশ্বাস.করেন এ 


তাহা হইলে এই প্রকার আইন প্রণয়নে কোন বাধা 

থাকিতে পারে ন|। "স্থানে স্থানে গোলযোগ ও অযোগ্যতা” 
নিউজ ক্রনিকেলের সংবাদদাতার এই কথ 

অত্যুক্তি নয়, বরং ইহাতে কম করিয়াই বলা হুইয়াছে। 


বিবিধ প্রসঙ্__জাবার দুর্তিক্ষের জাশখা! 


৪৯৩ 


সবকাবের তৃতীয় যুক্তি £ 

সংবাদদাতা “সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠানগুলি 
শুকাইয়! মরিবে" বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন । যতট। সম্ভব ব্যবস।- 
প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে চলিত থাকে গবর্সে্ট তাহার চেষ্টা 
করিবেন। তবে খান্তশন্ত যাহাতে মন্তৃতকারীদের হাতে ন! যায় 
কিংবা উধাও না হয় কিংবা মূল্যবৃদ্ধি দমনের জন্ত বতটা প্রয়োজন 
গবন্মেন্টি ততটা নিয়ন্ত্রণ করিবেন । সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য 
প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাভাবিক গতিতে হস্তক্ষেপ কর! হয় নাই। কিন্তু 
বদি কোথাও কোথাও তাহাদের গতি ব্যাহত হয়, গবন্মেপ্টের 
শস্য-সংগ্রহের নীতির সহিত তাহার কোন সংস্রব নাই। বলদের 
অভাবে এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ বন্ধ হইয়াছে এবং 
স্থানে স্থানে সমর-বিভাগগকে যানের ব্যবস্থা! করিতে হইয়াছে । 
গবশ্নেণ্টের নিযুক্ত চারিটি এজেন্ট প্চাষ্টলের ব্যবসায়ে অনভিজ্ঞ 
বলিয়৷ সংবাদদাত! যাহা বলিয়াছেন তাহাও ঠিক হয় নাই। 
এজেণ্টদের মধ্যে ঘুইটি এজেণ্ট মেসার্স এম, এম, ইন্পাহানি এগ 
কোং এবং মেনার্স শাওয়ালেস এণ্ড কোং বাংলার বৃহত্তম চাউল 
ব্যবসায়ী বলিয়৷ পরিচিত। তৃতীয় এজেণ্ট মেসার্স দৌলতরাম 
এণ্ড কোং এবং চতুর্থ এজেন্ট ভাগ্যকুলের রায়েদের সম্পর্কেও এক 
কথা বলা চলে। 

চাউলের ব্যবসায়ে শাওয়ালেসের নাম থাকিলেও 
ইস্পাহানী কোম্পানী সম্প্রতি বাংলা গবন্সেপ্টের দৌলতে 
নাম করিয়়াছেন। মাড়োয়ারী ফার্মটিকে বাঙালী চেনে 
না এবং ভ্]গ্যকুলের রায়েরা দেশবাসীর নিকট তেজারতি 
কারবারের জন্যই পরিচিত। তাহাদের প্রধান ব্যবসায় 
বন্ধকী কারবার, চাউলের ব্যবসা! নহে, ইহাই এত দিন 
জানা ছিল। 

কলিকাতার খাদ্য-সরবরাহের ভার কেন্জ্রীয় সরকারের 
ইহার উপর সামরিক বিভাগের ক্রয় নিয়ন্ত্রিত হইলে এবং 
বাংলার বাহিরে চাউল রপ্তানী বন্ধ থাকিলে স্বাভাবিক 
বাণিজ্য চলিতে দেওয়ান আপত্তি থাকিতে পারে না। 
বাড়তি এবং ঘাটতি অঞ্চলে ম্বাভাবিক মাল চলাচল 
করিতে দিলে সর্বত্র মূল্যের সমতা থাকিবে এবং 
চোরাবাজার সৃষ্টি হইতে পারিবে না । ধান ক্রয় করিয়া উহা! 
স্থানাস্তরিত করিবার ক্ষমতা যে-গবন্মেণ্টের নাই, তাহা- 
দের পক্ষে রিজার্ভ গঠন করিবার আশ! বাতুলতা মাত্র । 

সরকারের চতুর্থ যুক্তি ঃ 

কলিকাতায় পুনরায় ছুঃস্থদের আগমন সম্পর্কে তদন্ত করিয়া 
জান! গিয়াছে যে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই গেশাদার ভিক্ষুক 
গবর্মেনটে কতৃক খান্ত ও শীতবন্ত্রের ম্থুবিধার. জোভেও 
অনেকে আসিয়াছে । অনেকের আবার আসিবার কারণ হইতেছে 
বর্তমানের অপেক্ষাকৃত নিয়মূল্যে চাউল ক্রয় কর! তাহাদের 
পক্ষে.কষ্টকর.। যাহা হউক অবস্থাটা কোনরুমেই আশঙ্কাজনক 
নহে এবং সর্বদাই তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখ! হইসেছে। 


আর্তনাদ হরু হইয়াছে । ইহারা পেশাদার ভিক্ষুক নহে। 
ইহারা পয়স! চায় না, খাইতে চায়। পয়সা! দিতে চাহিলে 
অনেকেই প্রত্যাখ্যান করে। লঙ্গরখান! বন্ধ, বস্ত-বিক্রয় 
কেন্দ্র এখানে নাই। রেশনিঙের বেড়াজালে ঘেরা 
কলিকাতা৷ অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলে অন্ন সংগ্রহ সহজ হওয়া 
উচিত ছিল, তথাপি ইহারা কলিকাতায় আসিতেছে কেন 
তাহার অনুসন্ধান হওয়া দরকার । 


বেরিলিতে ইস্পাহানীর এজেন্টের দণ্ড 


বেরিলিতে ৩৯২৩ বস্তা চাউল কিনিয়া মেজিষ্্রেটের 


বিনা অনুমতিতে মজুত রাখার অভিযোগে কলিকাতার 
চাউল-ব্যবসায়ী মেসার্প এম, এম, ইনম্পাহানী কোম্পানীর 
গোমস্ত। মির্জ। আবদুল ওয়াহেব ও তাহার তৃত্য যুক- 
প্রদেশের খাদ্যশপ্য নিয়ন্ত্রণ আদেশের ৩ ও ৫ ধারা অমান্ত 
করার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। বেরিলির 
সিটি ম্যা্জিষ্ট্টে তাহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া! প্রথম 
আসামীর প্রতি ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও পাচ শত টাকা 
জরিমানা এবং দ্বিতীয় আপামীর প্রতি তিন মাস সশ্রম 
কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। বিনাহ্ধমতিতে মজুত 
৩৯২৩ বস্তা চাউল বাজেয়াথধ করার আদেশ দেওয়া 
হইয়াছে । আসামীগণ আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া বলিম্বা- 
ছিলেন যে, “বাংলার অনশনকিষ্টদিগকে বীচাইবার 
উদ্দেশে করুণার হইয়া তাহার! এ চাউল কিনিয়াছিলেন।” 
ম্যাক্গিষ্টেটে এ যুক্তি মানিয়া লন নাই। তিনি বলেন, 
“এই যুক্তিতে কেহই প্রতারিত হইবে না। মির্জা আব- 
ছুল ওয়াহেবের মত ক্রেতারাই বাজার হইতে প্রচুর মাল 
সরাইয়! :জনসাধারণের দুর্দশা ঘটাইতেছে। ে স্থানে 
নিজেদের ইচ্ছানগুসারে দর পাওয়ার স্থবিধা থাকে কেবল- 
মাত্র সেই স্থানেই তাহারা মাল বিক্রয় করে ও এঁ উপায়ে 
জনসাধারণকে শোষণ করিয়া থাকে। মিজ্জঞ আবছুল 
ওয়াহেব যুক্তপ্রাদেশিক খাদ্যশস্ত-নিয়স্রর আদেশ মানিয়া 
চলা আবশ্যক বোধ করে নাই । স্ৃতরাং তাহার কঠোর 
শাস্তি হওয়! উচিত।” বাজেয়াপ্ত চাউলের মূল্য প্রায় ১ লক্ষ 
৬* হাজার টাকা। 

ইস্পাহানী কোম্পানীর কার্ধের সাফাই গাহিয়া বাংলা- 
সরকার একবার একটি দীর্ঘ বিবৃতি প্রচার করিয়া প্রমাণ 
করিতে চাহিয়াছিলেন যেন ইন্থারা বাংলা দেশকে মহা 
বিপদ হইতে রুক্ষ কবিয়াছেন। . মিঃ পিদ্দিকী বঙ্গীয় 


ব্যবস্থা-পরিধঞ্ে, ইন্পাহানী কোম্পানীর পক্ষ হুইয়া গ্রতি-- 


18৯৪... প্রবাসী 
আবার কলিকাতায় খাদ্যান্বেবী নর-নারীর আগমন ও 


১৩৫৩ 
শ্রুতি দিয়াছিলেন যে, চাউলের ব্যবসায়ে তাহাদের লাভের 
সমস্ত টাকা জনকল্যাণে ব্যয় করিবার জন্ত গবর্ণরের হাতে 
অর্পন করিবেন। এই প্রকাশ্য ঘোষণার পর প্রায় এক- 
বৎসর অতীত হইয়াছে, কত টাক। দেওয়া! হইয়াছে এবং 
দেওয়া হইয়া থাকিলে কি ভাবে উহা! ব্যয় হইয়াছে তাহার 
কোন বিবরণ আজও প্রকাশিত হয় নাই। 


বোম্বাই ব্যক্তি-স্বাধীনতা৷ সম্মেলন 

বোশ্বাই ব্যক্তি-স্বাধীনতা সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত 
এম, জি, শীতলবাদ বক্ততা-প্রসর্গে বলেন যে, বিচার- 
বিভাগ জনসাধারণের ন্যায়লঙ্গত অধিকার রক্ষার জন্য 
যে ভাবে চেষ্টা করিয়াছেন তিনি তজ্জন্য বিচার-বিভাগকে 
ধন্যবাদ দিতেছেন। বিভিন্ন অর্ডিনান্স জারীর কথ! উল্লেখ 
করিয়া শ্রীযুক্ত শীতলবাঁদ বলেন যে, এই দেশে কোন প্রকার 
প্রতিনিধিযলক গবন্মেন্ট নাই বলিয়াই শাসন-বিভাগ 
এরূপভাবে অর্ডিনান্স জারী করিতে সমর্থ হন। বর্তমানে 
অধিকাংশ প্রদ্দেশে এবং কেন্দ্রে যে-গবন্মেন্ট শাসনকাধ্য 
পরিচালনা করিতেছেন তাহাদের উপর জনসাধারণ অথবা 
আইন-সভার কোন প্রভাব নাই। কেন্দ্রীয় আইন-সভার 
কথা উত্মেখ করিয়া! শ্রীযুক্ত শীতলবাদ বলেন যে, ১৯৪০ 
সালের জানুয়ারী হইতে এ পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় আইন-সভায় 
১২৫টি আইন পাস হইয়াছে, কিন্তু বড়লাট এই সময়ে 
তাহার জ্বরুরী ক্ষমতা বলে ১৩২টি অডিনান্স জারী করিয়া- 
ছেন। একই স্থানে এবং একই সময় আইন প্রণয়নের 
ক্ষমতা সম্বন্ধে দুই কতৃপক্ষের অবস্থান নিয়মবিরুদ্ধ । কাজেই 
এরূপ ক্ষেত্রে এ দেশের নাগরিকদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা 
সংরক্ষণের যে বিশেষ কোন ব্যবস্থা থাকিবে না তাহাতে 
আশ্চধ্যবোধ করিবার কোন কারণ নাই। শ্রীযুক্ত শীতল- 
বাদ আরও বলেন যে, যুদ্ধ বাধিবার সময় ইংলগ্ডেও 
সঙ্কট দেখা দিয়্াছিল, কিন্তু জরুরী অবস্থার নামে ইংলগ্ডের 
চেয়ে ভারতে অনেক বেশী ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। 
ভারতরক্ষা আইন অনুসারে শাসন-বিভাগকে যথেষ্ ক্ষমতা 
দেওয়া হইয়াছে। 

জনসাধারণের প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত স্বাধীন 
গবস্মেন্ট প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ভারতবর্ষে ব্যক্কি- 
স্বাধীনত৷ রক্ষার সকল চেষ্টা ব্যর্থতাতেই পর্যবসিত হইবে। 
ভিন্ন দেশের স্বার্থ যেখানে দেশবাসীর জীবন-মরণ অপেক্ষাও 
অনেক বেশী প্রবল, ব্যক্তি-স্বাধীনতা সেখানে থাকিতে 
পারে না। 


ছবির গোড়ার কথা 
শ্রীতদ্ধেন্্কুমার গঙ্গোপাধ্যায় 


আজকের মানুষ নানা বিভিন্ন পথে আপনার মনের 
কথ! প্রকাশ করে চলেছে । 'সে এখন কথা বলে, গল্প করে, 
বন্তৃতা করে, কথা কাটা-কাটি করে, বকাঁবকি করে, 
“বখেড়া” করে, কলহ করে। সে এখন লেখে এবং পড়ে, 
সে এখন গান বাধে এবং গান গায়, কথার ভাষার উপর 
স্থব জুড়ে দেয়; সঙ্গীতে আপনার মনের কথা, মনের ব্যথা 
৪ আনন্দ__নানা গ্রে, নানা ছন্দে, নানা তালে-লয়ে 
প্রকাশ করে। মানুষ যে শুধু কালির আঁচড় দিয়ে 
লেখার খাত ভন্তি করতে পারে তা নয়,_ নানা রকমের, 
নানা ছাদের রূপ ও আকৃতি চোখ দিয়ে দেখে, আর 
তুপীর আচড় দিয়ে, নানা রঙংদিয়ে,_নান। আকৃতি এবং 
রূপ যেমন মানুষ, পশু-পাখী, ফুল-ফল, গাছ-পাতা, 
পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, নানা হুন্দর রূপের আভাস, 
রেখার ভাষায় ফুটিয়ে তোলে,__যা দেখে আমাদের চোখ 
ছুড়োয়,-আমাদের মন কখনও আনন্দে নেচে ওঠে, 
কখনও দুঃখে চোখের জল ফেলে, এবং__এঁ তুলীর আচড়ে 
পেখা ছবির ভাষার মধ্য দিয়ে”__যে ছবি 'লিখেছে' সেই 
চিত্র-কারের অনেক মনের কথা, অনেক হ্র্য-বিষাদের 
ইতিহাস আমরা পড়ে" নিতে পারি-__এবং সেই সব পটে 
লেখা কথার বিচার করে__যে, ছবি লিখেছে সেই ছবির 
কারিগরকে, সেই 'পট-কার'কে বাহবা দি, বা নিন্দা করি, 
পুবস্কার দি, কিছা তিরস্কার করি। 

মানুষের মনের কথা বলবার আর একটি ভাষা দেখতে 
পাচ্ছি-_৫সটা হ'ল অঙ্গ-ভঙ্গীর ভাষা, _নিস্তব্ধের ভাষা । 
মাথা নেড়ে, ঘাড় বেঁকিয়ে ও ঘুরিয়ে, নানা ইঙ্গিত ও 
ইসারা দিয়ে--আমর1 অনেক কথা বলতে পারি। এই 
অঙ্গভঙ্গীর ভাষা, থর, তাল ও ছন্দে জুড়ে দিয়ে, নট- 
নটা ও নর্তকীরা নাচের চলস্ত ভাষায় আমাদের আনন্দ 
দের__আমাদের চেতন করে তোলে, নাচিয়ে তোলে, 
কখনও কখনও ঈশ্ববেব দিকে মুখ ফিরিয়ে দেয়, ভর্গবানের 
আরাধনার দিকে পথ দেখিয়ে দেয়। 

কিন্ত, আজ এই যে বিশু গ্রীষ্টের তিরোধানের ১৯৪৩ 
বৎসর পরে,_মানুষ যে এই নানা পথে, নানা রকমের 
ভাষায় আপনাকে প্রকাশ করতে শিখেছে__-এই ষে কথা- 


ঞ 


বান্তা চালাচ্ছে-_-এই যে বোঝা-পড়ার নানা পথ শিখে 
নিয়েছে--এই সব স্বতন্ব পথ, স্বতস্ব ভাষা, একসঙ্গে 
দখল করতে পারে নি মানুষ । এক একটি ভাষা শিখে নিতে 
মানুষের হাজার-হাঞ্জার বছর লেগেছে। আর সকলের 
চেয়ে পুরোনো ভাষা হু'্ল অঙ্গ-ভঙ্গীর ভাষা জর রঙ, 
তুলী দিয়ে ছবি আকবার ভাষা,_রূপ লেখবার ভাষা । এই 
ছুই ভাষা শেখবার অনেক হাঞ্জার বৎসর পরে-_মানুষ 
কথা বলতে শিখেছে__কথা বলবার উপযুক্ত শব্দ আবিষ্কার 
করেছে। এই কথা বলতে শেখবার আগের যুগে, তার 
ছুটি মাত্র ভাষ! ছিল__অঙ্গ-ভঙ্গীর ভাষা, আর ছবি লেখ 
বার ভাষা । সেই যুগ হ'ল খষ্টের জন্মাবার বিশ হাজার 
বছর আগেকার যুগ। তখন না ছিল কথা, না ছিল গান, 
না ছিল কোনও লেখাপড়ার ভাষা । তখন মানুষের মুখে 
ভাষা ফোটে নি-_তখন কথা চলত ঘাড় নেড়ে, আর 
হাত ঘুরিয়ে। তখন মান্য কেবল শুনছে, প্ররুতি-দেবীর 
কোলে বসে__নানা পশু পক্ষীর ডাক, বুলি আর সুমধুর 
সঙ্গীত, নানা গাছ-পাতার মশ্বর-ধবনি_ চুপি-চুপি “ফিস 
ফিস” কথা, নানা নদ-নদীর আর নির্ঝরণীর ছুটে চলার 
কলতান_ জলের তরঙ্গের নাচের স্থললিত সঙ্গীত । তখন 
মানুষ কেবল দেখছে-_ন্বভাবের নান] রূপ, নান! ছাদ, নানা 
রঙ, নানা রূপ-বেখার আকা-বীকা ছন্দ,_গাছের ভালের 
উপর সবুজ রঙে আকা পাতার পর পাতার সারি, 
নিস্তন্ধ পাহাড়ের গায়ে-গায়ে চগস্ত সীমা-রেখার নান 
রকমের চলাচলির ছাদে গাথা সোজা ও বাকা রেখার 
, নানা তরঙ্গ___যেগুলি কোথাও ব|। রোদে ফুটে উঠেছে, 
কোথাও বা কুয়াশায়, কোথাও বা গাছের ছায়ায় মিলিয়ে 
গেছে_নচাথ যার নাগাল পেতে হয়রান হয়ে যায়। 
তখন মানুষ কেবল দেখছে ঘাসের মাঠে চরছে যে-সব 
হুরিণ- যাদের ঘাড় পীঠ -হুয়ে গেছে ধনুকের মত বাকা 
রেখায়,_কেনন! তার মুখ লেগে রয়েছে মাটিতে, যেখানে 
তাবা চোখ বুজে মনের স্থখে ঘান চিবুচ্ছে। আর তার 
ঘাস চিবোনর ভঙ্গীতে নড়ে উঠছে, কেঁপে উঠছে, ছুলে 
উঠছে, তার মাথার ছুটো৷ শিং-_গাছ্ছের ভাঙে মত 
নানা শাখায় বিওক্ত, থাকে থাকে সাজান--কূপ-বেখার 


৪০৬ 


অপরূপ ছন্দ। হরিণ যখন ঘাস খায় তখন সে নিশ্চল__ 
পটে-আকা। ছবিটির মত-দুর থেকে বোঝা ঘায় না 
জীবস্ত জীব, না কোনও গাছের ডাল__না আর কিছু। 
কিন্ধু ঘাস চিবুতে গেলে মাথা নড়ে__মার রেখার সারি 
নিয়ে ছুলে ছুলে উঠে মাথার খিং। তখন শিকারী দুর 
থেকে বুঝতে পারে যে, সেটি প্রকৃতির পটে লেখা কোনও 
রূপের মরীচিকা নয়--শিকারীর শিকারের বস্ত--রক্ত- 
মাংসে গাথা--তার আহারের সামগ্রী, তার ক্ষুধা 
নিবারণের অতি প্রয়োজনের গধধ ৷ শিকারী তখন এ 
ঘাসের মাঠে চরছে যে-সব হরিণ তাদের লক্ষ্য করে” তাবু 
পাথরের সেই সেকেলে অস্ত্র ছুড়ে মারে, তখন তার 
হাতে আর কোনও অস্ত্র নেই__নেই কোনও তীর, নেই 
কোনও বল্পম, নেই কোনও বন্দুক-_কারণ, সেটা লোহা, 
তামা প্রভৃতি ধাতু আবিষ্কারের বু আগেকার যুগ সেই 
প্রাচীন প্রস্তর-যুগের কথা। যাই হোক্‌, শিকারীর হাতের 
সেই পাথরের বাণ ছুটে গেল সেই হরিণ মারতে__কিন্তু 
হরিণ এক লাকে বিশ হাত লাম পড়ে আপনার প্রাণ 
বাচালে,__ছুটে পালাল শিকারীর পাথরের অস্ত্রের 
নাগালের বাহিরে । শিকারী হতাশের দুঃখে, তীক্ষ- 
দৃষ্টিতে, কপালে চোখ তুলে, ব্যগ্র হয়ে দেখে নিলে-_ 
হরিণের সেই পেটের ভেতর থেকে বার কর', পা-ছুটো- 
নোর শীস্্-গতি-_-সেই সোজা লাইনের আক কেটে 
আকাশ-মার্গে__এক নৃতন ভঙ্গীতে পালানোর ছবি। সেই 
ছবি তার চোখে, তার মনে, তার হ্বদয়-পটে গভীর 
রেখায় আকা হয়ে বইল। কিন্তু শিকারীর পেটে ক্ষুধা, 
আর হাতে হবিণ-শিকারের পাথরের ছুঁচালে৷ অন্ব, আর 
তার মনে লক্ষ্য-ত্রষ্টের দুঃখ আর অভিমান। নে আর এক 
ঘান-ধেগে! হরিণকে লক্ষা করে আবার ছুড়ে মারলে তার 
দেই সেকেলে পাথরের তীর। এবার-ও সে লক্ষ্য-ভ্র্ই 
ই'ল। আকাশের চিত্র-পটে, আর তার অন্তরের চিত্র- 
পটে আবার ফুটে উঠল-_-মেই সোজা লাইন-কাটা, 
হরিণের লাক ও পালানোর সুন্দর লীলা-চিত। এই রকম 
বার বার পরাস্ত হয়ে, মে কেবলই দেখতে পেলে 
-সেই এক-একটি হরিণের ছুটে পালানোর চমৎকার 
চঞ্চব-চিত্র-সোজা লাইনে আকা, অদ্ভূত গতিঙীলার 
আশ্চরধ্য চলং-চিত্র। 

শিকারী ফিবে এল, সন্ধ্যার অন্ধকারে--তার পাহাড়ের 
গুহার 'আাবালে,--যেধানে অপেক্ষা করে" বসেছিল 
তার স্ত্রী, তার ছেলে-মেয়ে, তার বুড়ো বাঁপ-মা,__ 
অন্ধকার গুহায় পাতার আলো! জেলে, শিকারীর হরিণ- 


প্রবাসী 
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মাংস নিয়ে ফিরে আসবার আশায়। শিকারী শুধুহাতের 
উপর, তার খালি পীঠের উপর এনে পড়ল-_নিরাশার 
ভৎ্না, তিরস্কারের তঙ্জনী-মাম্ষালন, রাগের হাত-নাড়! 
মুখ-নাড়া--মপমানের অক্ষুট-ধ্বনি ; নানা কণ্ঠ থেকে ফুটে 
উঠল প্রতিবাদের অন্ফুট-ভাষার কোলাহল ;__-শিকারীকে 
করে দিলে মন-মরা। শিকারী গুহার এক কোণে গিয়ে 
চুপ করে বসে রইল__দেওয়ালের দিকে মুখ করে, আর 
তার পরিবারগণের দিকে পিঠ ফিরিয়ে, তার নিক্ষল 
শিকারের অবপাপ নিয়ে, তার নিরাশার ছুঃখ নিয়ে, তার 
মনের অন্ধকার নিয়ে। সেই অন্ধকার ভেদ করে' তার 
মানস-পটে কেবলই ভেসে উঠতে লাগল-_-মেই পেটের 
ভিতর থেকে পা-বার-করা হরিণদের প্রাণ-বাচানো। লাফ 
আর ছুটে চলার আশ্চর্যা চলং-চিত্র__সেই উদ্দাম-লীলা ; 
যাহা শিকারীর হাতে ছোড়া ভোতা পাথরের ভীরকে 
পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ করেছে--আর আকাশপটে আশ্চর্য গতি- 
তঙ্গীর অপরূপ ছবি লিখে দিয়েছে__ধে ছবিটি শিকারীর 
স্থতীক্ষ চোখের মধ্য দিয়ে তার মনের ক্যামেরায় ছক্‌ 
কেটে মুদ্রিত হয়ে গেছে। 


তখন শিকারীর মনে এক নতুন ফন্দী জেগে উঠল। 
সে ভাবলে ধদি এই লাফ-মারা হরিণের ছবি তার গুহার 
দেওয়ালে কোনও রকমে আটকে রাখতে পারে তাহলে 
সেই ছবির এম্ত্রে-সেই নকলের খস্ত্রেে ও “যাদুতে" 
আসলটাকে ধরে আনতে পারবে মে কাল সকালে, এ 
গুহার ভিতরে। এই 'যাছু' বানাবার নেশান্ন শিকারীর 
ছবি আকবার কৌশল ফুটে উঠল। তখনও তার দিনের 
প্রথর আলোতে দেখা, তীক্ষ চোখের দৃষ্টিতে চিত্ত-গত 
করা, দেই লাফ-মার! হরিণের ছবি, তার চিত্তের ফলকে, 
তার মানদ-পটে স্পষ্ট ফুটে রয়েছে__হ্থতরাং এ শিকারী 
চিত্র-শিল্পী-__সেই চোখে-দেখা ছবির স্থিতি অবলম্বন করে' 
এঁ সাম্নের পোড়া কাঠের কয়লার লেখনীর সাহায্যে ক্ষিগ্র 
হস্তে, অনায়ামে, পিখে ফেললে গুহার দেওয়ালে, তাহার 
মানস-পটে মুগ্রিত-_এ লম্ষমান হরিণের পণায়নের 
প্রাকৃতিক চিত্র। মানুষের চিত্র-শিল্লের ইতিহাসে জন্ম নিলে 
আদিম কালের এই প্রথম চাক্ষুষ-চিত্র,_ষে চিত্রটি প্রথম 
লিখেছিল--এ আদিম কালের কুশলী কলা-শিল্পী,__যার 
রূপ গ্রহণের দৃষ্টিশক্তি ছিল তীক্ষ, যার রূপের স্মরণশক্তি 
ছেল প্রপবর, যার ছবি আ্বাকধার হাত ছিল শক্তিমান। 
কারণ, দেই ইতিহাসের নাগাঞ্ের অনেক হাঙ্জার বছর 
আগের মানুষের সমস্ত শক্তিই ছিল অটুট, ছিল স্থ-তীক্ষ, 
ছিল পর্ধ্যাপ্ত,। ছিল অপন্রিপীম। কেবল ছিল না ভার 


ফাস্ভন 


হাতে বিজ্ঞানের বিদ্যায় গড়া তৃলীপালখের হুম গেখনী, 
কিন্বা রঙ তৈয়ারী করার পরিণত রসায়নের বিষ্তা। 
কিন্তু, সেই পোড়া কাঠের মোটা লেখনী দিয়ে সেই আদিম 
ঘুগের প্রথম চিত্রকর, ষে “হরিণের চিত্র” বিশ হাজার বছর 
আগে লিখে গেছে-_তার গুহার দেওয়ালে, তার আশ্চর্য্য 
রূপ-রেখা, তার শক্তিমান রেখা-ভঙ্গী, তার লাইনের 
দৌড়, তার গতি-লীলার হুবছ চমৎ-কার চলং-চিত্র আজও 
মুগ্ধ করে-রেখেছে আমাদের এই সভ্যতার যুগের সমস্ত 
কলা-কুখলী রসবিদ্গণের আকর্ণ-বিস্তৃত, ও বিস্ফারিত বূপ- 
ও রস-দৃষ্টি। 

তার পর, যুগের পর যুগ, হাজার হাজার বছর চলে 
গেছে, যে-সব যুগের কোলে কোলে জেগে উঠেছে, নানা 
শক্তি নিয়ে, নানা স্থক্-দৃষ্টি নিয়ে, নান! বিজ্ঞান, নানা তুলী 
কলমের, নানা সাধন, নান! অস্ত্র নিয়ে, নানা ওস্তাদী নিয়ে, 
নানা দেশের নানা কুশলী পশু-শিক্পী,__ধারা যাবজ্জীবন 
ধরে' পশুর চিত্রলেখা “পেশায়” পরিণত করেছেন, এবং 
যাদের পশু-চিত্র সভা জগতের নান! চিত্র-শালার বড় বড় 
ভিততি-প্রপাবের অনেকখানি জায়গা দখল করে রয়েছে-_ 
ইংলগডের ল্যাগুসীয়র, ফ্রান্সের রোঙ্জা বঙ্গার, জাপানের 
সোসেন, মোগলাই ভারতের মন্স্থর। 

কিন্ত এই বিশ হাজার বছর আগে চিত্রিত, এই বর্ববর- 
শিল্পের প্রথম অধ্যায়ের আগে লেখা,_এ আদিম যুগের 
আদ্দিম চিত্রকরের মোটা লেখনীতে লেখা--:সই হরিণের 
লাফ দিয়ে ছুটে চলার চিত্র_চিত্র-শিল্পের ইতিহাসের 
প্রথম আলেখ্য-পট পরের যুগের পৃথিবীর সমস্ত পশ্ু- 
চিত্রের সমস্ত পটকে পরাস্ত কবে? বম্ধস ও গুণের দাবিতে 
প্রথম স্থান অধিকার করে রয়েছে। 

এই জাতীয় পশু-চিত্রের সর্বগ্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় 
ফরানী দেশের “হোৎ গারোণ” জেলায় একটি পাহাড়ের 
গুহার দেওয়ালে। পাহাড়টির নাম “ওরিনাক্‌” 
(&071%099 )। তাই থেকে এই ষুগের সভ্যতা ও শিল্প- 
কলার নাম হয়েছে--ওরিনাকীয়” বা “ওরিনাসীয়” 
(80060805505 ) এই যুগ হ'ল, প্রাচীন প্রস্তর-যুগের 
প্রথম-পাদ__আজ থেকে আন্দাজ বিশ হাঁজার থেকে দশ 
হাজার বখসর আগেকার সময় । 

ভাববার কথা এই যে তখন মানুষের কথা বলবার, 
কোনও ভাব প্রকাশ করবার আর কোনও ভাষা ছিল না । 


ছবির গোড়ার কথ৷ 
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এই ছবির ভাষা, এই রঙ-রেখার ভাষ। ছাড়! অন্ত 
কোনও ভাষার স্যঙ্টি হয় নি। কথা বলবার জন্ত বুক 
ফাট্ছে, কিন্তু মুখ ফুটছে না। এই কারণে, শ্রবণ-পথের 
বন্ত ও বিষয়গুপো, চাক্ষুষ পথে আত্মপ্রকাশ করেছে । সেই 
ফুগে মান্য যা-কিছু শুনছে, সমস্ত চাক্ষুষ ছবির লেখাতে 
পরিণত করছে, প্রকাশ করছে। সেই প্রাচীন ইতিহাসের 
নাগালের বাহিরের যুগে, মানুষের কান প্রকর্কতি-দেবীর 
কোলে বলে নানা মধুর সঙ্গীত ধ্বনি শুনছে__নদ-নদীর 
উত্থান-পতনের তরঙ্গের কলতান, ঝরণার কুলু-কুলু ধ্বনি, 
গাছের ডালের উপর পাখীদদের এঁকতান। কিন্ত, স্বরের 
পথে, স্থরের পথে, গলার ভাষার পথে তার প্রকাশের 
উপায় নাই। 

এই সব সঙ্গীতের লহুর, স্থরের একতান, চোখের 
পথে ছবির অক্ষরে প্রকাশ হচ্ছিল, অপরূপ রেখায় রূপ 
পাচ্ছিল__মাদিম যুগের বর্ধর মানুষের নানা চিত্রাবলীতে, 
গুহার দেওয়ালে, শিকার-কর! হরিণের হাড়ের উপরে লেখা 
খাজকাটা নক্সাক়, নিত্য ব্যবহারের মাটির ভাড়-খুরির 
উপরে লেখা নানা মাঙ্গলিক চিত্রে, পৃজা-স্থানের যাছু-বিষ্তার 
অনুষ্ঠানের জন্য লিখিত নানা সাঙ্কেতিক ও মাঙ্গলিক 
স্বস্তিকে*র আলপনায়। 

এইরূপে কানে শোনা বস্বগুলোও চোখের পথে চাক্ষ্ষ 
আলপনায় আত্মপ্রকাশ করছিল। কারণ, তখন কথার 
ভাষার অভাবে, কানের পথে পাওয়া জিনিস-গুলোর, 
চোখের পথে হাটা ছাড়া অন্ত উপায় ছিল না। তাই, 
'নয়ন হলো শ্রবণ তখন” । একজন পারস্য দেশের কবি 
কথাট! বেশ সরস ভাষায় বুঝিয়েছেন ৮ 

"গগন তলে সগৌরবে গানের ধ্বনি উঠিল যবে জাগি'_ 

নয়ন গোলো শ্রবণ তবে, 

দ্ররশ ফিরে পরশ তারই লাগি। 

বাজিল বীণা নিখিল নভে, _ 

স্থরের ধার! ভরিল দশ দিক, __ 

শ্রবণ হোলো নয়ন:তবে, . 

শুনিছে আখি অধীর অনিমিখ. 1” 


* পান প্রতবদেব সুখোপাধায় কতক পাঁরদীক কবিতার ইংরেজী 


অনুবাদ হইতে ভাষাস্তরিত। 
অল-ইণ্ডিয়। রেডিওর সৌজন্যে । 


মায়াজাল 


শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


তৃতীয় অধ্যার 
৬ 
কয়েক বৎসর পরে আর একটি অগ্রহায়ণের সকালে ছাদে বিয়া 
ষোগমায়। বড়ি দিতেছিলেন। বড়ি দিতে দিতে ডাকিলেন, বউমা, 
ও বউমা--শুনে যাও। 
বধূ নীচে হইতে উত্তর দিল, কি বলছেন মা? 


যোগমায়ার সে উত্তর মনঃপৃত হইল ন!। একালের মেয়েদের' 


ধারাই এই । গলা! বাহির করিয়া পাড়া জাহির না করিলে যেন 
কথ! কহাই যায়না! বলিলেন, দোতলার বড় ঘরে একখানা 
বড়ি দেওয়ার টিন আছে, দিয়ে যাও তো! । অমনি সরষে তেলের 
বাটিটাও এনে | 
- মে আসিলে বলিলেন, বউঝি মানুয--অমন গল! বার কর! 
ভাল নয়, পাড়ার লোকে নিঙ্গে করে। 
বধু কহিল, যে চারদিকে বন-এখানে কেউ কারো কথ! 
শুনতে পায় বুঝি? 
যোগমায়! হাদিলেন, বনের আর কি-ই বা দেখলে বউম|। 
আমরা যখন আদি-_অজ্জগর বন ওই কায়েত বাড়িটায়। বাড়ির 
ন1 ছিল পাঁটীল, ন। ছিল-_ 
বধূর কাছে সেকালের গল্প করিয়া উৎসাহ পান না! তিনি) 
কাজেই অদ্ধপথে থামিয়! যান। একালের বধূর সে-কাল সম্বন্ধে 
কৌতুহল পোষণ করে ন1) স্পষ্ট একটি অবজ্ঞা তাহাদের সুক্ষ 
হাসিতে ফুটিয়া উঠে। 
কল্পিত ভয়ে শিহরিয়৷ বধু কহিল, মাগো॥ আমরা হ'লে মরেই 
যেস্তাম ! 
-বালাই--যাট ! শহুরে মেয়ে তোমর! কথায় কথায় মর- 
ৰাচ! 
বধূ হাসিয়। বলিল, প্রথম যে-দিন ঘরের কানাচে শেয়ালের ডাক 
শুনলাম-_-এমনি বুকের গোড়ায় ধড়, ধড়.করে উঠলে! ! 
-_কেন, ঢাক শহরে তোমাদের শেয়াল নেই__না সে শেয়াল- 
গুলো ডাকে না? 
- ডাকবে না.কেন, অমন নিকটে ঠিক কান ফাটিয়ে ডাকে 
নাত! 
--বটে তো? সভ্য শেয়াল বুঝি? 
যোগমায়ার কণ্ঠে প্রচ্ছন্পজ পরিহাস ফুটিতেই বধু নীরব হইল। 
একটু থামিয়া বলিল, আজ আমি রীধব--ম1। 
তুমি? কিরাধবে? 
--ডাল, ডালনা, ভাজা--যা বলেন। 


-_না, আজ থাক। নবাম্নর দিন যদি গুরুঠাকুরই এসে 
পড়েন। ৪ 

-এলেনই বা। 

তাভয়না। গুরুঠাকুর কারও হাতে খান না। মন্ত্র না 
হ'লে তো হাতের জল শুদ্ধ হয়না । তুমি রাধলে চলবে না। 

বধূ ক্ষুপ্ন হইয়া কহিল, আমি তো! বামুনের মেয়ে, তবে-_ 

যোগমায়া হাসিয়া কহিলেন, বামুন শুদ্দরের কথা হচ্ছে না 
মা, ধর্ম নিয়ে কথা । ভারি নিষ্টে-কাষ্ঠা গুর। | 

_তবে আপনিই রাধুন। 

বধূ চলিয়া যায় দেখিয়া ষোগমায়। জিজ্ঞান। করিলেন, বিমল 
কি এ শনিবারে বাড়ি আসবে ? 

ঘাড় নাড়িয়া বধূ নামিয়া গেল। 

যোগমায়৷ আপন মনে বড়ি দিতে লাগিলেন-_ আর ভাঁবিতে 
লাগিলেন । কলিকাতার চাকরি ভাল । সপ্তাহাস্তে প্রিয়-পরিজনের 
সঙ্গে মিলিবার স্তযোগ ও সুবিধা আছে। শুধু কলিকাতা বলিয়া 
নচে--পোষ্টাপিস ছাড়! অঙ্চ যে-কোন আপিসের চাকরি ভাল। 
সপ্তাহে এক দিন ছুটি-_পুরা' একটি দিন বিশ্রাম। তা ছাড়া 
পৃক্তায়--বড়দিনে ল্থা ছুটি মেলে এবং বাধ!-বরাদ্দ ছুটি ছাড়া 
প্রায়ই মোম বা মঙ্গল বারেও বিমল বাড়ি থাকে । প্রথম প্রথম 
যোগমায়। আপত্তি করিতেন, হারে খোকা, মোমবারে আবার 
কিসের ছুটি? 

-এমনি ছুটি নিলাম । 

--এই সে-দিন চাকরি হ'লো-_এর মধ্যে অত ছুটি নেওয়া কি 
ভাল? 

বিমল হাসিয়। ক্রবাব দেয়, বড়বাবুর সঙ্গে আমার খুব বন্ধৃত্ব 
হয়েছে_মা। ঞ্ 

-_দেখিস বাপু-ক্ষেতি না হয়। কত ঠাকুরের দোর ধরে 
চাকরিটুকু হয়েছে। 

-দোর আরকি ধরলে মা, চাকরি তো আপনিই পেয়ে 
গেলাম । 

_-আপনি পেলি! 
চেষ্টা-চরিত্তির করে-_ 

--তোমার বেয়াই মশায়ই চেষ্টা করেছেন আমি তো! করি 
নি। 

»-_খুব কথ! শিখেছিস বাপু, সায়েবের চাকরি করিস কিনা ! 

বিমলের রহ্ত-প্রফুল্ল মুখে মেঘ নামিয়া আসে, সে তাড়াতাড়ি 

সরিয়া যায়। 


কথ। শোন। বেয়াই মশায় বলে কত 


ফাস্তন 


১০ পি লিতশ পা শা্পপিসাসিপসপসপিপাস 





অন্তরে অন্তরে খুশী হন যোগমায়া, সময়ে সময়ে অশাস্তিও 
বোধ কবেন। এমন যখন-তখন ছুটি লওয়া-_প্রতিবেশিনীরা 
ছেলের বধূ-প্রীতির উপর কটাক্ষ করে। বিমলের মাতৃভক্তির দৃষ্টাস্ত 
দিয়া তিনি তাহাদের স্দেহকে অস্থুরেই বিনষ্ট করিয়! দেন ) নিজের 
মনে সেই সন্দেহের অঙ্কুর কি বাড়িয়া উঠে। আজকাল মায়ের 
সঙ্গে যে সময়টুকু বিমলের কাটে, তা ঘড়ি না দেখিলেও 
মোগমায়। আঙুলের পবের্ব ধরিয়! দিতে পারেন। আর কদ্ধদ্বার 
কক্ষে__সকাল, দুপুর, অপরাহের খানিকটা এবং সমস্ত রাত্রি ধরিয়! 
যে অগুস্তি সময় মৃদু গল্পে ও নীরব হাগির মধ্য দিয়া নিঃশেষিত হয় 
_ত! যোগমায়ার কাছে সুদীর্ঘ হইলেও-_-উহাদের পক্ষে ল্লায়ু। 

অনেক বেল! হ'লে।-_ওঠ২ন1 থোকা। 

আর একটু ঘুস্ুই মা, কাল রাত্তিরে যা গরম গেছে। 

-_রমেন বুঝি ডাকছে রে। 

-ঢাকুক। সকালবেলায় ওর 'ঘত ডাকাডাকি 
বাড়ি নেই। 

-রোদ উঠলে বিছানায় শুয়ে থাকতে নেই রে--উঠে বস। 
এমনি সতর্কবাণী যোগমায়া কতদিন উচ্চারণ করেন। ছেলে 
কখনও শোনে--কখনও ছল-ছুতায় উড়াইয়৷ দেয়। যোগমায়া 
বুঝিতে পারেন কোন সঙ্গলাভের জন্য গৃহ-কোণের ওই সময়টুকু 
সব্বক্ষণই ছেলের কাছে অমূল্য সম্পদবিশেষ। মাতৃভক্তির গৌরব 
ফুটা বেলুনের মত চুপসিয়! যায়, জ্বাল! অনুভব করেন তিনি । . 

সেই বিমল ! খেলায় যার অদম্য উৎসাহ, স্বদ্েশীর টানে 
নাওয়া-খাওয়া তূলিয়। যে সারাদিন বিলাতী বস্ত্রের বহ্চংসবে 
মাতিয়াছে, ঘরের টানকে উপেক্ষা করিয়া পথের মায়াডোরে যে 
মনকে বাধিয়া রাখিত সবর্ক্ষণ ! বুক ঠেলিয়! নিশ্বাস বাহির হয়, 
একট বড় রকমেরই নিশ্বাস । যোগমায়া আপনমনে বড়ি দিতে 
থাকেন। 

বড়ি দেওয়া শেষ হলে যোগমায়৷ বলিলেন, কুলুইচন্তীর ব্রত 
কাল-__মনে আছে তো বউমা ? 

বধূ সলজ্জ কণ্ঠে উত্তর দিল, এবার আপনিই পালুন। 

--কেন, একট! দিন ফলার খেয়ে থাকতে পার না? 

--থাকতে পারি। জ্ঞানেন তো আপনার ছেলের কাণ্ড-_ 
কাল শনিবারে মাছ আনবেন এই এতগুলি। 

যোগমায়৷ কথা কহিলেন না। ধশ্মকর্ম কিছু জোর করিয়া 
ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া চলে না। 

আর অশাস্তি বাড়িয়৷ উঠে কাত্তিকী পূর্ণিমার দিন। 

কাণ্তিকী পূর্ণিম। প্রায়ই অগ্রহায়ণের প্রথম খোঁধিক্া পড়ে এবং 
এ একটি রাত্রির চাদের আলো সশ্র কুরধ্য-প্রভান্বিত হইয়া 
যোগমায়াকে দগ্ধ করিতে থাকে । এ দিন তিনি জলম্পর্শ করেন 
না-নিরম্বু উপবাসে কাটাইর়। দেন। বিমল বাড়ি 'আসিলে 
উন্থন-পাড়ে ঠাহাকে বসিতে হয়,. কিন্তু উনানের কাঠগুলিতে 
সেদিন ধোঁয়ার প্রাচুধ্য দেখা যায় এবং যোগমায়ার ছু-চোখ 
বাহিয়৷ জলধারা গড়ায়। এ দিন সকালে গঙ্গাম্বানে গিয়া গুপ্তি- 


বলে দাও 


ময়াজাল 


৯ পাপাশিশা পিপাসা পে পা ৯ পাপা পাটি শপথ লাশ ০ 
স্টপ পি ৯৯ পাপা শিলা পাপা পপ পল পপ পা পা ৯ পপ পপ পপি ০৯ পা পপ পি শপ পি ৩০৯ 


৪০৯ 


পাড়ার নুউচ্চ খেয়াধাটের পানে তিনি বহুক্ষণ সতৃষণ নয়নে চাহিয়া 
থাকেন। কত্‌ লোক খেয়াপারে চলিয়া যায়-_খেয়াপার হইতে 
ফিরিয়া আসে ; বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী, পুরুষ, হিন্দু, মুসলমান, 
কৃশ, বলিষ্ঠ, কণ্ন, সুস্থ, গৌর ৰা কালো--কত ধরণের লোকই 
যে পারাপার করে--তেমন শ্যামবর্ণের রোগ! ছেলেটি আর আসে 
না। খেয়ার উচ্চ পাড়ে-গরুর খুরের আঘাতে ধূলির কুয়াশা 
যেখানে রচিত হয়, তীরস্থ তরুরাক্তির মসীঘন সীমার পারে দৃষ্টি 
যেখানে পৌঁছায় না._সেই মম্পষ্ট দিগন্তের কোল দোধিয়৷ ঈষৎ 
মলিন জ্রামাটি গায়ে দিয়।--শুভ্র উত্তরীয় দ্ু-পাশে উড়াইয়।, দীর্ঘ 
কৌকড়া চুলে ভরা মাথাটি মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে হেলাইয়৷ রোগ! 
পাতলা শ্যামবর্ণের ছেলেটি তো! ফিরিয়! আসে না । জলে বুক 
ডূবাইয়া যোগমায়! ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ করেন। দেবীর বীঙ্জমন্ত্ে 
শ্যামকিশোরের ছবিটি বার বার ফুটিয়া উঠে। 

নিস্তারিণী বলেন, দিদি ত'লো? 

_-এই যে প্রণামট! “সরে নিই । 

দীর্ঘ প্রণামের পরে আবার তিনি খেয়াপারে দৃষ্টি প্রেরণ করেন। 

ধূলিঙ্ঞালে ও বনরেখায় সে দৃষ্টি আটকাইয়া যায়, শ্বেত উদ্তরীয়ের 
আলো লাগিয়া! অন্ত পারের তমসা তরল হয় না একটুও । 


আজ কতদিন পরে তেমন ঘন বশে মাতরমের ধ্বনিও শোন! 
বায় না। বিমলের মুখে তো নয়ঈ। সাহস করিয়া ফোগমায়। 
সে কখ! বিমলকে জিজ্ঞাসাও করিতে পারেন ন।। এই মায়ের 
পায়ে-_ষাওযী-আসার কালে যে প্রণাম বিমল রাখিয়। দেয়-__-সে 
হয়ত ভক্বিভারে নয্র- শ্রদ্ধায় পবিত্র, মাটিকে মা মানিয়া যে 
প্রণাম-মন্ত্ব বিমল উদাত্তকণ্ঠে উচ্চারণ করিত--তাহাতে বজের 
প্রতিধ্বনিই উঠিত। বজের ডাকের আগে যেমন বিদ্যুতের 
আলো-_তেমনই একটা চোখ-ধাধানে! দীপ্তিও ছিল। কি 
ভক্তি লইয়াই যোগমায়াকে খুসি হইতে তয়। শরতের কথা. 
জিজ্ঞ/স। করিতে পারেন ন। | কি জানি, ভুলিয়'-যাওয়! মন্ত্র আবার 
যদি বিমলের মনে পড়ে-_-ভক্তিকে ছাপাইয়৷ বজ্কের ডাক যদি 
আবার ধ্বনিয়৷ উঠে ! 

বিমল আসিয়! প্রণাম করিল। বলিব না বলিয়। সংরাদিন 
যে প্রশ্নকে বুকের মাঝে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন--অসাবধান- 
মুহূর্তে সেই প্রশ্নই প্রথমে তাহার কণ্ঠথলিত হইয়া পড়িল £ হারে 
খোকা, শরৎ এখন কোথায় জানিস? 

বিমলের প্রফুল্ল মুখ সহস! চাবুক খাইলে যেমন বিবর্ণ হইয়া 
যায় তেমন ধারা দেখাইগ। চোখের কোণে একটু আগুন যেন 
জলিয়া উঠিল-__ঈদৎ দীপ্তি । সবেগে সে মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিল, 
জানি। 

--কোথায় রে? একবার তাকে আনতে পারিস নে? যোগ- 
মায়! জাগ্রহে.আকুল হইয়া উঠিলেন। 

--তোমার ভয় করবে না? মায়ের পানে চাঠিয! বিমল প্রশ্ন 
করিল। প্রশ্ন তো৷ নহে-_নিশ্বম আঘাত । 


৪১০ 


পপি পপ কাপল পালক পপ পাপী 


অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়। যোগমায়া কহিলেন, ভয় করে, কিন্ত 
তাকে দেখতে ভারি ইচ্ছে হয়। 

দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া! বিমল কহিল, কিন্তু তাকে দেখবার 
উপান্ধ নেই, সে এখন অনেক-_ননেক দূরে । 

স৮কোথায়--কোথায় রে? 

পোটর্রেয়ার-_-আশ্দামান জান? ফাসির বদলে লোককে 
যেখানে পাঠায়। 

আশ্রধ্--ওই একটি কথায় বিমলেরও কেমন যেন পরিবর্তন 
খটিয়। গেল সেই সন্ধ্যায়। জলখাবার নামমাত্র সে স্পর্শ করিল। 
বধূর সঙ্গে বিশ্রস্ভ।লাপ জমাইল না। খাঙ্সি পায়ে বাড়ির বাহির 
হইবার সময় শুধু বলিল, একটু বাইরে যাচ্ছি মা, ফিরতে দেরি 
হবে। 


অনেকথানি দেরি করিয়াই বিমল ফিরিল এবং ভাল করিয়া " 


আহারও করিল না। যোগমায়! খুব বেশী অন্থযোগ করিবার 
সাহস পাইলেন না । সমস্ত অপরাধের বোঝ! নিজের স্বন্ধে তুলিয়া 
লইয়। মৌন তইয়। রহিলেন। 

রাত্রি প্রভাতে বিমলের পৃব্বমূর্তি দেখিয়া! তিনি আশ্বস্ত 
হইলেন। বধূর উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, আজ তৃমিই 
বাঁধ মা, আমি গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আসি। রঃ 

সংসারের আচার-বিচারে বধু পটু না হইলেও ছাই 
রন্ধন করিতে জানে । যেযেজিনিস বিমল ভালবাসে সেগুলি 

"তে রাধিয়াছেই উপরস্ত এমন ছু-একখানি তরকারি করিয়াছে 
সাহা যোগমায়াও কখনও খান নাই। বেশ তৃপ্তি করিয়াই বিমল 
খাইল। যোগমায়। প্রসম্প হইলেন । 

পাখা হাতে পুত্রের সম্মুখে বসিয়া বলিলেন, হীরে, ত! হোটেলে 
খেতে তোদের খুব কষ্ট হয়? 

বিমল বলিল, কষ্ট হলে আর উপায় কি, সবাই তো খায়। 

যোগমায়া একটু থামিয়৷ বলিলেন, তা বাসা কর্‌ না কেন, 
বউমা! তো দিব্যু রীধতে শিখেছেন । 

বিমল হাসিয়৷ বলিল, তোমার বউম! রাধতে শিখলেই আমার 
বাস কর। চলে না, মা । 

-_খুব চলে । চিরজীবনটা কষ্টই করবি বুঝি ! 

বিমল বলিল, কষ্ট মূনে করলেই কষ্ট-না হ'লে কিছুই নয়। 
শ্বশুরমশায় কি বলেন জান? 

--কি রলেন? 

--ওই তুমি যা বলছ। 

-তাঠিকই বলেন তিনি। এ অভদ্রাণেই ভাল একটি দিন 
দেখে__, কথাট। যোগমায়ার শেষ হইল না। কণ্ঠট। কেমন যেন 
শুকাইয়া উঠিল। ৃ 

বিমল হাসিয়! বলিল, তুমি এক! থাকবে কি করে? 

যোগমায়াও হাসিলেন, চিরকালটা কাটালাম--আর ছু'টে! 
দিন না হয়-- 

--সে কি ভাল হয়? 


প্রবালী 


পরী কালী কপ লী কপাল পপ পপ লী” পপ শপ পপ পা শীলা পপ পালা পল 


১৩৫৩ 


-_খুব হয়, তৃই বাস! দেখিস। ৃ 

--আচ্ছা! ভেবে দেখি। বলিয়া বিমল উঠিয়৷ পড়িল। 
যোগমায়ার বুক ঠেলিয়। আবার নিশ্বাস উঠিল। বিলের আপত্তি 
তে! প্রবল নহে। প্রবল হইলেই বুঝি যোগমায়া পূর্ণ তৃপ্তি 
লাভ করিতেন। 

খাইতে ব্িয়। বধূকে বলিলেন, বাসায় খুব সাবধানে থাকবে 
মা। যেন বিমল বাস! করিয়া কালই বধূকে লইয়া যাইতেছে ! 

বধূ সলক্জগ কণ্ঠে বলিল, আপনার ছেলে তো! আগে বাসা 
করলেন ! 

ষোগমায়া বলিলেন, বাস! করবে বৈকি। 

বধূ বলিল, আপনিও যাবেন তো? 

_আমি! যোগমায়া হামির দ্বারা এই প্রশ্নের অসস্ভাব্যতা 
প্রকাশ করিলেন। 

তা হোক্‌--চলুন ন1। 

-আমি গেলে সংসার-ধশ্ম কে দেখবে-ম।| শিবের মাথায় 
অত্যি-জল দেওয়া, গরুর সেবা করা, ঘর-ছুয়োর দেখা-শোন! 
করা-- 

__কেন, কাউকে বলে যাবেন না হয়। পুরুতকে পয়সা 
দিলেই তিনি পূজে করে দেবেন। 

--পাগল! পর দিয়ে কখনও কাজ হয়, না সে কাজের ছিরি 
থাকে ! নিজের খঘর-ছুয়োয় নিজে না দেখলে নষ্ট হয়ে যায়। 

যোগমায়ার গন্ভীর থমথমে আওয়াজে বধু কথ! কহিবার সাহস 
পাইল ন!। 


যোগমায়ার মেজাজটাও সেইদিন অপরাহে রুক্ষ হইয়! উঠিল। 
নিস্তারিণী আসিলে কহিলেন, এমনি করেই সংসার-ধশ্ম করবে 
এরা ! সন্দ্যেবেলায় ছুয়োবে গঙ্গাজল দিয়ে শাখটায় গোটা তিনেক 


ফুঁ দেবার সময় থাকে না এ-কালের মেয়েদের! এরা আবার 
সংসার করবে ! 
নিস্তারিণী বলিলেন, তা যা বলেছ দিদি। গায়ে ফুঁ দিয়ে 


বেড়ান সব হাওয়ার বিবি। দিন-রাত্তির ভাবন-_সাজন-গোজন 
_এত ভালও লাগে ? 

ঘোগমায়া বলিলেন, লাগবে না কেন বোন । নিজে হাতে জমি 
কুপিয়ে তো শাকপাতা৷ আজ্জায় ন-_-কাজেই গরু-ছাগলে খেলে 
তো! ওদের বয়েই গেল। এই ষে বুড়ে! মাগী ঠ্যাঙ! হাতে করে 
বোশেখ-জ্যন্টির রোদে ওপর-নীচে কবে আমগুলে! আগলা ই-_ 
ওদের সাধ্যি! তা! জার পারতে হয় না! 

তোমার দিদি অরুণের গতর | এক! হাতে সব করছ। 

_ শ্বশুরের ভিটে-_ন! করবার তো৷ কথা নয় বোন। ওরা বলে 
এত খাটো! কেন? খাটুনির মণ ওরা কি বোঝে বল? শুয়ে 
খারুলে গায়ে কে যেন কাট! ফুটিয়ে দেয়। 

তাই বটে। সেদিন বীড়ুজ্ঞে-বাড়ি গিয়েছিলাম । গিরে 
দেখি, ও মা, নাক ভাকিয়ে বউ ঘুযুচ্ছে দালানে__জার একটা 


ফাস্তুন 


কালে গরু ঢ,কে মস্মদিয়ে পালঙের ক্ষেত মুড়িয়ে খাচ্ছে। এমন 
ঘুমও বউ ছুঁড়ির! 

-আহা, খাসা তেজালে। শাক বেরিয়েছিল গে! । 

সন্ধ্যার মুখে নিস্তারিণী চলিয়৷ গেলেন। বধু ততক্ষণে ছুয়ারে 
গঙ্গাজল ছিটাইয়া শশাখট! বাজাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। 
হুই গাঙ্গ ফুলিয়৷ বধূর চোখে জল আসিবার উপক্রম হইয়াছে_ 
তবু চাপা শব্দ ছাড়া শখের ধ্বনি বাহির হইতেছে না! । যোগমায়। 
উঠিয়া আসিয়া বধূর হাত হইতে শাখ লইয়া! অল্প ফু" দিয়া তীব্র 
ধ্বনি বাহির করিয়! বলিলেন, আস্তে আন্তে সবটা ফু এ ফুটোর 
মধ্যে দিয়ে দিলে তবে শাখ বাজে, গায়ের জোরের কণ্ধ নয়। ও 
কি, একটু গঙ্গার্জল দিয়ে ন৷ ধুয়ে শাখ তাকের ওপর থুয়ে। ন!। 
বাজালে এটো। হয় যে। | 

__একটু ধুনো দেব। 

_দাও, ধূপও একটা জেলে দাও। 

হরিনামের মাল! হাতে যোগমায়া উপদেশ দিতে লাগিলেন। 
করাঙ্থুলি সমেত জপের অক্ষগুলি আবর্তিত হইতে লাগিল, মনে 
মনে মন্ত্রোচ্চারণও হযুত করিলেন, মুখে সংসার সম্বন্ধে বধূকে 
অনর্গল উপদেশ দিতে লাগিলেন। 

রাত্রির আহাবের সময় পুনরায় বিমলের কাছে বসিয়৷ কথাট! 
পাড়িলেন, হারে, কবে নিয়ে যাচ্ছিস বউমাকে? 

তুমি ক্ষেপেছ মা। ভাতের প্রান মুখে তুলিয়! বিমল সে 
কথার নিষ্পত্তি করিয়! দিল। 

যোগমায়। মনে মনে পুলকিত হইলেন। বিমলকে আর 
অন্থরোধ করিলেন না । কি জানি, মায়ের অনুরোধ আস্তরিক মনে 
করিয়া বিমল যদি সম্মতি দিয়! বসে ! 





সিস্পীস্ত আপানার লা! 





৯ পণ ১লাসিলা্ পাসিপিসপাসিল সা 
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হাতের চুড়ি ও কানের মাকড়ি পরিয়। লতা যোগমায়াকে 
প্রণাম করিল । যোগমায়া বধূর চিবুক ধরিয়। আদর করিলেন, 
থাক, মা, খাক। কলকাত! থেকে বিমল গড়িয়ে আনলে বুঝি? 

লত! নীরবে ঘাড় নাড়িয়া৷ মৃছুম্বরে বলিল, বাবার জান! 
স্তাকর|। 

-_-ত৷ অনেকগুলি টাক! খরচ হয়েছে দেখছি। 

বধু অপ্রতিত হইয়! কহিল, মোনার দামট! লাগলে! শুধু, বানী 
মাসে মাসে দিলেও চলবে। 

যোগমায়। অরন্মাৎ রোয়াক হইতে নামিয়৷ গরুকে শাসাইতে 
লাগিলেন, ভাগাড়ে ঝাঁও, দিনরাত দড়! খুলে গাছপাল! মুড়োচ্ছ__ 
ভাগাড়ে বাও। 

বধৃও যোগমায়ার সাহায্যে অগ্রসর হইতেছিল। তিনি নিষেধ 
করিলেন, ওই দশ্ঠি গল মামলানে। তোমার কণ্ধ নয়-_ম1 সর। 
বঙ্গিয়। একট! সজজিনার শুদ্ধ ডাল তৃলিয়! লইয়! সজোরে গরুটার 
পিঠে আঘাত করিলেন । 

জার একটু বেল! হইলে প্রকাণ্ড একটি শালপাতার ঠোঙ৷ 


মায়াজাল 
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যোগমায়ার হাতে দিয়! লত! বলিল, ঠাকুরকে উচ্ৃপ্য করে পাড়ার 


সকলকে দেবেন । 

যোগমায়। বলিলেন, গহন! হ'লে আবার পাড়ার লোককে 
খাওয়ানো কেন? সবই আদিখ্যেতা! বধূর পানে চাহিয়া 
দেখিলেন__তাহার মুখখানি ম্লান হইয়৷ গিয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে 
যোগমায়ার মনে অন্থুশোচনা জাগিল। কথাটা বড় তীব্র হইয়া 
গিয়াছে । আজকাল-ভাহার কি হইয়াছে কে জানে, মনের মধ্যে 
একটা অকারণ উত্তাপ জমিয়! বাহির হইবার জন্য ঠেলাঠেলি 
করে। কথার স্থরে তীব্রতা আসিয়াছে । 

বধূর হাত হইতে শালপাতার ঠোঙাটি লইয়। ি্ধন্বরে 
কহিলেন, লোককে দেওয়া-থোওয়ার মত আনন্দ আর কিছুতে 
নেই মা। এই এতগুলে! টাকা খরচ কৰে গহন। গড়ালে-_ আবার 
খাওয়ানো 

বধূর মুখে হাসি ফুটিয়। উঠিল। বলিল, খরচের পাল যখন 
পড়ে--তখন খরচই হয় শুধু। ওই ছোট ঠোঙাটায় আপনার 
মিষ্টি আছে। 

ঘরের লোকের জন্ত আবার আলাদ। ব্যবস্থ! কেন? মুহুর্তে 
যোগমায়ার অস্তরে সেই উত্তাপ তীব্র হইয়। উঠিল। ছেলেকে 
লইয়! বধূ পৃথক্‌ সংসার গড়িয়া তুলিতেছে ! 

ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া! নিজের হাতে সেই মিষ্া় যোগমায়। 
পাড়ায় বিলাইলেন। নিজে কিন্তু কিছু মুখে দিলেন না। বধূর 
বারংবার অনুরোধ সত্বেও কিছু মুখে দিলেন না। শুধু বলিলেন, 
শরীরট। খারাপ হয়েছে, ভাতও আজ খাব ন! | 

উদ্বিগ্ন মুখে বিমল ছুটিয়। আসিল, কি হয়েছে মা? কপালে 
হাত দিয়! বলিল, কষ্ট, কিছুই ন৷ তে! ! 

--কপাল গরম নয়, বুকট! কেমন করছে। 

বিমল পুনরায় ব্যস্ত হইয়। উঠিল, খুব ধড়ফড় করছে কি? 
ডাক্তার ডেকে আনি । সে ছটিয়! যায় আর কি। 

যোগমায়াকে তাড়াতাড়ি শ্য। ত্যাগ করিতে হইল । কহিলেন, 
ডাক্তার ডাকতে হবে না। ডাক্তার এসে করবে কি, একটু 
জিরোলেই সব সেরে যাবে'খন। 

__তুমি ভাত ন। খেলেই ডাক্তার ডাকব কিন্তু। 

যোগমায়। কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়। বলিলেন, তোদের 
জন্ত আমার অন্গুখও করবে না? খুব শাসন করছিস যাহোক ! 

-অন্ুথ করলে শুনবো কেন! যেমন তেমন দিনে অন্তথ 
করলেই হ'লে! । | 

অগত্যা! যোগমায়! উঠিলেন। 

কিন্তু এমন করিয়া আর কত দিন চলে। মনের উত্তাপ কখনও 
কথায়, কখনও কাজে ফুটিয়! উঠিতে চাছে। কুদ্ধ ঠাকুর-ঘরে 
বষিয়। যোগমায়া এই উত্তাপের হেতু নির্ণয় করিতে চাহেন। 
নিজের মনের সর্বত্র তীক্ষ দৃষ্টি মেলিয়। এই সামগ্রস্যহীন আচরণের 
জঙ্জালগুলি কোথায় জড়ে। হইয়াছে দেখিতে চেষ্টা করেন ) পুজার 
মন্ত্র, সংসার ও/ন্বেছে সব একাকার হুইপ! বায়। মনে হয় বধূই 
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সব্বাপেক্ষা দোষী।। । এই সংসারে উহার অবাঞ্ছিত আগমনই এই 
অনর্থের ভেতু। তবু তাহাকে কথার আঘাত করিলে সে আঘাত 
তীক্ষ তীরেব মত তাহাকেই বিধিতে থাকে । তাহার বড় 
আদরের বিমলের বউ--কোথায় তাহাকে সর্ধদ। স্নেহের অঞ্চলে 
থিরয়। রাখিবেন, ন। সেই আচলের তলাকার উত্তাপ আগুন হইয়। 
প্রতিনিয়ত বাহিরে আসিতে চাহিতেছে । এতদিনের. ভাতে গড়। 
সংসার--এমনই করিয়। কি শুকাইয়। যাইবে? যোগমায়। সম্কর 
দু করিয়! বিমলের কাছে আসিয়া বলিলেন, বোশেখ থেকে তোর 
মাইনে বেড়েছে-_বাসাটাস! দেখ.। 
বিমলের সেই পুরাতন আপত্তি, মা, তুমি পাগল! 
-সা! আমি পাগল। সারাজীবন যদি কষ্টই করবি তো! 
কিসের জন্য উপার্জন শুনি? . 
বিমল রহস্য করিয়! বলিলঃ লোকে কি বলবে জান? বলবে 
শাশুড়ী বউয়ে বনিবনা হ'লে না, তাই বাসা করলে । 
যোগমায়। গম্ভীর মুখে বলিলেন, লোকে বলবে, না তৃই 
বলছিস? কি এমন দিনরাত বউকে নিয়ে কাক-চিল পড়াপড়ি 
করছি যে-লোকে বলবে? লোকের বলারকি ধার ধারি 
আমি। 
সেই উত্তাপ অগ্রিশিথাকে প্রকটিত করিতে টা । 
বিমল সবিশ্ময়ে মায়ের রক্তব্ণ মুখের পানে চাহিয়া! কহিল, 
তুমি লুখী হবে ওকে নিয়ে গেলে? 
--কেন, বউ কি আমার ছু-চক্ষের বিষ, তাই ওকথ! বললি ? 
--কি বিপদ! তুমি যেন আজকাল কি হয়েছ মা । কথা- 
গুলে! এমন উল্টে ধর। 
বধু আদিয়া ছুয়ারের পাশে দীড়াইয়াছে। ষোগমায়ার উত্তাপ 
হু-হু করিয়া! নামিয়া গেল। অগ্রত্িভ হইয়। কঠস্বর নামাইয়! 
কহিলেন, পোড়। মনের যেন কি হয়েছে । গৌরী আজ এক 
সপ্তাহ হ'লে। চিঠি দেয় নি। 
--আমি কালই খবর আনাচ্ছি। 
রাত্রিতে বিমল বলিল, দিনকতক তীথে ঘুরে এসে! নাঃ মা। 
-তীর্থে? কেনিয়েষাবে? 
--বল তে৷ আম নিয়ে যাই। 
দেশ দেখা হবে। 
--কিস্ত এবার অকাল, তীর্থ করতে নেই। 
--ঠাকুর দর্শনে আবার কালাকাল কি? 
--আছে বৈকি । রোজ তে। ঠাকুর দর্শন করছি নে। কিন্তু 
খোক1॥ হঠাৎ আমাকে তীর্থ করাবার সাধ হ'লে। কেন রে তোর ? 
বাঃ বনে, এতখানি বয়স হ'লো--কোথাও তো গেলে ন৷। 
বার মাস সংসার নিয়ে থাকলে মান্্যের মন তে। ! 
-মান্থযের মনে কি হয় রে সংসার নিয়ে থাকলে? 
-শঁএকহেয়ে ভাল লাগ্নে না। 
--মংসার ভাল লাগে না! ত। মংমার বাদের ভাল লাগে 
না তারা অরণ্যে গিয়ে থাকলেই পারে, সাধুসঙ্ট্যেসী হ'লেই 


তোমর তীর্থ হবে--আমারও 


প্রবাসা 
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পারে। একটু খামিয়। বলিলেন, ত| দিনরাত সংসার ভাল লাগে 
না__এ বুদ্ধি তোর মাথায় কে ঢ.কিয়ে দিলে রে? বউম৷ বুঝি? 

বিমল ঘাড় নাড়িয়! বলিল, যে-ই ঢুকিয়ে দিক, সত্যি কি না? 

-_না, সত্যি নয়। যারা সংসার কি চেনে নি-_তারাই 
বলে ও-কথা। মায়ের কণ্ঠস্বর আবার গম্ভীর হইয়া! আমিতেছে। 
বিমল রহস্য করিয়। বলিল, ত৷ যাই বল, আমি কিন্তু এক মাসের 
ছুটি নিচ্ছি, বেড়াবার সখ হয়েছে বড্ড। আর তোমাকে ও 
ছাড়ছি নে। 

যোগমায়। হাসিয়। বলিলেন, উনিই বড় করালেন তীর্থধশ্ম-_ 
তা তুই করাৰি! ওসব বাজে কথ! রেখে খাবি আয়। 

- আচ্ছা মা, তোমার কি তীর্থে যেতে ইচ্ছে করে না? 

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া যোগমায়া বলিলেন, সেই বরাত করেছি 
কি ষেতীর্ঘধকরব। যেতে ইচ্ছে হ'লেই ব| যাওয়। হয় কৈ! 

-না মাঃ তোমায় আমি নিয়ে ষাব। 

_দূর পাগল! অকালে আমি গেলাম আর কি। আচ্ছা 
শোন্। এ বছর আর ছুটি নিসু নে, আসছে বার বরঞ্চ__ 

--আসছে বারও ষদি অকাল থাকে ? 

_ পাজি দেখে বেরুলেই হবে। 

মাঃ তুমিই তে। বল-_ভাল ইচ্ছে মনে উঠবামাত্র কর। উচিত, 
নইলে রাবণ রাজার স্বর্গের সিড়ি তৈরির মত হয়। 

_খুব পণ্ডিত হয়েছিস তো! । এখন বাসা তো কর্‌। 

না মা, তোমার রাবণ রাজাই বলে গেছেন, মণ ইচ্ছে 
দেরিতে করাই ভাল। 

ম! ও ছেলে ছুইজনেই হাসিতে লাগিলেন। 

পর দিন সকালে যোগমায়া পুনরায় গ্তীর হইয়! গ্েলেন। 
বিমলকে ডাকিয়া! বলিলেন, তুই একেবারে ছুটি নিয়েই এসেছিস 
বুঝি? 

--পাওন! ছুটি--বড়বাবু বললেন নিতে-_ 

-_ন্থঃ তা! ছুটি নিয়ে পাহাড়ে চলেছিস বুঝি বেড়াতে ? 

যা গরম-_দার্জিলিডে ঘুরে আসি একবার 

--বউমাও শুনলাম যাবেন। তীক্ষুদৃষ্টিতে বিমলের মুখের পানে 
চাহিলেন যোগমায়!। ৃ 

বিমল অগ্ঠ দিকে মুখ ফিরাইম্া উত্তর দিল, শ্বশুরমশ।য়র! 
মাপাবধি ওখানে রয়েছেন । বিশেষ করে ধরেছেন_- 

-তাজানি। আমাকেও লিখেছেন-_ছু-ছ্বার। 

বিমল নাগ্রহে মায়ের পানে চাহিয়। বলিল, তুমি উত্তর 
দাও নি? 

যোগমায়। সে -কথার উত্তর ন! দিয়। বলিলেন, যখনই বাও-_ 
ভাল দিন-টিন দেখিয়ো, আর সময় থাকতে আমায় বলে! । 
হুর্ট বলতে বাড়ি থেকে বেকুনে1--একটা৷ লক্ষণ আছে তো1। 

বিমল আনন মায়ের পানে চাহিল না, প্রফুল্ল মনে ভ্রতপদে 
চলিয়। গেল। 

নিস্তারিণী বেড়াইতে আসিলে ঘোগমায়' কহিলেন, সে দিন 


ফান্তন 


দায়াজাল 
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কথা গুনতে গিরে ভাল বুঝতে পারলাম ন! বোন। সেই যে ভরত নিজের জীবনের বছ বধ পূর্বের ঘটনাগুলি মনশ্চক্ষে ফুটিয়! 


রাজার উপাখ্যান । 

নি্তারিণী বলিলেন, আমার তে। দিদি বসলেই চুল আসে। 
মারাদিন খেটে মরি সংসারে, ছু-দণ্ড পা! ছড়িয়ে যদি বসেছি কি-_- 

--পোড়। কপাল, কি করতে যাস কথ! শুনতে ? ভরত রাজার 
কথ! জানিস নে? ওই তোরই মত সংসারের মায়া রে। মরণ 
কালে হরিণ-ছানাটার মায়। কাটাতে না পেরে আবার জন্মগ্রহণ 
করলেন। 

- আমর! নরুকি- পাপীন্টি--আমর| যদি ন! জন্মাবো-_ 

বাধ! দিয়৷ যোগমায়। বলিলেন, তাই বলছিলাম । হা সংসার 
যো সংসার করে মরি, ছেলে বউ কেউ কারও ন1। 

__কেউ কারও নয় দিদি ! সেদিন বোসেদের-_ 

যোগমায়! কণ্ঠে উত্তাপ ঢালিয়! কহিলেন, বিমল বউকে নিয়ে 
পাহাড়ে হাওয়া খেতে চলল যে। 

-বউম! যাবেন ? 

যাবার জন্যে আলগোছ-_যাবেন না আবার ! আজকাল- 
কার ঢেউ। 

-তাই বটে। 

--আমাকেও বলে চল, মে কি টানাটানি । বলি বুড়ো-মাগি 
কোথায় যাব ! 

__তা গেলেই পারতে । 

তোর কথা শুনে গা জাল! করে। ছেলে যাবে বউ নিয়ে 
বেড়াতে, আমি চোদ্দ শাকের মধ্যে ওল পরামাণিক হয়ে যাব 
কোন্‌ মুখে শুনি? 

নিস্তারিণী সামলাইয়া লইয়া! বলিলেন, তা! ঠাকুর-দেবতাও 
তো আছে। 

-ছাই আছে। ওর| যাক। আমাদের সংসারই ভাল, 
কি বলিস? 

_-তা আর নয়-_বলে শ্বশুরের ভিটে-_ 

এমনই করিয়! নিজের মনকে প্রবোধ দিলেন যোগমায়! । 

বিদায়-দিনে প্রবোধ মানিল না৷ মন। ছু-চোখে জলধার! 
গড়াইয়! পড়িল। বধূর চিবুক ধরি! চুমা] খাইয়! ধরা গলায় 
বলিলেন, সু-ভালাভালি ফিরে এস ম1। 

ছেলেকে একান্তে ডাকিয়া! বলিলেন, বউমাকে' যেন বাপের 
কাছে রেখে এসে। নাঁ। নিযে যেতে হয় বেয়াই নিজে এসে নিয়ে 
যাবেন। বউ রেখে আস। আমাদের বাড়ির নিয়ম নয়। 

সে রাব্রিটা মনে হইল-_বড় অন্ধকার রাত্রি। বৈশাখের প্রথম 
রাত্রিতে ষে বাতাস বয়সে যেমন উদ্দাম-_তেমনই এলো- 
মেলে! । সে বাতাসে বিলাপ-ধ্বনির আভাস পাওয়া .যায়। 
একলা হরে শুইয়া! যোগমায়ার অনেকক্ষণ অবধি ঘুম আসিল ন|। 
কেবলই মনে হইতে লাগিল, এত যত্বে গড়! সংসার কি তীহারই 
সঙ্গে শেষ হইবে? এই বাড়ির উপরে বউজ্বের মমত| তে নাই-ই, 
ছেলেও যেন বউয়ের অতিরিক্ত অস্থ্রাগী হইয়া! উঠিতেছে। 


উঠিল। পুরুষরা! চিরকাল ঘর ভাঙার মন্ত্রই দিয়া থাকে, ঘর 
গড়িবার দীক্ষা গ্রহণ না! করিলে মেয়েরা পরম নিশ্চিন্তে কোন্‌ 
আশ্রয়ে থাকিয়৷ শাস্তি্খ ভোগ করিবে! বিমল আর কিছুই 
নহে, রামচন্দ্রের প্রতিবিশ্ব মাত্র। 

পরদিন কমলার চিঠি আসিল। কমল! লিখিয়াছে ; 

ভাই বউ, অনেক দিন আমাদের এখানে আসিস নি, একবার 
আসবি 1 বউ নিয়ে সংসার আমিও করি, কিন্ত তোর মত জড়িয়ে 
পড়ি নি। ত৷ ছাড়া নাতি আছে। টাকার চেয়ে টাকার সুদের 
মায়া বড়। এতদিন তুই কেন এখানে আসিস নি, জানি। কিন্তু 
ভাই--দৈবের ওপর মান্ত্ষের হাত কি! জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে-_তিন 
বিধাত। নিয়ে। ও সব হিন্ুই মানে। এরাও মানেন। যে 
মেক্সেটিকে তুমি দেখে গিয়েছিলে-_-তার বিয়ে হয়ে গেছে । বেশ 
ভাল বিয়েই হয়েছে। আর ত! ছাড়! জয়স্তী-দিদি গঙ্গালাভ 
করেছেন। গঙ্গালাভ করেছেন বললে ভুল হয়, কেন না তীর্থ 
হলেও গঙ্গার দিকে চেয়ে দেখেন নি তিনি। এমন মাম্থবও 
থাকে ! সবাই বললে, তারকত্রক্ষ নাম কর দিদি। দিদি বললেন, 
অত কথ। বলতে পারব না। হতাশ হয়ে সবাই বললে, ওই 
সীমার আসছে_.দেখ দিদি। দিদি বললেন, তোর! দেখ গে 
সীমার । সবাই বললেন, নাম ন! নাও গঙ্গ৷ দেখ এক বার, নইলে 
গতি হবে না। দিদ্দি চোখ বুজে রইলেন। বললেন, না৷ হোক 
গতি, সগ.গে রাবার কচি নেই আমার। এমন কোথাও শুনেছ ? 
আর জয়ন্তী-দিদির কথা৷ বলে চিঠি বাড়াব না। তোমার ঠাকুর- 
জামাইয়ের শরীর-গতিক মোটেই ভাল যাচ্ছে না আজকাল । 
কি জানি, ভগবান কি কপালে লিখেছেন। কেমন আছিস? 
মান্তে বড় হলেও কোন দিন প্রণাম দিতে পারি নি। ভালবাম! 
নিস। যত শীঘ্র পারি মনীশের বিয়ে দেব। তৈরী হয়ে থাকিস। 

চিঠি পড়িয়া ফোগমায়া। বিষ হইয়া! পড়িলেন। নিজের মন 
দিয়! যাহাকে পুত্রবধূ করিতে চাহিয়াছিলেন_দে জা অপরের 
ঘরে। বুশীল! বধু হইয়া সেই ঘর সে শ্রীমপ্তিত করুক, বার ৰার 
এই প্রার্থনাই ষোগমায়৷ করিলেন। প্রার্থনার সঙ্গে চোখের জল 
এমন হু-হু করিয়। গড়াইতে লাগিল যে, আচলের সবটাই ভিজিয়। 
সপ. সপ, করিতে লাগিল । হায়, আজ যদি হৃষীকেশ বাচিয়া 
থাকিত। হৃধীকেশের নাম ধরিয়া মৃছু গুঞ্জনে যোগমায়া। অনেক- 
ক্ষণ ধরিয়৷ কাদিলেন। 

নিস্তারিণী আদিলে বলিলেন, প্রাণটা। বড্ড হাঁপাই-হাপাই 
করছে ভাই, দিনকতক না৷ হয় তীর্থে ই ঘুরে আসি। 

_বেশত, আমাকে সঙ্গে নিয় । ত৷ নিয়ে যাবে কে? 

-কে আবার, পা আছে নিজেরাই যাব। এই তে! কালী- 
ঘাট-_ আজ গিয়ে আজই কিরে আসা যায়। 

--তবে যে বললে তীর্থ করবে? 

-তুই এমনও নেকী! কালীথাট তীর্থ নয়, একারপীঠের 
এক পীঠ নয়? 
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স্পশ্চিম যাবে না? 
. "উনি আন্ুন। আসছে বার পেজ্জন নেবেন, তখন 
॥ 

--কৃচি বউয়ের ঘাড়ে সংসার দিয়ে গেলে পারবে তে। গুছিয়ে 
করতে? 

-না পারবার তে। কথ! নয় । কচি বউ কিসের ? ওর আদ্দেক 
বন্পসে বিয়ে হয়ে আমরা সংসার-ধন্ন করি নি? 

--সেকাল আর একালে অনেক তফাৎ দিদি । 


পরবা্ী 
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-_খাড়ে বোঝা পড়লে সব ঠিক হয়ে যায়। 

অন্ধকার রাত্রি আর তত অন্ধকার বোধ হয় নাঃ বাতানে 
দীর্ঘনিশ্বাসের শবও কম শোনা যায়। তীর্থ দর্শনের করব তারাটি 
মনের দূর সীমানায় উঠিয়! নির্জন একা কিন্বকে স্নিগ্ধ ও গুঞনময় 
করিয়া তুলিতেছে। 

পরম উৎসাহে যোগমায়া সংসারের কাজকণ্খ করিতে 
লাগিলেন । 

ক্রমশঃ 


জুনপুট 


প্রেরাছুন থেকে ১৯শে ডিসেম্বর রওনা হলাম, হাওড়া, 
খড়াপুর হ'য়ে মোটর-বাসে কণ্টাই পৌছে আবার আরও 
পাচ মাইল সমূত্রের দিকে €গলে তবে জুনপুট পৌছানো! 
যায়। 

ছুন-স্কুলের সাত জন ছাত্র, তিন জন শিক্ষক ও আমি 
রিলিফ কাজের জন্য কণ্টাই পৌছলাম। ছু'জন শিক্ষক ও 
তিনটি ছাত্র গেলেন পিছাবনীতে-_-কণ্টাই থেকে সাত 
মাইল দূরে এক গ্রামে; আমরা দুজন ও চারটি ছাত্র 
ভুনপুটে পৌছলাম।* 

চৌদ্দ-পনর বছর পূর্বে জুনপুটে সাত দিনের জন্য এসে- 
ছিলুম। সে সময় আমি শান্তিনিকেতনে কলাঁভবনের 
ছাত্র। সঙ্গে ছিলেন কবিশিল্পী প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 


* মেদিনীপুরের সাইক্লোন ও বন্ঠার পর থেকে ছুন-ম্কুলের এক দল 
ছা ও হু-তিনজন শিক্ষক প্রতি ছুঁটিতেই রিলিফ কাজের জন্ভ কণ্টাইয়ের 
গ্রামে গ্রামে গিয়ে থাকেন। প্রথম ছু-বার তীর পুকুর সেচবার কাজ 
ও চালাধর তৈরি করার কাজ করেছিলেন। এবারেও একদল পিছাবনীতে 
একটি পুকুর সেচার কাজ করেছে ও হাঁসপাঁতালে কাজের সাহাবা, গ্রামে 
গ্রামে ঘুরে কুইনিন বিলি কর! ও দরকার হ'লে রোগীদের হাসপাতালে 
নিযে আসার কাঁজে লেগেছিল। হুদুর দেরাছুন থেকে ছাত্ররা কণ্টাই 
এসে সামান্ধ কিছুমাত্র সাহাষ্য করতে পারে। বাংলা দেশের স্কুল- 
কলেজের ছেলের! তাদের পুজোর ছুটি কি গরমের ছুটিতে অতি সহজেই 
তাঙ্বের কোনে। উৎসাহী শিক্ষকের সহীয়ভায় কিছু দিনের জন্ত অন্ততঃ 
রিলিফের কাঁজে সাহায্য ক'রে যেতে পারেন। হিন্দু মিশন, রামকৃণ 


মিশন, ফ্রেগুস্‌ এযাম্বুলেক্স, ব! গীবর্ণষেণ্টের রিলিফের কাজে সাহায্যের জন্ত ' 


উৎসাহী কর্মা লোকের অত্যন্ত অভাব। ক্ষুজ-কলেজের ছাত্রের এ বিষয়ে 
মাহাধ্য করলে গরোপকার ছাড়াও নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা! সঞ্চয় করতে 
পারবে সঙগেহ নাই। 


ও শিল্পী রামকিক্কর | শিক্ষাভবনের ছাত্র শ্রীন্থকুমার জানার 
বাড়ী বনমালী চট্টাতে__কাখীরই এক গ্রামে তারই অতিথি 
হয়েছিলাম । তখন জুনপুটে আসবার কারণ শহবের 
কোলাহলের বাইরে সমূত্রের ধারে নিজ্ঘন বাস এবং সাগরে 
সুর্ধ্যোদয় দর্শন । মাঝিদের গ্রামে থেকে ছবি আকা এই 








ম্যালেরিয়াক্রিষ্ট গ্রীমবাসী 


ছিল আমাদের কাজ । তারপর এই পনর বৎসরের মধ্যে 
কত রকম ঝড়ঝাপ টা এই গ্রামগুলোর ওপর দিয়ে গেছে। 
গত বন্তাতে এখানকার কাছাকাছি সব গ্রামই জলের 
তগায় ডুবে ছিলল। বেশীর ভাগ লোক ভেসে গেল মরে 
গেল--তাদদের খবর কেউ জান্ল নাঁ_রাখলও না। 
বন্যার পর সর্বস্ব খুইয়ে কেউ গেল শহরে-কেউ আবার 
ভিটে কাম্‌ড়ে রইল পড়ে এখানেই । নানা কষ্টের মধ্যে, 
রোগ-জালার মধ্যে দিন কাটতে লাগল- বাড়ী ঘর নেই__ 
গহনা থালাবাটি বেচে সংসার চল্ল তাদের । এক বছরের 
ওপর হ'য়ে গেছে বন্তা এসেছিল- কিন্তু যে মার মেরে গেছে 
প্রবল বস্তা ভা ১০০ বছরেও লোকে ভূলবে না । এ বছরেও 
এখানকার অনেক গ্রামের ওপর স্বর্ণরেখার বন্তা চাষ হ'তে 
দিল না। শরীরেও এদের সামর্থ্য নেই__রোগ-বালাই 
লেগেই আছে। কতটুকুই বা সাহায্য আমরা করছি 
এদের! আর তার থেকে কতটুকুই বা পাচ্ছে এরা! 
পিছাবনীতে দেখে এলুম এক দিন হিন্দু মহাসভার 
হাসপাতাল $ গত এগার মাস ধরে এরা কাঁজ 
চালিয়েছেন। অনেক লোকেরই এর উপকার করেছেন 


ও করছেন। কাছাকাছি আর হাসপাতাল নেই। এখন 
চল্ছে এদের কাজ অপেক্ষাকৃত টিমে তালে। ওষুধ- 
পত্তরের অভাব আজ্রকাল, অথচ রোগীর অভাব নেই। 
সম্প্রতি ছু-সপ্তাহ হ'ল মাত্র জুনপুটে ও বালুসেই-এ 
হাসপাতাল খোল! হয়েছে _সৈম্যদের ' হাসপাতাল-_ওষুধ- 
পত্তবের অভাব এদের তেমন নেই। কলেরার প্রকোপ 
এদিকে বেশী-_ রোগীরা যারা বু কষ্টে হাসপাতালে 
পৌছচ্ছে, কিন্তু শেষ অবস্থায়__অনেকেই মরে যাচ্ছে। দুর 
গ্রামের থেকে তাদের নিয়ে আসবার লোকের অভাব-_ 
কারুর সামর্থ্য নেই। স্টেচারে ক'ঝে রোগী হাসপাতালে 
আনার কতকটা ভার আমরা নিয়েছিলুম। 

হাসপাতালে ডাক্তার লেফটেনাণ্ট জয়স্তী অন্ধ দেশের 
লোক। তরুণ যুবক, খাট্ছেন খুব । কলেরা, নিউমোনিয়া 
রোগের সঙ্গে চলছে এর যুদ্ধ। খাবার-শোবার সময়ের 
ঠিক নেই এর। হাসপাতাল খোল! হয়েছে-_তাবুতে সব 
ব্যাপার। জুনপুটের হাসপাতালে ১** বিছানার ৮*টা 
প্রায় ভরেছে- নার্স রাখা হয়েছে মাত্র দশ জন- নার্সের 
কাজ তারা ঠিক জানে না। অথচ নার্স পাওয়া যে খুব 








সি 





১৩৫৬ 








পিছাবনীতে হিনদু-মহাসভার হাসপাতাল 


ছুরহ, তাও নয়। লেখাপড়! এই নার্সদের মধ্যে অনেকেই 
জানে না ভাক্তার ব্যবস্থা লিখে যান এক-_এরা করে 
অন্ত । 


কর্তারা তাড়াতাড়ি হাসপাতাল খুলে দিলেন* কোন 
রকম ভাল ব্যবস্থা না ক'রে__অথচ স্থবিধামত নার্স নেই 
চাকর-মেথর নেই-_রোগী নিয়ে ডাক্তাররা এখন পড়েছেন 
মুশকিলে! 

আমাদের ছেলেদের মধ্যে তিনজনকে হাসপাতালে 
কয়েক ঘণ্টা কাটাবার জন্য ও ডাক্তারের কথামত বিধি- 
ব্যবস্থা হচ্ছে কিনা তদারক করতে ও নার্সদের সাহাধ্য 
করতে রাখা গেল। | 

টুরিং মেডিক্যাল অফিসার মেজর বন্থুর সঙ্গে এখানে 
এসেই প্রথম দেখা হয়েছিল। তিনি গ্রামে গ্রামে কলেরা 


ইন্জেকশন্‌ দিয়ে বেড়াচ্ছেন । আমাদের বল্লেন সমুদ্র- 


পারের গ্রামগ্ুলোর দেখা-শোনা করতে । ভয়ানক খারাপ 
অবস্থা এদের। সমূত্রপারের গ্রাম কছুয়৷ এবং গোপাল- 


* তাড়াতাড়ি অর্থে কোনে। বাবস্থা না ক'রে। এই হাসপাতাল 
“খানে বছরাধানেক আগে খোল! উচিত ছিল! 


পুটের অত্যত্ত খারাপ অবস্থা--কলেরা লেগেছে, ম্যালেরিয়া 
ও খোস পাচড়ায় সারা অঙ্গ ভরে গেছে, হাড় বার-করা 
শরীরখানা ছু-হাতে চুলকাচ্ছে, ছোট্ট কাপড়খানা রক্তাক্ত 
বললেই হয় 

এদের যারা একেবারেই চলতে পারে না_-তাদের 
কুইনিন বিলি করাও আমাদের কার্জ। বেশ বুঝতে পারি 
হুচার গুলি কুইনিন খাইয়ে এই সর্বগ্রাসী ম্যালেরিয়া 
সারানো সম্ভব নয়। সরকার-বাহাছুর বন্যার পর ছু-মাইল 
তাতে তফাতে নলকৃপ লাগিক্ে দিয়েছিলেন--খুবই 
ভাল কাজ করেছিলেন-_যারা বেচে আছে সেই 
নলকৃপের জলের অন্তই। বন্ঞার পর সব পুকুর খালের 
জলই লবণাক্ত হয়ে যাওয়াতে এবং পুকুর--ভোবা৷ সবই 
অপরিষ্কার হওয়াতে জলাভাব ভীষণ। অনেক গ্রামে 
নলকূপ ভেঙে গেছে-সে-সব মেরামত করা হয় 
নি।* কদুয়া দক্ষিণ, পশ্চিম কছুয়া গ্রামথান্ত্র কেবলমাত্র 


০০ 





* 8.00,0র. আপিসে আমাদের রাপোর্ট পৌছবার পর এই 
নলকৃপাট মেরামত করা! হয়েছে। গ্রামবাসীদের আবেদন নিবেদনে 
- সবার নিশ্চলই ছিলেন। ৃ 


ফাস্তন 

জলের অভাবে সবাই মারা পড়ছে 

সমন্ত গ্রামধানায় দুর্গন্ধ। এর অসম্ভব 
রকম খারাপ অবস্থা । কাকুর সামর্থ্য 
নেই-যারা মরছে তাদের খালের 
ধারে, ডোবার পাড়ে. ফেলে দিচ্ছে। 
সমুদ্রের ধারেও মড়ার খুলি ও হাড়গোড় 
__কুকুর শেয়াল ও শকুনির উৎপাত! 
গ্রামের অনেকের গায়ে কম্বল দেখতে 
পাচ্ছি, খোজ নিয়ে জানতে পেরেছি 
গুজরাটি রিলিফ কমিটি-হিন্দু মহাঁ 
সভা ও রামরষ্খ মিশনের থেকে 
সেগুলো বিলি করেছেন । ঝাওয়। গ্রাম 
থেকে একটি কলেরা রোগীকে নিয়ে 
আসা গেল। সে গ্রামে কলের! 
লেগেছে অথচ রিলিফ ডাক্তার এখনও 
ইনজেকশন কারুকেই দেন নি। তিন 
মাইল ধানের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে 
ট্রেচোরে রোগী হাসপাতালে আন 
যেকি কষ্টকর তা ভুক্তভোগী ছাড়া 





অনশন-ক্লিষ্ট। রমণী 


বুঝবেন না। রোগীটিকে বাচানো৷ গেল না, হাসপাতালে ফরিদপুর, সারসা, ডাউকী গ্রামগ্ডলো কন্টাই শহরের 


সেই রাত্রেই তার মৃত্যু ঘটল। বিধবা স্ত্রী ও দুইটি 
ছেলেমেয়ে অকুলে ভাসল! ঝাওয়া গ্রামে কলেরাতে 
মরেছে অনেক অথচ তাদের সংকারের ব্যবস্থা নেই 
পাশেই শুকনো খালের ধারে তাদের অর্দাদগ্ধ অবস্থায় 
ফেলে রাখা আছে-_শকুনি-শেয়ালের উৎসব চলেছে ! 





কাছেই অথচ সেখানকার অবস্থাও ভাল নয়। সেখানে 
গিয়ে কুই্নিন বিলি করা! গেল একদিন। গ্রামবাসীদের 
সঙ্গে কথা কয়ে জানলুম অনেক বিষয়-_চোখে য! দেখলুম 
তা ত সব গ্রামেই দেখছি এদ্িকের। 


ঘরে চাল নেই-_রিলিফ কেউ পাচ্ছে কেউ পাচ্ছে 
না। যারা পাচ্ছে তাদের তাতে 
পুরো! দ্িনটাই চলে না ! যাদের সামর্থ্য 
আছে ছু-একজনকে ছোট ছোট জাল 
নিয়ে কাদাজলে মাছ ধরতে দেখছি, 
ক্কচিৎ দুচারটা পুটি চিংড়ি পাচ্ছে 
তাইতেই খুসী ! এই নোতরা পুকুরের 
মাছগুলো খেয়েও কলেরা হচ্ছে বলা 
বাহুল্য । 


ডাউকী গ্রামে তিনটি বাড়ীতে 
ডাকাতি হয়ে গেছে সম্প্রতি । বন্যার 
, উৎপাত-_রোগশোকেরও অভাব নেই 
_-তার ওপর ডাকাতের উৎ্পাত-_ 
অথচ পুপিসে ডাকাতও ধরতে পারে 
না! থালাবাটি চাল্চুলে। নিয়ে পালায় 
তারা বাড়ীর পুরুষদের কম্বল দিয়ে 
বেঁধে! মেয়ের! কঙ্কালসার ম্যালেরিয়া 


খাওয়া গ্রাষের একটি কলেরা রোগী। তারই বিছানায় সবাই মিবিবাদে বসে. আছে রোগী--তারা আর করবে কি? 


৪৯৮ 





ভিন্সি ারোলোরারারানার্তা 
ডাকাতরা ডাকাতি করেও ছাড়ে নি__যাবার সময় ঘরে 
আগুন দিয়ে গিয়েছে! 

জুনপুটের কাছেই ষে গ্রামগুলো, এই হাসপাতাল 
খোলাতে তাদের উপকার হয়েছে সন্দেহ নেই! কাছা- 
কাছি গ্রামগ্ডলো_ বিচুনিয়া, আলাদারপুট, চিন্চুরপুট, 
শীকারপুট, বামুনিয়া থেকে আজকাল যাদের সামর্থ্য আছে 
সবাই ওষুধ নিতে আসছে। 

মেজর দত্ত সম্প্রতি ডাক্তার জয়স্তীকে সাহাষ্য করতে 


এসেছেন। তিনি ০969০: [9881906দের ওষুধ দিতে 


সাহায্য করছেন! 

গতবারে জুনপুট এসে আনন্দ করে গিয়েছিলুম। 
সে স্বতি মনে রেগে আছে- গ্রামে রোগশোক ছিল না। 
স্স্থ সবল মাঝির সমুদ্রে মাচ ধরতে ফেত। তাদের 
সঙ্গে সমুদ্রে গিয়ে কত ঝাপাঝাপি করেছি। সকাল 
বেলায় বালির ওপর বাধের কাছে যেখানে কেয়াবনের 
ঝোপঝাড় তার ফাক দিয়ে স্্য্যোদয় দেখতুম__সমুত্রের 


প্রবাসী 
ঢেউয়ের ছবি আকতুম, বালির ওপর সমুদ্রের শাদা চোখ- 


১৩৫৩ 


ওয়ালা টকটকে লাল কাকড়ার পিছনে ছটুতুম। সমুদ্রে 
বেশী জঙ্গে যেতে সাহস পেতুম নাঁ_মাঝিদের মধ্যে দু- 
জনের পা কাটা দেখেছিলুম । জিজ্ে করে জেনেছিলুম 
যে হাঙ্গবের উৎপাত আছে-_পা তাদের হাঙ্গরেই কেটে 
নিয়ে গেছে__ গোটা মান্যকেও মাঝে মাঝে হাঙ্গরে নিয়ে 
যায়! সেবারে ফিরে যাবার সময় বলেছিলাম আবার 
আসব জুনপুটে ! আবার এসেছি বটে, কিন্তুসে ররীন 
ছবি নিয়ে ষেতে আর পারছি কই ? মান্ষের প্রতি মাহুষের 
অবিচার ও অত্যাচার, দুর্ভিক্ষ ও বন্ায় পীড়িত অস্থিচম্্সার 


* গ্রামবাসীদের অকালমৃত্যু-_ভাঙ্গ! ঘর-বাড়ী পুকুর-ঘাট-_ 


প্রত্যেক পুকুরের ওপর দু-একটা গাছ উপড়ে ডুবে আছে-_ 
ডোবার লবণাক্ত জলে মশামাছি ভন ভন করছে- ছোড়া 
কাথা ভাসছে কোথাও__এই সবই মনের ভেতর গেঁথে 
বয়েছে। 

'ছবিগুলি লেখক কর্তৃক অস্কিত। 


কিচেন গার্ডেন 
রায় বাহাছুর দেবেন্দ্রনাথ মিত্র 


পূর্বকালে আমাদের দেশে পল্লীগ্রামে প্রায় প্রত্যেক 
গৃহস্থের বাড়ীর সংলগ্ন ভিটায় এমন কি বাড়ীর উঠানেও 
নানারকম শাকসজী উৎপাদন করা হইত, এবং সাধারণতঃ 
অন্তঃপুরিকারাই তাহার তত্বাবধান করিতেন; ঘনবসতিপূর্ণ 
শহর ছাড়া অন্তান্ত শহরেও বাড়ীর সংলগ্ন জমিতে এইব্নপ 
তরিতরকারির বাগান করার প্রথা প্রচলিত ছিল; অনেক 
কারণে পল্লীগ্রামে এবং শহরেও এই প্রথা ক্রমশঃ বিলুপ্ত- 
প্রায় হইয়া! পড়িয়াছিল ; এবং ইহার ফলে বাড়ীর আশে- 
পাশের জমি জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া! দেশের স্থাস্থ্যেরও খুবই 
ক্ষতি করিতেছিল। বর্তমানে “অধিকতর খাগ্য উৎপাদন 
করুন” আন্দোলনের ফলে এবং শাকসজীর মূল্য 
অপ্রত্যাশিত ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য জনসাধারণের 
মন তরিতরকারির বাগান করার প্রতি আবার বিশেষ 
ভাবে আক্ষ্ট হইয়াছে । এখন পল্লী অঞ্চলে প্রায় সকলেই 
বাড়ীর সংলগ্র জমি পরিষ্কার. করিয়া উহাতে নানারকম 
শাকসজী উৎপাদন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন । আবার 
বর্তমান পরিস্থিতির ফলে অনেকেই নিজেদের বছ দিনে 
পরিত্যক্ত দেশের বাড়ী সংস্কার করিয়া! সেখানে বসবাষের 


ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং বাড়ীর সংলগ্ন জমিতে নানাবিধ 
শাকসজ্ী উৎপাদনের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছেন, 
কিন্তু এ সম্বন্ধে অনেকেরই কোনও অভিজ্ঞতা না থাকাতে 
তাহারা এ বিষয়ে তেমন সফল হইতেছেন না। লেখক 
অনেকের নিকট হইতে শুনিয়াছেন যে, এ বিষয়ে তাহাদের 
কোন জ্ঞান না থাকায় তাহারা একই খতৃতে সহজে প্রাপ্য 
বীঙ্গ বা চারার জন্য ছুই-এক রকমের শাকসজী এত বেশী 
পরিমাণ জমিতে উৎপন্ন করিয়াছেন যে উহা সংসারের 
প্রয়োজন অপেক্ষা অতিরিক্ত হইয়া পড়িয়্াছে এবং 
নষ্ট হইয়া যাইতেছে; এই সকল তরিতরকারি বেশী 
পরিমাণে খাইয়া পরিবারের লোকদেরও ইহাদের প্রতি 
অরুচি হুইয়া গিয়াছে । এক খতুতে দীর্ঘদিন স্থায়ী 
ছুই-এক রকমের শাকসজী অতিরিক্ত' জমিতে বপন 
করার জন্ত পরবর্তী খতৃতে অন্তান্ত তরকারি লাগাইবার 
স্থানও আর নাই। আবার অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যেক 
রকমের শাকসবজীর বা অন্তান্ত খাঁদ্য ফসলের প্রকৃতি না 
জানার জন্ত জমির অনেক অংশ অযথা খালি পড়িয়া 
থাকে 3 যেমন আদা, হলুদ, আনারস প্রভৃতি ছায়ামুক্ত স্থানে 


ফার্ভীন 


উৎপাদন করা যাইতে পারে, কিন্ত অনেকের এই 
জ্ঞান না থাকার জন্ত ছায়াধুক্ত জমিতে কোনও ফসল 
উৎপাদন করা হয় না। ইহা ছাড়া এমন অনেক 
শাকসজী আছে যাহা অল্প দিনের মধ্যে ফল দেয়; এই 
সকল শাকসজী বহুদিন স্থায়ী শাকসজজীর সঙ্গে একই সময়ে 
ন্বোপণ করিতে পারা যায়; বহুদিন স্থায়ী শাকসজী বৃদি 
পাইবার আগেই অল্পদিন স্থায়ী শাকসজজীর ফল দেওয়া 
শেষ হইয়া যায়। যেমন অল্পদিন স্থায়ী নানাবিধ শাক, 
বিলাতী পিয়াঞ্জ, বিলাভী মূলা প্রভৃতি বহুদিন স্থায়ী 
বেগুন, বাধাকপি, লঙ্কা প্রভৃতির সহিত একসঙ্গে রোপণ 
করা যাইতে পারে । আবার অনেক তরিতরকারি এক 
সঙ্গে বপন করিয়া প্রায় একই সময়ে তোল! যাইতে পারে; 
যেমন বেগুন ও লঙ্কা একসঙ্গে রোপণ করা! চলে; সেইরূপ 
আলুর ক্ষেতে কুমড়ার বীজ বপন করিলে মাঘ-ফাস্তন মাসে 
আলু উঠাইয়া লইবার পর কুমড়ার গাছ বড় হয় এবং 
বৈশাখ মাস পর্ধযস্ত ফল দেয়। স্তরাং শাকসজীর বাগান 
করিতে হইলে পূর্বেই নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি 
রাখিতে হইবে £-_ 

১। তরিতরকারির চাষের উপযুক্ত বাড়ীর সংলগ্ন 
কত পরিমাণ জমি আছে এবং সেই জমির মাটি প্রধানতঃ 
কি কি শাকসজীর উপযুক্ত ; 

২। প্রত্যেক পরিবার কিকি শাকসম্জী খাইতে 
পছন্দ করেন 

৩। পছন্দমত প্রত্যেক শাকসজী প্রত্যেক খতুতে 
মোটামুটি কত পরিমাণ জমিতে উৎপাদন করিলে উহা 
গ্রয়োজনমত প্রান প্রত্যেক দিনই পাওয়া! যাইবে; 

৪। প্রত্যেক শাকসজীর প্রকৃতি অনুযায়ী কোন্‌ 
অংশে কখন, কি কি শাকসজজী উৎপাদন করিলে জমির 
কোনও অংশ অধথা খালি পড়িয়া থাকিবে না; 

(৫) কোনও সন্জী (আলু, রাঙ্গালু। পিয়াজ প্রভৃতি ছাড়া 
যাহা বন্থদিন রাখ যায়) একসঙ্গে বেশী পরিমাণ জমিতে 
বুনিলে উহা! একসঙ্গে ফল দিবে এবং পরিবারের প্রয়োজন 
অপেক্ষা অতিরিক্ত হইয়া পড়িবে এবং নষ্ট হইয়া যাইবে; 
স্থতরাং উহা প্রয়োজন মত কিছুদিন পর পর বুনিতে 
হইবে। 

উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়া নিয়লিখিত ব্ষিয়গুলিও 
মনে রাখিতে হইবে £_- 

(ক) শাকসজীর চাষের জন্ত বাতাস ও বৌন্রের 
বিশেষ প্রয়োজন, সতরাং শাকসজীর বাগান বেশ খোলা 
জাহগায় হওয়া দরকার, যেন উহার উপর কোন বড় 


কিচেন খার্ডেন. 


৪১৯ 


নী জিলা টিপী এ এ পি লীলা পপপছি 


গাছের বা বা অন্তান্ত জিনিসের ছায়! না পড়ে; শাকসজীর 
জমি খুব উচু হওয়া দরকার, যেন উহার উপর জল না 
দীড়ায়। 

খে) শাকসজীর পক্ষে দৌয়াশ মাটিই -উপযুক্ত ; মাটি 
খুব গভীর ভাবে কর্ষণ করিয়া বা কোদাল ছারা কোপাইয়! 
গুঁড়া করিয়া লইতে হইবে। উহ্থাতে ইট, পাটকেল, 
জঙ্গল, কীটপতঙ্গ, ইত্যাদি যেন না থাকে। 

(গ) শাকসজীর জন্ত সারের খুবই প্রয়োজন; এই 
প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে ষে সজী-ক্ষেতের কোন অংশই 
কোনও সময়ে খালি পড়িয়া থাকিবে না; একটি ফসলের 
পরেই আর একটি ফসল লাগাইতে হইবে; কাজেই প্রচুর 
পরিমাণে সার প্রয়োগ করিয়া স্জীক্ষেত্রের উর্ধবরাশক্তি 
সব সময়েই বজায় রাখিতে হইবে । স্থতরাং শাকসজীর 
চাষ করিতে হইলে সারের ব্যবস্থা করিতে হইবে) এই 
সম্পর্কে উত্তমরূপে সংরক্ষিত গোবর ও গোচনা! সার ও 
“কম্পোষ্ট, সার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।* 

(ঘ) শাকসজীর জন্য জলসেচনের বিশেষ দরকার; 
কাজেই কোন জলাশয়ের নিকটে শাকসজীর বাগান 
হইলে জলসেচনের বিশেষ স্থবিধা হইবে। 

($) শাকসজীর ক্ষেত সকল সময়েই পরিফার-পরিচ্ছন্ন 
রাখিতে *হইবে ; মাঝে মাঝে নিড়ানীর দ্বারা জমি 
আল্গা করিয়া দিতে হইবে; ইহাতে জমির রস বক্ষা 

1 

(5) শাকসজীর ক্ষেতে পোকা দেখিলেই উহা মারিয়া 
ফেলিতে হইবে। গাছের রোগাক্রান্ত পাতা বা ডালও 
কাটিয়া পোড়াইয়৷ বা অন্যভাবে নষ্ট করিয়া ফেল! দরকার। 
সজীক্ষেতের আশেপাশে জঙ্গল, রাবিশ ইত্যাদি থাকিলে 
উহার পোকার বা রোগের আশ্রয়স্থল হয়; স্ৃতরাং যতটা! 
সম্ভব সম্ভীক্ষেতের আশেপাশের জমিও পরিষ্কার রাখ! 
আবশ্যক। 

(ছ) জমির আকার অনুযায়ী সজী-বাগানকে ছোট 
ছোট সমান খণ্ডে ভাগ করিয়া লইলে অনেক সুবিধা 
হইবে; প্রত্যেক খণ্ডে ষাতায়াত করিবার জন্য মাঝে 
মাঝে বাস্তা থাক! দরকার । 

(জ) জানাশোনা এবং বিশ্বস্ত বীজ-বিক্রেতার নিকট 
হইতেই বীজ ক্রয় করা উচিত। প্রায় প্রত্যেক সজীরই 
জলদি, মাঝামাঝি, নাবী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় বীজ 
আছে। বপনের সময় অনুযায়ী জলদি, মাঝামাঝি বা 


ক ১৩৫ সালের পৌঁ নাসের "্রধাসী” দেখুন । 


6২৩ 


১৩৫০ 


সি এএসপি পাসিপাাসপসিপসিসপিসসিাস্পাসপিসসপটসিরসিিলিপটপিিীসপ পট্টি পপি 


নাবী জাতীয় বীজ ক্রয় করা আধশ্বক। এই বিষয়ে বীজ- 
বিক্রেতার পরামর্শ লওয়া ভাল। 

(ঝ) সব্জীর চারা প্রস্তুত, চার! নাড়িয়া! রোপণ, চারা 
রক্ষা প্রভৃতি অতি যত্বসহকারে করিতে হইবে ।* 
. (ঞ) তরিতরকারির বাগানটি সুন্দরভাবে রচনা করা 
উচিত। উহা যেন বাড়ীর শোভা বর্ধন করে! বাগানের 
চারিধারে বেড়া থাকা আবশ্তক। 

(ট) সব্জী-বাগানের অধিকাংশ কা নিজেদেরই করা 
উচিত ''বাড়ীর মহিলারা ও ছেলেমেয়েরা ইহাতে অনায়াসে 
সাহায্য করিতে পারেন। 


মোটামুটি ভাবে দেখা! গিয়াছে যে, একটি সাধারণ 


পরিবারের (মোটামুটি ছয় জন পূর্ণবয়স্ক লোকের ) ৬ 
কাঠা (১২০৮ ৪০ ফুট) জমিতে (রাস্তা ও আইল সমেত) 
শাকসব্জী উৎপাদন করিলে উহা! দ্বার সাব! বছরের 
প্রয়োজন মত নানারকমের টাটকা তরিতরকারি সব 
সময়েই পাওয়া যায়; ইহ! ছাড়া ইহাতে কয়েক রকমের 
ফলের গাছও যেমন-_কলা, পেঁপে, আনারস, কাগজী- 
লেবু, পাতিলেবু, তরমুজ, ফুটি, খরমুজা, শসা ইত্যাদি 
এবং আদা, হলুদ, তূটরা প্রভৃতি খাম্যশস্তও রোপণ করা 
চলে। বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে 
হইলে প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির প্রত্যেক দিন খাদ্য হিনাবে 
অন্ততঃ দশ আউন্স পরিমাণ টাটকা শাকসজজী গ্রহণ করা 
উচিত; স্থৃতরাং ছয়জন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির দ্বারা গঠিত 
একটি পরিবারের জন্য প্রতিদিন ৪ পাউওড বা ২ সের 
টাটকা তরিতরকারির প্রয়োজন। অর্থাৎ শাকসব্জীর 
বাগানে সৰ সময়ে যদি আট রকমের শাকসজী ফলে 
এবং প্রত্যেক শাকসজীর গাছ হইতে প্রত্যেক দিন অন্ততঃ 
এক পোয়৷ স্জী সংগ্রহ করা যায়, তাহা হইলে উক্ত পরি- 
বারের প্রয়োজন মত প্রত্যেক দিন উপযুক্ত পরিমাণ তবি- 
তরকারি পাওয়া ষাইবে। একটি প্ল্যান, অনুসারে ৬২ 
কাঠা জমি (১২০১৪ ফুট) ছোট ছোট সমান খণ্ডে 
বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক খণ্ডে প্রত্যেক খতুতে দফায় দফায় 
শাকসজী উৎপাদন করিলে প্রত্যেক দিন উক্ত পরিমাণ 
অর্থাৎ ছুই সের শাকসজ্জী অনায়াসে পাওয়া যাইতে 
পারে। যেখানে পরিবারের লোকসংখ্যা ছয়জনের অধিক 
সেখানে বাগানের আয়তনও বেশী হওয়া দরকার 

সাড়ে ছয়কাঠা জমি (১২০ ৯৪০ ফুট) কিরপভাবে 
ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত করিয়া কোন্‌ কোন্‌ খণ্ডে 


+ ১৬৫» সালের আহিন মাসের "বাসী" দেখুব। 


যাইতে পারে তাহা এতৎসংলগ্ন একটি নক্সায় বা 
প্ল্যানে” ' মোটামুটিভাবে 'দেখান হইল। প্রত্যেক খণ্ডটি 
১২ ফুট লম্বা ৯ফুট চওড়া হইবে) প্রত্যেক খণ্ডে 
যাহাতে সহজে যাতায়াত করিতে পারা যায় তাহার 
জন্ত জমির চারিধাবে ২ ফুট চওড়া এবং মাঝখানে একটি 
২ ফুট চওড়া বান্ত| থাকিবে। এবং এই রাস্তা হইতে 
প্রত্যেক দিকে ২ ফুট চওড়া ছুইটি করিয়া! রাস্তা রাখিলে 
সজীক্ষেতের সর্বত্র অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারা 
যাইবে। ইহা ছাড়া প্রত্যেক খণ্ডের আইল এক ফুট 
চওড়া হইলে প্রত্যেক খণ্ডে যাতায়াতের কোনই অন্থবিধা 
হইবে না। এই জমিটিকে এইরূপ ভাবে ১৮টি সমান খণ্ডে 
ভাগ করিয়া লইলে জমির উপরের দিকে ১২ ফুট চওড়া 
ও ৩৬ ফুট লম্বা, নীচের দিকে ১২ ফুট চওড়া ও ৩৬ ফুট 
লম্বা জমি পড়িয়া! থাকে; একপাশেও ৯ ফুট চওড়া এবং 
৯* ফুট লম্বা জমি থাকিবে-_এই সকল জমিতে মাচায় ষে 
সকল তরকারি বা ফল হয় যেমন লাউ, কুমড়া, বিঙ্গা, 
চিচিঙ্গা, করলা, শসা ইত্যাদি এবং কলা, পেপে, আনারস, 
তরমুজ, ফুটি, ইত্যাদি ফল রোপণ করা! যাইবে। কাগজী- 
লেবু এবং পাতিলেবুর ছুইটি গাছও রোপণ করা চলে। 
নক্সাতে এই সকল ফলও দেখান হইয়াছে। কোন্‌ কোন্‌ 
শাকস্জী বা ফল কোন্‌ কোন্‌ মামে রোপণ করিতে 
হইবে এবং কোন্‌ কোন্‌ মাসে উহাদের ফল দেওয়া শেষ 
হইবে তাহাও প্রত্যেক খণ্ডে লিখিত প্রত্যেক শাকসক্জী 
বা ফলের পাশে উল্লেখ করা হইয়াছে; প্রথম মাস 
বপনের সময়, দ্বিতীয় মাস ফসল শেষ হইবার সময়। এই 
প্রনঙ্গে মনে রাখ। দরকার যে বপনের মাস বা ফমল শেষ 
হইবার মাস মোটামুটি ভাবে দেওয়া! হইয়াছে। স্থানীয় 
মাটি, জলবায়ুর অবস্থ। ইত্যাদি অন্ুযাম়্ী ইহার কিছু 
অদ্লবদল হইবে । কখনও কখনও হয়তো একটি 
ফসলের পর আর একটি ফসল বোনার সম্ভাবনা থাঁকিবে 
না। সাধারণতঃ কোন্‌ কোন্‌ শাকসন্জী এবং এই নক্সান়্ 
উল্লিখিত ফলমূল কোন্‌ কোন্‌ মাসে রোপণ করিতে হয়, 
তাহাদের রোপণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ একটি তালিকা ও 
এই সঙ্গে দেওয়া হইল। বীজক্ষেত্র বা “হাপোর” প্রস্ততের 
জন্ত এই বাগানের মধ্যে বা বাহিরে জমি নির্বাচন করিয়া 
লইতে হইবে । 

বৈশাখ-__বেগুন : গ্রথমে বীজতলায় চারা প্রস্তুত করিয়া 
৩ ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে ৩ ফুট অস্তর 
চারা রোপণ করিতে হয়। ঢেঁড়স ২ ফুট অস্তর লাইন 


চি 


রি 


রাস্তা 


. স্বাস্তা ৪০৮ 
পেপে (এক লাইন ) জৈষ্ঠ ৮1১, মাস পর ৩৬৮ রি 
১২তরমূজ ... অগ্রহায়ণ__চৈ »* অগ্রহায়ণ_চৈতরা  খরমূজা *.. অগ্রহায়ণ চৈত্র 
সীম (মাচায়) ্যেষ্ঠ_-কাত্তিক চিচিঙ্গা (মাঁচায়) বৈশাখ আশ্বিন বিঙ্গ (পালা) বৈশাধ-__ভাত্র 
পটল *** কার্তিক (২।৩ বৎসর লাগিবে ) 
রর ১২ মা - 
১ ভুটা. ৯ বৈশাখ ভাজ ষ্া জৈোট্ট__আশ্দিন 
রাঙ্গালু, আশ্বিন_ চৈত্র উচ্ছে (ভুয়ে) কাণ্ডিক-_ চৈত্র 
১২ টেপার :২  বৈশাখ-_ভাদ্র 
কাকড়ি চৈত্র আষাঢ় ৯৮” ওলকপি আশ্বিন__কান্তিক 
৯” ফুলকপি শ্রাবণ__কাষ্তিক অগ্রহায়ণ__-পৌষ 
._._ বধাকপি_..... অগ্রহারপ-কান্তন ডিজেল! দাদ_চৈর 
মূলা ও টাপা নট শাক- চৈত্র জৈ্ঠ ঢেড়শ জ্যো্ট-__ভাত্ 
৯৮ * বিলাতী বেগুন আধাঢ-_আশ্বিন ৯” বাধাকপি ও-ফুলকপি জে 
কাণ্ঠিক-_মাথ বিজ্ঞা (তুয়ে) পৌষ-বৈশা 


রা 


চি 


রাস্তা 


[সস ররর 


১২ 











কিচেন গার্ডেনের একটি ঈটাস ( মোটাদুটি ৬ কাঠা) 





মুল ভটা, পুই ১২ ঠৈত্র-শ্রাব্ণ 


৯৮৯ বীট, গাজর, শালগম, 








কলা (এক লাইন) বৈশাখ--১০।১২ মাস পর 


ৃ 
টি 
ৃ 
& 
রঃ তা চি বিলাতী মুলা ভান্র-_মাঘ টু 
কাকড়ি ১২ চৈত্র__আষাঢ কচু ১২৮ বৈশাখ-_ভাদ্র রি 
৯৮ * মটর শুটি শ্রাবণ__কার্ডিক ৯ পিয়াজ * কাণ্তিক- চৈত্র 
রি কাষ্িক-_মাঘ 
টি ৬ £ 
ওল বৈশাখ-_ আশ্বিন ঢেড়শ বৈশাখ আবণ | চি 
৯ আলু ও কুমড়া কাণ্িক__বৈশাখ ৯” ফুলকপি ও বাধাকপি ভাত্র-_অগ্রহায়ণ | 
(আলু ফাস্তন মাসের মধ্যেই তোলা যাইবে) লাউ (ভীঁয়ে) পৌষ__চৈত রি 
২ রাস্তা ৃ 
১২ ১২? 
ঢেঁড়শ ক্ষ _আশ্দিন লেটুস, পালম শাক  শ্রাবণ_পৌষ |._. 
৯ ফুলকপি ও বাধাকপি কান্তিক__মাঘ ৯ বিঙ্া (তুয়ে) পৌধ-_চৈত্র 
ড"টা, পুই ইবশাখ- _-আধাঢ় রঃ ঢু 
- -__ ্‌ ৬৪ 
৮ বেগুন ও লঙ্কা ৯ বৈশাখ- চৈত্র ৯” বেগুন ও লঙ্কা বৈশাখ- চৈত্র ঢ 
কচু. ১২ জ্যৈষ্ট আশ্বিন চুকারী ১২ চৈত্র__ভাত্র নর 
৯ আলু.ও কুমড়া কাঠিক_ বৈশাখ | | ৮ * বিলাতী সীম ভাত্র-মাঘ |, 
(আলু ফাস্তন মাসের মধ্যেই তোলা যাইবে ) ্ 
আদা, হলুদ বৈশাখ- পৌষ রা লেবু পাতি লেবু ত্৬ 
১২লাউ বৈশাখ- শ্রাবণ, জোষ্_আশ্বিন শশা রিও 
ঞ কার্তিক-_চৈত্র কার্তিক-_বৈশীখ 2 আশ্ন রি চৈত্র 


তা 


চা 


হাঃ দাগামণ মাছাগাণ বীণা হাজি তে] | 


রাস্তা 


ই 


৮২২ 
করিয়া প্রতোক লাইনে ছুই ফুট অন্তর বীজ বপন করিতে 
হয়। কুমড়া ৫1৬ ফুট অন্তর মাপা করিয়া প্রত্যেক মাদান় 
সাত-আটটি বীজ বপন 'করিতে হয়। বীজ হইতে 
গাছ বাহির হইলে চাঁর-পাচটি তেজালে! গাছ রাখিয়া 
অন্ত গাছগুলি সরাইয়৷ দেওয়া দরকার। মাচা করিয়া 
দিতে হয়; শীতকালের এক জাতীয় কুমড়াতে মাচার 
দরকার হয় না। চিচিঙ্গা ও করলা পীঁচ-ছয় ফুট অন্তর 
মাদা করিয়া উপরোক্ত ভাবে বীজ বপন করিতে হয়__ 
মাচার দরকার। কীাকরোল: এ। ইহা সাধারণতঃ 
কন্দ হইতে জন্মায়। ঝিঙ্কা (পালা) চার-পাঁচ ফুট অস্তর 
মাদায় বীজ বুনিতে হয়। মাচা করিয়া দিতে হয়। 


কাকড়ি £ এ। মাচার দরকার নাই। চুকারী £৪ ফুট. 


অস্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে ৪ ফুট অন্তর 
বীজ বুনিতে হয়। মেটে আলু: চার-পাঁচ ফুট অন্তর 
বীজ বুনিতে হয়। দেশী মূলা ঃ বীজ ছিটাইয়া বুনিতে 
হয়; গাছ বাহির হইলে উহা! ৬ ইঞ্চি অন্তর পাতল! 
করিয়! দেওয়! দরকার। শিমুল আলু ; ৫ ফুট অন্তর লাইন 
করিয়! ভগ! লাগাইতে হয়। মানকচু : ২২ ফুট অস্তর 
মূল বসাইতে হয়। কচু ১২।২ ফুট অন্তর লাইন করিয়া 
প্রত্যেক লাইনে ১২ ফুট অন্তর মুখী লাগাইতে হয়। 
বরবটি £ তিন-চার ফুট অন্তর বীজ বুনিতে হয়। লতাইয়। 
উঠিবার জন্ত ঠেকনার আবশ্তক। টে"পারি £ ২ ফুট অস্তর 
ল/ইন করিয়৷ প্রত্যেক লাইনে ২ ফুট অন্তর বীজ বুনিতে 
হ্য়। 

হলুদ__২ ফুট অন্তর লাইন করিয়! প্রতি লাইনে ৯ 
ইঞ্চি অন্তর মূল বসাইতে হয়। আদা এ। লঙ্কা বীজ- 
ক্ষেত্রে চারা প্রস্তুত করিয়া ২ ফুট অস্তর লাইন করিয়া 
প্রত্যেক লাইনে ২ ফুট অন্তর চারা রোপণ করিতে 
হইবে । নানাবিধ দেশী শাক_বীজ ছিটাইয়া বুনিতে 
হয়। কলা-_মট হাত অন্তর তেউড় বসাইতে হয়। 


শসা--পাচ-ছয় ফুট অন্তর মাদায় বীজ বুনিতে হয়।. 


লতাইয়! উঠিবার জন্ত ঠেকনার আবশ্তাক। ভুট্রা-_১ই ফুট 
অন্তর লাইন করিয়! প্রত্যেক লাইনে ১২ ফুট অস্তর বীজ 
বপন করিতে হয়। জ্যৈ্*- বেগুন, ঢে'ড়শ, কুমড়া, চিচিঙ্গা, 
করলা, কীকরোব, বিল, মেটে আলু, মূলা, বরবটি, কচু, 
মানকচু, টেপারি, লঙ্কা, শাক, কলা, ভূটটা। লাউ :৬ ফুট 
অস্তর মাদা করিয়া মাদায় বীজ বপন করিতে হয়। মাচ! 
করিয়া দিতে হয়। ভয়ে লাউ-এর জন্ত মাচার দরকার 
নাই। লীম: ৪81৫ ফুট অন্তর মাদা করিয়া মাদায় বীজ 
বপন করিতে হয়। মাচা করিয়া দিতে হয়।-_ফুল কপি ঃ 


বাসী 


১৬৫৪ 


বীজঙক্ষেত্রে চারা প্রস্তত করিয়া ২ ফুট অস্তর লাইন করিয়া 
প্রত্যেক লাইনে ২ ফুট অন্তর চারা রোপণ করিতে হয়। 

আবাঢ়- বেগুন, লাউ, বিঙ্গা, সীম, দেশী মূলা, বরবটি, 
চিচিঙ্গা, বিলাতী মুলা, মানকচূ, লঙ্কা, শাক, পেপে। 
বাকলা সীম £ ৮ হইতে ১২ ইঞ্চি অন্তর বীজ বুনিতে হয়। 
মাচা করিয়া দিতে হয়। ফুলকপি : বীজক্ষেত্রে চাঁরা 
প্রপ্তত করিয়া! ২ ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে 
২ ফুট অন্তর চারা রোপণ করিতে হয়। বিলাতী বেগুন ; 
বীজক্ষেত্রে চারা প্রস্তুত করিয়া ২ ফুট অন্তর লাইন করিয়া 
প্রত্যেক লাইনে ২ ফুট অন্তর চারা রোপণ করিতে হয়। 
ঠেকনার আবশ্যক । আনারস-_৩ ফুট অন্তর লাইন করিয়! 
তেউড় বসাইতে হয়। 

শ্রাবণ_ বেগুন, বাকল! সীম, বরবটি, মূলা, শাক, ফুল- 
কপি, বিলাতী মুলা, বিলাতী বেগুন, আনারস । বীট £ সরা- 
সরি জমিতে কিন্বা বীজক্ষেত্রে চারা প্রস্তত করিয়া ১ ফুট 
অন্তর লাইনে ১ ফুট অন্তর বীজ বা চারা বসাইতে হয়। 
বাধাকপি £ বীজক্ষেত্রে চার! প্রস্তুত করিয়া ২ ফুট অন্তর 
লাইনে প্রত্যেক লাইনে ২ ফুট অন্তর চারা বসাইতে হয়। 
মটর শুটি-_-সরাসরি জমিতে ২ ফুট অন্তর লাইন 
করিয়া প্রত্যেক লাইনে ৬ হইতে ৯ ইঞ্চি অন্তর বীজ বপন 
করিতে হয়। লতাইয়! উঠ্িবার জন্য জাকরির আবশ্যক । 

ভাব্র__বেগুন, বরবটি, মানকচু, বিলাতী সীম, বীট, 
বাধাকপি, ফুলকপি, বিলাতী বেগুন, মটরশুঁটি, বিলাতী 
মূলা, শাক, আনারস । মিষ্টি আলু: ২৩ ফুট অন্তর 
কাটিং লাগাইতে হয়। গাজর £ সরাসরি জমিতে ১ ফুট 
অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে, এক ফুট অন্তর 
বীজ বুনিতে হয়। ওলকপি :-_বীজক্ষেত্রে চারা প্রস্তুত 
করিয়া ১ ফুট অন্তর লাইন করিয়! প্রত্যেক লাইনে ১ ফুট 
অন্তর চারা রোপণ করিতে হয়। লেটুস স্মালাদ : এ 
শালগম : সরাসরি জমিতে ৯ ইঞ্চি হইতে ১ ফুট অন্তর 
বীজ বপন করিতে হয়। 

আশ্িন_ বেগুন, বরবটি, লাউ, মিষ্টি আলু; মুলা 
কুমড়া, শাক, বিলাতী সীম, বীট, বাধাকপি, ফুলকপি, 
গাজর, ওলকপি, লেটুস (স্তালাদ ), মটরশুটি, বিলাতী 
বেগুন, শালগম, আনারস, শসা । পিয়াজ : বীজক্ষেত্রে 
চারা গ্রস্তত করিয়া বা সরাসরি জমিতে লাইন করিয়া 
প্রত্যেক লাইনে ৬ হইতে ৯ ইঞ্চি অন্তর চারা বা গেড় 
বপন করিতে হয়। তরমুজ, ফুটি, খরমুজা__৪ ফুট অন্তর 
মাদার বীজ বপন করিতে হয়। 

কান্তিক-_বেগুন, লাউ, বরবটি, মিউি আলু দেশী ও 


ফাস্তন 


বিলাতী মূলা, কুমড়া, শাক, বিলাতী সীম, বীট, বাঁধাকপি, 
ফুলকপি, গাজর, ওলকপি, লেটুস, মটরস্ত'টি, বিলাতী 
বেগুন, শালগম, পিঁয়াজ, শসা, তরমুজ, ফুটি, খরমুজা। 
আলু-_২ ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে ৯ ইঞ্চি 
অন্তর ৩ ইঞ্চি গভীর মাটির নীচে বীজ-আলু বসাইতে হয়। 
পটল-_পীঁচ-ছয় ফুট অন্তর “কাটিং” লাগাইতে হয়। 
উচ্ছে-_তিন-চার ফুট অন্তর মাদায় বীজ বুনিতে হয়। 

অগ্রহায়ণ_ বেগুন, লাউ, উচ্ছে, পটল, শাক, বিলাতী 
সীম, বীট, বাধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি, গাজর, লেটুস, 
পিগ্কাজ, মটবস্ত টি, বিলাতী বেগুন, শালগম, বিলাতী মূলা, 
তরমুজ, ফুটি, খরমুজ|। 

পৌষ- বিষ্গা, লাউ, বাধাকপি, লেটস, মটরসু'টি, 
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শালগম, বিলাতী মূলা, বিলাতী বেগুন, তরমূজ, ফুটি, 
খরমুজা। 

মাঘ_ বেগুন, বিঙ্গা, বিলাতী মূলা, তরমুজ, ফুটি, 
খরমূজা। 

ফাস্তন_ বেগুন, কুমড়া, চালকুমড়া, করলা, উচ্ছে, 
বিঙ্গা, বরবটি । 

চৈত্র- বেগুন, কুমড়া, চালকুমড়া, চিচিঙ্গা, বরবটি, 
করলা, কাকড়ি, চুকারী, দেশী: মূলা, সিমূলআলু; উচ্ছেঃ 
শসা, হলুদ, আদ 1% 


স্পা 
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টিকটিকিটা মনে করে-_এ ঘরের মালিক সে। কারণ, সব 
দেওয়ালেই তার অবাধ গতিবিধি। জানল! দিয়ে যে চড়াইট! 
আসে-যায়, তাকে সে সহ করতে পারে না । 

কিন্তু উপায় কি? চড়াইয়ের দেহের আয়তনকে সে যত ভয় 
করে, তার চেয়ে বেশী তারিক করে তার ওড়ার ক্ষমতাকে । 
তাই আক্রমণ করতে সাহস হয় না। 

চড়াইট! ছোট ছোট খড়কুটা আনে-_আর বাস। ৰাধে কড়ি- 
বরগার ফাকে । টিকটিকি বিষঞ্জ মনে ভাবে, তাই তো! কি কণা 
যায়? 

হঠাৎ এক দিন এক আরসোল। উড়ে এসে বসল সেই 
টিকটিকির পাশে। টিকটিকি কাতরতাবে বলল-_“ভাই 
আরসোল! ! তুমি ত বেশ উড়তে পার। একটু চেষ্ট! কর না, 
আমার ছু'চোখের বিষ ওই চড়াইটাকে তাড়াতে?” 

আরসোল! বলে-_“উড়তে আমি পারি সত্যি । কিন্তু আমার তো! 
গতি-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা! নেই! কোথা থেকে উড়ে কোথায় 
গিয়ে পড়ি, ত। আমি নিজেই জানি না ।” - 

টিকটিকি তাবে তা সত্যি। সেকেলে রাজাদের তলোয়ারের 
মত, আরমোলার ফিনফিনে পাতলা পাথ! ছটো ঢাকা থাকে খুব 
শক্ত ছটো খাপে। রাজাদের মতই, তলোয়ারের ধারের চেয়ে 
তার খাপের চাকচিক্য বেখি। 


খাকেকা শালা পলা পসালীরাগ। | কিটিপ | কোপাল পাস শিিল শশী 


টিকটিকি তার কাছে গিয়ে বলে--“ভাই কুণো ব্যাঙ ! তৃমি কি 
পার ওই চড়াইটাকে তাড়াতে ?” 

কুণে! ব্যাঙ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে--"আমি কি ক'রে 
তাড়াব বল? সে থাকে উপরে, আমি থাকি নীচেয়। যদি 
কোন দিন নেমে আসে নীচেয়, সেই দিন হবে আমার সঙ্গে 
বোঝাপড়া ।” 

টিকটিকি বলে-__“তাতো বটেই-_ঠিক, ঠিক, ঠিক ।” 


চি 

গত্যস্তর না| দেখে টিকটিকি ডেকে আনল এক গুবরে- 
পোকাকে। সে এসেই চড়াইটার চার পাশে ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা 
অুরু করল-_“ভাই চড়াই ! তুমিও পাখী, আমিও পাখী । আমি 
গোবর থেকে উড়ে এসে মাঝে মাঝে গৃহস্থের ঘরে ঢুকি বটে, 
কিন্ত কখনে! কোথায়ও বাস! বীধি না। কি দরকার? উন্মুক্ত 
আকাশ, বিস্তীর্ণ শত্তক্ষেত্র, অসংখ্য জলাশয়, তা ফেলে কেন এসে 
বাসস্থান নির্বাচন করব, একটা সীমাবদ্ধ ক্ষুত্র আচ্ছাদনের তলে ? 
অনস্তের সন্ধানী পক্ষীজাতি, অনীমের সহচর পক্ষীজাতি, বিরাটের 
ব্যাপারী পক্ষীজাতি-..” 

হঠাৎ গুবরে-পোকা ধপাস করে পড়ে গেল মেবেয়। টিকটিকি 
ছুটে এসে জিভ্ভাসা করে-_“কি হ'ল ভাই! বেশত বলছিলে। 
হঠাৎ পড়ে গেল কেন?" ্ 
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গুবরে-পোকার ওড়াটা খুব স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ নয়। তার 
অবস্থাও ঠিক আরসোলার মত । অধিকন্ধ, দেহের ওজন অতি 
অসঙ্গত রকম ভারী। পেট্রোল-ফুরিয়ে -যাওয়। বন্ধারের মত সে 
ষে হঠাৎ যেখানে-সেখানে পড়ে যেতে পারে, এ কথাটা! টিকা্টকির 
জানা ছিল না। তবু জিজ্ঞাসা করে-_-“তুমি কি আর উড়তে 
পারবে না? তোমার বক্ত,তা৷ কি শেষ হয়ে গেল ?” 
গুবরে-পৌক! বলে__*নিশ্চয়ই না । আমি আবার উড়ব, 
আবার বক্ক,ত। করব, তবে একটু সময় লাগবে, জিরিয়ে নিতে ।” 
কুণো ব্যাঙ খুব গন্ভীরভাবে বলে-_“ওসব তারাটে বক্তার 
সাহায্যে কোন ফল হবে ন1। নিজে কি করতে পার, তাই ভাব ।” 
টিকটিকি বলেত সত্যি। ঠিক, ঠিক, ঠিক। 


৩ র 

টিকটিকি, আরমোলা, আর কুণৌ-ব্যাঙ--এই তিন জনে মিলে 
এক ব্রিশক্তি-বৈঠকের অধিবেশন হ'ল । আলোচ্য বিবয়-_“ছ্যমণ 
চড়াইটাকে কি উপায়ে তাড়ানে। যায়।” 

কুণো ব্যাঙ্ড বলে, “দেখে ভাই ! আমি হচ্ছি ক্ষেব্রজ্ঞ । যে- 
হেতু এই মেঝেয় থাকি । ঘরের মালিক যে কে তা তোমর! জান 
না। আমিজানি। আমাদের কারও “মালিকানা-স্বত্ব-ন্থামিত্ব' 
নেই এ ঘরে। সত্যি মালিকের চাকরটা যখন রোজ একবার 
এসে এই মেঝের উপর ঝাট৷ বুলিয়ে যায়, তখন আমাকে জানিয়ে 
ষায়.'কে সেই মালিক !1' দেওয়ালের গায়ে ওই যে একটা গর্ত 
দেখতে পাচ্ছ-_-ওখানে লুকিয়ে আত্মরক্ষা করি বলে আজও বেঁচে 
আছি।” 

চার-দেওয়ালের মালিক টিকটিকি! অবাধ গতিবিধির জগ্গে 
একটু স্কীতমস্তক টিকটিকি ! এক কথায়, অন্ত কারও মালিকত্বে 
অসহিষু টিকটিকি অত্যন্ত বিরক্ত ভাবে বলে, “কেন বাজে 
বক্ছ? মালিক যেই হোক্‌--ওই ছুষমণ চড়াইটাকে কি ভাবে 
তাড়ানো যায়, সেই কথাই আলোচন! কর।” 

কুণে! ব্যাঙ হেসে বলে, "্গৃহস্বামী কে, তা! সাব্যস্ত না-হওয়। 
প্্যস্ত চড়াইষের বিরুদ্ধে অনধিকার-প্রবেশের অভিযোগ টিকৃবে 
না। আগে গৃহন্বামীকে চেনে! |” 

আরসোল! একটু মাথা চুল্কিয়ে চিন্তিততাবে বলেঃ “আমারও 
তাই মনে হয়। আমিও যেন মাঝে মাঝে টের পাই--এ ঘরের 
মালিক আমাদের উপরেও আর একজন আছেন, ধাকে আমর! 
চিনি না।” 

টিকটিকি রেগে যায়, কিন্তু রাগলে তো! চলবে না। পাঁচ 
জনকে নিয়ে কাজ। «সবার মতে মত মিশাতে হবে।' তাই 
একটু সামলে নিয়ে বলে-_-“আচ্ছ, স্বীকার করছি। এখন বল 
তার পর কি ?”"" 

কুণো ব্যাঙ টি দার 
আমি খুশী হলাম না। আজ এই পর্যন্ত থাক। তুমি একটু 
ভ্বাবো। | বাজ জাবান_টবঠাকে বাসা, যাবে” 


আরসোলা বলে_পক্ষতি কি? তাবে! না একটু-_”" 
টিকটিকি বলে-_“আচ্ছা ঠিক্‌ ঠিক্‌ ঠিক্‌---" 
৪ 

পরের দিন আবার বৈঠক। কুণে! ব্যাঙ বলতে লাগল-_ 
"গৃহন্বামীর স্বভাব-চরিত্র বা মেজাজ সন্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা 
আছে। তোমরা যদি একটা কাজ করতে পার, তাহ'লে 
চড়াইটাকে তাড়াতে এক দিনের বেশী সময় লাগবে ন|।” 

টিক্টিকি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে-_“কি ?” 

কুণো-ব্যাঙ বলে-_“গৃহস্বামী সাহিত্যিক । ছুনিয়ার ভাবনা- 
চিন্ত। নিয়ে তিনি এ টেবিলে ব'সে লেখাপড়া করেন। চড়াই 
বাস! বেঁধেছে ঠিক তার মাথার উপরে । অনেক খড়কুটো সংগ্রহ 
ক'রে রেখেছে সেখানে । তিনি যখন লিখতে বসবেন তখন তুমি 
আর আরসোল! ছুজনে গিয়ে খড়কুটোগুলে। ঠুক্‌রে ঠুকুরে ফেলবে 
ক্ঠার লেখার উপরে ।” 

আরসোল। বিশ্মিতভাবে জিজ্ঞাস! করে-_“তা'তে কি হবে ?” 

কুণো ব্যাঙ বলে-_“গৃহস্বামীর চাকরটা যে ঝট! দিয়ে রোজ 
মেঝে সাফ করে__সেই ঝাঁটাগাছটা! কোনে! বাশের ডগায় বেধে 
সাফ. করবে এ কড়ি-বরগা! |” 

আরসোল! আর টিকৃটিকি, কুণে। ব্যাঙের এ যুক্তির সারবত্ত! 
বুঝতে পারে ন। | বিশ্মিতভাবে চেয়ে থাকে পরস্পরের মুখের দিকে । 
টিকটিকি আরসোলাকে জিজ্ঞাস! করে, “কুণো ব্যাঙ কি বলে? 

আরসোল! বিরক্ত ভাবে বলে__“ক জানি ভাই, আমি বুঝতে 
পারছি নে।” 

কুণে। ব্যাঙ হেসে বলে-_“সাহিত্যিককে তোমর! চেন না! । এই 
ঘরখানিকে চড়াই, টিকটিকি, আরসোলা, মাকড়সা, গুবরে-পোকা, 
উই, ইছর, কুণে! ব্যাঙ প্রভৃতি ষে-কেউ তার নিজন্ব সম্পত্তি 
বলে দাবি করতে পারে ততক্ষণ, যতক্ষণ সাহিত্যিকের সাহিত্য- 
স্থির কোন বিদ্ব না ঘটে । তার হ্জন-বাসনার ব্যাঘাত ন! হয়।” 

টিকটিকি খুব অন্থসন্ধিৎনু ভাবে বলে--“বুঝতে পারলাম না। 
লেখার উপর খড়কুটো পড়লে তিনি চট বেন কেন? তার লেখাও 
যা, খড়কুটোও তো! তাই ।” 

কুণো ব্যাঙ রেগে বলে--“তোম্র! কিচ্ছু জান না। শক্তিমান 
সাহিত্যিকের লেখা কামান-গোলার চেয়েও ভয়ানক । তা'তে 
থাকে বড়ের বেগ, ভূমিকম্পের ঝাকি, জলোচ্ছাসের উৎপাত! 
জগতের বত অশান্তি ও বিপ্লবের মূলে থাকে তারই কলমের 
খোচা । টিকটিকি বা আরসোলার মত কে তার নিজের নোংরা 
ঘরখানিকে নিজদ্ব ব'লে দাবি করছে সে দিকে লক্ষ্য নেই বটে, 
কিন্তু বিশ্বমানবের অধিকার-বিচার নিয়ে হয়ত তার মাথার ভেতর 
দাবানল জলছে-_-কপালে বরছে বিন্দু বিন্দু ঘাম! সেই লেখার 
উপর যদি তোমরা খড়কুটে। ফেলতে পার তা! হ'লে নিশ্চয়ই 
আগুন জলবে- -চড়াইট! পালাতে পথ পাবে ন!।” 

টিকটিকি এবার মাথাটা! উচু ক'রে খুব সমবদারের আত বনে 
সশটিবা হাতার | টীহা, টিহা, টিবঃ 1০ 


নৃতত্ববিদ্‌ শরৎ চন্দ্র রায়. 


স্তীশ্তামল গুহ সরকার 


শরৎচন্দ্র ১৮৭১ সালে ৪ঠা নবেম্বর খুলনা জেলাস্থিত 
বাগেরহাট মহকুমার অন্তর্গত কাড়াপাড়া গ্রামে এক বিখ্যাত 
বঙ্গজ কায়স্থ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা 
পূ্ণচন্ত্র রায় মুন্সেফ ছিলেন। শৈশবে শরৎচন্দ্র পিতার 
সঙ্গে থাকিয়া বিভিন্ন স্থানে শিক্ষালাভ করেন। তিনি 
১৮৮৮ সালে কলিকাতার নিটি কলেজিয়েট স্কুল হইতে 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ১৮৯০ সালে ফারষ্ 
আর্টস, ১৮৯২ সালে ইংরেজীতে অনার্স সহ বি-এ ও ১৮৯৩ 
সালে এম-এ পাস করেন । শরৎচন্দ্র ১৮৯৫ সালে রিপন 
কলেজ হইতে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মাত্র ১৫ বৎসর 
বয়সে তাহার পিতৃবিয়োগ হয়, সেজন্য কশ্শজীবনের প্রথম 
অবস্থাতেই তাহাকে নানা অস্থ্বিধা ভোগ করিতে হয়। 
১৮৯৭ সালে আলিপুর আদালতে আইন-ব্যবসায়ী হিসাবে 
তাহার কশ্দজীবনের প্রথম সুচনা হয়। এ বংসরেই তিনি 
ছোটনাগপুরে জুডিশিয়াল কমিশনাবের কোটে" ওকালতী 
করিবার মানসে রাচী গমন করেন। অতি অল্লকালের 
মধ্যেই আইন-ব্যবসায়ে রণচীতে তাহার পসার ও প্রতিপত্তি 
বাড়িল-_তিনি বিশিষ্ট উকিল বলিয়া পরিগণিত হইলেন। 

এই সময়ে তত্রস্থ আদিম অধিবাসীদিগের উপর 
তাহার দৃষ্টি পতিত হয়। তিনি দেখিলেন, ছোটনাগ- 
পুনের আদিম অধিবাসী মুগ্ডারা বিজাতীয়দের হস্তে অতি 
নিষ্টুরভারে নির্যাতিত হইতেছে । এই অবস্থার প্রতি- 
কারার্থ তিনি বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত মুণ্ডাদের ভাষা, 
আচার-ব্যব্হার, রীতি-নীতি প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা 
করেন এবং তাহাদের ছুংখ-ছুর্দশার প্রতি কর্তৃপক্ষের ও 
জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার উদ্েস্টে কলিকাতার 
ইংরেজী সংবাদপত্রে আন্দোলন করেন। এ সময় পদস্থ 
সরকারী কর্্চাবিগণ তাহাকে আদিম অধিবাসীদের আচার- 
নিয়ম ও জমিজমা সমবস্কীয় আইন-কানুন সন্ধে বিশেষজ 
বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন এবং তৎসম্পর্কাদ্ধ জটিল 
সমন্তা্দি সমাধানের জন্য তাহার' নিকট উপস্থাপিত 
করিতেন। এই মুগ্ডাদের সম্বন্ধে গবেষণার ফল স্বরূপ 
১৯১২ শ্রীতাষে 714 21815285212 2767 6০৮7ঠ862 
নামক তাহার নৃতত্ব-বিষয়ক ইংরেজী গ্রন্থ বহু খণ্ডে প্রথম 
প্রকাশিত হয় এবং উহা! বিষৎসমাজে বিশেষ সমাদৃত হয়।' 


ভারত-্সরকার এই কার্ধ্যে সন্ধপষ্ট হইয়া তাহাকে কাইজার- 
ই-ছিন্দ মেডেল দানে পুরস্কৃত করেন । উক্ত মেডেল প্রদান 





শরৎ চন্দ্র রায় 


কালে বিহার ও উড়িষ্যার তৎকালীন লেফ টেনাণ্ট-গবর্ণর 
সার চার্লস্‌ ই.য়ার্ট বেলী, ৪ঠা এপ্রিল ১৯১৩ তারিখে 
বাকিপুর দরবারে তাহার সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছিলেন 
তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল £ 
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ভারতের, বিশেষ ভাবে ছোটনাগপুরের আদিম জাতি- 
গুলির সম্বন্ধে সম্যক. জ্ঞানী বলিয়া শরৎচন্দ্র দেশ-বিদেশে 
খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। ১৯৩৮ সালে জাহুয়ারী 
মাসে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় সায়েন্স কংগ্রেসের 
অধিবেশনে নৃতত্ব শাখার সভাপতি ডাঃ জে, এইচ. হাটন্‌ 
এম-এ, ভি-এসপি, এল-এলডি, সি-আই-ই (ভৃতপূরবব 
ভারত-গবর্ণমেণ্টের সেন্সাস. কমিশনার ও বর্তমানে 
কেছ্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ব বিজ্ঞানের অধ্যাপক) স্বাহার 
অভিভাষণে ভারতীয় এখনলঙ্জি বা নুবিজ্ঞানের জন্মদাতা 
বলিয়া! তাহার নামোল্লেখ করেন ।* 
তিনি ১৯১৯ ও ১৯২০ খ্রীঙ্টাবে ছুই বৎসরের জন্য পাটন! 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ে নৃতত্ব-বিজ্ঞান সন্বদ্ধে রিভারশিপ বক্তৃতা 
প্রদান করিয়াছিলেন এবং বিহার-উড়িষ্যার তাৎকালীন 
গবর্ণর ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলর স্তর এডওয়ার্ড 
গেট নৃতত্ব-বিজ্ঞানে শরৎচন্দ্রের গভীর-জ্ঞান উপলব্ধি 
করিয়া এই ঘপ্তব্য করিয়াছিলেন : 


«7৩ 1010 1020 8000 79 80103906 (40000700108) 
0000 80500056190 10. 17019. 


শরৎচন্দ্র কেবলমাত্র ছোটনাগপুরের আদিম অধিবাসীদের 
সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া স্থির থাকিতে পারেন 
নাই, দীর্ঘ ১৬ বসর কাল (ইৎ ১৯২১-৩৭) এই 
প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হিসাবে জনসাধারণের 
সেবা করিয়া গিয়াছেন। তিনি দেশী-বিদেশী বু 
উচ্চন্তরের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সহিত সংঙ্গিষ্ট ছিলেন। 
তিনি পাটনা যাদুঘরের প্রথম কিউরেটার । বিহার উড়িষ্যা 
রিসার্চ সোসাইটির তিনি জেনারল সেক্রেটরী ছিলেন। 
১৯২০ সালে তিনি লগুনের ফোকলোর সোসাইটার সভ্য 
নির্বাচিত হন। এই সম্মান আক পর্ধযস্ত আর কোন 
ভারতীয়ের অনৃষ্টে মিলে নাই। এঁ বৎসরই তিনি 
ভারতীয় সায়েন্স কংগ্রেসের নৃতত্ত বিজ্ঞান শাখার 
সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি ইণ্টাবন্তাশান্তাল কাউ- 
শ্দিলতি অনারের নৃতত্ব ও জাতি-বিজ্ঞান শাখার সভ্য 
নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯৩২ ও ১৯৩৩ সাল পর পর দুই 
রৎসর তিনি “অল ইত্ডিয়া ওরিয়েপ্টাগ কন্ফারেব্ে”র 
নৃবিজান ও ফোকলোর শাখার সভাপতি নির্বাচিত হুইয়া- 
ছিলেন। তিনি *ন্তাশন্যাল, ইনসিটিউট্‌ অফ সায়েন্স ইন্‌ 
ইত্ডিয়া” নামক প্রতিষ্ঠানের এবং পানা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ফাউনডেশন ফেলো! ছিলেন । 





পর্পাশী পাপা লীলা পপ 
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প্রবাসী 


সপ সপাপিিপীপিপিপীীিস্পাপোশিশপিকশিপী বাঁশী ক পাপ পিপল কালা রা, 


পো পাপা পাপ পপ পাপা পপ 


নৃতত্ব ও জাতি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে মৌলিক গবেবণাপূণ 
বহু প্রবন্ধ তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন । তাহার রচিত 
্রস্থাবর্লার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ 


শৃখ)9 1101098 8:00. 10617 000108108 (1919), 
[16 078008010০৮ 01915). 
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১৯২১ সালে তিনি নিজ তত্বাবধানে নৃতত্ব-বিষয়ক 
ত্রেমাসিক পত্রিকা 127 4 1718 প্রথম প্রকাশ করেন 
এবং তাহা অদ্যাবধি স্থনামের সহিত চলিতেছে । ইউরোপ 
ও আমেরিকার বহু বিশিষ্ট পণ্ডিত এই পত্রিকাখানির 
উচ্চ প্রশংস! করিয়াছেন । ১৯৩৯ সালের ২৮শে অক্টোবর 
“নেচার” পত্রিকা সম্পাদকীয় স্স্তে লিখিয়াছিলেন-_ 
“বিজ্ঞানের নীরস আলোক ও নিংস্বার্থ গবেষণ! (ভারতবর্ষে) 
একটি অতি ক্ষুত্র সঙ্ঘ কতৃক উদ্দীপ্ত হইয়াছিল এবং এই 
সঙ্ঘের প্রবীণ নৃতত্ববিদ্‌ শরৎচন্দ্র রায় চিরদিনই এজন্য 
সম্মানপ্রাপ্ত হইবেন ।”* 

১৯৪১ সালে “ভারতীয় সায়েন্গ কংগ্রেস" শরৎচন্দ্র 
সপ্ততিতম জন্মদ্িবস উপলক্ষে তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের 
জন্য বহু নৃতত্ব-বৈজ্ঞানিক কর্তৃক সম্মিলিতভাবে রচিত 
গ্রন্থ [78888 10 800৮201১০10” তাহাকে উপহার 
প্রদান করেন। 

শরৎচন্দ্রের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল অধ্যয়ন, অনুসন্ধান 
অনুশীলন ও জ্ঞান আহরণ । তিনি অধিকাংশ সময় তাহার 
পুস্তকাগারে অতিবাহিত করিতেন এবং বোধ হয় বর্তমানে 
ভারতবর্ষের মধ্যে তাহারই নৃতত্ব-বিষয়ক পুস্তকাগারটি 
সর্বশ্রেষ্ঠ। তাহার শাস্ত ও সৌম্য মৃত্ঠি প্রথম দর্শনেই 
সকলের আনন্দ বর্ধন করিত। তিনি বিনয়ী ও মিষ্টভাষী 
ছিলেন, ধিনি যখনই তাহার সংম্পর্শে আসিয়াছেন তিনি 
তখনই তাহার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন। 

শরৎচন্জের স্বদেশ-__বাংল! দেশ কোন দিনই তাহাকে 
ভুলে নাই, চিরদিনই তাহাকে উপযুক্ত সম্মান, প্রদর্শন 
করিয়াছে। তাহার নিদর্শন-স্বরূপ ১৯৩৮ সালে ৫ 
অন্থুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রার্দেশিক সাহিত্য-সশ্মিলনের সভাপতি 
হইয়াছিলেন। 

যে সকল বাঙালী প্রবাসে থাকিয়া! জাতির মুখোজ্জল 
করিয়াছেন শরৎচন্দ্র তাহাদের মধ্যে অন্ততম | ৩শে এপ্রিল 


“(১৯৪২ ) তারিখে বাঁচীতে তাহার দীর্ঘ কর্মময় জীবনের 


অবসান ৪১১১১ 





সর্প-তুক্‌ ব্যাঙ 
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


সকলেই জানেন--সাপ ব্যাউ ধরিয়া খায়; কিন্তু ব্যাড সাপ 
ধরিয়া খায়--এ কথা৷ বলিলে অনেকেই হয়ত বিশ্বাস করিতে 
ইতস্তত; করিবেন। ইছুরের বিড়াল শিকারের মত-_ব্যাডের 
মাপ খাওয়ার কথ! অনেকেই উদ্ভট কল্পন! বলিয়া মনে করেন; 
কিন্তু কোনটাই ইহার উদ্ভট কল্পন| নয়, নিছক সত্য কথা । কেহ 





সর্প-ভূক্‌ ব্যাড (ম্বাভাবিক অবস্থায়) 


কেহ হয়তে। মনে করিতে পারেন যে, আমাদের অভিজ্ঞতার 
বাহিরে কোন বিচিত্র দেশের কোন এক রকম অদ্ভুত সর্প-ভুক্‌ 
ব্যাঙের কথ! বলিতেছি; কিন্তু তাহা নহে। পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশে সর্প-ভূক্‌ ব্যাঙের অভাব ন। থাকিলেও আমাদের দেশের 
সুপরিচিত ব্যাঙের সম্বন্ধেই পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষালন্ধ 
অভিজ্ঞতার কথাই বলিব। 

অনেক দিন পূর্বে এক বার নৌকাযোগে বিক্রমপুর অঞ্চলের 
কোন এক পল্লীগ্রামে ষাইতেছিলাম। কচুরি পানায় আটক 
গড়িবার ভয়ে একটা অপ্রশস্ত জলপথে নৌকাটা ডাঙ্ক! ঘেসিয়! 
চলিতেছিল। কিছুক্ষণ পূর্বে ভারী এক পশলা বৃষ্টি হইয়া 
গিয়াছে। আকাশ তখনও মেহাচ্ছন্ন। একস্থানে মোড় ঘুরিবার 
সময় নৌকাটা। এক ধাকায় খানিকটা! ভাঙ্গার উপর উঠিয়া গেল। 
ধা্ক। লাগিয়। ঘাসগুলি নড়িয়৷ উঠিবামাত্তই বড় একট! কোলা- 
ব্যাঙ লাফাইয়! জলে পড়িল এবং কোথায় যে অধৃশ্ঠ হইয়। গেল 
কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। লাফাইয়া পড়িবার সমফটুকুর 
মধ্যেই দেখিলাম-ব্যাঙটার মুখে প্রায় তিন-চার ইঞ্চি লঙ্ব! 
মাপের লেজের মত কি যেন একটা পদার্থ কৃলিতেছে। মাঝিদের 
একজন বলিল--ও কিছু নয়--কেঁচো। আর একজন বলিল-_ 
কুচে। যেষাই বলুক, আমার কিন্তু স্গেহ ঘুচিল না। কিন্ত 
ব্যাঙের মুখে সাপের লেজ--এ কথা ভাবিতেও যেন একটা 


সাধারণ সংস্কার বাধা দিতেছিল। যাহা! হউক, দৃশ্যটা মনের মধ্যে 
অন্কিত হইয়া রহিল। 

এই খটনার অনেক দিন পর এক দিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে 
পল্লীগ্রামের এক বাড়ীর আঙ্গিনার পাশে কালো রঙের ক্ষুদে 
পিপড়েদের লম্ব! লাইনে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে গতায়াত 'লক্ষ্য করিতে- 
ছিলাম। পাশের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই দেখি-_ধুনর বর্ণের একট! 
কুণো! ব্যাও পিপড়ের লাইনের পাশে চুপ করিয়া বসিয়৷ আছে। 
আধার নামিয়া আসিলেই কুণে! ব্যাঙগুলি থপ. থপ, করিয়া 
আহারাম্বেষণে তাহাদের লুক্কারিত স্থান হইতে বহির্গত' হয়! কিন্ত 
এ ব্যাউটা এমন চুপচাপ বসিয়া আছে কেন? কাছে গিয়। 
দেখিলাম সে টক্‌ টক্‌ করিয়! পিপড়ে ধরিয়! খাইতেছে। একমনে 
ব্যাঙের পিপড়ে ধরার কৌশল দেখিতেছি, হঠাৎ কোথা হইতে 
প্রায় পাচ-ছয় ইঞ্চি লম্বা! একটা কেঁচো আসিম। জুটিল। কেঁচোটা। 
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সর্প-ভুক্‌ ব্যাঙের সন্মুখের হাতের দৃশ্ত 


ব্যাঙের কাছাকাছি আদিবামাঞজই চক্ষের নিমেষে সে তাহার সম্মুখ 
ভাগ মুখে পুরিয়।৷ লইল। কিন্তু একবারে গিলিতে পারিল ন!। 


লী পপি তত পি পপ শত তলে কলি শী 


মুক্ত হইবার জন্ত কেঁচোটার বাহিরের অংশ নানা ভাবে কেবলই 
মোচড় খাইতেছিল। এই জন্তই গিলিতে অন্ুবিধা হইতেছিল। 
এক ঢোক গিলে আবার খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে! অবশেষে 





খানিকটা উচু হইয়া সামনের হাতের সাহায্যে কেঁচোটাকে চাপিয়া : 





বর্প-তুক্‌ যাও একট! চাঞ্চচিকা গিলিতেছে 


ধরিয়া গিলিবার অনেকটা সুবিধা করিয়া লইল। তথাপি 
কেঁচোটাকে সম্পূর্ণ্ূপে গিলিতে তার প্রায় এক ঘণ্টারও বেশী সময় 
লাগিয়াছিল। এই ঘটনায় পূর্বের ধৃস্তের কথ মনে পড়িল-_ 
তবে কি ব্যাঙ এইভাবে সাপ খাইতে পারে না ? এই ঘটনার কিছু 
কাল পর বর্ষার প্রারভ্ে একবার বেঙ্গল কেমিক্যালের মাণিকতলা 
কারখানার সন্গিহিত একট! জলাভূমিতে মশক-ভূকৃ ব্যাঙাচির 
কার্যকলাপ পরিদর্শন করিতেছিলাম। নিম়ভূমিতে বৃষ্টির জল 
জমিয়। মাঝে মাঝে যেন কতকগুলি ছোটখাট হ্রদের সৃষ্টি 
হইয়াছে। পড়ন্ত বেলা, তাহাতে আবার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের 
অবস্থা৷ দেখিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় আমার 
বিপরীত দিক হইতে ছোট্ট একট! হেলে-সাপকে সাতার কাটিয়৷ 
আমার দিকে আসিতে দেখিলাম । সাপটা বাচ্চা; লম্বায় গ্রার 
দেড় ফুটের মত হইবে। এ পাড়ে আসিয়া 
সাপট। আমাকেদেখিয়াই বোধ হয় গতি 
পরিবর্তন করিল এবং আমার নিকট হইতে 
কিছু দুরে একটা জলজ ঘামের ঝোপের 
দিকে অগপর .হইল। নেহাৎ চোখের 
সম্মুখে আসিয়৷ পড়িয়াছে বলিয়াই তাহার 
উপর নজর পড়িয়াছিল নচেৎ উহার 
গতিবিধি সম্বন্ধে কোনই কৌতুহল ছিল 
না। বাহ! হউক, সাপটা ঝোপের আড়ালে 
'অদুষ্ত হইতে-ন-হইতেই জলের মধ্যে ভারী 
জিনিস পতনের মত ঝপ করিয়া একট! শব্দ 
হইল। শব্দ লক্ষ্য করিয়। চাহিয়! রহিলাম 


প্রবাসী 


১৬৫০ 


পপ পা ০০ 


বটে, কিন্তু কিছুই দেখা! গেল ন1। সাপটাও যে ইতিমধ্যে কোখার' 
অদৃস্ত হইয়! গেল বুঝিতে পারিলাম না। প্রার চার-পাঁচ মিনিট 
নিস্তব্ভাবে কাটিবার পর ঝোপটার এক পাশে অস্ীনিমক্জিত 
অবস্থায় একট! কোলা-ব্যাও দেখিতে পাইলাম । জলজ ঘাসগুলি 
নড়িবার ফলে মনে হইল যেন কোন কিছুর সঙ্গে ধস্তাধন্তি 
চলিতেছে। নিকটে অগ্রসর হইতেই একট! অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া 
অবাক্‌ হইয়া! গেলাম-_ব্যাউ সাপটাকে আক্রমণ করিয়াছে। 
সাপটার লেজের খানিকটা অংশ ব্যাঙের মুখের ভিতর চলিয়৷ 
গিয়াছে। ব্যাঙের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্ত সাগ 
শরীরটাকে ঘাসের সঙ্গে জড়াইয়। নানাভাবে মোচড় থাইতেছিল। 
ইতিমধ্যে মুখখানাকে নীচু করিয়া! ঠোক গিলিবার ভঙ্গীতে ব্যাউ 
তাহার লেজের আরও খানিকটা অংশ উদরসাৎ করিয়া ফেলিল। 
ঘাসের সহিত জড়াইয়! থাকায় গিলিতে অন্ুবিধা হইলেও প্রায় 
আধ ঘণ্ট। সময়ের মধ্যে সাপটার শরীরের অদ্ধাংশেরও বেশ 
ব্যাঙের উদরে প্রবেশলাভ করিল। সাপটাকে তখন অনেকটা 
নি্ীবের মত বোধ হইল, কারণ শরীরের বীধন টিল! হইয় 
পড়িয়াছিল। তামাশা! দেখিবার জন্ত আরও ছু-চার জন লোক 
আদিয়! জুটিল। খুব সম্ভব তাহাদের গে।লমালে ব্যাটা ভয় 
পাইয়৷ এক লক্ষে অপেক্ষাকৃত একটু পরিষ্কার স্থানে আগিয়া 
পড়িল। সাপটার শরীরের সম্মুখভাগ তখনও ব্যাঙের মুখ হইতে 
ঝুলিতেছিল। পরিষ্কার স্থানে আসিয়৷ দুই এক ঢোকেই বাকী অংশ 
বেমালুম গিলিয়। ফেলিল। সেম্থানে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসিয়া 
থাকিবার পর অবশেষে ব্যাঙটা এক লাফে ঝোপের মধ্যে অধৃশ্ঠ 
হইয়৷ গেল। 


ব্যাঙ যে সত্য সত্যই সাপ গিলিয়া থাকে এই ঘটনার পর সে 
সম্বন্ধে কিছুমাত্র সংশয় রহিল না। এরূপ কোন ঘটন! পুনরায় 
নজরে পড়ে কিনা__এই "আশায় ব্যাও-অধ্যুষিত স্থানে অনেক বার 
বৃধথাই ঘোরাফের| করিয়াছি । কিন্তু গেল বছর বর্ষাকালে 
অপ্রত্যাশিত ভাবে আর একটি অদ্ভুত ঘটনা দৃষ্টিগোচর হইল। 
পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে ব্যাঙের ডিম নিষেক করিবার অগ্ত 
কয়েকটি ছেলে-ছোকরাকে বিশেষ লক্ষণযুক্ত কোলা-ব্যাঙ সংগ্রহে 
নিযুক্ত করিয়াছিলাম। 





ফাস্তন 


একদিন সকালের দিকে এরূপ ছুইটি ছেলে 
ছুটিয়া আম! আমাকে জ্ঞানাইল যে, খুব 
কাছেই নালার মধো একটা সোনা-ব্যাও 
সাপ ধরিয়াছে। তৎক্ষণাৎ সে স্থলে ছুটিয়া 
'গলাম। কলিকা তার নন্দনবাগান এলাকায় 
একট। পতিত জমিতে বিমান-আক্রমণের 
আশ্রয়স্থল হিমাবে কয়েক সার শ্লিট-ট্রেঞ্চ 
থোড। হইব্নাছিল। বর্ধার জল জমিয়! 
সেগুলি অনেক স্থলেই প্রশস্ত ডোবার 
আকার ধারণ করিম্াছে। একস্বানে জলের 
মধ্যে বড় একট ম।টির চাঙড় ভাউিয়া 
পায় ক্ষুদ্র একটি দ্বীপের সৃষ্টি হইয়াছিল। 
তাহারই এক ধারে ছোট ছোট ঘাসের 
মধ্যে হলদে রঙের মস্ত বড় একটা ব্যাও বসিয়া রহিয়াছে । 
হাহারই মুখে সরু মলের মত একটা সাপ বাংলা *৪'-এ৭ 
মত কেবলই মোচছু খাইতেছিল। ইতিমধ্যেই সাপটার 
মুখের দিকের কিমদংশ তাহার উদরস্থ হইয়াছে | অনুমানে 
বোধ হইল সাপটা লঙ্বাষ় ১৭1১৮ ইঞ্চির কম হইবে না । কিন্ত 
কোন্‌ জাতের সাপ তাঠা ঠিক বুঝিতে পার। গেল ন11 
ব্যাঙ ধরিতে আসিফ ব্যাপারট। ছেলেদের নজরে পড়ে। কিন্ত 
প্রথমে কি ভাবে সাপটা ব্যাঙের কবলে পড়িয়াছিল তাত কেনই 
বলিতে পারিল.না। পূর্ধবের ঘটনায় যেরূপ দেখিয়াছিলাম এবারও 
সেইরূপ ঢোকে ঢোকে সাপটাকে গিলিতে দেখিলাম। সাপটা 
মোচড খাইতে খাইতে জড়া ইয়া যাইতেছিল বলিয়াই তাড়াতাড়ি 
গিলিতে অন্গুবিধা হইতেছিল। মাঝে মাঝে ব্যাঙটা ক্তাহার 
মন্মুখের হাতের সাহায্য সাপটাকে চাপিয়! ধরিয়া গিলিবার স্থবিধা 
করিবার চেষ্টা করিতেছিল। প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় সে সাপটার 


পীপাপাসপিসপউপানপাসাশিপিসীপাশাস্পাশাসাসি 
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সর্গ-ভূক্‌ ব্যাঙ সপপুখস্থ ছোট ব্যাঙকে অবলীলাক্রমে গিলিয়া! ফেলিবে 


অর্গ-ভুক্‌ ব্যাও 


গোঁনাপের লেজট! মাত্র বাহিরে রহিয়াছে । 
চে 


৪২৯ 





হাতে চাপিয়। ব্যাঙ তাহাকে ধারে ধীরে খিলিতেছে 


অধিক।ংশই উদরসাৎ করিল । কিন্তু পেটের মধ্যে আর স্থান ছিল 
ন। বলিয়াই বোধ -হয় লেজের তিন-চার ইঞ্চি মুখের বাহিরেই 
রহিয়া গেল। তামাশ! দেখিবার জন্ত কতকগুলি লোক ভীড় 
করিয়াছিল বলিয়া আশঙ্কা হঈল ব্যাঙট। হয়ত ভয়ে পলায়ন করিতে 
পারে। কাজেই ছেলেষ্ডখলাকে ব্যাঙটাকে ধরিতে বলিলাম । 
তাহারা ব্যাঙ-ধরা জালের সাহায্যে তাহাকে চাপিয়। ধরিল বটে, 
কিন্ত স্থানটা উচুনীচু থাকায় ফীক দিয় জলে লাফাইয়। পড়িয়। 
সে কোথায় বে অদৃশ্য হইল অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়াও আর 
সন্ধান পাওয়া গেল না । 

এই ঘটনার পর-_ব্যাঙের সাপ খাওয়ার ব্যাপারটা স্বাভাবিক 
প্রবৃত্তি, না ক্ষেত্রবিশেষে রুচিবিকারের পরিচায়ক মাত্র-_ইহা 
পরীক্ষা করিয়া! দেখিবার জন্য একটা অদম্য কৌতূহল জাগ্রত 
হইল। পরীক্ষাগারে বড় খাচায় করিয়া কোলা-ব্যাও পুষিতে 
আরম্ভ করিলাম। প্রায় মাসখানেক থাচায় থাকিতে অত্যন্ত 
হইবার পর এক দিন তাহার সম্মুখে প্রার ১২ ইঞ্চি লম্বা একটা 
সাপ ছাড়িয়া দিলাম, ব্যাঙেব চোখের সম্মুখেই সাপট। কিলবিল 
করিয়া চলিতে লাগিল। ভ্যাবড্যাবে চোখ মেলিয়া চাহিয়া 
থাকিলেও সাপটার সম্বন্ধে তার কিছুমাত্র আগ্রহ জক্ষিত হইল 
না। ব্যাঙের ভয়ে ন। হইলেও ইতিমধ্যে সাপট! খাচার এক 
কোণে আত্মগোপন করিল। পুনরায় সেটাকে ব্যাঙের সম্মুখে 
আনিয়। দিলাম । এবার চলিতে আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই 
ব্যাডট। চক্ষের নিমেষে সেটাকে বেমালুম মুখে পুরিয়া ফেলিল। 
টক্‌ করিয়৷ একটু শব্দ ছাড়া আর কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিলাম 
না। সাপ! খুব ছোট ছিল বলিয়াই সে একবারে গিলিয়া 
ফেলিতে পারিয়াছিল । যাহা হউক, তার পরে আরও ছু-চারটা 


. অপেক্ষাকৃত বড় সাপ লইয়া! পরীক্ষার ফলে দেখিয়াছি-_লেজই 


হউক কি মাথাই হউক, সুবিধামত যে-কোন দিক হইতেই 
প্রথমতঃ সাপগুলিকে ধরিয়া গিলিতে আরম্ভ করে। বাচ্চা 
সাপের মধ্যেই অপেক্ষাকৃত লম্বা হইলে এবং আততায়ীর কবল- 
মুক্ত হইবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্ট1! করিলে ব্যাঙের শিকার গিলিতে 
অনেক সময় লাখিয়৷ থাকে । 


৪৩৩ 





ব্যাড একট। লম্বা স।প গিলিতেছে। প্রথম দিনের অবস্থা! 


শরীরেব মধ্যস্থলে স্তা৷ বাধিয়। প্রায় পনর ইঞ্চি লঞ্বা। একট: 
খরিশ-গোখরার বাচ্চাকে একবার একটা বড় ব্যাঙের খাঁচায় 
ছাড়িয়। দিয়াছিলাম। ব্যাওটা নিকটেই বসিয়াছিল। সাপট! 
কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরির পর একবার ব্যাওটার পিঠের 
উপর দিয়! মাথায় চড়িয়া বিল । ব্যাট! কিন্তু তখনও নির্বিকার । 
কিছুক্ষণ মাথার উপর থাকিবার পর আবার নামিয়া আসিয়! 
ব্যাঙের সম্মুখ দিয়! অগ্রপর হইতেই হ্ুতাসমেত সে তাহাকে 
চক্ষের নিমেষে টক্‌ করিয়। মুখের মধ্যে টানিয়া লইল। সুতা 
ধরিয়া টানাটানির ফলে সাপটার মুখের দিকের অধিকাংশই বাহির 
হয়৷ আসিল বটে-_কিন্ত লেজের খানিকট! অংশ মুখের মধ্যেই 
কামড়াইয়! ধরিয়া রহিল। বাহিরে আসিয়াই সাপটা পলায়ন 
করিবার জগ্ প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল ; কিন্তু মাত্র দু-তিন 
মিনিট চুপ করিয়া থাকিবার পর ব্যাঙট। দু-এক ঢোকেই পুনরায় 
ভাহাকে মুখের ভিতর টানিয়! লইল। পরীক্ষা অসমাপ্ত থাকিলেও 
মোটের উপর মনে হয়-_-যে-সকল ছোটখাট সাপ অথবা বাচ্চা 
নাল। ডোবা, খালবিল ও অগ্ঠাগ্চ জলাভূমির আশেপাশে বিচরণ 
করে তাহাদের অনেকেই ব্যাঙের উদরস্থ হইয়! থকে । যাহা 
হউক, ছবিসহ পরীক্ষাব ফল!ফল যথাসময়ে প্রকাশ করিবার ইচ্ছ] 
রহিল। 

বিদেশীয় বৈজ্ঞানিকদের কেহ কেহ দর্প-তুক্‌ ব্যাঙ সম্বন্ধে 
তাহাদের অভিজ্ঞতার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। বর্তমান 
প্রসঙ্গে আমেরিকার গ্তাশনাল জিওগ্রাফিক্যাল ম্যাগাজিনে 
প্রকাশিত ছবিসহ সর্প-ভুক্‌ ব্যাঙ সম্বন্ধে ডাঃ ভিন্টনের অভিজ্ঞতার 
বিবরণ প্রদান করিতেছি £ . 

ডাঃ ভিন্টন পানাম ক্যানাল জোনের একট। জঙ্গলাকীর্ণ 
গুহার সম্মুথস্থ অগতীর জল হইতে এক জাতীয় ব্যাউ (7১878 


981031১181)8) ধরিয়া! খাচায় রাখিয়। পুষিতে আরম্ভ করেন। - 


খাচার মধ্যে ব্যাঙটা জলপাত্রের মধ্যে বসিয়া থাকিত। কিন্ত 
প্রথম সপ্তাহে তাহাকে যে-সকল কয়ার-ফড়িং এবং অন্ান্ঠ 
পোকামাকড় খাইতে দেওয়া হইয়াছিল তাহা সে স্পর্শও 
করে নাই। দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতেই কয়ার-ফড়িংগুলি তাহার 
উদরস্থ হইতে লাগিল। কিছুদিন পর ডানায় আঘাতপ্রাপ্ত 


প্রবাসী ' 


'ফ্লাই-ক্যাচার' নামক একটা ছোট পাখীকে স্থানাভাব বশতঃ মেই 


১৩৫০ 


ব্যাঙের খাঁচায় রাখা হয়। পরের দিন আর পাখীটাকে দেখিতে 
পাওয়৷ গেল না। ব্যাঙের পেটটাও অসম্ভব রকমের স্টীত দেখা 
গিয়াছিল। কিছুদিন পরে খাচার মধ্যে একট! ইছুর ছাড়িয়া 
দেওয়। হইল। ইছুরটা খাচার মধ্যে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইভে- 
ছিল। এক সময়ে ইছুরটা খাঁচার কোণ বাহিয়! উপরে উঠিবার 
উপক্রম করিতেছিল এমন সময় ব্যাঙটাকে একটু নড়িতে দেখ! 
গেল__তার পর "ক্‌* করিয়া! একটু শব্দ হইল এবং সঙ্গে সপ্গ 
ইছুরটা তাহার মুখের মধ্যে বেমালুম অধৃষ্ত হইয়া গেল); কেধল 
তাহার লেজের খানিকটা অংশ তখনও ব্যাঙের মুখের বাহিরে 
ঝুলিতেছিল। খানিকক্ষণ পর আর এক ঢোকে সেটুকুও অদৃষ্ঠ 
হইয়া গেল। ইষ্ার পর তাহাকে ছোট্ট গোসাপের বাচ্চা, 
টিকটিকি এবং অগ্ঠান্ত ছোট ছোট ব্যাঙ দিয়া দেখ! গেল মে মে 
নির্ধ্িচারে সবগুলিকেই উদরস্থ করে। টিকটিকি খাইতেই 
সেবেশী পছন? করিত। এই সকল প্রাণীকে গিলিবার পর 
প্রত্যেক বারই তাহার এক্স-রে ফটোগ্রাফ লইয়া দেখ। গিয়াছে 
বস্তিকোটর হইতে গলা পধ্যস্ত তাহার উদরদেশ সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ। 
একবার সে একটা। বাচ্চা অপোসামকে গিলিয়াছিল। বাচ্চাট। 
প্রায় তিন-চারটা নেংটি ইছুরের সমান ভইবে। বাচ্চাটা ব্যাঙের 
পেটের মধ্যে গিয়াও ধস্তাধস্তি করিতেছে তাহ| বাহির হইতেও 
পরিষ্কার বুঝা যাইতেছিল। এদিকে অপোমামের লম্বা লেজটা 
তার মুখের বাহিরেই নান! ভাবে মোচড় খাইতেছিল। ব্যাও 
তাহার হাতের সাহায্যে সেটাকে চাপিয়া ধরিয়! প্র।য় পাচ-সাত 
মিনিটের মধ্যেই উদরস্থ করিয়। ফেলিল। 





দ্বিতীয় দিনের অবস্থা । সাপটাকে অনেকদুর গ্লিলিয়াছে 


চামচিক ভক্ষণ করা! ব্যাঙের পক্ষে বিপজ্জনক সন্দেহ নাই। 
কারণ তাহার সুক্স সুক্ষ ুচালে! দাত একবার কোনস্থানে বসাইতে 
পারিলে আর রক্ষা নাই। কিন্তু তথাপি চামচিকাই ছিল তার 
শ্রিয় খাদ্য। খাচার মধ্যে চামচিক। ছাড়িয়া দেওয়! মাত্রই 
কে তাহাকে আক্রমণ করিত। চামচিকার মাথাকে কিছুক্ষণ 
কামড়াইয়া! ধরিয়া খাকিত। চামচিকাটা নিঞ্গজ হইয়া পড়িলে 
বিশেষ পরিশ্রম সহকারে হাতের সাহায্যে তাহার ডানা ছুইটাকে 
সামনের দিকে ঠেলিয়! রাখিয়। গিলিবার সুবিধা করিয়া লইত। 


ফাস্ভন 


টিয়। জাতীয় একট। ছোট্ট পাখীকে সে কিন্তু বারংবার আক্রমণ 
করিয়৷ একবারও কৃতকাধ্য হইতে পারে নাই। 

সর্বাপেক্ষা বিষ্ময়কর ছিল-_তাহার সাপ গিলিতার ক্ষমতা । 
একবার ২৯ ইঞ্চি এবং ২৬ ইঞ্চি ল্থ! ছুইটি সাপ ব্যাঙের খাঁচায় 
রাখা হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল-_সাপ ও ব্যাঙ উভয়েই উভয়কে 
তয় করিয়। বেশ দূরে দূরে থাকিত। অনেক দিন পধ্যস্ত কোন 
গোলমালের সম্ভারন! দেখ। ঘায় নাই । সংঘর্ষ বাধিল আকম্মিক 
ভাবে একট। ছুর্ঘটনায়। বড় সাপটা একদিন খাঁচার গ! বাহিয়! 
উপরে উঠিবার সময় হঠাৎ পিছলাইয়া পড়িয়। যায়। মাখাট। ছিল 





জা টি টি 


শেষ দিনের অবস্থা! । সাঁপটাকে প্রায় উদদরস্থ করিয়া আনিয়াছে 


ব্যাওটার খুবই নিকটে । ব্যাট যেন এ ব্যাপারের জন্য প্রস্তত 
হ্মাই ছিল। চক্ষের নিমেষে সে সাপের মাথাটাকে মুখের মধ্যে 
টানিয়। লইয়া গেল। সাপট। ব্যাঙের গায়ে লেজ জড়াইয়। 
মাথাটাকে তাহার মুখ হইতে বাহির করিবার জগ্ প্রাণপণ চেষ্টা 
করিতে লাগিল। কিন্তু ব্যাড তাহার হাতের সাহায্যে পাক 
দেওয়া লেজটাকে কেবলই সরাইয়া দিতেছিল। সর্বশেষে 
লেজটাকে হাতে চাপিয়৷ ধরিয়। আরও খানিকট। গিলিয়৷ ফেলিল। 
নাপ ছুইটা যাহাতে সহজে খাঁচার উপরের দিকে উঠিতে পারে 
এজন্য একট। কাঠ আটিয়৷ দেওয়। হইয়াছিল। আক্রান্ত সাপের 
লেজটা এবার সেই কাঠখানাকে বাংলা! “8'এর মত প্যাচে জড়াইয়! 
ধরিল। কাজেই সাপের শরীরটাকে কাঠখানার কাছাকাছি 
পয্যস্ত গিলিয়। ব্যাঙ নেহা বেকায়দায় পড়িয়৷ গেল। সে তখন 
কাঠের উপর ছুই হাতে ভর রাখিয়। দাপটাকে পিছন দিকে 
টানিয়! প্যাচ ছাড়াইবার জগ্ঠ প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। 
প্রায় ঘণ্টাখানেক এরূপ ধস্তাধস্তির পর দেখা গেল-_স।পট! 
নির্জীব হইয়৷ পড়িয়াছে, কারণ তাহার লেজের প্যাচ ক্রমশঃই টিল! 


অর্প-ভূকৃব্যাতড 


8৩১ 


হইয়। আমিতেছিল। ব্যাউ তখন দ্বিগুণ উৎসাহে ঝাকুনি দিকে 
দিতে সাপটাকে ঢোকে ঢোকে উদরস্থ করিতে লাগিল। আরও 
প্রায় ঘণ্টা দেড়েক সময়ের মধো সাপের অধিকাংশই তাহার 
উদরস্থ হইল। তখন তাহার পেটট। অমস্তবরূ:প ফুলিয়! উঠিয়াছে। 








ব্যাঙের এক্স-রে ফটোগ্রীাফ। পেটের ভিতরে কুগুলী-পাঁকানো৷ সাঁপের 
হাড়গোড় দেখ যাইতেছে 


তখনও সাপের লেজের তিন-চার ইঞ্চি পরিমিত অংশ তাহার 
মুখের বাহিরে ঝুলিতেছে। কিন্তু ভিতরে স্থানাভাব। খাওয়া 
বন্ধ করিয়া! সে অনেকক্ষণ প্রভাবেই চুপ করিয়া বসিয়৷ রহিল। 
ঘণ্টাখানেক বাদে বাকী অংশটুকু সম্পূর্ণরূপে গিলিয়৷ ফেলিল। 

তারপর গে হয়ত হিসাবে ভুল করিয়াই সাড়ে চার ফুট লক্বা 
একটা! মরু সাপ ধরিয়াছিল। সেটাকে গিলিতে গিয়৷ তাহাকে 
খুবই নাস্তানাবুদ হইতে হইয়াছিল। একদিনে সেটাকে গিলিতে 
পারে নাই। সম্পূর্ণরূপে উদরস্থ করিতে প্রায় তিন দিন 
লাগিয়াছিল। 


দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কয় জন? 
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 


একই সময়ে এক নাষের ছুই ব্যক্তি থাক! মোঁটেই বিচিত্র 
নয়। বর্তমান কালে যেমন কোন কোন প্রখ্যাত লোকের 
নামে একাধিক ব্যক্তি রহিয়াছেন, অতীতেও এইরূপ একই 
নামের একাধিক ব্যক্তি বিদ্যমান ছিলেন । রাঙ্জ| রাম- 
মোহন রায়ের সময়ে আরও অন্যুন ছুই জন রামমোহন 
রায়ের সন্ধান পাইতেছি। মধুস্থদন দত্তও একই সময়ে ছুই 
জন দেখিতেছি। দেবেন্দ্রনাথ ঠাঁকুরও যর্দি এইরূপ একই 
সময়ে দুই বা ততোধিক থাকেন তো! তাহাতে আশ্চধ্য 
হইবার কিছুই নাই । তবে নামের ধাধায় পড়িগজা এক 
জনের কৃতিত্ব অন্তের স্বদ্ধে চাপাইবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা 
থাকিলে তাহা আশু নিবাকরণ করা কর্তব্য। 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিতে আমরা সাধানতঃ মহষি 
দেবেন্দ্রনাথকেই বুঝি। কিন্তু শিক্ষাবিষয়ক সরকারী 
রিপোর্টসমূহে* (১৮৪৫-৪৬ হইতে ১৮৪৮-৪৯) তাহারই 
সমসময়ে হিন্দু কলেজের ছাত্ররূপে আর একজন দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর পাইতেছি। এই সময়েই, ইংরেজী ১৮৪৭ সাল 
হইতে মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু কলেঞ্জের ম্যানেজিং 
কমিটি বা অধ্যক্ষ-সভার একজন অধ্যক্ষ নির্বাচিত হুন।ণ 
১৮৫৪ সালে হিন্দু কলেজ উঠিয়া যাওয়া পধ্যস্ত তিনি 
ইহার অন্যতম অধ্যক্ষ ছিলেন। কাজেই অধ্যক্ষ দেবেন্দ্র- 
নাথ যে ছাত্র দেবেন্দ্রনাথ অপেক্ষা ঢের বয়োজ্যেঠ ছিলেন 
তাহা সহজেই অনুমেয় দ্বিতীয় দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু কলেজের 
একজন কৃতী ছাত্র । এজন্য উক্ত রিপো্ট“গুলিতে তাহার 
সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য সন্গিবিষ্ট হইয়াছে । এ সবের নিরিখে 
অধ্যক্ষ দেবেন্দ্রনাথ এবং ছাত্র দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে নির্দিষ্ট 
রেখা টানিবার সুবিধা হইবে। যাহা হউক, প্রথমেই 


রঃ এই সময়কার-শিক্ষাবিষয়ক সরকীরী রিপোর্টগুলির পুর! নাম__ 
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এখানে দেখা যাইতেছে, মহধি দেবেজ্রনাথ ঠাকুরও 
হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন, এবং উভয়ের অধ্যয়ন-কালের 
ব্যবধান কমপক্ষে চৌদ্দ বংসর। এখন, দ্বিতীয় (ছাত্র) 
দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রাপু তথ্যগুলি পর পণ উপস্থাপিত 
করিব। ১৮৪৫-৪৬ সনের রিপোর্টে (পৃঃ ৩৭ ) আছে,_ 
খা:0101 90100111010, 
সং ক চে 
20. 100৮6702101 280070 (0052]1072006 90150187811) 
1018109)..8, 
১৮৪৬ ৪৭ সনের রিপোর্টে (পৃঃ ২৬ ) আছে” 
খ10107 9৫101812)20ন, 
ফ ফু ক 
18. 100002002708107 00105 (00৮৮, ১ 1005109) ১,০৪5, 


১৮৪৭-৪৮ সনের রিপোর্টে” ( পৃঃ ২৯) দেবেন্দ্রনাথ 
ও তাহার সঙ্গীদের পরীক্ষা সম্পর্কে নিক্বূপ মন্তব্য করা 
হইয়াছে”_ 


০ 01)8086 27 0)0 8(81089,1501760 75 070 চার 0 
21009698275, 01701091৭01 10071107 8010012181)1]09, 102021)0খ- 
2):801)10£0165 1721210010100091 1307007162 81)0 09301701001 
1001৮ 0015 838010001711)8 921010" 8010017191)10 081618) 070 
(061 1006 02015 00181060 ৪. 91100010776 07017106101 1085 
01131) 6০ 90810161000) 60 100010 118 80101781010, 01 
%60105000 নাজ] 00788100068 86010 80110181800) 
01110) 100798 পাচারে, 2108 6০156078190 09681080 £ 
৪00010006100170109 01 )9াশতে 60 62610150160 00 19040 006] 
৫1701878101, 


ইহা হইতে জান। যাইতেছে ষে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
জুনিয়র বৃত্তিধারী হইলেও ১৮৪৭ সনে সিনিয়র বৃত্তি 


৭ পিতা দ্বারকীনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে (আগস্ট ১৮৪৬) হিন্ু পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে তাহার পরীক্ষা লওয়া হইয়াছিল । যত 
কলেজের অধাক্ষ-সভায় যে পদ শৃন্ত হয় তাহাতে দেবেভ্রনাথ অধ্যক্ষ নম্বর পাইলে সিনিয়র বৃত্তির যোগ্যতা অঞ্জন করা যায় 


নির্বাচিত হন। এ সম্বন্ধে ১৮৪৭-৪৮ সালের শিক্ষাবিষয়ক সরকারী 


রিপোর্টে (পৃঃ ৩৪ ) আছে, 


4 03820008 1060900097-)501) 1980168100. 28110060891) 7065 


তাহা হইতে তাহার মাত্র তিন নম্বর কম ছিল। 
৯৮৪৮ সনে দেবেন্দ্রনাথ সিনিয়র বৃত্তি লাভ করেন। 


105৮৩ 8150 10961) €10060. 10677008180 0179 00200080920 ১৮৪৮-৪৯ জনের রিপোর্টে হিন্দুকলেজ অধ্যায়ে সিনিয়র 


90060693107, 60 1387500৪ 10ন788191)8000 19806 800 
00200] 991) 06088890.% 


গে 


বৃতিপ্রাপ্ধ ছাত্রদের মধ্যে তাহার নাম পাইতেছি, __ 


ফান্তন 
960507 80701গুা)05, 


16. রান রা পু0৩০৭ তা 70089 ৩. 
10019660), 156 5001 হাতে 136, ত, 1 


উক্ত রিপোর্টের পরিশিষ্ট অংশে ( বীর লন) 
বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । ইহুতে 
দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে এইরূপ উল্লেখ আছে, 


[50119 01 900107 [700119) 90110191710 [02010511073 
27] 000016004 000০ 079 001৮0010609 0071001 01 
15101001107, 1847-418 78 


ফু 
27. 10000000911) 52016, - রান 00110209,, এত 2৭ 
১1 [106৮] ওণনে 136...7070070000, 


দেবেন্দ্রনাথ ১৩৬ নম্বর পাইয়া সিনিয়র বুত্তিতে উন্নীত 
হন। তিনি এই পরীক্ষায় কোন্‌ বিষয়ে কত নম্বর পাইয়া- 
ছিলেন, পরিশিঠে তাহাও দফাওয়ারি ভাবে উল্লিখিত 


হহু মাছে, 


15,075 25/171070010 274/-15070481£00 ০7৭ 
10110402015 26/ 1৬7117017720109 0.6/ রি 11110501119 0/ 
নিলা) িনএ9% 25/ 5০080017859 29 


১৮৪৮-৪৯ সনের পরের রিপোর্টগুলিতে বৃ্তিপ্রাঞ্ত 
ছাত্রদের তালিকায় বা অন্যত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর উল্লেখ 
পাই না । এ কারণ মনে হয়, এ বৎসর পাঠ অসমাপ্ত অবস্থায়ই 
তিনি কলেজ ত্যাগ করেন। ১৮৪৮ ও ১৮৪৯ সালে 


(১৭৭০ ও ১৭৭১ শক) তত্ববোধিনী সভার চাাদাতাদের 


নারীর গোজ্রান্তর 


৪৩৩ 


তালিকায়ও এই দেবেন্ত্রনাথের উল্লেখ আছে। এই দুই 
বৎসরই তালিকায় তাহার ঠিকানা দেওয়া হইয়াছে £হিন্দু 
কলেজ, | পরবর্তা কয়েক বৎসবের টাদাদাতাঁদের তালিকায় 
“পাথুরিয়া ঘাঁটা” 'পাতুরে ঘাটা” এইরূপ ঠিকানা আছে। 
ছাত্রাবস্থাতেই যে তিনি তত্ববোধিনী সভার সভ্য হটয়াছিলেন 
ইহার মধ্যেও কোন নৃতনত্ধ নাই। পূর্বের ১৮৩৮ সনে যখন 
কলিকাতায় প্রধানত: হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও বয়স্ক 
ব্যক্তিদের লঙ্টয়া সাধারণ জ্ঞানোপাঞ্জিক সভা (19 
৪০০০0 1) 079. £১00001810101) 01 06176] [000৯ 
10৫) গুতিচিত হয়, তখনও কলেজের সিনিয়র ছাত্রগণ 
( যেমন, প্যাপ্ীচরণ সরধার, ভোলানাথ চন্দ্র, যোগেশচন্দ্ 
ঘোৰ প্রভৃতি ) ইহার সভ্য হইয়াছিলেন। বয়ন্দের সভায় 
উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের যোগদান স্কৃতরাং প্রথম নহে । 

দ্বিতীয় দেবেন্্রনাথ ঠাকুরের পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে 
বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে তিনি যে তন্ববোধিনী 
সভার বরাবর সভা ছিলেন তাহার প্রমাণ আছে। 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নামে ছুই স্বতন্ত্র বাক্তির অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে এখন আর সন্দেহের অবকাশ নাই । এক জনের 
কৃতিত্ব অন্যের স্বন্ধে চাপাইবার বার্থ প্রশ্নাসও আশ! করি 
আর করা! হইবে না। 


নারীর গোত্রাস্তর 


অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পিএচ-ডি 


আজকাল হিন্দু-বিবাহে পত্বীর গোত্রান্তর অর্থাৎ পিতৃ- 
গোত্রচ্যুতি এবং পতিগোত্র লাভ ঘটিয়৷ থাকে, তাহা 
সকলেই অবগত আছেন। মহানির্বাণতন্ত্রের (১২1৭৫) 
“বিবাহানস্তরং নারী পতি গোত্রেণ গোত্রিণী” বাক্যটি 
অনেক প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। 

কিছুকাল পূর্বে শ্রীযুক্ত বিজয়ভূষণ ঘোষচৌধুরী রুত 
“আদাম ও বঙ্গদেশের বিবাহপদ্ধতি” নামক একখানি গ্রন্থ 
পাঠ করি। বইখানি আমার ভাল লাগিয়াছিল। 
উহ যে ক্রটিহীন, তাহা নহে; কিন্তু বাংলা ভাষায় এরূপ 
তথ্যবহল পুস্তকের সংখ্যা খুব বেশী বলিয়া বোধহয় না। 
যাহা হউক, শ্রীযুক্ত ঘোষচৌধুরী মহাশয় ঠিক কোন্‌ সময়ে 
নারীর গোত্রাস্তর ঘটে, এই বিষয়টি লইয়া তাহার গ্রন্থে 
(দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩১১-১৬) কিছু আলোচনা করিয়া- 
ছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, বিবাহের ঠিক কোন্‌ 


অনুষ্ঠান দ্বারা বধূর পিতৃগোত্রচ্যাতি ও. পতিগোত্রগ্রাপ্তি ঘটে, 
সে সম্পর্কে শাস্ত্রকারদিগের মধ্যে মতানৈক্য আছে। এই 
প্রসঙ্গে তিনি কতিপয় নিবন্ধকারের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
অবশ্ঠ ম্মার্ত বঘুনন্দনক্কৃত উদ্বাহতত্বের ( বঙ্গবানী, পূ. ১১২ 
হইতে) এতৎ সম্পফিত সমালোচনাটির উপর তিনি 
অনেকটা নির্ভর করিয়াছেন বলিয়া বুঝ! যায়। 
১। হন গ্রন্থে লঘুহারীতের নামে একটি শ্লোক 
উদ্ধৃত হইয়া 
নিয়ো রানা 
পতি গোত্রেণ কর্তব্যা তন্তাঃ পিন ক্তিয়াঃ ॥ 
২। শূলপাণি তাহার শ্রাদ্ধবিবেকে বৃহস্পতির নাম 
করিয়া একটি ক্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। 


পাশিগ্রহাণিক! মন্ত্রাঃ পিতৃগোত্রাপহারকাঃ। 
ভর্তঙ্গোত্রেণ নারীপাং দেয়ং পিপ্ডোদকং ততঃ | 


৪৩৪ 


৯৯৯৩১ পাসপি্পিসপিি। 





সি পিপাসা শসিলাসিল সা পাসপ৯ ৯ পা ৯ পি পাপ 


৩। ভবদেবভট্ট প্রভৃতি কেহ কেহ _ মন্সংহিতার 
নামে ছুইটি শ্লোক তৃলিয়াছেন। 


বিবাহে চৈব নিবৃত্ত চতুর্থেহহনি রাজরিযু 
একত্বং স| গতা ভর্তঃ পিণ্ডে গোত্রে চ সৃতকে ॥ 
চতুর্থী” হোমমন্ত্রেণ ত্ঙমাংসহদয়েজিয়ৈ:। 

ভত্রণ সংযুজ্যতে নারী তদ্‌ গোত্রা। তেন সা! ভবে ॥ 


উল্লিখিত শ্লোকগুপিতে বিবাহের সময় নারীর গোত্রাস্তর- 
প্রাপ্তি স্বীকৃত হইয়াছে । কিন্তু ভট্রনারায়ণের মত অবলগ্ধন 
পূর্বক রঘুনন্দন বলিয়াছেন যে, সপ্তপদদী গমনের পরই বধূ 
নিজেকে পতিগ্োত্রীয়ারূপে উল্লেখ করিয়া স্বামীকে 
অভিবাদন করিবে; কিন্ত এই অভিবাদন-অন্ষ্ঠানটি চতুর্থী 


কর্মের (অর্থাৎ সহবাসের ) পূর্বেবকার বলিয়া ভবদেব ভট্ট" 


এবং গোভিনগৃহ্যন্ত্রের টাকাকার উহাতে বধূর পিতৃ- 
গোন্জের উল্লেখ বিধান করিয়াছেন। যাহা হউক, কেহ 
কেহ আবার বিবাহকালে নারীর গোত্রান্তর প্রাপ্তির বিরোধী 
কথা বলিয়াছেন । 
91 বঘুনন্দনের উল্লিখিত এবং তদীয় টাকাকার 
বাচস্পতির উদ্ধৃত কাতায়নবচনে দেখা যায়-_ 
সংস্থিতারান্ত ভাষায়াং সপিণ্তীকরণ।স্তরম্‌। 
পৈত্রিকং ভজতে গোব্রমুন্ধ'ন্ত পতিপৈত্রিকম্‌ ॥ 
অর্থাৎ, বিবাহিতা নারীর মৃত্যু হইলে, তাহার সপিপ্তী- 
করণ পধ্যন্ত কার্ধ্যাদিতে তদীয় পৈত্রিক গোত্র উল্লিখিত 
হইবে? কিন্ত উহার পরের অন্ুটানাদিতে পতিগোত্র ব্যবহৃত 
হইবে। এই ক্লোক হইতে মনে হয়, জীবিত অবস্থায় 
কোন কোন ক্ষেত্রে বিবাহিতা! নারীর গোত্রাস্তর ঘটে না। 
৫। গরুড় পুরাণে ( বঙ্গবাসী, উত্তর খণ্ড, ২৬।২১-২২ ) 
লিখিত আছে-__ 
্রাহ্মাদিধু বিবাহে যা বধুরিহ সংস্কৃত! । 
ভর্তৃগোত্রেণ কর্তব্য। তন্তাঃ পিখ্শেদক ক্রিয়া; ॥ 
আন্রাদি বিবাহেষু যা বৃঢ়া। কম্যকা ভবেং। 
তস্তান্ত পিতৃগৌত্রেণ কুর্ধযাৎ পিণ্াদকত্রিয়াম্‌ ॥ 
অর্থা, ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য ও প্রা্জাপত্য বিবাহের বধূ 
পতিগোত্র প্রাঞ্ধ হয়ঃ কিন্তু আস্র, গান্ধর্ঝ, রাক্ষম ও 
পৈশাচ বিবাহে বধূর গোত্রানস্তর ঘটে না, পিতৃগোত্রই 
থাকিয়া যায়। সম্ভবতঃ সম্প্রদানের অভাব ইহার কারণ। 
৬। পূর্বোক্ত পুরাণে (এ, ২৬৩৯) পুত্রিকা সম্পর্কে 
বলা হইয়াছে__ 
পত্রিকা পতিগৌত্রান্তানধস্তাৎ পুত্রজন্মনঃ | 
পুত্রোৎপত্তেঃ পুরস্তাৎ স। পিতৃগ্ৌন্রং ব্রজেৎ পুনঃ ॥ 
অর্থাৎ, বিবাহিতা পুত্রিকার গোত্রাস্তর ঘটে পুত্রসস্তান 
জন্সিবার পরে। পুুত্রিকা সম্বন্ধে অন্ুসদ্ধিৎন্থ পাঠকের! 
জন্ণল অব দি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটা অব বেঙ্গল 


প্রবাসী 


টি 


-াসিপসতিস্পিসবাসিপাসিল পিপিপি পালাসিসপিসিপিসিলাসিপাসপিাসিপাসি পা 


পত্রিকার চতুর্থ খণ্ড ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেশচন্্র সেনগুগ 
মহাশয়ের স্থুলিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করিতে পারেন। 
এই প্রসঙ্গে অপর একটি বিষয়ের উল্লেখ কর! প্রয়োজন। 
মনুসংহিতার (৩1৫) একটি শ্লোকে বিবাহার্থী ব্যক্তির মাতৃ- 
গেত্রের অম্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। টাকাকারগণের 
উত্তিতে এবং তাহাদের উদ্ধত নিবন্ধকারদিগের বচনে 
স্পষ্টই মাতৃগোত্রের উল্লেখ আছে। 
মন্থ বলিয়াছেন__ 
অসপিওী চ ঘা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ। 
সা প্রশস্ত বিবাহেষু দারকর্মাণি মৈথুনে ॥ 
ব্যাস বলেন- 
সগৌত্রাং মাতুরপ্যেকে নেচ্ছন্তাদ্ধাহ কর্মমণি। 
জন্মনায়ৌর বিজ্ঞানে উদ্বহেদবিশঙ্কিত; ॥ 
বশিষ্ঠের মতে-__ 
মাতুলন্ত হ্ুতাঞ্চেব মাতৃগোত্রাং তখৈব চ। ইত্যাদি। 
মধ্যযুগের নিবন্ধকারদিগের প্রায় সকলকেই এই 
“মাতার গোত্র” বিষয়টিকে যথামতি ব্যাখ্যা করিতে 
হইয়াছে। স্বীয় মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা মহাশয় 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত তীহার মহ্ুস্থৃতির 
টীকা-খণ্ডে এই সমুদয় ব্যাখার বিস্তৃত আলোচন! করিয়া- 
ছেন। আমাদের পক্ষে কেবল পরাশরমাঁধবের ব্যাখ্যার 
উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে । ব্যাখ্যাটি এই-_“এ স্থলে 
কথা উঠে ষে, মাতার গোত্রের স্বতন্ত্র উল্লেখ নিরর্থক; 
কারণ স্বামীর পিগড ও গোত্রই পত্বীর পিগড ও গোত্র। 
সৃতরাং পিতার অসপিগ্ডা ও অসগোত্রা মাতারও অদপিণ্া! 
ও অসগোত্র ৷ এই সমন্তার উত্তর এই ষে, গান্ধর্বাদি বিবাহে 
পাত্রী পিতা কর্তৃক সম্প্রদত্তা হয় না; সেজন্য পিতার পিও 
ও গোত্রই তাহার থাকিয়া যায়। তাহা হইলে, তাহার 
সপিপ্তা ও সগোত্রা তাহার স্বামীর সপিওা ও সগোত্রার 
সহিত এক হইতে পারে না।” এই ব্যাখ্যার সহিত 
পূর্বোদ্ধত গরুড় পুরাণের গোত্রাস্তর বিষয়ক বচনের 
সামগ্তন্ত দেখা যায়। কিন্ত এই সরল ব্যাখ্যাটিকে সমুদয় 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে কি না, তাহা বিবেচ্য । 
প্রাচীন ভারতীয় লেখমালা গাঠ করিলে দেখা যায় যে, 
ে-স্থলেই স্ত্রীলোকের গোত্র উল্লিখিত হুইয়াছে, সে সমুদয় 
ক্ষেত্রেই উহা! তাহার পাত্রগোত্র হইতে স্বতন্। 
প্রায় ছুই সহম্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতের অনেক স্থলে, 
বিশেষ করিয়া দাক্ষিণাত্যে, লোকের নামোল্পেখ কালে 
তাহাদের মাতার গোত্রনাম উল্লেখ করিবার প্রথা ছিল। 
বাজগণের মধ্যে এই প্রথাটির ব্যাপক প্রচলন ছিল। 
উদ্দাহরণ-স্বরূপ-_গৌতমীপুত্র শাতকার্ণ, বাসিচীপু্ম শাত- 


৯পস্পাস্পিস্পাসিপিসপিিবাসিপাসবাই পিপাসপাস্িপ৯৫৯তা৯ সলাত ৯৩৯ পি ৯. 


ফাল্ভুন 


তাপস সিন্পান্পা সত 


কর্ণি, মাঠরীপুত্র বীরপুরুষদত, পারাশরীপুত্র শর্বতাত, 
হারীতীপুত্র গ্রবরসেন, গার্গাপুত্র বিশ্বদেব, গোস্থীপুত্র 
অঙ্গারছাৎ্, বাতস্টীপুত্র ধনভূতি, কৌতসীপুত্র ভাগভদ্র 
প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। এই বাজগণের মধ্যে 
অন্ততঃ পক্ষে একজনের মাতার পূর্ণ নামও জানা গিয়াছে। 
্রাহ্মণবংশীয় রাজা গৌতমীপুত্র শাতকর্ণির মাতার সম্পূর্ণ 
নাম ছিল-_মহাদেবী গৌতমী বনশ্রী। সেকালে অনেক 
রাজ! বহুবিবাহ করিতেন; একই পিতার বহু পত্রীর গভ- 
জাত বহুসংখ্যক সন্তানের পক্ষে আপনাদের পরিচয় স্পষ্টতর 
করিবার জন্তই মায়ের নাম উল্লিখিত হইত বলিয়া মনে 
হয়। যাহা হউক, 'প্রথাটির ব্যাপকতা লক্ষ্য করিলে, সমুদয় 
ক্ষেত্রেই রাণীদিগের গোত্রান্তপাভাবের কারণ গাক্ষর্বাি 
বিবাহ, এইরূপ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। 
অবশ্ঠ যদি মানিয়া লই যে, সেকালে এরূপ বিবাহই 
সমধিক প্রচলিত ছিল এবং ব্রাঙ্মাদি বিবাহ খুব কম ক্ষেত্রে 
অনুষ্ঠিত হইত, তাহা হইপে সমস্যার সমাধান হয়। 
আবার কাত্যায়নের বচনকে সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা 
অনস্তব। কারণ, গৌতমীপুত্র নামক ব্যক্তির মাতার 
সপিণ্তীকরণের পরেও পুত্রের নামে কোন পরিবর্তন 
সাধিত হইত বলিয়া মনে করা চলে না । অনেক ক্ষেত্রে 
এইরূপ নাম রাজার কোন উত্তরপুরুষের লিপিতে উদ্ধৃত 
দেখিতে পাওয়া যায়। বাকাটিকবংশীয় গৌতমীপুত্র তাহার 
অধস্তন পঞ্চম পুরুষ প্রবরসেনের তাআঅজশাসনেও গৌতমীপুত্র 
নামেই উল্লিখিত হইয়াছেন। আমাদের আধুনিক শ্রাঙ্ধ- 
ব্যবস্থার প্রাচীনত্ব সম্থন্ধেও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ 
রহিয়াছে । যাহ হউক, ০ যুগে সাধারণতঃ যে বিবাহ 
অঙুষ্ঠিত হইত, উহাতে বধূর গোত্রান্তবের পাকাপাকি 
ব্যবস্থা ছিল বলিয়া বোধ হয় না। নারীর গোত্রাস্তরা ভাবের 
আরও দুই-একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে উদ্ধৃত হইল । 

ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তস্থিত কচ্ছ দেশের অন্দৌ 
নামক স্থানে ১৩০ খুষ্টাব্বের কতিপয় লেখ পাওয়া গিয়াছে । 
লেখসমূহ কয়েকটি শিলাযষ্টির গাজ্রে উৎকীর্ণ। ইহার 
মধ্যে তিনটি শিলাযষ্টি এক ব্যক্তি তাহার তিনজন পরলো ক- 
গত আত্মীয় ও আত্মীয়ার নামে স্থাপন করিয়াছিলেন। 
প্রথম শিলাষস্ি সিংহিলপুত্র মদনকত্ক আপন ভম্রী সিংহিল- 
পুত্রী গুপশতিগোত্রীয়৷ জ্োষ্ঠবীরাঁর উদ্দেশ্টে উশ্বাপিত। 
দ্বিতীয় শিলাষষ্টি সেই একই ব্যক্তি তথীয় ভ্রাতা সিংহিলপুত্র 


ওুপশতিগোত্রীয় খষভদেবের নামে স্থাপন করিয়াছিলেন । . 


তৃতীয় শিলাষষ্টিও মদনকর্তৃকি তাহার পত্বী সিংহমিত্র- 
ছুহিতা শৈনিক গোত্রীয়! যশোদত্তার উদ্দেস্তে উত্থাপিত 
হইয়াছিল। এই লিপিগুলিতে দেখা যায়, মদনের ভ্রাতা 


সপাািসীস্পিসপিসিপসপাি। 


৪৩৫ 


৯৯ পি পাাস্পিস্লিসিপসপাসিস্পিসপসিপাসপসি পম্পাসপিসপাসপাসপা পাস্পাসপাস্পিস্পা 


খষভদেব এবং ভগ্নী জোষ্ঠবীরার গোত্র অভিন্ন; অর্থাৎ 
জ্যেষ্টবীরার নামের সহিত তাহার পিতৃগোত্র ব্যবহৃত 
হইয়াছে । আবার গুপশতিগোত্রীয় মদনের পত্বী যশোদত্তাকে 
শৈনিকগোত্রীয়া বলা হইয়াছে; শৈনিক অবশ্যই মহিলাটির 
পৈত্রিক গোত্র । জ্যেষ্ঠ বীরা, খষভদেব এবং যশোদত্তার 
মৃত্যুর কতকাল পরে শিলাষষ্টি স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা! 
জান যায় না। তবে তাহাদের বিভিন্ন সময়ে মৃত্যু হইয়া! 
থাকিলে, শিলাধষ্টি স্থাপনের অনুষ্ঠানটির তারিখ মৃত্যুর 
অব্যবহিত পরে হওয়া সম্ভব নহে। আমার বিবেচনায়, 
এই লিপিগুলি হইতে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্ীতে তৎকাল- 
প্রচলিত সাধারণ বিবাহে বধূর গোত্রান্তরা ভাব স্থচিত হয়। 

্রীটীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বাকাটকবংশীয় রাজা দ্বিতীয় 
রুদ্রসেনের প্রধানা মহিষী প্রভাবতী পতির মৃত্যুর পর 
কিছুকাল নাবালক পুত্রের অভিভাবিকারূপে বিদর্তরাজ্য 
শাসন করিয়াছিলেন। তাহার তাম্রশাসনে তিনি ধারণ- 
সগোত্রা প্রভাবতী গু নামে উল্লিখিতা হইয়াছেন । অথচ 
বাকাটকবংশীয় ত্রাক্ষণরাজগণের লিপি হইতে জানা 
যায় যে, হ্বাহারা বিষুবৃদ্ধগোত্রীয় ছিলেন।: ধারণগোত্রটি 
প্রভাবতীর পৈত্রিক গোত্র। তিনি মগধের গুপ্তবংশীয় 
সমাটু দ্বিতীয় চন্ত্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের নাগকুলোৎপন্ন! 
মহিষীর শর্ভজাতা কন্যা ছিলেন। দেখা যাইতেছে, 
প্রভাবতী কেবল পিতৃবংশের গোত্রই ব্যবহার করেন নাই, 
নিজেকে "গ্প্ত” বলিয়া পৈত্রিক বংশনাম পধ্যস্ত উল্লেখ 
করিয়াছেন। ইহার কারণ কি তাহার সপিগীকরণ ন! 
হওয়া, অথবা গান্ধর্বাদি বিবাহ, অথবা পিতৃকুল ও পতি- 
কুলের অসবর্ণতা? এতিহাসিক জ্ঞানের বর্তমান অবস্থায় 
এই প্রশ্নের সছৃত্বর দেওয়া কঠিন। তবে, কারণ যাহাই 
হউক, স্পষ্টই দেখ! যাইতেছে, খ্রী্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পধ্যস্ত 
বিবাহ ব্যাপারে অধুনিক কালের মত নারীর গোত্রা স্তরলাভ 
স্বতঃপিদ্ধ হইয়া! উঠে নাই। 

মন্ুসংহিতা, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ যাহারা পাঠ 
করিয়াছেন, তাহারা সকলেই জানেন যে, প্রাচীন ভারতে 
দারগ্রহণ এবং পুত্রলাভের ব্যবস্থা! আধুনিক কালের স্তায় 
স্থনিয়ন্ত্রিত ছিল না। এযুগের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রে 
সেকালের বিবাহকে বিবাহ বলিয়! স্বীকার কর! চলে না। 
বিবাহব্যাপাবে যখন হইতে আধুনিক ধারা প্রবন্তিত হইতে 
স্থরু হর, তখন হইতেই সম্ভবতঃ বিবাহিতা নারীর 
গোত্রাস্তরবিধি স্থিরনির্দিই হইতে আরম্ভ হইয়াছে। 
বর্তমান কালের -স্থনিয়ন্ত্রিত বিবাহ-ব্যবস্থা ্রীগ্ীয় পঞ্চম 
শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয়সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল 
বলিয়া বোধ হয় না। 


শার্ট 


শ্রীস্ধাংশুকুমার গুপ্ত, এম-এ 


বার বার চেষ্ট। করেও অন্য দিকে মন নিবিষ্ট কর! যায় না, কেবলই 
সেই একই চিন্ত। মনের ভেতর ঘৃরে ফিরে আমে- _জোহান্ক। 
প্রতারণ। করছে ঠার সঙ্গে । প্রতারণাই বইকি-_এ বাড়িতে ও 
' আছে অনেক কাল, বরাবর ওকে বিশ্বাস করে এসেছেন, ও যে 
চুরি ক'রে তাকে ফতুর করবার চেষ্টা করবে এ ষে কল্পন! করাও 


শক্ত | প্রতিদিনই সকালে পোধাকের-এ দেরাক্রট। তিনি খোলেন 


আপিন বেকবার আগে, দেখেন তাকের উপর ধোপদোস্ত এক রাশ 
শার্ট সাঞ্জানো, ওপরেরটা তৃলে নিয়ে গায়ে চড়িয়ে দিয়ে টেবিলে 
বসে যান আঠার সারতে-_জিনিসপত্রের হিসাব রাখার অবসরই 
হয় না তার। মাঝে .মাঝে একখানা ছেড়। শাট হাতে ঝুলিয়ে 
জোহান্ক। এসে হাজির হর সামনে, বলে, “কর্তা, পুরোনো! শাট 
সবই ছিড়ে গেছে, নতুন শাট ন। কিনলে আর চলবে ন। |” কর্তা 
দ্িরুক্তি না৷ ক'রে বেরিয়ে পড়েন, সামনেই থে দোকান পান ঢ,কে 
পড়েন তার মধ্যে, তারপর আধ ডজন শাট কিনে ফিরে আসেন 
বাড়ি--তবে প্রতিবারই শাট খরিদ করার সময় কেমন যেন তার 
মনে হয়, দিন কতক আগেই এমনি আধ ওজন শাট খরিদ 
করেছেন তিনি । আর শুধু কি শা, মব জিনিসই তাকে কিনতে 
হয়-এমনি ছু-চার হপ্তা অন্তর--কলার, টাই, কোট, ট্রাউজার, 
জুতো, সাবান এবং আরও অনেক কিছু যা মানুষের দরকার হয় 
বিপত্বীক হবার পরেও ।' সংসারে বাস করতে গেলে সবই অবশ্য 
মাঝে মাঝে কিনতে হয় মানুষকে, পুরোনো জিনিস বরাবর 
ব্যবহীর কর! চলে না, তবু কি জানি কেন, বুড়ো! মানুষের গায়ে 
সবই কেমন জীর্ণ হয়ে যায় তাড়াতাড়ি অথবা কি যে তাদের 
পরিগতি ঘটে ভগবানই জানেন। নতুন জিনিস ত হামেশাই 
কিনছেন. তিনি অথচ দেরাজ খুললেই দেখেন চারিদিকে ছেঁড়া 
রঙ্চট! জামার স্তুপ, কৰে ষে এ পব “কনা হয়েছিল মনেই পড়ে 
.ন।। কিন্ত আজ পধ্যস্ত কখনও তিনি মাথা ঘামান নি এ সব 
নিয়ে, জোহান্কার ওপব সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে তিনি ছিলেন 
নিশ্চিন্ত । এতকাল পরে আজ এই প্রথম তার ধারণ! হয়েছে, 
জোহান্ক! প্রতারক-_বেপরোয়! চুরি করছে মে। ব্যাপারটা 
ধর! পড়ল এইভাবে : সেদিন সকালে তিনি এক নিমন্ত্রণ পেলেন 
সন্ধ্যার এক ভোজে উপস্থিত হবার জন্যে। বহুকাল কোথাও 
তিনি,ষান নি, বন্ধুবান্ধব তার কম, নিমন্ত্রণ আসে ন! বড় একটা । 
আজ হঠাৎ এই নিমন্ত্রণ পেয়ে তিনি একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন। 
মনে মনে খুশি হলেও কেমন একট! আতঙ্কে মনটা চঞ্চল হয়ে 
উঠল । .. প্রথমটা তিনি খুঁজতে নুরু করলেন ভোজের উৎসবে 
প'রে যাবা মত চটকদার কোন শার্ট দেরাজে আছে কি না" 


সমস্ত শার্টই দেরাজ থেকে টেনে বের করলেন, কিন্তু এমন একট! 
শার্টও দেখতে পেলেন না যার কলারের ব। হানার কাছে ঝুতে! 
বেরিয়ে পড়ে নি। জোহান্কাকে ডেকে তিনি জানতে চাইলেন 
নতুন কোন শার্ট আছে কি না। 

জোহান্ক! ষেন একটু ঘাবড়ে গেল, কিন্তু নিজেকে সামলে 
নিয়ে বললে, নতুন শার্ট মে পাবে কোথা থেকে ? শাট যা ছিল 
সবই গেছে ছিড়ে আর তাদের হাল হয়েছে এমনি যে. মেরামত 
কর! পণ্ুশ্রম। জোহান্কা যাই বলুক, তার কেমন মনে হচ্ছিল থেন 
কিছুকাল আগেই খানকয়েক শাট তিনি কিনে এনেছেন 
দোকান থেকে, কিন্ত এ সম্বন্ধে স্মৃতিটা একটু অস্পষ্ট ছিল বলে 
প্রতিবাদ কগলেন না_মিনিটখানেক চুপ করে থেকে কোটট। 
গায়ে দিতে সুক করলেন শার্ট কিনতে বেরুবার জগ্থে । কোটেব 
পকেটট। কাগজে ভর্তি-_কোটের বোতাম আটতে আটতে পকেট 
থেকে তিনি টেনে বের করলেন এক গাদা পুরোনে! কাগজপত্র। 
কাগজগুলে। রাখবেন কি ফেলে দেবেন ঠিক করতে ন| পেখে 
তিনি একটি একটি করে পরীক্ষা করতে লাগলেন । হঠাৎ এ 
কাগজের ভেশুর থেকে বেরিয়ে পড়ল শার্ট কেনার শেধ বিলটা-- 
তারিখও রয়েছে তাতে । বেশী দিনের ব্যবধান নয়, মাত্র সাত 
হপ্তা। সাত হপ্তা আগেই আধ ডজন শার্ট কেনা হয়েছে । 
বিস্ময়ে চোখ কপালে ওঠে তার-_-আ্যা! এরই মধ্যে অত গুলে। 
নতুন শার্ট গেল কোথায়? 

শার্ট কিনতে তার আর বাইরে সাওয়। হয় না-_চিন্তাদ্িত 
ভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকেন। বিগত কয়েকট। 
বছরের নিঃসঙ্গ জীবনের চিত্র মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। স্ত্রীর 
আস্ত্যেষ্টির পর যেদিন তিনি শুন্তঘরে ফিরে আসেন সেদিন থেকে 
জোহান্কাই তার সংসারের তন্বাবধান করছে, কোন দিন মুহূর্তের 
জন্তও তিনি সন্দেহ করেননি ওকে, কিন্ত আজ মনে হচ্ছে 
জোহান্কার মত পাপিষ্ঠা আর নেই, তার মহান্থতবতার সুযোগ 
নিযে ও তার জিনিসপত্র আত্মসাৎ করেছে এতকাল ! ঘরের 
চারিদিকে তিনি দৃষ্টিপাত করেন-_কি যে অস্তদ্ধান করেছে ঘর 
থেকে তিনি ধরতে পারেন না, কিন্ত ঘরটা! কেমন ফাক! ফাক। 
লাগে, কি কি জিনিস ছিল চেষ্টা করেন ভাবতে, কিছুই ঠিক মনে 
পড়ে না, তবে বার বার চতুর্দিকে তাকিয়ে এ ধারণা মনে স্পষ্ট 
হয়ে ওঠে ষেন অনেক কিছুই নেই যা একদিন ছিল।..ভীত- 
সন্ত্রভভমনে স্ত্রীর সিন্দুকটা খুলে ফেলেন তিনি। ঝুঁকে পড়েন 
তার ওপর। বিন্ময়ে চোখ ছুটে। কপালে ওঠে। গোটাকতক 
জীর্ণ পরিচ্ছদ রয়েছে পড়ে, বাকী সব উধাও-_অতীতের সমস্ত 
চিহ্ছই বিলুপ্ত! 


কান 


ভাবতে চেষ্টা করেন সন্ধ্যার মজলিসের কথা। কিন্তু হাজার 
চেষ্টা ক'রেও কৃতকার্য হন না, কেবলই মনের মধ্যে জাগে 
অতীতের বেদনাবিধুর স্থতি। মনে হয়, দীর্ঘ দশট! বছর কেটে 
গেছে এক নিদারুণ রিক্ততার মধ্যে-_তার প্রতিটি মুহূর্ত যেন 
বেদনার দীর্ঘস্বাসে ভারাক্রান্ত ।...নিঃসঙ্গতার ব্যথা ছড়িয়ে পড়ে 
মনে- মনটা খা খ। করে-ন্ত্রীর অভাবট! আজ বুকে বাজে 
মন্ধাস্তিক হয়ে। 

একট! জিনিস কিন্তু তিনি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেন না-_ 
জ্বোহান্ক! তার জিনিসপত্র চুরি করছে কি উদ্দেশ্যে? ওসব কি 
কাজে আদবে তার 1"-"হঠাং তার মুখে একটা ক্রু হাসি ফুটে 
ওঠে--ওঃ মনে পড়েছে, এখন বুঝতে পারছি এসব ও চুরি 
করছে কেন? ওর এক বোন-পো আছে কোথায় ফেন'"তার 
প্রশংসায় ও পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে, বলে অমন ছেলে নাকি হয় ন|! 
**বেশ মনে পড়ছে এখন, তার একখান। ফটে। আমায় দেখিয়ে- 
ছিল একবার-..কৌকড়। চুল, থ্যাবড়৷ নাক আর অত্যন্ত উদ্ধত 
এক জোড়া গৌঁফ...এ তে। কিন্তুতকিমাকার চেহারা, কিন্তু মাসীর 
মুখে প্রশংস। ধরে না'"*বোনপোর কথা বলতে বলতে আবেগে 
ওর চোখে জল এসে পড়ে'**বোনপোর কাছেই সব মাল ও চালান 
করেছে নিশ্চয়*"*সেই ফচ.কে ছোড়াটাই এখন তার পোবাক পরে 
ফতে। নবাবী করছে" 

ভাবতে ভাবতে মেজাজটা ভয়ানক গরম হয়ে ওঠে, দৌড়ে 
হাজির হন রান্নাঘরে, জোহান্কাকে উদ্দেশ করে চীৎকার করে 
ওঠেন, “পাজী বজ্জাত মাগী-..” 

আরও কি তিনি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কথাটা অসমাপ্ত 
রেখেই দৌড়ে ফিরে আসেন নিজের ঘরে, জোহান্ক! ড্যাবডেবে 
চোখ ছুটে মেলে অবাক্‌ হযে তাকিয়ে থাকে, চোখের কোণ 
ক্রমশঃ ভরে ওঠে জলে। 

সারাদিন জোহান্কার সঙ্গে তিনি আর বাক্যালাপ করেন না । 
জোহান্কা মনে মনে গুমরোতে থাকে-_সারা! দেহ ফুলে ফুলে 
ওঠে রাগে_-চাকরাণী বলেই না তাকে এ অপমান সহ করতে 
হ'ল মুখ বু'জে | কিন্তু এ আকস্মিক বিপধ্যয়ের কারণট! যেকি 
তা সে আন্দাজ করতে পারে না। 

বিকালের দিকে ছোট বড় সব ক'টা আলমারি খুলে কোথায় 
কি আছে তিনি সন্ধান করতে সুক্ষ করেন। সবই প্রায় ফাঁকা, 
ছ-একটা জিনিস এদিকে-ওদিকে ছড়ানো । চুপ করে ভাবতে 
ভাবতে অনেক জিনিসের কথাই মনে পড়ে। অতীতের কত 
শ্বৃতিই জড়িয়ে আছে তাদের সঙ্গে। এ সমস্ত হারানো জিনিস 
আজ মহামূল্য মনে হয় তার কাছে।*'সবই গেছে, নেই একটাও 
যেন এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে সমস্তই তশ্বীভূত। বুকের 
ভিতয়ট। মোচড় দিয়ে ওঠে_রাগে ছুঃখে মনটা এমনি অধীর হয়ে 
পড়ে যে ইচ্ছা! করে, চেঁচিয়ে ঝাঙগেন খানিকটা । 

খোল। আলমারি দেরাজের সামনে তিনি বসে আছেন এক- 


শট 
মিন্দুকটা বন্ধ করে তিনি অন্ত বিশু: ভাবতে চেষ্টা করেন। 








.. জী 
খান! চেয়ারের ওপর--ক্লান্ত অবসন্ন, সর্বাঙ্গ ধুলায় ভরা। হাতে 
ঝয়েছে একটা চামড়ার ব্যাগ, জীর্ণ মলিন দৃষ্টি সেই দিকে নিবদ্ধ) 
বাব! ব্যবহার করতেন ওটা-_স্সতীতের স্মৃতিচিহের' মধ্যে ধাটাই 
রয়ে গেছে শুধু'*'সবই নিয়েছে জোহান্কা, নেয় নি শুধু ওটা 
বোধ হয় অত্ান্ত পুরোনো! বলে "অনেক দিন ধরেই ও চুয়ি 
করছে নিশ্চয়, নইলে অত জিনিস ও সরাল কি করে? মাগী 
বজ্জাতের ধাড়ী'*'সব নিয়েছে, ফেলে রাখে নি কিছুই! রাগে 
তর সর্বশরীর জলে ওঠে, এ মুহূর্তে জোহান্কাকে সামনে পেলে, 
তিনি তার গ্রালে একট! চড় কষিয়ে দিতেন নির্ধাৎ।**,আচ্ছা, 
কি কর! যায় ওর সম্বন্ধে? এখনি বের করে দেবেন বাড়ি থেকে? 
পুলিনে খবর দেবেন? কিন্তু কে তার রাক্প। করবে কাল? রান্নার 
অন্ুবিধা-_বেশ, কাল না হয় হোটেলে গিয়েই খাবেন তিনি। 
কিন্তু শ্ানের জল গরম করবে কে? শোবার ঘরে আগুনই ব! 
কে জালবে 1-""ধীরে ধীরে এ সমস্ত দুশ্িস্তা! মনটাকে কাবু কৰে, 
আনে--মনের এই দুর্ববলত! বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে তিনি সতর্ক 
হয়ে ওঠেন) চেষ্টা করেন ওসব চিন্তা মন থেকে তাড়িয়ে দিতে! 

***কালই যা হোক একট! ব্যবস্থা। করা যাবে-_ আজ আর গোল- 
মালে কাজ নেই। জোহান্কার ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে বলে | 
মনটা ক্ষুকধ হয়ে ওঠে । কিন্তু এ অপরাধের শান্তি তিনি দেবেনই 
মাগী চুরি করে তাকে সর্বস্বাস্ত করছে! 

সন্ধ্যাবেল। মনটাকে শক্ত ক'রে কোন রকমে রাল্াঘয়ের 
দরজার কাছে এসে জোহান্কাকে উদ্দেশ ক'রে বলেন, “কয়েকটা, 
জরুরী কাজে তোমায় একটু বাইরে যেতে হবে। আমার সঙ 
কম, তাই ভার দিচ্ছি তোমার ওপর।” এই বলে কাজের লখ! 
একটা ফর্দ দেন তাকে-_-অধিকাংশই বাজে কাজ, তবে সমাধা 
করতে সময় লাগবে যথেষ্ট । জোহান্কা কিছু ন! বলে বির মুখ্ধে 
প্রস্থান করে। 

বাড়িতে তিনি এখন একা। জোহান্কার ফিরতে সমস 
লাগবে। সভয়ে তিনি এগিয়ে আসেন দরজার দিকে, বুকর্টা 
গুর্‌ গুর্‌ করে--পারবেন কি তিনি তার মতলব হাসিল 
করতে ! ভয়ট৷ ক্রমশঃ বাড়তে থাকে'" “মনের মধ্যে বন্য সুরু হয়, 
***কাজট। যে অন্তায় বুঝতে পারেন তিনি । জোহান্কার অন্জাতে, 
তার দেরাজ তিনি খুলবেন কি অধিকারে? কিন্তু ভাবতে ভাবতে, 
হঠাৎ এক সময় ঢুকে পড়েন ভেতরে। 

রান্নাঘর অতি পরিচ্ছন্ধ-__বকৃঝক্‌ করছে চারিধার। কোহান্কার 
দেরাজট। দেখ! যায় ঘরের কোণে, দের়াজ চাবিবন্ক, কিন্তু চাবির, 
পাত! নেই। দেরাজটা আবিষ্কার ক'রে তার উৎসাহ বেড়ে, 
ওঠে, মনের ছন্ঘ যায় ঘুচে। একখান! ছুরি সংগ্রহ করে চাড় 
দিয়ে তিনি খোলবার চেষ্টা! করেন দেয়াজটা, কিন্তু ছুরির হায়ে 
দেরাজট| ক্ষতবিক্ষত হয় মাত্র, খোলে না। ঘরের জিনিসপত্র 
হাটকে চাবির সন্ধান করেন, কিন্তু চাবি মেলে না কোথাও । 
পকেট থেকে নিজেয় চাবির তোড়! বের করে সৰ কণা চাবিই 
এক একবার লাগিয়ে পরীক্ষ/ করে দেখেন, কিছুতেই দেয়া 


৪৬৮ 


খোলা, হায় না। . অবশেষে আধ ঘণ্টা যোবাধুবির পর তিনি 
আবিষ্ঠীর করেন দেরাজটা বন্ধ নয় মোটেই, হাতল ধরে জোরে 
টানলেই খুলে যেতে পারে। 

-দেরাজেয় তেতয় গোটাচারেক তাক। প্রত্যেকটি তাকেই 
সর ইন্মিকরা শার্টগুলি সবত্ববে সাজানো | সব চেয়ে ওপরে যে 
তাকট। তারই ওপর দেখতে পান তার নতুন আধ ভজন শা? 
নীল কিতে দিয়ে বাধা, দোকান থেকে যেমনটি এনেছিলেন ঠিক 
তেমনি । কার্ড-বোর্ডের ছোট একট! বাক্সে তীর স্ত্রীর মেই নীল 
পাথর-বসানে। টা, বাবার সেই দামী হাতের বোতাম জোড়া, 
আইভরির ওপর তোল! মার একখান! ফটো...আশ্চধ্য, এ ছবিটার 
লোভও জোহান্কা সামলাতে পারে নি! সব কিছুই তিনি 
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টেনে বের করেন দেরাজ থেকে, হারানে! অনেক জিনিসই রয়েছে . 


তার মধ্যে--কয়েক জোড়া মোজা, এক ডজন কলার, এক বাক্স 
সাবান, কয়েকটা টুথ-ব্রাশ, সিক্ষের ওয়েষ্ট-কোট একটা, বালিশের 
ওয়াড়, পুরোনো! একটা! পিস্তল, কম দামী সিগারেটের একট! পাইপ, 
মুখে ধোয়ার কালো দাগ, ব্যবহারের নিতান্ত অযোগ্য । এসব 
ছাড়! আরও অনেক জিনিস ছিল তার, কিন্তু সেগুলে! নিশ্চয় 
ধছদিন আগেই ও চালান করেছে সেই হতভাগা বোনপোটার 
কাছে। রাগট। নিস্তেজ হয়ে আসে, কিন্তু ছঃখট! ভখনও 
ধূঘারিত হয় মনের মধ্যে..এমনি অকৃতজ্ঞ মান্থব! শেষে 
জোহান্কাও কিন! তার সঙ্গে এই ব্যবহার করলে ! 

একটি একটি করে তিনি এ জিনিসগুলি নিয়ে আসেন নিজের 
বরে, তার পর সেঞচলে! ছড়িয়ে দেন টেবিলটার ওপর-_হরেক- 
রকম মালের বিচিত্র প্রদর্শনী । যেগুলো! জোহান্কার সম্পত্তি 
সেগুলে! তুলে রাখেন রাম্মাঘরের এ দেরাজের মধ্যে । ইচ্ছা করেন 
ওগুলে। পরিচ্ছয়নভাবে সাজিয়ে রাখতে, কিন্তু বারকয়েক চেষ্টার 
পর তিনি হতাশ হয়ে ফিরে আসেন দেরাজটা বন্ধ না 
করেই। তার পর তার মনে পড়ে এখনি ফিরে আসবে 
জ্োহান্ক1, ওর সঙ্গে কথা কইতে হবে সহজ সুরেই--ষেন 
কোথাও'কোন ব্যতিক্রম ঘটে নি।*--ভাবতে ভাবতে মনটা এমনি 
বিষিয়ে ওঠে ষে তাড়াতাড়ি তিনি পোষাক পরতে স্ুুক্ক করেন ।--- 
কালই ওকে কড়কে দিলে চলবে-_-তিণি যে ওর প্রতারণ! ধরে 
ফেলেছেন এইটে বুঝতে পারলেই ও নিশ্চয় খুব ঘাবড়ে যাবে__ 
আজকের মত তাই-ই বথেষ্ট । নতুন একট! শার্ট তিনি তুলে নেন 
গায়ে দেবার জন্তে, কিন্তু শার্টট! শুকনে৷ কুটির মত শক্ত, অনেক 
চেষ্টা করেও কলার আঁট! যায় না তার ষঙ্গে। এদিকে দেরি 
করাও সঙ্গত নয় মোটেই-_-কখন যে জোহান্ক! এসে পড়ে বল! 
যায় ন। 
_ পুরোনে। একটা শার্টের মধ্যেই গলাটা গলিয়ে দেন তিনি, 
শার্টটা যে ছোড়। ত তার খেয়ালই হয় না। পোবাক পরতে 
ফ্ট্কে দেরি, তার পরই তিনি চোরের মত বেরিদ্ধে পড়েন 
্বাস্তায়। তখনও ভোজের অনেক দেরি-_ঘপ্টাথানেক, রাস্তায় 


বাসায় ঘোরেন বুটিতে ভিজে । 


ত 


এ তা 


১৩৫৯ 


স্পা 

তোজের আরে তিনি কেমন নিঃসঙ্গ বোধ করেন নিজেকে। 
গরিচিত বনধুবাধ্্ঘদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন, 
কিন্ত আলাপ জমতে চায় ন1।:"'এমনিই হয়, দীর্ঘকালের অদর্শনে 
আত্মীয়তার বন্ধন বায় শিথিল হয়ে, পরস্পরকে আমর! তখন 
বুধতেও পারি না ঠিক মত। কিন্ত কারও বিরুদ্ধে তার কোন 
অভিযোগ নেই, তাতে দীড়িয়ে প্রসপ্লমনে তিনি দৃষ্টিপাত করেন 
চতুর্দিকে-_মূল্যবান্‌ বেশভূৃষায় সজ্জিত হয়ে সবাই ইতস্ত তঃ ঘুরে 
বেড়াচ্ছে-_সবার মুখেই আনশোর দীপ্তি__হাস্য-পরিহাসের অস্ফুট 
গুঞকন চারিধারে।-**হঠাৎ এক অজানা আতঙ্কে শিউরে ওঠেন 
তিনি--ওদের মাঝখানে আমায় বেখাপ্পা দেখাচ্ছে না তে।? 
ওদের এ আড়ম্বরের সঙ্গে আমার তো! সামপ্রস্য নেই এতটুকু! 
আমার শার্টের হাত! থেকে সুতো! ঝুলছে, কোটের পিঠে বিশ্রী 
একটা দাগ, আর জুতো'-জলে-কাদায় ওর রূপ য| হয়েছে ত। 
দেখে অনেকেই আতকে উঠবে হয়ত। কুষ্টিত দৃষ্টিতে এদিক- 
ওদিক তাকান--লুকোবার কোথাও কোন জায়গ! ঘদি মেলে। 
কিন্তু যেদিকেই তাকান সেদিকেই দেখেন কেউ না কেউ পথ রোধ 
ক'রে দীড়িয়ে। ভয়ে সর্ববাঙ্গ যেন অবশ হয়ে আমে কোথায় 
পালাবেন তিনি ওদের অলক্ষ্যে? দরজার দিকে পা! বাড়াতে 
ভরসা হয় না তার--কে জানে বদি সকলের দৃষ্টি হঠাৎ তার 
ওপরে এসে পড়ে! দুশ্চিন্তায় সর্ধবশরীর ঘেমে ওঠে-.এমন 
বিপদেও মানুষে পড়ে! মেঝেয় পা ঘষে ঘষে একটু একটু করে 
তিনি এগুতে থাকেন দরজার দিকে । অতি মন্ত্র ও সতর্ক তার 
গতি__কেউ ষেন বুঝতে না পারে তিনি এগুচ্ছেন ক্রমশঃ । 
দুর্ভাগ্যক্রমে হঠাৎ দেখা হয় এক পুরোনে! বন্ধুর সঙ্গে। ছেলে- 
বেলাকার সাথী, ছাড়তে চায় না সহজে । বিব্রত হয়ে ওঠেন 
তিনি, সংক্ষেপে তার ছু-একটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে চুপ করে যান, 
বন্ধু হয়তো ক্ষুণ্ণ হয় মনে মনে, কিন্তু উপায়,কি-..এখন তো! আর 
আলাপ জমাবার সময় নয়। বন্ধু বিদায় নিলে তিনি হাপ ছেড়ে 
বাচেন_-আড়চোখে দরজার পানে একবার তাকান-_-দরজার 
দুরত্ব হিসাব করেন মনে মনে । না, আর ভাববার কিছু নেই-- 
বড়জোর হাত দশেক । অবশেষে নিঃশব্দে তিনি বেরিয়ে পড়েন 
ঘর থেকে-পিছন দিকে তাকাতে ভরস! পান না, হন্‌ হন্‌ করে 
পা চালিয়ে দেন বাড়ির দিকে । 

পথ চলতে চলতে জোহান্কার কথা আবার মনে পাড়। 
ক্রুত হাটার কলে মগজট! বেশ চনমনে হয়ে উঠেছে, বাড়ি ফিরে * 
জোহান্কাকে কি বলবেন তার একট। খসড়া করেন মনে মনে। 
বচনবিষ্কাসে তিনি পটু নন মোটেই, কিন্তু আজ যেন কথার ঝাক 
বস্তার বেগে হাজির হয় মনে- দীর্ঘ কঠোর ভর্দনা, পরিশেষে 
ক্ষমা। হ্যা, ক্ষমা- শেষটা ক্ষমাই করবেন ওকে, ভাড়িয়ে 
দেওয়াটা সঙ্গত হবে না। জোহান্ক! কাদবে, অন্তুনয় করবে, 
কাতরভাবে জানাবে এ কাজ আর কখনও করবে ন1...নীরবে 
দাড়িয়ে তিনি শুনবেন, বিচলিত হবেন ন1 একটুও, শেষে গম্ভীর. 
কঠে বলবেন,*জোহান্কা, এবারকার্‌ মত ক্ষমা কুয়লায.ভোমায়। 


ফাণ্তন 
তুমি যাতে নিজেকে শোধরাতে পার তার একটা গুঘোগ দিচ্ছি। 
সততার সঙ্গে কাজ কর, অন্তায় প্রলোভনের বশীভূত হয়ে না_ 
এর বে আর কিছু আমি প্রত্যাশা করি না। বুড়ো হয়েছি 
আমি, কারও প্রতি নিষ্ঠুর হতে চাই ন1।” 

ভাবতে ভাবতে তিনি এত উত্তেজিত হয়ে উঠেন যে কখন 
যে বাড়ি পৌঁছে গেছেন তার খেয়ালই হয় ন|। রার্াঘরে আলে! 
অলছে। পর্দার ফাক দিয়ে উকি মারেন তিনি। এ আবার 
কি? জোহান্ক! ঘরময় ছুটোছুটি করছে আর এদিক ওদিক থেকে 
নিজের জিনিসপত্র টেনে এনে ফেলছে একট! ট্রান্কের মধ্যে। 
ও যে খুব কেঁদেছে তা ওর মুখ দেখেই বোঝা! যাত্-_ড্যাবডেবে 
চোখ ছুটে লাল হয়ে উঠেছে, চোখের পাতা! তখনও ভিজে । 
ভয়ে তার সর্বাঙ্গ ভারী হয়ে ওঠে-_জোহান্কার মতলব কি? 
্াঞ্চট! বের করেছে কেন? পাটিপে টিপে নিজের ঘরে এসে 
আশ্রয় নেন। মাথার মধ্যে যেন নানা রকমের চিন্তা জটল! 
পাকায়-_অবস্থাট! যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না । জোহান্ক। 
চলে যাচ্ছে নাকি? 

ফিরে-পাওয়। জিনিসগুলে! ছড়ানে৷ রয়েছে সামনে এ টেবিল- 
টার ওপর-_ আঙুল দিয়ে তিনি একটু নাড়াচাড়া করেন, কিন্ত 
এতটুকু আনন্দ পাওয়া যায় না স্পর্শে। মনে মনে তিনি বলেন 
জোহান্কা তা হলে জানতে পেরেছে যে ওর চুরি ধর! পড়ে 
গেছে--ভাবছে হয়ত, এখনি ওকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে-_-তাই-ই 
জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে তাড়াতাড়ি। ভালই হয়েছে, আজ 
আর ওর তুল ভাঙিয়ে কাজ নেই-_থাকুক এঁ ধারণ! নিয়ে কাল 
পধ্যস্ত। এই মানসিক কষ্টটা কম শান্তি হবে ন। ওর পক্ষে. 
অপরাধের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত হবে-স্ঠ্যা, কাল সকালেই ওর 
বঙ্গে আলোচনা কর! যাবে এ সম্বন্ধে।---কিন্ত হয়ত- -হয়ত ও 
এধুনি এসে হাজির হবে-__ক্ষম! চাইবে আমার কাছে । আমার 
সামনে কেঁদে ফেলবে, নতজানু হয়ে মিনতি করবে--আমার কক্ণ! 
উদ্রেক করার জন্ত যা-কিছু কর! দরকার কিছুই বাকী রাখবে ন৷ 
হয়ত। আমি অবশ্ত বেশীক্ষণ চুপ করে থাকব না, আর্ক 
বলব, “তোমার অন্থশোচন। দেখে আমি খুশি হয়েছি, জোহান্ক!। 
তোমার আমি বিদায় করতে চাই না-_তৃমি থাক ।” 

চেয়ারের ওপর বসে তিনি জোহান্কার প্রতীক্ষা! করতে 
থাকেন। বাড়ি একেবারে নিস্তন্ব--কোথাও কোন সাড়াশব্ 
নেই। রাক্লাঘরে জোহান্কার প্রত্যেকটি পদক্ষেপ শোন! বার, 
টাঙ্কের ভালাটা বন্ধ হয় ঝনাৎ করে, শব্দটা! বেশ জোর, তারপর 
সব চুপচাপ ।*..ও আবার কি? ভীত সন্স্তভাবে তিনি উঠে 
ঠাড়ান চেয়ার থেকে, কানে আসে কিসের একট! আওয়াজ... 
একটানা কুস্ধ একটা গর্জন-"-গর্জনটা এমনি ভয়াবহ যে মনে 
₹ ধেন কৌন জ্বাহত বন্তপণ্ড আর্তনাদ করছে-”গর্নটা ক্রমশঃ 
স্মিত হরে আসে, তার পর হুক হয় ফেশাপানি...উদ্দাম 
সংহত, বিকারপ্রস্তের কাতরোক্তির মত-""হঠাৎ কানে আসে 
ধকটা হিকট শঞ্ষ। কে: হেন ধড়াস -কছে পড়ে যেবেন্ব ওপর, 


তার পর চাপা! কারার আওয়াজ ।-.'জোহান্ক! কাদছে। ভিষ্গি 
অবস্ত একটা কিছু পরিবর্তনের জন্ত প্রস্ততই ছিলেন, কিন্তু এমনি 
একট! অঘটন একেবারে অপ্রত্যাশিত । রাক্লাহরে এখন কি 
হচ্ছে জানবার জন্ত তিনি আবার কান খাড়া করে শোনেন । কৈ,' 
কিছুই না--কান্নার আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ শোন! বায় 
না। এখনি ও নিজেকে সামলে নেবে হয়ত, তার পর""্তার, 
পর আসবে তার কাছে ক্ষম। চাইতে । 

মনটাকে বেশ একটু শক্ত করে নেবার জন্ত খরের মধ্যে তিনি 
পায়চারি করতে থাকেন, কিন্তু জোহান্কার দেখা নেই। মাকে 
মাঝে ধাড়িয়ে কান খাড়। ক'রে শোনেন-_সেই একটান! কান্নার 
সুর, তবে কান্নার বেগটা একটু যেন কমেছে ।-"*এই ভয়াবহ 
নৈরাশ্ত অসম মনে হয়। মনে মনে বলেন, বাই না একবার 
জোহান্কার কাছে, ওকে গুধু বলব, কেঁদে না 'জোহান্ক।- 
তোমার অপরাধের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে । এসব আমি ভূলে 
যাৰ, কিন্তু ভবিষ্যতে একাজ আর কখনও কর না। 

হঠাৎ এক প্রচণ্ড আঘাতে দরজাটা, খুলে যায় সশব্দে, মূখ 
তুলে তিনি দেখেন, জোহান্কা চৌকাঠের ওপর গড়িয়ে, কান্নায় 
মুখচোখ অসম্ভব রকম স্ফীত, তাকিয়ে থাকতে তয় হয় মনে । 

“জোহান্কা 1” ভয়ব্যাকুলকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠেন তিনি । 

“আমার সঙ্গে এই ব্যবহার? এমনি অবিশ্বাস'""আমি যেন 
চোর! কি ঘেক্প।"**” উত্তেজিত ভাবে বলতে 'দুরু করে 
জোহান্ক! | » 

“কিন্তু জোহান্কা»* ভয়জড়িতকঠে তিনি বলেন, "আমার 
জিনিসপত্র তুমি কি ন! বলে নাও নি? & ত রয়েছে সব টেবিলের 
ওপর-_বল নাও নি?” 

কিন্তু সে কথায় কান দেয় না জোহান্ক!। “কি অপমান-- 
কি লাঞ্কনাই না৷ আমায় সইতে হ'ল আজ! আমার অজান্কে 
আমার দেরাজ খুলে দেখা-_যেন আমি চোর, চুরি করাই জামান 
পেশ! ! আপনার উচিত হয় নি ও কাজ কর।"-আমায় অপমান 
করার কোন অধিকারই নেই আপনার...এ ব্যবহার আপনার 
কাছে আমি প্রত্যাশা করিনি কোন দিন। আমিকি চোর? 
সত্যিই কি আমায় চোর মনে করেন আপনি ? আবেগের 
আতিশয্যে জোহান্কার ঠোঁট কাপতে থাকে । “আমি কি 
সত্যিই চোর? নীচ বংশের মেয়ে আমি নই, আমি করব 
চুরি? এ জপমান...এ লাঞ্ছন! আমি তুলব ন! কোন দিন-..মৃত্যুর 
দিনও মনে থাকবে আমার**** 

“কিন্তু জোহান্কা,” বিব্রতভাবে তিনি বলেন, “একটু শান্ত 
হও--বোঝবার চেষ্টা কর দোষটা! কার। আমার জিনিস তোমার 
দেরাজের মধ্যে গেল কি করে 1***এই যে সিক্ষের ওগ্েঠ-কোটটা 
-এটা তোমার, না আমার? বল, জামি তোষাঁর উত্তর 
চাই? ৃ রর 

“আমি কিছু শুনতে চাট রা" ফু'পিয়ে কু'পিয়ে 'জোহান্ফা 
বলে, পছিছি ফি ঘেরা] আমি যেন চোয.,.গোখমে আমার 
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দেরাজ ভাস করা...না না, এ আদি কিছুতেই সহ করব না... 
এই মূহুর্থেই-..* __জোহা ন্কা উত্তেজিত হয়ে ওঠে-_“এই মূহুর্েই 
আমি চলে যাৰ এ বাড়ি ছেড়ে'.'কাল সকাল পর্য্স্তও থাকব ন৷ 
এখানে'''ন|, না" 

“অত অস্থির হয়ে! না, জোহা ন্ক1,” শঙ্কিত মুখে তিনি বলেন, 
“তোমায় আ্বামি তাড়িয়ে দিতে চাই না। তৃষি এখানে থাক-_- 
যেমন ছিলে এতদিন । যাহয়ে গেছে তা নিয়ে আর হৈচৈ 
করে লা নেই। আমি এ সম্বন্ধে কিছুই তোমার বলি নিএ 
পর্যন্ত-_তৃমি চুপ কর।” 

“জার আমি থাকতে চাই না! এখানে, আর কাউকে আপনি 
স্বাখুন, কাল সকাল পর্যন্তও এখানে থাকব না আমি,” অক্ররুদ্ধ- 
কণ্ঠে জোহান্কা! বলে-_-“আধি কিকুকুর যে এ অপমান মুখ 
বুছধে সহ করব? হাজার টাকা মাইনে পেলেও আর আমি 
ফাজ করব না এখানে.*'রাস্তা় রাত কাটাব মেও ভাল, তবু 
এখানে আর থাকব না *** 

“কিন্ত কেন তুমি উত্তেজিত হচ্ছ, জোহান্কা ?* অসহায়ভাৰে 
ভ্বিনি বোঝাবার চেষ্টা করেন, “আমি ত তোমার মনে কোন 
জাঘাত করি নি। তাছাড়। যতই দোষারোপ আমায় কর ন! ফেন, 
এটা তৃমি অস্বীকার করতে পারবে না যে-*.* 

“না, আঘাত করবেন কেন? আমার দেরাজ খুলে জিনিসপত্র 
তচনচ করেছেন--চোর বলে আমায় সন্দেহে করেছেন-_-এসব 
কিছুই নয়? আমি চাকরাণী যে, সব কিছুই আমায় সঙ্থ 
করতে হবে। এ রকম ব্যবহার আজ পধ্যস্ত কোথাও পাই নি-** 
ছদুষ্ট নিতাত্ত মন্দ তাই এখানে -*** 

অশ্রুর উচ্ছধাসে জোহান্কার কঠরোধ হয়ে আসে, বেগে মে 
বেঝিয়ে যায় ঘর থেকে। 

একেবারে হতভম্ব হয়ে যান তিনি। অন্থশোচনার পরিবর্তে 
এসব কি? এর তাৎপধ্য বোঝা যায় না ষেন। কাকের মত 
অলক্ষ্যে চুরি করছে ও, ফিস্তু সেট! আমি জানতে পেরেছি বলে 
অপমানিত বোধ করছে-_চুরি করতে জজ্জ! বোধ করছে না অথচ 


প্রবাসী 





2 ১৩৫ 
চোর বলায় ছুঃখে অভিমানে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে! জ্বোহান্ক! 
পাগল হ'ল নাকি? 

কিন্তু তিক্ততা কমে জাসে ক্রমশঃ-_জোহান্কার ওপর করণ! 
হয়। মনে মনে তিনি বলেন, প্রত্যেক মাস্ৃযেরই হূর্বলতা! আছে, 
&ঁ ছূর্বল স্থানটা৷ স্পর্শ করলেই আঘাত পায় সে মনে-_অভিমানে 
দিশেহার! হয়ে পড়ে । নিজের দোষক্রটির মাঝখানে মাস্ুষ যেকি 
করে এই অপরিসীম নৈতিক স্পর্শকাতরতা। পোষণ করে মনে তা 
সত্যিই বিস্ময়কর । অন্তায় কাজ করতে দ্বিধা করবে না৷ সে অথচ 
কেউ সেটার সামান্ত উল্লেখ করলেই অভিমানে সে গর্জন করে 
উঠবে। তার গোপন অপরাধের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। 
অমনি শুনবে বেদনার্ত হৃদয়ের ভুদ্ধ অভিযোগ । 

কাকার আওয়াজ আসে রান্নাঘর থেকে-_আওয়াজটা চাপা 
মনে হয় জোহান্ক। বালিশে মুখ রেখে কীাদছে। আস্তে আস্তে 
তিনি রাক্লাঘরের দিকে এগিয়ে ধান। ভেতরে ঢোফবার উপায় 
নেই, দরজা বন্ধ। বাইরে থেকেই তিনি বোঝাবার চেষ্টা করেন 
জোহান্কাকে, ভর্খসন। করেন আবার সান্বনাও দেন, কিন্ত 
জোহান্ক। সাড়া! দেয় না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাদে আরও জোরে। 
ক্লান্ত ভাবে তিনি ফিরে আসেন নিজের ঘরে-করুণার উচ্ছধাসে 
হৃদয় উদ্বেলিত, কিন্তু নিতাস্ত নিরুপায় তিনি । সামনেই টেবিলের 
ওপর ছড়ানো সেই হারানো জিনিসগুলো-_নতুন শার্টের গোছা, 
টাই, ওয়েষ্ট-কোট, প্রিয়জনের স্মৃতিচিহ্ন কত কি। আঙুল দিয়ে 
তিনি একটু নাড়াচাড়া! করেন, কিন্তু স্পর্পে আনন্দের ক্ষীণতম 
আভাসমাত্র নেই, আছে ব্যথ। ও বিষাদের স্ু'নিবিড় অন্থতভাতি।* 


* চেকোন্লোভাকিয়ার বিখ্যাত লেখক 1879) 0821৮-এর 
গুগল 91076 গল্পের অন্থবাদ। নাট্যকার হিসাবে সমগ্র 
ইয়োরোপে 089৮-এর খ্যাতি অসাধারণ। এর লেখ! ছুখানি 
বই-__. [0.0 ও 206 157860৮ 791ঞ5-বিভিল্ল ইউরোপীয় 
ভাষায় অনূদিত হয়ে নুধীসমাজের অকুঠ প্রশংসা অর্জন করেছে। 
ছোট গল্প রচনায়ও এর দক্ষতা কম নয়। অনুদিত গল্পাটই তার 
প্রমাণ | 





অসৃতময়ীর শেষযাত্র। 


স্তীসরলাবালা সরকার 


সন ১২৯৫ সাল, জ্যেষ্ঠ মাস, অম্বতময়ী শেষশব্যায় 
শারিতা, শধ্যাপার্খে তাহার জ্যেষ্ঠা কন্তা স্থিরসৌদামিনী 
তাহার শুশ্রযায় রত রহিয়াছেন। 

অমৃতমন্রী ন্বর্গগত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের 
জননী, তাহার নাম অন্ুসারেই ঘোষ পরিবারের বিখ্যাত 
পঞ্জিকার নাষ.হইয়াছিল “অম্বতবাজার ।” 

-বশোহস্ দ্বেলায়' পোলো! . মাগুর! নামক কত পড্ী, 


অমৃতময়ী এই পন্ীর বধূ ছিলেন। তখনকার পন্গী- 
বাসীর জীবনযাত্র। এখনকার দিন হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ 
ধরণের ছিল। ছুঃখ দারিদ্র্য ও রোগ শোক চিরকালই 
পৃথিবীতে আছে এবং থাকিবে, কিন্তু তখনকার হু:ঃখ 
দারিজ্য আধুনিক কালের ছুঃখ দারিত্র্য হইতে পৃথক 
ধরণের ছিল। 

অন্বৃতহয়ীয় দেৌফিত্র পরলোকগত্ বঞ্রনবিলাস রায়" 


ফাস্তন 


অন্থতমরীর শেষ ঘাজ। 


৪৪১ 





চৌধুরী মহাশয় তৎকালীন অসচ্ছলতা সম্বন্ধে আমা- 
দের নিকট একটি বর্ণনা দিয়াছিলেন। রঞ্চনবিলাস রায়- 
চৌধুরী মহাশয়ের পৈতৃক বাসস্থান যশোহর জেলার 
ছাজিরালী গ্রাম। হাজিরালী গ্রামের রায় চৌধুরীরা! এক- 
কালে ধনশালী জমিদার ছিলেন, ক্রমে তাহাদের অবস্থার 
অবনতি হয়। রঞ্রনবাবুর এক জ্ঞাতি খুল্লতাত দবিক্র 
ছিলেন, তাহার দারিদ্র্যের সম্বন্ধে রঞ্ধনবাবু আমাদের যে- 
ভাবে বলিয়াছিলেন ত্বাহার সেই কথাগুলিই এখানে 
দিতেছি £-_-"কাকামশায় ছিলেন বড়ই গরীব। কিছু 
ধানী জমি ছিল, তাতে সম্ধৎসরের ধান হ'ত, আর 
কোন জমিজমা ছিল না। কাকামশায়ের আফিমের 
মৌতাত ছিল, সেইজন্য প্রত্যহ দেড়সের ছুধ না হ'লে 
তার চলত না। ঘরে গরু ছিল, কাজেই দুধের অভাব 
ছিল না। কাকামশায়ের ভাতের পাতে প্রত্যহই 
এক ছটাক করে গাওয়া ঘি খাওয়। অভ্যান ছিল, 
দুধের সর তুলে ঘরেই ঘি তৈরী হ'ত, কাজেই তার 
ঘিয়েরও অভাব হ'তনা। কিন্তু তবু তিনি বড়ই 
গরীব। গরীব, কেননা, তার হাতে নগদ পয়সা 
ছিল না, আফিম কেনবার জন্য এর তার কাছে হাত 
পাত্‌তে হ'ত। হাটবারে তিনি পয়সার অভাবে মাছ 
কিনতে পারতেন নাঁ, পুকুরের ছিপে ধর! মাছেই তার 
দিন চলত । আরও গরীব এই জন্য যে, হাটবারে যখন 
হাটে কদ্‌মা ও সাদা চিনি আসত পয়সার অভাবে তিনি 
তা কিনতে পারতেন না। কিন্তু তা বলে তার 
বাড়ীতে ছেলেপুলে কদম! কি হাটের মাছ খেতে পেত 
না তা নয়, বরং সকলের বাড়ী থেকে তার বাড়ীতে এসব 
জিনিস বেশীই থাকত, কেনন! তার পয়সা নাই তিনি 
কিনতে পারেন না, এজন্য সকলের ঘরের জিনিস আগে 
ভার ঘরে আসত। 

“তার সব চেয়ে বেশী গরীবের পরিচয় তার পরনের 
কাপড়ে। তিনি কলের ধুতি কিনে পরতে পারতেন 
না, চরখার স্থতায় জোলার বোন! ধুতিই তাঁকে পরতে 
হত। তবে হুর্গাপুজার সময় কিছু কলের কাপড়ও যে 
তিনি না পেতেন এমন নয় ।” 

চাষীরা তখনও অজস্মা ও অনাবৃষ্টিতে কষ্ট পাইত, কিন্ত 
প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতেই তিন চারিটি ধানের মরাই ও 
ডালের গোলায় ধান ও ভাল সঞ্চিত থাকত, দু-এক রৎসবের 
অজন্মায় বড় কিছু আসিয়া যাইত না। বিখ্যাত মন্বস্তরের 
সময় অম্বতময়ীর জ্যেষ্টপুঅ বসস্তকুমার বাড়ীর ধানের 
শ্জ্া উন্মাড় করিয়া নিররকে অন্ন ছ্বিদ্বা বাচাইয়া- 


অজন্মা ছিল, বন্তা ছিল, জমীদার ও থানার দারোগার 
অত্যাচার। ইহা! সত্তেও চাষীরা এখনকার মত ছুরদশাগ্রত্ত 
ছিল না। বঞ্জনবিলাস পশ্চিমে কর্ধস্থলে থাকিতেন। 
তিনি দেশে আনিলে একজন চাষী তীহাকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিল, “হাদে, সে দেশে খেজুর গাছ নাই? সাব! 
শত রস খাতি পাও না? তবে থাক ক্যামনে? 
আমি হলি তো থাকৃতি পারতাম না” এই খেন্তুর গাছ 
ছিল যশোহর জেলার এক বিশেষ কৃষি-সম্প। 


প্রথম জীবনে অমৃতময়ীকেও দারি্র্যক্লেশ সহ করিতে 
হুইয়াছে। প্রথমে একটি কন্যা সন্তান হইয়৷ নষ্ট হইয়া 
যাইবার পর তীহার সন্তান সম্ভাবনা হয় নাই। তাঁহার 
শ্বশ্খর পুত্রের পুনর্ববার বিবাহ দিবার জন্য কৃতসন্বলপ 
হইয়াছিলেন, না হইলে বংশরক্ষা! হয় না। অমুতময়ী বুঝি- 
লেন “সন্তান হয় নাই, এই অপরাধে তিনি স্বামী হইতে 
বঞ্চিত হইবেন। সে সময়ে তাহার যে মানসিক জ্বস্থা 
হইয়াছিল বৃদ্ধবয়সে তিনি সে সম্বন্ধে গল্প করিতেন, 
“আমি তখন একটা উচু* টিবি দেখলেও গড় হয়ে প্রণাম 
করতাম, বটগাছ, অশখ গাছ, তুলসী গাছ যা চোখে 
পড়ত সেই খানেই প্রণাম করতাম, মনে মনে 
বলতাম শ্হে ঠাকুর, আমাকে একটি ছেলে দাও। 
বাধতে বসে উচ্থনের কাঠ সরিয়ে ব্রদ্জাকে প্রণাম 
করতাম, কপোতাক্ষী নদীতে স্নান করতে গিয়ে 'মা 
গঙ্গাকে প্রণাম করতাম। দিনরাত সকল দেবতাকে এক- 
মনে ডাকতাম। উনি তখন যশোরে ওকালতী বন্ধতে 
আরম্ভ করেছেন, এত সব খবর জানতেন না। এক 
মাস ছু'মাস এইভাবে গেল, চারদিকে মেয়ের খোজ 
হচ্ছে, উনি বাড়ী এলেই বিয়ে হবে। উনি বাড়ী এজেন, 
আমার দশা দেখে ওঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। 
আমাকে অনেক বুঝালেন, বললেন “তুমি কি পাগল 
ইয়েছ? আমি যদি বিয়ে না করি কে আমাকে বিয়ে 
দেবে? কিন্তু সে কথা শুনেও আমার মন বুঝল না, 
'বাপ মা'র কথা না শুনাই কি ভাল? আর বংশ রক্ষাও 
তো চাই।” তিনি আমার কথ। গুনে হাসলেন, বললেন, 
'আমি কিছুতেই আবার বিয়ে করব না, বাড়ী হতে 
যদি পালাতে হয় সেও ভাল। তিনি কয়েকদিন থেকেই 
আবার যশোর চলে গেলেন, কিন্তু মেয়ের খোজ চলতেই 
সা রঃ 

“ভাবনায় আমার শরীর এত কাহির় হাল যে উঠতে 
গেলে যেন মাথা ঘুরে পড়ে যাই। আমার পিস্শাশুড়ী 


৪৪২ প্রধার্সী ১৩৫০ 
আমার শণ্ডরকে একদিন বললেন “বউডোবে কি তোরা শিশুর উপর দিয়ে? তুমি একবার ওকে আমার কাছে 
খুন করবি।, ডেকে আন্‌, আমি বুঝিয়ে বলি।” 


“আমি ভাবতে ভাবতে রাতে স্বপ্ন দেখলাম, মা দশ- 
সুজ! গণেশ-জননী রূপে দশ দিক আলো! করে আমার সাম্‌নে 
এসে দাড়ালেন, আমার দিকে চেয়ে বললেন, “ছেলে ছেলে 
করে কি তুই পাগল হবি? এই নে, আমার ছেলে তোকে 
দিলাম। বলে কোল থেকে গণেশকে তুলে আমার 
কোলে ফেলে দিলেন ।” 

অমৃতময়ীর এই স্বপ্ন দর্শনের অল্পদিন পরে বিবাহ 
যখন প্রায় স্থির হুইয়াছে, তখন তাহার পিস্শাশুড়ী 


সকলকে নিরস্ত করিয়া বপিলেন, "ওরে তোরা আর বিয়ে, 


বিয়ে করে ভামাভোল করিস নে, ভগবান মুখ তুলে 
চেয়েছেন, বৌমার আবার সন্তান সম্ভাবনা মনে হচ্ছে।» 
এই গর্ভে বসস্তকুমারের জন্ম হয়। 


সেই অমৃতময়ী আজ বহু পুত্র কন্তার জননী । তিনিই 
গৃহিণী, অথচ এই বৃদ্ধ বয়সেও অম্থগতা৷ কুলবধূর ্তায়ই 
তাহার সকল আচরণ । বহু সন্তান বিয়োগশোকে তাহার 
স্বাভাবিক অতিকোমল ন্সেহপূর্ণ হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া 
গিয়াছিল। তিনি দিবারাত্র ভগবানের স্মরণ মননেই 
শোক নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতেম। কিন্ত ছুই বিধবা 
পুত্রবধূর দিকে চাহিলে তাহার ধৈর্ধ্যের বাধ ভাঙ্গিয়! 
যাইত। আজ মৃত্যুশধ্যায় শয়ন করিয়াও তিনি তাহা- 
দেরই কথা ভাবিতেছেন। কন্তাকে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন, 'দামিনী, আমি কেবল ভ্ভাবি এই ছুই অনা- 
খিনীর কি হবে? নতুন বৌ তো! পাগল, আর বাজাবৌ 
দারুণ অভিমানী, তাদের সে অভিমান কে বুঝবে? বাম 
যখন চলে গেল, আমাকে আর নতুন ওরা কল- 
কাতায় নিযে আস্ছে। বিকরগাছী ই্টেসনে গাড়ীতে 
উঠতে যাবার সময় আমি টলতে টলতে চলছি, পা 
কোথায় যে পড়ছে আমার জান নেই) নতুন বৌ হঠাৎ 
হেসে উঠল, “ওমা আমার যে বড্ড হাসি পাচ্ছে মা, তুমি 
কি রকম করে পা ফেলছ বল দেখি ? 

“হায়রে কপাল, একমাস আগে-তার যে সর্বনাশ 
হয়েছে তা সে তধনও ঘুঝতে পারছে না এমনি ছেলে 
মানুষ! বলতো! দামিনী তার এ ছেবেদামুবী কে বরাত 
করবে ?” 

এই সময় দূর হইতে শিশুর ক্রন্দনের -ও সেই সঙ্গে 
প্রহারের শব শুনা গেল, অমৃতময়ী চকিতভাবে বলিলেন, 
“্উ দেখ, ছেলেটাকে বাঙ্গাবৌ ' বুঝি মেরে খুন করলে? 
হা! বে বোধ, সকর্ষের উপর জন্িমান মেটাতে চাস্‌ কি.এঁ 


বেলা ক্রমশঃ বাড়িতেছে, অমৃতময়ী নীরবে চস 
মুত্রিত করিয়া! আছেন । মতিলাল আসিয়া জননীর শহ্যা- 
পার্থে দাড়াইলেন। ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বড়- 
দিদি মা কি ঘুমাচ্ছেন।* ইঙ্গিতে সম্মতিজ্ঞাপন পাইয়া 
ক্ষোভমিশ্রিত কঠে বলিলেন, “মার আবদারটা একবার 
দেখ। আমায় বলেন কিনা, “মতি আমাকে কি তোরা 
গঙ্গায় নিয়ে যাবি নে? দেখ তো! কাণ্ড! মার এই 
শরীর নিয়ে টানাটানি করে গঙ্গায় নিয়ে ষেতে পারি 
আমরা? মা যেন পাগল হয়েছেন, আমরা তো! পাগল 
হই নি! কালা্টাদ ডাক্তার কাল কি বলে গেল শুনেছ 
তো, যেন একটুও নড়াচড়া না করেন।” 

অম্তময়ী ঈষৎ হাসিয়া চক্ষু মেলিলেন, বলিলেন, 
“্পঙ্গায় নিয়ে যাস্‌ যাবি না যাস্‌ না যাবি আমার কি? 
ছেলের কর্তব্য না করলে লোকে তোদেরই নিন্দে করবে ।* 

মতিলাল রাগিয়া! গেলেন, বলিলেন, “ছেলের কর্তব্য 
বুঝি মাকে নিয়ে টানাটানি করা । দেখ একবার বড়দিদি 
মার কাণ্ডটা। কোথায় বিছানায় শুয়ে আরাম করে 
গৌরনাম করবেন তা নয়, চল সেই গঙ্গার ধারে! 'মা 
তোমার আবার এসব কেন? এতদিন পরে তোমার 
কাছে বাড়ী আর গঙ্গ! আলাদা হল নাকি ?* 

ছেলের রাগ দেখিয়া জননী হাসিলেন, বলিলেন 
“আচ্ছা তোদের য! ভাল মনে হয় তাই করিস্‌।” 

এই বলিয়! আবার চস্ছু মুদ্রিত করিলেন। 

মতিধাল নিশ্চিন্ত হইতে পাবিলেন না; বলিলেন, 
আচ্ছা কালা্টাদবাবু এখনি আস্ছেন তাকে জিজ্ঞাসা 
করে দেখি তিনি কি বলেন? আর দেখ মা, পাঁচ টাকার 
তুলসীগাছ কিনে এনেছি, তোমার বিছানার চারিপাশে সেই 
তুলসীগাছ ঘিরে তুলসী কানন করে দেব, তাতেও কি 
তোমার গঙ্গার সাধ মিটবে না।” 

ডাক্তার আনিয়া মায়ের বিছানায় বসিলেন, জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “ম! আজ কেমন আছেন ?” বলিয়! মায়ের হাত 
ধরিদ্বা নাড়ী দেখিলেন; মতিলাল দেখিলেন ডাক্তারের 
মুখ গন্ভীর হইয়াছে । 

মৃতিলাল বলিলেন, “কালাাদবাবু, এখন কি মাকে 
গজায় নিয়ে যাওয়া যায়? মা গঙ্গায় বাব বলে আবদার 
ধরেছেন ।” 

ভাক্তাঁর খলিলেন, তা খন যেতে চাইছেন নিয়েই 
যাও একবার । তবে দিনে দিনে খুব সাবধানে নিষ্বে 


হার্ড 


যাও। সেধানে থাকবার ব্যবস্থা আছে তো! হি নিয়ে 
ধেতে হয় আর দেরি কোরো! না, গঙ্গার হাওয়ায় কিছু 
উপকার হতেও পারে ।” এই বলিক্া মতিলালের হাত 
ধরিয়া তাহাকে বাহিরে লইয়া গেলেন। 

মতিলাল কিছু পরে আবার আসিয়া মায়ের শব্যাপার্থে 
উপস্থিত হইলেন, জননীকে বলিলেন, “তা! চল, গঙ্গার 
ধারেই একবার চল, তোমার যখন ইচ্ছে হয়েছে । বড়দিদি, 
আমি কিন্তু সংকীর্তনের দল আন্ব না। খোলের 
বাজনায় মার মাথায় কষ্ট হবে ।” 

ইহ্থার পরের ঘটনাগুলি সম্বন্ধে স্থিরসৌদামিনী যেমন 
বলিয়াছিলেন সেই সেই কথাগুলিই দিতে ছি,-_ 

“মতি বলেছিল আমি কীর্তনের দল কখনো আন্ব 
না, সেই মতি নিজেই আবার বেছে বেছে ভাল কীর্তনীয়া 
নিয়ে এল। খাট কিনিয়ে নিয়ে এসে তাতে খুব নরম করে 
বিছানা পাতালে। বাশি রাশি বেলফুলের মাঁপা এল, মতি 
বললে, 'মার গায়ের উপর কেউ যেন ফুল চাপিও না, তাতে 
মার কষ্ট হবে। ফুল দিয়ে খাট আর বিছানা সাজিয়ে 
দাও।, 

“অতি সন্তর্পণে মাকে সেই বিছানার উপর তোলা হ'ল। 
মা চল তোমাকে গঙ্গাদর্শন করিয়ে আনি” বলে ম্বণাল 
গোলাপকে ডেকে এনে নিজেই অগ্রণী হয়ে খাট তুলে নিয়ে 
গঙ্গার ধারে চলল। 'ক্যেষ্ঠ মাস, দারুণ গ্রীন্ম, একমাস 
মোটে বু্টি হয় নি। মতি বলেছিল, “মাকে ছাতা ধরে 
নিয়ে ষেতে হবে। কিন্তু সে-দিন আকাশের মেঘ মা'র 
মাথার উপর যেন চন্ত্রাতপ ধরলে । বৌড্রের আভাসও 
বুঝতে পারা গেল না, অথচ বৃটিও হ'ল না। 

"মতির বিশেষ নিষেধ ছিল, “মার যাত্রার সময় কেউ 
ষেন কান্নাকাটি না করে, বাড়ীর সকলে নীরবে চোখের 
জল ফেলছে, কিন্তু বাড়ীর ভিতরের উঠান থেকে প্রসর় 
ঝির আর্ত রোদন শোনা! গেল। “ওগো, আমার যে আর 
কেউ নেই গো! বলে প্রসন্ন উঠানে আছড়াইয়া পড়িল। 
প্রসন্ন অল্প বয়সে লোকের প্রলোভনে ভুলিয়া! বিপথে 
গিয়াছির, সেজন্ত তাহার বাড়ীতে তাহার স্থান হয় নাই, 
কিন্তু মা তাহাকে তখনকার দিনের সামাজিক অনুশানন 
থা না করিয়া অন্তঃসত্! অবস্থায় বাড়ীতে স্থান দিয়া- 
ছিলেন। প্রসন্ধেব একটি মেয়ে হইয়াছিল, প্রসন্ন যখন 
বাগানের পুক্ুরে বাসন মাজিতে যাইত তখন মার আদেশে 
বৌদের একজন মেয়েটিকে পাহার1 দিত । মেয়েটি কয়েক 
বরের হইয়া মারা যায়। তাহার পর প্রসয্নের স্বভাব 
ধত উগ্র হইয়া উঠিল যে তাহার ঝগড়ার জালায় বাড়ীতে 


অন্তর গেব বাত্রা 


কাক চিল বসিতে পাইত না, কিন্ত মার কাছে সেই প্রসা 
যেন একেবারে মাটির মাছষ। 

“মা! আজ বাড়ী ছাড়িয়া! চলিলেন। এই বাড়ী এই 
সংসার মা যেন ভালবাসা দিয়া গড়িয়াছিলেন। তাহার 
সেই হর্বল, ক্ষীণ শরীরখানি যেন জগতের সকল বড়- 
ঝাপটা বুক পাতিয়া নিয়া সকলকেই কুশলে রাখিতে 
চাছিত। তার ভালবাসায় সংসার যেন :প্রেমের সংসার 
হইয়াছিল। ভাইয়ে ভাইয়ে ভাই বোনে কতই ভালবাসা, 
বধূগণ, আত্মীয়-স্বজন, আশ্রিত ও পরিজন সকলেই যেন 
সেই এক ভালবাসার বন্ধনে এক হইয়াছিল; আপন পর 
বলিয়া সংসারে কোন কথাই ছিল না। 

“মা শাস্তভাবে গৌরনাম জপ করিতে করিতে মৃণাল 
গোলাপ ও মতির দ্বারা বাহিত হইয়া গঙ্গাতীরে চলিয়া- 
ছেন। তীহার অতি প্রিগ্ন হরিনামের মালাটি তাহার 
বুকের উপর রহিম্বাছে, এই মালাগাছি তাহার দিবারজনীর 
সাথী ছিল। গঙ্গার তীরে পৌছিয়া! বিশ্রামের জন্ত মাকে 
শীতল হাওয়ায় রাখা হইল । সন্ধা হইয়াছে, শুরা রঙ্গনীর 
জ্যোৎস্বায় গঙ্জাতীর আলোকিত। সেই সময় মেজদাদা 
তাহার শিশু পুত্রটিকে লইয়া ঘাটে পৌছিলেন। তিনি 
মাগুরায় ছিলেন, সংবাদ পাইয়াই ছুটিয়া আপিয়াছেন। 

“মেজদাদা আসিয়া মার শধ্যাপার্থে বসিলেন; মা 
হিমু বলিয়া তাহার হাতখানি তাহার নত মাথার উপর 
দিলেন । মেজদা?! বলিলেন, “মা, তোমার ছুই অনাথিনীর 
ভার আমি নিলাম, তুমি নিশ্চিন্ত মনে গৌরধামে যাও।” 

“মা অতি স্বৃু স্বরে কি ষে বলিলেন ঠিক বুঝা গেল নাঃ 
যেন বধিলেন, “অনাথ অনাথিনী সকলের ভারই নিতে 
হবে।, 

“গঙ্গাতীরে একজন ব্রাহ্মণ জানি না কোথা হইতে 
আপিয়া মার শিয়রে বপিয়াছিলেন। তিনি মু মু জপ 
করিতেছিলেন। মতি আমাকে একটু দুঝে ডাকিয়া নিয়া 
গিয়া বলিল, “দেখ অন্তর্জলী-টলীর নাম আমার কাছে 
কেউ করে! না, সে রকম নিষ্রাচরণ আমি কিছুতেই করতে 
পারব না” কিন্তু সেই ব্রাহ্ধণটি--“সময় উপস্থিত, “ধর,' 
ধর, বলিয়া মার মাথা তুলিয়া ধরিলেন, মতি তাহাকে 
ধমক দিয়া থামে! ঠাকুর তুমি! বলিতে বলিতে যেন 
আবিষ্টের মত নিজেই মাকে কোলে তুলিয়া গঙ্গাগর্তে 
নামাইল, নিজেই মার অন্তর্জলী করিল। এই. ভাৰে 
মূহুর্তের জন্তও মা. যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন মতির্‌ 
দ্বারাই তাহা.অক্ষরে অক্ষরে, প্রতিপালিত হইল ।” 


রবীন্দ্র-রচনায় অতিপ্রাকত 
শ্রীমনীক্রচন্দ্র রায়, এম-এ 


যে রচনা বাস্তবকে ছাড়াইয়া অতিপ্রাকত কোন 
ঘটনাকে স্বাকড়াইয়া সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে চায় উহাকে 
আমরা সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট রচনা! বলিয়া গ্রহণ করি না। 
ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ষে স্বাভাবিক আখ্যানবস্তুর স্থ্ট 
হয় উহাকেই আমরা নিপুণ শিল্পীর নিখুত রচনা মনে 
করি। কিন্ত তাই বলিয়া! অতিপ্রাকতের সাহা্য লইলেই 
যে রচনা বিকৃত হয় এমন নয়। অতিপ্রাককৃত কোন ঘটনাকে 
বাস্তব ঘটনা সমদ্বিত আখ্যানবস্ততে প্রয়োগ করিতে 
হুইলে অধিকতর অভিজ্ঞতা ও নিপুণতার প্রয়োজন। 
মহাকবি শেক্সপীয়রের কয়েকটি নাটকে আমরা এইরূপ 
অতিপ্রাককৃত ঘটনার পরিচয় পাই। কিন্তু উহাতে তাহার 
ভ্রামাটিক আর্টের কোন অনহানি হয় নাই। বরঞ্চ এঁ- 
গুলি না থাকিলেই নাটকের গঞ্লাংশে কোথায় যেন 
একটু খুঁত থাকিয়া! যাইত-_এইকূপ এখন মনে হয়। ঘটনার 
ঘাত-প্রতিঘাতে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় ঘে তখন 
আমর! অতি ্রাক্ুত ঘটনাকে আর অবাস্তব বলিয়া মনে 
করি না। ইহাই হইল নিপুণ শিল্পীর নিখুঁত শিল্প। 

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পলে আমরা এইরূপ কয়েকটি অতি- 
প্রাকৃত ঘটনা পাই । কিন্তু উহাতে তাহার গল্পকয়েকটি 
'ভৌতিক* আখ্যা পায় নাই। এঁ কয়েকটি গল্প তাহার 
উৎকৃষ্ট কয়েকটি গল্পের মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু অতি- 
প্রাককত ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া কিরূপে এগুলি উৎকৃষ্ট 
বূচনা হইল? ইহাই হুইল প্রশ্ন। পাঠকের মনে এক 
আশ্চর্যযভাব সৃষ্টি বা ভীতির সঞ্চার করিবার জন্য নিশ্চয়ই 
তিনি এগুলি লিখেন নাই । কেননা এগুলি শেষ করিলে 
পর আমরা কখনও আশ্চধ্যান্বিত বা ভীত হুই না। আমর! 
বরঞ্চ ভাবি, কি করিয়া এমনটা হইল ? পড়িবার সময় ত 
কোনটাই অবাস্তব বলিয়া মনে হয় নাই ! 

স্ববীন্দ্রনাথের 90997095015119) তাহার “কঙ্কাল” 
ও "ক্ষুধিত পাবাণ” নামক ছোটগল্পঘয়ে সবিশেষ পরিস্ফুট | 
প্রত্যেকক্ষেত্রেইে তিনি একটা অতিগ্রাকতের অনুরূপ 
আবহাওয়ার হৃঠি করিয়াই পাঠকের মন আকষ্ট করিয়া 
ছেন। বক্কালের অধিকারিপীয় আবির্ভাবের সময় রাজি 
বারটা অতীত হইয়া গিয়াছিল। “ঘরের কোণে ষে 


তেলের সেজ জনিতেছিল সেট! প্রায় মিনিট পাঁচেক, 


ধরিয়া খাবি খাইতে খাইতে একেবারে নিবিয়া গেল।? 
তারপরেই একটি অশরীরী জীবের উপস্থিতি অন্থৃভূত 
হইল। শেক্সপীয়রের 'জুলিয়স সীজবে' ও “হ্যামলেটে' আমরা 
ঠিক এই ভাবেই সীজারের প্রেতাত্মা ও হামলেটের পিতার 
প্রেতাত্মার আবির্ভাব দেখিতে পাঁই। কিন্তু সীজারের 
আত্ম। ও হ্বামলেটের পিতার আত্মার আবির্ভাবের মূলে 
প্রতিশোধগ্রহণ ইচ্ছা বলবতী। উহাদের উপস্থিতি 
অনুভূত হয় নাই, উহার! প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। কিন্ত 
রবীন্দ্রনাথের গল্পে আমরা যে-সকল ম্বৃত ব্যক্তির পুন- 
বাবি9াবের পরিচয় পাই তাহাতে কোথাও প্রতিশোধ- 
গ্রহণ ইচ্ছার ইঙ্গিত নাই। “কঙ্কালে” যে প্রেতাত্মা 
আসিয়াছিল উহ তাহার গত জীবনের ইতিহাস শুনাইতে 
আসিয়াছিল। উহ! মান্থষের সংসর্গলাভে ইচ্ছুক । কঙ্কাল 
স্পষ্টই বলিয়াছে, “এই কয় ব্খসর আমি কেবল শ্রশানের 
বাতাসে হুহু শব্ধ করিয়! বেড়াইয়াছি। আজি তোমার 
কাছে বসিয়া আর একবার মান্ধষের মত গল্প করি।” 
“্ষুধিত পাধাণে"ও কিসের একট অতৃপ্ত বাসনা প্রতি 
পদার্থে বিরাজিত। রবীন্দ্রনাথের সহিত ইংরেজ কৰি 
কীটসের অতিপ্রীরুত রচনাভজীর অনেকটা সাদৃশ্ত পরি- 
লক্ষিত হয়। কঙ্কালের প্রেতাত্মা আবার কাক ডাকিবার 
পূর্বেই চলিয়৷ যায়। ইহারা যেন অন্ধকারের জীব, 
আলোকে উহার! ভয় করে। 

“ক্ষুধিত পাষাণে” আমরা যে 901109601%1190)এর 
পরিচয় পাই তাহাতে পারিপার্থিক অবস্থা ও মানসিক 
অবস্থা উভয়ই সমভাবে কাধ্যকরী। যে বাড়ীর এত 
ব্দনাম যে “রাত্রে চোরও আসিতে সাহন করে না" 
সেখানে থাকিলে অতি সাহসী ও মানাসিক বল সম্পর 
ব্যক্তিরও দুর্বলতা! দেখা দেয়। যে “অসামান্য ব্যক্তিটি 
গল্পটি বলিয়াছিলেন তাহার বুকের উপর এই পরিত্যক্ত 
পাষাণ-গ্রাসাদের বিজনতা৷ যেন একটা ভয়ঙ্কর মত চাপিয়া 
থাকিত। ক্রমে বাড়িটার এক অপূর্ব্ব নেশা তাহাকে 
আক্রমণ করিল। “সমম্ত বাড়িটা একটা সজীব পদার্থের 
মত তীহাকে উহার জঠরস্থ মোহরসে অল্পে অল্লে যেন 
জীর্ণ করিতে লাগিল।” তাহার পর হইতেই তিনি প্রতি 
পদার্থে সিঁড়িতে, শুভ্তার জলে, ঘরে, কোন অশরীরী 


ধান্তন 
জীবের অবস্থিতি অনুভব করিতে লাগিলেন । ক্রমে তিনি 
্বপ্রে দূতী দ্বারা চালিত হইতে লাগ্সিলেন ও অবশেষে 
আয়নায় তাহার প্রতিবিদ্বের পার্থ্ে তরুণী ইরাণীর ছায়া 
পান। সমস্ত প্রাসাদ যেন কিসের একটা ক্ষুধায় 
ক্ষুধিত। তাই যাহার! এ প্রাসাদে “ত্রিরাত্” বাস করে, 
তাহারা কেহ উহার গ্রাস এড়াইতে পারে নাই ; কেবল 
মেহের আলি পাগল হইয়া বাহির হুইয়াছিল। মেহের 
আলিকে বাহির করিয়া রবীন্দ্রনাথ অতিগ্রাকৃতের সহিত 
বাস্তবের যোগসাধন করিয়াছেন । “4001906 811106- 
এও কোলবরিজ ভা9৫৭10% 09৪৮কে খাড়া করিয়া 
বাস্তবের সহিত তাহার অতিপ্রাকৃত ঘটনার সংযোগ 
রাখিয়াছেন। পক্ষুধিত পাষাণে” যখন অশরীরী জীবের 
প্রকৃত উপস্থিতি অনুভূত হইল তখনকার পারিপার্থিক 
অবস্থাও প্রণিধানষোগ্য । তিনি বলিয়াছেন, “সেই 
মেঘাচ্ছন্ন অমাবন্তার রাত্রে গৃহের ভিতরকার নিকষকৃষঃ 
অন্ধকারের মধ্যে আমি স্পষ্ট অন্থভব করিতে লাগিলাম 
একজন রম্ণী পালস্কের তলদেশে গালিচার উপর উপুড় 
হইয়া পড়িয়া দুই দৃঢ়বন্ধ মুষ্টিতে আপনার কেশজাল 
ছি'ড়িতেছে, তাহার গৌরব্ণ ললাট দিয়া রক্ত ফাটিয়া 
পড়িতেছে-..মুক্ত বাতায়ন দিয়া বাতাস গর্জন করিয়া 
আসিতেছে ও মুষলধারে বৃষ্টি আসিয়া তাহার সর্বাজ 
অভিষিক্ত করিয়া দিতেছে ।” লক্ষ্য করিবার বিষয় এই 
ষে সমন্তই তিনি 'অন্থভব করিয়াছেন, “প্রত্যক্ষ? নয়। 
প্কঙ্কালে”র পারিপার্থিক অবস্থার সহিত মানসিক 
অবস্থারও আলোচনার প্রয়োজন ৷ ধিনি কঙ্কালের প্রেতাত্মার 
অবস্থিতি অন্থভব কবিয়াছেন তিনি বনপূর্বব হইতেই এ 
কঙ্কালের সহিত পরিচিত । তিনি বলিয়াছেন, “আমরা তিন 
বাল্যসঙ্গী ষে ঘরে শয়ন করিতাম, উহার পাশের ঘরের 
দেওয়ালে একটি আস্ত নরকঙ্কাল ঝুলানো! থাকিত। রাত্রে 
বাতাসে তাহার হাড়গুলো৷ খট. খট শব করিয়া নড়িত। 
দিনের বেলায় আমাদিগকে সেই হাড় নাড়িতে হইত ।» 
বহু বখসর পরে একদিন রাত্রে কোন কারণে তাহাকে সেই 
ঘরে শয়ন করিতে হয়। অনভ্যাসবশতঃ তাহার ঘুমও 
হইতেছিল না এবং সেই স্থানে কঙ্কালটিও ছিল না। 
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এমতাবস্থায় কঙ্কাল সর্ঘদ্ধে নান! কথা উদিত হইয়া মনকে 
বিভ্রান্ত করা অস্বাভাবিক নম্ব। এই মানসিক অবস্থাই 
“নিশীখে* গল্পে রানা প্রকার অতিগ্রাকৃত ঘটনার কারণ । 
দক্ষিণাচরণ তাহার প্রথমা স্ত্রীর নিকট বলিয়াছিল ষে সে 
এ জীবনে আর কাহাকেও ভালবাসিতে পারিৰে না এবং 
ইহাতে তাহার স্ত্রী হাস্য করিয়াছিল। কিন্তু তাহার 
প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পরই সে দ্বিতীয় বার বিবাহ করে। 
তাই ঠিক অনুরূপ কথা দ্বিতীয় স্বীর নিকট বলিবার 
সময় তাহার পূর্ব্ব কথা ম্মরণ হইল এবং সে দীর্ঘ এক 
ঝাক পাখীর পাখার শবধকে মর্খমভেদী “হা হা” হাসি 
কল্পনা করিয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ “ও কে?” 
এই প্রশ্ন তাহার প্রথমা! স্ত্রী তাহার ভাবী দ্বিতীয়া স্ত্রীর 
সম্পর্কেই করিম়্াছিল। দক্ষিণাচরণ তখন জানে ন! বলিয়া 
উত্তর দেয় এবং ঠিক তাহার পরই তাহার স্ত্রী “ভুল করিয়া” 
বিষাক্ত উষধ গ্রহণ করে। তাই নিশীথে জলচর পক্ষীর 
“ও কে? ওকে?” এই শব্ধ তাহার মনে একটা বিপ্লব 
ঘটাইয়া দিল এবং তাহার রক্ত হিম করিয়া দিল। তাহার 
মনে হইল স্বযুপ্ত মনোরমার দিকে একটি মাআ দীর্ঘ শীর্ণ 
অস্থিসার অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়৷ যেন তাহার কানে কানে 
অত্যন্ত চুপি চুপি কে একজন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, 
*ওকে?,ওকে গো?” 

অতএব আমরা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করি ষে 
মানসিক অবস্থা ও অনুরূপ পারিপার্থিক অবস্থা ্বারাই 
রবীন্দ্রনাথ তাহার অতিপ্রাকৃত ঘটনাসম্বলিত গল্পগুলিকে 
স্বাভাবিক করিয়াছেন। গল্পগুলি পড়িতে বসিয়া! কোথাও 
আমরা অবিশ্বাসের হাসি হাসি না; মনে করি এগুলি 
স্বাভাবিক । গল্পগুলির একটা অপূর্ব নেশা! যেন আমা- 
দিগকে পাইয়া বসে। যদিও মধ্যে মধ্যে রবীন্দ্রনাথ 
পাগলা মেহের আলির ন্তায় “তফাৎ যাও, সব ঝুট হ্থায়” 
বাণী উচ্চারণ কনিয়! আমাদিগকে বাস্তব জগতে ফিরাইয়া 
আনেন, তথাপিও গল্পগুলির জঠরস্থ মোহরস আমরা 
এড়াইতে পারি না। যেন কোন নিপুণ শিল্পী তুলি দিয়া 
আকিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে। বাত্রিও 
বিজনতাই এই গল্পগুলিকে রূপ দেয়। 


তিবতের সহিত ভারতের সম্পর্ক 
্রীহবজিতকুমার মুখোপাধ্যায় 


তিব্বতের ইতিহাসে আছে যে, বুদ্ধের জন্মের বহপূর্বে 
মহাভারতের যুদ্ধের সময় কুরুপক্ষীয় এক রাজকুমার যুদ্ধক্ষেত্র 
পরিত্যাগ করিয়া তিব্বতে গিয়া আত্মগোপন করেন। 
ইহার নাম রুপতি। এক হাজার যোদ্ধা ইহার সঙ্গে যান। 
তখন তিব্বতীরা মানব-সভ্যতার আদিম অবস্থায় । তাহারা 


এই রাজকুমারকে দেশের রাজ! করিয়া লয়। ইনি ও ইহার , 


মিষ্ট ব্যবহারে দেশের লোকের গ্রীতি আকর্ষণ করিয়া 
বহুকাল রাজত্ব করেন। ইহার ও ইহার বংশধরগণের 
রাজত্বকালে দেশের ও প্রজাগণের অবস্থার উন্নতি হয়। 

তিব্বতের সহিত ভারতের সম্পর্কের ইহাই হইল 
প্রাচীনতম ইতিবৃত্ত । 

ইহার পর তিব্বতের ইতিহাসে ৪১৬ গরষ্ট পূর্বান্ে ঞ 
থি চন্‌ পো নামে একজন বিখ্যাত তিব্বতী ৃপতির কথা 
জানা যায়।১৯ ইনিও ভারতীয়। ইনি কোশলরাজ 
প্রসেনজিতের পঞ্চম পুত্র। কথিত আছে, এই বালক 
ছুই পংক্তি দস্ত ও চক্রুযুক্ত অঙ্গুলি লইয়া জন্সগ্রহণ করে, 
এবং সেইজন্য ইহার দ্বারা ভবিষ্যতে কোন অনিষ্টের 
আশঙ্কা করিয়া রাজ! ইহাকে পরিত্যাগ করেন। এক কৃষক 
ইহাকে প্রতিপালন করে। বড় হুইয়৷ নিজেকে রাজপুত্র 
জানিতে পারিয়া, ইনি কৃষিবৃত্তি ও কৃষক-পরিবার পরিত্যাগ 
করিয়! পলায়ন করেন। নানা দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে 
অবশেষে ইনি তিব্বতে উপস্থিত হন। তিব্বতের অধি- 


বাসিগণ ইহার সুন্দর আকুতি দেখিয়া, ইহাকে ঈশ্বর-প্রেরিত : 


মনে করিয়া, নিজেদের রাজা করিয়া লয় । ইহার বংশধরগণ 
সাত পুরুষ পর্যন্ত বেশ নিবিক্কে রাজত্ব করিতে থাকেন। 
অষ্টম পুরুষের রাজত্বকালে মন্ত্রী রাজাকে হত্যা করিয়া 
রাজ্য দখল করেন । কিন্ত তিনি বেশী দিন রাজত্ব করিতে 
পারেন নাই। তিনি ম্বৃত রাজার বিধবা রাজীকে বিবাহ 
করেন। এ রাজীর গর্ভজাত তাহার এক ওরস পুত্রই 
তাহাকে হতা! করেন। রাজী তাহার পূর্ব হ্বামীর ওরস- 
জাত তিন নির্বার্সিতি পুত্রকে ফিরাইয়া আনিয়া তাহাদের 
সর্বজ্যোষ্ঠকে সিংহাসন দেন। তাহার নাম চ্য থি চন পো। 
তাহার বংশধরগণ পুকুষাচক্রমে রাজত্ব করিতে থাকেন। 

১। ক্বপতির পর ঞ্ খিচন্‌ গোর পূর্ব পর্যস্ধ তিষ্যতের সঠিক 
ইতিহাস পাওয়া বার ন|। 


বোনধর্ম 

তিব্বতের প্রাচীন ধর্ষের নাম বোন। কথিত আছে, 
্ষটপূর্ব প্রথম শতাবীর কাছাকাছি তিব্বতের উ প্রদেশের 
সেন-পরিবার হইতে একটি ১৩ বছরের বালককে ভূতেৎ 
ধরিয়া লইয়া যায়, সেই ভূত বালকটিকে তিব্বত ও খম্-এর 
নানা স্থানে, পর্বতে পর্বতে ঘুরাইয়৷ লইয়া বেড়ায়। তের 
বছর যাবৎ ভূতের সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে, নানা ভৌতিক 
বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া, ছাব্বশ বৎসর বয়সে সে নিজ মানব- 
সমাজে ফিরিয়া আসে। ভৌতিক বিদ্যায় দে এমন 
অভিজ্ঞ হইয়াছিল যে--কোথায় কি ভূত থাকে-_সেই ভূত 
কোন্‌ জাতের-_হৃষ্ট কি সাধু-_উপকার করে, না অপকার 
করে, ইত্যাদি সবই বলিতে পারিত। কি ভাবে ভূতের 
ক্রোধ শান্ত কর] যায় বা তাহার মনোরঞন করা যায়, 
তাহাও তাহার জানা ছিল। এক কথায় সর্বপ্রকার ভূতের 
নাড়ীনক্ষত্র তাহার নখদর্পণে ছিল। 

এই ব্যক্তি হইতেই বিশেষভাবে তিব্বতে বোনধর্মের 
প্রচার হয়। 

প্রথম দিকে ইহা যাছুকরী ও ভৌতিকবিদ্যা ব্যতীত 
আর বিশেষ কিছু ছিল না। তখন নানারপ ক্রিয়াকর্মের 
দ্বারা নিয়স্তরের দুষ্ট ভূতদের শান্ত করা এবং উচ্চস্তবের 
সাধু ভূতগণের স্ততির দ্বারা স্বার্থসিত্বি করাই ছিল 
বোনধর্ম। 

ইহার পরের স্তরে তিব্ব্তীয় ভৌতিক বিদ্যার সহিত 


. তাহার পরের স্তরে যাহা হয় তাহা বেশ কৌতুকগ্রদ। 
কথিত আছে, একজন ভারতীয় পণ্ডিত, যিনি প্রথমে 
বৌদ্ধ ছিলেন এবং পরে কোন অনাচারের জন্ত সমাজ 
হইতে বিতাড়িত হুন, তিনি কাশ্মীরের উত্তরে গিয়া 
নিজেকে একজন ধর্মপ্রচারক বলিয়া প্রচার করেন। তিনি 
কিছু গ্রন্থ রচনা করিয়া, সেই গ্রন্থ মাটির নীচে লুকাইয়! 
রাখেন। ইহার কয়েক বছর পরে, বহলোক ভাকিয় 
তিনি. এ গ্রন্থসমূহ মাটি খুঁড়িয়া উদ্ধার করেন। ন। উহাই, 
২। সন্ভবভৌতিক ও সম্্ারের কোন 
ভি দর নিত রিনি 


ফাল্তুন 


পরে বোনধর্মের শান্ত্রূপে গৃহীত হয়। এইকপে, বোনধর্ষের 
আর এককপ পরিবর্তন হইল। 

ইহার পর যাহা হয় তাহা আরও চমৎকার । তিব্বতে 
যখন বৌদ্ধধর্ষের প্রভাব খুব বেশী (৭৩৯ গ্রীঃ), তখন 
বোনধক্ষিগণ স্থবিধা করিতে না পারিয়া, সমস্ত বৌদ্ধ শান্ত 
গ্রন্থের অনুরূপ গ্রন্থ রচনা করিতে থাকে । তিব্বতের 
বৌদ্ধ সম্রাট ইহা জানিতে পারিয়! বনু বোনধর্মীকে হত্য। 
করেন। কিন্তু তাহাতেও এই জাল বন্ধ হয় নাই। 
যাহারা বীচিয়া থাকে, তাহারা গোপনে এই কাজ করিতে 
থাকে । বিশেষ করিয়া বৌদ্ধধর্ম-ধ্বংশী সম্রাট লঙ. দরুমের 
সময় (৯০৮ শ্ীঃ) এই জালের কাজ খুবই বৃদ্ধি পায়। 
ইহারা এই সব নকল গ্রন্থ পর্বতগুহায় লুক্কািত বাখে। 
পরে যখন ইহা বাহির করা হয় তখন ইহার নাম হয়, 
বোনধর্মের “গুপ্ত সম্পদ” । 

কথিত আছে, বোনধন্গিণের নকল কাঞ্জুর আছে। 
বোনধর্মের এ শাস্ত্রে, বৌদ্ধধর্মের ন্তাঁয় বস্তমাত্রের ক্ষণিকত্ব_ 
কর্মবাদ__বোধিসত্বের মৈত্রী, করুণা, দশভূমি-_ছয় পার- 
মিতা ইত্যাদির কথা পাওয়? যায়। ইহা ব্যতীত পুজা! 
ও ক্রিয়া অনুষ্ঠানাদিতেও উভয় ধর্ষের বিশেষ সাম্য দেখিতে 
পাওয়া ষায়। 

বৌদ্ধধর্ষে যেরূপ বুদ্ধ অর্হৎ ও বোধিসত্বাদি আছেন, 
সেইবপ বোনধর্মেও বিভিন্ন নামে অরূপ পর্যায়ের মহাত্মা! 
আছেন; ধাহাদের জ্ঞান, কর্ষ, ক্রিদ্বাকলাপাদি বৌদ্ধ 
ধর্মোক্ত এ সমস্ত মহাপুরুষেরই অনুরূপ । বুদ্ধের যেমন 
ত্রিকায় (ধর্মকায়, সম্ভোগকায় ও নির্মাণকায় ) আছে, 
বোনধর্মেও বিভিন্ন নামে অন্থরূপ বস্ত আছে । বৌদ্ধ- 
ধর্মের শৃন্যবাদের অন্থরূপ মতবাদও বোনধর্মে আছে। 
কেবল নাম ভিন্ন। 

এইক্সপে বৌদ্ধধর্ম এবং তিব্বতীয় ও ভারতীয় ভৌতিক 
ও যাছুবিষ্যার সংমিশ্রণে, বোনধর্ম নামে এক অপূর্ব ধর্মের 
সি হয়। পূর্বে বোনধমে সম্ন্যাস ছিল না, পরে বৌদ্ধ- 
ধর্মের দেখাদেখি ভিক্ষু ভিক্ষুণীরও সৃষ্টি হয়। 


বৌদ্ধধম” 
খায় প্রথম শতাবীতে চীনদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচার 
ইয়। কিন্তু তিব্বতে হয় বহুকাল পরে। গ্রীটায়' সপ্তম 
শতাবীর প্রথমে শোও, চন্‌ গম পো নামে একজন 
প্রতিভাবান তিব্বতী সম্রাট ছিলেন। এই সময় পর্যস্ত 
ভাষায় কোনো বর্ণমালা! ছিল না, ইনি চীন ভাষা 
ও .ভার্ভীয় হই-তিনটি ভাষা শিক্ষা করেন।. সংস্কৃত ও 


তিব্বতের সহিত ভারতের অম্পর্ক 


মেওয়ারী তাহার অন্যতম । নিজ সভ্যতা ও ভাষার দৈন্ত 
ইহার দৃষ্টিগোচর হয়) এবং. সেইঙ্ন্ত ইনি ইহার মন্ত্রী 
সম্ভোটকে (থোন্‌ মি সম্ভোট ) ভারতে পাঠান। সপ্তম 
শতাব্ীর মাঝামাঝি ষোল জন সঙ্গী সহ সম্ভোট ভারতে 
আসেন। তাহার প্রতি সমাটের নির্দেশ থাকে তিনি যেন 
সংস্কৃত ভাষা এবং ভাহার মধ্য দিয়৷ বৌদ্ধধর্ম উত্তমরূপে 
অধ্যয়ন করেন। তিব্বতী ভাষায় সংস্কৃত বর্ণমালা প্রবর্তন 
করিবার উদ্দেশ্তের বিষয়ও তিনি তাঁহাদের নিকট ব্যক্ত 
করেন। 

বৌদ্ধ পণ্ডিত লিপিকরের নিকট সম্ভোট সংস্কৃত ভাষা 
উত্তমরূপে শিক্ষা করেন এবং ভারতীয় ৬৪ প্রকাষের 
বিভিন্ন বর্ণও শিক্ষা করেন। পণ্ডিত দেববিদ সিংহের 
নিকট তাহারা কলাপ, চান্দ্র ও সারম্থত ব্যাকরণ শিক্ষা 
করেন। অবশেষে বহু বৌদ্ধশান্ত্রে পারদর্শী হইয়া তাহারা 
দেশে ফিরিয়া যান। 

সভোট দেশে ফিরিয়া ভারতীয় বর্ণমালা অনুযায়ী 
তিব্বতী বর্ণমাল! প্রবর্তন করিয়া, তিব্বতে লেখ্য ভাষা 
প্রচলন করেন। তিব্বতী ভাষায়, ব্যাকরণ মুল অ্রিংশদ ও 
ব্যাকরণ লিঙ্গাবতার, (হুম্‌ চু--তগ, জুগ.প) নামক 
ব্যাকরণ বদনা করেন। 

বাজাদেশে বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রকেই লেখাপড়া শিখিতে 
হইল। ক্রমে বহু শাস্তগ্রস্থ তিব্বতের এই নৃতন ভাষায় 
অনুদিত হইল। 

এই প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সম্রাটের ধর্মপ্রচারকার্ধয সফলতা! 
লাভ করে, বিশেষ করিয়া ইহার ছুই সহধমিণীর স্বাবা। 
ইহাদের একজন চীন-রাজকন্তা ও অন্ন নেপাল-রাজ- 
ছুহিতা। বৌদ্ধ পরিবারের এই দুই নারী, রাজার এই ধর্- 
কার্ধে বার্থ সহধমিণীর দৃষ্টান্ত দেখান । 

৬৩৯ গ্রীষ্টাবে তিব্বতের প্রসিদ্ধ রাজধানী লাসা৷ ( অর্থাৎ 
দেবভূমি ) ইহার দ্বারা নিষিত হয়। ইনি ইহার রাজ্য 
মধ্যে ১০৮টি মন্দির নিম্ণাণ করেন। উত্তর-চীনের 
শান্সি প্রদেশে ভাত 1 98০0এ ১০৮টি মন্দির নির্মাণের 
জন্ত ইনি নিজ মন্ত্রীকে প্রেরণ করেন। 

ইনি পত্ডিত কুশর (1) ও শঙ্বরত্রাঙ্ষণ নামে ছুইজন 
প্রসিদ্ধ পণ্ডিতকে ভারত হইতে, পণ্ডিত শীলমঞ্চুকে নেপাল 
হইতে এবং নুস%-৪1:80) 118২8 689৪ নামক বিদ্বানকে 
চীন দেশ হইতে তিব্বতে লইয়! যান। ইহাদের ও সম্ভোট 
ল্হ লুঙ ইত্যাদি তিব্বতীয় বিহন্মগুলীর দ্বার! সংস্কৃত 
ও চীন ভাষা হইতে বৌদ্ধশাস্সমৃহকে তিব্বতের এই 
নৃতন ভাবায় রূপাস্তরিত করাইতে আরম করেন। 
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এই সম্রাটের মৃত্যুর পর চীন কতৃক, তিব্বত আক্রান্ত 
হয়। তাহাতে তিব্বতের বহু ক্ষতি হয় এবং বৌদ্ধধর্মের 
প্রচারকার্ধও বাধাপ্রাপ্ত হয়। 

বহুকাল পরে এই সম্রাটের প্রপৌত্র মে অগ. ছোম্‌ 
বৌদ্ধধর্মের প্রচার-বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করেন। তিনি 
বুদ্ধগুহ ও বুদ্ধশান্তি নামক দুইজন ভারতীয় প্ডিতকে 
কৈলাস পর্বতের সমীপবর্তী কোন স্থান হইতে আনাইবার 
চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহারা আসিলেন না। ধাহারা 
ইহাদের আনিতে যান, তাহারা ইহাদের আনিতে না 
পারিলেও পাঁচ খণ্ড মহাযান হ্ত্রান্ত গ্রন্থ কণ্স্থ করিয়! 
ফিরিয়|! আসেন এবং উহ! তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন। 
সম্রাট তাহার রাজ্যের পাচ জায়গায় পাচটি নবনিমিত 
মন্দিরে এ পাঁচ খপ্ড গ্রন্থ রক্ষা করেন। 

চীনদেশ হইতেও এই সম্রাট, (9০ 0000 &৪1) 09 
নামক ) কিছু বৌদ্ধ শাস্ত্র আনাইয়া তিব্বতী ভাষায় অস্থবাদ 
করেন | তিব্বতে ভিক্ষু সম্প্রদায় প্রবর্তন উদ্দেশ্টে ইনি 
নেপাল হইতে কয়েক জন বৌদ্ধ ভিক্ষৃকে তিব্বতে লইয়া 
যান, কিন্ত কেহই তখন ভিঙ্ছু হইতে রাজি না হওয়ায়, 
তাহার উদ্যম ফলগ্র্থ হয় নাই। 

ইহার পর ৭৩০ গ্রীষ্টাবের কাছাকাছি তিব্বতের প্রসিদ্ধ 
সঘাট থি শ্রোঙ, দে চন্‌ জন্মগ্রহণ করেন। তাহার সময় 
শাস্তরক্ষিত, পন্মসস্ভব আদি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিকগণ 
তিব্বতে গমন করেন। তীহাদের চেষ্টায় তিব্বতীদের 
মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার হয়। সংস্কৃতজ্ঞ তিব্বতীগণ 
বাহার! লোচব বলিয়া পরিচিত, তাহারা এই সব ভারতীয়ের 
সহযোগে বোদ্ধস্ত্র গ্রস্থাদি সংস্কত হইতে তিব্বতী ভাষায় 
অনুবাদ করেন। ্ , 

শান্তরক্ষিত তিব্বতীদদের বিনয় ও মাধ্যমিক দর্শন 
শিক্ষা দেন, পন্মসস্ভব ও তাহার সঙ্গীগণ তাহাদিগকে তন্তে 
দীক্ষা দেন। তাহাদের পদ্ধতি অন্যায়ী সাধন করিয়! 
কয়েকজন তিব্বতীয় সিদ্ধিলাভ করত যথার্থ সাধক বূপে 
গণ্য হন। 

শাস্তরক্ষিত ও পদ্মসস্তবের পরামর্শে ও সাহায্যে, সম্রাট 
থিআ্রোঙ দে চন্, সম্‌এ নামক বিখ্যাত বিহার নির্মাণ 
করেন। এই বিহারটি বিখ্যাত ভারতীয় বিহার ওদস্তপুরীর 
অনুকরণে নিমিত হয়। ই! তিন তলায় বিভক্ত-_একতল! 
তিব্বতীয়, একতলা ভারতীয় ও একতল! চীনদেশীয় 
শিল্পের ধারা অনুযায়ী নির্মাণ করা হয়। ইহার চতুর্দিক 
উচ্চপ্রাচীর দ্বারা! বেষ্টিত হয় এবং চারিদিকে চারিটি প্রবেশ 
বার থাকে । কথিত আছে, আচাধ দীপঙ্কর যখন তিব্বতে 
গিয়া! এ ধিহার পরিদর্শন করেন, তখন উহাতে এত 


প্রবানী 


১৩৫০ 


ভারতীয় গ্রন্থ রক্ষিত ছিল যে, সে সময় তত গ্রন্থ বিক্রম- 
শীলা, ওদস্তপুরী ইত্যাদি ভারতীয় বিহারেও ছিল না। 
ছুঃখের বিষয়, পরে এ সমস্ত গ্রস্থ অগ্নিকাণ্ডে নষ্ট হুইয়া 
যায়। 

সম্রাট ঘি মো দে চন্এর রাজত্বকালে চীনদেশীয় 
মহাধান সম্প্রদায়ের এক দার্শনিক তিববতে আসেন। তিনি 
তাহার অদ্ভূত প্রতিভাবলে জনসাধারণকে নিজের মতাবলম্বী 
করিতে থাকেন, তাহার মতের সারাংশ এইরূপ-_“চিত্তকে 
ভাবশৃন্ত কর। শুভ অশুভ যে-কোনো প্রকার ভাব-বিকল্প 
চিত্ত হইতে দূর করিতে না পারিলে মুক্তি নাই। মন 
তোমার শুভের দিকেই ধাবিত হউক, আর অশুভের দ্বিকেই 
ধাবিত হউক, উভয়ই বন্ধনের কারণ, কারণ লোহার 
শিকলের বন্ধন যেমন বন্ধন, সোনার শিকলের বন্ধনও 
সেইরূপ বন্ধন» 

তাহার এই দার্শনিক মতের উচ্ছেদের জন্য সম্রাট 
ভারতীয় দার্শনিক কমলশীলকে লইয়া যান। তিনি এই 
চীন দার্শনিককে তর্কে পরাজিত করেন। 

ইহার পর নবম শতাবীর মাঝামাঝি (৮৬৭ খ্রীঃ) 
তিব্বতীয় সম্রাট রল্‌ প চন্এর রাজত্বকালে জিনমিত্র, 
শূরেন্্রবোধি, শীলেন্্রবোধি, দ্রানশীল বৌধিমিত্র আদি বিদ্বান 
ও সাধকগণ তিব্বতে গমন করেন, তাহারা তিব্বতী 
ভাষায় বু বৌদ্ধগরস্থ অনুবাদ করেন । এ সব গ্রন্থ সাধারণের 
মধ্যে প্রচার লাভ করে। 

সম্রাট থি শ্রোঙ দে চন্এর সময় হইতে ( ৭৩০ শ্রীঃ) 
কুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধধর্ধ্ংসী সম্রাট পঙ দর্ম-এর পূর্ব পর্যস্ত 
(৯০৮ শ্রীঃ) তিব্বতে মাধ্যমিক বিশেষভাবে 
প্রচারিত হয়। এই দার্শনিক মতবাদ তিব্বতে শিকড় 
গাড়িয়া বসে। এ সময়ের মধ্যে যোগাচার সম্প্রদায়ের 
কয়েকজন আচার্য তিব্বতে গিয়াছিলেন, কিন্তু স্থবিধা 
করিতে পারেন নাই। 

সম্রাট লঙ্‌ দরুম বৌদ্ধধর্য ধ্বংসের কাজেই তাহার 
সমস্ত শক্তি প্রম্নোগ করেন। তাহার অত্যাচারে তিব্বতে 
বৌদ্ধধর্ম নিশ্চিন্ধ হইবার উপক্রম হয়। কিন্তু সৌভাগ্যের 
বিষয় কয়েকটি ভারতীয় ও তিব্বতীয় ভিক্ষৃসজ্ঘ লঙ দরুম- 
এর রাজ্য হইতে কোনক্রমে পলায়ন করিয়া অন্ত দেশে 
আশ্রয় লন। এই সম্রাটের হত্যার (৯১৫ গ্রীষ্টাবের 
কাছাকাছি ) পর তাহারাই আবার * তিব্বতে আসিয়া 
বৌদ্ধধর্ম পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা করেন। 

কিন্তু লঙ্‌ দরুম্.এর অত্যাচারের পর বছুকাল পর্যস্ত 
ভারত হইতে কোনে পণ্ডিত তিব্বতে যান নাই । ইহার 
বহুকাল পরে নেপাল হুইতে ছুই জন পণ্ডিত-তিব্বতে যান। 


ফাস্তন 


ইহাদের একজনের নাম স্বতি। ইহারা তখন তিব্বতে 
কোনো সমাদর তো পানই নাই, উপরন্ত অতিকষ্টে ইহাদের 
দিন কাটাইতে হইত। কথিত আছে, স্বৃতি মেষপালকের 
বৃত্তি অবলম্বন করিয়া নিজের জীবিকা! নির্বাহ করেন। 
পরে তিব্বতী ভাষায় বু[ৎপন্ন হুইয়া তিনি বিদ্বৎসমাজে 
কিঞ্চিৎ সমাদর লাভ করেন। 

যাহা হউক, ১০১৩ খ্রীষ্টাবব হইতে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের 
পুনরভ্যুদয় সুরু হয়। এ সে ওদ্‌ (প্রজ্ঞালোক) নামক 
তিব্বতীয় রাঁজসন্ন্যাসী মগধ হইতে পণ্ডিত ধর্মপালকে 
নিমন্ত্রণ করেন। ধর্মপাল সিদ্গপাল, গুণপাল ও প্রজ্ঞাপাল 
নামক তীহার তিন শিষ্যের সহিত তিব্বতে যান । তাহাদের 
সাহায্যে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের পুনরায় প্রচার হইতে 
থাকে । 

তাহাদের পর স্থভৃতি শ্রীশাস্তি নামক পণ্ডিত তিব্বতে 
যান। তিনি সমস্ত প্রজ্ঞাপারমিতা তিব্বতী ভাষায় 
অঙ্বাদ করেন। প্রজ্ঞালোকের পৌত্র একাদশ শতাব্ীর 
প্রপিদ্ধ তিব্বতী সম্রাট বোধিপ্রকাশ (চ্যঙ ছুব. ওদ্‌) অতীব 
বিদ্বান ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ও বৌদ্ধবাহ দর্শনশাস্ 
সমূছেও বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। 

বৌদ্ধধর্ম তিব্বতে পুনরায় কি ভাবে তাহার পূর্বগৌরব 
লাভ করে, ইহাই তাহার একমাত্র চিন্তা ছিল। ভারতের 
সর্বশান্ত্রপার্গম শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান্কে তিব্তে আনা 
প্রয়োজন_ ইহা! মনে করিয়া তিনি সেই বিদ্বানের 
অনুসন্ধানের জন্য ভারতে দূত পাঠান। সেই সময় 
বাংলার গৌরব, ভারতীয় পণ্ডিত-সমাজের শীর্ষস্থানীয় 
পত্তিত অতীশ (বা দীপন্থর শ্রীজ্ঞান) জগছিখ্যাত বিক্রম- 
শীল! বিদ্যামন্বিরের' ধণচার্ধ ও অধ্যক্ষের পদে কার্ধ 
করিতেছিলেন। মন্ত্রিগণের নিকট ইহার বিষয় অবগত 
হইয়া সম্রাট বোধিপ্রকাশ ইহাকে আনাইবার জন দূঢ়- 
প্রতিজ্ঞ হইলেন। তিনি প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণ ও অন্যান্ত 
নানা মূল্যবান উপহার সমেত নগ.ছো৷ (ইহার পৃরানাম_ 
ছুল ঠিম্‌ গ্যল। বা, শীলজিৎ) লোচবের নেতৃত্বে রাজ্যের 
কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে প্রেরণ করিলেন। তাহারা 
নিরাপদে ভারতে পৌছিয়া বিক্রমশীলায় উপস্থিত হইলেন। 

আচার্য অতীশের দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া 
তাহারা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করতঃ প্রস্র উপ্হারসমূহ 
তাহার পদপ্রান্তে নিবেদন করিলেন । তাহার পর তিব্বতে 
বৌদ্ধধর্মের প্রথম প্রচার হইতে তাহার উত্থান পতন ও 

সুচনা ও আয়োজনের বিষয় বিস্তারিত ভাবে 


পুঅরভ্যুদয়ের 
বর্ণনা করিলেন। এইরূপ অবস্থায়, তাহার ভ্তায় ধর্মচ/র্ধ, 


তিব্বতের সহিত ভারতের অন্পর্ক 


ব্যতীত, ধর্মের পুনরভ্যুদয়ের চেষ্টা সফল হইবে না! বলিয়াই, 
তাহাকে তিব্বতে লইয়! যাইবার জন্য তিব্বতের ধর্মাধীশ 
সমাট্‌ কর্তৃক তাছারা প্রেরিত হইয়াছেন_-বিনীততাবে 
ইহাও নিবেদন করিলেন । 

তিব্বতীয় বিহ্বান্গণ বহুকাল যাবৎ আচার্য অতীশকে 
এইরূপ সনির্বন্ধ অস্থরোধ করিতে লাগিলেন। তাহারা 
সকলেই তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন এবং দাসের স্তায় 
তাহার সেবা করিতে লাগিলেন । 

অবশেষে বহুকাল চিস্তা করিয়া এবং বনু বিবেচনা 
করিয়া ধর্মণচার্য দীপঙ্কর সম্মতি-জ্ঞাপন করিলেন । 

এই বিপৎসম্কুল কঠোর-শ্রমসাপেক্ষ সুদীর্ঘ ভ্রমণ তীহার 
পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক এমন কি মৃত্যুরও কারণ 
হইতে পারে, ইহা জানিয়াও তিনি ধর্মের উদ্ধারের জন্ত 
ইহা স্বীকার করিয়া লইলেন। 

আত্মীয় বন্ধু, পুত্রসম অন্তরঙ্গ শিষ্য-সম্প্রদায়, প্রিয়তম 
বিগ্ভামন্দির, অতুলনীয় ষশগোৌরব, ন্বর্গাদপি গৰীয়সী জন্ম- 
ভূমি চিরতরে পরিত্যাগ করিয়া ৫৯ বৎসরের বৃদ্ধ এই 
জ্ঞান-তাপস ১০৪২ খ্রীষ্টাবে তিব্বত যাত্রা করিলেন। 

এ রি নামক স্থানে পৌঁছিয্া তিনি ৷ দিঙ নামক 
মঠে বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে তিনি সম্াটকে 
স্থত্র ও তত্্রে শিক্ষা দান করিলেন। তাহার পর ক্রমে 
ক্রমে তিনি মধ্যতিবত ও চাঙএ গিয়া ধর্ম প্রচার 
করিলেন। এই পুণ্যক্পোক বঙ্গবাসী ধমাচার্ধের চেষ্টায় 
তিব্বতের সর্বত্র স্ধর্মের প্রচার হইল। মহাত্মা আর দেশে 
ফিরিলেন না। ১০৫৫ ্্রীষ্টাব্বে ৭৩ বৎসর বয়সে তিব্বতেই 
(লাসার নিকট ন্তে থঙ. নামক স্থানে) তাহার দেহত্যাগ 
হইল। 

আচার্য দীপস্কর সংস্কৃতে বনু গ্রস্থ রচনা করিয়াছিলেন ; 
এবং তিব্বতী ভাষায়ও হ্বকৃত ও অন্য, বহু গ্রন্থ অন্থবাদ 
করিয়৷ গিয়াছেন। মৌলিক গ্রন্থ আজ লুগ্ত। কিন্তু অনূদিত 
শতাধিক গ্রস্থ তিব্বতী ভাষায় রক্ষিত আছে। 

তিব্বতের সমগ্র ভিক্ষু সম্প্রদায়ের শীর্বস্থানীয় হইয়াও 
আচার্য দীপঙ্কর কখনো নিজেকে লামা (ধর্মগুরু) বলিয়া 
প্রচার করিয়া বিশেষ অধিকার দাবী করেন নাই। অথচ 
তাহার শিষ্য ব্রোমতনের সময় হইতেই তিব্বতে লামার 
আধিপত্য স্থরু হয়। টিনা ভিন বং 
লামাদের হস্তে যায়।”* 


ও। ১২৫১ খুষ্টা্ধে তিব্বতের পাতুতূমি (9৪ 805৪ ) ব! শাক্যমঠের 


(10 00098 15808 ) লাম! ডো”গোন ফগ, প কুবলাই খার নিকট 
হইতে সমগ্ত তিষতের শাসন কর্তৃত প্রাপ্ত হন। 


8৫০ 


আচার্য অতীশের পরও বহু ভারতীয় পণ্তিত তিব্বতে 
গমন করেন। ব্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারভে বক্তিয়ার 
খিলজীর সময় যখন বিক্রমশীল! মঠ ধ্বংসঞ্করা হয়, তখন 
বহু ভিক্ষু তিব্বতে গিয়া বাস করিতে থাকেন। ইহাদের 
মধ্যে বিক্রমশীলার বিখ্যাত পণ্ডিত শাক্য্রীর নাম উল্লেখ- 
যোগ্য । 








সপ্তম শতাবী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্ীর মধ্যে এইরূপে, 


বহু ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতে গমন করেন এবং বনু 
তিব্বতীও ভারতে আসিতে থাকেন। ইহাদের সমবেত 
চেষ্টায় সমস্ত বৌদ্ধ শাস্গ্রস্থ তিব্াতী ভাষায় অনূদিত হয়। 
শুধু বৌদ্ধশাস্্ব কেন, বহু অবৌদ্ধ গরস্থও তাহারা অনুবাদ 
করিয়াছেন । ইহার মধ্যে কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ ইত্যাদিও 
আছে। উদাহরণস্বরূপ, মেঘদূত কাব্যাদর্শ, পাণিনি 
সারস্বত, কলাপাি ব্যাকরণের নাম উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। 


এই অঙ্থবাদরাশি তিব্বতী ভাষায় (১) ক্য জুর (বা কন্‌ 
জুর) ও (২) ত্যন্‌ জুর নামে পরিচিত । ইহা ৪৫৬৯ খণ্ডে 
প্রকাশিত, ইহার মধ্যে ৩৪৫-এর উপর গ্রস্থ আছে।ঃ 

তিব্বতে এবং নালন্দা ও বিক্রমশীলা আদি ভারতীয় 
বিহারেও এই অনুবাদক্রিয়া সম্পর হয়। 

এই অনুবাদ এমন ষথাধথরূপে করা! হইয়াছে যে, যে- 
কোন লুপ্ত গ্রন্থের মৌলিক রূপ এই অহ্থবাদ হইতে উদ্ধার 
করাযায়। একবার কোন পুস্তক লুপ্ত জানিয়৷ তিব্বতী 
হইতে সংস্বতে অন্গবাদ করা হয়। পরে এ মৌলিক 
পুস্তকও পাওয়া যায়। তখন এই উভয় পুস্তক মিলাইয়া 
দেখা গেল-_-অনৃদিত ও মৌলিক পুস্তক প্রায় অক্ষরে অক্ষরে 
মিলিয়া গিয়াছে। 

ভারতের নালন্দা, বিক্রমশীলা ওদস্তপুরী আদি বিদ্যা- 
মন্দিরের অনুকরণে তিববতেও বহু বিদ্যামন্দিরের স্থ্টি হয়। 
ভারতের এ সব বিগ্ামন্দির আজ ধ্বংসম্তুূপে পরিপত। 
কাহারও বা চিহও মিলে না। কিন্তু তিব্বতে তাহাদের 
অন্ুকৃতি আজও বত্মান। 

উহাদের মধ্যে কোন কোনটি আয়তনে একটি ছোটখাট 
শহরের মত, যেখানে হাজারকয়েক বিজ্যার্থা ও আচার্ষের 
স্থান হইতে পারে। 





৪। ক্যন্ুর কোন ভুর) ও ত্যঞ্জুর এর কয়েকটি সংস্করণ তিব্বতের 
নর্‌ খ দে গে ইত্যাদি স্থান হইতে এবং চীনের পিকিং হইতে প্রকাশিত 
হয়। এই 'সমত্ত সংস্করণের যধো দে গে সংক্করণই নান] দিক হইতে 
পরে, এই সংস্থনণের গ্রন্থ ও ₹0100১০ স্থ্যোই এখানে দেওয়া! ছুটল |. . 


প্রবাদী 


১৩৫৩ 





তিব্বতের বিখ্যাত বিষ্াগীঠ 

এইরূপ একটি বিষ্তাপীঠের নাম ভে পুউ্‌। ইহা 
ভারতের শ্রীধান্তকূটক বিদ্যাপীঠের অনুকরণে ১৪১৫ শ্রীষ্টান্ধে 
নিমিত হয়। এ শ্রীধান্তকুটকের আজ চিহ্মাত্রও নাই। 
রর কোথায় ছিল তাহাও আজ পণ্ডিতগণের গবেষণার 

|] 

কিন্তু এই ডে পুঙ আজও পূর্ণ গৌরবে বর্তমান। ইহা 
৭ হাজার ৭ শত শিক্ষার্থীর আশ্রয় স্থান। দশ হাজার 
পর্যস্ত ছাত্র ও আচার্য ইহার মধ্যে স্থান পাইতে পারেন। 

ইহা আকুতি ও দৃশ্তে একটি শহর সদৃশ । ইহার মধ্যে 
এমন প্রকাণ্ড একটি হল আছে যেখানে সমস্ত মঠবাসী 
(প্রায় দশ হাজার লোক ) একত্রিত হইয়া! উপাসনা ও 
সভা ইত্যাদি করিতে পারে । পৃথিবীতে এত বড় মঠ আর 
নাই। 

ইহা কেবল আয়তনেই বৃহৎ নহে, এখানে বিদ্যাচর্চার 
আয়োজনও বিরাট । চীন, মোঙ্গলিয়া, সাইবেরিয়া, ভোট 
সিকিম, নেপাল হইতে বিদ্যািগণ এখানে শিক্ষালাভ করিতে 
আসেন। 

খুব বেশী দিনের কথা নহে, সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি 
এই বিগ্ভাপীঠে পাণিনি ব্যাকরণের তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ 
করা হয়। 

ইহা সহজ কথা নহে । ২৫ বৎসর বয়স্ক এক তিব্বতী 
যুবক পঞ্চম দালাইলামা* কর্তৃক প্রেরিত হইয়া ভারতে 





€ ৷ দালাইলাম। :--১৩৮৯ খ্রষ্টাবে তিব্বতে গে ছুন্‌ ছুব, নীমে একজন 
প্রসিদ্ধ লাম। জনপগ্রহ্ণ করেন, ধিনি তিব্বতের চাঁঙ, প্রদেশের প্রসিদ্ধ তাশি 
লুন পো মঠ গ্রতিষ্ঠা করেন । লামাদের মধ্যে তিনিই প্রথম বুদ্ধের স্তায় জিন্‌ 
€গ্যল্ব) উপাধি ধারণ করেন। তিব্বতীদের বিশ্বাস তিনি দেহত্যাগ 
করিয়া! গে ছুন গ্য ছে! লামারূপে ১৪৭৪ খ্রীষ্টাবে পুনরায় সবগগ্রহণ করেন। 
এই গে ছুন গ্য ছো ১৫১২ শ্রীষ্টাকে তাশি লুন পো মঠের অধাক্ষ নিষুক্ত 
হন। কিন্তু পরে তিনি সেই পদ পরিত্যাগ করিয়! ডে পুত, মঠের অধাক্ষ 
হন। তিনিও দেহত্যাগ করিয়! ১৫৪১ ধ্ীঃ সে! নষ্‌ গ্য ছে! (পুপ্য-সাগর) 
রূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। মোঙ্গল সম্রাট আলতান্‌ খ কর্তৃক 
তিনি মোঙ্গলিয়ায় নিষস্ত্রিত হন । সেখানে সম্রাট তাহাকে দালাইলাম! 
বলিয়। সন্থোধন করেন৷ দলাই শব্ধ তিষবতী গা ছে! শব্ের প্রাতিপবা, 
অর্থ__সাগর। গা ছে সোগর) শব্দ তিববতীয় এই মহালামাদের নামের 
শেষে খাঁকার সম্রাটু উহাকে মহাঁলামার কুলোপাঁধি বলিয়া! তুল করেন। 
এই ভাবে আন্তিবশত প্রদত্ত উপাধি মহালামার পরবর্তী অবভারগণও প্রাপ্ত 
হইতে খাকেন। ১৫৮৭ খ্রীঃ তৃতীর দালাইলামার অবতাররূপে চতুর্থ 
ছালাইলামার জাবিতীৰ হয়। তাহার নাম ওন তন্‌ গ্য ছে! ব! গুপসাগর । 
তিনিই ১৬১৫ শ্রী: পঞ্চম দালাইলামা! রূপে আবিভত হন। পঞ্চম 
দালাইলাম। ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ । তাহার নাম জিনের ব| বাগীর্বর 
হুষতি সাগয় (গ্যল বু, ব! ঞ্গ, ঘঙ, লে জঙ্ড গ্য ছো)। ১৬০, ব্রীষ্টাবের 
কাছাকাছি তিনি ভিবযতের সস্তা হদ। . .. ৃ 


ফাস্তুন 


আসেন। তিনি কুরুক্ষেতরে বলভন্র ও গোকুলনাথ মিশ্র 
নামক পণ্ডিতত্যয়ের নিকট উত্তমরূপে শিক্ষালাভ করিয়া 
তিব্বতে ফিরিয়া গিয়! এ ডে পু মঠে পাপিনি ব্যাকরণের 
অন্বাদ করেন। 

তাহার এই অন্বাদ শেষ করিতে প্রীয় ২ বৎসর লাগে। 
এই অনুবাদ ২ খণ্ডে বিভক্ত । প্রথম খণ্ডে, পাণিনির মৃল 
হুতরগুলি . সংক্ষিপগ্তরূপে প্রক্রিয়াকৌমুদীর ক্রম অনুযায়ী 
অনুবাদ করা হইয়াছে; এবং দ্বিতীয় খণ্ডে, প্রক্রিয়াকৌমুদীর 
ব্যাখ্যা পংক্তিগুলির অন্থবাদ আছে। 

মূলের সহিত এ অস্থবাদ মিলাইয়৷ দেখিলে আশ্চর্য 
হইতে হয়, কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইল? কতদূর 
অধ্যবসায় ও জানাকাক্ষা1 থাকিলে ইহা সম্ভব হয়? 

লোকে তো! তিব্বতীদের অসভ্য বা অর্ধসভ্য এক জাতি 
বলিয়াই জানে। তাহাদের ভিতর যে এমন জ্ঞানচর্চা 
চলিতেছে, তাহার খবর কয়জন রাখি? 

তিব্বতের সহিত ভারতের সম্পর্কের বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে 
আলোচনা করা গেল। এখন তিব্বতের প্রসিদ্ধ সংস্কারক 
চোঙ, খপ নামক মহাপুরুষের বিষয় উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ 
সমাধধ কৰিব। 


তিববতের বিখ্যাত সংস্কীরক 


এই বিখ্যাত মহাপুরুষের নাম চোঙ খপ বা লো জঙ. 
ঠগপ (স্থমতিকীতি)। তিনি তিব্বতের আম্‌দো| প্রদেশের 
চোঙ খ শহরে ১৩৫৫ গ্রীষ্টাব্ে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 
মত অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ তিব্বতে আর জন্ম- 
গ্রহণ করেন নাই। বাল্যকাল হইতেই তাহার স্থতিশক্তি 
ছিন অত্যস্ত গ্রথর। সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, তর্ক ও 
দর্শন শান্থে অসাধারণ পাগ্ডিত্য লাভ করিয়া, ২ বৎসর 
বয়সে তিনি সন্গ্যাস গ্রহণ করেন। তাহার বাগ্সিতা ছিল 
অসাধারণ, শ্রোতাকে তিনি: মন্ত্ুগ্ধবৎ অভিভূত করিয়া 
ফেলিতেন। বন্থ সহম্র ব্যক্তির জনতার মধ্যেও তাহার 
বক্তব্য বিষয় পরিষ্কারভাবে প্রত্যেকে শুনিতে পাইত। 
তাহার কঠস্বর এমনই জোরালো ছিল। যুক্তি তর্ক এবং 
বাক্তিত্বের দ্বারা বিরুদ্ধ পক্ষকে তিনি অতি অল্প সময়ের 
মধ্যেই স্বপক্ষে আনিতেন। 

তিনি কেবল বিদ্বান ছিলেন না। অতি উচ্চত্তরের 
দাধক ও যোগী ছিলেন। তাহার ব্যক্তিত্ব এমন ছিল যে, 
০ 
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ভিব্বতের সহিত ভারতের সম্পর্ক 
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তাহার বুচিত গ্রন্থরাজির রচনা-শৈলী, পাণ্ডিত্য, যুক্তি, 
তর্ক, ভাব সমস্তই অতুলনীয়। রচনা ও বক্তব্য বিষয়ের 
কোথাও কোনো দোষ-ক্রটি দৃষ্টিগোচর হয় না। এমন 
অনিন্য রচনা সত্যই ছূর্লভ। 

তাহার সময় তিব্বতে ধর্মের নামে নানা অনাচার ও 
কদাচার ঢুকিয়াছিল। বোনধর্মের এবং বিরূৃত তান্ত্রিক 
মতের সংমিশ্রণে বৌদ্ধধর্ম এক অপরূপ রূপ ধারণ কারিতে- 
ছিল। ধর্মের নামে যে যাহা খুশী করিয়া যাইত। প্রায় 
সমস্ত ধর্মচার্ধগণ মদ্যপ ও ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। 

এই এক বিরাট্‌ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সমস্ত অনাচার 
বন্ধ হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে তিব্বত, মোনলিয়া ও 
চীনের এক হাজার সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মবিহারের বৌদ্ধসঙ্ঘ তাহার 
পক্ষ অবলম্বন করিলেন। ধর্মের সর্বপ্রকার কলুষকালিম! 
দুর করিয়া বিশুদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠা করত: ৬৩ বৎসর বয়সে 
এই ক্ষণজন্ম। মহাপুরুষ দেহত্যাগ করিলেন । 

তাহার দেহত্যাগের পরও এই সংস্কার-কার্য পূর্ণ উদ্ভমে 
চলিতে লাগিল। তাহার শিশ্-প্রশিস্তের দ্বারা অতি অল্প 
সময়ের মধ্যেই দশ হাজার বিহারের ভিক্কৃসঙ্ঘ তাহার 
প্রবর্তিত সংস্কার মানিয়া লইলেন। এই বিহারের বৃহত্ম- 
গুলির ভিক্কুসংখ্য। দশ হাজার পর্যস্ত এবং কষুত্রতমণ্ডলিরও 
অধিবাসীসংখ্যা আট শতের কম নহে। 

তাহার মত প্রভাবশালী কৃতী সংস্কারক তিব্বতে কেন, 
বুদ্ধের পর বোধ হয় ভারতেও জন্মান নাই । 

তিব্বতের সর্বত্র তিনি আজ বুদ্ধের স্তায় পৃজিত 
হইতেছেন 1৬ 


৬। তিব্বতীদের বিশ্ব, এই মহাপুরযের ছুই শিষ্য হেঁথাদের 
একজনের নাম, গে ছুন্‌ ছুব-€নং পাঁদটাক! * ত্রষ্টবা ) ছালাই লাম। ও 
পন্ছেন (বা তাশি) লামারপে বার বার জন্মগ্রহণ করেন। দালাই 
লাম! বোধিসৰ অবলোকিতেশ্বর, এবং পন্ছেন লাম! ধ্যানী বুদ্ধ অমিতাভ ও 
বুদ্ধের প্রধান শিষ্য নুভূতি (কাহারে! মতে বোধিসন্ব মঞুঞ্ী )। দালাই 
লাম। তিব্বতের উ প্রদেশের লাসায় (10 06069] 1১৩৮) এবং 
তাশি লাম! চাও, প্রদেশের তাশিলুন পে। শহরে (1) ৪1660£ 11066) 
বাম করেন। দেশের ও ধর্মের শীসনকতাীরপে ইহাদের উদয়েরই 
অসাধারণ সম্মান। ইহাদের মাত্র দেহ পরিবতনন হয় -সৃত্যু নাই 
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হিন্দুধর্ম ও গো-মাহাত্ম্য 
জ্বীঅনিলবরণ রায় 


আসমুদ্রহিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দুগণ গোবরকে অতি 
পবিত্র বস্ত জানে সকল ধর্দ-কর্ে এবং গৃহ সংস্কারে 
উহা! ব্যবহার করিয়া থাকে। একটা জন্তর মল হিন্দুগণের 
নিকট কেন এত পবিত্র হইয়া উঠিল ইহা অতি রহস্যময়। 
কেহ কেহ আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়! বলেন, গোবরের 
জীবাণুনাশক শক্তি আছে। কিন্ধ তাহাই যদি হইবে, 
তাহা হইলে বর্তমান যুগে যে-সব দেশ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় 
শ্রেষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে সেখানে গোবর একটি 
জীবাণুনাশক বস্ত হিসাবে কোথাও ব্যবহৃত হয় না কেন? 
আর গোবরের যে গুপই থাকুক, অসুস্থ রুগ্ন গরুর মলমৃত্র 
যে রোগজীবাধুতে পূর্ণ থাকে, এবং সুস্থ গরুর মলেও যে 
নানা বিষাক্ত জিনিস থাকিতে পারে- সে-সন্বদ্ধে কোন 
সন্দেহই নাই-_অতএব গোবরকে সংস্কার-কাধ্যের জন্ত 
ব্যবহার আদৌ নিরাপদ নহে ।* 

গীতা বলিয়াছে যুগে যুগে ধর্দে নানা মানি প্রবেশ 
করে, যোগাজের মধ্যে গোময়ের প্রবেশ এইরূপই 
গানির একটি প্রকুষ্ট দৃষ্টান্ত । বস্তুতঃ বেদ, উপনিষদ, 
সীতা কোথাও গোবরের পবিত্রতার কথা দেবিতে 
পাওয়া যায় না। হিন্দুধর্শের প্রধান শান্তর মন্থসংহিতাতেও 
গোবরের মাহাত্ম্য বণিত হয় নাই। রাজযোগের 
মূল শান্ত পাতঞ্ুল দর্শনে শৌচ হইতেছে একটি নিয়ম, 
সেই হিসাবে যৌগের অঙ্গ । সাধনপাদ ৩২ সুত্রে 
«শোঁচ* শঙ্ষের ব্যাখ্যায় ব্যাস বলিয়াছেন, তত্র শৌচং 
ম্জ্জলাদিজনিতং মেধ্যাভ্যবহরণাদি চ বাহ্‌ম্‌। আভ্যস্তরং 
চিত্তমলানামাক্ষালনম্‌। অর্থাৎ মাটি ও জলাদি জনিত ও 
মেধ্যাহার* প্রভৃতি যে শৌচ, তাহা বাহ্‌। আভ্যন্তর 
শৌচ চিত্র-মল-ক্ষালন। গোবরের দ্বারা স্থান বিশুদ্ধ বা 
পবিত্র করা যায়, ভাষ্যকারের তাহা অভিমত হইলে 
তিনি শুধু মাটি ও জলের উল্লেখ না করিয়া প্রথমেই 


ক গলীগ্রামে হিনুগরণ গৌবর দিয়! ঘর নিকাইয়। থাকে । কিন্ত 
শুধু জল দিয়। মুছিলে অথবা ভাল মাটি দিয়। লেপিলে মাটির ঘর বেশ 
পরিষ্ষার-পরিচ্ছন্ন খীকে-_সওতীলেরা এবং যুসলমানের। এই ভাবেই 
মাটির ঘর পরিষ্ধার করে। 

1 পচ। হূর্গন্ধ। মাদক, অন্বাভাবিকরপোে কোন শরীয়-বস্ত্রের 
উদ্েষক, এরাপ জবা সকল জমেধ্য। 


গোময়ের উল্লেখ করিতেন। কিন্তু এখন বাহু ও আভ্যন্তর 
শুচির প্রধান উপকরণ হইয়াছে গোবর । কেহ যদ্দি কোন 
অন্যায় কম্ম করিয়া পাপগ্রন্ত হয়, তাহারও আভ্যত্তর 
শৌচের জন্য ব্যবস্থা করা হয় কিঞিৎ গোবর ভক্ষণ! 

গরু ও গোবরের মাহাত্য বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত 
হুইয়াছে মহাভারতে অন্থশাসন পর্যবে দান-ধর্-গ্রসঙগে । 
সে স্থানটি পাঠ করিলে আশঙ্কা হয় যে আধুনিক শিক্ষিত 
বক্তিগণ মহাভারতের প্রতিই বীতশ্রদ্ধ হুইয়৷ উঠিবেন। 
নিখিল সৌন্দর্য ও স্থৃমার অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্দী আসিয়! 
গাভীগণের নিকট আবেদন জানাইলেন, তিনি তাহাদের 
দেহের মধ্যে অবস্থান করিতে চাঁন। চঞ্চলা অস্থিরমতি 
লক্ষ্মীকে দেহমধ্যে স্থান দিতে গাভীগণ কিছুতেই সম্মত 
হয় না। লক্দ্রীও নাছোড়বান্দা_তীহার অনেক কাকুতি- 
মিনতির পর গাভীগণ সন্তষ্ট হইয়া বরদান করিলেন-_ 
"আমাদের মল ও মৃত্র অতিশয় পবিত্র, তৃমি তাহার মধ্যে 
বাস করিতে পার।”* লক্ষ্মী কতার্থ হইয়া গাভীগণকে 
অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া তদবধি এ পবিত্ব 
বস্তদ্য়ের মধ্যে নিজের চির আবাস ঠিক করিয়া লইলেন। 

যাহাদের মল মূত্র এত পবিক্র তাহারা নিজে কত 
মহান্‌ তাহা বলাই বাহুল্য । মহাভারতে বলা হইয়াছে, 

দবেবানামুপরিষ্টাচ্চ গাবঃ প্রতিবসস্তি বৈঃ, 
গাভী সকল দেবতাদের উদ্ধে বান করে, তাহাই গোলক, 
শ্রীবিষ্ণর পরম ধাম। যুধিষ্ঠির ভীম্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন 
সংসারে ষে-বস্ত পবিত্র বস্তসকল মধ্যেও পবিভ্রতম, উত্তম 
ও পরম পাবন তাহার বর্ণনা করুন। ভীম্ম কহিলেন, 
গাভী সকল হইতেছে মহান্‌ অর্থের সাধন, পরম পবিত্র 
এবং মানুষের ত্রাণকর্তা । গাঁভীদের এইরপ উচ্চপদ্দ লাভের 
কারণ এই ষে, তাহার! এক লক্ষ বৎসর তপস্যা করিয়া 
্রদ্ধাকে সন্ধষ্ট করিয়া এই বর প্রার্থনা করিয়াছিল_-“এই 
সংসারে দানযোগ্য ষত বস্ত আছে আমরা যেন তাহাদের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হই । আমাদিগকে ষেন কোন দোষ 
স্পর্শ নাকরে। মানুষ আমাদের গোবরে সান করিয়া 
যেন সদ! পবিত্র হয়, দেবতা ও মানব পবিত্রতার জন্ত যেন 
আমাদের গোবর ব্যবহার করে। সমন্ত চরাচর প্রাণী 
যেন আমাদের গৌবরে পবিত্র হয় এবং যে-সব মনুষা 


ফাস্তন 


আমাদিগকে দান করিবে তাহারা যেন আমাদের উত্তমধাম 


(গোলক) প্রাপ্ত হয়।* ক্রহ্ধা বর দিলেন, “তোমাদের 
সমস্ত কাম! পূর্ণ হোক, তোমরা জগতের জীবসকলকে 
উদ্ধার করিতে থাক ।” 

হিন্দুদের উপর মহাভারতের প্রভাব অসীম, অতএব 
কেন হিন্দুরা গরু ও গোবরকে এত পবিত্র জান করে 
তাহার কারণ বুঝা গেল। কিন্তু এই নব আজগুবী গল্প মছা- 
ভারতের মধ্যে কেমন করিয়া আদিল ? এই প্রশ্নের উত্তরে 
আমরা হিন্দু সমাজ ও সভ্যতা বিকাশের অনেক তথ্যই 
জানিতে পারি। বৈদিক ষুগে গরুই ছিল আধ্যগণের 
প্রধান সম্পদ, গাভী হইতে দি দুগ্ধ স্বৃত ইত্যাদি পুষ্টকর 
খাগ্য পাওয়া যাইত, বুষসকল চাষের কাজে এবং ষান- 
বাহনের কাজে লাগিত, এমন কি মুদ্রার অভাবে গরুর 
আদান-প্রদানের ভিতর দিয়াই জিনিসপত্র কেনা-বেচা 
চলিত। অতএব গোধন সকলেরই আদরের বন্ত হইয়া 
উঠিয়াছিল। জগতের অন্যান স্থানেও প্রাচীন কালে 
গরু প্রধান সম্পত্তি ছিল কিন্তু ভারতে গরু পবিত্র বলিয়া 
গণ্য হইবার মুল কাঁরণ হইতেছে ষঞ্জে গরুর উপযোগিতা 
এবং বেদে পুনঃ পুনঃ গো-মাহাত্মা প্রচার, গো-শবের 
উল্লেখ । যজ্ঞই ছিল প্রাচীন আধ্যগণের জীবনের কেন্দ্র, 
গীতাতেই বলা হইয়াছে, যে-কার্ষ্যের সহিত যজ্ঞের সম্বন্ধ 
নাই তাহা বৃথা, তাহ! বন্ধন-ন্বক্ূপ। মহাভারতে গরুকে 
বলা হইয়াছে যজ্ঞমূল, যজ্জের অঙ্গ এবং সাক্ষাৎ যজ্জ-্বরূপ । 
প্রাচীনকালে যজ্জের জন্ত গরু বলিদান দেওয়া হইত, 
সোমরসের সহিত গ্োছুগ্ধ মিশাইয়া তাহা দেবতাগণকে 
অর্পণ করা হইত। গরুর এই সব উপযোগিতার জন্য 
আধ্যগণ যজ্ঞ করিয়া দেবতাদের নিকট হইতে গোধন 
প্রার্থনা করিতেন। খখেদে এমন বিখ্যাত মন্ত্র খুব কমই 
আছে যেখানে দেবতাদের নিকট হইতে গোধন প্রার্থনা 
না করা হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, বেদ শুধুই 
দেবতানের নিকট হইতে বাহ ভোগ-এক্বধ্য প্রার্থনার গ্রন্থ 
নহে। যাহারা বেছের এইক্বপ অর্থ করে গীতা তাহাদের 
মতকে বেদবাদ বলিয়! নিন্দা করিয়াছে । বেদ বাহ্িক 
যজের ভাষা প্রয়োগ করিলেও ভাহার এক নিগুঢ অর্থ ছিল, 
অধ্যাত্ম জান, অধ্যাত্ম শক্তি ও আনন লাভ করিয়া! পৃথিবীর 
এই মর্ত্য জীবনকে অমৃতদ্থে পরিণত করা, মর্তেসৃতঃ। 
এই যে অধ্যাত্ম জানের জ্যোতি, ইহা বুধাইতেই বেদ* 
পুনঃ পুনঃ “গো” শব ব্যবহার করিয়াছে, কারণ প্রাচীন 
অধিকাংশ শবের স্থান এই “গো” শব্েরও বহু অর্থ ছিল, 
এবং ইহার একটি অর্থ যেমন গর, গাতী, অন্ত একটি অর্থ 
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ছিল, রশ্মি, জ্যোতি। প্রাটীন আধ্যগণ যজ্ঞ করিয়া 
দেবতাগণের নিকট গরু, গোধন প্রার্থনা করিতেন, কিন্ত 
সেটা ছিল নিম্ন অধিকারীদের পক্ষে ; পরন্ত উচ্চতর অধ্যাত্ম 
সাধকগণ পরাজ্ঞানের জ্যোতি প্রার্থনা করিতেন। 
উপ নঃ সবনা গহি সোমস্ত সোমপাঃ পিব। 
গোদা ইত্রেবতো! মদঃ ॥ -ধাখেদ ১1৪1২ 
সাধারণ পৃজকেরা ইন্দ্রকে সোমরস অর্পণ করিত এই 
আশায় যে ইন্দ্র উল্লসিত হয়া তাহাদিগকে গোধন দান 
করিবে। কিন্তু ধাহারা বৈদিক নিগুঢ় সাধনায় দীক্ষিত 
ছিলেন তাহারা জানিতেন যে এই মন্ত্রে “গোছা” শব্দের 
অর্থ আলোক-দাতা। 
খষধি এক স্থানে বলিয়াছেন ধিয়াঃ গো-অগ্রাঃ (১1৯০৫), 
ধিয়াঃ শবের ' অর্থ চিস্তানকল (9১০7৪), তাহারা গকু- 
সকলকে সম্মূথে বহন করিতেছে--ইহার অর্থ কি? বস্তুতঃ 
এখানে গো! অগ্রাঃ অর্থ জ্যোতিরগ্রাঃ অর্থাৎ চিস্তাসকল 
পরাজ্ঞানের জ্যোতিতে উত্ভাসিত। বস্তুতঃ বেদ অন্তর 
ঞ্া-অগ্রাঃ শব্দের পরিবর্তে জ্যোতিরগ্রাঃ শব্ধই ব্যবহার 
করিয়াছে__ 
ত্রিস্রো বাচঃ প্রবদ্‌ জ্যোতিবগ্রাঃ 
- খাখেদ ৮/১০১।১ 
শ্রীঅরবিন্দ ইহার অনুবাদ করিয়াছেন__ ' 


শু)156 00761 01 8)6601) 0১৪৮ ০%শ৮ 006 রঃ & 20 00617 
6 (05 140 টি, ০1, ১৬] রি 


এতক্ষণ আমরা যাহা বলিলাম তাহা হত বুঝা যাইবে 
কেমন করিয়া “গো” ভারতীয় জনসাধারণের নিকট পবিষ্র 
বন্ত হইয়৷ উঠিয়াছিল__পুণ্যতম গ্রন্থ বেদে পুনঃ পুনঃ যাহা 
উচ্চারিত হইয়াছে তাহা অপেক্ষা পবিত্র বস্ত আর কি হইতে 
পারে? সাধারণ লোক বেদের নিগৃঢ় অর্থ না বুঝিয়া গরুকেই 
অতি পবিজ্ঞর বস্ত বলিয়া ভাবিতে ও দেখিতে শিখিয়াছিল। 
গোলক শবের প্রকৃত অর্থ জ্যোতির্দয় লোক, সেখানে 
বিষ্ণুর আবাদ। লোক বুঝিয়াছিগ গোলক হইতেছে 
গরুদেরই উচ্চতম ধাম। অবশ্থ পঙ্ডিতেরা সাধারণকে 
এইন্বপই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন এবং ইহারই প্রমাণ আমরা 
মহাভারতে পাই। কেন তাহারা এইরূপ করিয়াছিলেন 
এইবার তাহারই কিছু আলোচনা করিব। 

বৈদিক যুগে ফৃজ্ঞে গরু বলিদান দেওয়া হইত এবং 
আধ্যগণ গোমাংস ভক্ষণ করিতেন। আধ্যগণ কৃষিষ্বীবী 
হইবার পূর্বের পশুজীবী (098০781) ছিলেন। খখেদের 
সময় আধ্যগণ যেখানে বাস করিতেন সে দেশ ছিল শীত- 
প্রধান, বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ কালই" শীতখতু, 'াই 
বৎসরকে “হিম” শবের স্বারা অভিহিত করা হইত । কেহ 
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বলেন, সে-সময়ে আর্ধগণ শীতপ্রধান উত্তর-মেরুতে বাস 
, করিতেন: পরে তাহারা ভারতে আসেন, আবার কেহ 
বলেন যে ভারতেরই খতু .তখন শীতপ্রধান ছিল, পরে 
নৈসর্গিক পরিবর্তনে ভারত গ্রীন্মপ্রধান দেশ হুইয়াছে। 
যাহাই হউক, খখেদের সময় মাংস এবং বিশেষ করিয়া 
গোমাংস যে বৈদিক আর্যদের একটি প্রধান খাগ্যদ্রব্য 
' ছিল সে-বিষয্বে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। শতপথ 
্রাহ্মণে অতিথি-সৎকারের জন্য বৃহৎ বৃষ হননের বিধান 
আছে ( ৩1৪, ১২ )। এতরেয় ক্রাহ্মণেও এরূপ বৃষ বা 
বন্ধা৷ গাভী বধ করিয়া রাজা বা অতিথির সৎকার করা 
কর্তব্য বলিয়া বিধান দেওয়া হইয়াছে (১1৩৪) 
বিখ্যাত ধধি যাজ্ঞবন্ধ্য দু্বতী গাভীর মাংস খাইতেই 
অভ্যস্ত ছিলেন। (শতপথ ব্রার্ষণ ৩1১/২,২১)। বৃষ ও 
গাভীদিগকে হত্যা করিবার জন্ত কসাইখানা ছিল ( খথেদ 
১০/৮৯।১৪)। রামায়ণ মহাভারতের যুগ পধ্যস্ত এইরূপ 
মাংসাহার ভারতে খুবই প্রচলিত ছিল এবং মাংসের 
দোকানগুলিতে থরিদ্দারের খুব ভিড় হইত (মহাভারত 
বনপর্ব, ২০৫ অধ্যায়, হরিবংশ ১৪৬_-১৪৭ )। মহাভারতে 
বনপর্ব ২০৬ অধ্যায়ে রস্তিদেব নামে এক বাজার উল্লেখ 
আছে, তাহার পাকশালায় প্রত্যহ ২০** গাভী হতা 
করা হইত, এবং ক্ষুধার্ত ব্যক্তিগণকে রদ্ধিত মাংস সহ অর 
বিতরণ করিয়! তিনি প্রভূত যশ অর্জন করিয়াছিলেন । 
অতএব দেখা যাইতেছে, বৈদিক আধ্যগণের গোমাংস 
ভক্ষণে কোন আপত্তিই ছিল না। কালে মাংসাহারের 
বিরুদ্ধে মত প্রবল হুইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। 
খখ্েদের মধ্যেই অনেক স্থলে গাভীকে অবধ্য "অক্ন্যা 
বলিয়া! উল্লেখ করা হইয়াছে । গাভী ও বৃষের স্তায় এমন 
উপকারী জন্তকে বধ করিয়া আহার করা অতি বর্বর প্রথা 
বলিয়া গণ্য হয়। খতৃ-পরিবর্তনে ভারত গ্রীম্মগ্রধান দেশ 
হইয়া উঠাতেও গোমাংস আহার অপ্রয়োজনীয় এমন কি 
অনিষ্টকর বলিয়াই পরিদৃষ্ট হয়। বুদ্ধ কর্তৃক অহিংসাধর্শ 
: প্রচারও মাংসাহারের বিরুদ্ধে মত গঠন করিতে সাহায্য 
করিয়াছিল। এই ভাবে পরবর্তী যুগে গোবধ এবং 
গোমাংসাহার ভারতে একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়। তবে 
এই কাজটি সহজে সংসিদ্ধ হয় নাই। কোন একটা 
গ্লাতি বা সমাজ কোন বিষয়ে অভ্যন্ত হইয়া পড়িলে তাহা 
ত্যাগ আদৌ স্হজ ব্যাপার নহে। 





মাংসাহার' খৈ' অপ্রয়োজনীয় শুধু তাহাই নহে, ইহা বিশেষ 
অনিষ্টকর। অর্থনীতির দিক হইতেও ইহাতে যে কত 


_. প্রবাসী 
ক্ষতি হইতেছে তাহা বলিবার ' নহে। 


আজও আমরা, 
দেখিতে পাইতেছি, ভারতের মত গ্রীক্ষপ্রধান দেশে গো- 


পেপসি 





আর রাজনীতির 
ক্ষেত্রে এইটিই হইয়া দাড়াইয়াছে হিন্দু-মুলমান-মিলনের 
প্রধান অন্তরায় । আজ যন্দি ভারতের মুসলমানেরা! গোবধ 
এবং গোমাংসাহার বর্জন করেন তাহা হুইলে এক দিনেই 
হিন্দু-মুসলমানের এক্য স্থপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাতে সমগ্র 
ভারতের ধে সকল দ্বিকে কত লাভ হয় তাহা বলাই 
বাহুলা। অথচ, আজ ইহা এত অসম্ভব বলিয়া মনে 
হইতেছে ষে, হিন্দু-মুসলমান-মিলনের প্রকুষ্ট উপায় রূপে 
মুললমানগণকে গোবধ বন্ধ করার প্রস্তাব করিতেও কে 
সাহস করেন না। অতএব প্রাচীন ভারতে ধাহারা গোবধ 
বন্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহাদের সম্মুখে সমস্যাটা 
কি কঠিন ছিল তাহা সহজেই অনুমেয় । মহাভারতেরই 
এক অংশে আমরা দেখিতে পাই গোমাংস রন্ধন করিয়। 
সহশ্র সহস্ব ব্রাক্মণকে ভোজন করান হইতেছে এবং তাহারা 
এমন পরিতৃপ্তির সহিত উহা ভক্ষণ করিতেছেন যে একটু 
ঝোল পর্ধযত্ত পাতে পড়িয়া থাকিতেছে না। ইহা 
হইতেই আমরা বুঝিতে পারি কেন পরে এ মহাভারতেই* 
গো-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে পূর্ববোন্লিখিত আজগ্ুবী কাহিনী সকল 
রচিত হইয়াছিল। সে যুগে এটিই ছিল লোকশিক্ষার 
প্রকৃষ্ট পদ্ধতি । এখনকার মত তখন লোকে এত তর্কুক্তি- 
পরায়ণ হইয়া উঠে নাই। যুক্তি অনুমান অপেক্ষা! প্রত্যক্ষই 
তখন সত্যের প্রমাণ বলিয়া বিশেষভাবে পরিগণিত হইভ। 
সাধারণে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ জিনিসেই বিশ্বাস করিত এব. 
অতীন্দরিয় জিনিস সম্বন্ধেও মুনি-ধধিগণের অধ্যাত্ম প্রত্যক্ষ 
জানে তাহাদের বাণীতেই বিশ্বাস করিত। কোন বিষয় 
যদি কাল্পনিক কাহিনীর হ্বারা স্থূল জীবস্তভাবে সাধারণের 
নিকট উপস্থিত করা হইত তাহা হইলে সেটি সহজেই 
তাহাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া যাইত। আজ এই যুক্তি- 
তর্কের যুগেও আমরা দেখিতে পাই যুক্তিতর্ক অপেক্ষা 
কথার দ্বারা স্থুল চিত্র অঙ্কন করিতে পারিলে মানুষের 
মনকে বেশী প্রভাবিত করা যায়। আদালতে উকীলগণ 
তাহাদের মক্কেলের নির্দোধিতা সম্বন্ধে যদি একটি স্থূল 
বিশ্বাসযোগ্য কাহিনী রচনা করিয়া দিতে পারেন তাহা 
হইলে সহজেই বিচারকগণকে তাহাতে বিশ্বাম করাইতে 
পারেন । -রাজনীতিক ক্ষেত্রেও শ্রেষ্ঠ বক্তারা অনেক 
সময়ে যুক্তিতর্ক অপেক্ষা জীবস্ত চিত্রাঙ্কনের দ্বারা জন- 
সাধারণের মনকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেন। 


* শ্রীটপূর্ব্ধ পঞ্চম শতাব্দী হইতে প্রথম শতাবী পর্যযস্ত সময়ের মথে 
মহাভারতের প্রাচীন ইতিহাস বর্তমান রূপ এহ্‌ণ করিয়াছিল। 





ফাস্তন 


চি 


বর্তমানে বিলাতের . প্রধান ান মনত চার্ছিল ল এইরূপ শ্রেঠ 
বক্তার একটি প্রকট দৃষ্টাত্ত।, 

তথাপি এইটি হইতেছে যুক্তিতর্কেরই যুগ- প্রাচীন 
কালের উপযোগী কথা ও কাহিনী বর্তমানে অচল। সকল 
বিষয়ের সত্য-মিথ্যা তর্ক-যুক্তির বারা প্রতিষ্ঠিত করিতে 
না পারিলে বর্তমান যুগে তাহা সাধারণের গ্রাহ্‌ হয় না, 
যদিও স্থুল দৃষ্টাত্ত ও চিত্রের সাহাষে) তথ্যসকল সাধারণের 
সম্মুথে উপস্থিত করিলে তাহা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়। 
ভারতে গোবধ বন্ধ করিবার সপক্ষে যুক্তি এমন প্রবল 
যে, এ সব কল্পিত কাহিনীর শরণ লইবার আর কোন 
আবশ্তকতা নাই। কিন্তু উহা হিন্দুর ধর্মের সহিত জড়িত 
হইয়৷ পড়াতেই সমস্তাটি অতিশয় জটিল হুইয়৷ পড়িয়াছে, 
মুসলমানেরা ভাবিতেছেন গোবধ বন্ধ করিলে হিন্দু 
ধর্মকেই প্রশ্রয় দেওয়া হুইবে, মুসলমান ধর্মকে আঘাত 
করা হইবে। বস্ততঃ গোবধ বন্ধ করিলে মুসলমান ধর্মের 
কোন হানিই হয় না, ভারতের মুললমান সম্রাটগণ দেশে 
এক্য স্থাপনের জন্য গোহত্যা নিবারণের চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন। গরু উৎমর্গ করিতেই হইবে, মুসলমান ধর্ধশাস্তরে 
এমন বিধান কোথাও নাই। অতএব ষে কারণে ভারতীয় 
মুনলমানগণের পূর্বপুরুষ বৈদিক আধ্যগণ যজ্জে গোবধ 
এবং গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই কারণে 
তাহারাও আজ উহা! করিতে পারেন । ভারতে গোবধ 
নিষিদ্ধ হওয়ায় সমগ্র মানবজাতির কি উপকার হইয়াছে 
তাহা অনুধাবন করিলে মহাভারতের এ সব আজগুবী 
কাহিনীর রচয়িতাগণকে দূরদর্শী মনীষী বলিয়। প্রশংসা না 
করিয়৷ থাকা যায় না। গোজাতি যে মাহুষের. পক্ষে কত 
প্রয়োজনীয় তাহ! বলাই বাহুল্য। যে-দেশের গরু দুর্বল 
সে-দেশের মানুষ ছুর্বল এবং রুগন। সরু উইলিয়ম 
ও্েডারবর্ণ বলিয়াছিলেন-_ 
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মান্য নাই গরু আছে এই কথা আমি ভাবিতে পারি, 
কিন্তু গরু নাই মান্য আছে ইহা আমি কল্পনাও করিতে 
পারি না। ' আমেরিকার বৈজ্ঞানিকগণ মত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, ভারতে যেমন উত্কষ্ট জাতির বৃষ পাওয়া 
গিয়াছে পৃথিবীতে আর কোথাও তাহা মিলে নাই । কোন 
একটি বৃক্ষে ভাল মন্দ নানা ফল হয়-_কিন্ত'দৈবাং কখনও 
ছুই-একটা অতি উৎকৃষ্ট ফল উৎপয় হয়। ঁ ফলটি বীনন্বরূপ 
রাখিয়া দিলে ক্রমশ এ ভাবে এ বৃক্ষের জাতের বিশেষ 
উন্নতি করা যায়। গরু প্রভৃতি সকল প্রাণী সন্বন্বেও এ 
কথা খাটে । যেখানে গোহত্যা! ও গোমাংসাহার প্রচলিত 





হিন্দুধর্ম ও গো-মাহাত্তয 
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আছে সেখানে উৎকৃষ্ট বসগুলি নিহত হুইবার সম্ভাবন! 
খুব বেশী__ভারতে সেরূপ কোন সম্ভাবনা বহুকাল হইতেই 
নিরুদ্ধ হওয়ায় উৎকৃষ্ট ব্খসসকল রক্ষা পাইফ়়াছে, 
ইহাতে মানবজাতির ষে কত কল্যাণ হইয়াছে তাহা ব্ব! 
বাছুল্য। 

এই সব কথা যুক্তি, তর্ক ও দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইয়া 
দিলে আজ যাহারা গোমাংস ভক্ষণ করিতেছে তাহা- 
দিগকে এ অনিষ্টকর কন হইতে নিবৃত্ত করা যাইতে পারে, 
কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি হিন্দুরা এইটিকে তাহাদের 
ধশ্মের অঙ্গ বলিয়া ধরিয়া লওয়ায় সমস্তাটি অতিশয় 
কঠিন হইয়! উঠিয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর ন্তায় নেতাও 
বলিতেছেন, গো-রক্ষাই হিন্দু ধর্ম । ইহার উত্তরে মুসলমানরা 
বলিতেছেন গোবধ করিবার, গোমাংস ভক্ষণ করিবার, 
অধিকারই মুসলমান ধর্মব। কিন্তু আমর্বা পূর্বেই 
দেখাইয়াছি যে বন্ততঃ গোরক্ষা হিন্দুর ধর্মের অঙ্গ নহে। 
যদি তাহাই হইত তাহা হইলে বেদ ও মহাভারতের 
অনেক অংশকে হিন্দু ধন্ম হইতে বাদ দিতে হইত, বৈদিক 
আধ্যগণও হিন্দু-পর্ধ্যায়ের বাহিরে পড়িতেন। বস্তুতঃ 
হিন্দুর ধর্ম হইতেছে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে এবং সর্ব 
ভূতের মুধ্যে যে এক আত্মা বা ভগবান রহিয়াছেন তাহাকে 
জানা, তাহীর সহিত সজ্ঞানে যুক্ত হওয়া, তাহার জ্যোতি, 
শক্তি, জ্ঞান ও আনন্দে আমাদের এই জরা-ব্যাধি-মৃত্যু- 
ছুঃখময় মূর্ত্য জীবনকে এই পৃথিবীতেই অম্তত্থে পরিণত 
করা আর যাহা কিছু তাহা হইতেছে অবান্তর, দবেশ-. 
কাল-পাত্র-ভেদে সে-সবেরই পরিবর্তন হইতে পারে বা 
হইয়াছে-সে-সবকে সনাতন হিন্দু ধর্মের অঙ্গ বলা 
ষায় না। 

গো-রক্ষাও ধর্ম, কিন্তু তাহা হইতেছে মানব ধর্ঘ। 
গরুর স্তায় উপকারী জীব, গর্ভধারিণী জননীর স্ভায্ই যে 
আমাদিগকে দুগ্ধ পান করাইয়। আমাদের মাংসপেশী গঠন 
করিয়া দেয়, আমাদিগকে হস্থ ও সবল রাখে তাহাকে বধ 
করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করিলে আমাদের হৃদয়ের 
কোমল বৃত্তিগুলির উপর অত্যাচার করা! হয়, এবং তাহা 
পূর্ণতম মানবত্ব বিকাশের পরিপন্থী হুয়। যেখানে গোমাংস 
ভক্ষণ না করিলেও অনায়াসে জীবন ধারণ কর] যার, 
সে-সব দেশে গো-বধ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়াই 
মানবতার দিক হইতে অবশ্ঠকর্তব্য। 

আমরা এতক্ষণ গরুর মাহাত্মের কথাই আলোচন! 
করিয়াছি, কিপ্ত গোবর ও গোমৃত্রের মাহাত্য্যের কথা কিছু 
ন! বলিলে এই গ্রসঙ্গটি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। হিন্দু বহ- 





ঠ? 
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কালের সভ্য 9 ধর্থপ্রাণ জাতি, তাহাদের মধ্যে শৌচজ্ঞান 
অতিশয় প্রবল, এমন কি অনেক সময়েই ভাহা মাতা 
ছাড়াইয়! উঠিয়াছে, শুচিবাইয়ে পরিণত হইয়াছে । কোন 
একটি জন্তর মল-মু্রকে যে হিন্দু অতি দ্বণার চক্ষে দেখিবে 
ইহা খুবই স্বাভাবিক । কিন্তু কৃষি যখন প্রাচীন ভা'রতীয়- 
গণের প্রধান উপজীবিকা হইল, এবং বহু দিনের ব্যবহারে 
জমির স্বাভাবিক উর্বরতা কমিম্া আনিতে লাগিল তখন 
জমিতে সাররূপে গোবর ও গোমুত্রের উপযোগ অপরিহার্ধ্য 
হইল। তখন যাহাতে লোকে গোবর ও গোসুত্রকে দ্বণা 
না করে সেজন্যই শান্্কারগণকে নানা কাহিনী রচনা 
করিয়! মহাভারতের স্তায় গ্রন্থে সপ্নিবিষ্ট করিতে হইয়াছিল'। 
ভীম্ম যুধিঠিরকে বলিতেছেন,_“গোমুত্র ও গোবর দেখিয়া! 
কখনও স্বণা করিও না1।” ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, 
রোকে তখন এরপ ঘ্বণা করিত এবং তাহা দূর করিবার 
জন্তই এ সব কাহিনী রচিত হইয়াছিল। আর জমিতে 
গোবর ও গোমুত্রের সার দ্রিলে শস্ত বুদ্ধি হয়, অতএব 
উল্লিখিত কাহিনীতে যে বলা হইয়াছে, লক্ষ্মী উহাদের 
মধ্যে বাস করেন ইহা! একেবারে আজগুবী গল্প নহে, কারণ 
লক্ষ্মী হইতেছেন হিন্দুদের নিকট সম্পদের প্রতীক । 


অবস্ত বর্তমানে এসব কাহিনীর আর কোন উপ- 
ষোগিভাই নাই। বরং উহ দ্বারা গৌড়ামি ও কুসংস্কার 
প্রশ্রয় পাওয়ায় সমাজের অশেষ ক্ষতিই হইতেছে । মানুষ 
ষত দিন অজ্ঞানের মধ্যে বাস করিবে তত দিন তাহার 
মঙ্গলের জন্তই অনেক সময়ে সত্যের সহিত মিথ্যা মিশাইয়া 
দিতে হয়, কিন্ত এই মিথ্যার অশ্তভ ফল কালক্রমে অনিবার্ধ্য 
হইয়া! উঠে। 

বর্তমানে মানব মন যে-অবস্থায় উপনীত হইয়াছে এধন 
জার সেই প্রাচীর পদ্ধতিসকল উপযোগী নহে-_এখন 
মাছষের যুক্তিতর্ককে পরিতৃপ্ত করিতে হইবে এবং গভীরতর 
জধ্যাজ্িকতার সহিত্ত পরিচিত করিয়া দিতে হৃইাচব। 
দৃষ্টান্ত ত্বরূপ বল! যাইতে পারে, গোবর ও গোমুত্রের 
ব্যবহার জনপ্রিয় করিবার জন্ত আর লক্ষ্মীর গল্পের ব্বব- 
তারণা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। অর্থনৈতিক 
উপ্ষোগ্সিতার. .কথা .যুক্তিতর্কের হারাই বুঝাইয়! দেওয়া 





ষাইতে পারে, এবং অন্তভাবে আধ্যাত্মিক দিক দিম্াও .. 


উহা্সমর্ঘন করা যাইতে পারে। গীতা বনিয়াছে এই রিশ্ব 
একটি হজ স্বরূপ; দেব, প্রকৃতি, মানুষ পরস্পরের কআাদান- 
পরানের ভিতর দিয্াই এখানে সকলে .বন্ধিত হইতেছে, 
পরস্পূরং ভাবয়স্তঃ। যে-ব্ক্তি এই য়ন্ঞচক্র অনুবর্ভন 
করেনা, শুধুই: গ্র্থদ, করে কিন্ত কিছুই প্রত্যর্পণ কুরে 
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না, দান করে না সে চোর, তাহার জীবনই বার্থ। 
এই বজচক্রের দৃষ্াস্ত_ উদ্থিদ মাটি ও বায়ু হইতে খান 
সংগ্রহ করিতেছে, প্রাণিগণ উই. উত্তিদকে . খাস্তরূপে ব্যবহার 
করিতেছে অথবা উত্তিদভোজী অন্ত প্রাণীকে আহার ক?রয়া 
জীবন ধারণ করিতেছে, এ প্রাণীসকলের মল-যুত্র সার রূপে 
আবার মাটিতে ফিরিয়া আসিতেছে । এই যজচত্র যদি 
ঠিক মত না৷ চলে তাহা হইলেই অকল্যাণ হইবে। 

এই দিক দিয়! দেখিলে জালানী কাঠের পরিবর্তে ঘুঁটে 
পোড়াইলে এবং মানুষের মল-মৃত্র জমির সার রূপে ব্যবহার না 
করিলেও যজচক্রের অবমানন| করা হয়। আমাদের দেশে 
জমির স্বাভাবিক উর্বরতা অতিশয় হ্রাস পাইয়াছে, অন্ত 
পক্ষে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় পূর্ববাপেক্ষা অনেক 'অধিক 
থাগ্প্রবোর প্রয়োজন । জমিতে ভাল সার দেওয়! হয় 
না বলিয়া! আমাদের দেশে উৎপন্ন খাস্দ্রব্যের পু্টিকরতা 
কম হইতেছে, এবং সেজন্য লোকে নান! রোগাক্রান্ত 
হইতেছে ইহা! পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ছ্বারা নির্ধারিত 
হইয়াছে। মানুষের মল মৃজ্রকে অপবিত্র বলিয়া ঘ্বণা করিয়া 
এবং নদী বা সমুত্রের জলে ভাদাইয়। দিয়া প্রারত যজ্ঞচক্রের 
যে অপলাপ কর! হইয়াছে, বর্তমান দুরবস্থা! হইতেছে সেই 
পাপের ফল। মানুষ অন্যান্য সকল জন্তু অপেক্ষা! অধিক 
খাদ্ধযন্রব্য জমি হুইতে গ্রহণ করে, অথচ তাহার মল-মূত্ 
সার রূপে জমিতে ফিরাইয়া দিতেছে না। আমাদের 
প্রতিবেশী চীনারা এই অন্তায় করে না, তাই জগতের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক লোকসংখ্যাকে গোষণ করিয়াও 
সেদেশের জমির উর্বরত। অঙ্কু॥ আছে । আমরাও যদি 
অবিলম্বে তাহাদের দৃষ্টাস্ব অ্ছসরগ না করি তাহা হইলে 
পুিকর খাদ্যের: অভাবে এ-েশে দুর্দশার সীঙ্মা থাকিবে 
না। মানুষের মল-মৃজ্রকে শহরের অন্তান্ত আবর্জনার 
সহিত মিশাইয়া উত্তম সার প্রস্তুত করিবার বৈজ্ঞানিক 


' শ্রণানী আবিষ্কৃত হইয়াছে। পল্লীগ্রামে ইহা সম্ভব নছে। 


সেপানে নরনারী পথে, ঘাটে, এমন কি পানীয় জলের 


. ু্করিণীর পাড়ে মল-মুত্র ত্যাগ করিয়া গ্রামের জল-হাওযাকে 


প্রয়োজনীয় সার হইতে বঞ্চিত হইতেছে। :ক্লুষকগণ 
যি তাহাদের জমিতে ছোট ছোট গর্ত খুঁড়িয়া গর্তের 


 স্বাটি পাশেই/ফেলিয়! রাখেন এবং গ্রামের লোর্‌ এ গর্তের 


মধ্যে মল-মূজ ত্যাগ রিয়া সঙ্গে সক মাটি চাপ? দেয় তাহা 


; ছ্ইলে অল্পদিনের মধ্যে উহা. উতষ সারে পরিণত রুইরে। 


এ-রিষয়ে বিড়াল জাতির নিকট হইতে বনি? অনেক 
কিছু শিখিরার আছে। : 





রে 


স্রিস উহ 





ইটানী। একটি জলম্ত গৃহের পার্থ দিয়া মার্কিন সৈশ্তের অগ্রগতি । আপন বিমান হইতে বোমা বর্ষণের ফলে 
এই গ্রামে আগ্তন ধরিয়। যায় 





রাজ! রামমোহন রায় 


অধ্যাপক এস্‌, এন কিউ, জুলফিকার আলী 


বাজ! রামমোহন রায় সেই শ্রেণীর মহাপুরুষ ধাদেরকে 
কার্পাইল আখ্যা দিয়েছেন 4,৪7০৪৪, এবং এমাস্ন বলেছেন 
গ50158606501% 1097 | জাতির বিশেষ সঙ্কটমুহূর্তেই 
সাধারণতঃ মহাপুরুষদের আবির্ভাব হয়, এবং তাঙ্গের আসার 
ফলেই ধ্বংসের মুখ হ'তে সে জাতি বেঁচে যায়। এ 
ইতিহাসের অতি পুরোনো কথা । 
রামমোহন রায়ের সমসাময়িক অবস্থার কথা যদি 
আমর! ক্ষণতরেও আলোচনা! করি তা" হলেই বুঝতে 
পারব যে তার মত মহাপুরুষের আবির্ভাব সে সময়ে কত 
প্রয়োজন ছিল। তিনি যদি সেই যুগসন্ধিক্ষণে জন্মগ্রহণ 
না করতেন তা” হলে ভারতের জাতীয় জীবনের অবস্থা 
আজ কি হ'ত ভেবে পাই না। 
মোগল সাত্রাজ্য তখন বিলীন হয়েছে-_ঈষ্ট ইত্তিয়া 
কোম্পানী ভারতের শাসনভার হাতে তুলে নিয়েছেন। 
সমস্ত দিকদিয়ে মোস্লেম সামাজিক জীবনে এসেছে 
একটা গভীর নৈরাশ্য, ধর্মীয়. নৈতিক, আর্থিক--এক 
কথায়, জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই লেগেছে মোস্লেম সমাজে 
ক অবস্থাও তাই। জাতীয় কৃষ্টি তারা 
হান ফেলেছে । সতীদাহ, বহুবিবাহ প্রত্ৃতি নানা 
হল সায় সমাজ-দেহে ঢুকে রয়েছে। 
খন এমনিভাবে ছুর্নীতি ও জঞ্জালের 
উ আচ্ছন্ধ রামমোহন এলেন বিধাতার এক অর্ূ্বব 
আশর্বাদ-স্বরূপ। “ভারতের এই 'হামানবের সাগরতীরে” 
ঈ্াড়িয়ে তিনি তার দেশবাসীকে দিলেন বরাভয়-_ডেকে 
বললেন, “মা ভৈঃ।* সর্বধশ্মের চরম সত্য-_সর্বমঙ্গলের 
পরষ মঙ্গল__-অগ্জলি ভরে দিলেন তাদের মুখে তুলে__ 
নবজীবনে সন্জরীবিত হয়ে উঠবার জন্তে 
রামমোহনের জীবনে আমরা! দেখতে পাই তিনটি কৃষ্টির 
অপূর্বব সমন্বয়-_ইস্লামিক, হিন্দু, যুরোপীয়। 
প্রথম জীবনে তিনি আরবী ও ফার্সী সাহিত্য অধ্যম্থন 
করেন? তখনই কোরাণের তৌহিদবাদ ও ইস্লামের 
সাম্যনীতির প্রতি গভীরভারে আৰুষ্ট হন। ইস্লামের 
এই ছুই সত্য চিরজীবনের জন্ত তার চরিত্রের উপর 
রেখাপাত করে যায়। এই. সময় হুতেই এ্রতীক-পুজার 
প্রতি জাসে গার গভীর বিতৃফা। এই সময়েই জন্মে 


১ 


মোস্লেম সামাজিক জীবনের প্রতি তার উড 
আজীবন তাই মুসলমানী পোষাক, খাদ্য ও সামাজিক 
আচারের প্রতি দেখি তার অনুরাগ । 

পরে, কাশীতে তিনি অনেক দিন সংস্কৃত দর্শনাি 
অধ্যয়ন করেন । উপনিষদ প্রভৃতির মধ্যে তিনি তখন খুঁজে 
পেলেন ভারতীয় আর্ধ্য-সভ্যতার সনাতন ্বপ। ইস্লামিক 
ও ওপনিষদিক চর্চার ফলম্বরূপ যেগ্রন্থ আমরা পাই-- 
সে হ'ল তার ফার্সীতে লেখা গ্রন্থ পতৃহ ফাতুল মোহ, হেদীন” 
( অর্থাৎ, একেশ্বরবাদীকে উপহার )। এই গ্রন্থ লেখার জন্য 
তার পিতা ও অন্তান্ত মাত্বীয্ববর্গের সঙ্গে হ'ল তার 
ছাড়াছাড়ি-_-ফলে তিনি তিব্বতে চলে গেলেন বৌগ্ধ- 
ধশ্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাঁভ করবার জন্ত, সেখানেও গোড়া 
লোকদের সঙ্গে তার বনিবনাও হ'ল না। লামা-পুজার তীব্র 
প্রতিবাদ করার ফলে তার প্রায় প্রাণবিনাশের উপক্রম 
হয়। 

দ্েশে'ষখন ফিরে এলেন তখন পাকাপাকি ভাবে 
ইংরেজ-শাসন এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । তিনি ইংরেজঘের 
পক্ষপাতী ছিলেন না-_কিস্তু কতিপয় মহাভব ইংবেজের 
বন্ধুত্ব লাভ করায় এ মনোভাবের অনেকখানি পরিবর্তন 
হয়, এবং এ শাসন যাতে সত্যিকার কল্যাণ আনয়ন করতে 
পারে দেশে সে দিকেই তিনি তার চেষ্টা নিয়োজিত 
করলেন। 

ভিরিানেরারিনিিন 
ইংরেজী ভাষা শিখতে স্থরু করলেন। এই বয়সে এই 
ভাষা শিক্ষা সুরু করেও তিনি এতে কতখানি দখল 
অঞ্জন করতে পেরেছিলেন তা বেস্থামের মত একজন 
উচ্চাঙ্গের দার্শনিকের মত হতে আমর! বুঝতে পারি। 


.বেস্থাম রামমোহনের বলির বের জি 


লিখনভঙ্গী হতে সুন্দরতর মনে করতেন। 

এই সময়ে শ্রীরামপুরে ব্যাপটষ্ট মিশননীরা ইউ 
প্রচার করছিলেন। রামমোহন গ্রষ্টের সুন্দর জীবনের 
প্রতি আকুষ্ট হন। কিন্তু গ্র্ীয় ত্রিত্ববাদ ইত্যাদি বরদাস্ত 
করতে পারেন নি। এ সব তিনি গ্রীষ্টের শিক্ষার পরিপন্থী 


বলেই মনে করতেন। তিনি খ্রীষটধর্শ ভালভাবে জান্বার 


জন্তে হিক্র, ল্যাটিন ও গ্রীক ভাব! শিক্ষা করেন। এবং 
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তিনি যে ভাবে প্রীরামপুরের পর্ডিত মিশনরীদের সঙ্গে 
প্রীধর্শ সম্বন্ধে বিতর্ক চালান তাতে বিস্মিত না.হয়ে উপায় 
নেই। পাটনায় আরবী শিক্ষা করে নাম হয়েছিল তার 
শজবরদত্ত মৌলবী*-_মিশনরীদের সঙ্গে তকের ফলে হয়ে 
দাড়ালেন জবরদস্ত একেস্বরবাদী । 

রামমোহন দশটি ভাষা আয়ত্ত করেন; তন্মধ্যে সংস্কৃত 
ও আরবীতে তার গভীর পাণ্ডিত্য জন্মে, আর চারটিতে-_ 
ফার্সী, হিন্দস্বানী, বাংলা ও ইংরেজীতে তিনি অনর্গল 
বন্তৃতা করতে ও লিখতে পারতেন। বাস্তবিকই, শুধু 
পাগ্ডিত্যের দিক দিয়ে যদি বিচার করা যায় তাতেও তিনি 
ত্দানীস্তন জগতের অন্যতম পণ্ডিত ব্যক্তি হিসাবে ল্মরণীয় 
হয়ে থাকৃবেন। 

ভাষার কথ! যখন উঠল তখন বলে রাখা ভাল যে তিনি 
বাংলা গদেোের অষ্টা হিসাবেই এতদিন স্বীকৃত হয়ে আস- 
ছিলেন। কিন্তু ইদানীং কোন কোন লেখক এ বিষয়ে 
আপত্তি তুলেছেন। হুতে পারে কোন পণ্ডিত তার কিছু 
আগেই এক আধখানা পাঠ্য পুস্তক হয়ত বাংলা গদ্যে 
লিখেছিলেন কিন্তু বাংলা গদ্যকে এর বর্তমান রূপটি 
দেওয়ার কৃতিত্ব যে রামমোহনেরই এসম্বীকার না করে 
উপায় নেই। 

তিনি হিন্দী গদ্যেরও অন্ততম পথপ্রদর্শকের সম্মান 
পেতে পারেন। কোন কোন লেখকের মতে হিন্দী গদ্য 
পুস্তিকা লেখকদের তিনি পঞ্চম ব্যক্তি । তার পূর্ববর্তী চার 
জনের দুইজন হিন্দী লেখেন ফার্সী অক্ষরে ; আর দুইজন 
লেখেন দেবনাগরী অক্ষরে । বিশেষ, ফোর্ট উইলিয়মের 
অধ্যাপকের! হিন্দী লেখেন চাকুরীর তাগিদে, কিন্তু হিন্দী 
ব্যবহারে এবূপ কোন তাগিদ রামমোহনের ছিল না। 
অন্থপক্ষে, “বর্তমান হিন্দী ভাষায় দেবনাগরী লিপির প্রথম 
স্বেচ্ছাগ্রবৃত্” লেখকের গৌরবও তাই তারই প্রাপ্য । 

সমাজ-সংস্কারক হিসাবে রামমোহন দেশের কি মঙ্গল 


সাধন করে গেছেন তা সকলেই বিদিত আছেন। তার 


পু্রুক্তি আজ করতে চাই নে। তবে অগ্ভগুলি বাদ 


দিয়ে বদি শুধু সভীদাহ প্রথা নিবারণে যেটুকু সাহায্য তিনি, 


করেছিলেন সেইটুকুই স্মরণ করা যান্ব--তাতেও তিনি 
চিরদিনের জন্ত আমাদের কৃতজ্ঞতা লাভের যোগ্য । 

এ দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের জন্যে তিনি 
বছুলাংশে দায়ী, ইংরেজী শিক্ষা গ্রচলনের সমর্থন করায় জন্ত 
কেউ কেউ ইদানীং তীর নিন্দা করেছেন। যতটা মনে পড়ে 
তাতে স্বামী বিবেকানন্দ যেন এক যায়গায় বলেছেন যে 
. ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের হবার! ভারতীয় অগ্রগতি পঞ্চাশ 


প্রবাসী 
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বছরের জন্যে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিদেশী ভাষার 
মারফতে শিক্ষার ব্যবস্থাকে আমরা খুবই অস্বাভাবিক মনে 
করি। কিন্তু রামমোহনের সময় অন্য কোন্‌ দেশীয় ভাষায় 
উচ্চাঙ্গের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হত? ফার্সী ছিল যোগল- 
দরবারের ভাবা । সে-ভাষাকে ইংরেজরা বহাল রাখবেন 
সেরূপ আশা! করা ছিল বৃথা, প্রাদেশিক ভাষাগুলি ত তখন 
ভাল করে গড়েই ওঠেনি। এমন অবস্থায় ইংরেজী 
ভাষাকে শিক্ষার বাহন করা যে খুবই অন্তায় হয়েছিল এ মত 
সম্থন করা চলে না। বিশেষ, ইংরেজী শিক্ষাতে যে 
কোন উপকার হয়নি একথা ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে না। 
ষে উদ্দেশ্যে ইংরেজীর প্রচলন হয় তা বহুলাংশে সফর 
হয়েছে । ইংরেজী ভারতীয়দের 'এক জাতিত্বের' জান 
দিয়েছে; ইংরেজীনবিশেরাই প্রাদেশিক ভাষাগুনিকে 
নবজীবন দান করেছেন । রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, হেম, নবীন 
ও রবীন্দ্রনাথের নাম এ সম্পকে তুলে গেলে চলবে কেন? 

রামমোহন ইংরেজী শিক্ষা প্রচলন প্রচেষ্টা সমর্থন 
করার জন্যে ও দেশীয় দুর্নাতিগুলিকে নির্মমভাবে আঘাত 
করার জন্তে কোন কোন সমালোচক তার স্বাধীনতা- 
প্রীতি ও দেশপ্রেম সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। 

আগেই বলেছি, ইংরেজদের দ্বারা এদেশ অধিকারকে 
তিনি পূর্বে আদৌ ভাল চোখে দেখেন নি। তিব্বত 
হতে ফিরে এ মনোভাব তিনি স্থৃম্প্টভাবেই ব্যক্ত করে- 
ছিলেন। কিন্তু ঘনিষ্ঠভাবে কতিপয় সহ্য ইংরেজের সঙ্গে 
মেশায় ও ব্রিটিশ মনোবৃত্তিগুলি ভালভাবে জানায় তার 
মতের পরিবর্তন ঘটে । 

তিনি যে স্বাধীনতা, বিশেষ করে গণতন্ত্র-শাসনপ্রপালী, 
কত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন তার প্রমাণ পাই যখন দেখি 
যে স্পেনে নিয়মতান্ত্রিক শাসন স্থাপনের সংবাদ এদেশে 
আসামাত্রই তিনি টাউন হলে বিরাট ভোজের আয়োজন 
করেন। 

তার স্বাধীনতা-স্পৃহা যে কত তীব্র ছিল তাতার 
জীবনের আরো! অনেক ঘটন! হ'তে বুঝতে পারি। তিনি 
ফরাসী বিপ্লবকে শ্রদ্ধার চোখে দেখ তেন। বিলাত যাবার 
পথে এডেনে তাই যখন তিনি কোন ফরাসী জাহাজ 
নোঙ্গর করা জাছে শুন্লেন, তিনি ফরাসী জাতীয় 
পতাকাকে সম্মান দেখাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন । সে সময়ে 
কোন দুর্ঘটনার দ্রুণ-ভিনি শধ্যাগত ছিলেন--তাই 


“তাকে ট্রেচারে করে সে জাহাজের নিকট নিয়ে যাওয়া হয 


এবং ফরাসী পতাকা দর্শনে তিনি অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে 
বলে উঠেন, "0০, 00০0, 00০70 8৩ 25009 | 


] 


কাস্তন 


নর্ড উইলিয়ম বেটিঙ্ক তার সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশে 
তার একজন এডি-কংকে পাঠান তাকে 'ডেকে আনবার 
জন্তে, এডি-কংটি ফিরে এসে বেটিঙ্ককে খবর দিলেন যে 
রামমোহন দেখা করতে অসমর্থ বলেছেন। বেটিঙ্ক জিজেস 
করলেন যে ঠিক কি কথাগুলি রামমোহনকে বলা 
হয়েছিল, এডি-কং বললেন যে তাকে বলা হয়েছিল-_ 
[715 19509119007 1070 ভ111157) 739010100 আ০০]০ 
9 0199990 ০ ৪০৪ ০ছ.--বেটিক্ক তখনি এডি-কংটিকে 
এই বলে বামমোহনের নিকট ফিরে যেতে বললেন, 
0০ 08০0 800 691] 11170 8£910 0190 207 ভা 01190 
9900100 21] 0৩ 10180) ০১£5০ 6০ 10170 11 009 
মা] 1000]য ৪০০ 1১10) 00০০. এই ভদ্র অনুরোধ অবশ্ঠ 
রামমোহন আর অগ্রাহথ করতে পারেন নি। কিন্তু আমরা 
ভাবছি-এই উগ্র স্বাধীনতা-সংগ্রামের যুগেও কয়জন 
নেতা এমন পাওয়া যাবে ধারা! হেলায় বড়লাটের আহ্বান 
এরূপ উপেক্ষা করতে পারবেন? 

রামমোহন রায়ের পরাজা"-খেতাব থাকায়ই বোধ হয় 
অনেকের মনে এরূপ সন্দেহ রয়েছে ষে তিনি খুব ব্রিটিশ- 
অনুরাগী (9:০-811981) ছিলেন। কিন্তু এধারণা তুল। 


তার 'রাজা-খেতাব তিনি পেয়েছিলেন মোগলের শেষ সম্রাট্‌ 


শাহ. আলম হতে । এই বোধ হয় সেই হতভাগ্য সম্রাটের 
শেষ খেতাব-দান। যেখানেই অন্তায়, অবিচার দেখেছেন, 
রামমোহন তীর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে তার প্রতি 
আঘাত হেনেছেন। শাহ্‌ আলমের ন্যায়সঙ্গত আবেদন 
ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট পেশ করবার জন্তই তিনি বিলাত 
ধান এবং যাবার প্রান্কালেই শাহ. আলম তাকে "রাজা" 
খেতাবে ভূষিত করেন। 

কিন্তু এসব অনেকখানি তার বাইরের কার্যকলাপের 
বিষয়ই আলোচনা করা গেল। মনোজগতে ও ভাব- 
জগতে রামমোহনের যে দান তার কোন তুলনা 
হয় না। 

বামমোহনকে একহিসাবে অতীত ভারত ও বর্তমান 
ভারতের মধ্যে সেতুম্বরূপ বল! চলে, অন্তদিক দিয়ে বিচার 
করলে বর্তমান ভারতের স্থরুই তার থেকে £ তিনিই বে 
ঠী ভারতের শ্রষ্টা এতে কোনই সন্দেহের অবকাশ 

॥ 

সাধনার ক্ষেত্রে অর্থাৎ অধ্যাত্ম-ব্যাপারে তার চিন্তা 
ধারা ভারতের সনাতন. ধারারই অভিব্যক্তি একথা অনেক 
নেখকই দেখিয়েছেন । ধর্দের যে সমন্বয়ের চেষ্টা তিনি 


প্র 


করে গেছেন তাতে খুব নৃতনত্ব নেই-কারণ% জার বত 
পূর্বে সম্রাট আকবর তার 'এবাদৎ-খানার” ভিতর দিয়ে 
সে চেষ্টা করেছিলেন। এদিকে, কবীর, নানক, দ্রাছু, 
দেখরাজ ও চৈতন্যদেবের সাধনার ভিতরও তার সাধনার 
ধারার সন্ধান পাই । কিন্তু, শেষোক্ত এই সব সাধনার 
মূলে দেখতে পাই একটা। “নেতি-বাদ'-_অতিশয় ভাবালুতা 
(900০0610081187)--সংসার ত্যাগ ক'রে ধর্ম সাধনাকেই 
জীবনের একমাত্র অবলম্বন-স্বরূপ গ্রহণ করা! । রামমোহনের 
ভিতর দেখতে পাই একটা অপূর্ব্ব সংযম-_বুদ্ধির উৎকর্ষ ” 
(80691)9660817807)-_যা তীর পূর্ব ভারতীয় ধর্দসাধনার 
ক্ষেত্রে কোনদিন বড় একটা দেখ! যায় নি। ধর্মকে তিনি 
প্রতিদিনের কার্যকলাপের ভিতরই টেনে নিয়েছিলেন। 
মান্ষের নিশ্বাস-গ্রশ্বাস যেমন স্বাভাবিক, ঈশ্বরান্ুতূতিকেও 
তিনি তেমনি স্বাভাবিক করে নিয়েছিলেন। এদিক দিয়েও 
তাঁর উপর ইস্লামিক সাধনার প্রভাব আছে বলে মনে 
হয়। অন্যপক্ষে, এইদিক দিয়ে হিন্দুসমাজে ধর্মসাধনা 
ব্যাপারে যে তিনি এক সম্পূর্ণ নৃতন ধারার প্রবর্তন করেছেন 
তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবং এই ধারাটি দেখতে 
পাই সম্পূর্ণরূপে সার্থক হয়েছে মহধি দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ 
ও মহাত্ম! গান্ধীর জীবনে । কর্দমষোগী স্বামী বিবেকা- 
নন্দের উপরও এই ধারার প্রভাব অত্যন্ত প্রবল ভাবেই 
রয়েছে ।' 

পূর্বেই বলেছি ইস্লাম, ্রীষ্টধস্ম ও হিন্দুধ্ম সমভাবে 
তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ফলে এদের প্রতি তিনি 
যেরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন তেমনি আবশ্টকমত'আঘাত 
করেও দ্বিধা করেন নি। এদিক থেকে বিচার করতে 
গেলে ভারতে ইস্লামের 17010081187) হয়ত তার 
থেকেই স্থুরু হয়। পরবর্তীকালে পশ্চিম-ভারতে যে মুসল- 
মান নেতার আবিভ্ণাব হয়-আমি সরু সৈয়দ আহমেদের 
কথা বলছি-_তাকে এই হিসাবে হয়ত রামমোহনের 
মানসপুত্র বলা! যেতে পারে। 

বামমোহনের শিক্ষা পুরোপুরিভাবে ভারত আজও 
গ্রহণ করতে পারে নি--তার ফলে যে-ভারতে'র স্বপ্ন 
তিনি দেখেছিলেন তা আজও ঠিক গড়ে ওঠে নি। ভার- 
তের সর্বসাধারণের নিকট আজও যেন তার বাণী 
পৌছায় নি; তীর যুক্তিবাদ আজও যেন সকলের প্রাণে 
আলোড়ন তুলতে পারে নি। এখনও “ভাব গদ-গদ অশ্রু” 
আমাদের নিকট বেশী সম্মান পায়। এই কারণেই তার 
ব্রাক্মসমাজও “নব-বিধানে” বিভক্ত হতে বাধ্য হয়। 

তবে আমার যা মনে হয় তাতে রামযোহনের জীবন্রে 


পপ পপি সী শি 


টি 
তাঁর আত্মসম্মানজ্ান ছিল অত্যন্ত প্রথর। একবার 


৪৬৩ 
আদর্শই হয়ত অনাগত ভারতের একমাত্র আদর্শ এবং 
তার এই আদর্শ সর্ব দিক দিয়ে পুশ্পিত হয়ে উঠেছিল 
ববীজ্রনাথের সাহিত্য ও জীবনে । যে ভাব, যে কল্পনা 
যুক্ুলিত দেখতে পাই রামমোহনের মধ্যে, তাই-ই যেন 
হড়ৈশ্বধ্যে আবিভূত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে । জাতি ও 
ধর্থ নির্বিশেষে উপাস্য যে বিশ্বভূপের ইঙ্গিত পাই বাম- 
মোহনের ক্রন্ষলজীতগুলিতে, তিনিই আমাদের একাস্ত আপ- 
নার হয়ে ধরা দিয়েছেন। ববীন্্নাথের অসংখ্য ব্রন্ষসঙ্গীত 
ও এনবেদ্য' প্রস্তুতি কাব্যগ্রস্থে, যে তীব্র জানস্পৃহা 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্প সমন্বয়ের আকাঙ্ষায় 
চঞ্চল করে তুলেছিল রামমোহনকে, তাই-ই যেন রূপ পরি- 
গ্রহ করেছে রবীন্দ্রনাথের “বিশ্বভারতী”তে, ভারতের ষে 
রূপ দেখেছিলেন মানসনেত্রে রামমোহন, সেই ভারতই 


_ চিরজীবী রামানন্দ 
জ্ীমহাদেব রায়, এম-এ 


দবেশ-ভক্ত মুক্ত-প্রাণ নীতি-নিষ্ঠ কর্মযোগী বীর, 
ছিলে তুমি স্সস্তান গরীয়সী বঙ্গ-জননীর ! 

লেখ নাই ইতিহাস, রচিয়াছ ইতিবৃত্ত নব 

সার্থক সত্যের রূপে গ্রজ্া-বন্ধ লেখনীতে তব। 
উচ্ছ্বাস-নিমূক্ত তব অকলঙ্ক বাক্য নিরমল 
অনবদ্য রস-রূপে অপরূপ শাশ্বত উজ্জ্বল). 
তোমার বাণীর পুণ্য-গরিমায় ধন্য হ'ল দেশ, 

হে তপস্থি, মর-লোকে আজি তব তপন্তার শেষ। 
'যে ধনে হইয়া ধনী” চাহ নাই মিথ্যা লোক-ফশ, 
লক্ষ প্রাণে দিলে তাতে সত্য-পৃত প্রাণের পরশ। 
সত্যের সংগ্রামে দৃঢ়, কঠোরতা-বর্মে বরীয়ান্‌, 
আচরণে অন্তরের কোমলতা-ধর্ষে মহীয়ান্‌, 

গেছ ছাড়ি এ ধরায় অমরায় আছি পুণ্যবান্‌, 
কীতি তব চিরজীবী-_চিরজীবী তুমি কীতিমান্‌। 


প্রবানী 


১৩৫৪ 


রূপায়িত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের অমর গাথা “ভারত-তীর্থে। 
বান্তবিকই, নব্যভারতের অগ্রদূত 'রামমোহনের এই শ্মতি- 
বাধিকীতে আমি কবিগুরু ববীন্দ্রনাথকেও আজ শ্রদ্ধার 
সঙ্গে স্মরণ করি-_কেননা, রবীন্দ্রনাথ না হলে হয়ত 
বামমোহনের জীবন বা আদর্শগুলি কোন দিনই এমন ভাবে 
আমাদের নিকট স্থপরিস্ষুট হয়ে উঠত না। আরও 
স্মরণ করি গর্বের সঙ্গে আজ এই কথা যে এরা উভয়েই 
ছিলেন বাঙ্গালী এবং এই বাঙ্গালীরাই রয়েছে 'নব্য- 
ভারতে'র সির মূলে ।* 


স্পা টিটি 


* ২৭শে সেগেমম্বর (১৯৪৩) তারিখে ঢাঁক! পূর্র্ধ বাংলা! ব্রীক্ষসমাজে 
অনুষ্ঠিত রাজ। রামমোহন রায়ের স্থৃতিবাধিকী সতাতে প্রন্্ত বন্ৃতার 
অনুলেখন। 


রামানন্দ-স্মরণে 
জ্রগোপাললাল দে 


অসীম আশায় দীপ্ত তরুণ যৌবনে একদিনই, 
আদর্শের পানে চেয়ে জীবনের যাহা কিছু প্রিয়, 
বান্ধব, জনমতূমি, আত্ম-জন, গেহ ও গেহিনী 
অসঙ্ষোচে ত্যজি নিলে ব্রাহ্মণের ত্যাগ-উত্তরীয় । 


মধ্যাক্ব প্রথর হ'ল, দূর দেশে একা পরবাসী, 

সত্য ও ্তাযবের ব্রতে একনিষ্ঠ জাতীয় কল্যাণে, 
সঙ্কট-পথের যাত্রী চলিয়াছে অনস্ত-বিশ্বাসী, 

দারিদ্র্য দাক্ষিণ্যে ভৰি, আতিথ্যেরে ভরি আপ্যায়নে 


খধিরে চিনিল খষি, দিশি দিশি ছুটে গেল বাণী, 
অগণ্য প্রয়াসে মেশে নিষ্ঠাপৃত “রামানন্দ* নাম, 
শ্রদ্ধায় নমিত হ'ল ধরণীর খধি গুণী জানী, 

সমুজ্জল মাতৃ অঙ্ক? “সত্য শিব সুন্দরে' প্রণাম! 


হে মনীষি, ভ্রাস্তিবশে একদিন ছেড়েছিল যারা, 
চেয়ে দেখ,শ্মিত মৃখে একে একে ফিরিয়াছে তারা ! 


প্রসারণশীল বিশ্ব 
স্রীঅতসী দে 


১৯১৭ সালে অধ্যাপক ডে সিটার (109 3169 ) সর্বর- 
প্রথম গণিতের সাহায্যে কষে বলেন যে বিশ্ব প্রসারিত 
হচ্ছে__-অন্ততঃ তাই দেখান উচিত- প্রকৃত প্রসারণ ন] 
হ'লেও। . এ রকম ঘটন! বা কথা অনেক ষুগ্গ আগেকার 
লেখা গল্প ইত্যাদিতে পাওয়া যায়-_ধাহার সত্যতা সম্বন্ধে 
আমরা সর্বদাই সন্দিহান। মানব-মস্তিষ্ক জটিল হ'লেও 
সরলতার পক্ষপাতী, কোন নৃতন আবিষ্কারের প্রতি ইহার 
ষতই শ্রদ্ধা ও উৎস্থকতা থাকুক না কেন যতক্ষণ না তার 
প্রক্কত কারণ জ্ঞাত হয় ততক্ষণ সেই আবিষ্কারকে সন্দেহের 
চোখে দেখে এই জন্তেই সাধারণ মান্থষের কাছে এই 
আবিষ্কার প্রথমে 'নিতাস্ত কাল্পনিক বলেই মনে হয়েছিল__ 
কিন্তু গণিত-শাস্ত্রও ভৌতিক বিজ্ঞানের সাহায্যে ইহার 
সত্যতা সরলভাবে প্রমাণিত হয়েছে । 

এখন দেখা যাক বিশ্বে আমাদের স্থান ক্রেখায়? আদি 
সংস্কারে স্বভাবতঃই নিজেকে সবচেয়ে বড় ভেবে পৃথিবীকে 
সমস্ত স্থষ্টির কেন্দ্র ধরে তার চারি পাশে হুরধ্য, চন্দ্র, তারা! 
ইত্যাদি ঘুরছে ধর! হয়েছিল। আধুনিক বিজ্ঞানী পৃথিবীর 
চারি দিকে আকাশমগ্ডল ঘৃরঘার কল্পন৷ স্বপ্নেও সত্য ভাবতে 
পারেন না_কেননা তাহলে যে সমস্ত সুদূর নক্ষত্র ও নীহা- 
রিকা মণ্ডলী দেখা যায়-_তাহারা এত দূরে আছে ষে ২৪ 
ঘণ্টায় পুরা চক্র পরিভ্রমণ করতে গেলে তাদের কোথাও 
কোথাও আলোর গতির চেয়ে বেশী ত্রত চলতে হবে। 
এবং আমরা! জানি আইনষ্টাইনের সাপেক্ষতাবাদ (1১৩০: 
০৫ চ১০18৮156) থেকে ইহা অসম্ভব। আইনষ্টাইনের 
সাপেক্ষতাবাদের সত্যতা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হয়েছে; 
ইহা বলে বিশ্বে আলোর গতির চেয়ে করত কোন জিনিস 
চলতে পারে না। হূর্ধ্যকে কেন্দ্র করে তার চারি পাশে 
গ্রহদের ঘুরতে দেওয়ার সমন্ত মুশকিল দূর হয়ে গেছে। 
কিন্তু সুধ্য একটি স্বতন্র কে্জ হতে পারে না শুধু যয 
মণ্ডলের জন্ত হতে পারে। নুধ্য-মণ্ডলে সৃর্্যকেন্দ্রে এবং 
তার চারি পাশে গ্রহ, উপগ্রহ ও পুজ্ছবিশিষ্ট তারা৷ ইত্যাদি 
ঘুরছে। গ্রহদের মধ্যে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, 
শনি, বারুণী, বরুণ, যম ক্রমশ: হু্ধ্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। 
মঙ্গল ও বৃহস্পতির যাবে হাজার হাজার ছোট ছোট 
গ্রহের সম আছে? বোধ হয় অনেক যুগ আগে তারা 


একটি বড় গ্রহ ছিল। কূরধ্য আপনার নীহারিকার মাঝে 
একটি জলস্ভ কয়লা ছাড়া আর কিছুই নয়। (একটি 
নীহারিকা কোটি কোটি তারার সমষ্টি এবং কোটি কোট 
নীহাবিকা এই বিশ্বে আছে )। 

এই নীহারিকাদের স্বচ্ছ আকাশে সাদা মেঘের. মত 
দেখায় এবং তারা আকাশ-গঙ্জা (811্য ভাছ্য) নাষে 
প্রসিদ্ধ । এই নীহারিকাদের মাঝে ছোট, বড় মাঝারি, 
গরম, ঠাণ্ডা, ঘন, পাতল! অনেক প্রকার নক্ষত্র আছে।, 
ভগবানের এই বিশাল ্থ্টির মাঝে আমরা! অতি নগণ্য,_ 
আমরা! নিজেদের ঘোষণা যতটুকু করতে পেরেছি তত- 
টুকুই আমাদের সম্বল। যদিও বর্তমানে পৃথিবী ছাড়া 
হূর্য্য-মগ্ডলের অন্ত কোন গ্রহতে প্রাণীর আভাস পাওয়া 
যায়নি তথাপি বিশ্বের মরুভূমির মাঝে ছই-একটি 
মরুদ্বীপ থাকা একেবারে অসম্ভব নয়। ভাবতে বেশ লাগে 
হয়ত জনন্ত কোন গ্রহের মানুষরা আমাদের বিষয়ে কিছু 
জানবার চেষ্টা করছে। হয়ত এক দিন আমর! বিশ্ব- 
বন্ধুত্ব করতে সমর্থ হব। কিন্তু কবে ও কোথায়? বিজ্ঞান 
এর জবাব এখনও দিতে অসমর্থ । 

বিশ্বে অন্ধমান কোট কোটি নীহারিকা আছে; 
নির্দল মেঘশুন্ত রাজে ছোট ছোট মেঘের টুকরার মত 
দেখা যায় এবং দুরবীক্ষপের সাহায্যে ইহাদের অগণিত 
নক্ষত্রপুঞ্ক বলে মনে হয়। শুধু চোখে যাহা শুন্ত মনে 
হয় দুরবীক্ষণের সাহায্যে সেই সব স্থানে পাতলা 
মেঘের টুকরার মত দেখা যায়। এই সব নীহারিকামগ্লী 
এতদুরে আছে ষে দূরবীক্ষণের সাহায্যেও তাদের নক্ষত্রদের 
আলাদ! দেখা যায় না। আকাশ-গঙ্গার মত প্রায় প্রত্যেক 
নীহারিকাতে কোটি কোটি নক্ষত্র আছে। নীহারিকাদের 
দূরত্ব আমাদের কাছ থেকে এত বেশী যে তা মাইলে 
ব্যক্ত করা কঠিন। সেইজন্ত আমাদের অন্ত এক মাপের 
সাহায্য নিতে হবে। আমরা জানি আলে! সেকেণ্ডে 
১৮৬*** মাইল যায়, তবুও আলোর ্র্য থেকে এখানে 
আসতে প্রায় ৮ মিনিট লাগে। এইরপে হূর্ধ্য ছাড়া 
আমাদের নিকটতম নক্ষত্র থেকে আলো এখানে আসতে 
৪'২৭ বছর লাগে-_ইহা সুরধ্য অপেক্ষা ২৭*** গুণ দূরে 
আছে। অতএব আমবা নক্ষত্রদের ব্যবধান এখন থেকে 


৪২ 


টিরহ এটার ভাটারা দিলারা রাহ, 
আলোকবর্ষ (18১6 7৪৪৫ )তে ব্যক্ত করব। নীহাঁ- 


রিকাদের জন্যেও এই মাপ ব্যবহার করা চলে কিন্তু তাদের 
দুরত্ব আরও অনেক বেশী বলে কখনও কথনও অন্ত মাপ 
ব্যবহার করা হয়। (এক 106£88৪9০- ৩ ২৬ লাখ 
আলোকবর্ষ )। এই ব্যবধান আমাদের সীমাবদ্ধ জানের 
কারণে কল্পনাতীত বলে মনে হয়। এর দশগুণ বা 
দশের এক ভাগ অনুমান করতে আমাদের মানসিক জগতে 
কোন পরিবর্তন হয় না! কিন্ত তবুও এই সংখ্যাগুলি 
স্থুল সত্য। 

আসল বিষয় বুঝিবার জন্ত যতটুকু না জানলে নয় 
এতক্ষণ তারই অবতারণা করা গেল। এখন প্রকৃত 
আলাচ্য বিষয়ে আসা যাক। আইন্টাইনের ব্যাপক 
সাপেক্ষকতাবাদ ( 9979781 7১91201567 ) প্রতিষ্ঠা হবার 
ছু'বছর পরেই ডে সিটার এই সিদ্ধান্তের সাহায্যে কষে 
বলেন যে বিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে__অস্ততঃ তাই দেখান 
উচিত। নীহারিকাদের আমাদের কাছ থেকে দুরে চলে 
ষাবার আভাস প্রথম পাওয়া যায় অধ্যাপক ক্সিফারের 
(91086: ) প্রয়োগে (68970)56)। শুধু ষে পৃথিবী 
থেকেই এই সব গ্রহ উপগ্রহ নিরস্তর দুরে চলে যাচ্ছে তা 
নয়-_এই মহাপ্রসারণে প্রত্যেক কোষ অন্যের কাছে থেকে 
দুরে সরে যাচ্ছে। প্রসারণের অথবা দূরে সরে যাবার বেগ 
নির্বপণ করা খুব কঠিন নয়। ভগ্লারের ()০12219: ) প্রসিদ্ধ 
সিদ্ধান্ত (09001016: [7880$) থেকে আমরা জানি যে যদি 
ঢেউয়ে উৎস এবং তাদের ডিটেক্টরের (0569০০:) 
মধ্যকার ব্যবধান বাড়তে থাকে তাহলে ডিটেক্টরের 
কাছে স্থির থাকার চেয়ে প্রতি সেকেণ্ডে কম ঢেউ পৌছুবে 


এবং আবৃত্তি (8508670)) কমে যাবে--অথবা অন্য কথায় _ 


উত্শি-দৈর্ধ্য ( দ৪৮৪-19086 ) বেড়ে যাবে। উৎস ও 
ডিটেক্টরের বাবধান যদি কমতে থাকে তাশ্হলে একই 
কারণে আবৃত্তি বেড়ে যাবে অথবা উর্টি-দৈর্ধ্য কমে যাবে। 
শব হাওয়াতে তরঙ্গ রূপে ভ্রমণ করে। স্থতরাং তরঙগ- 
উৎস ক্রমশঃ দূরে সরে গেলে শবের আবৃত্তি কমে যায়। 
অতএব আমরা শব্দের পরিবর্তিত আবৃত্তি থেকে বলতে 
পারি তার উৎস কত বেগে চলছে। কিন্ত শৃন্স্থিত স্দূর 
নীহারিকামগুলীর কাছে আমাদের ধ্বনি কি করে পৌঁছুবে 
বা তাদের কাছ থেকে কোন শব্ধ আমরা কি করে শুনতে 
পাব? এখানে আলোক-উশ্মিমালাই (118176-দ 85৩৪ ) 
আমাদের একমাআ সাহায্য করবে। পৃথিবীতে কোন 
উত্তেজিত অগুবা পরমাণুর বর্ণপট (৪2৪০৮:80) ) নিলে 
তাতে কতকগুলি বিশেষ রেখা দেখা যায়। কোন দূরের 
নীহারিকার বর্ণপট যত্ব ক'রে অধ্যতন ধ'রে দেখা! গেছে 


প্রবাসী 


১৩৫০ 
যে সেই বিশেষ বিশেষ রেখাগুলিই একটু সরে গেছে ও 
অপেক্ষাকৃত লাল হয়ে গেছে। তার কারণ এই ষে নীহারিকা 
থেকে আসতে আসতে আলোর আবৃত্তি কমে যায় 
অথবা উত্মি-দৈর্ধ্য বেড়ে যায়। স্থতরাং আমর! বলতে 
পারি যে নীহারিকামণ্ুলী দূরে সবে যাচ্ছে। নীহারিকা 
থেকে আলো গন্তব্য স্থানে অর্থাৎ আমাদের কাছে পৌছুতে 
গঁছুতে পথে পদার্থের উপস্থিতির কারণ আলো লাল হয়ে 
যায়। 1)" 2দ2-র এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ নয়__ 
এবং ইহাতে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া! হয় না কেননা বিশ্বে 
পদার্থের ঘনত্ব অতি সামান্ত। অধ্যাপক হাব.লের 


* (70919) অবলোকন (০৮5০7598100) ও মাপের 


সাহায্যে জানা গেছে যে নীহারিকাদের দুরে সরে যাবার 
বেগ ৫৫০** মিটার প্রতি সেকেগ্ প্রতি মেগাপারসেক। 


 ভাগ্যক্রমে আজ পধ্যস্ত কোন নীহারিকাকে আমাদের 


দিকে আস্তে দেখা যায় নি। চারি-বিস্তার-বিশিষ্ট বিশ্ব 
কিরূপে প্রসারিত হচ্ছে ইহা সম্পূ্ণকূপে বুঝবার জন্য 
বেলুনের দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। একটি বেলুনকে প্রথমে 
অল্প ফুলিয়ে তার সারা গায়ে ছোট ছোট বিন্দু চিহ্নিত করা 
যাক। এরকম ভাবে বিন্দুগুলিকে বেলুনের গায়ে রাখতে 
হবে ষে প্রত্যেক বিন্দুর চারি দিকে কোন-না-কোন বিন্দু 
থাকে । কোন চ্যাপ্টা জায়গায় তা৷ করা সম্ভব নয়। তার 
কারণ ধারের বিন্দুগুলির এক দিকে কিছুই থাকবে না। 
এই বিনুগুলিকে আমাদের গ্রহ, তারা, নক্ষত্র ইত্যাদির 
প্রতিরূপ ধরা যাক। তার পরে যখন বেলুনটিকে ফোলান 
হবে উহার ফুপিবার সঙ্গে বিশ্বের প্রসাবণের উপম! 
দেওয়া যায়। বিশ্বে নীহারিকার চারি দিকে নীহারিকা- 
দ্বারা পরিবেষ্টিত ; অতএব ব্যোমের (82০9) বক্র হওয়া 
একান্ত আবশ্তক। শুধু তাই হলেই চলবে না_ব্যোমের 
বন্ধ হওয়াও দরকার । বন্ধনাহলে ব্যোমের সীমা এবং 
কেন্দ্র থাকবে এবং তাদের উপস্থিতি আমাদের নানা 
অস্থৃবিধায় ফেলবে । ডে সিটারের বিশ্বের চিত্রে পদার্থের 
কোন স্থান নেই-_শুধু গতি আছে। বিশ্বের পদার্থের 
ঘনত্ব অতি সামান্ত--তা অগ্রাহ্‌ করা যায়। ডে সিটার 
ইহা ধরে গণিতের সাহায্যে এক শুন্য গতিশীল বিশ্ব রচনা 
করেছেন। অন্ত দিকে আইনষ্টাইনের বিশ্বের চিত্রে পদার্থ 
আছে কিন্ত কোন গতি নেই,_ইহা! সম্পূর্ণ স্থায়ী। এই 
ছুই চিত্রের মধ্যে কোনটিই প্ররুত চিঅ নয়। : ষ্দিভে 
সিটারের বিশ্বে কিছু পদার্থ রাখা যায় এবং আইনষ্টাইনের 
বিশ্ব থেকে কিছু সরান যায় তা'হলে হয়ত ষথার্থের নাগাল 
পাওয়া যেতে পারে। এইবূপে আইনষ্টাইনের স্থায়ী বিশ্ব 
ও ডে সিটারেক গতিশীল বিশ্বের মাঝামাঝি কোন বিশ্ব 


রা ন্কার্ভারা ররর 
থাক। উচিত যাহ! আমাদের বিশ্বের সত্যকারের প্রতিনিধি 


হবে। 

বিশ্বের রচনা ও উহার প্রসারণ ভৌতিক বিজ্ঞান এবং 
গণিতের ছাত্রদের কাছে অতি আকর্ষণীয় বস্ব;__কিস্ত 
আমরা গণিতের সাহাধ্য নেব না। আমরা শুধু ভৌতিক 
দৃষ্টিতে ইহা অধ্যয়ন করব। আমরা জানি সৃষ্টিতে 
প্রত্যেক বস্ত অপরকে নিন্ধের দিকে আকর্ষণ করে। এই 
আকর্ষণ বস্ত ছুটির 70৪৪৪-এর গুণফল ও তাহাদের ব্যবধানের 
উন্টা বর্গের (8৫009:9 ০1 0159 £9০09:০০৪] ) উপর নির্ভর 
করে। (সহজের জন্যে এখানে আমরা নিউটোনিয়ান 
আকর্ষণ ধরছি )। কিন্তু সাপেক্ষতাবাদ থেকে গণনাতে 
আমাদের একটি £০৮০৮-এর সম্মুখীন হ'তে হবে ইহা! 
আকর্ষণের বিরুদ্ধে যায় এবং নীহারিকাদের পরস্পরের 
আকর্ষণের ফলে একত্র হওয়া! থেকে নিবৃত্ত করে। অতএব 
আমর! ইহাকে ব্রদ্ধাণ্তীয় বিকর্ষণ (০080210 17600015107 ) 
নামে অভিহিত করব। বিশ্বের প্রসারণ কেন ষে প্রথমে 
আরন্ত হ'ল তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে যথে্ই মতভেদ 
আছে তবে একটি বিষয় বুঝা শক্ত নয় যে, ফেব্রিয়া 
একবার আরম্ভ হবে সেই ক্রিয়াই বরাবর চলতে থাকবে। 
প্রসারণ মানে ঘনত্ব ও নিউটোনিয়ান আকর্ষণ কমে 
যাওয়া--যাতে বিশ্ব বাড়তে থাকবে এবং সংকোচন 
স্থরু হলে ঘনত্ব ও আকর্ষণ বাড়তে থাকবে; ফলে বিশ্ব 
ক্রমশঃই ছোট হয়ে যাবে। 

স্থির আদি থেকে আজ পধ্যস্ত বিশ্বের ব্যাস কত 
বেড়ে গেছে বল! বড় শক্ত। বিশ্বের গোড়াকার 
অর্ধব্যাস, যখন প্রসারণ সুরু হ'য় নি, ৩২৮ মেগাপারসেক 
ছিল। কিন্তুববিশ্ব পৃথিবীর চেয়েও পরিবর্তনশীল-_একথা 
ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে, কেননা পৃথিবীর : অনেক পুরণ 


পাহাড়ের আই ১.০, বংসহ। বিশ্বের উপস্থিত 
ব্যাস জানা নেই বটে, কিন্তু উহার প্রসারণের হার জানা 
শক্ত নয় । ১৩০০০০০০০০ বছরে নীহারিকাদের মধ্যকার 


ব্যবধান দ্বিগুণ হয়ে যায়। এই সমন্তা দুর করবার জন্য 
ছ"ট' সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করা হয়েছে। একটির নাম 
স্পন্দমান বিশ্ব যাহার মতে বিশ্ব এক স্ববেষ্টনকারিণী (৪০14 
34108) ঘড়ির শ্প্িঙের মত আপনা-আপনিই বাড়ে 
এবং কমে। এই সিদ্ধান্ত আমাদের ভবিষ্যতের, গ্রলয়-ভয় 
থেকে চিরকালের জন্তে মুক্ত করেছে বটে, কিন্ত ইহা ঠিক 
উপলব্ধি করা যায় না। কেননা আমরা হ্ববেষ্টনকারিণী ঘড়ি 
সচরাচর দেখতে. পাই না। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত বুগাত্তরের 
আইনইাইনের স্থায়ী বিশ্বের কল্পনা! ও কিছু পরিবর্তনের 


প্রসারণশীল বিশ্ব 


৪৬৩ 


সঙ্গে সঙ্গে ত্রদ্ধাণ্তীয়-_প্রতিসরণ বেড়ে যাওয়া । আইন- 


ট্টাইনের সাপেক্ষতাবাদ ও মিল্নের গতিবাদ (141195 
চ7677)86198]11)60) থেকে আমরা! গ্রসারণশীল বিশ্বের 
অস্তিত্ব পাই। মিল্নের সিদ্ধান্ত গুরুত্ব আকর্ষণের (£:%569- 
9009] 956898291) কোন প্রয়োজনীত! বোধ করে না 
অথচ বিশ্বরচনার এই সিদ্ধাস্তই অন্তান্ত সিদ্ধান্তের তুলনায় 
সহজ ও সরল বলে মনে হয় । এই বিষয়ে আরও গবেষণার 
প্রয়োজন, নচেৎ সব বিষয় পরিষার করে বুঝতে পারা! 
সম্ভবপর নয়। প্রয়োগের দ্বারা আমরা জানতে পারি 
বিশ্বের গ্রসারণ অনেকটা ফুলঝুরির স্ফুলিজ বাহির হওয়ার 
মত। পৃথিবীতে যেমন সোজা চলতে থাকলে যেখান 
থেকে যাত্রা সুরু করা যায় সেখানেই আবার এসে পৌছান 
যায়, তেমনি চারি-বিস্তার বিশিষ্ট (8957: 017090810081) 
বক্র বিশ্বে আলোর রশ্মি সরল রেখায় ভ্রমণ করার জন্তে 
যেখান থেকে যাত্রা করবে সেখানেই এসে পৌছবে। 
এইবূপে আমরা বর্তমানের লঙ্গে সঙ্গে ভূতকেও দেখতে 
সমর্থ হব কেবল আলোর রশ্মি এই দীর্ঘ যাত্রার মাঝে 
ক্লাস্ত হয়ে কিছু নিশ্্রভ ও কিছু লাল হয়ে যাবে। 
ষে-সময়ে বিশ্বের অর্ধব্যাস সবচেয়ে ছোট ছিল এ 
সময়েও আলোকে পুর! পরিভ্রম্ণ করুতে ৬০৯০০০০০০৪৪ 
বর্ষ লাগত এবং প্রতি ১৩০০০০৪০০৩৪ বর্ষে বিশ্বের অর্ধ- 
ব্যাস ছিগুণ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যেমনি ব্যাস ১**৩ গুণ 
হয়ে গেল গ্রসরণের কারণ আলো! বিশ্বের চার দিকে যেতে 
অসমর্থ হয়ে গেল, এবং এ সময়ের পরে যে আলো চলতে 
স্ব করেছে ,সে বিশ্বকে কোন দিন পরিক্রম করতে 
পারবে না। শুধু তাই নয়, প্রলারণ যখন ১০৭৩ গুণ হয়ে 
গেল তখন আলোর পক্ষে বিশ্বকে অর্ধেক পরিক্রম করাও 
অসম্ভব হয়ে গেল। এইরূপে আমাদের এখান থেকে 
আলো অর্ধেক বিশ্বে পৌছুবে না এবং আমরাও বিশ্বের 
অনেক কিছুর বিষয়েই অজ্ঞান অন্ধকারে চিরকাল থাকব। 
তবে আমাদের সাম্যের ভিতর যা জানবার আছে 
তাই অসীম ও অনস্ভ। তাই আমরা কোন দিন জেনে 
উঠতে পারব কিনা কে বলতে পাবে। 

বিশ্বের প্রসারণ অথবা অণুর সংকোচন একই পর্ধ্যায়ে 
পড়ে। একের বাড়া অন্যের ছোট হওয়ার সমান। যদি 
কোন বিশ্বব্যাপী প্রাণী (যাই নাম হোক) বিশ্বের সঙ্গে 
নিজের সত্তা মিলিয়ে রাখে তাস্ছলে তার শরীর বিশ্বের 
সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকবে । প্রাণী নিজে তা অনভব 
করবে না কিন্তু তার.কাছে অন্তর-নীহারিকা ব্যবধান 
অবিচল খাঁকবে। 'কিস্ত জামরা সবস্-জীবজন্ধ, 'গিরি- 
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নীহাব্বিকা-মণ্ডলীও সংকৃচিত হয়ে যাচ্ছি মনে হবে। 
তার কাছে পৃথিবীর কক্ষ দিনের পর দিন ছোট হয়ে 
যাবে এবং উহার পরিভ্রমণ কাল স্থির আছে ভাবলে তল 
হবে। উহা আপনার দৈর্ঘ্য ও সময়ের ইউনিট এমন 
ভাবে সামধন্ত করে নেবে যে আলোক গতি অবিচল 


পরধালী 
কন্ধর, তর নদী, গ্রহ, উপগ্রহ ও সৌর পরিবার এবং থাকবে। এ মাপে আমাদের আঘু কমে বাচ্ছে, সময় 
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লী শীগ্গ চলে যাচ্ছে, এবং আমাদের অনন্ত বর্ষ মিলে 
“বিশ্ব-কাল"*-এর একটি মাত্র পল হবে। এ সময় 
আমাদের দৃষ্টিতে বিশ্ব বেড়ে বেড়ে অনস্তে লীন হয়ে 
যাবে এবং বিশ্বব্যাপী দৃষ্টিতে আমাদের অস্তিত্ব লোপ 
পেয়ে যাবে। 


দাবী 


শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 


১ 
কি জিঘাংসা, রণোম্মাদ কি অশান্তি ভরেছে তুবন ? 
ছুমিবার কি আকাঙ্ষা ক্লিট করে মানবে সদাই ? 
সাত্রাঙগ, প্রাচ্য, শৌধ্য পারে না তা করিতে পুরণ, 
বাঞ্ছিত সকলই পেয়ে, মনে হয় কি যেন কি নাই। 
চি 
বিশ্্ধ চলো্দি সম বিশ্ব মানবের মর্ম্মব্যথা 
উচ্ছৃসি উচ্ছলি ছোটে, সংঘর্ষের নাহি ফেন শেষ, 
কালের পাষাণ তটে আছাড়ি' আছাড়ি” কুটি' মাথা, 
কি যেদাবী__বারবার তোমারে জানায় পরমেশ ! 
৩ ॥ 
রক্তাুত সর্ববঅঙ্গ, সমন্বরে কহে বিশ্ববাসী, 
শরণ, সুহৃদ, ভর্তা, সাক্ষী তুমি চির দিবসের । 
মোরা ভাবোন্মাদ প্রতু,_-অমতের আমরা পিয়াসী, 
আকাজ্ষী নহি কো মোরা রাজত্ব কি প্রতুত্ব, যশের | 
৪ 


ধনে তাহা পাই নাই, অতৃষ্থিতে পুর্ণ ধনেশ্বর, 
জয়ে নয়, কাদে বীর করায়ত্ করি বনুন্ধরা । 
গ্রতিভা, প্রতিষ্ঠা, গ্রীতি দিতে নারে তাহার খবর, 
তুলি, ছেনী, লেখনীতে পড়ে নাই পড়িবে না ধরা । 


পু 
 সুষকায়ে অমৃত তুমি দেবতাকে করিলে অমর, ূ 
“অনুর যে বাহু কেতৃ-_তাহারাও পেলে তার স্বাদ। 
সুধা! পরিবেশনেতে হ'তে হবে আবার তৎপর, 
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মানব সন্তান তব তারা কেন পড়ে রবে বাদ? 


ঙ 
সেই স্থধা যে অমতে জন্মগত রয়েছে যে ভাগ, 
প্রমাণ যাহার পাই প্রতিদিন নিশ্বাসে-প্রশ্থাসে, 
রক্তত্্োতে মিশে আছে চিরন্তন যার অনুরাগ, 
আনন্দেতে কণা যার পাই কতু ইঙ্গিতে আভাসে। 

৭ 
তারি লাগি সব দবন্ব, বিক্ষোভ, বিদ্রোহ ও সংগ্রাম, 
তাই চায় স্ধী, ভক্ত, শিল্পী, বীর, কবি, বৈজ্ঞানিক। 
তারি লাগি এ উদ্বেগ, আন্দোলন চলে অবিশ্রাম, 
মানব-দানব সম ক্ষিপ্ত প্রায় ছুটে দিথিদিক। 


৮ 
মানব জাতিরে তুমি লহ উচ্চ আরও উচ্চন্তরে, 
কর্দে জানে, তেজে, প্রেমে কর তারে সম দেবতার 
রোপিত পাদ্দপে তব, যেন নেই কল্পফল ধরে, 
ঠেকায়ে রেখো না আর অমতে তাহার অধিকার । 
শে 
বিশ্বনাথ, বিশ্বভরি উঠুক তোমার জয়গান, 
কবির অমৃত কঠে নবগীতি হোক উচ্চারিত। 
স্থাপতো, ভাস্কর্য, শিল্পে লাগুক সে অমবতের বান-- 
ভাষায়, চিস্তাম্, কশ্ধে হুধাধারা হোক উৎসারিত। 
১৩ 
মুছে যা'ক হিংসা, হেষ, পশুস্বের গর্বব আস্ফালন, 
* বেগবতী বক্ততৃষা ঘুচে যাক দুষ্ট স্প্নবৎ, 
দেখস্বের কর যোগ্য-_পাতো! বুকে তোমার আসন, 
* হোক রম্য পুণ্যগ্র্ শুচি শান্ত সমগ্র জগৎ। 


“সম্মিলিত জাতিসমূহের সাহাষ্য ও যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সমিতি”র (0. .৮../.) বৈঠকে মিত্রশক্তিবর্গের প্রতিনিধিগণ 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের “আটলান্টিক সিটি নগরে সমবেত 


প্রেসিডেন্ট রুজভেণ্ট উক্ত বৈঠকের (0. . ৪.৮.) “ছূর্গতি মোচন” চুক্তি-পত্রে স্বাক্ষর করিতেছেন 








মার্শাল চিয়াং কাই-শেক চীনের প্রেসিডেষ্ট নির্বাচিত হওয়ার পর চুংকিঙে গৃহীত চিত্র 
মধ্যস্থলে চিয়াং কাই-শেক, পার্থে মাদাম চিয়াং 
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চীনা বাহিনীর অধ্ক্ষ সান্‌ লি-জেন এক দল চীনা সামরিক কর্চারীকে "বানুকা* হাউই বন্দুকের ব্যবহার, শিক্ষা 
দিতেছেন। এই ধরাপর বন্দক প্লোচর পরিমাপ আকিকা ঘাটাতেজ সি সাবাজারগাল লগকাণ চটীগ্ারলাদ 


বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি 


আ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 


রুষ বণক্ষেত্রে দৃশ্ঠপটের আবার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সেখানে 
দিগন্তবিস্তৃত সমরাঙ্গনে এখন একপক্ষ-__অর্থাৎ জান্মানি__ 
চেষ্টা করিতেছে স্থায়ী অটুট বৃহ যোজনা করিয়া আত্ম- 
রক্ষার, অন্থ পক্ষ অর্থাৎ সোভিয়েট চেষ্টা করিতেছে সেই 
রক্ষাবুহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া কয়েকটি পৃথক্‌ যুদ্ধ 
প্রান্তের গঠনে । আত্মরক্ষী দলের স্থাণুযুদ্ধে চালমাৎ 
আনিবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য রুষ সেনাদল এখন 
কয়েকটি পৃথক সেনার্দলে বিভক্ত করা হইয়াছে যাহার 
প্রত্যেকটিতে বিশেষভাবে গঠিত ও শিক্ষিত সেনা তুষার- 
ময় রণাঙ্গনে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের সাহায্যে শক্তর আত্মরক্ষা 
কেন্দ্রগুলিকে বিধ্বস্ত করিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করি- 
তেছে। রুষ রণক্ষেত্রে এখন দুই দ্রিকেই সেনাবুহ রহিয়াছে 
কিন্ধু রুষব্যুহের পিছনে আক্রমণকারী সেনাদল অতর্কিতে 
একত্র হইয়া শক্রব্যুহ ছেদনের চেষ্ট বারংবার বিতিন্ন স্থলে 
কৰ্রিয়াছে। এ পর্যন্ত একযোগে সমস্ত রণার্শন আক্রান্ত 
হয় নাই, স্থানে স্থানে বাড়বানলের মত অকল্মাৎ অগ্নি- 
ক্কুরণ প্লাবন, দহন এবং ক্রমে ধূমায়মান যুদ্ধাবসানে পরি- 
শেষ এই মতই হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় এত দিন 
পধ্যন্ত বে যুদ্ধশক্তি ও অস্ত্রবল সোভিয়েট কতৃপক্ষ এইরূপ 
যুদ্চালনে নিয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা 
ব্যাপকভাবে জাম্মীন দলের আত্মরক্ষার ক্ষমতাকে নাশ 
করিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। এতদিন পর্যন্ত জাম্নানসেনা 
প্রথমে পিছু হটিয়া পরে পান্টা আক্রমণ চালাইয়া, রক্ষা- 
বাহের পুর্ণ যোজনায় সমর্থ হইয়াছে, প্রথমের প্রচণ্ড 
আঘাতে তাহাদের যতটা হটিতে হইম়্াছে,আশপাশের ঘাটি- 
গুলির অক্পবিস্তর স্থানাস্তরের ফলে শেষ পধ্যন্ত সেইখানের 
কাছাকাছিই নৃতন সরল বঙ্গাবুহ স্থাপিত হইয়াছে। ইহার 
ফলে প্রত্যেক বারই সোভিয়েট সেনা কিছু কিছু করিয়া 
দেশোদ্ধারে সমর্থ হইয়াছে বটে, কিন্তু জান্মান রক্ষাব্যুহ 
সাময়িক ভাবে ভিন্ন বিশেষ বিপধ্যস্ত হয় নাই এবং তাহার 
মধ্যস্থিত সেনাদলের কোনও বৃহৎ অংশ বেড়াঙ্জালে পড়িয়া 
(স্টালিনগ্রাডে ফন পউলসের জান্দান সেনাদলের ন্যায়) 
বিনষ্ট হয় নাই। বল! বাহুল্য, এরূপ আক্রমণে প্রথমের 
দিকে আক্রান্ত অপেক্ষা আক্রমণকারীদিগেরই ক্ষতি অনেক 
অধিক, আক্রান্ত দল যদি পরে বেড়াজালে পড়ে তবে তখন 
তাহাদের ক্ষতি অত্যধিক হয়। 
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সোভির়েটের যুদ্ধচালনায় এখন ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত 
সেনাদল দেখা যাইতেছে । এক শ্রেণীর সেনা স্থাণুযুদ্ধে 
বিপক্ষকে প্রহরীর মত লক্ষ্যমধ্যে রাখিয়া অবিশ্রাম অল্প- 
স্বপ্ন আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখিতেছে এবং তাহাদের 
পান্টা আক্রমণ ইত্যাদি বার্থ করিতেছে । ইহাদের উদ্দেশ্য 
শক্রর চলাচলের খোজ রাখা, তাহার বক্ষাকেন্দ্রগুলি ক্রমা- 
গত গোলাবর্ষণে ধীরে ধীরে নষ্ট করিয়া এবং অবিরাম 
দিবারাত্র ছোট ছোট সংঘর্ষ চালাইয়া শক্রকে ক্ষীণবল 
করা। এই "শ্রেণীর মেনাই অবিচ্ছিন্ন রেখায় জাশ্মান ব্যুহের 
সন্দুখীন হইয়। স্থাণুষুদ্ধ চালাইতেছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর সেন! 
কয়েকটি বিশেষ বাহিনীতে গঠিত হইয়া আছে। ইহাদের 
অধিকাংশই শকট-বাহিত, সঙ্গে অশ্বারোহী এবং তুষারক্ষেত্রে 
দ্রুতগামী “শী” (517) পরিষুক্ত সেনাদলও আছে । ইহারা 
বিশেষ ভাবে আক্রমণ চালনায় দক্ষ এবং ইহাদের সঙ্গে 
বিরাট ব্ম্বযুক্তবাহিনী এবং মোটর-বাহিত ক্রুতগামী 
গোলন্দান্ুবাহিনীও থাকে । এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বাহিনী- 
গুলি প্রথম শ্রেণীর পিছনে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে । 
কোনও স্থলে শক্রসেনা৷ অপসারিত হইয়াছে বা তাহাদের 
বক্ষাকেন্ত্র অল্পবিস্তব বিধ্বস্ত হইয়াছে কি! তাহাদের রক্ষণা- 
বেক্ষণ ব্যবস্থা কিছু শিথিল হইয়াছে এই সংবাদ পাইলেই 
এইব্ধপ বাহিনী সেখানে অতফ্িত আক্রমণ প্রচণ্ড তেজে 
চালনা করে। আক্রমণের গোড়ায় বর্মাবৃতবাহিনী ধল- 
বদ্ধভাবে গোলাবর্ষণের আবর্ণীর পিছনে ছুটিয়া শক্রব্যুহে 
বর্ধাফলকের স্তায় বিদ্ধ হয়। এই ফলকগুলি বুযহ ভেদ করিয়া 
শক্রসেনার পিছনে গিয়া ছড়াইয়। পড়িবার চেষ্টা করে এবং 
তাহাদের পিছনে পিছনে দ্রুতগামী শকট-বাহিত, অশ্বারোহী 
এবং “শীগ্যুক্ত সেনাদল অগ্রসর হইয়া ব্যাপক ভাবে 
শক্রদলকে তিন দিক হইতে আক্রমণের চেষ্টা করে। শক্র- 
পক্ষের তখন একমাত্র উপায় থাকে বশ্মাকৃত ফলকগুলিকে 
নিজেদের বশ্মাবৃতবাহিনী দিয়া পাণ্টা আক্রমণ করিয়! 
গতিরোধ করা এবং ইতিমধ্যে সমস্ত ব্যহকে পিছাইয়া 
আনিয়া বেড়াজালের ঘেরার বাহিরে লইয়া আনা এবং 
সেই সঙ্গে পশ্চাৎ হইতে গচ্ছিত (রিজার্) শক্তিকেন্ত্র 
হইতে নৃতন সেনাদল লইয়া! ছিন্ন ব্যুহকে কিছু দুরে পিছনে 
পুনর্যোজনা করা। এ পর্য্স্ত যতগুলি স্থলে সোভিয়েট দীর্ঘ 
প্রসরের উপর ব্[হচ্ছেদে সমর্থ হইয়াছে, সকল ক্ষেত্রেই 
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জান্মান দল এ ভাবে আত্মরক্ষায় সফলকাম হইতে 
পারিয়াছে। 

সোভিয়েটের এই বিভিন্ন আক্রমণকারী বাহিনীগুলির 
মধ্যে লেনিনগ্রাড ও বণ্টিক কুলের নিকটস্থ “প্রথম বণ্টিক 
সেনাবাহিনী” আছে জেনারেল বাগ্রামিয়ান নামক আন্মানি 
সেনাধ্যক্ষের চালনায়। ইহার আক্রমণবাহিনীতে আছে 
১৪টি পদাতিক ডিভিসন, ১টি গোলন্দাজ, ২টি অশ্বারোহী 
ডিভিসন এবং ছুইটি সম্পুর্ণ বন্মাবৃতবাহিনী । ভিটেবস্কের 
নীচে জেনারেল রকসোভন্বীর চালনায় ইহা অপেক্ষাও 
বলশালী সৈন্তদল আছে। প্রিপেট জন্গাভূমির নিকট 
জেনারেল ভাটুটিন প্রথমে প্রায় ১৫০০০ সেনায় গঠিত 
বাহিনী লইয়া আক্রমণ করেন, এখন শুনা যাইতেছে 
যে এ দলের বল বৃদ্ধি করিয়৷ ৫ লক্ষ সেনার বাহিনীতে গঠিত 
হইয়াছে । আরও নীচে ডিপার নদের বাকে জেনারেল 
আইভান কোনেভ এতদিন স্থাণু হুইয়া বসিয়াছিলেন, 
সম্প্রতি জেনারেল মালিনোভদস্কি এবং টোলবুখিনের বাহিনী- 
দ্বয়ের যোগে তাহার বাহিনীও অগ্রসর হইতেছে । এই 
সকল যুদ্ধের মধ্যে বাগ্রামিয়ানের বণ্টিক বাহিনীকেই 
সর্বাপেক্ষা দুরূহ প্রারঁতিক অবস্থা এবং অতিদৃঢ় সংরক্ষণ 
বেষ্টনী অতিক্রম করিয়া গত ছয় সপ্তাহ ধরিয়া লড়িতে 
হইয়াছে। বাগ্রামিয়ান (পুরানাম, আইভান ক্রিষ্টোফোরো- 
ভিচ বাগ্রামিয়ান ) সোভিয়েট সেনানায়কদিগের মধ্যে 
একমাত্র যুদ্ধপ্রাস্ত ভারপ্রাপ্ত সেনাবাহিনী চালক যিনি 
শ্লাভজাতীয় নহেন। এই আন্মানী সেনানায়ক রুষ- 
জাম্মান যুদ্ধের আরস্তভকালে কর্ণেল ছিলেন, পাচ মাস পরে 
তিনি ছুদ্ধর্ধ যোদ্ধা টিমোসেক্কোর যুদ্ধপরিচালনা সংসদের 
সইকারী অধ্যক্ষ রূপে ল্লেফটেনাণ্ট-জেনারেল পদ লাভ 
করেন। সেই সময় বিষম পরাজয়ের দুর্যোগের মধ্য 
দিয়া এই ৫সনানায়কের শিক্ষা পূর্ণ হয়, যাহার পরিচয় 
তিনি স্টালিন গ্রাডের ধ্বংসস্ত পের মধ্য দিয়া ১৯৪২-৪৩ সনের 
শীত অভিযান চাপনে দিয়াছিলেন। তাহার পর 
বিগত বসস্তকালের অভিযানে খারকভের সম্মুধে এবং 
গ্রীষ্মের শেষে কুরুস্ক নগরীর নিকটে তিনি তাহার রণ- 
কৌশলের পরিচয় দিয়াছিলেন। 

এই সকল রুষ রণনায়ক এখন পরস্পরের সংযোগে 
জাশ্দান বক্ষী সেনার বিরুদ্ধে ব্যাপক শীত অভিযান গঠনের 
চেষ্টা চালাইভেছেন। এতদিন কিন্তু এই যুদ্ধ খণ্ড বিভক্ত 
এবং এক এক অংশে অল্পদিন স্থায়ী হইতেছিল। এতদিন 
একটি কেন্দ্রে প্রবল যুদ্ধ চালাইয়া সেখানে জাম্মান সেনার 
অন্তত্র গচ্ছিত শক্তি টানিয়া আনিয়া পরে অকল্মাৎ যেখান 
হইতে সেনা ও অস্ত্রবল স্থানান্তরিত করা হইয়াছে সেই 


প্রবাসী 
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অঞ্চলে প্রচণ্ড আক্রমণ করিয়! সেখানকার রক্ষীদলকে পরাস্ত 
করার চেষ্টাই চলিতেছিল। এইরূপে গত ডিসেম্বরে 
ভিটেবস্ক আক্রান্ত হওয়ার সময় জাম্মণনদল কিয়েভ অঞ্চল 
হইতে অনেক রক্ষীবাহিনী সরাইয়া সেখানে লইয়া! যওয়ায় 
কিয়েভ অঞ্চল দুর্বব্প হয় এবং সেই স্থযোগ লইয়া ডিসে- 
স্বরের শেষে জেনারেল ভাটুটিন প্রবল বেগে কিয়েভের 
সম্মুখের জান্বানবাহের প্রায় ৫* মাইল প্রসরের অংশ 
ছিড়িয়া ফেলেন। ১৫০০০০ রুষ সৈম্ত বাহভেদে ব্যবহৃত 
হয় এবং পরে আরও প্রায় ৪ লক্ষ সৈন্ত তাহাদের সহায়তার 
জন্ত ধাবিত হয়। ফলে ৫০ মারল ফাকটি ২০০ মাইল 
চওড়া হয় এবং সোভিয়েট সেনা ১০ দিনে ৬০ মাইল অগ্র- 
সর হইয়া পোলাগ্ডের সীমান্তে উপস্থিত হয়। যখন এই 
সমূহ বিপদ ঠেকাইবার জন্য জাম্মান কর্তৃপক্ষ উত্তর অঞ্চল 
হইতে সৈন্ত ও অস্ত্রবল স্থানান্তরিত করিয়া ভাটুটিনের 
অগ্রগতি রোধ করিলেন তখন সে অঞ্চলে অস্ত্র ও সৈম্তবণ 
হইপ ক্ষীণ এবং সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাঞ্চলে বাগ্রামিয়ানের 
বাহিনীগুলি প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইল। তাহার পর সে 
অঞ্চলে সোভিয়েট সেনার গতি জান্মানদল প্রতিরোধ করিয়া 
শ্লথ করিয়। আনার সঙ্গে সঙ্গে এইবারে সুদুর বিস্তৃত যুদ্ধ- 
প্রান্তের উপর সমস্ত ভিপার নদের বাক আক্রান্ত হইয়াছে । 
সঙ্গে সঙ্গে বাগ্রামিয়ানের অভিযানও পুনর্বার সতেজে 
চালিত হইতেছে । এক কথায় এতদিনে সোভিয়েট কর্তপক্ষ 
শীত অভিযান ব্যপক ভাবে চালনা করিতেছেন। এইবার 
জান্মান কর্তৃপক্ষের রক্ষণ ব্যবস্থার প্রকৃত পরীক্ষা হইবে। 


জাম্মান রূণনায়কদিগের মধ্যে ফিল্ড মার্শীল ম্যান 
স্টাইনের যুদ্ধকৌশলের পরীক্ষাই সর্বাপেক্ষা বিষম 
হইতেছে। এই খুঙ্গার' জাশ্মান রণনায়কের যুদ্ধকৌশলের 
পরিচয় লোভিয়েট সেনা বহু বার পাইয়াছে সুতরাং এই 
গ্রতিদ্দ্বীকে অবহেলা করার প্রবৃত্তি তাহাদের নাই। 
মার্শাল ম্যানস্টাইন রুশ-জাশ্মান যুদ্ধের প্রথম দিকে ওডেসা 
এবং পিবাস্টোপোল জয় করেন। স্টালিনগ্রাডের পরাজয়ের 
পর দক্ষিণ রুশদেশে জান্মানবাহিনীগুলির রক্ষার ভার 
পড়ে এই ম্যানস্টাইনের উপরে । প্রথমে কাম্পিয়ান 
সমুদ্রের কুলে জলাভূমিতে ম্যানস্টাইনের সহিত রুশ 
জেনারেল মালিনোভষ্ষির (এখন ডি.পারের বাকে তৃতীয় 
উক্রাইন যুন্ধপ্রান্তের বপনায়ক) সংঘর্ষ হুয়। প্রথমে মালিনো- 


ভস্কি প্রচণ্ড আঘাতে জজ্জরিত হুইয়৷ হটিয়া যান, পরে 


অনেক সৈন্য ও অস্ত্রবলের সাহায্যে ম্যানস্টাইনের বাহিনী- 
গুলিকে হটাইতে সমর্থ হন। কিন্ত ম্যানস্টাইনের বাহিনী- 
গুলি অশেষ ক্ষতিম্বীকার করিয়াও পরস্পরের এবং অন্ত 


ফাস্তুন 


৯০৯৩ ৯সপাসসপি সপ পা ছি 





বাহিনীগুলির সঙ্গে সংযোগ রাখিয়া জার্মান ব্যহ অটুট 
রাখিয়া ৪০০ মাইল পিছাইয়া আসিতে সমর্থ হয়। এই 
পশ্চাৎ অপসরণে ভ্যাজমা, রূসেভ, খারকভ, বেলগরড, 
রস্টভ এবং ভরনেসের অংশ রুশবাহিনী পুনরধিকার করে। 
কিন্ত সেই পশ্চাদপমরণের মুখেও ম্যানস্টাইনের বাহিনী- 
গুলি অতকিতে মোড় ঘুরিয়া সোভিয়েটের অগ্রগামী 
বন্মাবৃত বাহিনীগুপিকে আক্রমণ করিয়া বিষম ক্ষতিগ্রস্ত 
ও বিধ্বস্ত করিয়া বেলগরড ও খারখভ কাড়িয়া লয়। 
:৯৪৩ সালের জুলাই মাসে সোভিয়েটের বিপুল সমর- 
বাহিনীগুলির সঙ্গে ম্যানস্টাইনের পুনর্ববার প্রচণ্ড সংঘর্ষ 
বাধে। প্রথমে রুষদল পিছাইতে আরম্ভ করে কিন্ত 
ক্রমে তাহাদের শক্তিবৃদ্ধি হয় এবং জান্মান কর্তৃপক্ষ ম্যান- 
স্টাইনের বাহিনীগুলির ব্লক্ষয়ের সম্যক ক্ষতিপূরণ করিতে 
পারে না সুতরাং ম্যানস্টাইনকেও আত্মরক্ষার পথ লইতে 
হয়। তখন ডিপার নদের পিছনে আশ্রয় লওয়া ছিল 
একমাত্র উপায়, কিন্ত ইতিমধ্যে কয়েকটি বিরাট্‌ সোভিয়েট 
সমরবাহিনী ম্যানস্টাইনের বাহিনীগুলির দক্ষিণ কষ অঞ্চলে- 
স্থিত অংশগ্তলিকে বেড়াজালে ফেলিবার “জন্য প্রাণপণ 
.করিয়া প্রচণ্ড যুদ্ধ লড়িতে থাকে । রুষবাহিনীগুলির অগ্রগতি 
রোধের জন্য প্রথমে স্টালিনোতে “সজারু” দুর্গমালা গঠিত 
হয়। জাম্মান বাহিনীগুলি ডন নদের অববাহিকা হইতে 
চলিয়া আসা পধ্যস্ত সেখানের ছুর্গমালা সোভিয়েট বাহিনী- 
গুলিকে ঠেকাইতে সমর্থ হয়। তাহার পর পোন্টাভায় 
এরপ দ্বিতীয় সজার হূর্গমালা গঠন করিয়া ম্যানস্টাইন 
তাহার বাহিনীগুলিকে ডিপারের পিছনে আলা পধ্যস্ত 
আক্রমণকারি রুষ বাহিণীগুলিকে ঠেকাইতে সমর্থ হন। 
কিন্তু রুষসেনা তখন ম্যানস্টাইনের বাহিনীগুলিকে সম্পূর্ণ 
ধ্বংস করিতে দৃঢ়দংকল্প । এতদিন ম্যানস্টাইনের বাহিনী- 
গুণি ক্ষতিগ্রস্ত ও পশ্চাৎ্পদ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের 
রক্ষাব্যহ অটুট ছিল এবং এ বাহিনী সমষ্টির কোনও 
ষুপ্রতম অংশও বেড়াজালে পড়ে নাই। রুষ সেনানায়কগণ 
অতি বিষম ক্ষতি স্বীকার করিয়া বিস্তৃত প্রসবের উপর 


পুস্তক-পরিচয় 


পাপা সিসি 


৪৬৭ 


বিরাট শক্তিতে ব্যহ আক্রমণ করিবেন । জার্মান 
বক্ষীদলের ক্ষীণ ও যুদ্ধক্রিষ্ট ব্যহ বহুগুণ বলগরিষ্ঠ সতেজ 
মোভিয়েট সেনার আক্রমণে ভাঙিয়া পড়িল। রুষ রণনায়ক 
ভাটুটিন প্রবল বেগে শত্রুপক্ষের উচ্ছেদ সাধনে অগ্রসর 
হুইলেন। ম্যানস্টাইনের গচ্ছিত সেনার দ্বারা রক্ষণব্যুহের 
ছিন্ন অংশগুলির মেরামতি সম্ভব হইল না। বিটোমির এবং 
কোরোট্টেন ভাটুটিনের হস্তগত হুইল এবং সমস্ত জার্মান- 
ব্যহ বিপন্ন এবং ধ্বংসোন্ুখ হইল। এই অবস্থার মধ্যে 
ম্যানস্টাইন অতি নৈপুণ্যের সহিত জাম্মান বন্মাবৃতবাহিনীর 
প্রধান অংশ ( ১৬০০ ট্যাঙ্ক) ঝিটোমিরের পশ্চাৎ দিয়া 
ঘুরাইয়া ভাটুটিনের বাহিনীসমষ্তির পার্খদেশে হঠাৎ অতি 
প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইলেন। অগ্রগামী রুষ বাহিনীগুলি 
বিধ্বস্ত হইয়া ঝিটোমির ছাড়িয়া জলাভূমির উপর দিয়া 
পশ্চাদপপরণে বাধ্য হইল এবং তাহাদের বিষম ক্ষতির ফলে , 
আবার কিছু দিন জার্মান রক্ষাব্যৃহ পুনর্গঠনের সময়*পাইল । 
রুষ দল তাহার পর এ পরাজয়ের প্রতিশোধ লইয়াছে এবং 
এইবার ম্যানস্টাইনের রক্ষাব্যুহ উত্তর, মধ্য ভাগ এবং 
দক্ষিণ, তিন অঞ্চলেই প্রবল ভাবে আক্রান্ত হুইয়াছে। 
রুষসেনা! এইবার আক্রমণের ব্যবস্থাও অতি ভয়ানক করি- 
য়াছে। দ্বিতীয় যুদ্ধপ্রান্ত গঠনের সময় ঘনাইয়৷ আগিম্বাছে, 
শীতের গ্রকোপও চরমে উঠিয়াছে, স্ৃতরাং জীন্মান রক্ষী- 
দল এখন বিষমতম অগ্রিপরীক্ষার সম্দুখীন। তবে রুষ 
সেনানায়কগণকেও অশেষ বাধা-বিস্ব, বিশেষতঃ সরববাহের 
ও সৈম্ত-চলাচলের ব্যবস্থায়, অতিক্রম করিতে হইবে, 
অপরিসীম ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে এবং চরম রণকুশলী 
শক্র সেনানায়কগণের ছল ও বলকে পরাস্ত করিতে হইবে। 

'ইটালীতে রোম নগরীর জন্ত যুদ্ধ ক্রমেই জলিয়া 
উঠঠিতেছে, তবে এখানেও জাশ্বান রক্ষীদল প্রবণ বাধা 
দিতেছে । ইটালীর এই পর্বতাকীর্ণ অঞ্চলে কোন পক্ষই 
ভ্রুত নিষ্পত্তির আশা রাখে ন1। পৃথিবীর অন্যান্ত যুদ্ধক্ষেত্রে 
বিশেষ উল্লেখষোগ্য কোনও ঘটনা ঘটে নাই । 


পুস্তক-পরিচয় 


রবীন্দ্-গ্রন্থ-পরিচয়- প্রীব্জেনাথ বঙ্গ্োপাধ্যায়। পরি- 
বর্ধিত দ্বিতীয় সংক্করণ। প্রাপ্তিস্থান__বঙগীয় সাহিত্য-পরিষদ্‌, কলিকাতা! ৷ 
৯৮ পৃষ্ঠা । মুল্য 1%। 

রবীন্র-দাহিত্য অতি বিশীল। কবির সমস্ত রচনার কালক্রম 
নিধরণের চেষ্টা পূর্বে একাধিক বার হয়েছে, কিন্তু কোনও গ্রস্থপপ্রী পূর্ণাঙ্গ 
হয়নি। তার কারণ, মধা এবং শেষ কালে প্রকাশিত গ্রস্থগুলি যেমন 
অনেকের কাছে সবর সংগৃহীত আছে, আ্থ গ্স্থগুলি সেরকম নেই, 
অনেক রচন! এখন ছুপ্রাপ্য ব৷ অপ্রাপ্য। আটফ বৎসরব্যাপী সাহিত্য- 
জীবনে কৰি কবে কি লিখেছিলেন ব! প্রকাশ করেছিলেন ত1 তিনি নিজেও 


সকল ক্ষেত্রে মনে আনতে পারতেন না। প্রখাত ব! বিস্বৃত লেখকদের 
কীতির ইতিহাস সন্ধানে ব্রজেক্জবাবু সিদ্ধহস্ত, “রবীন্্-গ্স্থ-পরিচয়' তার 
অসামান্ত কান্তিক অধ্যবসায়ের কল। ধার! রবীন্্-সাহিতো কৌতুহলী 
এবং কবির নানামুখী প্রতিভার কালক্রমিক বিকাশের নির্ভরযোগ্য বিবরণ 
চান, তাদের পক্ষে এই পুস্তকটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । ভূমিকার শ্রীযুক্ত 
মজনীকান্ত দান বধার্থই লিখেছেন- “রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বাহার অতঃপর 
গবেষণাদি করিবেন, ইহাতে তাহাদের বিশেষ নুবিধা। হইয়াছে ।..'ব্রজেন্র- 
বাবু নকলের হইয়া! এই কঠিন কাঁজ করিয়া গবেষণার পথ নুগম করিয়! 
দিল্লাছেন।” জ্রীরাজশেখর বদ্ধ 


৪৬৮ 


তত ৯ পে পা পাস ৭ লী পাশ 


ভারতী। 


দেশে কি আছে ন! জীনিলে দেশের কি উন্নতি হইতে পারে সে কথা 
ভাবাই বৃথা । ভীরতবর্ষের ভবিষাৎ এখন যে অবস্থার দিকে চলিতেছে 
তাহাতে প্রতোক শিক্ষিত লোকের অবহিত হওয়া প্রয়োজন এ কথা বলা 
বাহুল্য এবং সেইজন্যই সাধারণ শিক্ষার মধ্য দিয়। নিজ দেশের সম্বন্ধে 
জানবৃদ্ধির এখন বিশেষ প্রয়োজন। রাজশেখরবাবুর পুস্তিকাটি এ 
দেশের খনিজ সম্থন্ধে সেইরূপ পরিচয় দেওয়ার কার্ধা অতি সুন্দর ভাবে 
করিতে পারিবে । প্রথমেই সাধারণ পাঠকের পক্ষে বিষয়টি মহজবোধা 
করার জন্য যে ছয়টি সহজ ভাষায় লিখিত প্রকরণ দেওয়৷ হইয়াছে 
তাহাতে পু্ভিকাঁটির বিশেষ মুলা বৃদ্ধি হইয়াছে। এত অল্প পরিসরের 
ভিতর এরাপ দুূর্ব্বোধা বৈজ্ঞানিক বিষয়ের এমন সরল ব্যাথা 
আমরা অন্য কোন ভাধাতেও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না, হিন্দী,বা 
বাংলাতে দেখি নাই তাহা নিঃসনোহ | মূল বিষয়ের বিবৃতি এবং বিচারও 
অতি সরল তাবে করা হইয়াছে, বিশেষতঃ বিবরণের মধ্যে বাবহারিক ও 
এতিহামিক তথ্যের সমাবেশ অত্যন্ত মনোগ্রহী হইয়াছে। অন্যদিকে 
দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সংক্ষিপ্ত বিবরণী হিসাবেও এই পুস্তিকার 
মূলা কম নহে। বাংলাদেশের প্রত্যেক বিদ্যার্থীর কাছে এই বইটি থাক 
উচিত, কেনম! ইহাতে কেবল তাহার জ্ঞানবৃদ্ধিই হইবে না, আশা- 
ভরসীও বাঁড়িবে। 
হিন্দু রসায়নী বিদ্যা - প্রীরযুরচন্র রায়। বিশববিদ্যাসংরহ, 
বিশ্বভারতী । 
অতীতে আমর! কি ছিলাম এ কথ! ভাবিতে গেলে সাধারণ শিক্ষিত 


প্রবার্সী 


ভারতের খনিজ-_্রানশেখর বঙ। বিশবিণী সংগ্রহ, বি- লোকে ভারতের শব যুগের খুনি, কবি, শিরীও বোদধাদিগের কণা 


১৩৫৪ 


ভাবে। অতীন্রিয় জগৎ, আকাশপধ, পরলোক, ক্ষাব্রধর্ম বা ত্রাঙ্ণ্যধর্ম 
ইতাদির দিকে আমাদের চিন্তার ধার! কি ভাবে কত দূর অগ্রসর 
হইয়াছিল, কাবো, দর্শনে ও ললিতকলায় আমাদের পুর্বপুরুষগণ কি অমীম 
কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন আমরা কেবল সে-সকল কথ! ভাবিয়াই গর্ব 
অনুভব করি এবং সেই সঙ্গেই আমাদের মনে হয় যে এদেশে বাস্তব 
জগতের বৈজ্ঞানিক অনুষ্লেষণ-বিশ্লেষণ বা ব্যবহারিক বিচার-ব্বস্থীর 
বাপারে আমাদের পিতৃগণ হয়ত উদামীনই ছিলেন বা৷ পাশ্চাত্য জগৎ 
এবিষয়ে যে দক্ষত| ও পটুত্ দেখা ইয়াছে, এদেশে তাহীর অভাব চিরকালই 
ছিল। আচার্যা প্রফুল্রচন্ত্র তাহার ইংরেজীতে লিখিত হিন্দু রসায়নশাস্ত্ে 
ইতিহীসে প্রথমে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলিয়! প্রমাণিত করেন। 
সেই ইতিহাস প্রামীণিক গ্রন্থের রূপে লিখিত হয় এবং দেশ--বিদেশে 
নুধীজনমধ্যে সেইভাবেই খ্যাতি লাভ করিয়াছে । সেই কারণেই তাহ! 
এ দেশের জনসাধারণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত দুর্বোধ্য । কিন্তু দেশের 
লৌকের এখন জান! প্রয়োজন যে বিজ্ঞান বা! ব্যবহারিক বিদ্যা! চর্চায় 
আমাদের কোনও জাতিগত দৌর্ধলা নাই, বরঞ্চ স্দুর অতীতে 
আমাদেরই পরববপুরুষগ্ণণ বিজ্ঞানে ও বাবহারিক বিদ্যায় জগতে অগ্রণী 
ছিলেন। আলোচা পুস্তিকাটি সেই বিষয়ের প্রচারের জন্থ অমূল্য । 
ক. চ. 
বিজ্ঞানে মুসলমানের দান-_এম. আকবর আলি। 
রগ্রন পাবলিশিং হাউ, কলিকত1। মূলা সাড়ে তিন টাকা! । 
ইসলাম ধর্মের অভ্যুত্থানের পর মুদলমান বীরের পূর্ব্বে ও পশ্চিমে 
যে অভিযান করেন তাহা শুধু ধর্মের অভিযান ছিল না। শিক্ষায় 
(পুস্তক-পরিচয়ের শেষ অংশ ৪৬৯ পৃঃ দেখুন ) 


*্ম্ব ভম্বদ্কান্ন 


্রীন্ঘতের /১ সেরা টান 


্রস্ততকালে হস্তত্বারা স্পৃষ্ট নহে 
ময়ল! বঙ্জিত- সুদৃশ্য টান 


নগর-দ্বারে অরাতি 


কাড়ানাকাড়ায় পড়ল ঘা, বেছে উঠল রণদামামা ! শক্র 
নগর-প্রাকার ভেঙ্গে ফেলেছে! সংবাদ গেল তৎক্ষণাৎ 
নগরের শাসন-কেন্দ্রে। সেখানকার আদেশে দেখতে 
দেখতে নগরের বিস্তৃততর পথ দিয়ে কাতারে কাতারে 
ছুটল সেনাবাহিনী, সেই সঙ্গে এল যুদ্ধোপকরণ পর্যাপ্ত 
পরিমাণে । শত্রুর আক্রমণে নগর-প্রাকার যেখানে ভেঙেছে 
সেখানেই চলেছে এই অভিযান । 


শত্রু প্রাকার ভেঙ্গে প্রবেশ করতে ন| করতেই 
সৈনিকেরা এসে তাদের ছেঁকে ধরলে চারি দিক থেকে। 
তখন নগরের রুদ্ধ ্রলন্োতের মুখ খুলে দেওয়া হয়েছে, 
দুর্বার শোতে শত্রর দলকে ভাসিয়ে বার করে দেবার জদ্ে, 
তারই ভেতর আরম্ভ হ'ল সংগ্রাম, ভয়ঙ্কর লোমহ্ষণ 
সংগ্রাম। মহাবল নগর-রক্ষী সৈনিকদেরও অনেকে তাতে 
প্রাণ দিলে কিন্তু অসংখ্য বিপক্ষকে বিনাশ না ক'রে নয়। 
হতাহতে রণস্থল ছেয়ে গেল। মৃতের স্তুপ হয়ে উঠেছে 
পর্ধত-প্রমাণ। এই বাশীরৃত শবের পাহাড়ে বাধা পেয়েই 
যে পিছনের সৈন্ত ও যুদ্ধোপকরণ যথাস্থানে পৌছাতে 
পারবে না! নামে ভয় নেই। নগর রক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা 
নিধৃঁত। যেমন স্থনিয়স্ত্রিত ভাবে রণক্ষেত্রে সৈনিক ও 
যুদ্বোপকরণ পাঠান হচ্ছে, তেমন হুশৃঙ্খলায় রণক্ষেত্র থেকে 
শক্রমিত্র সকলের মৃতদেহ অপসারিত করেছে বাহকেরা। 
মৃতের জায়গায় নৃতন সৈনিক এসে ছাড়াচ্ছে। 


শেষ অরাতি নিপাত না হওয়া পর্য্যন্ত এমনি চল্ল 
মংগ্রাম। তারপর সৈনিকের! রণক্ষেত্রের আবঙ্্ধনা বয়ে 
নিয়ে ফিরে গেল। ভগ্ন নগর-প্রাচীর পুনঃনির্্মাণের কাজ 
তখন আস্ত হয়ে গেছে। যুদ্ধ করেছিল সৈনিকেরা, এখন 
নগরের কারুরা লেগেছে কাজে। যত শীপ্র সম্ভব 
নগর-গ্রাকার তার! আবার সংস্কার ক'রে ফেলবে। 


শ্রাবন্তী কি উজ্জয়িনী কিন্বা 'প্রাচীনকালের আর কোন 
নগর অবরোধের কাহিনী এনয়। এ কাহিনী আমাদের 
নিজেদের। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি 
হচ্ছে মান্থষের দেহে । শরীরের ক্ষত-মুখে বিষাক্ত বীজাণু 
প্রবেশ করার সঙ্গে যে বাপার ঘটে এ কাহিনী তার সম্পূর্ণ 
রূপক মাত্র। 


আমাদের দেহ সুশৃঙ্খল, স্থরক্ষিত নগরের চেয়ে অনেক 
বেশী বিস্ময়কর। আততাম়ীকে বাধা দেবার ও তাকে ' 
পরাস্ত করবার শক্তি ও উপায় তার কল্পনাতীত । শরীরের 
শক্র বিনাশে বাইরে থেকে সাহাষ্য করাও দরকার কিন্ত 
শরীরের নিজস্ব পদ্ধতি না জেনে অন্ত পথে তা করতে 
গেলে হিতে বিপরীত হওয়ারই মস্তাবনা। 


আক্রান্ত নগরের সাহায্যে যদি এমন সৈন্যদল পাঠান 
যায়, যারা শক্র-মিত্র চেনে না; নির্ধিকারে সকলকেই 
হার করে, তাহলে উপকারের বদলে ক্ষতিই করা হয় 
নিশ্য়। ক্ষত চিকিৎসায় সাধারণ জীবাণুনাশক ওষধ 
অনেকটা এমনি শুধু জীবাণু, নয় শরীরের সৈনিককপী শ্বেত- 
রক্ত কণিকাও তার দ্বারা বিনষ্ট হয়, শরীরের তত্ত হয় 
ংস। 


জীবাণু বিনাশ এবং ক্ষত আরোগ্যের জন্য তাই এমন 
জিনিস প্রয়োজন যা শরীরের নিজস্ব পদ্ধতিতেই তাকে 
সাহায্য করবে, গভীর ভাবে ঘত দূর প্রয়োজন প্রবেশ ক'রে 
শক্র ধ্বংসের সঙ্গে শরীরের নিক্নন্থ রোগজয়ী শক্তিকেই নতুন 
প্রেরণা দেবে। এ রকম খষধ শুধু কল্পনার জিনিস আর 
নেই, আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা তাকে সম্ভব ও সত্য 
ক'রে তুলেছে বেল ইমিউনিটির “বাই ফ্লুজিষ্টন'এ। 


ইতিহাসের আগে 


পাঁচ হাজার বৎসর ব! তার চেয়েও আগের মেসো- 
পটেমিয়ার প্রাচীন নগর “হ্থমের” বা 'আক্কড়ের কথা যখন 
শুনি, মিশরের নীল নদীর বন্তাপ্লাবিত দুই তীরে মানুষের 
হুশৃঙ্ঘল সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের পরিচয় পাই, প্রাচীন সিম্ধুর 
লুপ্তধারার কোলে, “মহেপ্দাবরো'র মত ভূ-গভ'লীন 
নগর-স্ত,পের সন্ধান লাভ করি তখন মানুষের সভ্যতার 
প্রাচীনত্বের কথা ভেবে বিশ্মিত হওয়া স্বাভাবিক 
সেই সুদুর অতীতেও দেখা যায়, বর্তমান নাগরিক 
জীবনের সমস্ত মূল বৈশিষ্ট্েরই আভাস আছে। 
এখনকার মরুভূমি নয়, তখনকার ইউফ্রেটিসের উর্বর 
উপকূলে নাতিগৌর দ্রাবিড়াত্মক “স্থমেরবাসীরা গৃহ- 
নিশ্নাণ থেকে আরম্ভ করে বয়ন পর্য্স্ত অনেক 
বিদ্য। আয়ত্ত করেছে, মৃৎ্-শিল্পে তাদের নিপুণতা সৌন্দর্য্য 
ও সৌষ্ঠবের নাগাল পেয়েছে, লিপি-চিহ্ের ব্যবহার 
পর্্যস্ত তাদের অজ্ঞাত নয়। তাদের লিখনের আধার 
অবশ্ঠ ছিল স্থুল মাটির টালি মাত্র। কিন্ত সেই মৃৎ-ফলক 
খোদিত নাতিক্ফুট লিপিই সভ্যতার প্রথম কাহিনী সংগ্রহ 
করে রেখেছে ভাবী-কালের জন্য । 

সে কাহিনীর পুরানত্ব আমাদের বিস্মিত করে বটে, 
কিন্তু সত্যই আমাদের সভ্যতার বয়স এমন কিছুই নয়। 
সৌরমগ্ুল বা এই পৃথিবীর কল্লাতীত আমুর তুলনায় 
বলছি না। স্থষ্টি-প্রভাতের ঘন বাশ্পাচ্ছাদিত আকাশের 
তলায় উষ্ণ, উদ্বেলিত আর্দি সাগরে, প্রথম যেদ্দিন অপূর্ব 
ঘটনা-সমাবেশে আদি প্রাণকলিকার আবিভর্ণব হয়েছিল, 
সেই দিনকার অন্তহীন দূরত্ব স্মরণ করেও নয়; জীব- 
জগতের বিশিষ্ট ধারা হিসাবে মানুষ যতদিন পৃথিবীতে 
পদার্পণ করেছে তারই হিসাবে এ সত্যতা ক্ষণকালের ; 
মান্ষের উদ্বর্তনের স্থদীর্ঘ ইতিহাসের শেষের কটি লাইনে 
মাত্র এ সভ্যতার স্থচন! দেখা যায়। 


পৃথিবীর বর্তমানক্ূপ ভূতত্বের হিসাবে বেশী দিনের 


নয়। ছুই মেরুর তুষারাবরণ নিম্মমভাবে অভিধান করে 


সমস্ত পৃথিবীকে একাধিকবার মরণ-আলিঙ্গনে বেষ্টন করে 
ধরেছে। আমাদের বর্তমান পৃথিবী নাকি শেষ তুষার, 
আলিঙ্গন থেকে এখনও সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয় নি। প্রথম 
পৃথিবীর তৃষারবেষ্টন অপস্থত হওয়ার সঙ্গে সেই মানুষই 
অরণ্য ছেড়ে বেড়িয়ে্ছিল না অরণ্যই মানুষের 
আদি পূর্ববপুরুষকে অসহায় ভাবে ফেলে সরে গেছল সে 
বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে? কিন্তু অরণ্য- 
আবেষ্টন থেকে মুক্ত আদি মান্থষকে নাগরিক-জীবনে 
প্রবেশ করবার আগে, হাজার নয়, বনু অযুতবর্ধ ধরে যে 
ভবিষ্যৎ নিয়তির জন্য আর সমস্ত বন্প্রাণীর সহচররূপে 
প্রস্তুত হতে হয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । সেদিন- 
কার অতিকায় গুহী-ভল্লুক আর বিশাল অসি-দন্তী 
শার্দলকে এড়িয়ে বিলুপ্তপ্রায় লোমশ হস্তীর বিচরণক্ষেত্রে 
সে তৃণভোজী পশুপালের পিছু পিছু শিকার করে 
ফিরেছে । ষে পশু-যুখকে সে মৃগয়ার জন্য অন্থসরণ করেছে 
তারাই ক্রমশঃ আশ্রিত হয়ে উঠে তাকে নিশ্চিন্ততার 
স্বাদের সঙ্গে সভ্যতার প্রথম স্যোগ দেবে একথা তখন কে 
জানত। 

যষ্ত্র-বিজ্ঞান-মুখরিত বর্তমানের মধ্যে বাস করে আমরা 
সে সুদুর অতীতের কথা তৃঙ্গতে পারি কিন্তু 'মামাদের দেহ 
এখনও তা ভোলে নি। সত্য কথা বলতে কি এখনও 
এ সভ্যতাকে সে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করেনি। আদিম 
আরণ্য শিকারীর জীবনের ধারার সঙ্গেই এখনও তার 
সঙ্গতি। সভ্য জীবনের সঙ্গে সেইজন্যে সব সময়ে তার 
বনিবনাও হয় না। আমাদের বৃহদ্যন্ত্রে দীর্ঘতা এমনি 
ছিল আরণ্যজীবন ও আহার সম্বন্ধে তার অনিশ্চয়তার 
উপযোগী । সভ্যতার খাদ্যের পরিবর্তনের সঙ্গে সে 
বদলায় নি বলেই, অনেক সময়ে গোলযোগ বাধে, শরীরের 


' আবর্জনা যথারীতি নিষফাশিত হয় না, এবং বিবাদ এড়াবার 


জন্য আমাদের উভয়ের মধ্যে সামগ্রন্ত বিধান করতে হয় 
বেঙ্গল ইমিউনিটির “বাই আগ্মার অয়েল? ব্যবহার করে। 
বিজ্ঞাপন 


ফাস্তন পুস্তক-পরিচয় ৪৬৯ 


৯ পিসি 
১৮ পাস ন্পা। 


সংস্কৃতিতে জ্ঞানে বিজ্ঞানে আরব-পারত্ের মনীষীরা যে সকল নুতনত্ব 
সম্পাদন করিয়াছিলেন এই ভাবে তাহাও পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া। পড়ে। 
কিন্তু দুঃখের বিষয় এ বিষয়ে বাঙালী জনসাধারণের ধারণ। অত্যন্ত অন্পষ্ট 
ছিল। আকবর আলি সাহেব নিঞ্জে একজন বৈজ্ঞানিক, তিনি পরিশ্রম 
সহকারে গবেষণ| করিয়া! বিজ্ঞান-বিষয়ে ইহাদের দান সম্বন্ধে আমাদের 
অক্ঞানত। দুর করিবার চেষ্টা করিতেছেন । তাহার চেষ্ট! সফল হইয়াছে। 
প্রকাশিত প্রথম খণ্ডে তিনি শ্রীষীয় দশম শতাবী পর্যাস্ত অন্বশান্ত্রে এই 
সকল মুফুলমান সাধকদের কীর্তি লইয়া আলোচন! করিয়াছেন । বাংল! 
ভাষায় এই ধরণের পুস্তক এই প্রথম । আকবর আলি সাহ্বে শুধু 
কাহিনী-আকারে এই পুস্তক লেখেন নাই। সহজবোধ্য ভাবায় জ্যোতিষ 
ও অন্বশাস্ত্রের নান। দুরূহ তন্ব লইয়া বিশদ আলোচনা করাতে এই 
পুস্তকের যুল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা আশ! করি আলি সাহেব 
তাহার আরব্ধ কাজ শীত্রই সমাপ্ত করিবেন। 

শ্রীসজনীকাস্ত দাস 


বঙ্গীয়-শব্দ-কোধ - পণ্ডিত প্রীহরিচরণ বন্যোপাধ্যার কর্তৃক 
সঞ্চলিত ও বিশ্বতারতী কর্তৃক প্রকাশিত। শান্তিনিকেতন । প্রতি খণ্ডের 
মূল্য আট আনা । ডাকমাশুল ম্বতন্ত্র। 
এই অভিধানখানির ৯৬তম খণ্ড শেষ হইয়াছে । ইহীর শেষ শব্দ 
“সোহাগ” এবং শেষ পৃষ্টাঙ্ক ৩,৮৪। 


ড. 
- হেমলতা ঠাকুর- শ্রীজ্মোতিশ্ত্র ঘোব। ৩৫1১০, পদ্মপুকুর 


রোও, কলিকাত। হইতে প্রকাশিত । পৃষ্ঠ। »২, মূল্য ১২ টাকা ৷ 
যুক্ত হেমলতা৷ দেবীর সপ্ততি-বৎসর-পুর্তি উপলক্ষে এই পুন্তকখানি 


সপাসপাসপিনপাসিপাস্পিস্পি পাস সপ সপাসিসি্পািি 


রচিত। লেখক অল্প পরিসরের মধ্যে সহজ ও সরল ভাবায় এই মহীয়সী 
মহিলার ত্যাগ-পুডি কর্পময় জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
ৃ শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 
লৌহ মুখোস- শ্রীরবীন্রনাথ ঘোব। আগুতোব লাইব্রেরী, 
& নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাঁতা। মুলা এক টাক! 

“দিমান্ইন দি আর়রণ মাস্ক* আলেকজাগার ডূমার একখানি 
বিখ্যাত উপন্তাস। গ্রন্থকার এই উপস্াসখানির মূল কাহিনীটি কিশোর 
ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করিয়া স্থানে স্থানে সংক্ষেপ করতঃ অনুবাদ 
করিয়াছেন । আলোৌচা পুস্তকরানি সহজ সরল ভাষায় লিখিত। পাঠকালে 
অনুবাদকে মূল বলিয়া! ভ্রম হুইবে। ইহাতে ফরাসী জাত্তির এক 
বিশিষ্ট যুগের সুন্দর চিজ পাওয়া যাইবে । চিত্তীকর্ষক গল্পের মধা দিয়া 
বিদেশ ও বিদেশীর সঙ্গে পরিচয়ে এক দিকে যেমন কিশোর-কিশোরী! 
আনন্দ পায়, অন্যদিকে তেমনি তাঁহাদের চিত্তেরও প্রসারতা লাভ ঘটে। 
ইহাতে কয়েকটি চিত্র সংযোজিত হুইয়াছে। মনোরম প্রচ্ছদপটটি পুস্তকের 


মূল বিষয়-বস্তুরই দ্যোতক। 
ও শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 


ভাগবত ধর্ম্ম- ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার। প্রবর্তক পাবলিশিং 
হাউস, ৬১নং বহুবাঙ্গার স্ত্রী, কলিকাতা । মূল্য ১/*। 
্রস্থকীর আলোচা গ্রন্থে দ্বৈতমায়ার আবরণ উন্মোচন করিয়া! ভাগবতের 
মধ্যে অদ্বৈতীম্ৃত রসের সন্ধান দিয়াছেন । এই গ্রন্থে আলোচিত নব- 
যোগীন্্র-সংবাদ পাঠ করিয়া পাঠক দেখিতে পাইবেন যে শ্রুতি-প্রতিপার্গিত 
অদ্বৈততত্বই ভাগবতের সার কথা। ইহা! পাঠ করিয়া সকলেই পরম 


পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন । 
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু 


শ্ 





যুদ্ধ চলেছে বিশ্বের লোককে চতুবিধ ভয় থেকে 
মুক্তি দিতে, কিন্তু বেদনা ও আঘাত থেকে 


মুক্তি দেবে ক্যালকেমিকোর 


নোপে শ 





আয়োভি 


আয়েভিন সংযুক্ত 
নিমের শক্তিশালী মলম 


ছড়ে গেলে, কেটে গেলে, আচড়ে গেলে, মচকে. গেলে, পুড়ে গেলে 
ঝলসে গেলে, টাটানি, কামড়ানি নিউরাইটিস্‌ ও চিলব্লেণের মহৌষধ । 


মাথা ব্যথা, মাথার যন্ত্রণা, বাতের বেদনা, গাঁটের ব্যথা, 

ফিক্‌ ব্যথা, কোমরের ব্যথা, শরীরের যে কোনও স্থানের 

টাটানি ব্যথা বা যন্ত্রণাদায়ক গায় ও পেশী সংক্রান্ত ব্যথা 
সত্বর সারে। 





দেশ-বিদেশের কথা 


হেমলতা ঠাকুর সপ্ততি-বর্ষ-পুর্তি উৎসব 

বিগত মকর-সংক্রান্তি দিবদে কলিকাতায় শ্রীযুত্া ছেমলতা৷ দেবীর 
জরন্তী-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে । 'বঙ্গলক্্রী; পত্রিকা এবং 
সপোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির সম্পািকা রূপে হেমলত। ঠাকুর 
বাংলাদেশের সর্বত্র হুপরিচিতা ॥ দীর্ঘ সতরো! বংসর যাবৎ সরোজনলিনী 
নারীমঙ্গল সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া “তিনি নারীজাতির 
হিতকর নান! ক।জে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ১৯৩* সালে তিনি পুরী 
বিধবাশ্রমের ভার গ্রহণ করেন। বাংলা সাহিত্যেও তাহার দান সাঁমান্ত 
নছে। ত্রিশ বংসর যাবৎ গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ লিখিয়। তিনি বাংল! 
সাহিতোর পুষ্টিাধন করিয়াছেন। তিনি ইউরোপের বছদেশ ভ্রমণ 
করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত! হেমলত| জৌড়াসণাকে। ঠাকুর পরিবারের বধূ এবং 
পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর শিষা1। 


পরলোকে মতিলাল গঙ্গোপাধ্যায় 

ভবানীপুর কীসারীপাড়ায় ১৮৭৪, জুলাই মাসে মতিলাল গঙ্গোপাধ্যায় 
জঙ্সগ্রহণ করেন। ইহাব মধ্যম ভ্রাতা হ্বনীমধন্য সাহিত্যিক 'ভারতী?র 
সম্পাদক ৬মণিলাল গঙ্গোপাঁধায়। মতিলাল সাউথ স্থবার্বাণ স্কুলে ও সেপ্ট- 
জেভিয়ার্স কলেজে অধায়ন করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার শিক্ষার 
ভার লইয়ছিলেন মাতুল প্রীসতীশচন্্র মুখোপাধ্যায় যিনি 1) 
9১০4১র বিশিষ্ট কন্মা ও অধুনালুপ্ত 1১,%।, পত্রিকার সম্পাদক 
ছিলেন। উনিশ বছর বয়সে মতিলাল সরকারী কর্থে নিযুক্ত হন এবং 
দীর্ঘকাল কৃতিত্বের সহিত কশ্ন করিয়। অবসর গ্রহণ করেন। তিনি নান! 
স্কুল কষিটি ও সভাসমিতির পরিচালনা কাধ্যে ব্যাপৃত ছিলেন। 
তিনি গত ২৫ ডিসেম্বার পরলোকগমন-করিয়াছেন। 

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন 

আগামী *ই এবং ১*ই মাচ্চ দৌলযাত্রার ছুটির মধ্যে দিলীতে সাহিত্য 
সম্মেলনের একবিংশতি বাধিক অধিবেশনের বন্দোবস্ত করা হইতেছে। 
উক্ত অধিষেশনের বহুবিধ কর্ানুষ্ঠানের জন্য দিলীর ও নয়াদিললীর 
অধিবাসীদের লইয়া কয়েকটি প্রয়োজনীয় সমিতি গঠন করা হুইয়াছে। 
বাণিজা-সচিব মাননীয় সর্‌ মহম্মদ আজিজুল হক অভ্যর্থনা সমিতির 
সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত দেবেশ দাশ, আই-সি-এস্‌ প্রধান কর্মাধাক্ষ 
নির্ববাচিত হুইয়াছেন। মূল অধিবেশন বাতীত সাহিত্য, সঙ্গীত, 
ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন এবং প্রবাসী বাঙ্গালী সম্বন্ধে আরও 
ছয়টি শাখা-অধিবেশন হইবে । সাহিতআক্ষেত্রে খ্যাতনামা বাঙালীগণকে 
এই সমন্ত শাখা-অধিবেশনে যোগদান করিতে এবং সভাপতি হইতে 
অনুরোধ কর! হুইয়াছে। 


বড় বড় ভাক্তারগণ কর্তৃক 
বছ পরীক্ষিত ও প্রশংসিত 


ম্যালেবিয। « গালানরের 


অব্যর্থ মহৌষধ “আনন্দুবড়ী”। মাত্র তিন দিন 
জর বন্ধ হয়। মুল্য ৩৬ বড়ী ১২ মাশুল ॥/০। 
রোগীদিগের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকগণকে অর্ধ যৃল্যে 
দিয়া থাঁকি। ছুই টাকার কম-ভিঃ পিঃ-তে পাঠান হয় না। 


হয় 
গ্লোলা রোড, দানাপুর ক্যান্ট । * & 





, কেশের শোভায় পুরুষকে সুপুরুষ দেখায়। 


ঘরিজ্র 


প্রীমতী দেবিকা দেবীর কৃতিত্ব 


কাশিমবাজারের রাজ] কমলারগ্রন রায়ের জো কন্া! রমতী দেবিকা 
দেবী (বয়দ দশ বৎসর) এলাহাবাদ বিশ্ববিগ্তালয়ে অনুষ্ঠিত সঙ্গীত- 
প্রতিযোগিতার সেতার বাঞ্জনায় সর্ধ্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। 





“ন্যাল্্রীন্তর 
ক ঞ্পলাম্বঞী” 


কবি বলেন যে, "নারীর রূপলাবণ্যে 
স্বর্গের ছবি ফুটিয়া উঠে।” স্থৃতরাং 
আপনাপন রূপ ও লাবণ্য ফুটাইয়া 


তুলিতে সকলেরই আগ্রহ হয়। কিন্তু কেশের অভাবে 
নরনারীর রূপ কখনই সম্পূর্ণভাবে পরিস্ফুট হয় না। কেশের 
প্রাচুধ্যে মহিলাগণের সৌন্দর্য সহম্ত্গুণে বদ্ধিত হয়। 
য্দি কেশ 
রক্ষা ও তাহার উন্নতিসাধন করিতে চান, তবে আপনি 
ত্বের সহিত ভিটামিন ও হরমোনমুক্ত কেশতৈল “কুন্তলীন* 
ব্যবহার করুন। 

কৰীজ্্র রবীজ্্রনাথ বলিয়াছেন £-_“কুস্তলীন ব্যবহার 


. করিয়া এক মাসের মধ্যে নৃতন কেশ হইয়াছে ।* 


পকুস্তলীনেস্র গুণে মুগ্ধ হইম্বাই কবি গাহিয়্াছিলেন-__ 
“কেশে মাথ “কুস্তলীন”। 
কুমালেতে “ছেলখোস” ॥ 
পানে খাও “ভাম্বুলীন"। 
ধন্য হো”ক এইচ. বোস ॥" 


শপ নর ০১০০? ভেতরটা তরতাজা 
১২১।২ আপার সারকুলার রোড কলিকাভ।! প্রবাসী প্রেস হইতে প্রীনিবারণচত্রা জাস কর্তাক মাত ও প্রাবাশিত্ক ) 
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"সত্যম্‌ শিবম্‌ হবন্দরম্‌ 





নায়মাত্মা বলহীনেন লভাঃ* 
৪৩শ ভাগ 
9 
ক্স খণ্ড | চৈত্র” ৯০৫০ ৃ দি 
বিবিধ প্রসঙ্গ 
শ্রীমতী কস্ত রব! গান্ধী মুক্কিদানের কথ! উঠিয়াছিস, কিন্ত প্রমতী কম্তরবা নিজেই 


কারা-প্রাচীতের অন্তরালে প্রমমতী কন্তুরবা গাম্ীর 
জীবনদীপ নির্বাপিত হইয়াছে । অন্থস্থতার জন্য তাহাকে 





ীমতী কত্ত বব। গান্ধী 


তাহাতে অপম্মতি প্রকাশ করেন। স্বামীর সহিত আজীবন 
তিনি সহন্্র দুঃখ ও লাঞ্ছনা বরণ করিয়া লইতে বিন্দুমাত্র 
কু্ঠাবোধ করেন নাই, সেই স্বামীকে কারাগারে রাধিয়া 
আপনার ন্বাধীনতা লাভের প্রস্তাব যখন আসিঙ্গ তিনি 
তাহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। হাপিমুখে সে 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন) পার্লামেন্টে ব্রিটিশ গবস্মন্ট 
জানাইয়াছেন শ্রীমতী কন্ত,রবায়ের ভালর জন্যই তাহারা 
তাহাকে মুক্তিদানে অক্ষমী। কারা'প্রাচীরের অস্তরালেই 
গান্ধী-গৃহিণীর মৃত্যু-বরণ শৃর্ঘপিত ভারতবাসীর ভাল 
করিবার এই জবরদন্তির তীব্রতম প্রতিবাদ। এ প্রতিবাদ 
নিরর্থক নয়; সাধ্বী নারীর এ আত্মত্যাগ ব্যর্থ হইতে 
পারে না। পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিপ্ন করিবার যে কঠোর 
ব্রতে স্বাধীনতাকামী ভারতবাসী জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, 
আত্মদানের এই প্রেরণা সে ব্রতকে পরিপূর্ণতার পথে 
অগ্রসর করিয়া দিবে। 

ভারতীয় নারী-চৰিত্রের আদর্শরূপিণী, ত্যাগে ও কর্ণে 
উজ্জ্বল এই মহীয়সী মহিলার আম্মদান দধীচির আত্মদানের 
তুল্য হইয়া গান্ধীজীকে সতত রক্ষা করুক, ভারতবাসীকে 
যুগে যুগে প্রেরণা দান করুক, ইহাই কামন! করি। 


দুভিক্ষের বজেট 

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বজেট পেশ করিয়া- অর্থনচিব 
প্রযুক্ত তুলসীচন্্র গোম্বামী দেখাইয়াছেন যে ১৯৪৩-৪৪-এ 
১১ কোটি ২* লক্ষ টাক! ঘাটতি হইয়াছে, ১৯৪৪-৪৫-এ 
আনুমানিক ৮ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবার 
সম্ভাবনা আছে। এই ভগ্বানক ঘাটতির জন্য একমাস 
ছুঙিক্ষকে দায়ী করা হইয়াছে। ছুতিক্ষ ইহার গ্রধান কারণ 
সন্দেহ নাই, কিন্ত সরকারী অদূরদর্শিতা, অপচয় এবং 


৪৭২ 


পপি ৮ পা সপিস্পিস্সিসসপিসিল ২৯৮ ০৬? 


প্রবাসী 


১৩৫০ 


পল িসিত সাত ছি পাটি পপ 


অবাবস্থার ন্তও যে কোটি কোটি টাকা নষ্ট হইয়াছে ইহাতে খাস্ত-বিতরণ কেক্ত্রের ঝিচড়ীতে যে ছটাকখানেক চাউল 


সন্দেহ নাই। মন্ত্রীদের দলরক্ষার ব্যয় বিপুল পরিমাণে 
বাড়িয়াছে। পুবিসের অকর্মস্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহারও 
ব্যয়ভার বাড়িতেছে। পূরধ্যাপ্ড ভাতার ব্যবস্থা অব্যাহতই 
বহিষ্নাছে। ব্যয়-সক্কোচের' বিন্দুমাত্র চেষ্টা বজেটের কোন 
স্থানে দেখ! যায় নাই। 


গত বৎসর ছূর্ভিক্ষের জন্ত যে খরচ হইয়াছে তাহার 
হিসাব £ 


খয়রাতি দান ** ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা 
টেষ্ট রিলিফ ০০ ৯০২৫5. এ 
চিকিৎসার জগ্ত অতিরিক্ত ব্যয় ... ৫৩» ». 
রোগ নিবারণের চেষ্টায় * * "** ৪৬ * » 


মোট ৫ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা 
খাস ক্রয়-বিক্রয়ে সিভিল 
সাপ্রাই বিভাগের লোকসান *** ৩১৫০০ 5 


মোট ৯ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা 


সরকারী কমচারীদের দধ্যে ছুর্নাতিপরায়ণ অসাধু 
লোকের সংখ্যা কম নয়, ইহাদের হাত দিয়া ৫ কোটি ৭৪ 
লক্ষ টাকার কতটা অংশ বাস্তবিক ছুর্তিক্ষপীড়িতদের কাজে 
লাগিয়াছে তাহার সঠিক হিনাব পাইবার উপায় নাই, 
স্বীকার করি। কিন্তু খাগ্ঠ ক্রয়-বিক্রয়ে সিভিল সাপ্লাই 
বিভাগের হাত দিয়া ষে সাড়ে তিন কোটি টাকা লোকসান 
হইয়াছে, তাহার সঠিক এবং বিশ্বামযোগ্য হিসাব অবিলঙ্থে 
প্রকাশিত হওয়া! কর্তব্য। আরও বিস্ময়ের কথা, এই সাড়ে 
তিন কোটি টাক! লোকসান দিবার পর আগামী বৎসরের 
জন্ত আরও ৫ কোটি টাকা লোকসান ধর! হইয়াছে । 

শ্রীযুক্ত তুলসী গোস্বামী এই বিপুল লোকসানের একটা 
কারণ দর্শাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার মতে ন্তাধ্য 
ঘামে থাগ্যদ্রব্য সকলকে প্রম্মোজনাহ্‌সারে বণ্টনের জন্ত 
গবন্মেপ্টের হাতে যথেষ্ট ফসল মুত থাকা দরকার । 
কাজেই বাধ্য হইয়া ইহার অনেকখানি চড়া দরে কিনিতে 
হয়। গবন্মেণ্টের উদ্দেস্ট সফল করিতে হইলে লোকসান 
অপরিহার্য । "মর্থদচিবের এই কৈফিয়ৎ গ্রহণ করিবার 
পূর্বে জান! দরকার গবন্মেনট গত বৎসর কাহারধধিগকে 
চাউল বিরুয় করিয়া সাড়ে তিন কোটি টাকা লোকসান 
দিয়াছেন? দুর্ভিক্ষের তীব্রতা আরম্ভ হইবার সঙ্গে সে 
কণ্ট্োলের দোকান বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, অর্থাৎ 
গবন্মেণ্টের কেনা দামের চেয়ে কম দামে চাউল ক্রয়ের 
স্থবিধা ছুর্তিক্ষপীড়িত জনসাধারণ পায় নাই। সরকারী 


থাকিত তাহার হিসাব নিশ্চয়ই খম়রাতি দানের মধ্যে ধরা 
হইয়াছে । আটা এবং বাজরা ক্রয়ে লোকপান হয় নাই 
বরং মোটা লাভই হইয়াছে ইহা সর্বজনবিদিত। এ 
বৎসর গবন্মেন্ট নিয়ন্ত্রিত দর ১৫ টাকা স্থলে ১৬।* টাকা 
দরে রেশনের চাউল বিক্রয় করিয়া মণ প্রতি ১1 টাকা 
লাভ রাখিতেছেন। গম, গমজাত দ্রব্য, ষ্টাপ্ডার্ড কাপড়, 
চিনি ও লবণ বিক্রয়ে আগামী বসর কোন ক্ষতি হইবে 
বলিয়া মনে হয় না, অর্থসচিব ইহাও স্বীকার করিতেছেন। 
স্থৃতরাং আগামী বংসরই বা ৫ কোটি টাকা লোকসান 
ধরিয়া রাখা হইতেছে কিসের জন্য ? | 

গত বৎসর এজেণ্টদের নিকট হইতে কত চাউল 
গবম্মেন্টি কি দরে ক্রয় করিয়াছেন এবং উহ্ভাতে এজেপ্ট- 
দিগকে কি পরিমাণে জাভ রাখিতে দেওয়া হইয়াছে তাহা 
গ্রকাশ কর! উচিত ছিল। প্রধান এজেন্ট ইম্পাহানী 
কোম্পানীর হিসাব নিষফলুষ, মিঃ স্থরাবদ্দী ইহা তো 
ঘোষণ! কবিয়াই বাখিয়াছেন। ? 

অর্থসচিবের বস্তৃতার একটি অংশ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য 
কর! দরকার। তিনি বলিয়াছেন, “বাস্তবিক গবন্মেন্টের 
লোকলানের দ্বারাই তাহাদের কাধ্যের সাফল্যের পরিমাণ 
বুঝা যায়।” সরকারের সাফল্যের এই নৃতন সংজ্ঞা শুনিয়া 
তাহাদের প্রধান মমর্থক সিদ্দিকী ইস্পাহানী হেণড়ি প্রভৃতি 
ব্যবনায়ীরা আনন্দিত হুইয়াছিলেন কিন! প্রকাশ নাই, 
কিন্তু কোন উচ্চবাচ্যও করেন নাই । তবে দেশবাসী ইহাতে 
স্তস্তিত হুইবে সন্দেহ নাই। 


অর্থণচিব ক্ষতির যে হিসাব দিয়াছেন তাহাও সম্পূর্ণ 
নহে । গুদামজাত মালের পরিমাণ হাস, খারাপ মাল ও 
অবিক্রেয় মাল বাবদ আরও ক্ষতি হইবে বলিয়া তিনি 
জানাইয়াছেন। 


এই বিপুল লোকসান সম্বন্ধে পুহ্ধানুপুব্খ তাদস্ত হওয়া 
আবশ্তক। সিভিল সাপ্লাই বিভাগের উচ্চপদস্থ অনেক 
কর্মচারীকে লোকে অসাধু এবং ঘুষখোর বলিয়া মনে করে। 
এ সম্বন্ধে প্রকাশ্টে অনেক অভিযোগ হইয়াছে এবং 
কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিও এইরূপ প্রবল 
জনশ্রুতি আছে বলিয়া এক মামলার সময় বপিয়াছিলেন। 
গবন্মেণ্টের নিজের সথনাম রক্ষার জন্তই আহ্গপৃবিক সমস্ত 
হিসাব প্রকাশিত হওয়। উচিত ছিল। জনসাধারণের তরফ 
হইতেও এ সম্বন্ধে তদস্তের দাবী যতখানি প্রবল হওয়া 
উচিত ছিল তাহা হয় নাই। যুদ্ধের দোহাই দিয়া তাস্ত 
বন্ধ করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। পার্ন 
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হারবারে জাপানী আক্রমণ সম্বন্ধে তদস্ত হইয়াছে এবং 
হারবারের ভারপ্রা্ রিয়ার এভমিরাল কিমেল এবং লেফ- 
টেনাণ্ট-জেনারেল শর্টকে কোর্ট মার্শাল কর! হইবে স্থির 
হইয়াছে । কোর্ট মার্শীলের তারিখ পিছানো হইতেছিল 
বলিয়া নৌ-সচিব কর্ণেল নক্স এবং সমর-সচিব মিঃ স্লিমলনের 
বিরুদ্ধে দিনেটে অভিযোগ আনিয়া! পিনেটর ক্লার্ক দাবী 
করেন যে অবিলম্বে কোর্ট মার্শালের বন্দোবস্ত না করিলে 
নৌ- এবং সমর-সচিবকে কর্তব্যে গুরুতর অবহেলার 
অভিযোগে ইমগীচ করা হউক । সিনেটর ক্লার্কের প্রস্তাবা- 
হসারে সিনেট কোর্ট মার্শালের জন্য ছয় মাস সময় দিয়া- 
ছেন। পার্ল হারবারের ঘটনার তদন্ত এবং তাহার বিচার 
যদি যুদ্ধের মধ্যেই হইতে পারে, তাহা হইলে বাংলার 
সিভিল সাপ্লাই বিভাগের দ্বারা ছূর্তিক্ষপীড়িত জনসাধারণের 
কোটি কোটি টাক অপচয় হইতেছে কি না সে সম্বন্ধে তাস্ত 
করিতে কোন বাধা থাকিতে পারে না। 


সিভিল সাপ্লাই বিভাগের ব্যয়বৃদ্ধি 

১৯৪২-৪৩-এ সিভিল সাপ্রাই বিভাগ পরিচালনার ব্যন্থ 
হুইয়াছিল ৪ লক্ষ টাকা, গত বৎসর উহ! বাড়িয়া ১ কোটি 
টাকা হইয়াছে এবং আগামী বৎসর উহার জন্ত ১ কোটি ৪৮ 
লক্ষ টাকা বরাদ্দ ধর! হইয়াছে। এই বিরাট ব্যায়বৃদ্ধি 
একেবারে অনাবশ্যক। সরকারী দোকানের সংখ্যা না 
বাড়াইয়া রেশন বিক্রয়ের জন্ত অধিকসংখ্যক সাধারণ মুদী 
দোকানকে লাইসেন্স দিলে খরচ অনেক কমিয়া যাইত। 
বোম্বাইয়ে তাহাই কর! হইয়াছে । বাংলা-নরকার বরাবর 
মুদী দোকানকে লাইসেন্স দেওয়ার বিরোধিতা করিয়াছেন 
এবং সরকারী দোকানের সংখ্যা যত দূর সম্ভব বাড়াইতে 
চাহিয়াছেন। অবশেষে কতকগুলি দোকানকে লাইসেন্স 
দিতে হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাও বাধ্য হইয়া কেন্দ্রীয় 
সরকারের নির্দেশে । মন্ত্রিত্ব বঞ্জায় রাখিবার জন্য আশ্রিত 
প্রতিপালনের প্রয়োজন থাকা আশ্চর্ধ্য নয়, কিন্তু দরিদ্র 
করদাতাদের স্কন্ধে তাহার ব্যয়ভার চাপাইবার চেষ্টা 
অপরিসীম নিল্লজ্জতার পরিচয়। 


পাকিস্থান সম্বন্ধে মিঃ জিন্না এবং 
সৈয়দ আবছুল লতিফ 
নিউজ ক্রনিকেলের সংবাদদাতার নিকট 'মিঃ জিল্না 
বলিয়াছেন, “ভারতবর্ষে শান্তি স্থাপন সম্বন্ধে ব্রিটিশ গব- 
ক্সেণ্টের ইচ্ছা আন্তরিক হুইলে তাহাদের পক্ষে ভারতবর্ষকে 
ছুইটি সার্বভৌম জাতিতে বিভক্ত করিয়া একটি নৃতন শাসন- 


বিবিধ প্রসঙ্গ_ পাকিস্থান সন্ধন্ধে মিঃ জিক্স! এবং সৈয়দ আবদুল লতিফ 
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বিধি প্রনয়ন করা উচিত। ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের এই ইচ্ছা 
ঘোষিত হইবার তিন মাপের মধ্যে কংগ্রেম এবং হিন্দু 
উভয়েই তাহা মানিয়৷ লইবে।” পাকিস্থান সম্বন্ধে তিনি 
বলেন যে নৃতন শাসন-বিধি অনুসারে অনির্দিষ্ট কালের জন্ত 
দেশরক্ষা এবং বৈদেশিক বিভাগের সর্বময় কতৃতত্ব ব্রিটিশের 
হন্ডেই থাকিবে। 

পাকিস্থানের আবিষ্কত সৈয়দ আবছুল লতিফ মিঃ 
জিন্নার উপরোক্ত মস্তব্যে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছেন, “মুসলিম 
লীগের দভাপতি মুসগমানদের কোথায় ঠেলিয়া লইয়া 
চপিয়াছেন তাহা কি তাহারা আজও বুঝিবে না? আমি 
গোড়া হইতেই জানিতাম, মিঃ জিন্নার মুখে পাকিস্থানের 
দাবিতে আস্তরিকতার লেশমাত্র নাই। তিনি যে 
পাকিস্থান চান, রাজাহীন দেশী রাজ্য অথবা বড়জোর 
প্রটেক্টোনেট অপেক্ষা তাহার ক্ষমতা বেশী হইবে না।, 
কালক্রমে উহা! বর্তমান মিশরের ন্যায় নামে স্বাধীন কিন্ত 
কার্ধ্যে ব্রিটিশের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল দেশে পরিণত হইতে 
পারে এই পর্যন্ত । করাচীতে তিনি ঘোষণা! করিয়াছিলেন 
যে ব্রিটিশ এ দেশ ভাগ করিয়! দিয়! সরিয়! যাক্‌। কিন্তু 
এখন তিনি যাহা বলিতেছেন তাহার অর্থ এই যে, তাহারা! 
ভারতবর্ষ বিভক্ত করিয়া! আরও আরামে জাকিয়া! বস্থক। 
হিন্দস্থান এবং পাকিস্থানের সশস্ত্র সৈন্ত এবং বৈদেশিক 
সম্পর্ক সমস্ত তাহাদেরই হাতে থাকুক। ব্রিটেন 
বার বার বলিয়াছে, ক্রিপস প্রস্তাব খোলা আছে; 
এই প্রস্তাবে সমগ্রভাবে ভারতবর্ষের এবং উহার কোন 
অংশ বিচ্ছিন্ন হইতে চাহিলে তাহারও পূর্ণ স্বাধীনতা 
এবং ব্রিটেনের সহিত সমান রাজনৈতিক অধিকার 
স্বীকার করা হইয়াছে; যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই এই 
প্রস্তাব কাধ্যে পরিণত করিবার প্রতিশ্ররতি দেওয়া 
হইয়াছে । ভারতবর্ষের অন্তান্য দলগুলির সঙ্গে আপোষ 
করিয়া এই স্থযোগ গ্রহণের চেষ্টা না করিয়া মিঃ লিমা 
ভারতের ম্বাধীনতাকামী মুসলমানদের নামে বলিতেছেন ঃ 
“না মহাশয়, ধন্যবাদ, আমরা আপনার বিশ্বস্ত অচছচর হইয়া 
থাকিবার অধিকার পাইলেই সুখী হইব ।* মুললিম লীগের 
সাধারণ সদস্তেরা কি ইহা সমর্থন করিবে?” 


মিঃ জিল্নার পরম্পরবিরোধী উক্তি নৃতন নয়। 
পাকিস্থান সম্বদ্ধে তাহার ধারণা অন্পষ্ট ইহাও স্থবিদিত। 
একবার ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট ভারতবর্ষ ভাগ করিয়া দিলে 
কংগ্রেস এবং হিন্দু সমাজ তিন মাসের মধ্যে ভারত-বিভাগ 
মানিয়া লইবে, এই উক্তির দ্বারা কংগ্রেস ও হিন্দুর উপর 
কুৎসিত কটাক্ষপাত খিনি করিতে পারেন তাহার কৃটবুদ্ধির 
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আবিলভাও সহজেই ধরা পড়ে। মুসলমান সমাজেও এই 
ব্যক্তির আত্তরিকতাঁর অভাব বার বার প্রমাণিত হইয়াছে । 
তথাপি মুসলিম লীগ ইহাকেই বার বার কেন সভাপতি 
পদে বরণ করিতেছে ইহাই আশ্চর্য । 


বাংলার সংবাদপত্রের ক্রোধ 

বঙ্গীয় বাবস্থা-পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী 
খাজা সরু নাঞ্জিমুদ্দীন বলেন যে নিম্নলিখিত ১৬ খানি 
সংবাদপত্র সাময়িক পত্র ও ছাপাধানার উপর শাস্তিমূলক 
ব্যবস্থা অবলম্বন কর! হইয়াছে :--(১) অমৃতবাজার পত্রিকা 
(প্রকাশের পূর্বে সেন্সর করাইবার আদেশ)) (২) আনন্দ- 
ৰাজার পত্রিকা (সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক অভিযুক্ত) 
(৩) আজাদ (জামানত তলব, সাময়িকভাবে বন্ধ ও 
১৯৪২ সালের ৩রা অক্টোবরের সংখ্যা বাজেয়াপ্ত ), 
(৪)-ভারত (সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক অভিযুক্ত), (6) 
দৈনিক বন্থমতী--(সম্পাদক মুদ্রাকর ও প্রকাশক অভিযুক্ত, 
সাময়িকভাবে বন্ধ, ১৯9১ সালের ২৩শে মার্চের সংখ্যা 
বাজেয়াপ্ত) ; (৬) ইতিহাদ (প্রকাশের পূর্বে সেন্সর করাইবার 
আদেশ) 7 (৭) জয়গ্রী (জামানত বাজেয়াপ্ত) ; (৮) নবধুগ 
(সাময়িকভাবে বন্ধ, সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক অভি- 
ঘুক্ত)। (৯) ষ্টার অব ইণ্ডিয়া ( সাময়িকভাবে ছুই বার বন্ধ, 
১৯৪৯ সালের ২৪শে এপ্রিল এ ৫ই নবেস্বরের সংক্া 
বাজেয়াপ্ত); (১*) মহম্মদী প্রেস (জামানত তলব); (১১) 
নিউ সারদা প্রেস (জামানত তলব); (১২) শ্ীগৌরাঙ্গ 
প্রেস (কীপার অভিযুক্ত) 7 (১৩) বীর ভারত (প্রকাশের 
পূর্বে সেন্সর করাইবার আদেশ)? (১৪) শক্তি প্রেস 
(প্রকাশের পূর্বে সেন্সর করাইবার আদেশ); (১৫) বিশ্ব- 
মিশ্র (সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক অভিযুক্ত) এবং (১৬) 
ুগাস্তর সাময়িকভাবে বন্ধ এবং ১৯৪২ সালের ২১শে 
এপ্রিলের সংখা ব'জেয়াঞ্। 

এই তালিকা অসম্পূর্ণ। ১৯৪২-এর আগষ্ট মাসে 
একটি দৈনিকের আপিসে তালাবদ্ধ করিয়া উহার প্রকাশ বন্ধ 
কর! হুইয়াছিল। তালাবদ্ধ করিবার সময় অফিসের বহু- 
সংখাক কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। 
সব্‌ নাজিমুদ্দীন এই তথ্য প্রকাশ করেন নাই। 

মর্‌ নাজিমুদ্দীনের উত্তরে বাংল! দেশের প্রেস এডভাই- 
সরী কমিটির অসহায় অবস্থাও প্রকাশিত হুইয়াছে। 
তিনি জানাইয়াছেন, মোট ১৬ বান প্রাদেশিক প্রেস 
এডভাইসরী কমীটির সহিত পরামর্শ না করিয়া তিন বার 
কমীটির স্থপারিশ অগ্রাহ করিয়া এবং তিন বার কমীটির 


প্রবাসী 


১৩৫৩ 


স্থপারিশ অন্থসারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
হইয়াছে। -- 


কাথি ও তমলুকে ১৯৩টি কংগ্রেস ভবন 
ও ক্যাম্প ভন্ম্ীভূত 


বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী 
সর্‌ নাজিমুদ্দীন বলেন যে, ১৯৪২ সালের ঝঞ্ধাবাত্যার পূর্বে 
এবং পরে তমলুক এবং কাথি মহকুমায় সরকারের লোকজন 
১৯৩টি কংগ্রেস ভবন ও ক্যাম্প পোড়াইয়া দিয়াছে । এই 
সময় “কংগ্রেশীরা” ৮১টি থানা, অফিস, সরকারী বাড়ীঘর 
প্রভৃতি পোড়াইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী জানান যে সরকারী 
অফিসারদের বিবরণের উপর নির্ভর করিয়াই তিনি 
“কংগ্রেসীরা বাড়ীঘর পোড়াইয়াছে' এই উক্তি করিমাছেন। 
১৯৪২ সালের আগঞ্, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নবেম্বর এবং 
ডিসেম্বর মাসে কাথি এবং তমলুক মহকুমায় যাবতীয় 
অস্থাবর সম্পত্তিসহ স্থানীয় অধিবাসীদের বহু কাচা ও পাকা 
বাসভবন জালাইয়৷ দেওয়া হইয়াছিল কিনা- মেপ্দিনীপুরের 
জনৈক সস শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র মাল এই প্রশ্ন করিলে প্রধান 
মন্ত্রী তাহ! সত্য বলিয়া স্বীকার করেন। অর্থা সরকারের 
লোকজন শুধু “কংগ্রেপ ভবন ও ক্যাম্প' পোড়াইয়াই নিরস্ত 
হয় নাই, স্থানীয় অধিবাসীদের অস্থাবর সম্পত্তি সমেত বহু 
বাসভবনও তাহার! জালাইয়৷ দিয়াছে । 

সরকারের লোকজন যেরূপ ব্যাপকভাবে অগ্নিকাণ্ড 
করিয়াছে লে বিষয়ে তদস্ত করিতে সরকার প্রস্তুত আছেন 
কিনা-_এই প্রশ্ন উঠিলে সরু নাজিমুদ্দীন কুদ্ধ হন। উত্তরে 
তিনি বলেন £ 

"আমি পুনরায় এ বিষয়ে পরিষ্কার করিয়া বঙ্গিতে চাই 
যে, আমার মতে তখন যে মন্ত্রিসভী গদীতে ছিল এতং- 
সম্পর্কে সাধ্যান্থ্যায়ী কর! তাহাদের উচিত ছিল। আঠার 
মাস পরে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া এই বিষয়ে তদন্ত করা 
কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। সেই সময়ে যে মন্ত্রিসভা বহাল 
ছিল তাহার! যদ্দি কর্তব্য না করিয়া থাকে তবে উহার জন্ত 
তাহারাই দায়ী। আর যে-সকল লোক তাহাদের সমর্থন 
করিয়াছিলেন তাহারা যদি তখন সেই গবন্সেন্টকে সহ 
করিয়া থাকেন তবে এখন আর তাহাদের কিছু বলিবার 
থাকিতে পারে না। পরিষদের সদশ্তগণ যখন কর্তব্য 
অবহেলা করার জন্ তাহাদিগকে শান্তি দিতে অথবা 
ভাড়াইয়! দিতে পারেন নাই তখন তাহাদের পরবর্তী 
গবক্মেন্টের উপর দোষ চাপান যায় না।” 

মেদিনীপুষের অত্যাচার হকণ্ুসাহেবের আমলে হইয়া 


চৈজ্ত 
হাকিলেও উহার উপর মন্ত্রীদের হাত ছিল কি না! সে সম্বন্ধে 
সন্দেহের অবকাশ আছে। জনসাধারণের বিশ্বাস, এই 
ভাগ্বলীলা মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্রেটটির নেতৃত্বে ঘটিয়াছে 
এবং এই কার্যোর প্রধান দায়িত্ব তাহার এবং তাহার 
সহকর্মী ও সমর্থক অন্যান্ত সিভিলিয়ান ও পুলিস কর্মচারীর । 
বঙ্গীয় বাবস্থা-পরিষদে এই ব্যাপারের তদস্তের দাবী উঠিলে 
প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক উহার যৌক্তিকতা স্বীকার 
করিয়া তদন্তের প্রতিক্রতি দেন। সরু জন ভার্ববার্টের 
বিরোধিতার ফলেই এই তদন্ত সম্ভবপর হয় নাই । সর্‌ জন 
হার্ধার্টের চক্রান্তে বর্ধমান মন্ত্রিমগুলী গঠিত হইলে তাহারা 
তদন্তের নামই করেন নাই। তদন্ত না করিবার দায়িত্ব 
পূর্ববর্তা মন্ত্রিমগুলের ন্বদ্ধে চাপাইবার যে চেষ্টা সরু নাজিমুদ্দীন 
করিয়াছেন তাহাতে তাহাদের নিজেদের ছৃর্ববলতাই বেশী 
করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। 


লড ওয়াভেলের বক্ত তা 

কেন্্রীয়ব্যবস্থা-পরিষদ এবং বাষ্ায় পরিষদের যুক্ত 
অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতায় বড়লাট লর্ড ওয়াভেল রাজ- 
নৈতিক প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন । নৃত্তন বড়লাটের 
অ.গমনে লর্ড লিনপিথগোর অনুস্থত ভ্রান্ত নীতি পরিত্যক 
হইবে এবং বর্তমান রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসানের 
হুচন| দেখা দিবে, এ আশা ধাহীরা করিয়াছিলেন তীহার! 
নিরাশ হইয়াছেন। ক্রিপজ প্রস্তাবের নড়চড় হইবে না 
এবং “ভারত ছাড়" প্রস্তাব প্রত্যাহার না করিলে কংগ্রেস- 
নে্ৃবর্গকে মুক্তি দান করা হইবে না ইহা! ঘোষণা করিয়া 
নৃতন বড়লাট বুঝাইএ| দিয়াছেন ভারতবর্ষের জনমতের মূল্য 
স্বীকারে ব্রিটিণ গবন্মেটে এখনও অনিচ্ছুক এবং কথায় 
কথায় লর্ড এলেনবির দৃষ্টান্ত দিলেও এই বাষ্ট্রনায়কের দৃঢ- 
চিত্ততা ভাইকাউণ্ট ওয়াভেলের নাই, মিশর সম্বন্ধে এলেনবি 
ব্রিটিশ গবন্মে কে স্বমতে আনয়ন করিতে যে রাজনৈতিক 
বুদ্ধি ও দুরদশিতান পরিচয় দিয়াছিলেন, ওয়াভেল তাহাতে 
অক্ষম। তাহার প্রথম রাজনৈতিক বক্তৃতায় ব্রিটিশ 
গবন্মেণ্টের চিরপুরাতন মামুলী উক্তি এবং যুক্তিরই 
পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। “আমরা ভারতে ষে শান্তি-শৃর্ঘলা ও 
উন্নতি প্রবর্তন করিয়াছি, তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ। 
ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থার হাতে ভারতকে অর্পণ ক্পিতে 
আমর ন্যায়বিচার, আম্মসম্মান এবং উন্নতির দিক হইতে 
বাধ্য। এই উদ্গে্ত নিচ্ধ করিতে হইলে আমাদের কিছু ঝুঁকি 
লইতে হুইবে।” এই উক্তিতে বড়লাটের সদিচ্ছা! প্রকাশ 
পাইয়াছে বটে, কিন্ত, সঙ্গে সঙ্গে যেসতরতিনি আরোপ 


বিবিধ প্রসঙ্গ--কংগ্রেস নেতৃবর্গকে মুক্তিদ্বানে বড়লাটের অসম্মতি 


৪৭৫ 


করিয়াছেন তাহাতে তীহার দৃঢ়তার অভাবই ধরা 
পড়িয়াছে। তাহার সর্ত এই-_পকিস্তক যে পর্যস্ত না দুইটি 
প্রধান দলের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা না হইতেছে সে 
পর্যন্ত শীপ্ত কোনরূপ আশার লক্ষণ দেখিতেছি না।* 
কথাটা বহু পুরাতন, মিঃ আমেরী ভারত-সচিবের গ্দীতে 
আপীন হইবার পর সম্ভবতঃ সহল্র বার ইহার পুনরুক্তি 
করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, ছুইটি প্রধান দলের মধ্যে 
আপোষ-মীমাংসা হইবামাত্র ক্ষমতা হস্তাস্তরের অভিপ্রায় 
ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট ঘোষণা কদ্রয়াই বাখিয়াছেন, ইহাতে 
ঝুঁকির প্রশ্ন তোলা অবান্তর । 

ক্রিপস্‌ প্রস্তাব সম্বন্ধে বড়লাট বলিয়াছেন ; “প্রায় 
ছুই বৎসর পূর্বে ক্রিপংস পরিকল্পনা ঘোষিত হয় এবং 
পৃথিবীর ও কমন ৪য়েল থের অন্যান রাষ্ট্রের মত ভারতের 
ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ কতৃতত্ব ভারতবর্ষের হাতেই থাকিবে 
ব্রিটিশ গবন্মেন্টের এই প্রতিশ্রুতি হিসাবে উক্ত ক্রিপস 
প্রস্তাব আজও অব্যাহত আছে । ক্রিপ.স প্রস্তাবে ভারতকে 
পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন দানেরই কথা ছিল এবং তাহাকে তাহার 
নিঙ্গের শাসনতন্ত্র রচনারও ক্ষমতা! দেওয়! হইয়াছিল । এমন 
কি ইচ্ছা করিলে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ কমনওফেল্থের সঙ্গেও 
তাহার সম্পর্ক ছিন্ন করিতে পারিত।” 

ভারতবর্ষের উল্লেখষোগা কোন রাজনৈতিক দলই 
ক্রিপ.স প্রস্তাব গ্রহণে সম্মত হয় নাই । সর্‌ তেঞ্গবাহাছুর 
সপ্রু, ভাঃ জয়াকর প্রমুখ উদারনৈতিক নেতারাও ক্রিপ্‌স 
প্রস্তাব সন্বদ্ধে উৎসাহিত হইতে পারেন নাই। প্রস্তাবটিতে 
সন্দেহের অবকাশ যথেষ্ট পরিমাণেই রহিয়াছে, ইহা! এক- 
গ্রকাত্র সর্ববাদিসম্মত অভিমত। ইহাকেই ভারতবর্ষের 
চরম রাজনৈতিক লক্ষ্য বলিয়া! ঘোষণা করিয়া ভারতবাসীর 
সমর্থন লাভের আশা! ছুরাশামাত্র । 


কংগ্রেস নেতৃবর্গকে মুক্তিদানে বড়লাটের 
অসম্মতি 

বন্দী কংগ্রেস-নেতাদের মুক্তিদানে অনম্মতি জ্ঞাপন 
করিয়৷ বড়প্াট বলিয়াছেন, “বন্দী নেতাদের দিক হইতে 
সহযোগিতার আগ্রহের কোন লক্ষণ দেখা না গেলে 
তাহাদের মুক্তির দাবী কিয়া কোন লাভ নাই। যে 
*ভারত ছাড়? প্রস্তাব ও ষে নীতি অবসন্বনের ফলে মর্মাস্তিক 
ঘটনাবলী সংঘটিত হইয়াছিল তাহা প্রত্যাহার কৰিতে এবং 
আসন্ন গুরুতর কতর্বো সহযোগিতা করিবার দিদ্ধাস্ত 
করিতে কোন বন্দী-নেতার সঙ্গে পরামর্শের প্রয়োজন 
থাকিতে পারে না।% 
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তাহাদের সহযোগিতা তিনি কামনা করিয়াছেন কিন্ত 
এ সঙ্গে ইহাও জানাইয়া দিয়াছেন যে ক্রিপ স প্রস্তাবকে 
ভিত্তি করিয়াই সহযোগিতায় অগ্রসর হইতে হইবে, কিন্ত 
সকলের পূর্বে “ভারত ছাড়” প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে 
হইবে। বড়লাটের বক্তব্য এই £--“একটি শক্তিশালী 
দল দূরে সরিয়া আছেন। তাহার! কতখানি যোগ্য এবং 
উচ্চমনা তাহা আমার জানা আছে। কিন্তু আমি 
তাছাদের বতণ্গান নিক্ষল ও অবাস্তব নীতি ও কার্যক্রমকে 
নিন্দনীয় বলিয়া মনে করি। তবে ভারতের বর্তমান এবং 
ভবিষ্যৎ সমস্যাসমূহ্ের সমাধানে আমি এই দলটির সহ- 
যোগিতা৷ কামনা করি । 

“যদি ইহার দলপতিগণ মনে করেন ষে, তাহারা 
বতর্মান ভারত গবন্মেন্টের সহিত সহযোগিতা করিতে 
পারেন নাঃ তথাপি ভারতের ভবিষ্যৎ সমস্যাসমূহ বিবে- 
চনার ব্যাপারে তাহারা সহায়তা করিতে পারেন। তবুও 
১৯৪২ সালে ৮ই আগ্টের ঘোষণার জন্য দায়ী নেতৃবর্গকে 
আমি সেই অপহযোগিতার এবং বাধাদানের নীতি সস্তোষ- 
জনকভাবে প্রত্যান্ৃত না হওয়া পধস্ত মুক্তি দিতে পারি 
না। অবশ্য আমি তাহাদিগকে “অঙ্গে ভন্ম মাধিয়া এবং 
দস্তে তৃণ ধারণ করিয়া এ নীতি প্রত্যাহার করিতে 
বলিতেছি না, কারণ তাহাতে কোন পক্ষই লাভবান হয় 
না_উহা তুল এবং নিক্ষল নীতি স্বীকার করিয়াই 
প্রত্যাহার করিতে হইবে” 

৮ই আগ নিখিল-ভারত রাস্বীয় সমিতির বোশ্বাই 
অধিবেশনে “ভারত ছাড়' প্রস্তাব গৃহীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হন। ইহার পরে দেশব্যাপী আন্দোলন 
হয়, তাহা মহায্মা গান্ধী, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি অথবা 
নিখিল-ভারত রাস্থ্রীয় সমিতির নির্দেশে বা পরিচালনাধীনে 
ঘটে নাই, দেশবাসী ইহা জানে ও বিশ্বাস করে। সম্প্রতি 
ওয়ার্কিং কমীটির সদস্যা শ্রীমতী সরোজজিনী নাইডু মুক্তি- 
লাভের পর ইহা পরিষ্কার করিয়াই জানাইয়াছেন। ভারত- 
সরকার কতক আন্দোলনের দায়িত্ব কংগ্রেদ এবং গান্বীজীর 
স্কদ্ধে চাপাইবার জন্য ষে প্রাণপণ চেষ্টা হইয়াছিল তাহাকে 
দেশে অথব]| বিদেশে সরকারী ধামাধরার দল ভিন্ন আর 
কেহই নিঃলন্দিগ্ধ প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। 
টটেনহামের নামে প্রকাশিত ভারত-সরকারের বক্তব্য ছিল 
সম্পূর্ণ একতরফা, কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দকে উহার জবাব দিবার 
বিন্দুমাত্র সুযোগ দেওয়। হয় নাই, অধিকন্ত গান্ধীজী ম্বয়ং 
কতকগুলি মারাত্মক অভিযোগের উত্তর দিয়া প্রীমতী 
মীরা বেনকে যে পত্র দিয়াছিলেন তাহা পর্যাস্ত আটক 
করা হইয়াছিল, এক্ধপ কথাও কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদে বল! 


প্রবাসী 


১৩০৪ 


হইয়াছিল। এই পত্রধানি আটক না করিলে উল 
প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা ছিল এবং ইহাতে টটেনহাম 
পুভ্তিকা প্রচারের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইত। 
টটেনহাম পুস্তিকায় বধিত অভিযোগগুলি যে প্রমাণ 
নহে, একতরফা অভিযোগ মাত্র, অ-কংগ্রেসী উদার- 
নৈতিক এবং আইন-জ্ঞানে স্থপর্ডিত সরু তেজবাহাদুর 
সপ্রু পথ্যন্ত তাহা কিঞ্চিৎ তীব্র ভাষাতেই বলিয়াছিলেন। 
সরকারী অভিষোগগুলিকে প্রমাণ বলিয়া ধরিয়া লইয়া 
কংগ্রেমের উপর আন্দোলনের দায়িত্ব চাপাইতে নর্ড 
ওয়াভেলের দুরদর্শিতাব পরিচয় পাওয়া যায় না। 

“ভারত ছাড়” দাবীকে লর্ড ওয়াভেল তুল এবং নিশ্ষর 
নীতি বলিয়াছেন অথচ তিনিই দেখাইতেছেন ক্রিপস- 
প্রস্তাব গ্রহণ করিলে ভারশ্বর্ধ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত 
তাহার সম্পর্ক ইচ্ছা করিলে ছিন্ন করিতে পারিত। 
বড়লাটের সাফ কথা, “ভারত ছাড়” প্রস্তাব প্রত্যাহত 
না হইলে নেতাদের মুক্তি দেওয়া হইবে না। নেতৃবৃন্দ 
এই প্রস্তাব প্রত্যাহারের বিন্দুমাত্র আগ্রহ আজও দেখান 
নাই এবং এবূপ কোন সম্ভাবনাও দেখা যায় না। 


ভারতের অখণ্ডতা সম্বন্ধে বড়লাট 

মিঃ জিক্লার পাকিস্থানের দাবী সম্বন্ধে আমেরী বা 
লিনলিথগো যেখানে আবছা! উক্তির অন্তরালে দুই দিক 
বাচাইয়া চপিয়াছেন, লর্ড ওয়াভেল তাহার বন্কৃতায 
সেই বিষয়টি স্পষ্ট ভাষায় খোলাখুলি বলিয়া! দিয়াছেন। 
ভারতীয় এক্যের প্রধান স্মস্যা সন্থদ্ধে তাহার বক্তব্য এই £ 
“ভৌগোলিক অবস্থানকে উন্টান যায় না। দেশরক্ষার 
দিক হইতে, বহিবিশ্বের সহিত যোগাযোগের দিক হইতে 
এবং বনু আভ্যন্তরীণ ও বহির্জাগতিক অর্থনৈতিক প্রশ্ন 
বিবেচনায় ভারতবর্ষ ম্বভাবতঃই একটি অখণ্ড দেশ। 
এখন সেই অখণ্ড দেশের মধ্যে বলবাস এবং উহার সম্পদ 
ও স্থযোগ-স্থবিধাসমুহের সম্বাবহাবের জন্ত ভারতের প্রধান 
ছুইটি সম্প্রদায় ও অপরাপর কয়েকটি সংখ্যাল্ল সম্প্রদায় এবং 
দেশীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে যে কি ব্যবস্থা হইবে, তাহা 
ভারতবর্ষের লোকদের নিজেদেরই স্থির করিয়া লইতে 
হুইবে।* বড়লাট ইংলণগ্ড এবং স্কটল্যাণ্ড কানাডা, 
স্থইজারল্যা্, মাফিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার দৃষ্টান্ত 
দেখাইয়া বলেন যে, ইহাদের প্রত্যেকটি দেশ নিজ নিজ 


- দেশের মধ্যে থাকিয়াই তাহাদের জাতি ও সম্প্রদায়গত 


সমস্তার সমাধান করিয়াছে। “ভারতবর্ষের সম্মুখে এই 
সকল দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। এখন কোন্‌ দেশের 


সিসি শা্পাসপসপা্পিসপিপ্পিসপিপিপপাসিস্পিস্পিি 


তাহার পক্ষে সর্বাধিক অনুসরণীয় তাহা স্থির করিয়া 
্লইবার দায়িত্ব ভারতবাসীদেরই । কিন্তু ভৌগোলিক 
অবস্থানকে কেহই উপ্টাইতে পাবে না। 

সাম্রাজ্যবাদী ভেদনীতির ক্ষেত্রে মিঃ জিন্নার প্রয়োজন 
ছুরাইয়াছে বশিয়াই হয়ত লর্ড ওয়াভেল এই সুস্পষ্ট উক্তি 
করিবার অন্থমতি লাভ করিয়াছেন। ভারতীয় রাজনীতি- 
ক্ষেত্রে মিঃ জ্জিম্নার গ্রভাব কত কম, গত কয়েক বৎসরে 
তাহা দেখ! গিয়াছে । বড়লাটের শাসন-পরিষদে আসন 
গ্রহণের অপরাধে সরু স্থলদতান আহমদ লীগ হইতে 
বিতাড়িত হইয়াছিলেন, অথচ ইহার বৎসর দুয়েক পরে 
এ পরিষদেই যোগদানের পর সরু আঙ্জিজুল হক লীগ- 
মহলে সন্থদ্ধিতই হইয়াছেন, তাহার প্রতি শাস্তিমূলক বিধি? 
অবলথনে জিন্নাসাহেব আর অগ্রণী হন নাই। যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় 
অনহযোগিতার প্রস্তাব মুনণিম লীগ অধিবেশনে গৃহীত 
হইলেও প্রদেশে, বিশেষতঃ বাংলা ও আসামের লীগমন্ত্ি- 
গণকে শুধুযুদ্ধে সহযোগিতা নয়, যুদ্ধে সাহায্যের নামে 
তাহাদিগকে সর্বতোভাবে পিভিলিয়ান তন্ত্রের তাবেদারি 
করিতে দেখিয়াও মিঃ জিন্না নীরব । বড়লাটের গদীতে 
আদীন হইয়া লর্ড ওয়াভেল অন্ততঃ এইটুকু বুঝিয়া 
লইয়াছেন, ভারতের অখণ্ত। ঘোষণ! তাহারই পরিচয়। 


নিখিল-ভারত চরকা সঙ্ঘ 

নিখিল-ভারত চরকা সজ্ঘের বাংল! শাখার সম্পাদক 
শ্রীযুক্ত জিতেত্ত্কুমার চক্রবর্তী! নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন £ 

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীপলিতচন্দ্র দাস ও প্রধান মন্ত্রীর মধো 
যে সকল প্ররশ্ত্রোত্তর হইয়াছে, তাহা! আমি পাঠ করিয়াছি। 
নিঃ ভাঃ চরকা সঙ্ঘের কেন্ত্রগুলি বন্ধ করিয়৷ দিবার এবং উহার 
মম্পত্যাদি অধিকার করা সম্পর্কে প্রত ঘটন। প্রশ্নোত্তরকালে 
মম্পূ্বরূপে ব্যক্ত করা হয় নাই। প্রকৃত ঘটনা! এই--১৯৪২ 
মালের অক্টোবর মানের প্রথম ভাগে পুলিস ভারতরক্ষা আইন 
অনুযায়ী জোর করিয়া কলিকাতা এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম, ত্রিশুরা, 
খুলনা, মালদহ, বাকুড়। ও বীরভূম জেলায় নিঃ ভাঃ চরক। সঙ্ঘে 
২৮ট খানি কেন্দ্র বন্ধ করিয়। দেন এবং তখন হইতেই তিনটি বাদে 
অবশিষ্ট কেন্দ্রগুলি সরকারী অধিকারে রহিয়াছে । কয়েক মাস 
পরে সরকার কলিকাতা গেক্ছেটে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়৷ ১৯*৮ 
মালের সংশোধিত ভারতীয় ফৌজদারী আইন অনুযায়ী কয়েকটি 
কেন্্র বে- আইনী বঙ্গিয়। ঘোষণা করেন এবং কয়েকটি কেন্দ্র বে- 
আইনী প্রতিষ্ঠানের কাধ্যে ব্যবহার কর! হয় বলিয়া ঘোষিত হয়। 
১৬টি কেন্ত্র বে-আইনী বলিয়। ঘোষিত হয়। ১১টি কেন্ত্র সম্পর্কে 
সরকার বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়! জানান যে, উক্ত কেন্দ্রগুপির 
উব্যাদি বাজ্জেয়াপ্ত করণের বিরুছ্ধে কাহারও দাবী জানাইবার 
থাকিলে, তিনি তাহা করিতে পারেন। এই ঘোষণ! অনুযায়ী 
নি: ভাঃ চরক। সত্যের ট্রা্টি বোর্ডের অস্থারী সভাপতি বখারীতি 
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কাহার দাবী পেশ করেন। এইরূপ ছুইটি দাবী সম্পর্কে বুড়া 
জেল। ম্যাজিষ্রেট ট্রাঞ্টিদের বক্তব্য শুনিবার পর সোনামুখী এবং 
বিহারজরিয়া। কেন্ত্রের সম্পত্তযাদি ট্রান্টিদের প্রত্যর্পণ করিবার 
নির্দেশ দেন। কপ্সিকাতার পুলিস কাঁমশনার এবং সিউরীর 
জেল। ম্যাজিষ্ট্রেট ট্রাষ্টিদের দাবী বাতিল করিয়। দেন এবং 
পুলিস কমিশনার এ বিষয় মীমাংসার জন্ট কলিকাতার ছোট 
আদালতের চীফ জজের নিকট প্রেরণ করেন। এই মামল! 
খন বিচারাধীন রহিয়াছে। 

কাজেই দেখ। যাইতেছে ধে, সরকার ষে ২৮টি কেন্ত্র বন্ধ করিয়। 
দেন, তাহার মধ্যে মাত্র ১৬টি কেন্ত্র বে-আইনী ঘোষিত হইয়াছে 
এবং অবশিষ্ট ১২টি সম্পর্কে সরকার এখন পধ্যস্ত কোন ব্যবস্থা 
অবলম্বন করেন নাই। পুলিস পাছার! থাক! সত্বেও একটি কেনে 
চুরি হইয়াছে বলিয়৷ সংবাদ পাওয়! গিয়াছে । অবশিষ্ট ১১টি 
কেন্দ্রে কোন পুলিস পাহারার ব্যবস্থা ন! রাখিয়। উহার দ্রব্যাদি 
চোরের দয়ার উপর নির্ভর করিয়াই ফেলিয়৷ রাখা! হইয়াছে । 
চরকা৷ সঙ্ঘের প্রায় ছুই লক্ষ টাক! মূল্যের দ্রব্যাদি সরকারী 
হেফাজতে রহিয়াছে । নিষ্ে আমি সঙ্যের ১৯৪১-৪২ সালের 
বাধিক কাধ্য-বিবরণ হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি । উহার 
দ্বার! দেখ! যাইবে বাংল। দেশে খাদির কাধ্য কিভাবে চলিত এবং 
পল্লী পুনর্গঠনে উহ। কি ভাবে সাহাধ্য করিতে পারিত £_-(১) 
বাংল। দেশে মোট উৎপন্ন খাদির মূল্য--৬১৩১১৮২ টাকা) (২) 
মোট খাদি বিক্রয়ের পরিমাণ_-৫৬৪*৫৫২ টাক।; (৩) কাটুনীর 
সংখা! --১৫৭২৬ জন ( তন্মধ্যে ১২৪৯৮ জন মুসলমান )7 (৪) 
চরকা সঙ্ঘের অধীনে তঠাতির সংখ্যা--৬৯৯ জন ) (৫) কাটুনীদের 
প্রদত্ত বেতনের পরিমাণ--৮৫*৪৪২ টাক; (৬) ঠাতিদের প্রদত্ত 
বেতনের পরিমাণ--৪৮৯৩৬২ টাকা। 

বস্ত্রের এই মহার্ঘ্যত! ও দুরমূল্যতার দিনে নিখিল-ভারত 
চরকা সঙ্ঞের খাদি কেন্দ্রগুলি বস্ত্র সরবন্ধাহ করিতেছিল ; এ 
সঙ্গে প্রায় সতর হাজার লোকেরও অন্ুসংস্থান হইতেছিল। 

ংগ্রেসের বোম্বাই প্রস্তাবের বিভীষিকায় আতঙ্কগ্রস্ত বাংলা- 
সরকার এই সব কেন্দ্র বন্ধ করিয়৷ দিয়াছিলেন, আন্দোলন 
থামিয়! যাওয়ার পরও উহাদিগের স্বাভাবিক কাধ্যকলাপ 
চলিতে দিতে তাহার! সাহসী হন নাই। কোন সুশৃঙ্খল 
গবন্মেপ্টের পক্ষে এরূপ অনাবস্তক এবং দীর্ঘস্থায়ী আতঙ্ক 
শোভন নহে। ছুর্ভিক্ষে বিপধ্যন্ত বাংলায় শ্বাভাবিক জীবন 
কিরাইয়া আনিবার সরকারী ইচ্ছা আন্তরিক হুইলে 
তাহারা অনায়াসে এই চরকা কেন্দ্রগুলিকে সজীব করিয়া 
তুলিয়া উহাদের সাহাযা লইতে পারিতেন। 


পাটে অন্যায় ব্যবস্থা 
বাংলা-সরকার সম্প্রতি যে ঘোষণা করিয়াছেন এবারের 
পাটচাষ ১৯৪ সালের অর্ধেক জমিতে করিতে দিবেন 
ও কৃষককে পুরা মাত্রায় এ জমিতে পাট বুনিতে 'পরামর্শ 
ও উৎসাহ? দিবেন তাহার ফলে ১৩৫১ সালের পৌষ মাসের 
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ধান কাটার কয়েক মাস মধ্যেই তখনও যদি ব্রহ্ধদেশ 
পুনরধিকৃত না হয় তাহা হইলে বঙ্গদেশে পুনরায় অগ্নাভাব 
ঘটবে। পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে গত দুভিক্ষের 
বহু পূর্বে ১৩৪৮ সালের ফালন্ধন মাসের 'প্রবানী'তে আমরা 
“আগামী ফসলে কেবল যে পাটের দর কম হইবে তাহা নহে, পরস্ত 
ধান্তের চাষ কম হওয়ায় ও ব্রঞ্ধদেশ হইতে চাউল আমদানীর অন্বিধ। 
থাকায় বঙ্গদেশে অন্লভাব ঘটিতে পারে” 
এই কথা লিখিয়াছিলাম। গত »ই ফেব্রুয়ারী ব্যবস্থা- 
পরিষদে বিতর্কের উত্তরে মন্ত্রী মিঃ কে সাহাবুদ্দিন বলিয়া- 
ছেন পাটচাষ ধানচাষের দশ ভাগের এক ভাগ জমিতে 
হইবে। কিন্ত তাহা মনে রাখা উচিত ছিল সাধারণ সময়ে 
পাটচাষের কম-বেশীতে খাগ্াভাব ঘটে না। কারণ ব্রহ্মদেশ 
হুইতে বৎসরে প্রায় ৪ কোটি ৫ লক্ষ মণ চাউল কেবল বন্দর 
দিয়া আপিত। তাহা ছাড়া যে প্রভূত পরিমাণ চাউল 
নৌকাযোগে টট্টগ্রাম অঞ্চলে আসিত তাহার কথা স্থানীয় 
লোকরা জানেন কিন্তু তাহার হিলাব সরকাগী দপ্তরখানায় 
নাই। বঙ্গদেশে লীগ-মগ্ত্রিগুল গঠিত হইয়াছে এই কথা 
প্রায়ই বলা হয়। ভারতের মু্পমান সমাজের এক প্রতি- 
নিধিস্থানীয়্ ব্যক্তি সরু সাফা আহমদ্‌ খ। দক্ষিণ 
আফ্রিকায় ভারতীয় হাই কমিশনারের পদে অধিষ্ঠিত 
থাকিয়া গত ২৯শে ডিসেম্বর বপিয়াছেন, *ত্রদ্ধ বঙ্গদেশের 
শন্তভাগ্ডার ছিল ও ব্রন্ধ ইংরেজের হন্তে থাকিলে দুর্ভিক্ষ 
হইত না। ধানচাষের জমি কমাইয়া পাটচাষের জমি 
বাড়াইয়া দেওয়ায় অবস্থা আরও খারাপ হইয়া যায়।” এই 
স্ম্পষ্ট উক্তির মাসাধিক পরেও মিঃ সাহাবুদ্দিন পূর্বোক্ত 
কথ৷ কি করিয়া বলিলেন তাহা হ্ৃদয়ঙ্গম কর! কঠিন। 
সরকার পাটের দর কলিকাতায় সর্বনিম ১৫ টাকা ও 
সর্বোচ্চ ১৭ টাকার নিরিখে বাধিয়া দিয়াছেন ও বলিতে- 
ছেন পাট হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের ( যেমন চটের ) সর্বোচ্চ 
মূল্যও বাধিয়া দিবেন। ৭ই ফেব্রুয়ারীর এ ঘোষণার পর 
আজ অবধি ইহা করা হয় নাই এবং করা হইলে চটের দর 
২৬ টাকার নিয়ে নির্ধারিত হইবে বপিয়! মনে হয় না, কারণ 
গত ইংরেজী বসবে ইংরেজ পাটকলওয়ালাদিগের সমিতি 
ইত্ডিয়ান জুট মিলস্‌ য্যাসোসিয়েসন এ দরে মার্কিণ যুক্ত- 
বাষ্ট্রের সরকারের নিকট ৭* কোটি গঞ্জের অর্ডার লইয়া- 
ছিল। তাহা ছাড়া আমরা কেহই চাহি না যে, আঙ্গকার 
যখন সকল জিনিসের দর চড়া তখন চটের দাম পড়িয়া 
যাউক। চটের দামের তুলনায় পাটের দাম অত্যধিক কম 
রাখিয়া কলওয়ালার! অন্তায় লাভ করিয়া যাইতেছে ইহাই 
হুইল আপত্তির বিষয় । পাটকলগুলির অধিকাংশ ইংরেজ- 
দিগের পরিচালনাধীন ও যে কয়টি ভার্তীয়চালিত পাটকল 
আছে তাহাদিগকেও হক-নাজিমৃদ্দীন মন্ত্রিমগুল গত ১৯৩৮ 








প্রবাসী 





* মুসলমানী ফসল বলা চলে। 
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সালে ₹ই সেপ্টের তারিখের অর্ভিনান্সের ঘ্বারা ইংরেজ 
কলওয়ালাধিগের ইচ্ছাধীন চপিতে বাধ্য করিয়াছেন । এখন 
( অর্থাৎ ২*শে ফাল্তুন ) ১০* গঞ্জ চটের দাম ২৮ টাকা ৮ 
আনা। এই পরিমাণ চট তৈয়ারী করিতে ৩৫ সের পাট 
লাগে । 'হ্ৃতরাং হিসাবে দাড়াইতেছে এই যে, যে ওজনের 
পাট কলিকাতায় ১৪ টাকাম্ন বিক্রীত হইতেছে তাহীই 
এক বার কলে ঘুরাইয়৷ কলওয়ালারা ২৮ টাকা ৮ আনা 
দরে বেচিতেছে। কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে গঙ্গার 
ছুই ধারের পাট কলগুলিতে কৃষকর] বৎসরে বনু পাট নিজেরা 
বিক্রয় করে। তাহ! ছাড়! ঘে-সকল জেলায় পাট জন্মে 
সেগুলির সর্বত্র কলওয়ালার! নিজেদের শাখা প্রতিষ্ঠা করিয়া 
কৃষকদিগের নিকট হইতে সরানরি পাট কিনিয়া থাকে। 
পাবনায় এইরূপ এক শাখায় কষক বলদের পৃষ্ঠে লইয়! ছুই মণ 
পাট বেচিতেছে ইহা আমরা দেঁখিয়াছি। হ্ৃতরাং লক্ষ 
লক্ষ অসহার্, মৃক, দারিদ্্যজঙ্জবিত কৃষক একদিকে ও 
অল্ললংখ্যক, সংঘবদ্ধ অতুল বিত্রশালী কলওয়ালা অপর দিকে 
_-এই অসম প্রতিঘোগিতায় দুর্বল চিরকাল পরাজিত হইয়া 
আসিতেছে । গত মহাযুদ্ধের সময়ে পাট গড়ে ৫ টাকা 
মণ দরে বিক্রীত হইয়াছে আর কলওয়ালারা গড়ে শতকরা 
৯* টাকা লভ্যাংশ দিয়াছে। সরকারের শিঘুক্ত ফিনলো 
কমিটি ১৯২০-২১ হইতে ১৯৩১-৩২ সাল পর্যন্ত প্রতি 
বৎসর কলিকাতায় টন প্রতি পাটের দর ও পাট হইতে 
উৎপর জিনিসের ( যেমন চটের ) কি দাম ছিল তাহার এক 
তালিক৷ প্রস্তত করেন। তাহাতে দেখা যায়, গড়ে উৎপন্ন 
দ্রব্যের মূল্য পাটের মূল্যের দ্িগুণ। এখন বাজারে ওক্গন 
ভিসাবে চটের যে দর চলিতেছে তাহ মস্ত্রিমগ্ুল পাটের ষে 
দর বাধিলেন তাহার দ্িগুণ। কিছুদিন পূর্বে্ব পাট- 
চাষীকে ৪০ হইতে ৮* টাকা মণ চাউল কিনিয়া খাইতে 
হইয়াছে এবং সেই অবস্থা থে আবার হইবে না 
তাহাও বলা যায় না। সরকার হইতে চটের মূলা ২৮ 
টাকা ৮ আনার অনেক নিয়ে যদি বাধিয়া না দেওয়া হয় 
তাহা হইলে বলিতে হইবে অগণিত ভারতীয় কুষকের 
উপর যে অত্যাচার বহু বৎসর ধরিয়া কলওয়ালারা (যাহারা 
পূর্বে সকলেই ইংরেজ ছিল ও এখন অধিকাংশ ইংরেজ) 
চালাইয়৷ আপিয়াছে তাহাই বর্তমান মন্ত্রিমগ্ডল আইনের 
দ্বারা বলব করিলেন। পাটচাধীর শতকর! ৯* জন 
মুমলমান। স্থতরাং পাটকেই পৃথিবীর মধ: একমাত্র 
বর্তমান মস্ত্রিম গুলের 
অধিকাংশ মুসলমান । তাহারা! যেভাবে কয়েকটি ইউরোপীয় 
ভোটের বিনিময়ে হ্বধশ্ীদিগের বিরাট্‌ স্বার্থ বিক্রয় করিয়া 
ফেলিলেন তাহা প্রকৃতই নিন্দার্হ । শ্রীসিদ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায় । 


চৈষ্ 


বিবিষ প্রসঙ্--করীলার অভাব 
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' বাংলায় লবণের অভাব 
 চাউলের ছুতিক্ষ কতকটা প্রশমিত হইয়া আসিবার পর 
বাংলায় লবণের ছুতিক্ষ দেখা দিয়াছে এবং কয়লার 
ৃ্ঠিক্ষও আবার ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে। লবণের 
দুপ্রাপ্যতা ও-ছুম্মল্যতা সম্বন্ধে বন্দীয় ব্যবস্থা-পরিষদে যে 
ছাটাই প্রস্তাব উত্থাপিত হয় তাহার আলোচনায় দেখা 
পিয়ছে সময় থাকিতে উপযুক্ত সতর্কতা অবনম্বনের 
অভাবেই বর্তমান লবণ ছুতিক্ষের একমাত্র কাবণ। লবণের 
অভাবে মান্গষের ছুঃসহ কষ্ট তো আছেই, ইহার ফলে 
গোমড়কও স্থরু হইয়াছে । এ সম্বন্ধে বাংলা-সরকারের 
মোট বক্তব্য এই যেঃ 

“কেন্দ্রীয় সরকার ছুই মাস কাল লবণ সরবরাহ করিতে 
পারেন নাই, প্রাদেশিক সরকার স্থানীয় উৎপর দ্রব্যে 
মাহায্যে যে লবণ গোলা করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, 
তাহাও যথেষ্ট পরিমাণে সংগৃহীত হইতে পারে নাই। 
কারণ, লবণ উৎপাদকের! অধিক মূল্য পাইয়া সরকারী 
গোলায় লবণ বিক্রয় না করিয়া! অন্তত্র বিক্রয় করিয়াছে। 
মিঃ সথরাবদ্ণাঁ বলিয়াছেন যে, বাংলার সম্পূর্ণ লবণের 
চাহিদাই করাচী ও পশ্চিমাঞ্চলের বন্দর 
ইইতে মিটানো হইত। ইহাদের এক অংশ রেলপথে 
আসিত এবং সরাসরি জেলাগুলিতে প্রেরিত হইত। কিন্ত 
ভারত-সরকার কিছুকাল ধরিয়া! রেলপথে লবণ প্রেরণ বন্ধ 
করিয়া দিয়া তাহাদিগকে মহা অন্থুবিধায় ফেলিয়াছেন। 
লবণের অভাব ঘটিতে পারে এইরূপ আশঙ্কা করিয়া! তিনি 
ভারত-সরকারের নিকট সরবরাহের কথ! জানাইয়াছিলেন। 


তাহার পর জরুরী অবস্থায় যাহাতে অহ্বিধায় পড়িতে না: 
হয় সেজন্ত বাংলাদেশেই লবণ মন্ুতের পরামর্শ আসে এবং. 


ছুই মাসের উপযোগী লবণ তাহাদিগকে মন্গুত করিয়া 
রাখিতে বলা হয়। বাংলার স্বাভাবিক চাহিদা মাসিক 
আটলক্ষি ষণ এবং. এই হিসাবেই ছুই মাসের লবণ মন্জুতের 


কথা : ইইয়াছিল। সরবরাহ-মনতী ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ ' 
করেন এবং কেন্ীয় সরকীরের নিকট টাকা চাহেন। কিন্তু 
_ জারানীরূথে ব্যবহারেরঅযোগ্য । গুঁড়ার বাহুল্য দেখিয়া ' 
হইয়াছে তখন উহার আর প্রয়োজন “নাই ।-বাংলা-সধকাঁর: 
ভাহাদেক নিজেদের অর্থে এক মাসের/লবণ' মুভ কেন! 
জা্ষারী “হইতে - 5১ই ফেব্রুয়ারী পধ্যস্ত যীনধাহনের'” হইতে 
গৌলযৌগ' ঘটে, ছুই মাস রেলপথে ' লবণ আসা বন্ধ থাকে, 


তাহারা *াহীকে আঁনানি যে, অবস্থার ষখন 'কতকটা উন্নতি 


ইত্যা্গি নানা কারণে ' লবণের অন্থবিধা থেখা দিয়াছে ।' 
বাংলার বাণিজ্য-সচিব খাজ! সাহাবুদ্দিন তাহার বন্ৃতায় 
বলেন যে, বাংলা-সরকার ভারভ-সরকারের নি 


বাংলার সমূভ্রোপক্লবর্ডী অ্লদদূহে লবণ গ্রন্ততের জন্ত_ 
মঞ্জুরী পাইয়াছেন। কিন্তু উহা এই সতে”যে, উক্ত 
অঞ্চলসমূহে যে লবণ প্রস্তুত হইবে তাহা! সবই কতকগুলি: 
গুদামে লইয়া যাইতে হইবে; এ সব গুদামে ভারত- 
গবন্মেন্ট লবণ কর সংগ্রহ করিবার জন্ত যথোপযুক্ত ব্যবস্থা 
রাখিয়াছেন। এই ব্যবস্থা অশ্থসারে মেদিনীপুরে পাঁচাট 
এবং চব্বিশপরগণায় দুইটি এরূপ ধরণের গুদাম করা 
হইয়াছে । এই পরিকল্পনার আরও প্রসার সাধন করা যায়: 
নাই বলিয়া! তিনি ছুঃখ প্রকাশ করেন।” | 

খাজা সাহাবুদ্দীন এবং মিঃ স্থরাবদ্রীর বিবৃতিতে দেখা : 


. যায় বাংলায় লবণের অভাব ঘটিতে পারে ইহা তাহারা 


জানিতেন এবং রেলে বা ট্রামারে করাচী হুইতে লবণ 

আমদানী হঠাৎ বন্ধ হওয়। যে বিচিত্র নয় সে সম্বন্ধেও- 
তাহারা সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তৎসত্বেও ন্বাবলগ্বনের :. 
চেষ্টা না করিয়া ইহারা চিরস্তন নাবালকের ন্যায় ভারত- 
সরকারের মুখাপেক্ষী হইয়া বপিয়া ছিলেন। চাউল; লবণ ও * 
কয়লা ইহার কোনটিরই জন্ত বাংলাদেশের পরনির্ভরশীল - 
হইবার কথা নহে। অথচ জীবনযাত্রায় অপরিহাধ্য এই : 
তিনটি দ্রব্যেরই মারাত্মক অভাব বাংলাম্ অহরহ ঘটিতে . 
আরম্ভ হইয়াছে। প্রতিটি অভাব তীব্র হইয়া উঠিবার পর 
ভারত-নরুকারের নিকট আবেদন-নিবেদনের জন্ত বর্তমান . 
মন্ত্রীদের নয়াদিন্লী ছুটাছুটিও তেমনি নৈমিত্তিক হইয়া 

দাড়াইয়াছে। বাংলার প্রত্যেক সমস্যার সমাধান যদি: 
ভারত-সরকারকেই আসিয়া করিতে হয়, তাহ! হইলে 
বিপুল ব্যয়ে এই মন্ত্রিগুলীকে 454 

প্রয়োজনীয়তা কোথায়? 


ষুগ্ান্তর লিখিতেছেন +__“কলিকাতা শহরে আবার 
কয়লার অভাব ঘটিয়াছে। কোন স্থানেই পর্যাপ্ত পরিমাণে - 
কয়ল! পাঁওয়া যাইতেছে না-_যাহা পাওয়া! যাইতেছে, 
তাহাবও অধিকাংশ গুঁড়া! ও পাথর মিশ্রিত বলিয়া .. 


মনে হয় যে, কয়বা বোঝাই ও. খালাস করার সময় ব্বাভা-.. 
বিক কারণে এ গুড়া জমে নাই, উহার অধিকাংশই পনি * 
চালান আসিয়াছে । মালিকরা গত যুদ্ধের সময়ও *. 
এই ভাকে পাথর ও গুঁড়া মিশ্রিত কয়লা চালাইয়া আশা- 
. তীত লাভ করিয়াছিল। অসহায় ক্রেতারা তখকালে এই :; 
* অন্যাচার সহ. করিতে 'বাধ্য হইলেও পরবর্তী কয়েক, 1 
বৎলরে খনি"যালিকদিগকে প্রায়শ্চিত করিতে 'হইয়া ছা 


(ঠক 


প্রধাসী 


১৩৫৬: 


মক উউউকউউউিউিউউ উকি উহ 
করল রপ্তানী অত্যধিক কমিয়াছিল, বোস্বাই, জামেদাবাদছ বীচাইয়! রাখিবার এবং তার্ভীয় মালিকদের ছোট খনি- 


প্রভৃতি শিল্পকেন্দ্রেতে ভারতীয় কয়লার বিক্রয় হ্রাস 
পাইফ্বাছিল। অবশেষে রেলের মাগুল কমাইয়! ও রানী 
ব্যবসায়ে অর্থসাহাষ্য করিয়া খনি-মালিকদিগকে টিকাইয়া 
রাখার. অন্ত রাজকোব হইতে বহু অর্থ ব্যয় করিতে 
হইয়াছিল। কোন কোন পৌর-প্রতিষ্ঠানেও কয়লার 
গুরুতর অভাব পড়িতেছে এবং পানীয় জল সরবরাহও 
বন্ধ হওয়ার উপক্রম ঘটিতেছে। রেল কোম্পানীগুলিও 
কয়লার অভাবে বহু ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়া- 
ছেন। একমাত্র নর্থ-ওকেক্টার্প রেলপথেই ৭১ খানি যাত্রী- 
বাহী ট্রেন বন্ধ হইয়াছে। সাধারণ শিল্পকারখানাসমূহেও 
কয়লার অভাবে উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা! ঘটিয়াছে। 
এইরূপ সর্বব্যাপক ঘাটতির কারণ রহস্যাবৃত, এ সম্পর্কে 
সরকারের ভাবগতিকও উদ্বেগজনক । মা কয়েক দিন পূর্বে 
ভাঃ আম্বেদকর কেন্দ্রীয় পরিষদে জানাইয়াছিলেন যে 
নবেধধরের তুলনায় ডিসেম্বরে কয়ল| উত্তোলনের পরিমাণ 
শতকরা ২* ভাগ বাড়িয়াছিল, জানুয়ারী মাসে উহ! আরও 
বাড়িাছে। মালগাড়ী সরবরাহের পরিমাণও কমিযাছে 
বলিয়া! জানান হয় নাই। তথাপি সববরাহের পরিমাণ 
কমিতেছে কেন? জান! গিয়াছে যে, বাধিক সওয়া ছুই 
কোটি টন কয়লা তুলিবার চেষ্টা করা হইবে, তন্সধ্যে ১২ 
লক্ষ টন সিংহলে ও ন্ুদুর প্রাচীতে রপ্তানী করা এবং ১৪। 
এলক্ষ টন ভারতীয় বন্দরে নঙ্গরকারী সমূত্রগামী জাহাজে 
সরবরাহ করা হইবে। রপ্তানীর বিনিময়ে ব্রিটিশ সরকার 
কয়েকখানি জাহাজ ধার দিবেন। এ সকল জাহাজযোগে 
বোম্বাই প্রদেশে মাসিক ৩ হাজার টন ও মাদ্রাজ প্রদেশে 
মাসিক ৬* হাজার টন কয়লা পাঠান হইবে ।” 

কয়লা সরবরাহের পরিমাণ কমিবার কারণ রহস্তজনক 
সন্দেহ নাই। ব্রিটিশ গবস্মেন্ট চাপ দিয়া ছাব্বিশ লক্ষ 
টন কম্বল! রধ্যানীর যে ব্যবস্থা করিতেছেন ম্বাভাবিক 
অবস্থায় তাহা হয়ত ক্ষতিকর হইত না। ১৯৩৯-৪০-এ 
কুড়ি লক্ষ টন, ১৯৪০-৪১-এ উনিশ লক্ষ চন্ভিশ হাজার টন 
এবং ১৯৪১-৪২-এ পনর লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টন কয়লা 
রপ্তানী হইয়াছে, কিন্তু ১৯৪২-৪৩-এ রানীর পরিমাণ 
কমিয়। মাত তিন লক্ষ কুড়ি হাজার টনে গাড়াইয়াছে। 
এই সময় হইতে ভারতবর্ষের সর্বত্র কয়লার অভাব তীব্রভাবে 
অঙ্গভূত হইয়াছে। ভারত-সরকার কয়লা! উত্তোলনের 
হিসাব ঘেন না, কাজেই রঙানী কমিবার সঙ্গে উত্তোলন 
কি ভাবে কমিয়াছে তাহা বুবিবার উপায় নাই। করয়লা- 
নিয়জণের নামে শ্বেতা্থ কোম্পানীদের বড় খনিগুলিকে 


গুলিকে প্রকারান্তরে গলা টিপিয়! মারিবার আয়োজন 
দেখিয়া সন্দেহ হওয়] স্বাভাবিক যে, রগানী কমিবার পর 
কম কয়ল! তুলিয়া দ্িওণ দামে উহ বিক্রয় করিয়া! চড়া লা 
করিবার সুযোগ ভারত-সরকার বড় খনিগুলিকে দিয়াছেন। 

বেঙ্গল কোল কোম্পানী লিমিটেডের বাধিক সভায় 
চেয়ারম্যান মিঃ মীলিং উত্তোলন কমিবার যে কয়টি কারণ 
দেখাইয়াছেন তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। 
তিনি বলিয়াছেন, “দামোদরের বাধ ভাঙিয়া রেল চলাচল 
বিপর্যস্ত হইবার পরও এত মালগাড়ী খনিতে আসিয়াছে 
যে কম কয়লা উঠিয়াছে বলিয়া সবগুলি বোঝাই করাও 
সম্ভব হয় নাই। খনির বহু শ্রমিক পূর্বের স্তায় অন্তান্ত 
কাজে চলিয়া গিয়াছে । চাউপের দর বেশী বলিয়া যাহারা 
ধান বুনিতে দেশে গিয়াছিল তাহারা ফিরিয়! আসিতে দেরি 
করিয়াছে । গত জুলাই হইতে অক্টোবরের মধ্যে তিন বার 
ব্যাপক কলের! দেখা দেওয়ায় যে-সব শ্রমিক অবশিষ্ট ছিল 
তাহার্দেরও অনেকে পলাইয়াছে। চাউলের বরাদ্দ কমাইয়া 
দেওয়ায় শ্রত্মিকদের কর্মশক্তি হাস পাইয়াছে, ইহাতে 
কাজের অতিশয় ক্ষতি হইয়াছে এবং কম কয়ল! উঠিয়াছে।* 
মিঃ মীলিঙের এই উক্তি হইতে অনেকগুলি সত্য বথা 
জান! গিয়াছে । প্রথম ভারতীয় ছোট খনিগুলি যে-সময় 
মালগাড়ীর জন্ত হাহাকার করিয়াছে, শ্বেতাঙ্গ বড় খনিগুলি 
তখন এত পর্যাপ্ত পরিমাণে গাড়ী পাইয়্াছে যে সবগুলি 
ভর্তি করিতেও পারে নাই। ইহার নাম মালগাড়ী- 
নিয়ন ্ণ। ঘ্িতীয়, সুযোগ পাইলেই কমলার খনির শ্রমিক 
অন্ত কাজে চলিয়! যায়। খনিতে নারী-শ্রমিক পুননিয়োগ 
সম্পর্কে কেন্ত্রীয় ব্যবস্থ-পরিষদের বিতর্কে জানা গিয়ছিল 
যে, কয়লার খনির শ্রমিকদের মজুরি এখনও অপর সব 
কার্যের তুলনায় অনেক কম। অথচ খাটুনি এখানে অনেক 
বেশী, প্রাণ হারাইবার ভয়ও কম নয়। কাজেই ইহারা 
অন্তত্জ কাজ খুঁজিবে এবং স্থযোগ পাইলেই সরিয়! পড়িবে 
ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই। তৃতীয়, একই 
খনিতে তিন তিন বার অসময়ে কলেরা দেখ! দেওয়ায় 
সন্দেহ হয় শ্রমিকদের বস্তি.পরিফার রাখিবার অথব। পানীয় 
জল সরবরাহের বিশেষ স্থবন্দোবস্ত নাই। চতুর্থ, কম 
খাওয়াইয়া বেশী কাজ আদায় করিতে গেলে তাহা বার্থ 
হইতে বাধ্য-_.এই সত্য শ্বেতাঙ্গ মালিকগণকে শেষ পধ্যস্ত 
পরধ করিয়া উহার সারবত্ত। যাচাই করিয়া লইতে 


। 


চত্ত বিবিধ প্রস্_যখোহর জেলার রেলওয়ে ঈটাটিফমে ধান নষ্ট হইবার দায়িত্ব 


ছুর্ভিক্ষের সৃত্যুসংখ্য। 

. কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয়ের নৃতত্ব-বিভাগ ছুরতিক্ষপীড়িত 
অঞ্চল-সমূহের আঁট শতাধিক পরিবারে অচুসন্ধান করিয়! 
বে-তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, নমূনামূলক পদ্ধতি অহূসারে 
হিসাবের দ্বারা উহ! হইতে ছূর্তিক্ষের মেট মৃত্যুসংখ্যা 
নির্ধারণের চেষ্টা করা হইয়াছে। এই হিসাবে মৃত্যুসখ্যা 
৩৫ লক্ষ বলিয়া অনুমান করা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। ইহারা 
যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল ; 

কলিকাতা৷ বিশ্বৰিদ্ভালয়ের নৃতত্ববিভাগ বাংলার ছার্তক্ষ- 
প্রগীড়িত দশটি জেলা লইয়। নমুনা! হিসাবে একটি তাস্ত 
করিয়াছেন । এ পর্যন্ত আটটি জেল! সংক্রান্ত সংখ্যামূলক তথ্য- 
তালিক। নিবদ্ধ কর! হইয়াছে । এগুলিতে ৩ হাজার ৮ শত 
৪* জন লোক লইয়া ৮ শত ১৬টি পরিবারের বিবরণ আছে। 
এই দলে ১৯৪৩ সালের জুন-জুলাই হইতে নবেম্বর-ডিসেম্বরের 
মধ্যে মেট মৃত্যুসংখ্যা হইয়াছে ৩ শত ৮৬ ? অর্থাৎ ছয় মাসে 
শতকরা! কিঞ্চিিধিক দশ ভাগ লোকের মৃত্যু হইয়াছে । তথ্য 
সংগ্রহে যে পন্থা অবলম্বন কর! হয় তত্ার! প্রত্যেক পরিবারের 
বংশতালিক। প্রণয়ন করা হয় এবং এই পন্থায় সাধারণ সরকারী 
অন্ত পন্থ! অপেক্ষ! অনেক নির্ভুল তথ্য পাওয়া যায়। এখানে 
ইহা উল্লেখযোগ্য যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিভাগের প্রধান 
অধ্যাপক জীযুক্ত কে. পি. চট্টোপাধ্যায় নদীয়ার একটি গ্রামে গত 
বংসর ৩২ জনের মৃত্যুর তথ্য সংগ্রহ করেন, কিন্তু সরকারী হিসাবে 
কেবল ৭ জনের উল্লেখ ছিল। 

অধ্যাপক জীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মন্তব্যে বলিয়াছেন-_“বিভি্ল 
এলাকায় মৃত্যুহারের মধ্যে বিপুল পার্থক্য দেখা যায়। বর্ধ ানের 
কালন! অঞ্চলে এই হার মাত্র হাজার-কর! ৫৫ ; আবার যেদিনী- 
পুর জেলার কাখিতে কয়েকটি গ্রামে উহ! হাজার-কর! প্রায় 
৮*। চৌমুহানি (নোয়াখালী)র কয়েকটি প্রামে মৃত্যুহার হাজার- 
কর! ৮১ জনের উপর এবং ঢাকার একটি গ্রামে এই হার হাজার- 
কা! ১১এর উধের্ব উঠিয়াছে। নদীয়ার একটি গ্রামে মৃত্যুহায় 
শতকরা ১*, জার অপর একটি গ্রামে তাহা শতকরা ২০। 
হাওড়ার একটি গ্রামে মৃত্যুহার সর্বাপেক্ষা অধিক শতকরা! ২২ জন. 
পাওয়া যায়। 

স্বাভাবিক সময়ে বাংলার মৃত্যুহার বৎসরে হাঁজার-করা ৩* 
অর্থাৎ ৬ মানে হাজার-কর! ১৫; অতএব এই হাজার-কর! ৮৫ 
অর্থাৎ শতকর! ৮। মৃত্যুহার হইবার কারণ হইল ছুর্ভিক্ষ ও তজ্জনিত 
ব্যাধি। পশ্চিম ও মধ্য বাংলা অথব! পূর্ববঙ্গের ঘাট.তি অঞ্চলের 
তুলনায় উত্তরবঙ্গে ছুর্ডিক্ষের প্রকোপ অনেক কম হওয়ায় সমগ্র 
বাংলার মৃত্যুহার নির্ধারণের সময় উপরোক্ত সংখ্য। কিছু কমাইতে 
হইবে। ৰাংলার কমবেশী ছই-তৃতীয়াংশ অধিবাসী ছুঙিক্ষের 


প্রকোপ ভোগ করিয়াছে বলিয়। উল্লেখ করিলে তাহ! জতিশয়োক্তি . 


হইবে না।” সেই হিসাবে খাতাবিক অপেক্ষা. ব্তাবমৃত্ুখযা। 


৩৫ লক্ষের অধিক হইবে বলিয়া ধরা যায়। নমমাসূলক তর 
হিসাবে যে ভূলভ্রান্তি থাক! অবশ্থস্ভাবী, এই হিসাবেও হয়ত তাহা! 
খাকিবার সম্ভাবনা বৈজ্ঞানিক উপায়ে তথ্য সংগ্রহের অন্ত 
সরকারী কর্মচারিগণ বদি নিদেশীন্থ্যায়ী কাঁধ্য করেন, তাহ 
হইলে আরও সঠিক হিসাব পাওয়া যাইবে। | 

শিশু-মৃত্যুর হার আশশ্কামুর্ূপে অত্যন্ত বেনী । পাঁচ বৎসরের 
কম শিশুদের হার সমঞ্জ সৃত্যুসংখ্যার শতকর।. ৩* হইতে ৫৯ 
ভাগ। বয়ন্ক। স্ত্রীলোকের তুলনায় বয়স্ক পুরুষের মৃত্যুহার অনেক 
বেশী। অল্প প্রকোপের অঞ্চলেই পুরুষের সংখা! প্রায় দ্বিগুণ, 
অধিক প্রকোপের এলাকায় ইহা! আরও অধিক। এখানে উল্লেখ 
ফর! বাইতে পারে যে, যেসকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বিধবা। বিবাহ 
প্রচলিত নাই, এই ছুতিক্ষের ফরে ১* বহসর পর তাহাছের সধ্যো 
অনেক কমিয়া যাইবে । 

তদন্তে ইহাও প্রকাশ পাইয়াছে যে, বহুসংখ্যক সাধারণ সুত্র 
কৃষক তাহাদের সমস্ত জমি হারাইয়া ফেলিয়াছে। এই সকল 
জমি তাহাদের প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা অবিলম্বে না করিলে এই 
সকল পরিবার নিঃস্ব ভিক্ষাজীবীতে পরিণত হইবে । বে-সকল 
ধীবর নিজেদের নৌকা, জাল প্রভৃতি বিক্রয় করিয়াছে বা! যাহাদের 
মতন্ত ধরিবার অধিকার হস্তচ্যুত হইয়াছে, তাহাদেরও জীবিকা 
অর্জনের জন্য সরকার হইতে সাহায্য দেওয়া! আবস্ঠক |” 

নমুনামূলক হিসাবে তূলের সম্ভাবনা আছে সন্দেহ 
নাই, কিন্তু নিরক্ষর চৌকিদারের দ্বারা মৃত্যুহার নিধণরণের 
যে পদ্ধতি ব্মানে প্রচলিত আছে এই হিসাবে ভূলের 
মাত্রা তদপেক্ষা অনেক কম হইবার সম্ভাবনা । কেন্দ্রীয় সর- 
কারের খাগ্ভবিভাগ মৃত্যুসংখ্যা জানেন না, জাঁনিবার জন্ত 
আত্তরিক চেষ্টাও করিয়াছেন-বলিয়া মনে হয় না। বাংলা- 
সরকারও .সমান উদ্দাসীন। পালশামেণ্টে মিঃ বাটলার 
বিশ্ববিস্ভালয়ের নৃতত্ব-বিভাগের হিসাব মানিয়! লইতে 
অদ্বীকার করিলেও দেশবাসী উহাকেই অপেক্ষাকৃত 
নির্ভরযোগ্য বলিয়া যনে করিবে। 


রিনি জনা বেনওর রীনা 
ধান নট হইবার দায়িত্ব 
২৩শে ফাল্তন তারিখের দৈনিক বন্থমতী যশোহর 
জেলার উন্মুক্ত রেলওয়ে প্যাটিফর্মে” পড়িয়া ধান নষ্ট হইবার 
দায়িত্ব সম্বন্ধে মিঃ সরাবদ্ধী এবং সর্‌ এভোয়ার্ড বেস্থলের 
উক্তি পাশাপাশি প্রকাশ করিয়া কে মিথ্যাবাদী তাহা. 
জানিতে চাহিয়াছেন। বস্থমতী লিখিয়াছেন £ 
কে মিথ্যাবাদী ? | 
গত ১লা ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থাসপরিষদে ডাক্তার সামাপ্রসা 
সখোপাধ্যায় যখন হলেন, প্রজার নিকট হইতে গৃহীত প্রায় ২ 


৪৮২ 
লক্ষ মণ ধান্য রশোহর জিলায় রেলস্টেশনসমূহের উন্মুক্ত প্ল্যাট- 
কর্মে পড়িয়! বিকৃত হইতেছে, তখন মিষ্টার স্মরাবদ্টী বলেন £-. 
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রেল বিভাগ কেন্জ্রী সরকারের-_সেই বিভাগ আবশ্যক সংখ্যক 
মালগাড়ী দেন নাই । দোষ কেন্ত্রী সরকারের । 
,  কেন্্রী ব্যবস্থা-পরিধদে এ বিষয়ে বাংলার প্রতিনিধি সমস্য 
ছ্রীূত ক্ষিতীশচন্ত্র নিয়োগীর প্রশ্নের উত্তরে গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী 
।কেন্ত্রী সরকারের সদস্য সার এডওয়ার্ড বেস্থল বলিয়্াছেন-_গত 
নভেম্বর মাসে প্রায় ৭৬ হাজার মণ ধান্ত বাংলা-সরকারের এজেণ্ট- 
দিগের দ্বারা ক্রীত হইয়! কিছুকাল স্টেশনের প্লাটফর্মে পড়িয়া ছিল। 
কারণ, বাংলা-সরকার উহ! আনিবার কোন ব্যবস্থা করেন নাই-_ 
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অর্থাৎ দোষ বাংলা-সরকারের। 

বাংলা-সরকারের প্রচার বিভাগ হইতে ইহার কোন প্রতিবাদ 
প্রকাশিত হয় নাই। - 

ভারত-সরকারের বজেট 

২৯শে ফেব্রুয়ারী ভারত-সরকারের অর্থসচিব সরু 
জেরেমি রেইসম্যান কেন্ত্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ১৯৪৪-৪৫ 
সালের বজেট পেশ করেন। উহাতে দেখা যায় যে, 
আগামী বৎসর মোট আয় ২৮৪ কোটি ৯৭ লক্ষ টাক! 
(বত'মানে যে ট্যাক্স আছে, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া) 
এবং ব্যয় ৩৬৩ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা; সথতরাং 4৮ কোটি 
২১ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে । চলতি বৎসরে মোট ২৫৪ 
কোটি ৫* লক্ষ টাক! আয়; ৩৪৬ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা 
ব্যয়, সুতরাং ৯২ কোটি ৪৩ লক্ষ টাক! ঘাটতি হুইবে। 
১৯৪২-৪৩ সালে ১১২ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা ঘাটতি 

] 

বজেটের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুনি এই,-_-আর্থিক বিলি- 
বাবস্থা বহাল থাকিবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কম্যা প্রতিষ্ঠার 
ফলে ভারতের দেশরক্ষা খাতে ব্যয়ভার বাড়ে নাই বা 
কমে নাই। মুত্রাস্কীতির প্রতিবিধান জন্য গবন্মেন্ট 
কতৃক ১৯৪৩-৪৪ সালে যেসকল ব্যবস্থা অবলদ্বিত 
হইয়াছে, তাহা হইতে নানাভাবে ঈপ্সিত ফললাভ 
হইয়াছে। গবন্সেণ্টের খণ গ্রহণের ব্যবস্থা বিশেষ সাফল্য- 
মণ্তিত হইয়াছে-যুদ্ধ আরত্ভ হুইবার পর হইতে মোট 
৫৪৭ কোটি টাক] খণ (স্টার্লিং গণ পরিশোধ বাবৰসহ) 


প্রধানী 


১৩৫৪ 


গ্রহণ করা হইয়াছে; ইহার মধ্যে অর্ধেকের অধিক 
পরিমাণ খণ গত ১২ মাসের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। 
১৯৪৪-৪৫ সালের বজেটে বৈজ্ঞানিক ও শিল্পসংক্রান্ত 
গবেষণার জন্য অধিকতর অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে। যুন্ধোতর উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য একটি 
ডলার ফণ্ড গড়িয়া তুলিতে হইবে। 

অর্থসচিব নূতন কর ধা ও বাধ্যতামূলক টাকা জম! 
রাখার প্রশ্তাব সম্বন্ধে ঘোষণা! করেন। চা, কফি ও স্বপারির 
উপর প্রতি পাউণ্ডে ছই আন হারে নৃতন উৎপাদন-শু 
ধার্ধের প্রস্তাব করেন। 

দেড় হাজার টাকার উপর আয়কর ধার্ধের ব্যবস্থা ছিল; 
এক্ষণে ছুই হাজার টাকার কম আয়ের উপর আয়কর ধার্য 
হইবে না। 

১* হাজার টাকা পর্যস্ত আয়ের উপর কর সমন্ধে কোন 
পরিবর্তন :হইবে না, কিন্ত ১* হাজার টাকা হইতে 
অধিক আয়ের উপর সারচার্জের হার বাড়িবে। 

বণ্তমানে আমদানী শুক্কের উপর যে শতকরা ২০২ 
টাকা সারচার্জ ধার্য আছে, তাহা! আরও এক ব্খসরকান 
বহাল থাকিবে। তামাক ও স্থরাসাবের সারচার্জ বণ্তমানে 
১/৫ আছে, উহা! বৃদ্ধি করিয়া ই করা হইবে। 

তামাকের উৎপাদন শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া এ বাবদ অতি- 
রিক্ত ১ কোটি টাকা আয়ের ব্যবস্থা করা হইবে। 

ট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়া! নৃতন ট্যান্স ধার্য করিয়া মোট ২৩ 
কোটি ৫* লক্ষ টাক! অতিরিক্ত আয় হইবে বলিয়া আশ! 
করা যাইতেছে; স্থতরাং আগামী বৎসরের ঘাটতির পরিমাণ 
কমিয়া ৫৪ কোটি ৭১ লক্ষ টাকায় দড়াইতে পারে। 

“মুদ্রান্ষীতির প্রতিবিধান জন্ত গবন্মে্টি কতৃক ১৯৪৩- 
৪৪ সালে যে-সকল ব্যবস্থা অবলম্থিত হুইয়াছে, - তাহা 
হইতে নানাভাবে ঈপ্িত ফললাভ হইয়াছে”-_অর্থসচিবের 
এই উক্তি সত্য নহে। ভারত-সরকারের অর্থনৈতিক 
দপ্তর হইতে যে স্থচক-সংখ্যা প্রকাশিত হয়, ১৯৪৩-এর 
জুন মাস পর্যন্ত তাহা দেওয়া হইয়াছে । এই মাসে নিত্য- 
প্রয়োজনীয় ভ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯-এর আগষ্ট মাসের তুলনায় 
নিয়োক্ত রূপ ঈাড়াইয়াছে 


আগষ্ট ১৯৩৯ জুন ১৯৪২ জুন ১৯৪৩ 
চাউল ১০০ ২৪০৭ ৯৫১ 
সা ১১০ ২১৪ ৩৩৭ 
১০৬ ১২৪ ১৯৪ 
টগর ১০০ ১৭৭ ১ 
কাপড় ১৪ ২১২ . . ৫১৩ 
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ইহা! পাইকারী দরের হিসাষ, খুচরা! মূল্য 'অনেক বেন 
তাহা বলাই বাহুল্য, বিশেষতঃ কয়লা ও কেরোসিনের 


বেলায় হি ব! একান্তই উহা! পাওয়া যায়। চাউলের দর . 


১৯৪*-এর শেষভাগে আরও অনেক বাড়িয়াছে ; পরে যেটুকু 

কমিয়াছে তাহা প্রকৃতির দয়ায়, সরকারের কৃতিত্বে নয়। 
ভারতীয় কৃষকের আয়ের পথ সাধারপতঃ তুলা, পাট 

চীনাকাদাম, তিসি ও কীচা চামড়া । ইহাদের বিক্রয় মূলা 

নিয়োক্তরপ £- 

আগষ্ট ১৯৩৯ 
৬৩৩ 
১৩৪ 
১৩৩ 


১৩৬৩ 


ভুন ১৯৪৩ 


২৬১ 
২৪১ 
৩১৪ 


জুন ১৯৪২ 


১৩২ 
১২৪ 
১৫১ 


ত্বা 
পাট . . 
চীনাবাঙ্দাম 
তিসি ১৪৪ ২২৫ 
কাচা চামড়া ১০০ ১১৯ ১১২ 

এগুলি পাইকারী বিক্রযমল্য, অর্থাৎ কুঘকের নিকট 
হইতে আরও কম দরে উহা সংগৃহীত হইয়াছে । অর্থাৎ 
কৃষক তাহার অর্থকরী ফসল বিক্রয় করিয়া কোন ক্ষেত্রেই 
ঘিগুণ বা সওয়া ছুই গুণের বেশী পায় নাই, অথচ অল্প ও 
বস্ত্রের জন্ত তাহাকে নয় গুণ এবং সাড়ে পাচ গুণ ব্যয় 
করিতে হইয়াছে.। 

. শুধু কষক নয়, মধ্যবিত্ত শ্রেণীও সমানভাবে বিপনন। 
বাধা আয় ছুমূ্য-ভাতা প্রভৃতি প্রাপ্তির পরও দেড়গুণের 
বেশী কোন ক্ষেত্রেই বাড়ে নাই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তদপেক্ষা 
অনেক কম বাড়িয়াছে। উকীল মোক্তার ডাক্তার শিক্ষক 
গ্রভৃতিকে অসহ কষ্ট ভোগ করিতে হুইয়াছে। অথচ 
রেইসম্যান সাহেবের ট্যাক্স প্রন্তাবে ইছাদিগকেই আরও 
বেশী করিয়! আক্রমণ করা হইয়াছে । 

মুদ্রান্ফীতির একটা প্রধান কথা রেইসম্যান সাহেব 
বঝেন নাই, ভারত-সরকার প্রথম হইতেই উহা! চাপিয়া 
গিয়াছেন। এদেশে ব্রিটিশ ও আমেরিকান "গবনেন্ট: 
কর্তৃক কত টাক! বায় হইতেছে বজেটে তাহার কোন 
উন্নেখ থাকে না, ফলে সরকারী তহবিল হইতে ব্যয়ের 
মোটামুটি হিসাবও পাওয়ার উপায় নাই। বিলাতের 
'ইকনমিষ্ট' পত্ত্িকাও ভারত-সরকারের বজেটের এই 
গলদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য এই দাবী নিরর্থক, 
কারণ তাহা হইলে মুন্রান্ফীতির প্রকৃত কারণ ও. পরিমাণ: 
ধরা পড়ে এবং মুদ্রাক্ষীতির নিবারণের নামে যে-সব 
অনাবস্তক করভার চাপানো হইতেছে তাহার অন্ধঃসার- 
শৃন্ততা বুঝা! যায়। : ভারত*সরকারের ইহা অভিগ্রেত নহে । 


বিবিধ গ্রদঙ্_কলিকানত! হইতে মফন্ছলে খাদ্য প্রেরণের ব্যবস্থা! 
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কলিকাতা হইতে মফন্বলে খাস্য 

ৃঁ প্রেরণের ব্যবস্থ। | 

_ ইউনাইটেড প্রেস কতৃক নিম্লিখিত সংবাদটি 
হইয়াছে : 


“ঢাকা ও ফরিদপুরের ভার যে-সকল ঘাটতি জেলায় 
খাস্তত্রব্যের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে, সেই সকল জেলায় খাস্ক- 
দ্রব্য সরবরাহের উদ্দেস্তে বাংলা! গবন্সেন্ট সম্প্রতি মাল- 
বহনের জন্ত নৌকা চলাচলের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কলি- 
কাতা৷ হইতে সরাসরি এ সকল জেলার বিভিন্ন স্থানে সশস্প 
পাহারায় মালবাহী নৌকা প্রেরণ করা হইতেছে । . এক 
সঙ্গে পচিশটি করিয়া নৌকা যাইতেছে এবং উহাতে ত্রিশ 
হাজার মণ মাল বহন করা যাইতে পারে । ইতিমধ্যে এইরূপ 
তিনটি বহর খাদ্যশস্ত লইয়! মাদারিপুর, ঢাকা, নীলকান্দি ও. 
মিরকারদিম রওন। হইয়াছে । কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে 
নৌকাগুলি বোঝাই করা হইতেছে। যে-সকল. নৌকা 
ছাড়িয়া গিয়াছে তাহা ফিরিয়া আসিয় পুনরায় মান 
লইয়! যাইবে ।” 

এই সংবাদটি অনবন্ধে জনসাধারণের তরফ হইতে 


কয়েকটি বক্তব্য আছে।. বাড়তি অঞ্চল হইতে একবার 


কলিকাতায় মাল আনিয়া আবার উহা ঘাটতি অঞ্চলে 
প্রেরণের দ্বার যানবাহনের উপর .অনর্থক চাপ তা 
পড়িতেছেই, এই প্রকার টানাটানির দ্বারা বু ফসল নই 
হওয়ারও যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে । নৌকাযোগেই যি 
চাউল পাঠাইতে হয় তবে কলিকাতা হইতে. ঢাকায় উহা 
প্রেরণ অপেক্ষা বরিশাল হইতে পাঠানই স্থবিধা ও স্বপ্- 
ব্যয়সাধ্য। ছুই বৎসরাধিক কাল অনাবস্তক ভাবে 
রাখিয়া অগত্যা তাহার ব্যবহার যদি ৰা! 
আরস্ত হইল তাহাতেই বা এত কার্পণ্য কিসের? আমর! 
পূর্বেও বলিয়াছি এখনও বলিতেছি, কলিকাতায় রেশনিঙের 
পর বাংলার বাছিরে ধান চাউল রপ্তানী বন্ধ করিয়া, দিস 
গবন্মেন্টট যদি অবাধ ব্যবসা চলিতে দিতেন, নৌক! 
চবাচলের অন্তরায় দূর করিতেন, তাহা হইলে এবার যে. 
ফসল হইয়াছে তাহ্যতে ম্বাভাবিক ভাবেই চাউলের ঘর 
ক্মিস্বা আসিত। সরকারী গুদাম খুলিয়া আপৎকালীন 
সতর্কতার নামে ্বনর্থক্‌ খাদ্যন্ব্য অপচন্ধ হইবার সম্ভাবনা. 
ইহাতে .থাকিত না, লোকেরও স্থবিধা হইত। সরকারী 
এজেন্টদের এবং তাহাদের পৃষ্ঠপোষক সরকারী কর্মচারী 
বা মন্ত্রীদের ইহাতে কি অন্থবিধা হইত? .. .... ... 
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চাঁউলের দর ও প্রাপ্তির অন্থবিধ! 

বাংলা-সরকাবের কৃষিবিভাগ কর্তৃক প্রচারিত চাউলের 
ফলন সম্পর্কীয় তৃতীয় এবং শেষ পূর্বাভাসে হিসাব দেওয়া 
হইয়াছে যে, পু 

এই বৎসর ( ১৯৪৩-৪৪ ) বাংলায় শীতকালীন চাউলের 
ফলন ত্বাভাবিক ফলনের তুলনায় শতকরা ১*৩ ভাগ 
ফলিয়াছে। গত বৎসর এই ফসলের ফলন ছিল ৬৮ ভাগ । 
সাতটি জেলায় অতিরিক্ত এবং অন্তান্ত জেলায় যোল আনা 
ফলন হুইয়াছে। সাধারণ অবস্থায় বাংলার প্রতি একর 
€ তিন বিঘা) জমির ফসল হইতে বার মণ যোল সের 
পরিফার চাউল পাওয়া যায়। প্রদেশের এই বৎসরের ফলন 
শতকরা ১০৩ ভাগ হইয়াছে, ইহা ধরিয়া লইলে প্রতি 
একরের ফলন অনুসারে এই বৎসরের মোট উৎপরর 
চাউলের পরিমাণ হয় ৮৫ লক্ষ ২৮ হাজার একশত টন 
( গ্রতি টনে ২৭ মণ)। গত বৎসর এই ফসলের পরিমাণ 
ছিল ৫* লক্ষ ২* হাজার একশত টন। জেলার কম 
চারীরা অন্গমান করিয়াছেন যে, এই বৎসর মোট এক 
কোটি একাশী লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার সাত শত একর 
জমিতে ঈীতকালীন চাউল উৎপন্ন হইয়াছে । গত বৎসর 
উক্ত জমির পরিমাণ ছিল ১৬২০৭১** একর ।* 

এই স্থসংবাদ জ্ঞাপনের পর »ই মার্চ তারিখের 
ফলিকাতা গেজেটে গ্রকাশ, ১লা মার্চ যে সপ্তাহ শেষ 
হইয়াছে সেই সপ্তাহে বারাকপুর, বাবানত, রাপাঘাট, 
ঝিনাইদহ, ঢাকা, মাণিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, 
কক্সবাজার এবং নোয়াখালীতে নিয়ন্ত্রিত দরে প্রকাশ্ত 
বাঞ্জারে চাউল অপ্রাপ্য ছিল। শুধু এক সপ্তাহের জন্ত 
নহে, ইহার পূর্ববর্তী সপ্তাহগুলিতেও এঁ একই রিপোর্ট 
দেওয়া হইযাছে, কখনও বা৷ রিপোর্ট পাওয়া! যায় নাই 
বলিয়া! কৃষিবিভাগ এড়াইয়! গিয়াছেন। এ সব স্থানে 
গেজেটের এ সংবাদেই দর ১৮ আনা দেখান হুইয়াছে। 
জন্তান্ত অনেকগুলি স্থানের সংবাদ আসে নাই বলিয়! 
উহাদের ঘর শৃন্তও আছে। ভারতরক্ষা আইনে গবন্মেন্ট 
মাহ! হ্ুতী তাহাই করিতে পারেন, বহ ক্ষেত্রে কন্িতেছেনও। 
বাংলার সমস্ত জেলা কতৃপিক্ষকে চাউলের বর প্রতি সপ্তাহে 
পাঠাইতে তাহারা! বাধ্য করিতে পারেন না! কেন, এ চেষ্টাই 
বাহম় না কেন? চাউলের ফলন যেখানে এইক্ধপ বেশী 
হুইয়ান্ছে বলিয়! গবন্মেন্ট ঘোষণা করিতেছেন, সেখানে 
রেশনেত্ চাঁউলের পরিমীণ ন্বক্ধে অতিশয় কপণভা, 
মফংস্বলের বাজারে দ্বরের অস্বাভাবিক বর্ধিত 


ছার এবং 
প্রকান্ঠ বাজারে চাউনের অভায কোন অজ্ঞাত রহ্জনক 


প্রবাণী 


খ৫৩১ 
কারণে ঘটিতৈছে বলিয়াই দেশবাসীর ধারণা হওয়া 
স্বাভাবিক। 
রাজবন্সীদের স্থবিধ! দানের প্রস্তাব 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে ভারতবক্ষ] 
আইনের বলে অথবা তিন আইনের বলে বিনাবিচারে 
আটক বন্দীগণকে কান্বাগারে বিবিধ হুযোগ-স্থবিধা দানের 
বিয়ে মিঃ হ্মাস্থুন কবীবের একটি প্রস্তাব ১৭-১১ ভোটে 
না-মঞ্জুর হইয়। গিয়াছে । মিঃ কবীরের প্রস্তাবাটতে বলা 
হয় ষে, সভার মতে ভারতরক্ষা আইন অথবা! তিন 
আইনের বলে বিনাবিচারে আটক বন্দীগণের নিয্বোক্তরূপ 
অভাব-অভিযোগ দূর করিবার জন্য সরকারের অবিলম্বে 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। (ক) যেসকল আটক 
বন্দী পড়াশুনা চালাইতে চাহে, তাহাদের পরীক্ষার ফিস 
মঞ্জুর করিতে হইবে; (খ) যাহাক়্া কঠিন রোগে ভূগি- 


নিজেদের ভাতা সম্পর্কিত দরখাস্ত কতৃপক্ষের নিকট 
ক্রুত পৌঁছানোর ব্যবস্থা করিতে হুইবে এবং (ঘ) ভাতা! 
মঞ্জুর হইলে তাহা! সত্বর দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
এই প্রস্তাব অতিশয় ন্তায়সঙ্গত, তথাপি বাংলা-সরকার 
ইহা স্বীকার করিতে সম্মত হন নাই । ১৯৩৯-৩৮-এ আটক 
বন্দীগণকে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়! হইয়াছে এবং 
পরীক্ষার ফিসও গবন্মেন্ট দিয়াছেন। এবার তাহ! না 
ধিবার কোন যুক্তিসঙ্গত হেতু নাই। মিঃ কবীরের বন্দীদের 
পরৰিবারবর্গের জন্ত মাথাপিছু ২* টাক! করিয়া! ভাত! দাবী 
অর-বস্্া ও উষধের অগ্নিমূল্য বিবেচনা করিলেকম 
বলিয়াই মনে হইবে। প্রস্তাবটি সমর্থন করিয়া খা বাহাছ্র 
মহম্মদ জান বলেন যে, শক্রপক্ষের বন্দীদের বাজার 
হালে রাখিবার বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু যে-সকল ভারভবাসী 
দ্বেশের মুক্তির জন্ত সংগ্রাম করিয়াছে তাহািগকে 
উপবাসক্রিক্ট করি! রাখিবার ব্যবস্থা গবন্মেন্ট করিতেছেন। 
জীযুক্ত কামিনীকুষার দত্ত জানান যে বহু রাজবর্দীর 
পরিবারের জন্ত ভাতার কোন ব্যবস্থা কর! হয় নাই। 
বিতর্কের উত্তরে খাঁজ সরু নাজিমুদ্দীন বলেন [যে 
সম্প্রতি তিনি রাজসাহী এবং ঢাকা! জেল পরিদর্শন 
করিয়া এবং এ সকল জেলে আটক রাজবন্দীদের সহিত 
আলাপ করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহাদের বড় অভাব- 
অভিযোগ নাই এবং যেগুলি আছে, তাহাও সামান্ত 
ধরণের। রাজবন্ধীগণকে পড়াশুনা এবং পরীক্ষার বাবদ 
ভাতাদানের বিষয়ে সরকার এখনও কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্তে 


চৈ: 
উপনীত হুইতে পারেন নাই। পীড়িত রাজবন্দীগণকে 
চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আন! সম্পর্কে তিনি বলেন যে, 
ডাক্তারগণ সুপারিশ করিলে সরকার সাধারণতঃ এই.সকল 
বন্দীকে .কলিকাতায় লইয়া আসিতেন। কিন্তু হাসপাতাল 
হইতে একটি ক্ষেত্রে এক জন সিকিউরিটি বন্দী নিরুদ্দেশ 
হইয়া-গিয়াছিল। সুতরাং এ বিষয়ে সরকারকে সতর্ক 
হইতে _হুইয়াছে। সর্‌ নাজিমুদ্দীন আরও বলেন যে, 
কয়েক স্থলে সিকিউরিটি বন্দীগণের ভাতা শতকর! 
১** ভাগ ও অস্তান্ত বহু ক্ষেত্রে ৫০ ভাগ পর্বস্ত বৃদ্ধি কর! 
হইয়াছে। সাধারণতঃ ভাতাদান সম্পর্কে সরকার দুইটি 
বিষয় চিন্তা করিয়া খাকেন। প্রথমতঃ, যে-সকল বন্দী 
আবদ্ধ হইবার পূর্বে উপার্জন করিত না, তাহাদিগকে কোন 
ভাতা দেওয়া! হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, সরকার কতৃক আবদ্ধ 
হইবার পূর্বে রাঙ্জবন্দীগণ যাহা উপার্জন করিত, তাহার 
অধিক ভাতা তাহাদিগকে দেওয়া হইবে না। কিন্তু যে- 
সকল ক্ষেত্রে রাজবন্দীগণের পরিবারবর্গ সত্য সত্যই ছূর্দশা- 
গ্রস্ত বলিয়া সরকার নিঃসন্দেহ হইয়াছেন, সেখানে তাহাদের 
পরিবারের জন্ত মাসিক দশ টাকা ইহুতে পনর টাকা 
পথ্যন্ত ভাতা মঞ্জুর করিয়াছেন। সর্‌ নাজিমুদ্দীন আরও 
বলেন যে, মিঃ কবীরের প্রস্তাব অনুযায়ী কোন রাঁজবন্দীর 
পরিবারে ৮ জন লোক থাকিলে সেই পরিবারের জন্ত 
মাসিক ১৬০২ মঞ্চুর করিতে হয়। কিন্তু বাংলাদেশে 
কয়টি মধ্যবিত্ত পরিবারের মাসিক আয় ১৬০২ টাকা? 

কয়েকন্থলে বন্দীদের ভাতা শতকরা ১** ভাগ ও 
অন্তান্ত বহু ক্ষেতে ৫* ভাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে 
সরু .নাজিমুদ্দীনের এই উক্তি একেবারে অর্থহীন। € 
টাকাকে ১* টাকা অথবা ৮ টাকাকে ১২ করিয়া কি 
ভাত বৃদ্ধির এই চমকপ্রদ হার ঠিক করা হইয়াছে? 
তাহা, ছাড়া, ভাতাদান সম্বন্ধে প্রথমতঃ, ভিনি বলিয়াছেন, 
“গ্রেপ্তারের পূর্বে রাজবন্দীগণ যাহা উপার্জন করিত তাহার 
অধিক ভাতা" তাহাদিগকে দেওয়া হইবে না,” আবার. 


বিধিধ প্রস্-_বাংঙার ভুর্তিক্ের সত্য সখ্য 


৪৮৬ 


গ্রপ্তারের পূর্বে বাহার! উপার্জন করে নাই, ভাহারাও 
ভাতা খাইবে মা কেন? বাংলার মধ্য-কিন্ত বেকার-সমন্তা ' 
বর্তমানে প্রায় নাই বলিলেই চলে, ই'ছারা! বাহিরে থাকিলে 
আজ অর্থোপার্জনের প্রচুর. সুযোগ পাইতেন না ইহা জো 
করিয়! কেহই বলিতে পারে না। বিনাবিচারে বিনাপ্রমাণে 
মাত্র গোয়েন্দা! পুলিসেব সন্দেহের বশে যাহাদিগকে গ্রেন্তার 
করিম্বা আটক. রাখা হইয়াছে, তাহাদিগের প্রতি গবন্মে প্টেক. 
দায়িত্ব সাধারণ দায়িত্বের অনেক উধ্ে। . 

₹লায় দুর্ভিক্ষের মৃত্যুসং্যা . / : 

বাংলা-সরকারের এক বিজ্ঞপ্িতে প্রকাশ, ১৯৫ দের 
জাহুয়ারী মাস হইতে জেলাবোড'সমূহের মারফৎ ১৯৪৩ 
সালের মৃত্যুসংখ্যা নিধ্ণারণের জন্ত গবন্ে্ট যথাসাধ্য চেষ্টা 
করিতেছেন ।.বর্তমানে সমন্ত জেলা হইতেই রিপোর্ট পাওয়া 
গিয়াছে। গত € বমরের গড়পড়তা মৃত্যুহার অপেক্ষা 
১৯৪৩ সালে বাংলার মৃত্যুহার শতকরা! ৫৮ জন হিসাখে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রতি বৎসর গড়পড়তা মৃত্যুসংখ্যা ছিল: 
১১/৮৪,৯৯৩ 7 ১৯৪৩ সালে মোট মৃত্যুসংখ্যা দাড়াইয়াছে 
১৮৭৩১৭৪৯ অর্থাৎ গড়পড়তা সংখ্যা অপেক্ষা ৬৮৮/৮৪৬ 
বেশী লোকের মৃত্যু হইয়াছে। কলেরায় ২১৪,১৭৫ জনের 
ত্য হইয়াছে অর্থাৎ অন্তান্ত বৎসরের তুলনায় ১১৬০১৯০৪৯' 
জন বেশী লোকের মৃত্যু হইয়াছে । ম্যালেরিয়ায় ৬৭৪,৩৩৪ 
জন, অর্থাৎ অন্তান্ত বারের তুলনায় ২৮৫,৭৯২ জন বেশী 
লোকের মৃত্যু হইয়াছে !'বসস্তে ২২,৯৯৫ জন, অর্থাৎ অন্যান্ 


বৎসরের তুলনায় ১৪,১৭৫ জন বেশী লোকের মৃত্যু হই্লাছে 


বিডি জেলার বিবরণী লীষই প্রকাশ করা হইবে। চীনা 

এই হিসাবের দ্বারা দেখাইবার. চেষ্টা কর! হইয়াছে যে. 
ছুর্তিক্ষে মোট ৬৮৮/৮৪৬ জন লোক মরিয়াছে। হূর্তিক্ষে. 
দশ লক্ষের অধিক লোক মরে নাই, আমেরী সাহেবের এই 
উক্তির পর হইতেই তিনি এই সংখ্যা! কোথায় পাইলেন... 
দেশে এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। কেন্দ্রীয় পরিষদে খাদ্যসচিব, 
সর্‌ জোয়ালাপ্রসাদ প্রবাস্তবকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি 


বারবর্গ সত্য সত্যই র্শাগ্ত বলিয়া সরকার নিঃসন্মেহ 


ইইয়াছেন, সেখানে তাহাদের পরিবারের জন্ত' মাসিক দশ : 


টাকা হইতে পনর টাকা পর্য্যস্ত ভাত মঞ্ুর করিয়াছেন । 
অর্থাৎ তাহারা ১৫ টাকার: বেশী কাহাকেও দেন নাই, 
তাহাও দিয়াছেন বন্দীর পরিবারবর্গ চরম ছুর্দশায় পড়িবার 
পর।- গ্রেপ্তারের পূর্বে কোন বন্দীর, উপার্জন 5৫ টাকার 


দশ বা কুড়ি গুণ. বেশী হইয়া থাকিলেও তিনি ১€ টাকার 
বেশ পান নাই, প্রধান মন্্ীর বক্তৃতায় ইহাই বুঝা যাঁর । ....- 


নাঃ তবে এটুকু বলিতে পারেন তাহার দগ্তর হইতে উহা, 
যায় নাই। স্পষ্ট না বলিলেও আকারে ইঙ্গিতে অনেকেই ' 
বুঝাইবার চেষ্টা টা দ৬০১৬০০৭৮৬৭ 
হয়ত সরবরাহ করিয়া থাকিবেন'। 'উ' বিজ্ঞপ্তিতে" 
সেই সন্মেহই দুটতর হইবে। 
৪৯১৬০ বনি ভারেতর, 
পূর্বদিন নয়াদিল্ীতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্বখেলমের অভ্যর্থনা . 
সফিত্তির সভাপতি করান বাংলা সরকারের অকৃত্রিম হুহাদ্‌,. 
আনিদুজ হুক বলিাছেন, “বাংলাক্। এত লোক: হরিকে. 


৪৮০৬ 
যে রব্র দিয়া ও চিতা রচনা করির! কুলান যায় নাই।' 
স্বাভাবিক স্ৃত্যু ১১ লক্ষের স্থলে আর ৭ লক্ষ বাড়িলে 
এতটা বিপদ হইত না ইহা নিঃসন্দেহ। 

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় জম্মশতবাধিকী 

১৩৫১ বঙ্গায্বের »ই বৈশাখ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 
জন্মশতবাধিকী অঙুষ্ঠানের আয়োজন হইতেছে । আধুনিক 
বাংলা ছ্বারকানাথকে তূলিয়াছে; প্রাভংদ্মরণীয় সেই 
চিন্তানায়কের তাহাতে ক্ষতি নাই, ক্ষতি আছে জাতির । 
কংগ্রেসের অগ্রদুত-স্বরূপ, এবং মধ্যবিত্ত, কিষাণ ও মজুরদের 
সর্বপ্রথম প্রতিনিধিমূলক জাতীয় রাষ্রিক প্রতিষ্ঠান 'ভারত- 
সভার? তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথমা বধিই 
তাহার অন্ততম সহকারী সম্পাদক ও প্রধান কর্মী। বাংল! 
দেশে বালিকাবিষ্ভালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, স্ত্রীস্বাধীনতার তেজস্বী 
প্রবর্তক ছিলেন দ্বারকানাথ। জমিদার ও মধ্যবিত্প্রধান 
ষুগে চা-বাগানের অত্যাচরিত কুলিদের তিনি ছিগেন 
নির্ভীক সহকর্মী ও অকৃত্রিম সহমর্মী বন্ধু; কুলিদ্দের উপর 
অত্যাচারের ইতিহাস সংগ্রহ করিতে গিয়া বহু বার তিনি 
নিজের জীবন পর্বস্ত বিপন্ন করিতে কুষ্ঠিত হন নাই। 
কংগ্রেসকে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় চালনা করিবার তিনি 
ছিলেন প্রথম উদদ্যাক্তা । সমগ্র ভারতে জাতীয় সঙ্গীতের 
সর্বপ্রথম সংগ্রহকর্ত ও প্রচারক ভ্বারকানাথ। শিক্ষা- 
সংস্কারমূলক জাতীয় উদ্দীপনাপূর্ণ স্কুলপাঠ্য পুস্তকের তিনি 
ছিলেন সক্ষম ও প্রতিভাশালী গ্রন্থকার) স্থবিখ্যাত 
“অবলাবান্ধব”, 'সমালোচক' ও 'সক্ধীবনী” পত্রিকার অশ্নযুৎ- 
গারক সম্পাদক ও লেখক। কবি, গীতিকার, নাট্যকার, 
গুপন্ভাসিক, এঁতিহাসিক, সমাজসংস্কারক, শিক্ষা- 
সংস্কারক, সাংবাদিক, রাষ্ট্রবীর এবং সর্বোপরি আম্মীবন 
নিলেিভ হশোবিমুখ "ও নিরলস কমতপন্বী হ্বারকানাথ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের পুণ্যস্বতি তর্পণের সহিত তাহার স্বতিরক্ষার 
উপযুক্ত আয়োজন হওয়াও একান্ত বাচ্ছনীয়। 

উনবিংশ শতাব্দীর সমাজবিপ্লব-প্রধান অগ্নিষয় যুগে 
সর্বপ্রকার কুপ্রথা ও কুসংস্কার নিবারণ-গ্রচেষ্টার প্রধান কর্ম- 


কে এবং অগ্রশী আন্দোলন ছিল ব্রাঙ্মসমাজ; সেইজন্ত' 
দ্বারকানাথ তাহার জীবনের সমস্ত আশা ও আকাজ্ছার ' 


সাফল্যের জন্ত ব্রাঙ্মদমাজে যোগ দিয়াছিলেন। ইহার জন্ম- 
শতবাধিকীর আয়োজন করিয়া ব্রাহ্মষসমাজ কত'ব্য পালনেই 
অগ্রাসন্ব হুইয়াছেন। ইত্িয়ান এসোসিয়েশন, সাংবাদিক 
সংঘ শ্রমিক সংঘ এবং প্রগতিশীল নারীপ্রতিষ্ঠান-মৃহের 
তথ্ফ হুইতেও একটি বৃহত্তর কমিটি গঠিত হইয়া শত- 
না উৎসবের আয়োজন হইলে তাহা নখের বিষয় 

। 


প্রবা্গী 


১৩৫৬ 


শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

কলিকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী এবং 
হিন্দু মাসভার অন্ততম নেতা শ্রীযুক্ত শৈলেন্নাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় কলিকাতার প্রেসিডেন্সী জেনাবেল হাসপাতালে 
৬১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। 

জ্রীধৃত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি কয়েক বৎসর 
ধরিয়া বাংলার হিন্দু সংগঠন আন্দোলনে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। 

শৈলেন্দ্রনাথ ১৮৮৩ গ্বরীষ্টাব্বে ১লা আগষ্ট জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি দাঞ্জিলিংস্থ সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে এবং 
কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৯*২ 
সালে তিনি গ্র্যাজুয়েট হন এবং ১৯০৬ সালে ব্যারিষ্টারী 
পাস করেন। তিনি এ পরীক্ষায় ফৌজদারী আইনে 
প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন । ইংলগ্ড হইতে ভারতে 
প্রত্যাবত্ন করিয়া তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে আইন- 
ব্যবসায় আরস্ভ করেন এবং শীগ্তই উহাতে যশঃ ও সাফল্য 
অর্জন করেন। 

তিনি খেলাধুলায় বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন। তিনি 
১৯২৯ সালে মোহনবাগান ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারী 
হন এবং ১* বৎসর এ পদে ছিলেন। মৃত্যুকালে 
তিনি উহ্নার অন্ততম সহ-সভাপতি ছিলেন। তিনি এক- 
বার (১৯৪০) আই এফ এরও সভাপতি হন। 

বন্দ্যোপাধায় মহাশয় বিদ্যালয় ও অন্তান্ত জন- 
হিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। তিনি বামকফণ 
মিশনের সহিতও বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি প্রথম 
জীবনে শ্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসিবার র্যা? 
লাভ করিয়াছিলেন । 


বিশেষ বিজ্ঞপ্তি 


প্রবামী” প্রত্যেক বাংল! মাসের, ১ন! তারিখে বা 
তৎপূর্বে প্রকাশিত হয়। ১*ই তারিখ পর্বস্ত অপেক্ষার 
খ্রও 'প্রবাসী” না গৌছিলে, গ্রাহফগপ্ফে তৎক্ষপাৎ'মির্দি্ট 
গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়! স্থানীয় ডভাকঘরে এবং তৎপর 
আমানের আপিসে বথারীতি অপ্রাপ্থি সংব্ঠদ জানান 
প্রয়োজন । সম্প্রতি বুকপোষ্টে প্রেরিত “প্রবাসী'র অপহরণের 
মাক! এত বৃদ্ধি পাইতেছে যে, গ্রাহুকগণও বখোচিত,প্রতি- 
কারের জন্ত সচেষ্ট না হইলে বপ্তমান কাগজ-হুত্রাপাযতার 
দিনে 'খ্রবাসী পুনঃপ্রেরণ অসম্ভব হইবে। চাদ: উপর 
বসবে ৩৯ তিন আনা অধিক দিষে “সার্টিফিকেট অব 
পোষ্টিং:-এর ব্যবস্থাক্থ “প্রবাসী, পাঠান যাইতে পারে ।, . 


সংকেতময় সাহিত্য 
জ্ীরাজশেখর বস্থু 


যে আবিষ্কার বা উদ্ভাবন আমাদের সমকালীন তার 
মূলা আমরা সহজে ভূলি না। বেলগাড়ি টেলিফোন 
মোটর সিনেমা রেডিও প্রভৃতির আশ্র্যতা এখনও 
আমাদের মন থেকে লুপ্ত হয় নি। আধুনিক সভ্যতার 
এই সব ফল ভোগ করছি ব'লে আমরা ধগজ্ঞান করি, যদিও 
মনের গোপন কোণে একটু দীনতাবোধ থাকে যে 
উদ্ভাবনের গৌরব আমাদের নয়। 

কিন্ত যে আবিষ্কার অতান্ত পুরাতন, কিংব! যে বিষয়ের 
পরিণতি প্রাচীন কালের বহু মানবের চেষ্টায় ধীরে ধীরে 
হয়েছে, তার সম্বন্ধে এখন আর আমাদের বিস্ময় নেই। 
দীর্ঘকাল ব্যবহারে আমরা এতই অভান্ত হয়ে পড়েছি থে 
তার উপকারিতা! মোটর সিনেমা বেডিওর চেয়ে লক্ষগ্ুণ 
বেশী হ'লেও আমরা তা! অরুতজ্ঞচিত্বে আলো-বাতাসের 
মতই স্থুলভ জ্ঞান করি। আগুন, কৃষি, আর বয়নবিদ্যার 
আবিষ্কার কে করেছিল তা৷ জানবার উপায় নেই। এগুলির 
উপর আমরা একান্ত নির্ভর করি, কিন্তু এদের অভাবে 
আধুনিক জীবনযাত্রা যে অসম্ভব হ'ত তা খেয়াল হয় না। 
এই সব বিষয়ের চেয়েও যা আশ্চর্য, যার জন্য মানবসভ্যতা 
ক্রমশ উন্নতিলাভ করেছে, যাব প্রভাবে শুধু এরর্বৃদ্ধি নয়, 
বুদ্ধি আর চিত্তেরও উৎকর্ষ হয়েছে, যার উপধুক্ত প্রয়োগে 
হয়তো একদিন সমগ্র মানবজাতি এক সততায় পরিণত হবে-_ 
এমন একটি বিষয়ের উদ্ভাবন পুরাকালে হয়েছিল এবং 
তার প্রসার এখনও হচ্ছে। এই অনীমশক্কিশালী পরম 
সহায়ের নাম “সাহিত্য? । 

[40975979 শবের অর্থ সংকীর্ণ শুধুই লিখিত বিষয়। 
সাহিত্য” শব্দের মৌলিক অর্থ-_সহিতের ভাব বা সম্মেলন, 
যার ফলে বনু মানব একক্রিয়ান্বয্ী বা একভাবে ভাবিত 
হয়। এমন সার্থ* আর বাপক নাম বোধ হয় অন্য ভাষায় 
নেই। ভাব প্রকাশের আদিম উপায় অঙ্গ ওঙ্গী ও শব্বভক্গী, 
তার পর এল বাক্য। স্থভাষিত বাক্য যখন বলা হ'ল. এবং 
শুনে মনে রাখা হ'ল তখনই সাহিত্যের উৎপত্তি, শ্রুতি আর 
স্বতিই এদেশের প্রথম সাহিত্য । প্রথম যুগে যখন বাকাই 
মল ছিল তখন সাঞ্কিত্যের দেবী হলেন বাণী বা বাগ.দেবী। 
সংগীত আর লেখার উৎপত্তির পর বাগ দেবী বীণাপুস্তক- 


ধারিণী হলেন। এখন সাহিত্যের দেবী রাশি রাশি মুদ্রিত 
পুস্তকে অধিষ্ঠান ক"রে বিশ্ববঠাপিনী হয়েছেন । 

প্রথমে যখন লেখার উদ্ভাবন হ'ল তখন তার উদ্দেন্ট 
ছিল অতি স্থুপ-_ নিজের ঞ্িনিস চিহ্নিত করা, সম্পত্তির 
হিসাব রাখা, দানবিক্রয়াদির দলিল করা, ইত্যাদি । তার 
পর সংবাদ পাঠাবার জন্য চিঠির এবং রাজাজ্ঞা ঘোষণার 
জন্য অন্ুশাসনলিপির প্রচলন হ'ল। ক্রমশ লিপির প্রয়োগ 
আরও ব্যাপক হ'ল, ষে সাহিত্য পূর্বে শ্রুতিবন্ধ ছিল তা 
লিপিবদ্ধ এবং অবশেষে মুদ্রিত হওয়ায় প্রচারের আর সীম। 
রুল না। 

মুখের কথার প্রভাব অল্প নয়, কিন্তু বেশী লোকে তা৷ 
শুনতে পায় না, যারা শোনে তারাও চিরদিন মনে রাখতে 
পারে না। লিপি আবিষ্কারের পূর্বে সকল বিদ্ভাই গুরু- 
মুখে শুনে বারংবার আবৃত্তি ক'রে স্বতিপটে নিবদ্ধ করতে 
হ'ত। প্রাচীন প্রথায় শিক্ষিত টোলের পঞ্ডিতদের মধ্যে 
এখনও ন্মরণশক্তির অসামান্ত উৎকর্ষ দেখা যায়, কিন্ত 
শ্রুতবিষ্তা কণ্ঠস্থ করা সাধারণ লোকের সাধ্য নয়। লেখা 
অক্ষয় হয়ে থাকতে পারে, দরকার হ'লেই পড়া যেতে পানে। 
বচয়িতার মৃত্যু হয়, কিন্তু তার লেখা বনু শত বৎসর পরেও 
জীবিত থাকে । লেখা দি ছাপা হয় তবে তার প্রভাব 
সর্ব মানবসমাজে ব্যাপ্ত হ'তে পাবে। 

আমি একটি উত্তম কাব্য বা গল্প ব৷ ভ্রম্ণবৃত্তাস্ত বা 
তথ্যমূলক গ্রন্থ পড়ছি। পড়তে পড়তে লেখকের ভাব, 
বলবোধ, ইন্দ্রিয়াভূতি, যুক্তি, আর জান আমাতেও 
সঞ্চারিত হচ্ছে। লেখক যা অনুভব করেছেন, কল্পনা 
করেছেন, দেখেছেন, বা জেনেছেন, আমিও তা যথাসাধ্য 
উপলব্ধি করছি। এই আশ্চর্য ব্যাপারের সাধনযস্তর কি? 
শুধুই কাগঞ্জের উপর কালির চিহ্ুত্রেণী। শ্রুতিগ্রা 
বাঙ্ময় সাহিতা দুষ্টিগ্রা্ছ সংকেতময় হয়েছে। মুখের 
ভাষাও সংকেত, কিন্তু মাতৃভাষা শেখবার একটা সহজ 
প্রবণতা আমাদের আছে। শিশু কালে কথা বুঝতে আর 
বলতে সহজেই শিখেছি, লেশমাত্র আয়ান হয় নি। কিন্তু 
বাকোর কৃত্রিম প্রতীকম্বরূপ অক্ষরমালা আয়ত্ত করতে কতই 
না কষ্ট পেয়েছি। প্রথমে লেখার অর্থ একবারেই অগ্রাঙ্থ 


৪৮৮ 


সা পস্পসপিসসিসসপাসিপাসপাসিত 





স্পা্পাস্পি 


ছিল, এক মাত্র লক্ষ্য এক-একটি চিহ্ের পরিচয় এবং তার 
নাম। তার পর ধীরে ধীরে চিহ্ৃপরম্পরা আয়ত্ত হ'ল, 
পাঠের জন্য চেষ্টার প্রয়োজন রইল না, লিখিত বাক্যের 
উচ্চারণ সহজ হ'ল, অবশেষে ক্রমশ অর্থবোধ এল। শিশু 
রবীন্দ্রনাথ 'জল পড়ে পাতা নড়ে' পাঠ ক'রে সাহিত্যের যে 
প্রথম আম্বাদ পেয়েছিলেন, সকল ভাগ্যবান্‌ শিশুই তা 
একদিন পায়। পাখি যেমন ক'রে তার বাচ্চাকে উড়তে 
শিখিয়ে আকাশচারী করে, মানুষও সেই রকমে তার 
সন্তানকে সংকেতের প্রয়োগ শিখিয়ে সাহিত্যচাপী অর্থাৎ 
বিদ্ার্জনের যোগয করবার চেষ্টা করে। উপযুক্ত শিক্ষা 
এবং অভ্যাসের ফলে সংকেতের কৃত্রিমতা আর লক্ষ্য হয় 
না, পড়া আর লেখার শক্তি ওঠা-হাটার মতই স্বভাবে 
পরিণত হয়। 

এদেশে অসংখ্য হতভাগ্য অক্ষরপরিচয়েরও সুযোগ 
পায় ন|, অনেকে কোনও রকমে অক্ষর চেনে কিন্তু অর্থ 
বোঝে না। সামান্ত লেখাপড়া শিখেও যে শক্তিলাভ হয় 
তার মম আমরা সহঞ্জে বুঝি না, ছেলেবেলায় অনেকের 
সঙ্গে যা পাওয়া যাথ তা তুচ্ছ মনে হয়। কয়েক বঙ্সর 
পূর্বে একজন উড়িয়া ব্রাহ্মঘকে যখন রাধবার কাঞ্জে বাহাল 
করি তখন সে এক টাকা বেশী মাইনে চেয়েছিল, কারণ সে 
চতুংশান্ত্রে প্তিত। জানতে চাইলাম কি কি শান্ত । উত্তর 
দ্রিলে_-পড়তে জানি, পিখতে জানি, যোগ দিতে পারি, 
এ-বি-দসি-ডি চিনি। লোকটির শাস্তরজ্জান ধতই অল্প হোক, 
মে তার নিরক্ষর আত্মীয়ম্বজনের তুলনায় শিক্ষিত__এই 
অসামান্ততার গৌরব সে বুঝেছিল। 


স্মরণশক্তি এবং বিচারশক্তির সাহায্োর ক্বন্ত মানুষ 
নানারকম প্রতীক বা সংকেতের উদ্ভাবন করেছে। 
পদার্থবিজ্ঞানী তার আলোচ্য পদার্থের ধর্ম ও সম্বদ্ধের 
প্রতীকম্বরূপ বিবিধ অক্ষর প্রয়োগ করেন । রসায়নী শাখা- 
প্রশাথাময় ফরমুলার দ্বারা বন্তর গঠন নির্দেশ করেন। 
বিজ্ঞানচর্চার জন্ত এই সব সংকেত অপরিহার্য, কিন্তু এদের 
প্রকাশশক্তি অতি সংকীর্ণ। কোনও বন্বথ ধন উপর খেকে 
নীচে পড়ে তখন তার বেগের ক্রমবৃদ্ধির হার বোঝাবার 
জন্ত £ অক্ষর চলে। কিন্তু এই অক্ষটি দেখলে কোনও 
বস্তর পতন আমাদের মনে প্রত্যক্ষবংৎ অনুভূত হয় না। 
জলের সংকেত 1790 দেখলে তৃষ্কাহারক পানীয় বা বুষ্টথার! 
বা মহাসাগর কিছুই মনে আসে না। সংগীতের জন্ত স্বর- 
লিপি উদ্ভাবিত হয়েছে। তা দেখে অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাল- 
মান-লয়ের বিন্যাস বুঝতে পারেন, কিন্ত তাতে গান বাঙ্না 
শোনার ফল হয় না। হয়তো খুব অভ্যাস করলে স্বরলিপি 





প্রবাসী 





১৩৫৪ 


পড়েই সংগীতের স্বাদ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সম্ভবত 
এরকম অভ্যালের প্রয়োজন কোনও কালে হবে না। 
সংগীত যতই কামা হোক তা এমন আবশ্যক নয় যে শ্রুতিগত 
সাক্ষাৎ উপনব্ধির অভাবে সংকেতজনিত কল্পনার শরণ 
নিতে হবে। 

সত্যমূলক বা কাল্পনিক কোনও ব্যাপার প্রতিরূপিত 
করবার যত উপায় আছে তার মধো নাটকাভিনয় শ্রেষ্ঠ গণ্য 
হয়, কারণ তা দেখাও যায় শোনাও যায়। তার পরেই 
মুখর চলচ্চিত্রের স্থান। শুনতে পাই এখন আর (1106 
যথেষ্ট নয়, 5109119 উদ্ডাবিত হচ্ছে, যাতে চিত্রাপিত 
ঘটনার আহ্ষঙ্গিক গন্ধও পাওয়া যাবে। পরে হয়তো 
0০১: আর ৮০৪০11৪র আবিষ্কানে পঞ্চেন্দ্িয়ের তর্পণ পূর্ণ 
হবে, ভোজের দৃশ্টে দর্শককে খাওয়ানো এবং দাঙ্গার দৃশ্বে 
কিঞ্ি প্রহার দেওয়। হবে। কিন্তু অভিনয় বা সিনেমা 
কোনওটি সহজলভ্য নয়, বিশেষ বিশেষ বিদ্যার সংকেতও 
আমাদের কাছে প্রত্যক্ষতুল্য নয়। লিখিত সাঠিত্যই 
একমাত্র উপায় যাতে জ্ঞান বা অনুভূতি সঞ্চাবের জন্ত 
কোনও আড়ম্বর দরকার হয় না, নৃতন সংকেতও অভ্যাস 
করতে হয় না। 

সাহিতোর যা বিষয় তা এতই বিচিআ্ আর জটিল যে 
তার প্রত্যেকটি প্রত্যক্ষ করবার স্থযোগ পাওখা অসম্ভতব। 
কবিবধিত নিসর্গদৃশ্য বা মানব5রিত্র, অথবা ভূঁংগালবার্ণিত 
বিভিন্ন দেশ-নদী-পর্বত-সাগরাদি, আমরা ইচ্ছা করলেই 
দেখতে পারি না। এতিহাপিক ঘটনা বা গ্রহনক্ষপ্রের 
রহস্য আমাদের দৃষ্টিগম্য নয়। মৃত মহাপুরুষদের মুখের 
কথা শোনবার উপায় নেই। বিজ্ঞান ব। দখনের সকল 
তথ্যের সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ অসম্ভব। অথচ অনেক গা 
অল্লাধিক পরিমাণে শিখতেই হবে, নতুবা মান্য পঙ্গু হরে 
থাকবে । হিতোপদেশে আছে-_ 

অনেকসংশয়োচ্ছেদি পরোক্ষার্থন্য দর্শকম্‌। 
সর্বল্য লো5নং শাস্বং যস) নাণ্ডান্ধ এব সঃ ॥ 

__অনেক সংশয়ের উচ্ছেদক, অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রদর্শক, 
সকলের লো5নম্বরূপ শান যার নেই সে অন্ধই। শা 
অর্ধাং বিগ্ভা শেখবার এই প্রবল প্রয়োঙ্গন থেকেই সা'কেত 
ময় লিখিত সাহিতোর উৎপত্তি । যা সাক্ষাংভাবে ইন্দ্রিয় 
গাহা বা যনোগ্রাহা হতে পারে না তা সভা মানবের 








, পৃপুরুধদের চেষ্টা কৃত্রিম উপায়ে চিরস্থায়ী এবং লকলের 


অধিগমা হয়েছে । একজন যা জানে তা সকলে জ্ঞানুক 
সাহিতোর এই সংকল্প মুদ্রণের আবিষ্কারে পৃণত। পেয়েছে। 
যে ভাষ। অবলশ্বন ক'রে সাহিত) রচিত হয় সেই 


চৈত্র 


ভাষাও সংকেতের সমষ্টি। এই সংকেত শব্াস্থুক ও 
বাক্যাত্মক, কিন্তু বিজ্ঞানাপির পরিভাষার তুল্য স্থির নয়, 
প্রয়োজন অগুঙারে শবে ও বাক্যের অর্থ পরিবতিত হয়। 
আমাদের মালংকারিকগণ শব্দের ত্রিবিধ শক্তির কথা 
বণ্ছেন--মডিধা, লক্ষণা ও ব্যপ্রনা। প্রথমটি কেবল 
আভিবা"নক অর্গ প্রকাশ করে, আর দ্বটি থেকে প্রকরণ 
অন্থুনারে গৌণ অর্থ পাওয়া যাম। শব্ের যেমন তিশ-ক্ত, 
বাকোর তেমন উপমা বূপক প্রভৃতি বনুবিধ অলংকার । 
সাঠিতোব বিষয়ভেদে শব ও বাকোর অভিপ্রায় এবং 
প্রকাশণক্কি বদলায়। স্থুলল বিষয়ের বর্ণনা বা বৈজ্ঞানিক 
প্রসঙ্গের ভাষা অত্রান্ত সরল না হ'লে চলে না, তাতে শবের 
অভিধা বা বাচার্থই আবশ্যক, লক্ষণা আর বাঞ্রনা বাধা- 
স্বূপ। উপমার কিছু প্রয়োজন হয়, কদাচিৎ একটু 
রূপকও চলতে পারে, কিন্ধ উংপ্রেক্ষা অতিশয়োক্তি প্রভৃতি 
অনান্য অলংকার একেবারেই অচল । “হিমালয় যেন 
পৃথ্বীব মানদণ্ড" -- এভাষা কাব্যের উপযুক্ত কিন্ত 
ভ্বগোলের নয়। 

যগ্্রাদি বা মানবদেহের গঠন বোঝাবার জন্য যে নকশা 
আ্াকা হন তা অতান্ সরল, তার প্রত্যেক রেখার মাপ 
মূলানুযায়ী, তা৷ দেখে অঙ্গপ্রতাঙ্গের অবস্থান, আকৃতি আর 
আয়তন স্;ক্গই মোটামুটি বোঝা যায়। যন্তরবিদ্ঠা শারীর- 
বিদ্যা! প্রভৃতি শেখবার ক্ষন্য নকশা অত্যাবশ্তক, কিন্তু তা 
শুধুই একসমতলাশ্রিত মানশিত্র বা 017£787), তাতে মুল 
বন্ধ প্রত্যক্ষবং প্রতীয়মান হয় না। তার জন্য এমন ছবি 
চাই যাতে অঙ্গের উচ্চতা নিয়তা দূরত্ব নিকটত্ব প্রভৃতি 
পরিস্ফুট হয়। ছবিতে চিত্রকর পরিপ্রেক্ষিতের নিম্নমে 
রেখা বিকৃত করেন, উচ্চাবচতা বা আলো-ছায়ার ভেদ 
প্রকাশের জন্য মসীলেপের তারতম্য করেন, ফলে মাপের 
হানি হয় কিন্ত বস্তর রূপ ফুটে ওঠে। ঠিক অনুরূপ 


মায়াজাল 


৮৯ 


প্রয়োজনে লেখককে ভাষার সরল পদ্ধতি বর্জন করতে হয়। 
যেখানে বর্ণনার বিষয় মানবপ্রককৃতি বা হর্ষ বিষাদ অন্রাগ 
বিরাগ দয়া ভয় বিশ্বময় কৌতুক প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় চিন্তবৃততি, 
সেখানে শুধু শঝের বাচ্যার্থ আর নিরলংকার বৈজ্ঞানিক 
ভাষায় চলে না। নিপুণ রচয়িত] সে স্থলে তিবিধ শববৃত্তি 
এবং নানা অলংকার প্রয়োগে ভাষার যে ইন্দ্রজাল স্ব 
করেন তাতে অতীন্দ্িয় বিময়ও পাঠকের বোধগম্য হয়। 

অনেক আধুনিক লেখক নৃতনতর সাংকেতিক ভাষায় 
কবিতা লিখছেন। এই বিদ্শোগত রীতির সার্থকতা 
সঙ্গন্ধে বন্ধ বিতর্ক চলছে, অধিকাংশ পাঠক এসব কবিতা 
বুঝতে পারেন নাঁ। জনকতক নিশ্চয়ই বোঝেন এবং 
উপভোগ করেন, নয়তো ছাপা আর বিক্রয় হ'ত না। 
চিত্রে ০181) আর ৪0:-7081191)এর তুল্য এই সংকেতময় 
কবিতা কি শুধুই মুষ্টিমেয় লেখকের প্রঙ্গাপ, না অনাস্বাদিত- 
পূর্ব রসদাহিত্য ? মীমাংসার সময় এখনও আসে নি। 
নৃতন পদ্ধতির লেখকরা বলেন--এক কালে ববীন্দ্রকাব্যও 
সাধারণের অবোধ্য ছিল, অবনীন্দ্র-প্রবতিত চিত্রকলাও 
উপহ্াস্ত ছিল; ভাবী গুশগ্রাহীদের জন্য সবুর করতে 
আমরা রাজী আছি। হয়তো এদের কথা ঠিক, কারণ 
নৃতন সংকেতে অভ্যস্ত হ'তে লোকের সময় লাগে। 
হয়তো এদের তুল, কারণ সংকেতেরও সীমা আছে। 
নৃত্তন কবিদের কেউ কেউ হয়তো সীমার মধোই আছেন, 
কেউ বা সীমা লঙ্ঘন করেছেন। বিতর্ক ভাল, তার ফলে 
সদ্বস্থর প্রতিষ্ঠা অথবা অদদ্বস্তর উচ্ছেদ হ'তে পারে। 
ধারা বিতর্কে যোগ দিতে চান না তাদের পক্ষে এখন 
দিদ্ধাস্ত স্থগিত রাখাই উত্তম পন্থা ।% 


* নিউ দিল্লীতে প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের একবিংশতিতম 
অধিবেশনে পঠিত । 


মায়াজাল 
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


৩ ৬ 
বধূর ঘাড়ে বোকা! ফেলিতেই যোগমায়া সচেষ্ট হইলেন । 
দার্জিলিং স্বাস্থ্যকর স্থান । বধূর দেহবর্ণ উল হইয়াছে, দেহও 
পুষ্ট হইয়াছে । এই বাড়ির নিরালা কোণের কথা- নির্জন 
পরিবেশের কথ। যখন-তখন বধূর মুখে গুন! যায়। 


সে প্রারই বলে, মা, আপনাদের দেশের রাস্তায় ভারি ধুলো। 
-আজ একমাস জল নেই ষে মা । ধুলো আর কোন্‌ রাজখে 

নেই? 
শহরে পাইপে করে জল ছিটোয় কিনা, ধুলে! জমে না । 
-_ওঃ| তাছ্ছিল্যভরে যোগমায়। উত্তর দেন। 


8৯০ 


"পা পাত পথ 
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-ষে কুড়ি-বাইশ হাত কুয়ো আপনাদের দেশে_জল টিনে 
সুলতে প্রাণাস্ত। 

সা! যোগমায়ার কণ্ঠন্বর গম্ভীর হইতে থাকে । 

--আর একট! বাথরুম ন! হ'লে ভারি অন্তুবিধে 

--সে আবার কি! গা্ভীধ্যের মধ্যেও যোগমায়ার বিস্ময় 
কুটির উঠে। 

--মানে নাইবার ঘর। দার্জিলিঙে সব বাড়িতেই আছে। 

বেশ, কালই মিস্ত্রি ডাকিয়ে ইনারা-তলায় একট! ছোট ঘর 
করে দিচ্ছি। একটু থামিয়। বলেন, ভাল করে ঘর-সংসার দেখে 
নাও, আমি মীগগিরই তীর্ঘে যাব। 

-আমাকেও সঙ্গে নেবেন মা। 

- সাত সকালে তীর্থকি? সে বয়েস হ'লে যাবে বৈকি।, 

--এ বাড়িতে আমি একল! থাকতে পারৰ না। 

--সে কি--মামি ষদি আজ মরে বাই--তোমার ঘর-সংসার 


বুঝে নেবে ন।? 
--ও কথা বলবেন না ঝ। বধূ অনুনয় করে। 
_যান্তুষ ত অমর নয়। হাসিয়া উত্তর দেন যোগমায়! | 


বধূ ঘাড় নাড়িয়। বলে, না মা, ও কথা৷ শুনলেও ভয় কণে। 

আপনিও তীর্থে বাবেন_-আমিও এক দিকে চলে যাব। 
* _-ও কি কথা? ছিঃ! ভত্সনার সুরে যোগমায়! উত্তর দেন। 

বধূ অপরাধিনীর মত হাঁতের আঙুলে আচলের খুটি জড়াইতে 
লাগিল। 

যা বললে-বললে-_আমার সামনে আর কখনও বলো ন! 
ও-কথা । আমরা এগার বছর বয়েস থেকে গুছিয়ে সংসার করতে 
শিখেছি । শাশুড়ী কত বকেছেন--কত শক্ত কথ! বলেছেন। 
আবার আদরও করেছেন কত। নিজের সংসার নিজে না! বুঝে 
নিলে কখনও লক্ষ্মীর থাকে ! 

বধু আর কহিল না, নীরবে দীড়াইয়া রহিল। যোগমায়া 
ভাহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, যাও-_গ! ধুয়ে কাপড় কেচে 
নাও গে। আমি মান্তর কালীঘাটে যাব । যাব আর আসবস্তয় 
কি? বিমল বাড়ি থাক্‌বে। 

বধূ চলিয। গেল। 

যোগমায়া হাসিলেন | বয়স হইলে কি হয়-_-একালের মেয়ের! 
হনে অত্যন্ত ছেলেমান্ুষই আছে। ন' বছরের মেয়ে এক দিন 
সভয়ে শাশুড়ীর আচল চাপিয়৷ ধরিতে পারে, এক ছেলে 
কোলে করিয়া ফোল বছরে যেদিন সমস্ত দেহে ও মনে পরিপূর্ণ 
হইয়। সেই বালিক! এই ভিটায় কিরিয়া আসিল--সেদিন ভয়ের 
লেশমাত্রও তার মনে ছিল না । অথচ আঠার বছরের মেয়ের ভয় 
দেখিলে হাসি পায়! 

ভয় উহ্থার তাঙ্গাইতেই হইবে,_-এই রবিবারেই তিনি কালীখাট 
বাইবেন। 

গাঙ্গুলী-গিকসি, নিস্তারিণী, বোসেছের হরিলগ্্মী প্রভৃতি জন- 
ফশেক মিলিয়া। ভাত্র-কালী দেখিতে রওনা হ ইীলেম। 


প্রবানী 


শপ পাতি পৎ প৯ত৭ 
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বধুকে উপদেশ দিতে গিয়া যোগমায়ার ত ব্রেন ফেল 
হইবার যে! | অবশেষে বিমলই তাড়। দিয়া ঠাহাকে গাড়িতে তুলিয়। 
দিল। 

গাড়ি খানকদূর আসিলে বলিলেন, ওই যাঃ-_নিভ্ভার, হরি- 
নামের ঝুলিটা ফেলে এলাম । 

*. তা হোক, মনে মনে জপ করো। গাঙ্গুলী-গিন্সি উত্তর 
দিলেন । 

শ্মানতের পয়সা! ক'গণ্ত। ষে আন হ'ল ন1। 

--এখন আনতে গেলে টেন ধর! যাবে না ভাই, পরে কারও 
হাতে পাঠিয়ে দিও। 

--কপালে ছোয়ানো পয়সা । যোগমায়! খুঁং খু করিতে 
লাগিলেন। 

ক্রমে দেখা গেল-_-যে কয়টি প্রয়োজনীয় জিনিস--সব কটি 
হয় ফেলিয়া অথবা ভূলিয়। আসিয়াছেন। ঘোড়ার গাড়ি বদল 
করির। ছোট টেনে উঠিতে হইল ; ছ্বোট টেনের পর চুর্ণাঘাটের 
নৌকা তারপর রাণাঘাটে ছুই দফ! টেন বদল। কলিকাতায় 
পৌঁছিয়! বিরাট ষ্টেশন ও জনমণ্ডুলী দেখিয়া বিস্মিত না-হওয়! 
পধ্যস্ত একটি-না-একটি 'ফ্লিয়! আসা জিনিসের জন্ত যোগমায়ার 
মৃদু, সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘ আক্ষেপে গাড়ির কামরা মুখরিত হইয়! 
উঠিল। বোস-গিয্ি মুখ টিপিয়৷ হাসিলেন, গাঙ্কুলী-গিন্স 
কয়েকবার প্রবোধ দিলেন, নিস্তারিণী সর্ববক্ষণই সমবেদনাতুর হইয়া 
বরহিলেন। 

কলিকাতায় পা দিতে-না-দিতে সন্ধ্যা হইয়! গেল । বলিলেন, 
রাতকে দিন ক'রে বেখেছে--ঞএত আলে! জাললে কে? বিস্ময় 
কাটিলে বলিলেন, কি জানি বাড়িতে কি কাণ্ড হচ্ছে! সন্ধে উৎবে 
যাবার আগে পিদ্দীমট! যদি জেলে দেয় 

-দেবে--ভাই দেবে । বউ তোমার সেয়ান। খুব। 

--কাথায় সেয়ানা ! আমি তা হ'লে ভেবে মরি । 

--কেন, কথায় ত খুব ছব্বনবব! দেখতে পাই | বোস-গিয়ি 
বলিলেন। 

--ওই কথাই । আমার আচল ধরেই ফেরে ! য! বলি মুখটি 
বুজিয়ে শোনে । 

-তবে ত ভাল তোমার বউ। বোস-গিক্সি বলিতে 
লাগিলেন, আমার বউটি কেমন জান? একেবায়ে যাকে 
বলে বিষ নেই কুলোপানা চক্কোর। আবার বলে, বোয়ের 
হিংসে করি। শুনেছ কথা! আমিযেন ওর সভীন! পোড়। 
কপাল! 

নিস্তারিণীর বিস্ময় সব কথাতেই বদ্ধিত হয়। বলিলেন, ছেলের 

বোয়ের হিংসে? ওমা _সে আবার কি কথ।! 
, -ওই ষে কথায় কথায় টিকটিকু করি কিনা। ক্ষেতি 
জপচো দেখতে পারি নে। সাধে বলি-_ছুষ্বি বউ--একটা 
কাকের বদি ধরণ আছে! নথ ঘুরাইয়া বোস-নিক্সি বাহির পানে 
চাহিলেন। 











চৈত্র 


_- গ্াঙগুলী-গিষ্সি বলিলেন, এখন বউয়ের কথা রেখে- নিজের 
নিজের মোট গুনে নাও । কালীখাটে এলাম বলে। 

বোস-গিক্সির কথাটা যোগমায়ার মনে ধরিয়া গেল শাশুড়ী তবে 
সত্যই বধূর হিংসা করে। অন্তত শাশুড়ী না মনে করুক-_বধূরা 
হয়ত মনে করে। বধূর কথায় মনের মধ্যে ওই 'ফে অকারণ উত্তাপ 
জমিতে থাকে--সে কি হিংসা! ? হিংস। বলিয়াই বধূর অকশ্মুপ্যতাকে 
তীত্র কে অনাবৃত করিতে ইচ্ছা করে। কলহ যোগমায়া কোন 
কালেই ভালবাসেন না-_-অথচ ওই তীব্র উত্তাপ মন হইতে বাহির 
করিয়। দিতে গেলেই যে তীব্র বাক্য বাহির হয়_ হয়ত তাহাই 
কলহের নামাস্তর। জলম্রোতের মত হু-ছু করিয়া শহরের সাজান 
বৈভব, জনম্রোত, আলো প্রাসাদ, যানবাহন দ্রুত সরিয়া গেল। 
যোগমায়া বধূর কথা ভাবিতে লাগিলেন। 

তা! ঠেলাঠেলি করিয়। ঠাকুর দেখা এক রকম হল । গঙ্গায় 
ম্নান হইতে কালীমন্দিরে ঠাকুর দর্শন _সবই ঠেলাঠেলির ব্যাপার । 
কাপড় ছি'ড়িবার ভয় আছে, কোমরের গেঁজিয়া অপহ্থাত হইবার 
ভয় আছে, হাতের জবাফুল ও বিব্বপত্র শক্ত মুগার চ'পে নিশ্পেষিত 
হইবার ভয় আছে। পণ্ড হাত ধরিয়া হ্যাচ.কা টান দিয়া বলিল, 
বল নমো। তারপর ক্রুত আবৃত্তির মধ্যেই যাত্রীর ক% হইতে 
পৃক্তা-মন্ত্র উচ্চারিত হইল কিনা সেটুকু ন! জানিয়াই অথব! 
বুঝিয়াই পাণু/-ঠাকুর ভক্কের হাতের মুঠা শিথিল করিয়া ছিলেন । 
অঞ্জলি দেবী-পাদপদ্মে পড়িল কি কোথায় পড়িল দেখিবার সুযোগ 
হইল না। পুঝোহিত অন্ধকার গর্ভগৃহে প্রদীপ উঁচু করিয়! 
ধরিয়া বলিলেন. আচ্ছা ক'রে দর্শন কর মায়ি__পুক্তা দেও। ম৷ 
কালীর লাল টক্টকে জিহবার খানিকটা! দেখা গেল শুধু. কানে-_ 
তাম্র পাত্রে অবিশ্রান্ত দর্শনী পড়িবার ঝন্ঝন্‌ আওয়াজ শ্রুত হইল, 
এবং যুক্তকর যাত্রীর প্রণাম শেষ হইতে-না-হইতে পাণ্া-ঠাকুর 
তাহাদের ঠেলিয়। বাহিরে লইয়া আঙদিলেন। বাহিরে আলো- 
হাওয়ায় নিঃশ্বাস লইবার স্মুষোগে যাত্রীরা কথা কহিবার সুযোগ 
গাইলেন। 

--আঃ- খাসা দর্শন হ'ল। বোপ-গিষ্পি বলিলেন। 

গাঙ্থুলী-গিন্সি বলিলেন, বড্ড তাড়াতাড়ি করে। 

নিস্তারিণী বলিঙ্গেন, আর পিদীমের তেমন জ্োরও নেই। 

চাটুষো-গিল্লি বলিলেন, যে তাড়াতাড়ি মস্তর পড়ে ! 

যোগমায়া কোন কথা৷ না বলির! বন্ত্রাঞ্চলে কপালের ঘাম 
মুছিতে লাগিলেন । 

বোস-গিক্ি রহশ্ত করিয়া! কহিলেন, কি দিদি, লাউ-মাচা-_ 
পুই-মাচা দেখলে নাকি? 

যোগমায়া৷ বলিলেন, সে ত তবু একট! ঠাহর কর! যায়--এ 
সবই ধোয়।। 

সকলেই হাসিলেন । ধেয়। ? উন্ুনের, না মনের ? 

ষোগমায়া বলিলেন, মনেরই ভাই । 

ঠাকুর দর্শন হইলে ছুট ধারের দোকানে যে অভশ্র রকমের 
জিনিসগত্ত আছে--সেই দিকে ইহাদের দৃষ্টি, আকর্ষিত হইল। 





মায়াজাল 


পালা পাপা পাপিলা৯ পপ পামপিস্পাসপসপিসপানপাসপাতপাম্পীশশা এসপি 


৪৯১ 


শপন্পিসপন্পীপতপাপাশপীসপান্পাপা পা পীপীিপিসপিস্পিসির পাস পীতাপাপাসপিি 


গাচ্গুলী-গিরির কোন আত্মীয় কালীঘাটে বাসা করিয়া আছেন। 
তটাহারই তবনে এই নাতিবৃহৎ দলটি আশ্রয় লইয়াছেন। সেই 
বাড়িরই একটি তের-চোদ্দ বছরের ছেলে পথ-প্রদর্শকের কাজ 
করিতেছিল। ছেলেটি ছোট হইলেও-_-একেবারে গ্ত্রী-চরিক্র 
অনভিজ্ঞ নহে । ইহাদের দোকানের দিকে ঝু'কিতে দেখিয়া বলিল, 
এ বেলা বাসায় চলুন, খাওয়া-দাওয়া করে ও বেল। বরঞ্চ জিনিস- 
পত্র কিনবেন। £ 

গাঙ্গুলী-গিয্ি বলিলেন, এই পাঁচ মিনিট বাবা। তুমি একটু 
দরদজ্যর কবে দাও. চেন! দোকান দেখিয়ে দাও । 

কিন্তু সে অবসবটুকৃও ইহার! ভেলেটিকে দিলেন না। সামনের 
বড় দোকানটিতেই ভডমুড করিয়া চুকিয়া পডিলেন, এবং জিনিস 
হাতে করিয়া দরদস্তর আরম্ভ করিলেন । ছেলেটি দাড়াইয়া ঈাড়াইয়! 
হাসিতে লাগিল । 

ওমা, ওইটুকন পুতুলের দাম ছ' পয়সা ! 

-__এষে কালীঘাটের পুতুল মা, আর কোথাও এমন পুতুল . 
পাবেন না। 

_নাঃং! আমাদের কেইউ্টনগরে বার-দোলের মেঙ্গায় য। 
পুতুল আসে-'*.*খুণির মত কারিগর কোথাও আছে নাকি? 

নিস্তারিণী বলিলেন, 'তবে বাব্-দোল থেকেই না হয় নেব। 
মিছ্বিমিছ্বি এতদূর 'থকে মাটির ঢটেলা বয়ে মরি কন? 

যুক্তি ভাল। কিন্তু ঘৃর্ির কারিগর ভাল হইলেও-_কালীঘাটের 
তীর্ঘ-মাহাত্বয ত্‌ সে পুর্তৃলগুলিতে নাই। দরদস্তর চলিতে 
লাগিঙ্গ, এবং “বাঝায় অচল ক্রমশ:ই ভারি তইয়। উঠিতে লাগিল। 
এ দিকে ছেলেটি তাগাদ! দিতে আরম্ভ করিয়াছে, চলুন, দশটা 
বেজে গেল ষে। 

হেই বাবা, আর একটুখানি-_ছু'খানা পট ভাল দেখে কিনে 
নেই। 

-__ওবেলাই না-হয় কিনবেন--দোকান তো উঠে যাবে না। 
ছেলেটি যেন বিরক্ত হটয়ান্ছে । 

কিন্তু চেলেমান্মের কথ! শুনিতে গেলে আব সংসার চলে 
মা। দোকানী ত আগেই বলিয়াছে, যা কিনবার পছন্দ করে 
নিন্‌ মাঠাকরুণব! ওবেলা ফরিয়ে যে পারে জ্সিনিস। 

ধূর্ত দোকানী ক্তানে__ইতাদের প্রত্তোক ক্িনিসের প্রতি 
অপবিসীম লোভ আছে এবং পুরাতন গোকান খুঁকিয়া বাহির 
করিবার ধৈধোরও অভাব । 

বলিল, সবর করুন না বাবৃ, পাঁচ মিনিটের মধোই আমি সব 
ঠিক করে দিচ্চি। খাওয়া-দাওয়ার কোন কষ্টই তবে না। 

গাঙ্থুলী-গিন্লি বলিলেন, তুমিও যেমন বাবা, বিধবার আবার 
খাওয়া | একটা ভাতে-ভোতে-- 

ভ্েলেটি মনে মনে বলিল, সবাই ত আর বিধবা নয়। 

পট কেনা হউলে-_কা্ের খেলনার দিকে চুষ্টি পড়িল। 
সেগুলি ফিনিয়া পিতলের বাসনের উপর ঝৃ"কিয়। পড়িলেন। 

--এই পঞ্চ পিদীম কত বাব! ? পিলম্ুজ 1 তামার ফেরে! ? 


৪৯২ 


দ্লোকানী ইচাদের চেনে__কাক্ষেই চড়া দাম হাকিয়া 
বসিল। দরাদ্তরে ইহারাও পটু । দেবস্কানের মাতাত্ত্য-বর্ণন 
ও ধন্ম-শপথ করিয়া স্যাষ্য দরটি বলিয়াও দোকানী শুধু ইভাদেরই 
খাতিরে দর কমাইতে থাকে-_খুী মনে ইহারাও ভিনিল গ্রহণ 
করিতে থাকেন । পিতলের জিনিসের পর জপের মাল৷ ইত্যাদির 
উপর দৃি পডিল। 

কিন্তু সঙ্গী ছেলেটি অদঠিঝু কণ্ঠে কহিল, তাহলে আপনার! 
জিশিন কিন্থুন-আমি ঘূরে আঙি। 

মতা সে 'দাকান ত্যাগ করিয়! যায় দেখিয়া--সে ঘটনাকে 
ছেগ্েনানথুনি বলিয়। উডাহয়। দিবার সাহস কাহারও হইল ন|। 
চেনা পথ হইলে খবশ্য অন্ত কথা ছিল। 


-চেই বাণ-এক্টু দাড়া । কার ঠেয়ে কি পয়সা ধার, 


করলাম-__ একটু ঠিশেব করে নিই। যোগনায়া-দিদি__তৃ'ম 
দিয়েছ আমার পাচ পয়সা--কিন্ত তোমার ঠেঁয়ে এক গুটি (কাচি 
পোয়া ) ছুধের দাম দেড় পয়ুসা পাব। তাহলে দেড় পয়সা বাদ 
দিলে--তোমার পাওনা হ'ল গিয়ে সাড়ে তিন পয়সা । কেমন 
ষাড়ে তিন পযস। নয়? 

__তার জঙ্গ ব্যস্ত কি ভাই-_বাড়ি গিয়েই দিও। 

__ভাত দেবই, কিন্তু তীর্থের পয়স। হিসেবে গোল হ'লে নরক 
ভোগ করতে হবে যেদিদি। আমরণ-ভিক্ষে চাইতে এসে 
একেবারে ছুয়ে ফেললি | আস্পদ্দ। কম ত নয় মাগির। 

এইবূপে জিনিসপত্র আচলে বাঁধিয়া, পয়সার হিসাব ও 
লাভ-লোকসান খতাইয়। বেল! একটার সময়ে সকলে বাসায় 
আনিয়া পৌছিলেন। 

আচারাদি সারিতে অপরাহ্ণ হইল । গাঙ্ুলী-গি্ি বলিলেন, 
কাল সকালের ট্রেনেই ত বাড়ি যাব, এই বেল! রোদ্ক'র থাকতে 
থাকতে মাল! হু'গাছা কিনে আনি গে ভাই। 

নিস্তারিণী বলিলেন, তাই চল দিদি, সইয়ের জন্যে আমিও 
একখান! মা-কালীর পট নেব। 

কিন্তু ও-বেলাকার সেই ছেলেটিকে পাওয়া গেল ন।। গাঙ্গুলী 
গিল্লি বলিলেন, ভারি ত রাস্তা- আর ও-বেল৷ দোকানও চিনে 
এসেছি একলাই কত কেনা-কাট। করতে পারি। 

এ-বাড়ির বধূর বিকে সঙ্গে দিতে চাহিলে ইহার! অস্বীকার 
করিলেন । 

-_কালীঘাট ত পাড়ার্গার মত। আর তোমাদের তালগাহু- 
ওল! বাড়ি খুব চিনতে পারব । 

তবু যদি ভূলিয়৷ বান__-এই জন্ত বধূর! বলিল, িরিশ নম্বর 
মনে রাখবেন । হালদার পাড়! । 

চেন! দোকান খুঁজিয়। না পাইলেও দোকানীর! সবাই ভগ্। 
সম্বর্ধনা করিয়। বদাইল। নান! প্রকারের জিনিস দেখিয়। 
ইহাদেরও অঞ্চল-গ্রস্থি শিথিল হইতে লাগিল। 

হাতের প়স। ফুরাঈয়। যাওয়াতে বড় কাচের পুতুলটা হাতে 
লইয়া যোগমায়। বলিলেন, ছু'আন পয়স। হবে নিস্তার ? 


প্রবাসী 


১৩৫৩ 


নিস্তারিণী বলিলেন, আমিই বলে তোমার কাছে চাই ব-চাইব 
মনে করছি । আহা-_-কালীধাট এমন জানলে আর ছ'এক টাক! 
সঙ্গে কণে শানতাম ! 

সেক্সাক্ষেপ কম-বেশি সকলেই করিলেন এবং ক্রীত জ্রব্যের 
জোষগুণ বিচার করিত কনিতে পথে আলিয়। ঈাড়াইলেন। 

ভাঙ্রের আকাশে তীত্র রৌদ্রের পিছ্ধনে একখান! বড় কালো 
মেঘ হাড়া করিয়া আপিতছিল। সেঃখানা কালাধাটের এই 
রাকাটির উপর--থনকিয়া দাড়াইল ও বিন। সতর্কতায় হঠাৎ বর্ষণ 
স্তুক করিয়া দিল । 

ষোগমায়াদের দল £টিতে ছুটিতে এক গেট-ওয়াল! বাড়ির 
গািবারাদ্''র তলায় আসিয়৷ আশ্রয় লইলেন। মাটি পুতুঙ্গ 
মা থাকিলে আশ্রয় লইতেন কি ন। সঙ্গেচ। এমন সময় সেই 
গাড়ি বারান্দার সামনে একপানা মোটর আসিয়া থামিল। ছোট্ট 
ঝকৃরকে মোটর হইতে নামিল-_হইজন সুশ্রী ও বেশ তরুণ 
তরুণী। | 

তরুণের, পরনে মোটা কাপড়-_গায়ে মোটা ক্রাম। ও চাদর, 
পায়ে চটি জুতা! । উক্জরল রং মার্জিত ও চকচকে চওড়া কপাল, 
চক্ষু বৃদ্ধির দীপ্তিতে শাণিত, ফাতগুলি সাদা ঝকঝকে । তরুণীর 
গাত্রবর্ণ অতটা উজ্জ্বল নহে, খোপা দেখিয়া মনে হয় চুল আগুল্ফ- 
লঘিত, কিন্তু চুল বাধিবার ধরণটি-_ইহাদের ষ্ঠ, বলিয়া বোধ 
হইল না। কপালে ধিছুর ও হাতে লোহা নাই, কাপড়ের 
পাড়ও তেমন চওড়া নহে! চোখ ছুটি ষড় হইলে কি হয়-_ 
দৃষ্টিটা কেমন যেন প্রথর। এই এতগুলি স্ত্রীলোকের সম্মুখে 
মাথার ঘোমট1 তুলিয় বাহিক লঙ্জা-প্রকাশের নিয়মটুকুও রক্ষা 
করিতে তাহার যথেষ্ট আলস্য দেখা গেল। 

কলিকাতার চলনই- আলাদা ! 

যুবক অপাঙ্গে ভড়সড় কৌতুহলাক্রান্ত জনতার পানে চাহিয়া 
মেয়েটিকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, রেবা, বাইরের ধরটা খুলে গঁদের 
বসাও। কতক্ষণ আর দীড়িয়ে থাকবেন। 

ছয়ার খুলিয়। রেব৷ অভ্যর্থনা করিল, আন্ুন, বসবেন আনুন ! 

উন্মুক্ত দ্বারপথে উকি মারিয়া! সকলেই সে গৃহের সজ্জা-নৈপুণ্য 
কিছু কিছু দেখিলেন। চেয়ার-টেবিল্ে ঠাসাঠাসি ঘর-_কযেকটা 
বই-ঠাস। আলমারিও রহিয়াছে । দেওয়ালের গায়ে যে-সব ছবি 
ঝ্বলিতেছে-_তাহার একখানিও পরিচিত দেবদেবীর নহে। 
অপরিচিত সায়েব, মেম, ঘোড়া, কামান, পাহাড়, ফুলগান্, নদী, 
বাড়ি, শৃঙ্গ ও লাঙ্গুল সমব্িত কাল দৈত্য-_-অন্ভুত সব ছবি। 
পরস্পর গা টেপাটেপি করিয়। ইহার! নিঃসন্দেহ হইলেন বে 
ইহা কোন হিন্দুর বাড়ি নহে। 

রেব৷ ডাকিল, আম্মন ! 

. গাস্থুলী-গিক্সি বলিলেন, আর যাব না মা, বেশ আছি। 

ভাদ্বর মাসে? বিছ্বি-_-এখুনি ছেড়ে যাবে। 

রেব| বলিল, বৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছে আধ ঘণ্টার আগে আর 
ছাড়ছে না। আপনার হদি ন। বসেন ত ভারি ছুংখিত হব। 


০৯ পি পি পা পি টি পি পপ পি পটল 


গাঙ্ুলী-গিন্নী বলিলেন, আধ ঘণ্টা লাগবে | বল কি? অন্ধকার 
হ'লে আমরা! পথ চিনতে পারব না যে? 
"অন্ধকার হবে কেন, পথে আলে জলবে। 
-বরাত হবে ত। আলে! জললেও পথ চিনতে পারব 
কেন, মা। 
রেবা হাসিয়া বলিল, ঠিকানাটা দেবেন_-আমি আপনাদের 
পৌঁছে দেব। 
_ তুমি একল! যাবে আমাদের সঙ্গে ? কেউ কিছু বলবেন না? 
-না । রেব! হাপিয়। উত্তর দিল। আমার শাশুড়ীর ঢালাও 
গুকুম আছে। 
- তোমার শাশুড়ী আছেন? তাকে দেখলাম না ত! 
তিনি ত এখানে নেই। এলাহাবাদে থাকেন। 
অবশেষে ইহারা ঘরে আসিয়া! সঙ্কুচিত তাবে এক পাশে 
দাড়াইলেন। রেবার অন্থরোধে নহে, বৃষ্টির সঙ্গে এমন 
এপ্লোমেলো হাওয়া বহিতে নুরু হইয়াছে যে-__কৌচড়ের পুতুলগুলি 
সেই ছাট হইতে রক্ষা! কর! ছুক্ধর। 
রেবা চেয়ার আগাইয়। দিয়! বা 
না মাঃ দাড়িয়েই বেশ আছি। 
নিস্তারিণী অন্ফুট কণ্ঠে বলিলেন, য! তেষ্। পেয়েছে, একটু 
জল হলে__ 
রেবা বলিল, জল খাবেন ? আচ্ছা, আমি এনে দিচ্ছি। 
রেব! চলিয়া গেলে যোগমায়৷ বলিলেন, তোর যদি কোন 
কালে আকেল হ'লে নিস্তার। কি জাতঠিক নেই-_বললি 
জল তেষ্টা পেয়েছে । 
_জল তেষ্টা পেয়েছে তাই বললাম। 
মেয়েটা! জল আনতে ছুটে যাবে। 
গাঙ্গুলী-গিন্পী বলিলেন, যাবে ন! ছুটে ! ওর! ত ওই চায়। 
শুষ্ক কে নিস্তারিণা বলিলেন, কি চায় ওরা? 
-জান না_-ওরা ষে খিরি্ান। ছোয়। খাইয়ে সবাইকে 
থিরিষ্টান করে দেয়। 
নিস্তারণা ওক কঠে কহিলেন, ওমা, তবে আমার কি হবে! 
কেন মরতে তোর কথা বললাম ! দিদগপালাই চল। 
বৃষ্টি ঝেপে এলো । এককাড়ি পয়স। [দয়ে পুতুল কিনলাম 
--সব নষ্ট করব নাকি! ঝা[ভয়া উঠলেন (বাস-গিন্ী | 
নিজ্ত( রণা পরম |বপদে দশা না পাহয়। ক দয়া ফোললেন। 
যোগমায়ার হহ চাপয়া ধরিয়। কাঁঠলেন, কি হবে |দ্দি? 
কি কারয়। নিশ্তারণীর জাতি রক্ষ/। হয়-সেই চিন্তায় 
সকলেরই মুখ কালো। ও গন্ভীর হইয়। উঠিল। 
অবশেষে বোস-গন্ধী বাললেন, পোড়। কপাল!, 
বেল! হষ্িন্বেতার নাম ন। কণে জঙগ খাব কিল! 
অকৃলে কূল পায় নস্তা।রণী হাসিদুখে বললেন, তাই বটে, 
বাচালি দিদি। 
জলের গ্লাস হাতে রেবা আসিয়। বলিল, শুধু জল দেওয়। হায় 





॥ বন্ুন। 


তা আমি কিজানি 


ভর সন্ধ্যে 


মায়াজাল 


না! উনি বললেন- মিষ্টি আনিয়ে দিতে । একটু বন্থুন ন! দয়া 
করে। 

পরস্পরের গায়ে চিমটি কাটিয়া! দলাট রেবার এই সৌজন্তপূ্ণ 
ব্যবহারে বিশেষরূপে চঞ্চল হইয়৷ উঠিল । 


৪৯৩ * 


বোস-গিন্লী বলিলেন, ভর সন্ধ্যে বেল! ইঞ্টিদেবতার নাম না 


নিয়ে কি জল খেতে পারি মা। 

--তবে কে ষেন জল চাইলেন? 

--ও ভুলে বলে ফেলেছে। কিছু মনে কর নামা। একটা 
কথা! জিজ্ঞেস করব? 

শাবেশত, জিজ্ঞেস করুন না। 

তোমরা কি খিরিষ্টান? 

রেব। হানিয়। একখানি চেয়ার টানিয়া বসিয়া! পড়িল। চেয়ারের 
হাতলে দু'হাত চাপিয়। অদম্য হাসির বেগ্নকে "ঈষৎ সন্বত করিয়া 
কহিল, না। 

--তবে হাতে নোয়। নেই--মাথায় সি'হুর নেই-- 

রেব! হামিতে হাসিতেই বলিল, হাতের নোয়া আর সি'খির 
সিছুর পুরুষের দাস্যবৃত্তির চিহ্ন বলে আমর! ত্যাগ করেছি। 

-_ওমা, স্বামীর অকল্যাণ হয় ন৷? 

-হয়নিত। ভালই আছে। হাসিতে হাসিতেই রেঁবা 
উত্তর দিল। 

যোগমায়। শ্রিহরিয়া মনে মনে বলিলেন, যাট-_যাট ] 
বেহায়া মেয়েগে। | 

রেবা*বলিল, তবে আপনাদের অন্থমান মিথ্যে নয়। আমর! 
হিন্দু হলেও-_আচার-বিচারে আপনাদের চেয়ে পৃথক্‌। ব্রাক্ষ 


জানেন! আমর! তাই। 
-ঁ-বেশ জানি। ঘর দেখেই আমরা বুঝেছি। 
কালীঘাটে বাস। করেছ কেন? 
-স্বশুরের ভিটে--কোথায় যাব বলুন । 
-_কালীঠাকুরকে দেখেছ কখনও? 
-কত বার। 
প্রণাম কবেছ? 


রেব। হাদিয়! বলিল, প্রণাম করেছি শুনলে আপনারা খুসি 
হবেন? 


--ঠ কুরকে প্রণাম করলে কে আর খুসি না ঠয়। 

এমন সয়ে পর ভইতে গম্ভীর ক শেনা গেল, রেব। 
একবার শুপরে এসো, অতান এসেছে। 

--আপনাব! বন্গুন--শামি চটকরে আসছি। 

রেবা চলিয়া গেলে শিস্তারিণী বলিল, জার নয় দিদি, পালাই 
চল। গত খাবার নিয়ে অ'সবে। 

বোস-গিক্ী বলিলেন, মিথ্যে নয়। জগও কমে এল, 
আচলের তলায় ঢেকে-ঢুকে ছূর্গ। ছুর্গ। হলে £বরিবে পাড় চল । 

যোগমায়। বলিঙ্গেন 'ত মাদের গত ভয়ই বা কিনের! 
খেলে-কেউ জোর করে খাইয়ে দিতে পারে! 


না 








৪৯৪ প্রবাসী ১৩৫০ 
গাঙ্গুলী-গিন্লী বলিলেন, কর্তা বলতেন__ওরা! সব পারে। কিনা, পৈঠা বা সিঁড়িব ধাপের কোণগুলি ভা্জিয়াছে কিনা, 
গিয়ে না নাইলে গ! থিন্‌ ঘিন্‌ করতে থাকবে ভাই । কড়ি বরগায় মাকড়সার! কিছু ঘন ঝুল বুনিয়াছে--হয়ের কোণে 


সকলের মতে সায় দিয়! অগত্যা যোগমায়াও অল্প বৃষ্টি মাথায় 
করিয়। পথে আসিয়। দাড়াইলেন। কিন্তু গ্নেচ্ছগৃহ ভাবিয়্াও 
একইভাবে ন৷ বলিয়। গৃত্যাগ করিতে তাহার কোথায় যেন বাধিতে 
ছিল। ব্রাহ্ম বলিয়। ৷ একটু ভয়, নতুবা মেয়েটির হাসি-খুসি 
সুখের কথাগুলি ভারি মিষ্ট । জল খাওয়াইবার অন্থরোধটুকু 
আত্তরিক। অতিথিকে যত্্-জাপ্যায়ন করা পল্পীবাসীদের নৃতন 
নহে। অতগুলি মিষ্ট আনাইতে দিয়। মেয়েটি বড় ভুল করি- 
য়্াছে। আহা-_বেচারীর জিনিসগুলি নষ্ট হইবে! আর মনেও 
কষ্ট পাঃবে বৈকি। 


পথে নামিয়া গাঙ্গুলী-গিম্ী বলিলেন, যাঃ_ভিজে গেল 


পুতুল গুলো । 
যোগমায়। উবহ তিক্ন্বরে বলিলেন, একটু থাকলেই হ'ত। 


ও ত আর এতগুলো লোককে ধরে খেয়ে ফেলত না! 
নিস্তাথণী চুপি চুপি বলিলেন, দিদি ত বলপেন--ওর! সব 
পারে? নয় দিদি? 

পুতুল [ভঙজিয়। যাওয়ায় গাঙ্গুলী-গিম্সীর মনটা অপ্রসন্প হইয়! 
উঠিতেছিল। চড়া গলায় বলিলেন, সব পারে বলে মানুষ খায 
নাকি? ওর! কি রাক্ষন! মরণ আর কি। 

নিস্তাথিণী এতটুকু হইয়! গিয়া চপ করিলেন। 

বোর-গিন্নী বলিলেন, কি গোঃ তালগাছওল। বাড়ি দেখতে 
পাচ্ছ? 

-এর চেয়ে অন্ধকার ভাল। খানিকটা আলো _খানিকট! 
অন্ধকার, তালগাছ কি নারকোল গাছ কি আমগাছ ঠাহর কর! 
ধায় নাকি! 

শবে কি হবে? 

-স্থাগে। বাছা-তিরিশ নম্বরের বাড়ি কোন্টা বলতে পার? 

--ওই যে বাহাতে গলিটার মুখে। 

--ওম। তাই ত! তালের বালদে। নড়ছে হাওয়ায়--দেখেছ 
দিদি। নিস্তারিণী মৌন ভঙ্গ করিয়া উচ্ছ,সিত হইয়৷ উঠিলেন। 


৪ 

নৃতন চেহার। লইয়া! বাড়িটা দেখা দিল, নৃতন মৃত্তি বধূরও। 
শাশুড়ীর গায়ের ধুলা লইতেই তিনি. আস্তরিক স্েহোচ্ছদিত করে 
চিবুক ধরিয়। চুমা খাইলেন। রেবা মেয়েটিকে তাহার মনে 
পড়িল। মে যেন শহরের তীব্র আলোর মতই চোখ ধাধানো, 
আর লতা, সেকালের নরিগ্ধ মাটির প্রদীপ না৷ হউক, তার চেয়ে 
উজ্জ্বল স্থারিকেনের আলো।। যোগমায়ার চোখে ঈষৎ তীত্র 
লাগে সে আলো--কিস্ত এই মুহূর্তে মনে হইতেছে, কত জুন 
এ আলো । খু'টিয়। খু'টিয়া বাড়ি দেখিতে লাগিলেন যোগমাযা ৷ 
কাদিশের চুণবালি খসিয়াছে কি না, আলিসার ইট স্থানচ্যুত 
হইয়াছে কি না, মেঝের কোথাও ফাটিয়াছে বা গর্ত হইয়াছে 


সামাঞ্ত ধুলাও যেন জমিয়াছে। আর গাছগুলি বেশ সতেজই 
আছে! শসার মাচায় যে সাতটি শস! গুনিয়। রাখিয়াছিলেন-_ 
সেই সাতটিই আছে, আরও গুটি কয়েক জালি পড়িয়াছে। 
কুমড়। গাছটায় জালি সমেত আর একটি ফুল ধরিয়াছে। 
আর বাশ্াবীলেবুগাছটায় অনেকগুলি ফল ছিল__সেগুলি গুনিয়। 
উঠ৷ ছুষ্ধর, তবু আশাাজমত হিমাব করিতে লাগিলেন_-ফলগুলি 
ঠিক আছে কিন! । 


ছা মা, বিমলকে একট! বাতাবীলেবু পেড়ে দাও নি কেন ও 
বড্ড লেবু ভালবাসে । মুড়ি দিয়ে না হয় একট। শসাই খেতে ! 

বধূ বপিল, ছোট্ট জালি শস1 বলে তুলি নি। 

-আাঃ পোড়ার দশাঃ গাছের |জনিস নিজেরা! আগলাবে-- 
পেড়ে খাবে--তবে না আহ্লাদ । কলু তেল দিয়ে গেছে? 

ঘাড় নাডিয়। লতা স্বীকার করিল। 

পা ধুইয়। পুটুলি খুলিতে বসিপেন যোগমায়। | 

--এই নাও, ওগুলো কাঠের আলমারিতে ভাল করে গুছিয়ে 
রাখগে। এই পট ছৃ"খান! টাডিয়ে দেও ঘরে। 

লতা! বলিল, এই পুতুলটার হাত ভেঙ্গে গেছে যে ম।। 

আয দেখি? ওম! তাই'ত, সাত মুন্লুক বনে এনে-_এই 
ঘোড়ার গাড়িতে ওঠবার সময় ধান্ক। লেগে হবে না? একখানা 
গাড়িতে ছ'কন লোক-_যেন গুড়ের নাগরি বোঝাই |! খানিকক্ষণ 
আক্ষেপ করিয়া কহিলেন, তা! হোক তুলে রাখ। তবু তীখির 
চিহ্ন। 

খাইতে বমিয়! তীর্থের গল্প আর ফুরায় ন1। রেলগাড়ি, রাজ- 
ধানী, লোকজন, ঠাকুর, আদিগঙ্গ! ইত্যাদি লইয়। এমন অনর্গল 
কাহিনী বল! চলে-__যাহা এক মাদেও ফুরাইবার কথা নহে। 


_আহারাদি শেষ হইলে বধূ একখানি খামে মোড়! চিঠি আনিয়। 


যোগমায়ার হাতে দিল। 

বলিঙ্গ, আমি পান সেজে আনি ম|। 

ঢাক। হইতে রামুচন্ত্র চিঠি দিয়াছেন। আঙ্গাঙ্ক কথার পর 
লিখিয়ান্ছেন ; শরীর যেন এলাইয়। থাকে_বল পাই না। আর 
একট। বছর কেমন করিয়। ষে কাটিবে জানি না। গেন্সনের 
শেষ বছরটা-_ধেন কাটে না। বধূমাতা ওখানে না থাকিলে 
তোমাকে আসিতে লিখিতাম। 

পান লইয়া লতা ফিরিয়া আসিল। 
ছেন? খবর সব ভাল তো? 

শন! মা, তোমার শ্বশুরের শরীর ভাল যাচ্ছে না। 

- তবে ছুটি নিন্‌ ন। ফেন। 

_-পেন্সনের আর এক বছর আছে মাজ, এখন ছুটি নেয়া 
নাকি খারাপ। 

সসতবে আপনি সেখানে যান । 


বলিল, মাঃ কি ভাব" 


চৈত্র 


নল 


আমি ? তোমাকে একল! ফেলে আমি কোথায় ধাব? 
মান হাসি হাসিলেন ফোগমায়! । 

লত৷ জিদ ধরিল, ন! মা, সত্তাকে দেখবার একজন লোকের 
দরকার ।. . আপনার যাওয়া উচিত। 

--উচিত ত বুঝি__কিন্তু যা কি ক'রে মা? 

একটু ভাবিয়! লতা! বলিল, কাউকে রাত্তিরে* শোবার ব্যবস্থা 
করে যান-_মামি একলাই থাকব না হয়। 

সে জানে__বাড়ি একেবারে বন্ধ করাটা! যোগমায়! পছন্দ 
করেন না কোন দিন, নতুব! শাস্তড়ীর সঙ্গিনী হইতে তাহার প্রবল 
ইচ্ছা হইতেছিল।, রী 
* পারবে থাকতে ?. শেয়াল ডাকলে ভয় করবে ন!.? 

-__ভয় করবে কেন__খুব থাকতে পারব । 

যোগয্নায়ার অস্তর অকস্মাৎ আনন্দের বগ্থায় উদ্বেল হইয়া 
উঠিল। গার রাখিবার শক্তি এ মেয়ের আছে। কল্যাী বধু 
লক্ষী বধূ। ২ 

আবেগে তিনি তাহাকে কোলের কাছে টানিয়৷ আনিয়। কপোল 

চুম্বন করিয়। বলিলেন, লক্ষ্মী মা আমার । 


'লত। দেই আদরে বিহ্বল হইল না, মুখ তাহার ঈবৎ কাই! 


টি 


'সাত-সমুদ্র-তের-নদী না হউক, বার' কয়েক টেন বদল ও 
মাঝখানে কয়েক ঘণ্টাব্যাগী স্টামারে চাপিয়। পদ্মার উপর পাড়ি 
দেওয়া__একা৷ যোগমায়ার সাধ্য নহে। পাড়ারই একজন অল্প 
লেখাপড়া জানা নিষ্কণ্না যুবক সঙ্গী হইল। যাত্রা-পথের দূরত্বে ও 
বিদ্বসন্কুলত্বে ভরিয়মাণ হইবারই কথা । তবু--পম্মার বিস্তীর্ণ বুকে 
মারের দোলায় ছুলিতে ছুলিতে এই যাত্রার মধ্যেও ভয় দূর 
হইবার অবসর যথেষ্ট আছে। তীরে ভিড়িবার মুখে অবতরণোন্মুখ 
যাত্রীদলের উৎসাহে মন চ্চল হইয়! উঠে। এই ক্ষণকালব্যাপী 
যাত্রার মধ্যে ষাহারা স্টামারের পাটাতনের উপর আসিয়া সংসার 
পাতায়, কলরব করে ও সংলার ঘাড়ে করিয়া নামিয়া। যায়-__নাম- 
পরিচয়হীন তাহাদের বিচিত্র জীবন-তথ্য ও অস্তরালবত্তা সম্পূদ- 
সম্পত্তির হিসাব নিকাশ করিতে ভারি ভাল লাগে। কল্পনায় 
তাহাদের বাড়ির অঙ্গনে কোঠাঘরের সংখ্যা গণনা, প্রিজনদের 
মধ্যে সম্প্রীতি ও কগহের খণ্ড চিত্র, দৈনন্দিন আহাধ্য-তালিক', 
পাল-পার্ব্ণ, বার 
ধরাইয়। দেয়। যে-বধূ কলমসী কাকে দীর্ঘ ঘোমট। টানিয়৷ ঘাটে 
জল লইবার কালে বিশ্ময়-বিশ্ফারিত দৃষ্টিতে ওই কলে-ভাসা 
শহরের সমৃদ্ধ কূপের পানে চাহিয়। বিহ্বল হইয়! যাইতেছে__তাহার 
' কুটিরের পল্পবঘন ছায়্ন একটি জ্যোংন্না আবেশ মাখ। ন্াত্রির 
কষ্পন। হয়ত সাময়িক হইবে না, কিন্তু স্বামী-সোহাগিনীর মনের 
পাতা যে লেখাগুলি ক্ষুত্র কলহে ও খণ্ড প্রণয়ে সোনার অক্ষরে 
আবদ্ধ হয়৷ আছে-_সেগুলির পাঠোদ্ধারে নারীমাত্রেরই কৌতৃ- 


হল স্বাভাবিক। তীরে কলমী নামাইয়! বধূ ত' ট্টামারে উঠিয়া. 


মায়াজাল 


বার-ব্রতের উপবাস ও উংসব-_মনের মাঝে রঙ. 
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তাহার জীবন-রহস্তের কাহিনী উদঘাটিত করিবে না--্রীমারের 
যাত্রীদলের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের মুখে ফোগমায়া এ দেশীয় আচার- 
নীতির অনেকখানিইন্জানিতে পারিলেন। পল্সার তীর অলম্কত 
করিয়া! তাল-সুপারি-নারিকেলশ্রেণী-চিহ্িত গ্রাম গুলির মত ইহাদের 
উদ্ভাসিত হইয়। উঠা ক্ষণিকের। সে আলোকে যেটুকু পরিচয় 
মিলে-_-তীরের কোলে তরঙ্গের অস্ফুট ধ্বনির মতই তাহ! সঙ্কেত-. 
ময় ও মনোরম । যোগমায়! ভ'বেন, কথা কহিবার ধর ণটি 
ইহাদের এমন কেন? চেন! জিনিসের নাম করিলেও ইহাদের 
চক্ষুতে না-জানার কৌতুহল কেন জাগিয়। থাকে? পগ্মার তরঙ্গ- 
আলাপের মতই এই নদীভীরবর্তী গ্রাম ও বাসিন্দাদের অগ্প 
জানিলেও-_অনেকখানি ন! জানিয় অতৃপ্ত থাকিতে হয়। ইহার! 
জমির কথ! বলেঃ ফলের গল্প শোনায় । জমি অনেক দেখিয়াছেন 
যোগমায়া, কিন্তু এন করিয়! জমির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইবার সুযোগ: 
তাহার হয় নাই! ' দীর্ঘপথ তাই কষ্টকর বোধ হইল না। প্রায় 
অপরাহ্‌ সময্জে ঢাকার বাসায় ঈহার। পৌঁছিয়া. গেলেন। 

ভাগ্যক্রমে রামচন্দ্র সেইমান্র বাড়ি ফিরিয়! জম! ছাড়িতে-- 
ছিলেন। মোট-সমেত যোগমায়া সেই ঘরের রোয়াকে আসিয়! 
্াড়াইলেন। জামাটা মাথ। গলাইতে গলাইতে রামচন্দ্র বাহিরে 
আসিলেন। 

_খবর ন। দিয়ে হঠাংব্যাপার কি? 

-কালিকে নিয়ে এলাম চলে আর খবর দেবার অবসর-হ'ল না। 
কি অন্তখ তেএমার ? 

কালিপদ আনিয়৷ রামচন্ত্রকে প্রণ।ম করিল । 

_-তারপর কালিপদ-কি করছ এখন 1 কিছুই না? ক'বছর 
হ'ল পাস করে বমে মাছ? আচ্ছ!-_আচ্ছা পৰে শুনব। এখন 
হাতমুখ ধুয়ে নুস্ক হও-_বামুনটা আবার চলে গেছে । 

যোগমায়া অদ্ধাবগ্তঠনে মুখ ঢাকিয়াছিলেন। বললেন, 
বামুনের কি রকার? মাথায় হু'ঘড়! জল ঢেলে গামিই রেধে 
ফেলছি'খন। কুয়োতলাটা একবার দেখিয়ে দাও 'ত। 

ছোট্ট বাড়ি। পুরাতন। তবু ভাড়। দেওয়ার উদ্দেশে 
তৈয়ারি হইয়াছে বলিয়া এটুকুর মধ্যে সব ব্যবস্থাই আছে। নূতন 
ভাড়াটে আসিলেই কলি চুপ ফিরাইয়। বাড়িটর অঙ্গ মার্জন। 
করিয়। দিতে হয়। এল। মাটির গেরুয়া রঙ “কানকালে দেওয়। 
হইয়াছিল-_সাঁদ। চুণের আস্তরণ তেদ করিয়া! সে রঙ এখনও উকি 
দেয়। পাতকুগ়্াতল। শান বাধান_-তার পাশে একটু মাটির 
উঠানও আছে। - তবু ঘাসের জঙ্গলে সে উঠানটা ভরিয়। আছে। 
রাক্সাঘরের টিনের চালে লাউ বা কুমড়ার লতাও নাই। অপরাহ্থের 
রৌদ্রপাতে বিবর্ণ টিনও ঈষৎ চকৃচক্‌ করিতেছে । খাড়া উচু 
পাচীল, গাছপাল: কোথাও চোখে পড়ে না, চারি পাশেই বাড়ির 
বেড়া। এই বাড়ির বেড়ার উদ্ধেে ঝুলিয়া' আছে এক টুকরা 
আকাশ, অপরাহের বিবিধ বণচ্ছটার় প্রতিষলিত আকাশ। 
বাড়িট। দ্বিতল । দ্বিতলের খোলা জানাল! দিয়া চাহিলে-_ওই 
টুকর৷ আকাশের বিস্তৃতিই দেখ! যায়। দুয়ে একট! বটব! 


৪৯৬ 


সন্ব গাছের খানিকটা দেখা যায়_আর গলির মোড়টা পধ্যন্ত। 
পুরাতন শহরের আভিজাত্য-গৌরব হয়ত কিছু আছে, চোখ 
ভুলাইবার মত কপ নাই। 

সন্ধ্যা হইলেও বাসার একফ্রন চাকরকে মঙ্গী করিয়া হপ্টা- 
খানেকের জগ্ত কালিপদ শহর দেখিতে বাহির হইয়৷ গেল। 
যোগমায়! রামচস্থের কাছে আসিয়া! বসিলেন। 

-কি বিজ্ী চেহারা হয়েছে তোমার? মুখ শুকিয়ে এতটুকু 
হয়ে গেছে। 

রামচক্্র হাগিলেন, এতটুকু ! 

সেছাসি করণ হইয়। ষে'গমায়'র দৃষ্টকে আঘাত করিল। 
বামচন্দের মুখ যেন অপরাহতের পল্প ফুল। মুদিত দলের মাঝে 
একট। দমকা! হাওয়া ঢুকিয়। সেগুলি ঈধৎ উন্মিলত করিয়! দিবার 


কালে প্রভাতকালের সেই পূর্ণ গ্রস্ষুটত সৌকধ্যের রেখা-চিত্রের * 


আভাস ফেমন পাওয়। যায়-_সেই রকম। পু দৃষ্টতে যোগমায়! 
রামচগ্রের পানে চাহিলেন। আশ্চর্য, মেই দৃষ্টিপাতে রামচ্ের. 
মাথাই যেন ম্ুইয়। পড়িল, ঈষৎ শুস্বরে তিনি কছিলেন, অমন 
করে চাইচ বে? 

চু নিশ্বাস বুকের মাঝে ঠেলিয়! দিয়৷ যোগমায়৷ বলিল, 
দেখছি । 

--কি দেখছ? 

-বড্ড বুড়ে। হয়ে গছ--বড্ড রোগ! হ'য়ে গেছ। 

--কোন্‌ কালেই বা মোট! ছিলাম । 

-মোট। ন। থাক-_রঙ তোমার এমন তামাটে ছিল না, মুখও 
এমন শুকনে। শুকনো না। কি হয়েছে? 

-কি জানি। ডাক্তার দেখিয়েছিলাম। বলেন, অন্ুখ ত 
কিছুই দেখি না। মন-বোঝানোগোছ একটা! ওষুধ দিয়েছেন। 
সব দিন খেতে ভালও লাগে না। ৃ 

তাই বল! ওষুধ না খেলে কখনও রোগ সারে! বেঁধে 
একটি মাস ওষুধ খাও দেখি। 

শ্পতুমি খাকবে--এক মাস? 

কেন থাকব না? ভাবছ সংসার দেখবে কে? ভেবন৷ 
গো ভেব না, বউমা! খুব শক্ত মেয়ে। উদ্যগ করে নিজেই 
আমাকে পাঠিয়ে দিলেন । 

রামচক্গ পুলকিত হইয়া কহিলেন, মেয়েটি সত্তিই লক্্মী। 

যোগমায়। বলিলেন, সে যাই. বলুক, বেশিদিন তার ঘাড়ে 
বোঝ চাপিয়ে বসে থাক ঠিক নয়। যদি এক মাসে বিশেষ উপ- 
কার না বুঝি 

বলেছি তো-_-আর কিছুদিন পরে একেবারে ছুটি নেব। 

ও সব কথ শুনছি না, চাকরি' জাগে-_না দেহ আগে? 
একটু খামিয়। বলিলেন, এ-বাসাটি বদলাও না! কেন? বেশ 
মদীর ধারে একটু খোল! বায়গাযব_ 

স্া্শথানে যে-গঙ্গ। আছেন-_তিনি ঝুড়ে। হয়েছেন খুব। তার 


প্রবাসী 
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চেহারা! এই আমারই চেহারার মত---দেখলে খুষী হবে না। 

নদী নাকি বুড়ো হয়! এই ত জানতে আমতে দেখলাম-. 
কেমন চওড়। শুন্দর নদী। 

--আচ্ছা--কাল একবার নদীর ধারে যেয়ো, দেখবে মিথ্যে 
বলছি-কি সত্যি বলছি। একটু থামিয় .বলিলেন, ওষুধ না 
খাইয়ে বরঞ্চ তোমার হাতের রাক্স! খাইয়ে দেখ, রোগ লারতেও 
পারে। 

রামচন্র আর একটু ররিয়া আমিয়! যোগমায়ার একখানি হাত 
চাপিয়। ধরিলেন। স্পর্শের সঙ্গে কত কথা--কত ঘটনাই মনে 
পড়িয়া গেল। তরুণ মনের সে দিনগুলি একেবারে নিঃশেধিত হয় 
নাই। যোগমায়। ও রামচর্ত্র মৃতু হাসিয়া তাহা স্বীকার 
করিলেন। 

-_কালিপদ হয়ত এখুনি আসবে? কয়েক মিনিট পরে যোগ- 
মায় বলিলেন ! 

রামচন্ত্র বলিলেন, ও কি কিছুদিন থাকবে এখানে ? 

--তা তো জানি না। কাজকণ্ম ত করে না কিছু, বললাম-- 
চলে এলো৷। তোমার আপিনে একট। চাকরি হয় ন৷ ওর? 

রামচন্ত্র মৃহ হাপিয়। বলিলেন, যে রকম সুপারিশ ন্রিয়ে এসেছে 
-হয়ে যেতেও পরে। 

-যাও। বলিঝা যোগমায়। জানালার ধারে গিয়া দ'ড়াইলেন। 
বলিলেন, হাগো এখানেও কেরোদিনের আলে। জেলে 
দেয়? ভারি বিশ্রী দেখায়। একগাদ। অন্ধকারের মাঝে টম- 
টিমে আলে! ! | 

--ও আলো! কি আর অন্ধকারকে দূর করে। 

-তবে কি জন্তে জালে? 

--এই অন্ধকার রাত্রিতে লোকে দূর থেকে বুঝতে পারে 
একটা পথ আছে--এই আর কি। 

-কলকাহায় কিন্ত দিন রাস্তির বোঝ! যায় না। 

সেখানে যে গ্যাস জলে। 


কালিপদ হয্বত থাকিয়াই যাইত। 
রামচশ্র বলিলেন, চাকরি তোমায় করে দিতে পারি, কিন্ত 
শহরে ত হবে না। সাতখাটের জল খেয়ে বেড়াতে হবে। 


কালিপদ বলিল, তাহলে বাড়িতে একবার পরামর্শ ক'রে 
আসি। 

কেন, চিঠি লেখ না-_একখান ।- 

একটু ইতত্ততঃ করিয়া সে কহিল, ন৷ কাকাবাবুঃ একবার 
ঘুরেই আমি। | 
, রামচন্্র তাহার মনোভাব বুবিয়া কহিলেন, বেশ। আমার 
রিটায়ার করতে এখনও প্রায় এক বছর, কিছুদিন পরে এলেও 
ক্ষতি হরেন|। ক্রমশঃ 


.. সখশিপ্প 
জ্রীতর্ধেন্দ্রকুষার গঙ্গোপাধ্যায় 


বিধাতার হাতে গড়া স্যা্ট হ'ল- জল, স্থল, জার 


পিস্ধুদেশে মহ্েক্রোদাবে। ও হারাপ্লার প্রাচীন ক্ষেত্রে 


আকাশ_-এই তিনটি উপকরণ নিয়ে। আর মানুষের মাটি খুঁড়ে, ভারতের পুরাতান্বিক অনেক হুচিত্রিত ও নানা 


হাতে গড়া সৃষ্টি হ'ল--জল আর স্থল নিয়ে। জল আর 
স্থল না হ'লে মানুষ বাচে না। মাটির মান্ষ-_মাটি নিয়ে 
তার কাজ, মাটি নিয়ে তার খেলা, মাটি নিয়ে তার পুজো । 
কিন্তু, কেবল মাটি নিয়ে কোনও কাজ হয় না,_চাই সরস 
মাটি, শীতল মাটি, নমনীয় মাটি, জল আর স্থলে মেলান, 
মেশান মাটি। স্থতরাং ক্ষদ আর স্থল, জল আর মাটি, 
এই দুটোই হ'ল আদিম মানুষের জীবনের উপকরণ। যখন 
ঘর গড়তে শেখে নি মানষ-_-তখন গাছের তলায়, কিংবা 
পাহাড়ের গুহায়--তার রাত কাটান চলে। গাছের ফল 
খেয়ে ক্ষধা নিবারণ হয়, কিন্তু তৃষ্ণ নিবারণের জন্ত চাই 
জল,_প্রহরে প্রহরে, ক্ষণে ক্ষণে । স্থতরাং মান্গষের 
অতি প্রয়োজনীয় জীবন ধারণের প্রথম উপকরণ হু'ল-_ 
জল-পাত্র-_মাটির ভাড়, কুম্ত, কলসী। এই জন্ত মানুষের 
জীবন-যাত্রার ইতিহাসে, আদিম শিল্পী হ'ল__মাটির ঘটি- 
বাটি গড়তে কুশল, মৃৎশি্পী, কুস্তকার, কুমোর। 


খুব প্রাচীন সময় থেকে, সেই অতি প্রাচীন প্রত্যর- 
যুগের সময় থেকে, যে সব যুগের স্বতি ইতিহাস লিখে 
রাখতে পারে নি, সেই স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষ 
তাহার তৃষ্ণার জলাধার, তাহার বারি-সঞ্চয়ের পান-পাত্র_ 
একুস্ত আর কলস গড়তে শিখে নিয়েছে, যখন আর কিছু 
গড়তে শেখে নি তখন থেকে গড়ছে-_-এ ভাড়, খুরি, আব 
কলস। ম্থতরাং মানুষের শিল্পের এ প্রথম নিদর্শন 
হ'ল-_মাটির পাত্র, মৃংশিক্প,_-পকুমোর সঙ্জঞা”। মানুষের 
সভ্যতার অতি প্রাচীন প্রমাণ ও নিদর্শন হু'ল-_-এ 
ইতিহাসের বহপূর্বের যুগের জিনিষ মান্গষের হাতে 
গড়া মাটির আসবাব । এসিয়ার নানা দেশে-প্রদেশে 
এ প্রাচীন মাহুষের এ সব প্রাচীন জলাধার-_কলস, কু'জো, 
ভাড়, খুরি__মাটি খুঁড়ে আবিষ্কার করেছেন পুরাতাত্বিকরা। 
টাই্রীন নদীর তীরে হুমের সভাতার উপকরণ-_ভগড় 
খরি, অন্ততঃ, খ্রীষ্টের পূর্বে তিন হাঙ্জার বছর আগেকার 
বস্ত। চীনের ছোনান প্রদেশে প্রায় একই প্রাচীন কালের 
নানা মাটির বাসন পাওয়া গিয়েছে। ভারতের মৃৎ শিল্পও 


অন্ততঃ প্রায় চার হাঙ্গার বছরের প্রাচীনত্ব দাবি 
করতে পারে। | 





ডেট 


ছাদের, নানা রূপের, নানা আকারের, নানা ধরণের মাটির 
ভাড়-খুরি আবিষ্কার করেছেন। এ প্রাচীন কালের 
জীবন-যাত্রার অনেক কথাই এঁ সব মাটির ভাড়ের গায়ে 
চিত্রিত নন্মায় লেখা! আছে । ভারতের নানা গাছ-পাতা 
লতা-পাতার নক্সা ও ইতিহাস আদিম যুগের মান্তযেরা 
জুড়ে দিয়ে গেছেন এ সব ভাড়-খুরির গায়ের উপরে। 
ধে-নদী থেকে জল আনা হ'ত, সেই নদীর তরঙ্গের লঙর- 
লীলা, নানা আ্াকা-বীকা রেখার লহরে, সেই নদীর 
প্রতিকৃতি ধেন লিখে. রাখা হয়েছে এ মাটির তাড়ের 
বুকের উপরে । তা ছাড়া, বট ও অশ্বখ গাছের পাত।, 
(চিত্র ২৩) অলক্কারের হার পরিয়ে দিয়েছে শত শত 
কলসীর কণ্ঠে কঠে-তা থেকে বোঝা যায়, এই সব 
পৃজ্জনীয় পাদপ, বট ও অশ্ব বৈদিক যুগের বহ আগে 
থেকেই আদর ও পুজা পেয়ে আসছে আধিম যুগের 
লৌকিক প্রাচীন ধর্্-বিশ্বাসে। 

পৃজা-পার্ববের ইতিহাস ছাড়া জীবন-যাত্রার অনেক 
যুদ্ধের, অনেক প্রতিযোগিতার কাঠিনী, অনেক মুগয়ার 
ইতিহাস লেখা আছে-_এই সব মাটির কলসীর কণ্ে ও 
উপকণ্ঠে, বুকে ও নিত্ব-দেশে । নানা হরিণ, নানা মগ, 
নান! ছাগের মৃত্তি, নানা বাঘ ও সিংহের মৃত্ঠি, গাড়-খুরির 
চিন্রকর চিত্রিত করে জানিয়ে গেছেন_এই সব 


৪৯৮ 


ইত্িহাপের পূর্কোর যুগে-_কি সব জীব-স্কজানোয়ার 
ছিল এই সব সেকেলে মান্ুবের জীবনের সহচর, জীবনের 













হী 
1 071 ও ২৯, 


িভিি 


(২) 

গুতিদদ্বী; কার সঙ্গে ছিল তাদের মিতাপী, আর কার 
সঙ্গে করত তারা প্রাণ বাচাবার যুদ্ধ । (চিত্র ৯, ১০)। 

কোনও কোনও কলের গায়ে, আদিম যুগের ভারতের 
চিত্রকর নানা জাতির, নানা পালকের পাখীর সার বসিয়ে 
দিয়ে গেছেন_যাদের পালকের পাখা-নাচান রূপে, 
যাদের, উপর-দিকে ঠৌট-তোলা মুখে, যাদের স্থৃঠাম ও 
স্থগোল বীক1 রেখার বুকে (চিত্র ৪,৬)-_কি চঞ্চল 
আকাশচারিতার চমৎকার ছবি আমাদের নয়ন-মন 
মুগ্ধ ক'রে ফুটে রয়েছে! কোনও কোনও পান-পাত্রে, 
কেউ কেউ জুড়ে দিয়েছেন একজোড়া মাছের ছবি। 





(৩) 
আদিম যুগে মানুষের জাতি-বিভাগ, গোর্ঠী-বিভাগ, 


ংশ-বিভাগ করা হত-_নানা বিভিন্ন পশুর চিহ্ন 
দিয়ে; কোনও দল ছিলেন “মীন-কেতন* কোনও 
গ্োঠী». ছিলেন, “পক্ষী-কেতন”, কোনও. বংশ ছিলেন 


প্রবাসী 


১৩৫০ 
প্বুব-কেতন,” আবার কেউ কেউ ছিলেন “ময়ূর-কেতন” |: 
এতিহাদিক যুগেও এই প্রাচীন পংক্তি-বিভাগের, 
গোঠী ও বংশ-বিভাগের ধারার অনেক প্রমাণ বর্তমান 


*আছে। দক্ষিণ দেশের পাণ্ডবাজাদের রাজবংশের লাঙ্ছন 


ছিল, "মীন-ঘন্ব,* একজোড়া মাছ। এই বংশ-বিভাগের 
চিহ্ন ও লাঞ্চনের প্রাচীন ইতিহাস, মহেঞ্রোদারে'র ছু- 
চারখানা ভাঙা ভাড়ের গায়ের উপর মাছের নক্সায় এখনও 
লেখা আছে। (চিত্র ১)। 

এই সব গণ ও গোষ্ঠীর বিভিন্ন জাতি-বিভাগের নান! 
লাঞ্ছন ও চিহ্ু ছাড়াও অনেক রকমের অনেক মন- 
ভোলানো, চোখ-ভোলান চমৎকার চিত্র মব লেখা আছে 
এই সব বৈদিক-যুগের সমসাময়িক ভীড়-খুরির বুকের 
উপর। এই জাতির বেশীর ভাগ নক্সা হল-_“মাঙ্গলিক 
আল পনা”। এক একটা নক্সা ছিল এক একটি দেবতার 


(৪) 

প্রিয্-লাঞ্ছন। যে-সব দেবতা দেবেন সরোবরের জন্ত 
বারির বুষ্টি, কৃষি-ক্ষেত্রের জন্য দেবেন ফসলের বৃষ্টি, গাছের 
উপর দেবেন ফলের বৃষ্টি--তাদের প্রত্যেকের জন্য এক- 
একটি মাঙ্গলিক চিহ্ন হ্যি হয়েছিল অনেক হাজার যুগ 
পূর্বে । এই সব অতি প্রাচীন পানপাত্রের গলায় ও বুকে 
ভারতের প্রাচীন চিত্রকর এই সব মাঙ্গলিক নক্সার সার 
গেঁথে রেখে গেছেন যার অনেক অর্থ, অনেক প্রার্থনা, 
অনেক বাথার কথা, অনেক নিবেদন, অনেক ক্রন্দন, 
আমাদের কাছে আঙ্ অর্থহীন ও দুর্বোধ হয়ে গেছে। 

বাংলা দেশের “লক্ষ্মীর সরা” ও নানা “মঙ্গল-ঘটে” 
এই প্রাচীন মাঙ্গলিক চিহ্মের যাছু-মস্ত্রের কিছু কিছু 


প্রতিধ্বনি আঙ্জও যেন আমরা শুনতে পাই। পূর্ববঙ্গের 
নানা হ্চিত্রিত ও স্থরঞ্জিত নান! "মঙ্গল-ঘটে” আজও যেন 








'গীথা রয়েছে সেই মঙ্গল-ধ্বনির মধুর স্থুর। এই ঘটকে 


মাঙ্গলিক চিহ্ছে হুচিত্রিত ,করার প্রথা আজও বাংলার 
নানা স্থানে গ্রচলিত .আছে। আর বাঙ্গলার গ্াচীন, 


চৈজ ৯০৯৯ 


গেক-সাহিত্যেও এই প্রাচীন প্রথার নাশ! . প্রতিধ্বনি 
আছে £--“মনলার ভাদানে” লখিন্দরের কন্তা-সম্প্রদান ও 
স্্ী-আচারের বর্ণনায় আমর! তাহার প্রমাণ পাই :-_ 
প্বেহল। হুন্দরী মঙ্গ লিল হীড়ী লখাই ঢাকে সাত বার, 
হৃইয় হরধিত করিল সর্ব্ব নীত, তন্ত-হুত্র চারি ধারে তার |” 
ূ মনসা-মঙ্গল” পৃঃ ২৫৬) 





(৫) 


এই “মঙ্গল-ঘট” আর “বোকা কলস” বাঙালীর 
জীবনের অতি আবশ্তক আসবাব ও জীবনের সরস সাজ- 
সজ্জা । প্রাচীন গান,_-ঘার অনেক কথাই, অনেক স্থরই 
আঙ্গ আমরা ভূলে গেছি,তার সরল ছন্দে অনেক 
“বোক। কলসে”র ইতিহাস আঙগও গাথা আছে :-_ 

"কোথায় পাৰ বোকা! কলন রে, কোথার পাব দড়ি 

তুমি হও বমুনার জল রে, আমি ডুবে মরি ।” ( হারামণি পৃঃ ১৩৫)। 

ভারতবর্ষের কৃষ্টির ইতিহাসের নানা যুগে মৌধ্য- 
যুগের, শ্ুঙগ-যুগের, কুষাণ-যুগের, নাগ-যুগের, গুপ্ত-যুগের-_ 
নানা প্রাচীন ক্ষেত্রে ও কেন্দ্রে_মাটি খুঁড়ে আবিষ্কৃত 
হয়েছে নানা রূপের, নানা শ্রেণীর, নানা ক্ষুদ্র, নান! বৃহৎ 
আকারের নানা মাটির পাত্র” _কলস-কলসী, পান-পাত্র, 
আহারের থালা-ঘটি,-ভাড়-খুকী। প্রাচীন রূপ-কার 
শিল্পীদের কুশলী রচনা-রীতির সুন্দর প্রমাণ আজও বহন 
করে রয়েছে-__এই সব প্রাচীন যুগের - মৃৎ্-পাত্রের অসংখ্য 
নিদর্শন । আমাদের নানা চিত্রশালার কক্ষ, এই সব 
মবংশিল্পের প্রচুর নিদর্শনে ভরে উঠেছে। কেবল 
মাটিকে উপকরণ করে কি স্থন্দর রূপ গড়া যায়, কি সুন্দর 
নক্সায় চিত্রিত রুরা যায় তাহার প্রমাণ-_-এই মাটিতে 
গড়া, মাটিতে লেখা মানুষের মনের কথার আধার-বস্ত, 
আমাদের মন ও চক্ছুকে যুগপৎ চমতরুত করে। 

শুধু সাধারণ জীবন-যাত্রার উপকরণ বলে নয়, ভারতের 
কষ্টির, ভারতের সভ্যতার উচ্চ-চিস্তার নানা কথা এই সব 
মৃৎশিল্পের অসংখ্য মাটির মৃ্ঠিতে লেখা আছে। . 

পণ্ডিতের বলেছেন যে বৈদিক যুগে নাকি প্রতিমা- 
পৃঙ্গার প্রথ ছিল না। বৈদ্ধিক ফুগের অধ্ধ্রা অগ্নি, ইন্দ্র, 
বায়ু, সবিতা, ইত্যাদি দেব বিরঞ্জা, বিনতা, অদিতি, 
মষটুয়াত। ইত্যাদি. দেরীদের.পৃজা করতেন; কেবল, কথার 


স্বৎশিল্কা 


৪৯৯ 


অর্থ্য রচনা করে। কিন্তু পণ্ডিতের বাতুল কল্পনা বাতিল 


হ'ল,_মাটি হ'ল, এ বৈদিক যুগের অসংখ্য মাটির 
মুন্তিতি। এ বৈদিক যুগে গড়া অসংখ্য পোড়ামাটির 
প্রতিমা! এতদিন মাথা গুঁজে ছিল মাটির তলায়। পুরা- 
তাত্বিকের খনন-পটু খনিত্র তাদের খুঁড়ে বার করলে মাটির 





(৬) 


কবর থেকে । আবার জেগে উঠেছে তার! যারা এত 
হাজার বছর ঘুমিয়ে ছিল বৈদিক খধিদের শ্যব-গান শুনে 
হোমের ঘ্বতের আহুতির রস পান ক'রে । আমাদের 
যাহঘরের কাঠের আসনে বসে- পুরাতাত্বিকের যাছু- 
বিদ্যার মন্ত্রে তারা ক পেয়ে বলছেন, “আমরা বৈদ্দিক- 
যুগের পোড়ামাটির প্রতিমা । (চিত্র ৬)। আমরা মৌর্ধ্য- 
যুগের অনেক শত বর্ধ আগে জন্ম নিয়েছি। আমরা কেউ 
এসেছি পি্ধু সভ্যতার প্রাচীন ক্ষেত্র হতে, কেউ এসেছি 
প্রাচীন মখুরার বিস্বত বৈদিক-ক্ষেত্র হতে, কেউ এসেছি 
কোশাস্বীর হুপনী শিল্পের নানা..নিদর্শন.ক্ষেতর হতে” কেউ 


86৩ 


এসেছি বিশ্াত বৈশালীর বিশাল বৌদ্ধ-সীধনার ক্ষেত হতে, 
কেউ এসেছি বৈদিক যজ্জ-ভূমির ক্ষেত্র বারাণসীর বরুণা- 
নদীর গজা-সঙ্গমের উপকৃ্প হতে, কালের বিহ্ষম যার কথা 
উড়িয়ে নিয়ে গেছে বিশ্বাতির আকাশপটে |” সেই গঞ্গা- 
সঙ্গমের ঘাটায় ছিল রাঞ্জন্য় বজের বাজার রাজঘাট, যার 
মাটির স্তরে স্তরে, শ্তবকে স্তবকে লুকিয়েছিল,_বৈদিক 
যুগের, মৌধ্য-বুগের, শুঙগ-যুগের, গুপ্ত যুগের নানা গুপ্তকথা 
--ষার মাটির আবরণে গুপ্ত ছিল, লুকায়িত ছিল, অসংখ্য 
পোড়ামাটির প্রাচীন প্রতিমা । যাছুঘরের তাকে তাকে 





(৭) 


আমাদের তাক্‌ লাগিয়ে যখন তীর! আবার বসলেন প্রশস্ত 
আলোকে প্রাচীন ইতিহাসের অন্ধকার মোচন ক'রে, তখন 
শ্রদ্ধায় নতশির হয়ে, বিনয়ের করজোড় নিয়ে, পরিচয়ের 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি--এই সব “মাটির দেব-দেবীদের- 
"গরু স্থগাগ্ ওঠ নিয়ে, মাতার স্তন-যুগের প্রশস্ত 
সুধা-সিক্ত বক্ষপট নিয়ে, বিণাল শ্রোণীর বদান্ততা নিয়ে. 
তুমি কে?” (চিত্র ৭) 

মাটির প্রতিমার মুখে কথ! ফুট্স--“আমি স্থরসা 
স্থপর্নী,_প্রঙ্গাপতি 3ৈঁ স্পর্শে! গরুৎ্মান্--ধিনি স্থপক্ষ, 
স্থপর্ণ-যুক্ত গরুড়-রূপী প্রঙ্গাপতি, 'শতপথ ব্রাহ্মণ” (১* ২২ ৪ 
খক্‌বেদ্‌ ১*১৪৯,৩) ধার জারাধনা করেছেন, আমি সেই 


প্রবাসী 


১৩৫৪ 


স্থপর্ণ গরুৎমানের সহধর্মিনী__হুবস! সথপণী, আমাকে 
কেউ বলেন “স্থপর্ণ।', কেউ বলেন বিনতা” |” রর 
আর একক্সন পৌড়ামাটির প্রতিমাকে প্রশ্ন করি-_ 
"গ্রীবাতটে “গ্রৈবেয়ক' হার প'রে, বিশাল শ্রোণীতটে 
মেখলার মন-তুঙ্ান মোটা গোটহার ঝুিয়ে, পূথুর কর্ণা- 
ভরণের বড় বড় কানবাল! ছুলিয়ে, মাথার উপর ছুটি 
কাণকে জাগিয়ে রেখে_-কার স্তব-আরাধন! শুনবে বলে 
উৎকর্ণ। হয়ে রয়েছ তৃমি কোন দেবী ?* ( চি ৮) 
যাছুঘরের যাছুবিদ্যায় পোড়ামাটির প্রতিমার কষে 
কথা ফুট্ল--“আমি স্থত্রতা, আমি বিশ্ব-রূপী, আমি 





মহীমাতা, আমি অদিতি। খগবেদের খাবি খক্‌ রচনা 
ক'রে আমার স্ততি করেছেন--- 

“মাতা রুদ্রাণাং ছুহিতা বন্থনাং দ্বসাদিত্যানাং "*মা 
গামনাগামদ্িতিং বধিষ্ট |” ( খগ বেদ, ৮,১০১,১৫ ) পউয়ং 
পৃথিবী বৈ দেবী অদিতি-িশ্বরূপী* ( তৈত্তিরীয়ত্রাঙ্ষণ, 
১,৭৬৭) “উয়ং পৃথিবী বৈ সর্বেষাং দেবানামায়তনম্৮__এই 
আমি পৃথিবী যার মাটির আয়তনে আসন ক'রে বসেন 
নানা রূপের নানা জাতির দেবতা । “ইয়ং 'বৈ পৃথিবী 
অন্দতিঃ (শতপথ ব্রাঙ্ধণ-২,২,১,১৯ )। তৈত্তিরীয় 
ব্রান্মণ যাকে বলেছেন : পৃথিবী'--“পৃথিবীং 
যাতরং যহীম্‌* (তৈঃ ব্রাঃ ২,৪১৬/৮ )। আহি অঙ্টপুত্রের 


চৈআজা 
জণনী,্নামার বিশাল শ্রোনী,আমার অষ্ট আদিত্যের 
জননীস্বের, মাতৃত্বের চিহ্ন। 





(১) 


খগবেদ বলেছেন--“অষ্টৌ পুত্রাসী অদিতেঃ** 
অদিতি-রূপ-প্রৎপূর্বম্‌ যুগম” (খঃ বেঃ) ১০১৭২/৮৯)। 
আমার মাতৃত্বের চিহ্রূপে আমি অলঙ্কার পরেছি-_. 
বেদের ছন্দে স্থপরিচিত "পর্বমযম়ী মেখলা”। আমার 
মাথার উপরে যে কান ছুটি জাগিয়ে রেখেছি__ভক্তদের 
মনের কথা, প্রার্থনা, নিবেদন, আরাধনা শুনব ব'লে।_ 
খধি জৈমিনী প্রথম প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং বলেছিলেন 
“কণিনী বৈ ভূমিরিতি*--ভূমিদেবীর কান আছে, তিনি 
কথ শুনেন' ( জৈমিনীয় ব্রান্ধণ, ১,১২৬ )। 
মান্থষের ব্যথার কথা, মানুষের ক্রন্দন, মানুষের 
আবেদন শুনবার জন্য চিরকাল উৎকর্ণ হয়ে আছি__ 
আমি মহীমাতা, পৃথিবী, আমি আদিত্যের জননী, আমি 
অদ্দিতি। পুরাণকার বিষ্ণুর বরাহরূপের পত্বীরূপে 
আমাকে দেখেছেন__“বিফো-বরাহ-রূপন্ত পত্বী সা শ্রুতি- 
সম্মতা” ( প্রকৃতি খণ্ড, ৮,২৪২ মহাঃ শাস্তিপর্বব, ৩৪২৯২, 
বনপর্ব, ১৪২,১৪৫ )। : 
এইক্পে পরে পরে এই সব পোড়ামাটির “পোড়া- 


মাদেরঃ প্রশ্ন করতে,_আমাদের ক হ'ল রুদ্ধ, তালু হ'ল. 


শু, আর আমাদের কথা সরে না মুখে, শুধু নির্বাক 
হয়ে চেয়ে দেখি-_এই শত শত মাটির মৃত্তির মোহময়ী 
ুদধময়ী মাধুধ্য। শত-সহত্ বৎসরের বৈদিক পূজা 
আরাধনার ধারা! বন ক'রে আছ চুপ ক'রে বলে আছেন 
যাছুঘরের তাকের উপর শত সহম্র মাটির মৃত্তি। 


শিল্প 


৫৪১ 


মহেঞ্জোদারো থেকে এসেছেন নয় শত মৃত্ঠি, শীতল- 
গর্তা “তক্ষশিলা*র মাটি থেকে এসেছেন ৩** জন, 





(৯) 
পশ্ধিষাণ্র মাটি দিয়েছেন অসংখ্য মাটির মৃষ্তি, “ভীতা”র 


মৃপ্তিসংখ্যাবিশেষ ভীতিজনক, বৈশালীর কথা বলাই 


. বাহুল্য, প্রাচীন নগর “বেশ-নগর” হতে এসেছেন নানা 


বেশ ধারণ ক?রে নানা রূপের নানা মৃন্ময়  মৃত্ঠি, উদয়- 
পুরের কাছে প্রাচীন মাধ্যমিকার রাজধানী "নগরী* 
দিয়েছেন প্রচুর পোড়ামাটির পুতুল, ”কৌশাস্বী”র শিল্প- 
কোষ [ছল মুক্তি-শিল্লে ভরপুর ; -প্মখুরা*র মাথুরী প্রতিমা- 
কার নানা আকারের প্রতিযা দিয়ে পরিপূর্ণ করে 
দিয়েছেন অমাদের প্রতিমা-শালা, প্রাচীন “পাটলী- 
পুত্রের অসংখ্য পুড়লে ভরে. উঠেছে পানা শহরের 
পুরাতত্বের মন্দির। এইরূপে আমাদের শিল্পের ভাণ্ডার 


 প্রাচুধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। 


মৎশিল্পের মাটির মাধুর্যা, প্রাচীন সাধনার প্রত্যক্ষ 
প্রাচ্ধ্য মাটির মানুষকে মাটি থেকে অনেক উপরে তুলে 
দিয়েছে। আমরা যদি এই মাটির সাধনা! জাগিয়ে রাখতে 
পারি, তাহলে আমাদের ভবিষাৎ মাটি না হয়ে পরিপাটি 
হয়ে উঠবে, মাটির মানুষের মাটির সাধনায় ভরপৃর হয়ে 
উঠবে। এই লব মাটির প্রতিমার মধ্য দিয়ে অমরাবতীর 
অমর দেবতাদের মাটিতে নামিয়ে মানুষের সাধনাকে অমর 
ক'রে তুলবে |* 


* জল-ইত্ডি়। রেডিওর সৌজন্ে 


হিন্দু পাদশাহী 


অধ্যাপক ্্ীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


মারাঠা জাতির সুদীর্ঘ ইতিহাসে শিবাজীর আবির্ভাব 
ধূমকেতুর উদয়ের মত আকম্মিক ঘটনা নহে। শিবাজী 
জাতীয় জীবনের একটি বিশিষ্ট ভাবধারার পরিপূর্ণ প্রকাশ। 
এই ভাবধারার উৎপত্তি হইয়াছিল সপ্তদশ শতাব্দীর বহু 
পূর্বে, মহারাষ্ট্র দেশে মুনলমান রাক্তত্ব প্রতিষ্ঠার পরোক্ষ 
ফলরূপে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আলাউদ্দীন খলজী 
দেবগিরির যাদবরাজ্য আক্রমণ করেন। ইহার কয়েক 
বৎসর পরেই যাদবরাজ্য (অর্থাৎ মহারাষ্ী দেশ) প্রত্যক্ষ 
ভাবে দিল্লীর স্থলতানের শাসনাধীন হয়। দাক্ষিণাত্যে 
স্থলতানী সাম্রাজ্যের পতনের পর মহারাষ্ট্র দেশ বাহমনী 
রাজ্যের অন্ততুক্তি হয়। কালক্রমে বাহমনী রাঙ্জ্য পাচটি 
ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইলে মহারাষ্ট্র দেশ আহম্মদ্গর ও 
বিজ্াপুরের হুলতানগণের হস্তগত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে আহম্মদনগর রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যের অন্ততুক্তি 
হয়, বিজাপুর কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করে। সপ্তদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে ওরংজীব বিজ্ঞাপুর জয় করেন। 
স্থতরাং মারাঠা জাতি সার্দ তিন শত বৎসরের" অধিককাল 
মুদলমানের পদানত ছিল। এই দীর্ঘকাল ব্যাপী 
প্রাধীনতা মারাঠা জাতির মানস জগতে স্থগভীর প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল। মহারাষ্ট্র দেশের উচ্চ বংশোদ্তব 


সামস্তগণ মুসলমান রাজশক্তির সহিত লৌহাদদ্য স্থাপন, 


করিয়া সমাজে ও রাষ্ট্রে নিজেদের .কুলক্রমাগত প্রভাব 
অক্ষু্ন বাখিয়াছিলেন। তাহারা স্থলতানের দরবারে 
মুসলমান ওমরাহদের পার্থেই আসন গ্রহণ করিতেন, হিন্দু- 
মুনলমান-নির্বিশেষে স্থলতানের 
করিতেন, এবং রাঞ্জসেবার বিনিময়ে রাজার অনুগ্হ-প্রদত্ত 
জায়গীর ভোগ করিতেন । ফলে তাহাদের চরিত্রগঠনে 
'্বামীভক্তি” ( অর্থাৎ অন্নদাতার প্রতি আনুগত্য ) এবং 
“বতনগ্রীতি' (অর্থাৎ নিজন্ব জায়গীর বা জমিদারীর প্রতি 
মমতা), এই ছুইটি হ্বাদয়বৃত্িই প্রবল হইয়াছিল। যে- 
সিপাহীরা যুদ্ধকালে সামস্তগণের পতাকাতলে সমবেত হইত 
তাহাদের চরিত্রেও কালক্রমে 'স্বামীভক্তি' ও “ব্তনগ্রীতি' 
ফুটিয়া উঠিল। মুদলমান স্থলতানের - সহিত তাহাদের 
প্রত্যক্ষ পরিচয় বা সম্পর্ক ছিল না, যে সামস্ত তাহাদিগকে 
কর্ষণযোগ্য জমি দিয়া! বাচাইয়। বাখিতেন তিনিই ছিলেন 
তাহাদের+ 'স্বামী”। এইবপে রাষ্ট্রনিরপেক্ষ, সামস্ততন্ত 


শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ 


পরিচালিত এক অদ্ভূত সমাজ মহারাষ্ট্র দেশে গড়িয়া 
উঠিম্বাছিল। এই সমাজের প্রধান বন্ধন ছিল ধশন্ম। যে 
সমাজ রাজশক্ির একনায়কত্ব হইতে বঞ্চিত, বিভিন্ন 
সামস্তের পরম্পরবিরোধী কর্তৃত্ব ছারা বিচ্ছিন্ন, একমাত্র 
ধর্মই তাহার এঁক্য রক্ষা করিতে পাবরে। সমগ্র ভারতের 
বৃহত্তর কন্মক্ষেত্রের সহিত মারাঠা জাতির পরিচয় ছিল না, 
পশ্চিম ঘাট পর্বতমালার ছূর্গম সানু প্রদেশে লুকায়িত 
মারাঠা জাতি “ম্গান-সন্ধ্যা'র অবসরে 'বতন' রক্ষার জন্য 
খণ্ড যুদ্ধে যোগদান করিয়া কোন প্রকারে নিজের অন্তিত্ 
রক্ষা করিয়াছিল। সপ্চদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে 
মুসলমান রাজ্যগুলির পতনের ফলে মারাঠা সমান্ধে মহা 
বিপ্রব উপস্থিত, হইল । শিবাজীর পিতা শাহজী ভোসলা 
বহু চেষ্টা করিয়াও আহম্মদনগরের হৃতরাজ্য স্থলতান- 
ংশকে বাচাইয়া। রাখিতে পারলেন না। বহু মারাঠা 
সামস্ত “বতনহারা” হইল, নৃতন “স্বামী? সংগ্রহ করিবার জন্য 
আহম্মদনগবের ভাগ্যহত সামস্তগণ বিজ্ঞাপুর অভিমুখে 
যাত্রা করিলেন। কিন্তু বিজাপুরের অবস্থাও সন্কটাপন্ন। 
মারাঠা সামস্তগণ “বতন: হারাইবার ভয়ে বিপর্যস্ত হইলেন । 
'আন-সন্ধ্যা" নিরাপদে নির্বাহ করা যাইবে কিনা তাহাতেও 
সন্দেহ উপস্থিত হনল, কারণ দাক্ষিণাত্য-বিজয্মী সম্রাট 
শাহজাহান ধর্ম সম্বন্ধে উরংজীবের অন্ুদার নীতির 
অগ্রদ্ধত ছিলেন । মারাঠা জাতির এই সঙ্কটকালে শিবাঙ্জীর 
আবির্ভ[ব। ও 

বিপ্রব জাতীয় জীবনে নবশক্তির সার করে, সমাজকে 
নৃতন রূপ দান করে। সাধারণতঃ এই নব্শক্কির বীজ 
অস্কুরিত হয় সমাজের নির্যাতিত ও অবহেলিত অংশে, 
জনসাধারণের মধ্যে । শিবাজীর পিতৃকুল ও মাতৃকুল 
সামস্ত সমাঙ্গে উচ্চস্থানের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু শিবাজী 
পিতার সামূরিক শক্তি :ও রাজনৈতিক প্রভাব ব্যবহার 
করিতে পারেন নাই। স্বামী-পরিত্যক্তা... ছুঃখিনী মায়ের 
অনাথ পুর মত তিনি নিজের .ভাগালিপি নিজেই 
রচনা করিয়াছিলেন । যে মাওয়ালী জাতি এতদ্দিন পধ্যস্ত 
দান্তিক মারাঠা সামস্তের নিকট কোন মর্যাদা পানর নাই, 
জাতীয় জীবনের সেই সর্বনিম্ন স্তর হইতেই শিবাজী শক্তি 
গ্রহ করিয্বাছিলেন । সমৈস্ততম্তের বিরুদ্ধে এখানেই 
ডাহার অভিযান আরভ হুইল। পরবর্তী জীবনে স্বাধীন 


চৈত্র 


ভিতর হীরক 
রাজোর অধিপতি হইয়া তিনি জায়গীর প্রথার বিলোপ শধন 
করিয়াছিলেন । রাষ্ট্রের সহিত প্রজার, রাক্সশক্তির 
সঠিত জনসাধারণের প্রত্ভাক্ষ সম্বন্ধ স্বাপনই বোধ হয় তাহার 
উদ্দেশ্য ছিল; হয়ত তিনি বুঝিতে প্ররিয়াছিলেন যে, 
স্বামীভক্কি' ও িতনগ্রীতি" স্থায়ী রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে 
না। কিন্তজাতীয় জীবনে ধর্ের মূল্য ভিনি স্বীকার 
করিয়াছিলেন, তাই তিনি 'গো-্রাক্ষণ-প্রতিপালক” আখ্যা 
গ্রহণ করেন। পরমতের প্রতি সহিষু্ভা প্রদর্শন গকৃত 
ধর্থের অন্যতম প্রধান অঙ্গ, ইহা শিবাজী কথায় ও কার্যে 
অবিসম্বাধিত ভাবে প্রতিপন্ন করিয়্াছিপেন। তাই 
শিবানী হিন্দুরা্গে গো-ব্রাক্ষণে? ন্যায় মুদলমান ৪ সযত্তে 
প্রতিপালিত হইত । ধশ্মকে তিনি রাষ্ট্রের পরিপোষকরূপেই 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, ধশ্মের গৌরববদ্ধনের জন্ত বাষ্ট্রণক্তির 
নিয়োগ তাহার নীতিনহিভূতি ছিল। 

শিবাজী যে-রাষ্র গঠন করিয়াছিলেন তাহা মহারাষ্ট্রের 
জাতীয় সম্পত্তি, মারাঠা জাতির জীবনে নব-সথধ্যোদয়ের 
প্রতীক। মুঘল পাদশাহী বিধ্বস্ত করিয়া হিন্দু প্মদখাহী 
স্থাপনের কল্পনা খিবাজীকে কপনও অনুপ্রানিত করে নাই। 
মুঘল স্াম্রাঙ্জোর ভাগারবি তখন৭ মধ্যগগনে ; আদন্ন 
সথ্ধ্যান্ডের অবসাদ মুঘল হারেমের নিষিদ্ধ কক্ষে হয়ত কৃষ- 
ছায়া বিস্তার করিতেছিল, কিন্তু মুঘল-দরবার তখনও 
প্রতিভায়, এশ্বর্ো ও নুশংসতায় সমুজ্জন | সেকালে ভারত 
বালী মারাঠা সাম্রাজ্য স্বাপনের কল্জনা বাতুলের প্রলাপে 
পরিণত হইত। যখন হিন্দুবীর জণনিংহ শিবাজীর উন্নত 
মস্তক দেওয়ানী আমে অবলুন্ঠিত করিবার ব্যবস্থা করিতে- 
ছিলেন, যখন জয়পিংহ-তনম্ব রামসিংহ ভারতের 
পূর্ব সীমান্তে লোকচক্ষু্ন অন্তরালে লুক্তারিত আগোন রাক্স্যে 
মুঘলের জয়পতাকা প্রোখিত করিতেছিলেন, যগন দারার 
মিত্র যশোবন্ত পিংহ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ওরংজীবের 
স্বার্থরক্ষার প্রহরী ছিলেন, হিন্দুর সেই চরম হুন্ধিনে সহ্দ্রির 
পার্বত্য অশ্বারোহী দন্ধীর্ণ জাতীয় স্থার্থরক্ষার জন্যই 
ব্যতিব্যস্ত ঠিল, মহীক্জাতি গঠনের ব্যর্থ প্রগ়্াসে নবলন্ধ 
শক্তির অপব্যয় করে নাই। 

শিবাজীর সাধনা কতখানি সকল হইয়াছিল তাহার 
যথার্থ পরি5য় পায় গেল াহ'র মুতার পর। শল্ভুীর 
বাঙ্গযলাভের অল্পিন পরেই গুরংজীব সসৈন্যে দাক্ষিণাত্যে 
উপস্থিত হন এবং জীবনের শেষ পঠ়িশ বৎসর কালু তিনি 
সেখানেই অধঠিবাঠিত করেন। এই দীর্ঘকাল তিনি 
মাবাঠাদিগকে দমন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন, কিন্ত মুঘল সাম্র'ক্গো র:বিশাল এশ্বর্ধ এবং অগনিত 
সৈন্ত লইয়াও তিনি এই উদ্দেগ্য সকল করিতে পারেন নাই। 
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শস্ত্জী পরাঞ্জিত ও নিহত হইলেন, শিবাক্গীর দ্বিতী্ন পুত্র 
বাঞ্জারাম মহারাষ্ট্রে নিরাপত্তার অভাব দেখিয়া পূর্বব উপকৃণে 
ঞিগ্ির দুর্ভেগ্ঠ হুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিপেন। কয়েক বং্সর 
পরে তাহার মৃত্যু হইল, ঠাহার পন্থী তারাবাঈ নাবালক 
পুত্রের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করিয়া বিধ্বস্ত মারাঠা রাজ্যের 
কর্ণধার হইলেন। একদিকে মহাপরান্রান্ত *নিশ্লীথরো ব! 
জগনীখরো বা” অন্যদিকে নেতৃহীন মারাঠা জাতি । এই 
সংগ্রামে মারাঠা জাতির জয় হইল। শিবানী মাণাঠা 
জাতর মন যেরোনাঞ্চ শিহরণ জাগাইয়াছিলেন তাহা 
তখনও বিলুপ্ত হয় নাই। স্বাধীনতা রক্ষার জাত বাদনা 
প্রত্যেক মারাঠার মন্মে সঞ্চারিত হইয়াছিল, দেশবক্ষার 
দায়িত্ব প্রত্যেকেই নিজের ব্যক্তিগত দায়িত্ব রপে গ্রহণ 
করিচাছিল। ইহাই প্রক্কত জনযুক্ধ; শিবাজী জনশবিকে 
নব প্রেরণায়, নব মধ্যাদায় উদ্ধদদ্ধ করিয়াহিলেন বলিযাই 
ইহা সম্ভব হৃহয়াছিল। 


যুদ্ধ বিজেতার মনে লোভের সঞ্চার করে, তাহার 
মানপিক অবনতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। যে-সকল 
মারাঠা পেনাপী জাতীয় সংগ্রামের যুগে মুঘল শাসনাধ ন 
কোন কোন ভূখণ্ড অধিকার করিফাহিলেন, সংগ্রামের 
অবসানে তাহারা কিছুতেই তাহা হস্তচ্যত করিতে 
ক্বীকৃত হইলেন না। তারাবাঈর প্রতিদ্বন্দিতায় শাহর 
সিংহাসন তথন বিপন্ন, র'জশক্তি আত্মকলহে অবন্্ন। 
শিবাজীর দৃঢ়তা, আদর্শান্থুরক্তি ও চরিত্রবল শহর রক্তে 
সংক্রামিত হয় নাই বান্লযুকাল হইতে মুঘল শিবিবে 
প্রতিপালিত হইয়া তিনি মেরুদণ্ডহীন ও বিলাসপ্রিষ় 
হইয়াছিলেন। তাহার প্রধান সহায়, পেশোর়া-বংশের 
প্রতিষ্ঠাতা বালাঙ্জী বিশ্বনাথ তপন শালনযন্্র নিজের করায়ত্ত 
করিতে উহস্থৃক; পরাক্রান্ত সেনানীগণের স্বার্থে আঘাত 
করিবার সাহদ ও ইচ্ছা তাহার ছিল না। এই সকল 
কারণে সেনানীর। বাহুবলাপিকৃত ভূখণ্ডের জমিদার হইলেন, 
জায়গীর-প্রথা পুনঃ প্রবর্িত হইল, বাঙ্গার সহিত প্রজা 
প্রতাক্ষ সম্বন্ধ বিলুপ্ু হইল। “ম্বামীভক্তি” পুনরায় 
বাষ্টান্ুগভোর স্থান গ্রহণ করিল, বিতন' রক্ষা আবার 
মারাঠা জীবনের প্রধান লক্ষে পরিণত হইল। মায়াঠা 
সমানকে নৃতন রূপ প্রদানের জন্ত শিবাঙ্গী যে-প্রয়াম 
করিয়াছিলেন তাহার মৃত্যুর পর পচিশ-ত্রিশ বংসরের 
মধ্যেই তাহা বার্থ হইয়া গেল। এই বার্থতাই মাবাঠা 
জাতির ইতিহাসে চরম 'রাজ্গেডী”। পেশোয়া-বংশের 
অভুথানে এই ্ট্যাজেডী'র- স্থত্ূপাত, পেশোয়া বংশের 
পতনে ইহার পরিণতি। 


৫৬৪. 


টি সাপ পানপিসপিসপিসবাসপিপাস্পাপাসপিপিপাপাসিসিসপাপিস্পিসপসিসপিসপিসপিসপিপিসপপিসশিশ 


শরংজীবের পুত্র বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর মূল 
সাঘাজ্যে পতনের চিহ্ন সুম্পষ্ট প্রকাশিত হইল। সাত 
বৎসরের মধ্যে ছয় জন বাদশাহ ওুরংজীবের মহিমান্বিত 
তখ.তে আরোহণ করিলেন, স্থচতুর মন্ত্রীরা তাহাদিগকে 
ক্রীড়াপুত্রলিকায় পরিণত করিয়! স্ব-্থ স্থার্থসাধনে ব্যাপৃত 
হইলেন। শিবাজী ষদ্দি এই সময় জীবিত থাকিতেন তবে 
হয়ত ভারতবর্ষের ভাগ্যলিপি পরিবত্তিত হইত, কিন্ত 
মুঘল-দরবারের বিষাক্ত প্রভাবে আচ্ছন্ন শাহু এই স্থযোগ 
গ্রহণ করিলেন না। পতনোন্মুখ মুঘল পাদশাহীকে আঘাত 
করা দুরে থাকুক, তিনি ইহার মধ্যাদা ও সার্বভৌম প্রতুত্ব 
স্বীকার করিয়া লইলেন। ফররুখসিয়রের মন্ত্রী সৈয়দ 
হুসেন আলীর নিকট হইতে বালাজী বিশ্বনাথ তাহার প্রত 
শাছর নামে দক্ষিণাপথের ছয়টি স্থবার চৌথ ও সরদেশমুখী 
আদায়ের বাদশাহী সনন্দ গ্রহণ করিলেন। শিবাজী পূর্ণ 
স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্ত ওরংজীবের সহিত যুদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন, মুঘল সাম্রাজ্যের অপ্রতিহত শক্তি তাহাকে 
অভিভূত করে নাই। সেই মহান্‌ আদর্শ বিশ্কৃত হইয়া 
শিবাজীর পৌত্র মুঘল সাম্রাজ্যের ছুদ্দিনে গুরংজীবের 
প্রপৌত্রের অধীনত স্বীকার করিলেন। 

এই আদর্শচ্যুতির সাময়িক ফল ভালই হইল, বাদশাহী 
সনন্দের অন্তরালে মারাঠা রাজ্যের প্রসার বাড়িতে লাগিল। 
কিন্তু আদর্শবাদ হইতে বিচ্যুত মহৎ প্রচেষ্টা প্রায়ই বিকৃত- 
রূপ ধারণ করে। মারাঠা জাতির ভাগ্যে এই এঁতিহাসিক 
নীতির ব্যতিক্রম হইল না। রাজ্যবিস্তার উপলক্ষে মারাঠা! 
সৈস্ত লুঠনে অভ্যন্ত হইল টি মুঘল-শিবির লুনে যে- 
প্রবৃত্তির সুত্রপাত, বাঙ্গালায় বর্গার হাঙ্গামায় তাহারই 
পরিণতি । রাজ্যলোভ মাবাঠা জাতির চক্ষু অন্ধ করিল, 
অর্থলোভ হিন্দু পাদশাহীর পতাকাধারী মারাঠা কৃষককে 
দস্থ্যতে পরিণত করিল। ফলে মারাঠা জাতির পতন 
হইল, হিন্দু পাদশাহীর স্বপ্ন মেঘান্তরালস্থিত চন্দ্রলেখার মত 
বিলুপ্ত হইল। 

মারাঠার সহিত বাজপুতের আন্তরিক সংযোগ স্থাপিত 
হইলে মুঘল পাদশাহীর ধ্বংস অনিবাধ্য ছিল, কিন্তু ক্ষীণ- 
দৃষ্টি মারাঠা নায়কের রাজপুতানা আক্রমণ ও লু্ঠন করিয়! 
এই সম্ভাবনার মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। বিঙ্জয়ী 
বাজীরাও সসৈন্তে দিল্লীর নিকটে উপস্থিত হইয়াও 
বাদশাহের মর্ধ্যাদা অক্ষ রাখিবার জন্য রাজধানী অবরোধ 
করিলেন না। দাক্ষিণাত্যে মুঘল পাদশাহীর স্ততস্ত নিজামকে 
পরাজিত করিয়াও তিনি তাহার সহিত সদ্ধি স্থাপন 
করিলেন। বাজীরাও যদি যথার্থই হিন্দু পাদশাহী স্থাপনের 


প্রবাসী 


০৯ পা্পান্পিসপানসপিসপাসিপিসিপিসপস্পিস্পাসটা সাপাস্পি সসপাসপিস্পাস্লিসপিস্পিসিপাসিলা্পিস্পিসলি সপাসিপস 


১৩৫০ 


জন্য ইচ্ছুক হইতেন তবে তিনি দাক্ষিণাত্যে নিজামের 
আধিপত্য বিনষ্ট করিতেন এবং রাজপুত রাজগণের সহ- 
যোগিতায় মুঘল সমাটের অন্তঃসারশূন্য মর্ধ্যাদা দিল্লীর 
রাজপথে অবলুষ্ঠিত করিতেন। হয়ত প্রথম যৌবনের 
ভাবোচ্ছ্বাস তাহার মানসমুকুরে হিন্দু পাদশাহীর স্বপ্ন অস্পষ্ট 
ভাবে প্রতিফলিত করিয়াছিল, পরে স্বার্থের সংঘাতে সেই 
ভঙ্কুর মুকুর চূর্ণবিচূর্ণ হইয়৷ গিয়াছিল। 

নৈতিক অধোগতির সহিত রাজনৈতিক পতনের ঘনিষ্ঠ 
সঞ্ষন্ধ আছে। শিবাজীর চরিভ্রবল স্থবিদিত | বন্দিনী 
মুনলমান যুবতীকে মাতৃসন্বোধন করিয়া তিনি অনন্- 
সাধারণ উদ্দারতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাহার পুত্র 
শভুজী চরিত্রহীন ছিলেন। ওুরংজীবের ঘাতক নৃশংস- 
ভাবে তাহার অক্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়াছিল। বাজী- 
রাও কৌশলী যোদা! ও স্থশানক ছিলেন; অনেক এঁতি- 
হাসিক তাহাকেই পেশোয়াদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বীর ও 
শাসকরূপে গণ্য করেন। তিনি ত্রাঙ্ষণবংশে জন্ম গ্রহণ 
করিয়াও অপরিমিত মগ্ধপান করিতেন; মস্তানী নামক 
মুলমানী উপপত্বীর প্রতি তাহার আসক্তির কাহিনী 
মহারাষ্ট্রে জনপ্রবাদে পরিণত হইয়াছে । তাহার পুত্র 
বালাজী বাজীরাওয়ের নৈতিক চরিত্র অকলঙ্ক ছিল না। 
বালাজীর ভ্রাতা রঘুনাথ বাও প্রো বয়সেও সুন্দরী নর্তকীর 
জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেন। বালাজীর পুত্র প্রথম 
মাধবরাও চরিক্বলে শিবাজীর মতই গরীয়ান ছিলেন, 
কিন্ত মারাঠাদের দুূর্তাগ্যক্রমে অতি অল্পবয়সে তাহার মৃত্যু 
হয়। রঘুনাথের পুত্র দ্বিতীয় বাজীরাও দুশ্চরিত্র ছিলেন। 
রাজ্যহারা হইয়াও তিনি বারংবার বিবাহ করিবার আগ্রহ 
দ্রমন করিতে পারেন নাই । 

শিবাজীর সময়ে মারাঠা-শিবিরে স্ত্রীলোকের উপস্থিতি 
সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। অষ্টাদশ শতাবীতে মুঘল-শিবিরের 
হ্যায় মারাঠা-শিবিরেও বহু স্ত্রীলোকের সমাগম হইত। 
সেনানায়কেরা সপরিবারে যুদ্ধযাত্রা করিতেন। পাণিপথের 
তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠাদের নিদারুণ পরাজয়ের পর মুনলমানের! 
মারাঠা-শিবির লুষ্ঠন করে; তখন বন্থ উচ্চবংশীক্মা মারাঠা 
মহিল। লাঞ্িতা হুইয়াছিলেন। কিন্তু মারাঠাশিবিরে কেবল 
ঘে সেনানায়কগণের পরিবারস্থ মহিলারাই উপস্থিত থাকি- 
তেন তাহা নহে, অসংখ্য নর্তকী ও বূপোপজীবী হতভাগিনী 
অর্থলোভে সেখানে সমবেত হইত। ফলে সৈন্তদ্বলে 
উচ্ছঙ্খলতা দেখা দিল, মারাঠাবাহিনীর বিজয়ঘাত্রা অব- 
মানিতা নারীর অশ্রজলে কলঙ্কিত হইতে লাগিল। 
বগা-হস্তে লাঞ্ছিত বাঙ্গালী নারীর দীর্ঘশ্বাস অদ্যাপি 
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মহারাষ্ট্র পুরাণ কাব্যের অক্ষরে অক্ষরে 
হইতেছে। 

মহারাষ্ট্রের জনসাধারণ ওরংজীবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়! 
স্বাধীনতা রক্ষা. করিয়াছিল, কিন্তু অষ্টাদশ শতাবীতে 
সামাজ্যবিস্তারের জন্য পেশোয়াগণ হিন্দুমুললমান-্ীষ্টান 
নিরিশেষে সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ফলে মারাঠা- 
বাহিনী নবরূপ গ্রহণ কবিল, স্বাধীনতার পুজারী জাতীয় 
সৈশ্তদল বেগনভোগী লু্ঠনকারীতে পরিণত হইল। এই 
সৈন্যদল বেতন না পাইলে বিদ্রোহী হইত, হিন্দুমুমলমাস- 
নির্বিশেষে লু্ঠন করিত, শক্র-মিত্র নির্বিশেষে সকলের 
অপমান করিত। ইহাদের বেতন নিয়মিতভাবে রাজকোষ 
হইতে যোগাইতে না পারিয়া পেশোয়ার! প্রকাশ্য ভাবে 
লু্ঠন নীতি গ্রহণ করিলেন। কর্ণাটকে, রাজপুতানায়, 
বুন্দেলখণ্ডে, গঙ্গা-যমুনা! দোয়াবে, বাঙ্গালায়, উড়িষ্যায় 
মারাঠা-বাহিনীর তাগুব নৃত্য স্থুরু হইল। হিন্দু বাদশাহীর 
পতাকাধারী মারাঠা সৈন্যের পদধ্বনি হিন্দুস্থানে বিভীষিকার 
সঞ্চার করিল। 

ইতিমধ্যে মারাঠা-রাজ্যের শাসন-পদ্ধতির মূল শিথিল 
হইয়া পড়িয়াছিল। বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর হুই- 
তেই পেশোয়ার পদ বংশান্থগত হইয়া গেল। শাহু রাজকাধ্য 
পরিত্যাগ করিয়৷ প্রথম বাজীরাওয়ের উপর সকল ভার 
অর্পণ করিলেন। মৃত্যুকালে তিনি এক দলিলম্বারা প্রকাশা 
ভাবে পেশোয়া বালাজী বাজীরাওকে রাজকাধ্য 'নর্বাহের 
চরম দায়িত্ব প্রদান করিলেন। এই সময় হইতে শিবাজীর 
উত্তরাধিকারিগণ সাতার! ছুর্গে বন্দীভাবে কাল কাটাইতে 
লাগিলেন, পেশোয়া-বংশই মারাঠা সাম্রাজ্যের অধীশ্বর 
হইলেন । কিন্তু রাজবংশের প্রাপ্য সম্মান ও প্রভাব প্রাতি- 
পত্তি পেশোয়া-বংশ কখনও লাভ করে নাই। শাহর 
আমলের প্রধান সামস্তগণ আপনার্দিগকে পদমধ্যাদায় 
পেশোয়ার সমকক্ষ বলিয়াই গণ্য করিতেন । ইহাদের মধ্যে 
বেরারের ভেসলাগণ এবং বরোদার গাইকোয়াড়গণ বিশেষ 
উন্তেখষোগ্য। ইহারা কখনও মনে-প্রাণে পেশোয়াদের 
বশ্ততা স্বীকার করেন নাই। ভোসলাগণ বারবার 
পেশোয়াদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্ত্ে যুদ্ধ করিয়াছেন। গাই- 
কোয়াড়গণ কখনও পেশোয়াদের সামরিক অভিযানে 
ধথাযোগ্য সহযোগিতা প্রদর্শন করেন নাই। এই ছুই 
পরাক্রান্ত সামস্তবংশের সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত হইয়া 
মারাঠা সাম্রাজ্যের কেন্ত্রীয় সরকার হীনবল হইয়! পড়িয়া- 
ছিল সন্দেহ নাই। 

ধীরে ধীরে অন্তান্ত সামস্ত-বংশের মনেও পেশোয়া- 
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বংশের প্রতি বিরুদ্ধতা সংক্রামিত হুইতে লাগিল। 
পেশোয়ারা কোঙ্কণের চিৎপাবন বংশীয় ব্রাহ্মণ, তাহাদের 
আভিজাত্য ও জাতি-গৌরব অনেক সময় অব্রাঙ্মণ মারাঠা 
সামস্তগণের বিরক্তি উৎপাদন করিত। সামস্তগণ বহু- 
বলার্জিত ভূমির উপন্থত্ব ভোগ করিতেন, প্রজারা তাহা- 
দিগকেই “স্বামী বূপে গণ্য করিত, মৌখিক আম্ুগত্য 
প্রকাশ ও যুদ্ধকালে সামরিক সাহাধ্যদান ব্যতীত পেশোয়ার 
প্রতি সামস্তগণের আর কোন কর্তব্য ছিলনা ফলে 
হোলকার ও সিদ্ষিয়া মধ্যভীরতে ও বাজপুতীনীয় হ্ব-্ 
আধিপত্য স্থাপন করিয়া! স্বাধীন রাজার ম্থায় রাজ্যশাসন 
করিতে লাগিলেন। মারাঠা৷ সাম্রাজ্য প্রকৃতপক্ষে পাচ 
ভাগে বিভক্ত হইয়া পঞ্চ নায়কের ( পেশোয়া, ভোসলা, 
গাইকোয়াড়, হোলকার, সিন্ধিয়। ) শাননাধীন হইল। তাই 
ইংরেজ লেখকেরা মারাঠা সাম্রাজ্যকে "মহারাষ্ট্র চক্র' 
(8197280 00706906180%) আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন । 
এই ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত, আত্মকলহে ক্ষীণায়মান সাম্রাজ্যের 
পক্ষে সমগ্র ভারত অধিকার করিয়৷ নৃতন পাদশাহী প্রতিষ্ঠা 
করা সম্ভব হইত ন|। 

পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠা শক্তি বিধ্বস্ত হইজ, 
যে-সকল কারণে মারাঠারা হিন্দু পা্শাহী সংগঠন করিতে 
পারে নাই :তাহাও স্ুম্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইল । আহদ্মদ 
শাহ আবদালী অধোধ্যার নবাব স্থজাউদ্দৌলাকে এবং 
রোহিলা-নায়ক নজীব খাঁকে মিত্ররূপে পাইয়া শক্তিমান্‌ 
হইয়াছিলেন, কিন্তু মারাঠার কোন হিন্দু শক্তির সাহাফ্য 
পায় নাই । বারংবার উৎ্পীড়নে রাজপুতের মন মারাঠার 
প্রতি বিমুখ হইয়াছিল। জাঠনায়ক সুরজমল তখন এই্বর্য্ে 
ও সামরিক শক্তিতে প্রবল, কিন্তু সাম্রাজ্যগর্ধে গর্বিত 
মারাঠার। ত্বাহার মিত্রতা লাভের জন্য ওঁৎস্ুক্য প্রকাশ 
করে নাই। পঞ্জাবে শিখেরা তখন আবদালীর পরম 
শক্র, তথাপি মারাঠাবাহিনীর নামক সদাশিব রাও ভাউ 
তাহাদের সহিত সংযোগ স্থাপনের বাবস্থা করেন নাই। 
মল্হর রাও হোলকারের স্তায় অভিজ্ঞ সেনানায়কের পরামর্শ 
তুচ্ছ করিয়া. পেশোয়ার খুল্পতাত-ভ্রাতা নৃতন রণনীতি 
অবলম্বন করিয়াছিলেন । ফলে পাণিপথের রণক্ষেত্র মারাঠা- 
শোণিতে রঞ্জিত হইল, সম্মিলিত মুসলমান শক্তির নিকট 
বৃহত্বর হিন্দু জাতির সহান্ুভৃতিতে ও সাহায্যে বঞ্চিত 
মারাঠা সাম্রাজ্যের নিদারুণ পরাজয় ঘটিল। 

তখনও মারাঠ। জাতির প্রাণশক্তি একেবারে বিনষ্ট 
হ্ব নাই। পাণিপথের যুদ্ধের কয়েক মাস পরেই পেশোয়া 
বালাজী 'বাজীরাও ভগ্রহদয়ে [ ক্ষযরোগে ] প্রাণত্যাগ 
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করিলেন। দক্ষিণে হায়দর আলীর অভ্যথান হইল, পুর্বব- 
দিক হইতে নিজাম পুণী। আক্রমণ করিলেন, উত্তরে ভোসগা! 
নিঙ্গামের সহযোগী রূপে স্বাবীণত। লাভের স্বপ্ন দেখিতে 
লাগিলেন, মালবে ও ঝাঙ্জপুতানায় সামস্তরাজ্জগণ মারাঠা- 
কর্তৃত্ব হইতে মুক্তিলাভ কগিলেন। বোস্বায়ের ইংরেঙ্জ 
বনিকেরা মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, এবার পুণার ত্রাঙ্ষদের 
আরনিস্তারনাই। কিন্তু বালাজীর নাবালক পুত্র প্রথম 
মাধব রাও পেশোয়ার গদ্ী লা করিয়া অপূর্ব প্রতিভা- 
বলে ম'রাঠা-শক্কির পুনরুন্ধার করিলেন। হায়দর আলীর 
দর্প চূর্ণ হইল, নিক্জাম অবনতমন্তক হইলেন, ভোললা 
পেশোয়ার বশ্ঠুতা দ্বীকার করিলেন, মালবে ও রাজপুঠানায় 
মারাঠ!-প্রহৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠত হইল । কিন্তু এই অন্থন্ত- 
সাধারণ বিজঠগৌগবের দিনেও মারাঠারা হিন্দু পাদশাহী 
প্রতিষ্ঠার দন্ত কোন চেষ্টা করে না, বরঞ্চ লুপ প্রান্থ মুঘল 
পাদশাহীর পুনঃপ্রতিঠাই করিগ়্াছিল। সম্রাট শাহ্‌ আলম 


প্রবাসী 


১৩৫৪ 


কয়েক বংসর যাবৎ নবাব স্থজাউদ্দৌলা ও ঈই ইণ্ডি| 
কোম্পানীর অন্থগ্রহঙ্গীবী হ£ফা এলাহাবাদে বাস করিতে- 
ছিলেন। দিলীতে যাইয়া তৈমুর বংশের হৃতগৌরব 
সিংহাসনে আরোহণ করিবার শক্তিও তাহার ছিল না। 
মারাঠাবাহিনী দিল্লী অধিকার করিয়া শাহ. আলমকে 
সিংঠাদনে স্থাপন করিল এবং তাহার প্রঠিনিধিরূপে দিল্লীর 
চতুষ্পার্থস্থ ভূভাগ শাসন করিতে লাগিল। কয়েক বৎসর 
পরে সম্রাটের রক্ষক মহানাঙ্গী পিদ্ধিয়া এক সনন্দের বলে 
পেশোয্কাকে বাদশাহের শ্রতিনিধি বলিয়া ঘোষনা করিলেন; 
ইহ] বালাজী বিশ্বনাথের নীতির পুনবাবৃত্তি মাত্র। ১৮০৪ 
্রীহঠান্দে ইংরেজবাঠিনী শিল্পী অধিকার করিয়! সম্রাট শাহ, 
আলনকে ক্টোম্পানীর কর্তৃত্বাধীনে আনয়ন করে। মুঘল 
পাদ্খাহীর পতাকাতলে মারাঠা সাম্রান্যবাদের শে1১শীয় 
পরিনাদের ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিহান। 


- বিজ্ঞান-চচ্চায় ভারতীয় প্রতিভ। 


শ্রীন্বশোভন দত্ত 


“অপরা+ , বিগ্তা অপেক্ষা পরা” বিগ্ভার প্রতি প্রাগীন 
ভারতীয় মনীষার আকর্ষণ বেশী ছিল সন্দেহ নাই। বেদ 
বেদান্তে অব্যাত্মতৰ ও দশনের স্থস্্ বিচার-বিশ্লেষণে মে 
মনীষার সমাক বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু 'অপরাঃ 
বিগ্াস হিন্দু প্রতিভার দানও নগণ্য ছিল না। বিজ্ঞানের 
বিভিন্ন শাখায় প্রাচীন ভারতীয় মনীষার দানের শুদ্ধ 
পরিমাপ আঙ্গও হয় নাই। ভব্রজেন্দ্রনাথ শীল, আচার্য্য 
্রক্ল্লচন্্র বায়, ভাঃ বিভূতিভূষণ দ্ধ প্রমূখ পণ্ডিতদের 
গ্রবেষনার কলে জড়বিজ্ঞানে, গণিতে, রসায়নে, ভেষজতব্ে 
ও চিকিৎসা বিগ্ায় প্রাচীন ভারতীয় মনীষীরা যত দুর 
অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। 
হইতে ৯ পধান্ত (০১২৩৪৬৭৮৯ ) দশটি চিহ্ন ছার! 
চোট বড় যাবতীয় সংখ্যা নির্দেখ করার পদ্ধতি গনিতশাস্সছে 
শ্রেঈ আবিষ্কার । বহু বাদান্তবাদের পর অবিসংবাধিত 
ভাবে স্থির হইয়াছে হিন্দু গশিতশাক্গুবিদরাই প্রথম এই 
পন্ধতি প্রবর্তন করেন। জ্যামিতি, বীজগণিত এবং গ্রহ- 
নক্ষত্ঞাদির চল্লাচল সন্বদ্ধীয় গণনায় হিন্দু গনিতবিদ দের 
প্রতিভার বু পরি5য় পাওয়া যায়। আরবীয়েরা মুখাতঃ 
ভারতীয়দের নিকট পাটীগণিত ও বীঞ্গপিত শিক্ষা করে 


এবং পরে ইউবোপে এ বিদ্যার প্রসার করে । আধ্যভটের 
(৬ঠ শতাব্দী ) ন্যায় গশিতব্দি, নাগাঙ্জুনের ( ৭ম বাম 
শতাবী ) ন্যায় রাসায়নিক এবং চরক ও স্ুশ্রত্ের (শ্রীষ্টের 
জন্মের পূর্বের ) ন্যায় চিকিৎসক পৃথিবীর যে কোনও দেশের 
ও মে কোনও জাতির গর্ধের বিষয় হইতে পারিত। 
সহশ্লাধিক বসর পূর্বে যে-দেশে এই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক 
প্রতিভার উন্মেষ হইযাছিল সে-দেশবালী জড়বিজ্ঞান-চ্চায় 
বিমুগ বা অক্ষম এই যুক্ত বাস্তবিক বিম্মঘকর। আমাদের 
দেশ ও জাতির পক্ষে নিতান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়_ যে কারণেই 
হউক বিগত ছর-সাত শত বংসর বিজ্ঞানচচ্চ| ও গবেষণায় 
ভারতীয়েরা কোনও রূপ চেষ্ট! বা রুতিত্ব প্রদর্শন করেন 
নাই । ছাদশ শতাবীর পরে ও বিংশ শতাবীর পূর্বে 


কোনও ভারতীয় বিজ্ঞানের কোন9 শাখার উল্লেখযোগা 


আ.বঙ্কার বা গপ্যেনা করিষাছেব বলিয়া জানা যায় না। 
বর্ধনান যুগে ভারতে বিজ্ঞানচ্চ। ও গবেষণার স্থত্রপাত 
হয় বিগত শতাষীর শেষার্ধে। এই অর্ধ শতাবীর মধ্যে 
বহু ভারতীয় বৈজ্ঞানিকবিজ্ঞানের বিতিষ্ন শাখায় মৌলিক 
গবেষণায় কৃতিত্ব দেখাইফ্লাছেন এবং কেহ কেহ বিশ্বের 
শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সভায় আনন লাভ করিয়াছেন। ভারতে 


চৈত্ৈ 


টিটিরার রি 
চিনা কিরপ প্র্ার লা করিয়াছে ভারতীয় বিজ্ঞান 
মহাপভার ( [00150 5016799 0১18169 ) বাধিক কার্ধ্য- 
সতী হতে তাহার কিছু পরিচধ় পাওয়া! যায়। ১৯১৪ 
ধীষটান্দে বিজ্ঞান-সভার প্রথম অধিবেশনে ছয়টি শাখায় মাত্র 
পযগিশট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পঠিত হয়। ভাঁহারও.কতক- 
গুলি এদেশবামী ইউবোগীয় বৈজ্ঞানিকদের রচনা । পাঁটশ 
বং্সর পর্বে ১৯৩৮ গ্রীষ্ঠান্দে বাধিক সভায় আট শতাধিক 
মৌলিক প্রবন্ধ প্রেরিত হয়। এই আট শত প্রবন্ধের 
অধিকাংশ ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের র5না। ১৯১৮ খ্রীষ্টান্দের 
পূর্বে কোনও ভারতীয় বৈঞ্জানিকের লগুন রয়েল 
দোলাইটীর সভ্যপর লাভের শৌভাগা হয় নাই। এ 
বংসর দক্ষিণ ভারতীর গণিতবিদ, শ্রানিবাস রামানুজন 
এই সম্মান লাভ করেন। গত বাইশ বসবে আরও লাত 
জন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক--জগদীশচন্দ্র বন্থু ( পদাথবিজ্ঞান 
৭ উদ্ভিদ বিজ্ঞান ১৯২১ ), চন্থশেখর বেস্কট রামন্‌ ( পদার্থ- 
বিজ্জান ১৯৯৪), মেঘনাদ সাহা ( পদার্থবিজ্ঞান ১৯২৭), 
বীরবল সাহানী ( উদ্ভিদ বিজ্ঞান ১৯৩৭), কাধ্যমাণিক্কম্‌ 
শ্রীনিবাস কৃষ্ণন্‌ € পদার্থবিজ্ঞান ১৯৪০ ), হোমী জাহাংগীর 
ভাবা (পদার্থবিজ্ঞান ১৯৩১), শান্চিস্বরূপ ভাটনগ 
(রসায়ন ১৯৪৩)-_রর়েল সোসাইটার সভা মনোনীত 
হইয়াছেন। বৈজ্ঞানিকের শ্রেঠ সন্মান ও পুরস্কার নোবেল 
প্রাইজ লাভও ভারতীয় বৈজ্ঞজানিকের ভাগো ঘটিয়াছে। 
সমগ্র এখিয়াবাসীর মধ্যে প্রথম সার চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন্‌ 
১৯৩০ খ্রী্াবে এই সম্মান লাভ করেন। 
বর্তমান যুগে ভারতে বৈজ্গানিক গবেষণার ক্ষেত্র প্রস্বত 
করা এবং বিজ্ঞান-জগতে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের জন্ত বিশিষ্ট 
আপন দাবি করার ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন দুইজন বাঙালী 
বৈজ্ঞানিক-_আচারধ্য জগদীশচন্দ্র বন্ছ ও আচার্য প্রফুল্পচন্ত 
রায়। যে-কোনও যুগে এবং যেকোনও দেশে জগদীশ- 
চন্দ্র সার বৈজ্ঞানিক স্বীয় মৌলিকত্ব ও নিপুণত্বের বলে 
বিজ্ঞানজ্রগতে উস্চ আসন লাভ করিতে পারিতেন সন্দেহ 
নাই। তিনি যে-যুগে এদেশে জন্মিয়াছিলেন তাহা স্মরণ 
করিলে ঠাহার বৈজ্ঞানক প্রতিভার স্ফুরণে ও গবেষণা 
এবং আবিধারের সাফল্যে আমাদের আরও বিশ্বময় লাগে। 
পাশ্চাতা পণ্ডিতেরা দীর্ঘকাল বিশ্বান ও প্রচার করিয়া 
আনিয়'ছেন ভারতীয় প্রত্তিভা জড়বিজ্ঞানচচ্চা বিমুখ । 
প্রায় অগ্ধ শতান্বী পূর্বে ১৮৯৬ শ্ী্টাকে লিারপুলে ব্রিটিশ 
এসোলিয়েশনের এক সডায় বিশিষ্ট পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক- 
' মণ্ডলীর সমক্ষে নাতিদীর্ঘ বেতার বিহাংতরঙ্গ সম্বন্ধে কতক- 
গুলি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দেখাইয়া জগদীশচন্্র প্রচুর বিশ্ময় 


পা পাপা প৯ এ ৫৯ 


বিজ্ঞান-চর্চায় ভারতীয় প্রতিভা 


পা পনপা্ি পাপী শা? ২৯পিপিসিপাসপসপািতত 








পা পম সিপিএ লা পা 


সষ্টি করেন এবং ভারতীয় প্রতিভার বিজ্ঞানচ্চাবিমুখতা- 
বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ভ্রান্ত ধারণার মূলে কুঠারাঘাত 
করেন। লগুন ও কেি,জ বিশ্ববিদ্তালয়ে শিক্ষালাভ সমাপ্ত 
করিয়া কলিকাতা প্রেদিঙে্সী কঙেন্ধে অধ্যাপনা কাধ্যে 
যোগদান করার দিন হইভেই জগদীশচন্জু বৈজ্ঞানিক 
গবেষণায় স্বীয় প্রতিভ। নিয়োঙ্জিত করেন এবং অল্পকাল 
মধোই বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় বেতার-বিদ্যততবঙ্গ সম্বন্ধে 
মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ কবিতে আরন্ত করেন। বেতার 
স'বাদপ্রেরণ সম্বন্ধে মার্কনির পরীক্ষার পূর্বেব জগদীশচন্দ্র 
বেতার-বিছাতৎতবঙ্গের সাহায্যে সংকেত প্রেরণের সম্ভাবাতা! 
সম্বন্ধে পরীক্ষা করেন এবং একটি পণীক্ষায় ৭৫ ফুটের 
ব্যবধানে ৩টি দেওয়াল ভেদ করিয়া এক স্থান হইতে অপর 
স্থানে বেতার বৈছ্যাতিক সংকেত প্রেরণে সমর্থ হইয়া 
ছিলেন । এই সকল পরীক্ষায় তিনি ধাতুশলাকার মাথায় 
ধাতুর চাকৃতি বাবহার করেন। ইহা বর্তনানে বাবহৃত 
বেতার-বিদ্বাততরঙ্গ প্রেরণের যন্থবিশেষের (10001789 ) 
কথা মনে করাইয়া] দেয়। জগদীশচন্দ্র পাশ্চাতা পণ্ডিতদের 
সন্মুথে এই নকল পরাক্ষ। দেখাইলে তাহার উদ্ভাবিত যন্ত্রের 
সাহায্যে দূরে বেতার-সংকেত প্রেরণ করা যায় কিনা তথা- 
কার বৈজ্ঞানিক মহলে সে সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা হইয়াছিল। 
দুরদেশে বেত্ারবার্ধা! প্রেরণের সাফল্যের কৃতিত্ব নিঃসন্দেহ 
মাকনির প্রাপা। কিন্ত ইহাও সত্য যে মার্কনির পৃর্বেধ 
জগদীশচন্দ্র এক স্থান হইতে অপর স্থানে বেতার-বিহ্যুৎ- 
তরঙ্গের সাহাযো সংকেত প্রেরণ সম্ভব ইহা প্রমাণ কৰেন। 
জগদীশচন্দ্রের বাবসায় বুদ্ধি প্রবল হইলে এবং ভারতের 
কলকারখানায় যন্ত্রপাতি নিশ্মাণের যথেষ্ট সথযোগ-স্থৃবিধা 
থাকিলে জগদীশচন্দ্র ভারতের মার্কনি রূপে প্রসিদ্ধি লাভ 
কিনে পাবিতেন অনুমান কর! মসঙ্গত নয় । উত্তরকালে 
জগদীশচন্দ্র জড় বিজ্ঞানের পরীক্ষা ছাড়িয়া উত্ভিদ্‌- ও প্রাণী- 
জগতের জীবনধারার সাদৃশ্ট লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করেন। 
তিনি পরীক্ষা বারা প্রমাণ করেন তড়িৎস্পর্শে প্রাণীদেহে 
পেশীসমূহ্বের যেরূপ সংকোচন হয় উত্িদ্-দেহেও তদ্রপ 
হয়। স্বীয় উদ্ভাবিত 7308017)0 100071061 0১0111৮ 
006 10১৪১০7৫৩ প্রন্থতি যন্গের সাহায্যে উদ্ভিদের দেহে 
উষ্ণতা, শৈত্য, উত্তেজক ওঁষধ ও বিধপ্রয়োগ প্রভৃতির প্রতি- 
ক্রিয়া প্রাণীদেহেন্র অগ্ছূপ ইহ দেখাইতে সমর্থ হন, এবং 
উদ্ভিদের দেহে প্রাণীর হ্থায় হৃৎস্পন্দনের 'অন্তিত্বও প্রমাণ 
করেন। শিদেশীয় পণ্ডিতমগ্ডনী প্রথমে তাহার পরীক্ষা 
ও প্রমাণ সন্দেহের চক্ষে দেখেন.। লগ্ুনের রয়াল সোপাইটা 
তাহার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ তাহাদের পত্রে প্রকাশ করিতে 
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র্যা্ত অশ্বীকৃত হন। এইবপ বাধাপ্লা্ধ হইয়া তাহার 
উৎসাহ আরও উদ্দীপিত হয় এবং অধিকতর সুক্ষ যন্ত্র নিশ্াণ 
করিয়া তিনি উত্তিদের সাড়া লিপিবদ্ধ করেন। ক্রমে ক্রমে 
তাহার পরীক্ষা ও প্রমাণের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহের নিরা- 
করণ হয় এবং ১৯২০ খ্রীষ্টাবধে তাহার পরীক্ষা-সমূহের ফল 
সমর্থন করিয়! রয়াল সোসাইটার একাদশ বিশিষ্ট সাভ্যর 
স্বাক্ষরিত এক প্র গুন “টাইমস্‌, পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 
পরব্মর তিনি রয়াল সোসাইটার সভ্য মনোনীত হন। 
১৯১৭ শ্রীষ্টাবকধে জগদীশচন্দ্র বস্থ-বিজ্ঞান-মন্দিরের ভিত্তি 
স্থাপন করেন। গত পঁচিশ বৎসর তাহার এবং তাহার মৃত্যুর 
পর ভা: দেবেন্্রমোহন বন্ুর তত্বাবধানে এই বিজ্ঞান-মন্দিরে 
প্রাণীতত্ব, উত্ভিদ্তত্ব ও বিজ্ঞানের অন্তান্ত শাখায় গবেষণা 
চলিতেছে । এই বিজ্ঞান-মন্দিরের জন্য জগদীশচন্দ্র স্বীয় 
উপাঙ্জিত কয়েক লক্ষ টাকা এবং অন্য সম্পত্তি ট্রাষ্টার হস্তে 
অর্পণ করিয়া গিয়াছেন 

বর্তমান যুগে ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পথপ্রদর্শক 
হিসাবে আচাধ্য জগদীশচন্দ্রের পরেই আচার্য্য প্রফুক্লচন্দ্রের 
নাম মনে পড়ে। সৌভাগ্যের বিষয় চিরকুমার 'খধিতৃল্য 
আচার্য প্রফুল্নচন্ত্র আজও আমাদের মধ্যে রহিয়াছেন। 
অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল পূর্বে স্দূর প্রবাসে এডিনবরা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের রলায়নাগারে গবেষণায় রত এই ভারতীয় 
যুবক তাহার স্বদেশে কবে জগতের বিজ্ঞান-সভায় আসন 
পাইবে এই চিন্তায় বিভোর হইয়া থাকিতেন। আজ 
তাহার স্বপ্র কিছু পরিমাণে সফল হইয়াছে সন্দেহ নাই। 
এই স্বপ্র বাস্তবে পরিণত করা ব্যাপাবে তাহার নিজের 
কৃতিত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক। ন্বীয় দীর্ঘ জীবনের একনিষ্ঠ 
চেষ্টায় আচাধ্য প্রফুল্লচন্্র দেশে রাসায়নিক গবেষণার ক্ষেত্র 
প্রতিষ্ঠিত ও প্রসারিত করিয়াছেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের 
কলিকাতা প্রেসিডেন্পী কলেজের লেবরেটরীতে প্ররফুল্চন্্ 
যখন মৌলিক গবেষণা আরস্ত করেন তৎপূর্ববে জগদীশচন্দ্র 
ব্যতীত কোনও ভারতীয় বৈজ্ঞানিক এই দেশে মৌলিক 
গবেষণা করেন নাই। পারদঘটিত কতকগুলি নৃতন 
যৌগিক পদার্থ 0.97০01] ) 10101698) আবিষ্কার করিয়া 
তিনি প্রথম খ্যাতিলাভ করেন। তাহার উৎসাহে ও 
উদ্দীপনায় তাহার এক দল ছাত্র রাসায়নিক গবেষণায় 
নিষুক্ত হন। বিগত অর্ধশতাব্বীতে আচার্ধ্য প্রফুল্লচন্দ্রে 
বু শিষ্য মৌলিক গবেষণায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আজ বিজ্ঞান-জগতে স্থপরিচিত। 
জনৈক বিখ্যাত ফরাসী অধ্যাপক আচার্ধ্য প্রফুল্লচন্দ্রে 
পেবরেটবীকে “ভারতের রাসায়নিক সৃষ্টির কারখানা 
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বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। হিন্দুরস হিন্দুরসায়নের য়নের ইতিহাস 
রচনা আচার্ধ্য গ্রফুল্পচন্দ্রের অপর কীর্তি। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, 
বিজ্ঞানচ্চা ও গবেষণায় আজীবন লিপ্ত থাকিয়াও 
আচাধ্য প্রফুল্পচন্ত্র দেশের শিল্পবাণিজ্যের প্রসারের জন্ত 
চেষ্টা করিতে ক্রটি করেন নাই। দেশের অসংখ্য শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি উপদেষ্টা বা কর্কর্ত। হিসাবে 
যুক্ত। তৎবর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও স্বহন্তে লালিত বেল 
কেমিকাল ও ফাশ্মীপিউটিক্যাল ওয়ার্কস্‌__যাহার মূলধন 
প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা এবং যেখানে আজ প্রায় ছুই সহশ্র 
কন নিযুক্ত-__বাঙালীর.গর্কের বন্ত। 

আচাধ্য প্রফুল্লচন্দ্রের শিষ্গণের মধ্যে সরু জ্ঞানচন্দ্ 
ঘোষ, ভাঃ নীলরতন ধর, ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডাঃ 
হেমেন্দ্রকুমার সেন প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
সরু জ্ঞানচন্ত্র ঢাকা বিশ্ববিস্থালয়ে দীর্ঘকাল কৃতিত্বের 
সহিত অধ্যাপকতা৷ করিয়া বর্তমানে বাঙ্গালোর ইত্ডিয়ান 
ইন্স্টিটিউট অব. সায়েন্স-এ ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত আছেন। 
বিদ্বাত্বাহী তরলপদার্থ সম্বন্ধীয় নূতন একটি মত (৫1;031)3 
60০: 01 00110101985 91889019610 ০1 86102 
৪19০৮:019৪ ) প্রচার করিয়া তিনি বৈজ্ঞানিক মহলে 
চাঞ্চল্যের স্থষ্টি করিয়াছিলেন । ডা: ঘোষের মতবাদের 
উপর ভিত্তি করিয়া 1৮৮১৪ প্রভৃতি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞা- 
নিকের! বিছুদ্বাহী তরল পদার্থের রূপ ও ব্যবহার সম্বন্ধে 
আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি করিয়াছেন। আলোকরশ্মি কি ভাবে 
বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে এসম্বন্ষেও 
তিনি বিস্তর গবেষণা করিয়াছেন। বর্তমানে তাহার তত্ব- 
বধানে বাঙ্গালোর বিজ্ঞানমন্দিরে ফলিত ও ব্যবহারিক 
রসায়নে বন গবেষণা চলিতেছে । 

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে রাসায়নিক গবেষণায় 
এই দেশে ধাহারা খ্যাতি অঞ্্ন করিয়াছেন তাহাদের বধ্যে 
সব্‌ শাস্ডিস্বরূপ ভাটনগরের নাম উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় 
রাসায়নিকদের মধ্যে তিনিই প্রথম রয়েল সোসাইটির সভা 
মনোনীত হইয়াছেন। শাস্তিত্বূপ পঞ্জাবে এক দরিদ্র 
শিক্ষকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র আট মাস বয়সে 
পিতৃহীন হন.। বি-এস্‌সি পাশ করিয়া তিনি সামান্য 
বেতনে লাহোরে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। নিজের 
উৎসাহ, চেষ্টা এবং প্রতিভা বলে সেই দরিদ্র অনাথ বালক 
আজ শ্রেষ্ঠ বৈজানিকদের মধ্যে আসনলাভ করিতে সমর্থ 
হইম়্াছেন। 0০11013 এবং চৌম্বক রসায়নে (288%9০- 
01861039%) তিনি অনেক নৃতন আলোকপাত 
করিয়াছেন । তাহার উদ্ভাবিত সুজ চৌন্বকশক্তি পরিমাপক 


চেন্জ 


যন্ত্র (818209610 [38187009) বিদেশীয় বৈজ্ঞানিকের নিকট 
সমাদর লাভ করিয়াছে এবং লগুনের প্রসিদ্ধ যন্ত্রনিশ্াতা 
4870 71189: 0০ এই যন্ত্র নিশ্মাণ করিয়া বিক্রয় করি- 
তেছে। সরু শান্তিত্বক্ূপ বর্তমানে ভারত-সরকারের 
“ডিপার্টমেন্ট অফ সায়ার্টিফিক এগ ইগ্ডাস্্িয়াল রিসার্চ” 
নামক নৃতন বিভাগের ডাইরেক্টর পদে নিযুক্ত থাকিয়া 
ভারতের শিল্প-বাণিজ্য ও যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সংক্রান্ত নান! 
বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। 

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের দান 
পর্ধ্যালোচনা করিলে দেখা ষায় পদার্থবিজ্ঞান-চচ্চায় ভারতীয় 
বৈজ্ঞানিকেরা সর্বাপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। 
রামন্‌, সাহা অথবা বন্থুর নাম পৃথিবীর যে-কোনও দেশে, 
পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্রের নিকট স্থবিদিত | “রামন্‌ এফেক্ট? 
(88080 17860৮) বিংশ শতাবীর একটি শ্রেষ্ঠ 
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন্‌ বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় 
কৃতকাধ্য হইয়া ভারতীয় 40168 200 44000017803 
3০7.০-এ যোগ দেন। সৌভাগ্যের বিষয় তাহার অসামান্ 
প্রতিভা সরকারী দপ্তরে নিয়মবাঁধা কাজে বেশী দিন অপ- 
ব্যয়িত হয় নাই । কলিকাতার কর্শস্থলে যাতায়াতের পথে 
বৌবাজারে ৬ ডাঃ মহেন্্লাল সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
বিজ্ঞানাগারের প্রতি তাহার মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং 
সরকারী দপ্তবের কাজ শেষ করিয়! দিনান্তে এখানে আসিয়া 
তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিতে আরম্ভ করেন। এই 
মনীষীর প্রতিভা শীঘ্রই ৬সর্‌ আশ্ততোষ মুখোপাধ্যায়ের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি রামন্কে কলিকাতা! বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে নবপ্রতিষ্ঠিত পালিত অধ্যাপকের 
পদ গ্রহণ করিতে আহ্বান করেন। রামন্‌ আর্থিক ক্ষতি 
স্বীকার করিয়া এই পদ গ্রহণ করেন। কঙ্সিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে অবস্থানকালেই তীহার বৈজ্ঞানিক প্রতিভার 
সম্যক্‌ উন্মেষ হয়। পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মৌলিক 
গবেষণায় তিনি কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ধ্বনি-বিজ্ঞানে 
(929098608) তারের কম্পন (510750200 01 961088) 
এবং ইউরোপীয় ও ভারতীয় বিভিন্ন যন্ত্রসংগীতের বৈশিষ্ট্য- 
বিষয়ে গবেষণা করিয়াছেন। বিশেষ কোনও কোনও 
শ্রেণীর অণুর (৪93070900 )01900183) চৌন্বকশক্তি 
সম্বন্ধে তাহার গবেষণা বৈজ্ঞানিক মহলে স্থপরিচিত। তরল 
পদার্থের মধ্য দিয়া রঞ্জনরশ্মি (১-%৪) বিক্ষিপ্ত করিয়া 
তরল পদার্থের শৃঙ্খলাবন্ধ অণুসমাবেশ (0:09:110998 30 
005 81520897906 01 200)908198) . দেখাইবার একটি 


বিজ্ঞান-চ্চায় ভারতীয় প্রতিভা 
উপায় তিনি আবিষ্কার করেন। 


৫৯৯: 


গভীর সাগরের বারি- 
রাশির আকৃতি নীলবর্ণ আকাশের বর্ণের প্রতিফলনের 
জন্য হয় ইহাই এতাবৎ সকলে বিশ্বাস করিয়া আসিয়া 
ছেন। রামন্‌ প্রমাণ করেন বাস্তবপক্ষে সাগরের জলের 
অথুদ্বারা আলোক বিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলেই সাগরের জল 
নীলবর্ণ প্রতীয়মান হয়। ঘন তরল অথবা বাম্পীয় কোনও 
পদার্থের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইলে বিক্ষেপণের ফলে আলোক- 
তরঙ্গের আকৃতি-প্রকৃতির (%৯%০-167%60 & ০০1০) 
কোনও ব্যতিক্রম হয় না ইহাই এতকাল বৈজ্ঞানিকের 
বিশ্বাস ছিল। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্ের ২৯শে ফেব্রুয়ারী রামন্‌ 
আবিষ্কার করেন কোনও পদার্থের দ্বার! বিক্ষিপ্ত হইলে 
আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ও বর্ণের পরিবর্তন হইতে 
পারে। এই আবিষ্কারই 'রামন্‌ এফেক্ট' নামে পবিচিত। 
পদার্থবিশেষ দ্বার! বিক্ষিপ্ত আলোক-রশ্মির তরঙগদৈধ্যের 
পরিবর্তন হইতে সেই পদার্থের আণবিক সংগঠন 
সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। 
ঘন তরল ও বাম্পীয় বিভিন্ন পদার্থের আণবিক ও রাসায়- 
নিক সংগঠন নির্দেশ ব্যাপারে রামনের নৃতন আবিষ্কার 
অত্যন্ত কার্যকরী হইয়াছে । 


রামনের বহু ছাত্র মৌলিক গবেষণায় কৃতিত্বের 
পরিচয় দিয়াছেন। তন্মধ্যে অধ্যাপক কে. এস্‌. রুষ্কানের 
নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইনি একযোগে রামনের 
সঙ্গে বু মৌলিক গবেষণা করিয়াছেন। 'রামন্‌ এফেক্ট, 
আবিষ্কার ব্যাপারে আংশিক গৌরব ইহার প্রাপ্য। 
বিগত কয়েক বৎসর অধ্যাপক কৃষ্ধান ০7988918-এর 
চৌন্বকশক্তি পরিমাপের বিভিন্ন স্থপ্্ম উপায় উদ্ভাবন করিয়া 
ছেন এবং চৌন্বকশক্তির পরিমাপ হইতে ০7৪%918-এর 
মধ্যে অণুর সমাবেশ, অবস্থান ও শৃঙ্খল! ( 8::81)89- 
00906 170 00190680100 ০1 10001900198 ) সম্বন্ধে 
অনেক মুল্যবান তথা সংগ্রহ করিতে কুৃতকার্ধয 
হইয়াছেন । 

ভারতের অন্যতম প্রধান বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক মেঘনাদ 
সাহা বাংলা দেশে দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় 
মেধা ও অধ্যবসায়ের গুণে বিজ্ঞানজগতে নিজের আসন 
স্থপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। গণিতশান্ত্রে এম-এস্সি পাস 
করিয়া কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে লেক্চারার নিযুক্ত 
হওয়ার পর হুইতে তিনি পদার্থবিজ্ঞান-চচ্চায় মনোনিবেশ 
করেন। অনতিকাল পরে হ্্ধ্যের বর্চ্ছত্র বিশ্লেষণ করিলে 
কেবল কতকগুলি মাত মৌলিক পদার্থের অস্তিত্বের সন্ধান 
পাওয়া যায় কেন ইহার ব্যাখ্যা করিয়৷ অধ্যাপক সাহা এক 


৫১০ 


মৌলিক প্রবন্ধ গ্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধেই উত্তরকালে 
291/58 [901505100106070? নামে পরিচিত মতবাদ 
প্রচার করেন। অধ্যাপক সাঙ্ভার মতবাদ অন্ুুদারে স্ু্ধ্য 
এবং তারকায় তাপার্ণিক্য হেতু তথাকার পদার্থের অণুর 
বহিরাবরণের ইলেকট্রনগুলি একে একে খপিয়া পড়ে। 
অণুগুলি কি পরিমাণে ইকেলট্রন খোলসমুক্ত হইবে তাহা 
নির্ভর করে তাপ এবং চাপের উপর এবং অধ্যাপক সাহার 
মতবাদের সাহায্যে তাহা নির্ণয় করা সষ্ঠবঘ। এই মত- 
বাদের উপর ভিত্তি করিয়া বিভিন্ন তারকার বণক্ছত্র বিশ্লেষণ 
করিয়া ভাহাদের সংগঠন প্রতি সম্বন্ধে সঠিক ব্যাথ্য। দিতে 
তিনি সমর্থ হন। ইংলগ্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ক্রু 
আর্থার এডিংটন এন্সাইক্লোপিডিয়। ব্রিটানিক। গ্রন্থে 
“তারক।” শর্ষক প্রবন্ধে অধ্যাপক সাহার ঘতবাদকে ১৬০৮ 
খরা গ্যালিলি র দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার হইতে আন্ত 
করিয়া আদ্র পধ্যন্ত শ্রোঠ ছ্বাদশটি আবিষ্কারের অন্যতম 
বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অধ্যাপক সাহ। পদার্থ- 
বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাতেও অনেক গবেষণ। করিয়াছেন__ 
তন্মধ্যে আণবিক বর্ণচ্ছত্র (০০০)19 0০০৮2) ও অণুকোষের 
উপাদান ও সংগঠন (100019%) ৪68০৮০:০ ) সম্বন্ধীয় 
গবেষণা উল্লেখষোগ্য । বর্তমানে কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে 
তাহার ল্যাবরেটরীতে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে সাইক্লোট্রন 
নামক অণুবিধ্বংসী যন্থ (৮৮07) 205)8150) স্থাপন করা 
হইয়াছে । এই যন্ত্রের সাহাযো অণুর আছ্যান্তরীণ উপাদান 
ও সংগঠন বিষয়ে অনেক তথা সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে। 
অধ্যাপক সাহার শিষ্যবৃন্দের মধ্যে ডাঃ ডি. এস, কোঠারী 
তারকার সংগঠন সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া বিশেষ খ্যাতি 
অজ্জঞন করিয়াছেন। অত্যধিক তাপের ফলে পদার্থের 
অণু যেমন ইপেকট্রন খোলসমুক্ত হয় অধ্যাপক কোঠারী 
দেপাইয়াছেন অত্যধিক চাপের ফলেও তাহাই ঘটে-__সে 
অবস্থায় ও.অণুর বহিরাবরণে ইলেকট্রনের খোলসের অস্তিত্ব 
থাকা সম্ভব নয়। তাপহীন মত্ত তারকার বিশালায়তনের 
জন্য ষে আভ্যন্তরীণ চাপের কৃষ্টি হয় সেই চাপে অণুর এই 
বিরুতি ঘটে এবং ফলে মৃত তারকার দেহের সংকোচন 
হইয়া উহা অপেক্ষাকৃত অতি ক্ষুদ্র আকার ধারণ করে। 
স্যর মৃত ঘটিলে হুর্যোর আয়তনও পৃথিবীর নায় ক্ষুদ্র 
হুইবে। ডাঃ কোঠারীর গণনা অনুদারে বিশ্ববদ্ধাণ্ডে 
তাপহীন অবস্থায় জুপিটার অপেক্ষা বুহদায়তন কোন বস্ত- 
পিগ্ডের আন্তত্ব সম্ভব নয়। 

_ বিগত কয়েক বংসরে আরও কয়েক জন ভারতীয় 
বৈজ্ঞ/নিক পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণা করিয়া 


প্রবাসী 


১৩৩৫৩ 


খ্যাতি অঞ্জন করিয়াছেন। অধ্যাপক সতোভ্দ্রনাথ বহু, 
শিশিরকুমার মিত্র, দেবেন্্রমোহন বহ্থ, ডাঃ জে. এইচ. ভাবা, 
ডাঃ এস্‌: চন্দ্রশেখর প্রভৃতির নাম বিজ্ঞান-জগতে স্ৃপবি- 
চিত। অধ্যাপক সতোন্দ্রনাথ বন্থ ও জগদ্িখ্যাত মনীষী 
আইনষ্টাইন একযোগে 8০৪০ 101280610 ৪৮১৮০ নাষে 
পরিচিত অভিনব 801156105 উদ্ভাবিত করেন! অধ্যাপক 
শিশিরকুমার মিত্র তড়িৎকণাবাহী বায়ুস্তরের (197)0১- 
1097 ) উচ্চতা সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। 
এই তড়িৎকণাবাহী বাযুস্তরের অন্তিত্বের জন্তই গোলা$তি 
ভূপৃষ্টের এক স্থান হইতে অপর স্থানে বেতার-তড়িততরঙ্গ 
প্রেরণ করা সম্ভব । বহু উর্ধে বাহ্ুমণ্ডলে এইরূপ কয়েকটি 
তড়িখকণাথাহী বাধুস্তরেন (190991,)৬110 1,918 ) সন্ধান 
পাওয়া গিখাছে। ১৯৩৫ ্রীষ্টান্ধে অধ্যাপক মিত্র পুব্ৰ' 
পরিচিত স্তরগুলির নিয় একটি নৃত্তন স্তরের অন্তিত্ 
আবিষ্কার করেন। অধ্যাপক দেবেন্্রমোহন বন্থ এদেশে 
সর্বপ্রথম রেডিয়ো-একটি 5 পদার্থের অনু হইতে শ্রিগত 
রশ্মি সম্বন্ধে গবেষশ] করেন। অনুর রাসায়নিক গঠন 
ও চৌহ্ছক শক্তি সম্বন্ধে তাহার গবেষণ। বৈজ্ঞানিক মহলে 
স্বপরিচিত। লৌহজাতীয় বিভিন্ন পদার্থের চৌথ্ক শক্তির 
উৎপত্তি সম্বন্ধে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে, তিনি এক মতবাদ প্রকাণ 
করেন। অধ্যাপক ষ্টোনার (০০191) কর্তৃকি সেই 
মতবাদ পরিবদ্ধিত হইয় বর্তমানে 7১০-6০০৪: মতবাদ 
নামে সুপরিচিত। ডাঃ জে. এইচ, ভাবা কস্থিক রশ্মির 
(০০১9 13) উতপত্তি-বিষয়ে বহু গবেষণ| করিয়া 
ছেন এবং তাহার কোনও কোনও মতবাদ সাদরে 
বৈজ্ঞানক মহলে গৃহীত হয়াছে। ডাঃ এস্‌ চন্দ্রেখর 
সর্‌ চন্ত্রশেখর বেঙ্কট রামনের ভ্রাতুদ্ুত্র। অতি অল্প- 
বয়সেই তিনি তারকার আভ্যন্তরীণ সংগঠন এবং জন্মরহস্ত 
প্রভৃতি বিষয়ে গব্ষবা করিয়া খ্যাতি অঞ্জন করিফ্লাছেন 
এবং সম্প্রতি এর প্রামাণিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিরাহেন। 
বর্তমানে তিনি আমেরিকার একটি বিশ্ববিগ্ালয়ের 
অধ্যাপকপদে নিযুক্ত আছেন। 

বর্তমান যুগে গনিতচচ্চায় ধাহারা জগদ্বিধ্যাত হইয়াছেন 
তাহাদের মধ্যে একজ্জন 'অর্ধশিক্ষিত' ভারতীয়ের আসন 
অতি উচ্চে। বর্তথান ভারতের শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ্‌ শ্রীনিবাস 
রামান্থজন্‌ গণিতে উচ্চশিক্ষালাভের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত 
ছিলেন। ১৮৮৭ গ্রীষ্টাকে রামানুষ্গন্‌ দক্ষিণ-ভারতে 


'কুস্তাকোনামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। 


এফ-এ পরীক্ষায় অক্ুৃতকাধ্য হইয়া মাত্রা পোর্ট টা 
সামান্ত বেতনে কেঝাণীর কাধ্যে নিযুক্ত থাকাকালে কোনও 


চৈত্র 


উচ্চ কর্ধারী গণিতে তাহার অপূর্ব মেধার পরিচয় পান। 
কেম্ত্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক হাডি তাহার 

প্রতিভার পরিচয় পাইয়া সেখানে তাহার জন্তু একটি বৃত্তির 
ব্যবস্থা করেন এবং রামানুজন্‌ ১৯৪৩ স্রীষ্টান্ধে কেম্ব্রিজে 
আসিয়া গণিতে গবেষণায় রত হন। ১৯১৮ ত্রীষ্টাবধে মাত্র 
৩১ বৎসর বয়সে ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম তিনি লগ্ুন 
রয়াল সোসাইটির সদস্য মনোনীত হন। ছুর্তাগ্যের বিষয় 
মাত্র ৩৩ বংসর বয়সে এই প্রতিভাবান্‌ পুরুষ মৃত্যুমুখে 





পতিত হন। অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও রামানজন্‌ 


ষে প্রাতিভার পরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতে স্পষ্টই অনুমান 
করা যায় ষে, প্রথম জীবনে উপযুক্ত শিক্ষার স্থযোগ পাইলে 
এবং এরূপ অকালম্ত্যু না ঘটিলে রামানুজন্‌ জগতের শ্রেষ্ঠ 
গণিতবিদ্‌দের মধ্যে চিরকাল আমন পাইতেন। 

সম্প্রতি কেম্ত্রিজ ইউনিভাস্িটি প্রেস অধ্যাপক হাভির 
সম্পাদনায় রামান্ুজনের মৌলিক গবেষণা সংগ্রহ প্রকাশ 
করিয়াছেন । এখনও পধ্যন্ত ইউরোপের অনেক প্রসিদ্ধ 
গণিতবিদ্‌ রামান্থজন্‌ কর্তৃক উল্লিখিত : বিভিন্ন গণিতের 
সমস্ার সমাধানে নিযুক্ত আছেন। রামানুজনের পরে 
গণিতের বিভিন্ন শাখায় মৌলিক গবেষণ! করিয়া যে-সকল 
ভারতীম্ব গণিতবিদ কৃতিত্বের পরিচন্ন দিয়াছেন তাহাদের 
মধ্যে ডাঃ গণেশপ্রসাদ ও অধ্যাপক নিখিলরঞ্জন সেনের 
নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এদেশে গণিতের একটি 
বিশিষ্ট অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শাখায় চর্চা প্রবর্তন 
করিয়াছেন অধ্যাপক প্রশাস্তচন্দ্র মহলানবিশ। সংখ্যা- 
তত্ববিদ্‌ (86%5180101%7 ) হিসাবে তাহার নাম দেশে- 
বিদেশে সথপরিচিত। তাহার উদ্ভাবিত কতকগুলি সংখ্যা- 
তাত্বিক টেকৃনিক্‌ (107 0188319070100 01 86801861091 
0০001861018, 18389-80919 8৪0]019 ৪8/৮০)৪ প্রভৃতি) 
অত্যস্ত কাধ্যকরী প্রমাণিত হুইয়াছে। মুখ্যতঃ তাহার 
চেষ্টায় এদেশে সংখ্যাতত্বের চচ্চা এবং সে সম্বন্ধে গবেষণার 
হুত্রপাত হইয়াছে। 

উদ্ভিদ্ৃতত্বের চর্চা করিয়া এদেশে সর্বাপেক্ষা যশন্বী 
হইয়াছেন অধ্যাপক বীরবল সাহানী । প্রাগৈতিহাসিক যুগের 
ভৃপ্রোথিত প্রস্তরীভূত উত্ভিদ্‌ প্রভৃতি (106 £098109 ) 
সম্বন্ধে তাহার গবেষণা বিজ্ঞান-জগতে স্থপরিচিত। 
ভারতীয় উদ্ভিদ্তত্ববিদ্গণের মধ্যে একমাত্র তিনিই রয়াল 
সোসাইটির সদন্ডপদ লাভের সম্মান পাইয়াছেন। . 

ভেষজতত্ব ও চিকিৎসাশাস্ত্রে গবেষণায় কোনও কোনও 
ভারতীয় বৈজ্ঞানিক বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। 
কলিকাতা স্থল অব ট্রপিকাল মেডিনিনে সরু রামনাখ 
চোপরার তত্বাবধানে 08000009 ৪189109109১ 9120901109, 


বিজ্ঞান-চর্চায় ভারতীয় প্রতিত। 


পিসি পপি তাপ পিপাসা সপসপািপাপিিপাসিপিপািপাসিপ্িণাছি ৯৫ ৯৫সপাসিস্পিসপিসনপিসপসিি ৭৩৩ 


8১১, 


মা" 0৪৩08, 9138৪]5 প্রভৃতি ভেষজ সনদে বু গব্বেণা 
হইয়াছে । এদেশীয় চিকিৎসাশাস্মে ব্যবন্বত ভারতীয় গাছ- 
গাছড়া হইতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ওধধ প্রস্ততকরণ বিষয়ে 
সরু রামনাথ চোপর! বু পরীক্ষা,করিয়াছেন। চিকিৎনা 
বিজ্ঞানে বিশিষ্ট আবিষ্কারের মধ্যে সর্‌ উপেন্ত্রনাথ বরহ্ষচারীর 
কালাজরের প্রতিষেধক 09৪-৪011)8029  আবিষ্ষারই 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য | ৩০ বৎসর পূর্বে বাংলা দেশ ও 
আপামের বনু অংশে কারাজর মড়ক রূপে দেখা দিত এবং 
এই রোগে মৃত্যুর হার ছিল শতকরা ৯৫। সর্‌ উপেন্দ্রনাথ 
কতৃক 9:৪৪-৪০১০৪1০৩ আবিষ্কারের পর এই রোগ দমন 
করা সহজসাধ্য হয়। আসাম-সরকার বুলপরিমাণে এই 
ওধধপ্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়া আসাম প্রদেশকে কালাজরের 
মড়কের হাত হইতে উদ্ধার করেন। আসামের স্বাস্থ্য 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্তীর মতে বিগত কয় বৎসরে আসামে 
9:৪৮-৪010%001786 প্রয়োগে কয়েক লক্ষ লোকের প্রাণরক্ষা 
হইয়াছে । ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এখনও প্লেগ মড়ক- 
রূপে দেখা দেয়। বোম্বে হফকিন্‌ ইন্স্টিটিউট-এ 
কনে'ল এস্‌ এস্‌ সোখে প্রেগ-প্রতিষেধক টীকা সম্বন্ধে বু 
মূল্যবান গবেষণা করিয়াছেন। 


বর্তমান প্রবন্ধে যেসকল বৈজ্ঞানিকের নাম উল্লেখ 
করা হুইয়ীছে 'আচাধ্য জগদীশচন্দ্র ও প্রদ্থুকলচন্্র ব্যতীত 
সকলের গবেষণার কাধ্যকাল প্রায় বিগত পঁচিশ বৎসরের 
মধ্যে নিবন্ধ। এঁতিহাসিক কারণে ভারতব্ধ বর্তমান যুগে 
বিজ্ঞানচচ্চায় পাশ্চাত্য কোনও কোনও দেশের তুলনায় বন 
পশ্চাৎপদ। এই অল্পকাল মধ্যে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের 
কৃতিত্ব বিজ্ঞানচচ্চায় অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ একটি দেশের 
পক্ষে গৌরবের বিষয় স্বীকার করিতে হইবে । এ দেশে 
বিজ্ঞানচ্চা ও গবেষণার সহিত ধাহার৷ যুক্ত আছেন তাহারা 
পদে পদে অন্থভব করেন ভারতীয় বৈজ্ঞানিককে আজও 
বু ক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে গবেষণ! কাধ্য চালাইতে 
হয়। অর্থাভাব এবং উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অভাবে অনেক- 
বিষয়ের গবেষণায় হস্তক্ষেপ করা ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের 
পক্ষে সম্ভব হয় না। ইউরোপের অগ্রগামী দেশসমূহে ও 
আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় 


ও করা হয়। ভারতের ধনী সম্প্রদায় ও সরকারকেও দেশে 


বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপযুক্ত মুল্য দিতে হইবে। বিগত 
পচিশ বৎসরে বিজ্ঞানচ্চায় ভারতীয় প্রতিভার ষে পরিচয় 
পাওয়া গিয়াছে তাহাতে আশা করা অসঙ্গত নয় যথেষ্ট 
অর্থান্থকুল্য পাইলে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকেরা . এদেশে 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার বুল প্রসার ও উৎকর্ষ সাধনে ক 
কৃতকার্য হইবেন। 


চোর 
শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ 


১ 
জ্যেষ্ঠ মাসের দুপুরবেলা । অসহা গরমে সমস্ত সংসার যেন 
একেবারে পুড়িয়। ছারথার হইয়৷ যাইতেছে । একটু বাতাস নাই, 
আকাশে এক টুকরা মেঘের সঞ্চার নাই। এই ঘিপ্রহরের ৃ্ধ্য 
মাথায় করিয়া বাগ্দীপাড়ার পশ্চিমের মাঠের আলপথ ধরিয়া 
নটবর বাগ্দী সম্মুখের পাড়াটির উদ্দেন্টে চলিয়াছে। রৌদ্র ষে 
$& এত কড়া, বাতাস যে একেবারে আগুনের মত-_গায়ে লাগিলে 
চোখমুখের চামড়ায় ফোস্ক! উঠিতে চাহে__ইহার কিছুমাত্র খেয়াল 
নটবরের নাই। পা! কিন্তু তাহার কোনক্রমেই আর চলিতে 
চাহিতেছে না-_মনে হইতেছে এখানেই এই খরবৌদ্রের ভিতরেই 
সে শুইয়া পড়ে। চোখের সম্মুখে বিশ্বসংসার তাহার ঘুরিতেছে-_ 
পেটের অন্ত্রগুলির সমস্ত গতিবিধি যেন মে ঠিক ঠিক বুঝিতে 
পারিতেছে__কোথাও ষেন মোচড়াইয়! উঠিতেছে, কোথাও জলিয়! 
ধাইতেছে_কোথাও কাটাঘায়ের উপরে মুনের ছিটা দিলে 
যেমনি হয় তেমনি করিয়। উঠিতেছে। আজ চার দিন সে ভাতের 
মুখ দেখে নাই । এক দিন বজরা সিদ্ধ, এক দিন মেটে আলু সিদ্ধ। 
গতকল্য খানিকটা ফেন পাইয়াছিল, তাহাই আরও খানিকট। 
জলের সহিত মিশাইয়। মুন দিয়া খাইয়াছে, আজ সারাদিনের 
ভিতরে কিছুই জুটে নাই। সামনের পাড়াট! "মহাজন পাড়া”__ 
বড় বড় ব্যবসায়ী ধনীলোকের পাড়া । কিন্তু সেখানে ষেকি 
উদ্দেশ্তে নটবর যাইতেছে তাহ। সে নিজেই জানে ন।। ভিক্ষ।? 
ভিক্ষা যে মিলিবে ন৷ তাহা! নটরর বেশ ভালভাবেই জানে। 
ভিক্ষা! ইহার! দেয় না। দিবেই বা কয় জনকে ! রাস্তায় রাস্তায় 
তাহার মত এমনি কত জন ঘুরিয়। বেড়াইত্েছে। এক জনকে 
দিলে সেই মুহূর্তেই দশ জন আসে, এক ঘণ্টার মধ্যে সেই দশ জন 
একশ' জনে দ্ড়ায়। অবস্থ! যাহাদের ভাল, গোলা ভরিয়! বেশী 
লাভের আশায় যাহারা বেশী করিয়। মাল মজুত করিয়। 
রাখিয়াছে__দুই-দশ জনকে তাহার! যে ছুই-এক মুষ্টি না দিতে 
চাহে এমন নয় কিন্ত বশী লোক দেখিলে তাহারা আতঙ্কিত 
হইয়া উঠে। এই বুভুক্ষুর দল সমস্ত স্তা-নীতি ও পাপ-পুণ্যের 
দড়া্দড় ছি'ড়িয়া কখনও যে তাহাদের সযত্বুসঞ্চিত ভাগারের 
ভিতরে জোর করিয়। মাথা গলাইয়! বসিবে ন। তাহ। কে বলিতে 
পারে? সুতরাং ধনীদের ফটক একদম বন্ধ। তবু নটবর 
চলিয়াছে। পাড়াটার প্রান্ত নীমানায় পথের ধারে একটি বড় 
আমগাছ--তাহারই পরে বড় একটি বাগান-_রায়বাবুদের 
বাগান। ,বাগানের পরেই রায়বাবুদের খিড়কির পুকুর। পুকুরের 
ওধারে পাকাবাড়ী। নটবর আমগাছ্ছটির তলায় আসিয়! 
একেবারে এলাইয়া পড়িল। আমগাছের গুঁড়ির উপরে 


দেহভার ন্যস্ত করিয়া ছুই পা ধুলার উপরে ছড়াইয়া দিয়া-_সে 
কতক্ষণ চোখ বুঁজিয়৷ পড়িয়৷ রহিল। পড়িয়! পড়িয়া! নটবর স্বপ্ন 
দেখিতেছিল। ভাতের স্বপ্ন। এক থালা মোটা লালচালের 
মিষ্টি ভাত-_সঙ্গে খানিকটা শাকচচ্চড়ি, ইয়া বড় একট! কই বা 
মাগুরমাছের ঝোল! পাইলে এক নিশ্বাসে সে থালার সমস্ত ভাত 
নিঃশেষ করিয়া দিতে পারে । তাহার শুদ্ধ মুখের ভিতরে অসাড় 
জিহবা হঠাৎ একবার আনন্দে নৃতা করিয়া উঠিয়া আবার ঝিমাইয়া 
পড়িল। নটবর চোখ মেলিয়া মুখ বিকৃত করিয়া! বলিয়া উঠিল-_ 
দূর শালার মাই কি আছে বিলে এবার! কাল একটা বেল! 
ধরে কাদা হাতড়েও একট! কই পেলাম নাই । তারপর নটবর 
খাড়া হইয়া! বসিয়া সতৃষ্চনয়নে আমগাছটার শাখায় পাতায় 
ছুই চোখের দৃষ্টি দিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু বুথা; 
এই জ্যৈষ্ঠ মাসেও কোথাও কোন গাছে এবার একট! আম 
পাইবার উপায় নাই । গন্যান্ঠ বারে এ সময়টা অভ্ততঃ মাস- 
খানেক গরীব ছুঃখীর চালের খরচট| তো! তবু অনেকটা কম 
লাগিত। এক বেল! অনেকে আম খাইয়াই পেট ভরাইয়! লঈত। 
যাহার নিজের গান্ছ আছে তাহার তো! কথাই নাই-_হাহার গাছ 
নাই সেও পরের গাছের তল! হইতে ছই-দশটা। কুডাইয়া ল্টত। 
খানিকক্ষণ বৃথা তাকাইয়া তাকাইয়। সেদিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া 
লইয়৷ নটবর মনে মনে বিড়বিড় করিয়! গাছটার উদ্দেশ্যে গালাগালি 
করিতে লাগিল ৷ পুনরায় গাছটার গুঁড়িতে হেলান দিয়া আবার 
চোখ বু'জিল মে। এবার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল কতকাল 
পূর্বের একটি ঘটন1। এই রায়বাবুদের বড় তরফ-_মহিম রায় 
-মস্তবড় চালের ব্যবসা ছিল তঠার। সেবার আধাঢ় মাসের 
প্রথমে একসঙ্গে দশ দিন ধরিয়। নামিতে লাগিল ভীষণ বুষ্টি। 
সমস্ত মাঠঘাট গে ডূবিয়-মাঠের ধানের উপরে বানের জল 
ঢেউ খেলিয়! বেড়াইতে লাগিল । আউশ আমন কোন ধানের 
আর কোন আশা-ভরসা রহিল না। দেশের সব লোক হাহাকার 
করিতে লাগিল--কি খাইবে এবার__কেমন করিয়। ৰাচিবে। 
কিন্তু তবু চাউলের দাম তো ছুই আন! সেরের বেশী উঠিল ন!। 
রায়বাবুরা, পোদ্দাররা সব হাক্জার হাজার মণ রেঙ্কুন চাউল আনিয়া 


বিক্রয় করিতে লাগিলেন । নটবর পুনরায় চোখ খুলিয়। মুখ 


বাকাইয়৷ বলিল--আর শালার কি ষে হয়েছে এবার--বানে 
ডুবলে! না রোদে শুকিয়ে গেল না ফসল উঠলে! চাষার খরে-_ 
তবু শালার চালই পাওয়। যাচ্ছেক নি বাজারে! স্থুকিয়ে .কেউ 
ছুই-এক সের বেচে তে দাম টাক! টাকা সের! সে পুনরায় 
চোখ বুজিল। সেবার নটৰরের যোয়ান বয়স। রায়বাবুদের 
কাজ করিত সে।: মেবার একদিন পাংশ। ষ্টেশনে ছুই শত মণ 


চৈত্র 


নটবর গেল আর চার-পাঁচ জন লোক লইয়া সেই চাউল আনিতে। 
নৌকাও বোঝাই হইল-_এদিকে বুষ্টিও অঝোর ধারায় কড়িয়া 
পড়িতে লাগিল । সেই বৃষ্টি মাথায় করিয়া গ্রামে আসিয়া চুকিতে 
রাত্রি হইয়া গেল এক প্রহর। বৃষ্টির কিন্তু তবুও বিরাম নাই। 
এত রাত্রে এই বৃষ্টির ভিতরে কে নামাইবে চাউল। বাগ্দীপাড়ায় 
আসিয়া নৌক1 পৌছিলে রায়বাবু হুকুম দিলেন_-নৌকা। নটবরের 
বাড়ীর ঘাটে বাধিয়া রাখিতে । কাল সকালে মাল ঘরে তোলা 
যাইবে, দুইশত মণ চাউলের নৌকা রহিল সারারান্ত্রি নটবরের 
ঘাটে বাধা-_নটবর রহিল তাহার একমাত্র প্রহরী! আর আজ 
দেই নটবর তিন দিনের মধ্যে এক দান! অন্ন জুটাইতে পারে 
নাই ! তিন দিন ধরিয়া ছোট ছেলেমেয়ে ছুইটি খরের দাওয়ায় 
পড়িয়া পড়িয়৷ কীাদিতেছে। বড় মেয়েটিকে শ্বশুরবাড়ী হইতে 
তাড়াইয়। দিয়াছে-_-মাস ছুই ধরিয়া একবেলা খাইয়া উপবাস 
করিয়া! মেয়েটি একেবারে শুকাইয়! গিয়াছে__হাতেপায়ে জল 
লাগিয়াছে__বাচিবে না নিশ্চিত। নটবরের দৃষ্টি গিয়া পড়িল 
রায়বাবুদের খিড়কির ঘাটের দিকে । রায়বাবুদের বি মোক্ষদ। 
এক গাদা এটো! বাসন লইয়। ঘাটে আসিয়া নামিল। মোক্ষদ! 
ঘাটে বসিয়৷ ভূক্তাবশিষ্ট সব ঘাটের পাশে ছড়াইয়৷ ফেলিতে 
লাগিল। নটবর একদৃষ্টে সেইদিকে রহিল তাকাইয়। । এটে! 
কয়েকটি ভাত তরকারির চোক্লা-_লঙ্কার খোস৷ যদি পাইত সে! 
তাহার রসন। পুনরায় সজল হইয়া উঠিল । মোক্ষদ্া বাসনগুলা 
জলে ভিজাইয়া রাখিয়া বাড়ীর ভিতরে গিয়৷ ঢুকিল। নটবর 
পুনরায় চোখ বৃ'জিয়া পড়িয়া রহিল । কিছুক্ষণ পরে ঠিক মাথার 
উপরের একটা ডালে একটি কাক আসিয়া কাঁ-ক! করিয়া 
ডাকিতে আরম্ভ করিল। বড় বিশ্রী লাগিতেছিল নটবরের। 
চোখ মেলিয়৷ কাকটিকে ছই হাত আস্ফালন করিয়া তাড়াইতে 
গেল কিন্তু হাত ছুইখানি ষেন একেবারে “অসাড়' হইয়া গিয়াছে 
আর উঠিতে চাহে না । কাকটি কিন্তু কয়েক বার ডাকিয়া উড়িয়া 
গিয। সম্মুখের কাঠাল গাছটিতে বসিল। বার-চৌন্দটি বড় বড় কাঠাল 
হইয়াছে গাছটিতে । কয়েকবার ইতস্ততঃ করিয়। কাকটি একটি 
বড় কাঠাল ঠোক্রাইতে আরম্ভ করিল। কয়েক বার ঠোক্রাইয়! 
আস্ত একটি কোষ বাহির করিয়া ফেলিয়া দুই ঠেঁণটের ভিতরে 
চাপিয়া৷ একেবারে নটবরের মাথার উপর দিয়া উড়িয়া চলিয়! 
গেল। হঠাৎ নটবরের মন আনন্দে নৃত্য করিয়া! উঠিল-_-পাকি- 
যাছে কাঠালট। তাহা হলে । নটবর এবার নড়িয়া চড়িয়া বসিল-- 
সম্মুখে ও পশ্চাতে কয়েক বার দৃষ্টিপাত করিল কিন্তু পিছনের 
দিকে চাহিয়া! দেখে-নিতাই মণ্ডল গরু লইয়া মাঠের দিকে 
আমিতেছে। নিতাই চলিয়া গেলে পুনরায় সে এদিক ওদিক 
টাহিতে লাগিল--এবার আর পথে কাহাকেও দেখা গেল না 
কিন্তু পুনরায় মোক্ষদা আর এক গাদ! বাসন হাতে করিয়! 
ঘাটে আসিয়। বসিল। নটবরের গ! রাগে জলি! গেল ! তাহার 
মুখ দিয়া বাহির হইল-_আবার মরতে এলি, থাটুকে_মরিস' নি 


চোর 


চাউল নামিল মহ্িম রায়ের। নৌকা লইয়া চ্ছনা উত্তাইয়া কেনে_-তৃই মর-_শিয়াল শকুমির পেট তকুক। নাঃ এবার আর 


৫১৩ 





পাপা 


কোন আশ! নাই, মোক্ষদা বিকালের আগে আর খাট হইতে 
উঠিবে না--ততক্ষণ রাস্তা! দিয়া রীতিমত লোক চলাচল আর্ত 
হইয়! যাইবে । নটবর উঠিয়া বাড়ীর পানে প! চালাইল। 


২ 

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। আজ অল্প রাত্রেই টাদ উঠিবে, 
সুতরাং তাহার পূর্বেই কাজটি শেষ করা দরকার ! নটবর অন্ধ- 
কারে আত্মগোপন করিয়া আবার সেই আলপথ ধরিয়া রায়- 
বাবুদের বাগানের দিকে চলিল। পথটি আধ মাইল হইবে । এই 
পথটুকু চলিতে চলিতে নান! চিন্তা মাথায় আসিতে লাগিল 
নটবরের। সে আজ পাঁচ বংসর পৃবের্বের কথা । নটবর 
হাটের পাশের বড় রাস্তাটি ধরিয়া বাড়ীর দিকে যাইতে- 
ছিল। হঠাৎ পথের মাঝে এক জায়গায় সে থম্কিয়। দীড়াইল। 
রাস্তার উপরে ঘাসের ভিতরে একটি চামড়ার মনিব্যাগ রহিয়াছে 
পড়িয়।। নিকটে কোন লোকজন ছিল না। নটবর ব্যাগটি 
তুলিয়৷ লইল। খুলিয়৷ দেখে দশ টাকার করিয়া কুঁড়িখান! নোট 
রহিয়াছে ভিতরে । কাপড়ের নীচে লুকাইয়া৷ বাড়ী আসিয়! 
ঘরের ভিতরে পুনরায় ব্যাগটি খুলিয়! গনিয়া৷ গনিয়া দেখিল-_ 
নগদ দুইশত টাকা! কাহার টাকা? যাহারই হউক, 
কেহ তো আর জানিতে পারে নাই। নটবর অতি যব 
করিয়। শিকায় হাঁড়ির ভিতরে তৃলিয়৷ বাখিল নোটগুলি। স্থির 
করিল এ টাকা সে লইবে। কিন্তু সারাটা! দিন সে কোন কাজ 
করিতে পারিল না। আচ্ছা, সে যদি না পাইয়া অন্য কেন্ব 
পাইত-_ফিরাইয়। দিত কি টাকাগুল! ? তাদের পাড়ার হলধর 
কি গোবিন্দ পাইলে যে দিত ন1 তা সে হলফ করিয়া বলিতে 
পারে। কিন্ত সবাই তে! আর এক রকম নয়। সেবার ও-পাড়ার 
চক্কোত্তিদের পুকুরে, বড় চক্বোত্বির পুত্রবধূর গলার সোনার হার 
হারাইয়৷ গিয়াছিল--.ডুবৃরি নামাইয়া জল তোলপাড় করিয়া ফেল! 
হইল-_কিন্তু হার পাওয়। গেল না। পরের দিন সকাল বেল! 
তারিণী মাঝি মুখ ধুইতে পুকুরে নামিতেই দেখে পরিষ্কার জলের 
নীচে কি যেন চক্‌ চকু করিতেছে । মাত্র এক হাটু জলে নামিয়! 
তারিণী হারগাছি তুলিয়। ফেলিল, তৃলিয়াই চক্কোত্তি-গৃহিণীর হাতে 
গিয়৷ তুলিয়া দিল। ধন্ত ধন্য পড়িয়৷ গেল তারিণীর নামে । আবার 
ভাবিয়াছিল--কিন্তু কাহার টাক! তাহারই নাই খোঁজ-_পথে 
পাইয়াছে কুড়াইয়।--কাহাকে দিতে যাইবে সে? কিন্তু বিকাল- 
বেলা খোঁজ খোজ পড়িয়া গেল। বোসেদের বাড়ীর বড়বাবুর 
টাক! হারাইয়াছে। তিনি সাইকেলে চড়িয়৷ সদরে যাইতেছিলেন 
খাজন! দিতে-_পথে কোথায় মানিব্যাগস্মদ্ধ সমস্ত টাক! পড়িয়! 
গিয়াছে। 

সন্ধ্যাবেলা৷ বৈঠকখানায় বড়বাবু, মেজবাবুঃ ছোটবাবু সবাই 
চুপ করিয়! বসিয়। আছেন। নটবর গিয়! সেখানে ঢ.কিল। ধীবে 
ধীরে কাপড়ের নীচে হইতে মানিদ্যাগটি বাহির করিয়।৷ বলিল-_ 
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ভাখেন তো বড়বাবু আপনার মনিব্যাগ কি না? বড়বাবু 
ভাড়াতাড়ি নটবরের হাত হইতে ব্যাগটি লইয়া আনন্দে চীৎকার 
করিয়। উঠিলেন_-এ কি তুই পেয়েছিস্‌ নটবর__দেখি দেখি! 
খুলিয়৷ দেখেন-_-ভিতরে দশ টাকার কুড়িখানা নোট তেমনি ভাজ- 
কর| রহিয়াছে । তারপর নটবরের সে কি খাতির- গ্রামময় 
সুখ্যাতি পড়িয়া গেল। বড়বাবু দশটি টাকা তাহাকে দিলেন 
পুরস্কার । বোসগির্ি পরের দিন তাহাকে পেট ভরিয়া রসগোল্প! 
খাওয়াইলেন। তাহার মনে আছে--তিন কুড়ি রসগোল্প। 
খাইয়াছিল সে! 

আর আজ? নটবরের দুই চোখ বহিয়া ঝর ঝর করিয়া 
কয়েক ফেট! অশ্র গড়াইয়! পড়িল । চোর সে-_রাত্রের অন্ধকারে 
লুকাইয়! সামান্ঠ একটি কাঠাল চুরি কৰিতে যাইতেছে । হঠাৎ 
মাঠের প্রান্ত সীমানায় আদিয়! দাড়াইয়৷ পড়িল নটবর। না, 
সে পারিবে না চুরি করিতে__পারিবে না। কিন্তু পেটের অন্ত্রগুল! 
তখনও দাউ দাউ করিয়া জলিতেছে__ঘরে ছেলেমেয়ে ছুইটি যে 
মরিবার মত হইয়াছে !--না চুরি সে করিবে-যেমন করিয়া হোক্‌ 
বীচিতে তবে তো! মাত্র দশ-বার হাত উচুতে কাঠালটি। 
বেশ বড় কাঠাল, প্রায় আধ মণ হইবে ওজনে । নটবর প্রাণপণ 
শক্তিতে চাপিয়া৷ ধরিয়া! কান্ডে দিয়! বৌটাটি কাটিয়া ফেলিল। 
হঠাৎ কে একজন বেড়া ডিঙাইয়! একেবারে নটবরের গাছের তলায় 
আসিয়া দাড়াইল। সেই দিকে চোখ পড়িতেই নটবরের সমস্ত 
শরীর কাপিয়া উঠিল। সে কাঠালের বোটাটি শক্ত করিয়া ধরিয়া 
চুপ করিয়া! গাছের উপরে বমিয়। বসিয়া কাপিতে লাগিল । নীচের 
লোকটি ছুই-এক বার এদিক-ওদিক তাকাইয়। গাছের গুড়ি হইতে 
ছুটি কাঠাল ছি'ড়িয়! মাটিতে নামাইয়। ছুইটিকে একসঙ্গে রশি দিয়! 
বীধিয়া মাথায় লইবার যোগাড় করিতেছিল । নটবর গাছের উপরে 
বসিয়। সমস্তই দেখিল --তাহার সমস্ত ভয় গেল দূর হইয়া-_এও 
তাহ! হইলে তাহার মত আর একটি চোর! কিন্তু হূর্বল শরীরে 
গাছের উপরে বসিয়া এতবড় কাঠালের ভার সে কিছুতেই আর 
সহিতে পারিতেছিল না। অগত্যা'কাঠালটি হাতে ধরিয়! গাছ 
বাহিয়া! নীচে নামিয়া! ঝুপ করিয়! মাটিতে লাফাইয়! পড়িল । নীচের 
লোকটি আতঙ্কে অশ্চুট চীৎকার করিয়া দৌড় দিল-_কিন্তু সম্মুখের 
বেড়ায় বাধিয়া একেবারে চিৎপাত হইয়া গেল পড়িয়া । নটবর 
ভড়কিয়। গিয়াছিল। কিন্তু লোকটি আর উঠিবার চেষ্টামাব্রও 
করিল ন! দেখিয়া! দেখিয়। সে ভয় পাইয়। গেল। লোকট! নিশ্চয় 
ভূতের ভয় পাইয়াছে-_-এমনি করিয়! ভয় পাইয়! মরিয়৷ যাইবে 
নাকি শেষে । সে তাড়াতাড়ি গিয়া! লোকটিকে হাত ধরিয়! টানিয়া 
তুলিল। ততক্ষণ আকাশে চাদ দেখা দিয়াছে-_অন্ধকার আর 
নাই। নটবর লোকটির মুখের দিকে তাকাইয়া বিশ্ময়ে অবাক 
হইয়। গেল! একি, এ যে রসিকঠাকুর !- গ্রামের পুরোহিত ! 

রমিকঠাকুরকে খানিকটা স্বস্থ করিয়! লইয়। আবার সেই 
মাঠের আলপথ ধরিয়া তাহার! চলিতে লাগিল। রসিকঠাকুর 


প্রবাজী 


পি লপন্পি ৮ পা পাশাপাশি পাইপার সতস্পা পাপিস্পিসপিস্পিসিপাট 


১৩৫৪ 


কিছু দুর গিয়া দক্ষিণের পাড়াটির দিকে বাইবেন-_নটবর যাইবে 
সোজ। পূর্ব্বে। 

মাঠে নামিয়। রসিক বলিলেন--দেখিস্‌ বাপু--কথাটি যেন 
কোনক্রমে প্রকাশ না হয়! শেষকালে_এই বুড় বয়সে-- 

নটবর বাধা দিয়! বলিল-_-বলতে যাব কেনে, দা-ঠাউৰ- 
আমি নিজেও যে আজ চোর ! 

রসিকঠাকুর কীদিয়! ফেলিয়৷ বলিলেন__আর বলিস নে বাপু 
_আজ ছুটে! দিন অল্পের মুখ দেখিনি! মরে গেলাম রে-_ 
এবার আর বাচব ন।। আমাদের দিকে কে ফিরে দেখে? 

নটবর তাহার কীঠালটির ভাঙ্গা স্থানটির ভিতরে হাত চুকাইয় 
দিয় ততক্ষণ একটির পর একটি কোষ বাহির করিয়া মুখের 
ভিতরে পুরিয়। দিতে আরম্ভ করিয়াছে। 

পথের বাকে আসিয়৷ রসিকঠাকুর থমকিয়। দাড়াইলেন। 

নটবর বলিল-_-এইবার যান্‌ তাহলে দা-ঠাউর | 

রসিক বলিলেন__একট। কথ! বলতে চাই নটবর' 

নটবর বলিল-_ আজ্ঞে করেন ! 

_তোর কাঠালটা থেকে খানিকটা কেটে আমায় দিয়ে য' 
আর আমার একট! তুই নে। পাকা কাঠালের কতকট! পেজে 
তবু ছেলেমেয়ে ছুটি আজ খেতে পাবে। 

নটবর সন্কৃচিত হইয়া বলিল--কিন্তু আমি যে এটো কৰে 
ফেলেছি, দা-ঠাউর ! 

_আরে রেখে দে বাপু ও সব-__নিজে বাচলে তো বাপের 
নাম! 

নটবর কাস্তে চুকাইয় দিয়া আড়াআড়ি কাঠালটি ছই ভাগ 
করিয়৷ ফেলিয়া একটি ভাগ রমিকঠাকুরের হাতে তৃলিয়। দিয়া 
বলিল-_কিন্তুক চুরি করা তো৷ মহাপাপ দ।-ঠাউর ! 

--পাপপুণ্যির সময় এ নয় রে! আমাদের শাস্ত্রেই বলেছে_ 
আত্মানাং সততং রক্ষেৎ-_অর্থাৎ যেমন করেই হোক বীচা চাই-ই 
বুবলি না। 

একা৷ একা চলিতে চলিতে নটবরের মন জনেকখানি হান্ব! 
হইয়া! গেল।-_এ চুরিতে ত৷ হ'লে পাপ নাই। রসিকঠাকুর, 
যিনি ভদ্দর লোকের বাড়ী বাড়ী পুজো করে বেড়ান_-তিনি যখন 
চুরি করেন-_-তবে সে তো৷ কোন্‌ ছার! আর সেই যে তিনি কি 
বললেন-_আত্মানাং না কি-_-সেও ত শাস্তোরে রই কথা ! 

ঘরে ঢুকিয়া নটবর ডাকিল-_ও বাতাসী, বাতাসী আয় ম।: 

বাতাসী ঘরের মেবেয শুইয়াছিল-_তাড়াতাড়ি উঠির 
বলিল- খিদে লেগেছে বাবা ? 

নটবর,.কাঠালটি ঘরের মেঝের নামাইয়া বলিল _এই যে আম 
মা ! বলাই কুথারে ? 

বাতাসী ঘরের আর এক কোণায় আঙুল দিয়! দেখাইয়া! বলিল 
-এঁষে হোথায় শুয়ে আছে-_-এতক্ষণ ক্ষিদের জালায় কীদতি 





০ ৯ শপ পাপা পানী পাপী পা 


-জেগেছ্যালে।। বাতানী কাঠালের কোব তাঙ্গিয়৷ মুখে পুরিতে 


লাগিল। নটবর বলাইকে কয়েক বার ডাকিয়া কোন সাডা 
পাইল না, বলাই তখন মৃচ্ছিত। 


রোগীর পথ্য 
শ্রীরুদ্রেন্্রকুমার পাল 


আজকাল দৈনন্দিন সাধারণ খাগ্যই যখন ছুপ্রাপ্য এবং 
দুম তখন রোগীর পথ্য সংগ্রহ কর! কিংবা তার ব্যয় 
বহন করা যে কি কষ্টকর ব্যাপার তা৷ জনসাধারণের সকলেই 
জানেন। এই সম্বন্ধে আমাদের চিকিৎসকদের উপযুক্ত 
নির্দেশের অভাব, পথ্য সন্ধে সাধারণের মনের কতকগুলি 
ভূল ধারণা, এবং সময় সময় রোগীর নিজের পছন্দ-অপছন্দ 
অনেক স্থলে ব্যয়বাহুল্য সত্বেও পথ্য-বিভ্রাটের কারণ হয়; 
ফলে অন্থখ সারতে অনেক দেরি হয়। যে কোন রোগে 
উপযুক্ত ওষধের চেয়ে উপযুক্ত পথ্যের আবশ্তকতা কোন 
অংশে কম নয়, আবার অনেকগুপি রোগ কেবল নিয়মিত 
নতর্ক-পথ্য গ্রহণেই সারে, এবং কতকগুলি রোগ সম্পূর্ণ 
না হলেও আংশিক ভাবে, পথ্যের সাহায্েই উপশম হয়। 
এ জন্য সাধারণের (বিশেষত মহিলাদের, কারণ তাদেরই 
প্রায়শ রোগীর পথ্যের স্ঁকি নিতে হয় ) অবগতির জন্য এই 
প্রবন্ধে দু-চারটি কথা আলোচন! করব। 

“মাছে ভাতে বাঙালী” ; ষতই দুর্মূল্য অথবা দুর্লভ 
হোক না! কেন, এই ছুই বস্তই আমাদের সাধারণ খাগ্। 
সাধারণ অন্থখ-বিস্ৃখের সময় আমরা ভাতের পরিবর্তে 
আটা কিংবা স্থজির কটি, ( কখনও বা পাউরুটি ), সাগু, 
বার্সি, এবং সময় সময় খই কিংব! চিড়ার মণ প্রভৃতি খাই । 
অধিকাংশ রোগেই রোগীর পরিপাক শক্তি কমে যায় সেজন্ত 
পথ্য যাতে পুষ্টিকর অথচ লঘু ও সহজপাচ্য হয় সেদিকে 
দৃষ্টি রাখা উচিত। 

আটার রুটি__সাধারণত জর প্রভৃতিতে ভাতের 
পরিবতের এর ব্যবস্থা হয়। কিন্তু একমাত্র অভ্যন্ত খাছ 
ভাতের পরিবতে্“মুখ বদলানো"-গোছের ক্রিয়া! ছাড়া এর 
স্বারা অন্য কোন উপকারই হয় না; কেননা ভাত এবং 
আটার মধ্যে ভাতই সহজরপাচ্য বলে ভারতবর্ষের 'অন্যান্ত 
প্রদেশে ধারা সর্বদা রুটি খান, তারা জর হলে ভাত পথ্য- 
হিসাবে গ্রহণ করেন। পুষ্টি হিসাবেও আটার স্থান ভাতের 
খুব উপরে নয়, কেননা যদিও আটাতে প্রোটিন জাতীয় 
পদার্থ কিছু পরিমাণে অধিক থাকে, তবু চাউলের (প্রোটিনের 
শরীর-গঠনোপযোগী শক্তি আটার প্রোটিনের অপেক্ষা 
অনেক বেশি । আটায় 'বি'-জাতীয় ভাইটামিনের পরিমাণ 
কলে ছাট! চাউলের পরিমাণ থেকে অধিক হলেও, সিদ্ধ চাউল 


শ 


অথবা! ঢে'কিছ্ণাটা চাউল অপেক্ষ। খুব বেশী নয়। স্থতরাং 
পথ্য হিসাবে ভাতের পরিবতে” আটার রুটির ব্যবস্থায় 
বিশেষ কোন উপকার হয়না । সুজির মধ্যে ভাইটামিন, 
এবং ময়দা কিংবা আটা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রোটিন 
আছে, এতদ্বতীত স্থুপাচ্য বলে ভাতের পরিবর্তে রোগীকে 
স্থজি দেওয়া যেতে পারে। স্থির তালকে প্রথমে জলে 
সিদ্ধ করে যে রুটি প্রস্তত করা হয়, তা সহজে পরিপাক হয়, 
এজন রোগীর পথ্যরূপে এই ভাবে প্রস্বত রুটিই দেওয়! 
উচিত। 

পাউরুটি-_গৃহে প্রস্তত রুটি অপেক্ষা পাউরুটি স্থুপরি- 
পাচ্য হলেও একে ভাতের তুলনায় দুষ্পাচ্ই বলা চলে, 
কারণ যখন এক হতে ছু-ঘণ্টার মধ্যে ভাতের পরিপাক হয় 
তখন পাউরুটি পরিপাক হতে সময় লাগে তিন হুতে চার 
ঘণ্টা । সাদ! পাউরুটি সাধারণত ময়দায় প্রস্তুত হয় বলে 
তাতে ভাইটামিন ও লবণ জাতীয় পদার্থ খুবই কম থাকে, 
এজন্য বাজারে যে ধূসর বা আটার পাউরুটি (1000 
798৪ ) পাওয়া যায়, খাগ্য হিসাবে তা সাধারণ সাদ! 
পাউরুটি হতে অনেক পুষ্টিকর । পাঁউর্াটি খগ্ডগুলিকে 
টোষ্ট করে নিলে ষদ্দিও তা কতকটা স্ুপাচ্য হয়, তবু সম্যক্‌ 
পরিপাক হতে ভাতের চেয়ে অধিক সময় লাগে । স্থতরাং 
ভাতের পরিবতে” পথ্যরূপে পাউরুটির বিশেষ কোন মূল্য 
থাকতে পারে না। 

সাগ্ড__বাজারে সাগুদানা বা পার্ল-সাও বলে সাধারণত 
যে বস্ত পাওয়] যায়, আসলে তা সাগুদানা নয় এবং প্রকৃত 
সাগুদানার মত স্থপাচাও নয়। আসল সাগুদানা সাগু- 
গাছের মজ্জা হতে প্রস্তুত হয়, এবং তার দামও অনেক 
বেশী। বাজারে বিক্রীত সাধারণ সাগুদানা কাসাভা নামক 
এক জাতীয় গুল্সের শিকড় থেকে প্রস্তুত শ্বেতসার ছাড়া আর 
কিছুই নয়। এর তুলনায় প্রত্যেক গৃহে প্রায়শ যে ভাতের 
ফেন নষ্ট করা হয়, তা পথা হিসাবে অনেক ভাল, কেননা 
তা যেমন স্থপাচ্য, তেমনি তাতে ভাইটামিন এবং ফসফরাস 
প্রতভৃতিও আছে। স্থৃতরাং আজকাল অধিক মূল্যে 
বাজারের সাঞ্চ নামক বন্ত ক্রয়ের কোনও প্রয়োজনই নাই । 
আফুর্বেদ-মতে সফেন অন্ন অ-ফেন অন্ন অপেক্ষা পুষ্টিকর । 
বতর্মান পঞ্চাশের মন্বস্তরে অসংখ্য অল্নহীন বতুক্ষ নরনাবীর 


৫১৬ 





লি পপি পা পিস পা পে ৯ পি 


সম্ভবপর হয়েছিল। 

বালি- পরিষ্কৃত ষবের গু'ড়োকে সাধারণে বালি বলে। 
এটি একটি সহজ্পাচ্য পথ্য? কিন্তু বাজারে সাধারণত যে 
বালি খোলা অবস্থায় বিক্রয় হয়. প্রায়ই নানা ভেজালের জন্য 
তার রং ময়লা থাকে । খ্যাত দেশী ব্যবসায়ীর টিনে ভরা! 
বালি, বিলাতি অধুনা দুর্মল্য বাপির পরিবতে পথ্য হিসাবে 
চলতে পারে । উপযুক্ত পরিমাণে লেবুর রসের সঙ্গে ইহা 
স্থস্বাদু ও ন্গিপ্চকর পানীয় রূপেও বাবহৃত হতে পারে। 
কিন্তু অনেক স্থলে এর পরিবর্তে চিড়ার মণ্ডও দেওয়া! যেতে 


পারে। প্রায় এক ছটাক চিড়া এক ঘণ্টা এক পোয়া গরম " 


জলে ভিজিয়ে রেখে, পরে আরও আধ পোয়া! গরম জল 
মিশিয়ে পাচ মিনিট আগুনে ফুটিয়ে নিতে হয়। তারপর 
একটা পরিফ্কৃত ন্যাকড়ার মধ্যে রেখে ছু'দিকে ধরে, চিড়াকে 
ভাল করে জল দিয়ে চটকাতে থাকলে যে স্থস্্ম ম্ণড 
কাপড়ের অপর দিকে ছেঁকে বের হয়, তাকে উপযুক্ত- 
পরিমাণ জলের সঙ্গে মিশিয়ে নিলেই রোগীর পথ্যরূপে 
ব্যবহৃত হতে পারে। 


এরোরুট-__বাজারে এরোরুট নামে যা পাওয়। যায়, তা 
সাধারণত নানা প্রকার নিকুষ্ট শ্বেতসার থেকে প্রস্তত, এজন্য 
শিশু বা রোগীর পথ্যরূপে ব্যবহারে অনিষ্টের সম্ভীবন! 
আছে। এদেশে প্রস্তত “শটি-ফুড'ও প্রায় ভেজালযুক্ত | 
বিশুদ্ধ হলে শটি-ুর্ণ পথ্য হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। 
কিন্ত এবোরুট, শটি প্রভৃতিতে ক্যালপিয়াম লবণ একেবারে 
না থাকাতে, শিশ্খর খান্য কিংবা রোগীর পথ্য হিসাবে 
বহুদিন ক্রমাগত খেতে দিলে অপকার হতে পারে। 

মাছ--ভাতের ন্যায় মাছও বাঙালীর খান্যের একটি 
অপরিহার্য অঙ্গ, কিন্ত আজকাল দুর্মূলা ও দুপ্রাপ্য। মাছ 
স্থপাচ্য, মাংসেরই ন্যায় দেহগঠনোপযোগী প্রোটিন-সম্বলিত 
একটি উংকৃষ্ট খাদ্য । জনসাধারণের মনে বিশ্বাস ষে মাছে 
অধিক পরিমাণে ফসফরস থাকাতে যারা মনন, চিস্তন 
প্রভৃতি মস্তিষ্কের কার্ধ অধিক করেন, তাদের পক্ষে একান্ত 


আবশ্তক, কিন্তু এই বিশ্বাসের মূলে কোন সত্য আছে কিনা 


সন্দেহ। পূর্বে মনে কর! হত যে বাঙালীরা মাছ খায় 
বলেই তীক্ষধী হয়, কিন্তু অধূর্না মন্তিফের উৎকর্ষে 
নিরামিষাশী মাদ্রাজীদের অগ্রগতি সেই ধারণার সমর্থন 
করে না। এতৎসত্বেও মাছ যে 'একটি সহজপাচ্য পুষ্টিকর 
খাগ্য এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। রুই, 
কাতলা, গেল প্রভৃতির বাচ্চা, মৌরুলা, খল্সে প্রভৃতি 
ছোট মাছ এবং কই, মাগুর, সিঙ্জি প্রভৃতি জীয়ল মাছ- 


০০৮০০ ভীহানী: 
গৃহে গৃহে পরিত্যক্ত ফেনের সাহাযোই কতকটা জীবন-রক্ষা 


১৩৫৩ 
গুলি স্থপাচ্য ও বলকারক বলে রোগীর পথ্যেব সম্পূর্ণ 
উপযুক্ত। পক্ষান্তরে ইলিশ, বাচা প্রভৃতি মাছে জেহের 
অংশবা তৈল অধিক থাকে বলে, ভাইটামিন “এর 
উপস্থিতি সত্বেও ছুষ্পাচ্যতার জন্য এদের রোগীর পথ্যের 
অন্তভূক্তি করা উচিত নয়। চিংড়ি ও কাকড়া মাছ-জাতীয় 
জীব নয়, এবং দুষ্পাচ্য বলে কখনই রোগীকে দেওয়া! উচিত 
নয়। অতি অল্প মপলা সহযোগে মাছ সিদ্ধ কিংবা মাছের 
ঝোলই রোগীর পক্ষে প্রকুষ্ট খা্য । মাছ ভাজা, কিংবা 
ঝাল চচ্চড়ি, কিংবা কালিয়া প্রভৃতি গুরুপাক খাদ্যগুলি 
রোগীর পক্ষে বর্জনীয় । 
মাংস__সাধারণ পথ্য হিসাবে মাংস বর্জন করাই 

বিধেয়। তবে কখনও বা অস্থখের পর পরিপুষ্টির জন্য 
চিকিৎসকেরা মাংসের বিধান করেন। এ সময় পক্ষী- 

ংসের অথবা কচি ছাগ-মাংসের স্থপ-বূপেই তা পথ্যের 
অন্তভূক্তি হয়। রোগের পরবর্তী অবস্থায়ও পরিপাকশক্তি 
ক্ষীণ থাকে বলে কখনই মাংস খাওয়া উচিত নয়, বরং 
খানিকক্ষণ চিবিয়ে ফেলে দেওয়াই উচিত। হাড়ের স্ুপও 
একটি বলকারক পথ্য । রক্তহীনতা প্রভৃতি রোগে কাচা 
অথবা অল্প সিদ্ধ যকৎ ( মেটে ) খেতে দিলে উপকার হয়। 
সর্বদাই মনে রাখা উচিত ষে অধিক তেল, ঘি কিংবা মসল! 
সহযোগে, মাংস অত্যন্ত গুরুপাক বস্তুতে রূপাস্তরিত হয় 
বলে রোগীর পক্ষে সে রকমে রাধা মাংস কখনই পথ্যের 
অন্ততূর্স্ত করা উচিত নয়। 


ডিম-_একটি সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর পথ্য । যে সকল 
রোগে পরিপাক শক্তি খুবই কমে যায়, তাতে আধসিদ্ধ, 
সিকিসিন্ধ, কিংবা কাচা ডিম, এবং সময় সময় সাদা! অংশ 
( এল্বুমিন ) জলের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে দিলে উপকার 
হয়। ডিমের কুন্থমও একটি খুবই পুষ্টিকর বন্ত। অধিক 
সিদ্ধ শক্ত ভিম, ডিমের অমলেট, ডিমের কালিয়া প্রভৃতি 
অত্যন্ত গুরুপাক বলে পথ্য হিসাবে এরূপ বস্তগুলি 
অনিষ্টকর। 


ছুধ_অনেক রোগেই দুধ অথবা ছুধ থেকে প্রস্তত দই, 
এবং পরিমিত মাত্রায় ঘি, মাখন, ছানা প্রভৃতি ছুথজ 
উপাদানগুলি পথ্যরূপে দেওয়! যেতে পারে। ছানার জলও 
সময় সময় খুবই উপকারী পথ্য, এমন কি এর মধ্যে 
ল্যাকটোজ নামক ষে শর্করা থাকে তারও পথ্য হিসাবে 
মূল্য.বড় কম লয়। কিন্তু ছুর্ভাগ্যের বিষয় এ দেশে ছুধের 
বড়ই অভাব, এবং ছুমুল্যতার জন্ত পথ্য হিসাবে জন- 
সাধারণের সাধোর বাইরে বললেও চলে। গ্লযাকৃসো, 
হরলকিস্‌, মণ্টেড মিক্ক প্রভৃতি বিদেশী দু্ধজ খাদ্যও বাজারে 


৯৯াস্পাা সপ্ন পাা৯পাসপিস্পাাসপিস্টিসপিসিসপাসপাস্পিসপসপান্পিসপাসি 


বেশী পাওয়া যায় না। হৃতরাং শিশু, গভিনী এবং স্তন্ত- 
দাত্রী জননীদের স্বাস্থ্য উপযুক্ত ছুধের অভাবে দিন দিনই 
অবনতির নিম্ন স্তরে নেমে যাচ্ছে । ১৯৩৭ সালে পাটনায় 
প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে বিজ্ঞান-বিভাগের 
সভাপতি রূপে আমি গরীবদের খাদ্যে প্রত্যহ পাঁচ থেকে 
দশ গ্রেণ ক্যালসিয়াম ল্যাকটেট কিংবা ভাই-ক্যালসিয়ম 
ফসফেট খেতে দিলে তাদের দেহ গঠন হয় এবং শরীরে 
উপযুক্ত পরিমাণ ক্যালদিয়ম অনেকটা অব্যাহত থাকে, 
সে কথা বলেছিলুম । আমার মনে হয়, এই দুঃসময়ে এরূপ 
কৃত্রিম উপায়েই দুগ্ধের অভাব জনিত ক্যালসিয়মের এবং 
সেই অন্থদারে ফসকরসের অল্পতাও দূর করা উচিত। 
অবশ্য কেউ কেউ সোয়া-বীন নামক সিমজাতীয় বীজ হতে 
প্রস্তুত এক প্রকার তরল পদার্থ দুধের পরিবতে ব্যবস্থা দিয়ে 

থাকেন, কিন্তু সকল গৃহে তা প্রস্তুত করা সম্ভব নয়, এবং 
অনেকে তার স্বাদও পছন্দ করেন না; স্থৃতরাং এভাবে 
বাংল! দেশে দুধের অভাব পোয়া-বীন দিয়ে মেটানো 
সম্ভবপর নয়। 


ডাল--ধারা মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি খান না, ডাল 
হতেই তাদের প্রোটিন জাতীয় খাগ্াংশ লাভ হয়। ডালের 
মধ্যে মুগ এবং ছোলাই সর্বাপেক্ষা অধিক উপকারী, যদিও 
শনেকের মনেই ভুল ধারণা আছে যে একমাত্র মন্থ্রই 
মাংসের ন্যায় গুণ-সম্পন্ন, এবং এই ধারণার বশে নিরামি- 
ষাশীব1 এই ডালকে সর্বদাই বর্জন করেন। ডালের মধ্যে 
লোহা এবং ক্যালসিয়ম ঘটিত লবণ যথেষ্ট থাকে, এবং 
প্রোটিনও প্রচুর পরিমাণে আছে বলে স্থুসিদ্ধ ডালের জল 
সম্য় সময় উপকারী পথ্য বলে গণ্য হতে পারে। ডালের 
সঙ্গে সর্বদাই অল্প পরিমাণে ঘি অথব! মাখন খাওয়া উচিত। 
ধারা সহঙ্গে ডাল পরিপাক করতে পাবেন না, তারা 
অনায়ানে পাপর খেতে পারেন। ডাল-বাটার সঙ্গে ঈষৎ 
ক্ষার মিশিয়ে পাপর প্রস্তত হয়। শু করবার সময় বৌ্র- 
তাপে এর কতকাংশ কৃত্রিম উপায়ে পরিপকক হয়, সেজন্য 
পাপর ডাল অপেক্ষা সহজপাচা সামগ্রী । কিন্ত মনে বাখা 
উচিত যে রোগীর পক্ষে কেবল সেঁকে খাওয়াই উচিত, ঘি 
অথব। তেলে ভেঞ্জে পেলে উহা! পুনরায় দুষ্পাচ্য বস্তুতে 
রূপাস্তরিত হয়। 

তরিতরকানি-_সিদ্ধ অথবা পোড়া গোল আলু একটি 
সহক্ষপাচয পথ্য । খোসা সমেত সিদ্ধ করে, পরে খোপা 
ছাড়িয়ে নিলে, এর কোন সার পদার্থ নই হতে পাবে ন! 
এবং খোসাবিহীন নিদ্ধ আলু অপেক্ষা সহঞ্জে পরিপাক হয়। 
আলুতে প্রোটিন কম থাকলেও, অন্যান্ত উদ্ভিজ্ষ প্রোটিন 


রোগীর পথ 


৯০৯ সপিসপিস্পিসাসিসপিসি ০৯ ৩৯৩ সাত 


৫১৭ 


পিসি সিসিতাশি ত ৯ ০৯ সস্পিসতিসপসপাস্পিসপিশপা সা 


অপেক্ষা শ্রেয় এবং মাংসের প্রোটিনের ন্ায়ই সুপাচ্য। 
স্থতরাং রোগীর পথ্যের যে-সকল গুণ থাকা উচিত, অর্থাৎ 
স্থপাচ্যতা এবং পুষ্িশক্তি, এই ছুইই আলুতে বতর্মান ) 
কিন্ত ভাজা হলে তা অপেক্ষাকৃত দুষ্পাচ্য হয়ে পড়ে, এজন্ত 
জর হলে আলু ভাজা কখনই পথ্যরূপে গণা হতে পারে না। 

কাচা পেঁপে প্যাপেন নামক গ্রোটিনভপ্রক এনজাইম 
থাকার জন্ত একটি অতি উপকারী পথ্য। পুষ্টিকর কিন্ত 
ছুম্পাচ্য ষে কোন খাছ্যের রদ্ধনকালে তাতে কয় টুকরো 
কাচা পেপে ছেড়ে দিলে, তা সহজেই অনেকটা সুপাচ্য 
হতে পারে । এ হিসাবে যেসকল রোগে পরিপাকশক্তি 
ক্ষীণ হয়, তাতে কাচা পেঁপে খুবই উপকারী । 

সাধারণত লোকের মনে ধারণা যে কাচকল। একটি 
অতীব রক্তবর্ধক উপাদান কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। 
সাধারণ শাক-সবঞ্জি (যেমন পালম, নটে, সরিষা-শাক 


প্রস্ৃতিতে,) এবং শালগমে ও লৌহের পরিমাণ কাচকলা হতে 


বেশী, স্থতরাং এ হিসাবে কাচকলার শ্রেষ্ঠত্ব ভুল ধারণা । 
কিন্ত এই সকল শাক-সবজিতে লৌহ এবং ভাইটামিন 
পূর্ব স্ব কেরোটিনের প্রাধান্ত সত্বেও এগুলি 
ছুম্পাচ্য বলে অধিক পরিমাণে পথ্যের অন্ততুক্তি করা 
উচিত নয়। 

গাজর ' কেরোটিনপূর্ণ ও স্থম্বাঘু তরকারি রূপে 
স্থপথোর অন্তর্গত । এইরূপ ভাইটামিন “পি ও কেরোটিন 
থাকায় বিলাতি বেগুনও উপকারী বস্ত বলে পরিচিত, কিন্ত 
অধিকক্ষণ দিদ্ধ করলে ভাইটাখিন নষ্ট হয়ে যায় বলে একে 
কাচা, অথবা! অল্প সিদ্ধ করে খাওয়াই বিধেয়। 

কাচকল।, শিম, আলু। বীধাকপি, গাজর, বীট, শালগম, 
ডুমুর প্রভৃতি তবিতরকারি প্রায় সকল প্রকার ফলের মতই 
দেছের ক্ষারবর্ধক বস্ক বলে অস্ত্র প্রভৃতি রোগের পথ্যরূপে 
গণ] হতে পারে। 

ফলমূল__প্রায়শ দেখা যায় চিকিৎসকের! রোগীর জন্ত 
বেদানা, আঙ্গুর প্রভৃতি বহুমূল্য ফলমূলের ব্যবস্থা করে 
থাকেন, এবং যতটা বেদানার রস খাওয়া যায় শরীরে ততটা 
রুক্ত হয়, আঙ্গুর খেলে স্বাস্থ্যোন্নতি হয় এরূপ তুল ধারণার 
বশে রোগীও সামধ্যের অতিরিক্ত ব্যয়ে এই সকল সংগ্রহ 
করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে । কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশ্লেষ- 
ণের 'ফলে দেখা গেছে ষে এগুলির জন্য যে পরিমাণ দাম 
দিতে হ্য়, সেই পরিমাণে এদের খাদ্যমূল্য অথব| পথ্যমূল্য 
কিছুই নেই। অপর সকল স্মিষ্ট ফলের ন্যায় এদের 
মধ্যেও মূকোজ এবং ফ্রকটোঞ্জ আছে এবং ভাইটামিন "এ 
ও “সি' এগুলিতে আমাদের দেশী অথচ সম্তা ফল আম, 


৫১৮ 


স্শিপপাশিপীপপাশিপাপপাপশশ 


আমলকি, কিংবা বিলাতি বেগুনের মতও নয়. স্ৃতরাং 
এত অতিরিক্ত বায়ে পথ্যহিসাবে এই কল বিশেষ ফলের 
উপকারিতা এবং আবশ্যকতা কিছুতেই সমর্থন করা যায় 
ন]। ইংরেজীতে একটা কথা আছে “রোজ একটি আপেল 
গ্বেলে ডাক্তার ডাকতে হয় না" এজন্য অনেকে বনু মূল্য 
আপেল সংগ্রহ করেন। আপেল যদ্দিও একটি উৎকৃষ্ট ফল, 
তবুও প্রবাদবাকা তার যত দূর গুণকীর্তন করে, বৈজ্ঞানিক 
কষ্টিপাথরে যাচাই করলে, গুণহিসাবে তার'দাম অনেক 
বেশী বলেই মনে হয়। একই কারণে এবং দুষ্পাচ্যতার জন্ত 


আকরোট, পেস্তা, বাদাম প্রভৃতিও রোগীর পক্ষে তো৷ নয়ই, ' 


স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির পক্ষেও খুব অল্পই গ্রহণ করা উচিত। 
এদের পরিবর্তে নারকেল, চীনাবাদাম প্রভৃতি গ্রহণই 
শ্রেয়। 

মিছরি-_-এদেশে সাধারণের মনে ধারণা যে মিছরি 
রোগীর পথ্যের একটি অপরিহার্ধ অঙ্গ । ধারা শীতল পানীয় 
রূপে মিছরির সরব্ৎ পান করেন, তারা নিশ্চয়ই দেখে 
থাকবেন ষে এক্ধপ মিছরি-ভিজানো! জলে কি পরিমাণ ময়লা 
নীচে জমা হয়। সাধারণ চিনির সঙ্গে মিছরির তফাৎ এই 
ষে, ধধন চিনিকে জাল দিয়! মিছরিতে রূপান্তরিত করা হয়, 
তখন যত রকম ধুলা বালি মাছি বোলতা প্রভৃতি এসে এর 


মধ্যে প্রবেশ করে। স্থৃতরাং পথ্য হিসাবে চিনির পরিবতে" 


মিইবির স্থান সাধারণের অজ্ঞতাপ্রন্থত তৃল ধারণা এবং 
চিকিৎসকদের বিবেচনা-রহিত তুল নির্দেশ ব্যতীত আর 
কিছুই নয়। অনেকের বিশ্বাস মিছরিতে ্ুকোজ আছে। 
এই ধারণ! একেবারেই ভুল। মিছরির চেছে দানাদার 
চিনি পথ্যহিসাবে সর্বাংশে শ্রেয়, কেননা উহাতে ধুলা- 
বালি কম থাকে । কিন্তু পরিপুি হিসাবে গুড়ের স্থান 
চিনিরও উপরে, কারণ এতে শর্করা ব্যতীত লবণজাতীয় 
উপাদান এবং ভাইটামিনও অল্লাধিক পরিমাণে থাকে । 
স্থতরাং দেখা যাচ্ছে ষে গুড় গুণাল্গসারে সকলের শ্রেষ্ঠ এবং 
মিছরির মূল্য সকলের চেয়ে অধিক হলেও তা নিকুষ্ট। 
মধুতে কো এবং ফ্রকটোজ রূপে শর্করা থাকে বলে এর 
পথ্যমূল্য ন্থানত শর্করার চেয়ে বেশী । 

চা, কফি, কোকো! প্রভৃতি--পানীয়রূপে সর্বসাধারণ 
এদের প্রচলন সত্বেও পথাহিসাবে এদের কোন মৃল্যই 
নেই। বরং অতিরিক্ত খেলে ক্ষুধামান্দা, কোষ্ঠবন্ধতা, বুক 
ধড়ফড় প্রভৃতি অনিষ্টকর লক্ষণ প্রকাশিত হতে পারে। 
ঝুততরাং রোগীর পক্ষে এই সকল পানীয় বর্জনীয়। 


প্রবাসী. 
পাকা পেপে, কমলালেবু, কাগনী বা পাতিলেবু, পেয়ারা, 


পর 


তপন 


ওভালটিন গ্রভৃতি__পুষ্টিকর নানা খাদ্যের সংমিশ্রণ 
প্রস্তুত বলে, এদের খাদ্যহিসাবে গুণ যতই হোক না কেন, 
গুণের তুলনায় ক্রয়মূল্য শতগুণ অধিক, কেননা স্ুধৃস্ত 
বহিরাবরণ ও উপযুক্ত ঢাকনিযুক্ত টিনের মূল্য, কাগজের 
মোড়কের ব্যয় ও বিজ্ঞাপনের জন্ত যে বহ্ৰাড়ম্বর আবশ্বুক 
তার খরচও পুষিয়ে নিয়ে সাত সমুদ্র তের নদী পার হতে 
যখন এদেশে পৌছয়, তখন কিছুতেই তার মূল্য কম হতে 
পারে না। অথ তার মধ্যে যে-সকল উপাদান আছে, যথা 
দুধ, ডিম, কোকো! প্রভৃতি, তার সাহাষ্যে প্রত্যহ ঘরে তা 
তৈরি করে নিলে, খরচ হয় দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র। 
স্থতরাং পথ্যহিসাবে এদের প্রচলন যত কম হয় ততই 
মঙ্গল । 


শিশুর পথ/-_শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই প্রন্থতির৷ 
আজকাল চিকিৎসকদের প্রশ্ন করেন “বেবি'র জন্ত কি ফুডের 
(অর্থাৎ বিলাতি ফুড) বাবস্থা হবে? ঘিনি জীবন্থগ্ি 
করেন তিনিই তার ফুডের ব্যবস্থা জন্মের পূর্বেই করে 
রেখেছেন। কিন্তু আধুনিকী জননীরা হয় স্বাস্থ্য নষ্ট হবার 
ভয়ে, অথবা অজ্ঞতাবশত শিশুকে তার নিজস্ব খাদ্য হতে 
বঞ্চিত করে, এলেনবারি, হরলিকস্‌, মেলিন্স, গ্লাকৃসে৷ প্রভৃতি 
বিলাতি ফুড খাওয়াতে আরম্ভ করেন। ফলে একদিকে 
যেমন তাদের পীযুষধারার উৎস শুকিয়ে যায়, এবং তাদের 
জরাযুঘটিত নানা রোগ জন্মে, আবার তেমনি কৃত্রিম খাদ্য 
গ্রহণের ফলে শিশুরও পেটের অন্থখ, যরৎ্-বুদ্ধি এবং 
রিকেট্স প্রভৃতি রোগ জন্মে এবং স্বাস্থ্য ন্ট হয়। স্ৃতরাং 
স্তন্াদাত্রী জননীর পক্ষে সর্বদাই মনে রাখা উচিত যে, মাতৃ- 
স্তন্তই শিশুর পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট খাদ্য । তদভাবে সুস্থ 
ও নীরোগ অন্ত রমণীর স্তন্ত, এবং তারও অভাবে গরুর 
ছুধকে মানুষের দুধের মতন করে শিশুকে খাওয়ানো 
উচিত। গরুর ছুধে সমপরিমাণে জল মিশিয়ে ফুটিয়ে নিয়ে, 
তাতে চিনি, ক্রীম ও কয় ফোট। কডলিভার অয়েল (কিংবা 
হাঙ্গরের যৎ-তৈল ) মিশিয়ে শিশুর উপযুক্ত পথ্য প্রস্তত 
করা যায়। শিশুর দাত ওঠবার আগে তাকে বালি, সা 
প্রভৃতি শ্বেতসার জাতীয় বস্তু একেবারেই দেওয়া উচিত 
নয়। 

সাধারণ ভাবে পথ্য সম্বদ্ধে ছু-চারটি কথা বলা গেল। 
কোন্‌ রোগে কোন্‌ বিশেষ পথ্যের ব্যবস্থা পরা উচিত, 
একমাত্র উপযুক্ত চিকিৎসকের নির্দেশ ক্রমেই তার ব্যবস্থা 
করা উচিত, কেননা এরূপ সাধারণ প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিশদ 
আলোচনা সম্ভবপর নয়। 


বুভুক্ষ মানব 
শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী 


অমানিশার ঘোর অন্ধকার এবং ভয়াবহ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া! 
নারীকণ্ঠের করুণ আর্তনাদ উঠিল দ্বার খোল। ধ্বংসোন্ুখ জীর্ণ 
অট্টালিকা, তাহারই দ্বারপার্থে একটি ক্ষীণকায়া নারী আসিয়া! 
ঈ্রাড়াইয়াছে। দেহের সমভার বহনে অক্ষম, পা টলিতেছে, 
কোন প্রকারে দেওয়ালে ঠেস দিয়! নারী ব্যাকুল 
ভাবে দ্বার উন্মোচনের আবেদন জানাইল। রুদ্ধ 
কবাট খুলিল না৷ । ভিতর হইতে কোন মানুষের 
নাভিশ্বাসের ন্যায় শেবনিঃশ্বাসের শব শোন! 
বাইতেছিল। একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধান রাখিয়! 
গ্লেম্মাজড়িত ঘড় ঘড় ধ্বনি। শব্দ ক্ষীণ হইতে 
ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছিল, মৃত্যুর বার্তা সুনিশ্চিত 
হইয়। উঠিয়াছে। কিছুক্ষণ বাদে শব্দ খামিয়া 
গ্েল। নারীর দৃশ্পটে সচিভে্চ অন্ধকার ব্যতীত 
আর কিছু নাই__-আবেষ্টনী ষেন মুহুর্তে প্রেতলোকে 
পরিণত হুইয়। গেল। মহান্ধকারের অতল গহ্বর 
হইতে আর এক অন্তর্ভেদী বাণী উঠিতেছিল, 
মৃতের নিমিত্ত নির্বাক শোকোচ্ছণাস। নারী আর 
াড়াইয়। থাকিতে পারিল না, সংজ্ঞাহীনার স্তায় 
চৌকাঠের উপর গিয়! পড়িল। 

ঘটনাস্থলটি গৌরপুর গ্রামের বাবুদের বাড়ী। 
এখানে কয়েক মান আগেও প্রাচীন বংশের 
আভিজাত্য অক্ষু্জ রাখিবার প্রাণপণ চেষ্টা! চলিয়া- 
ছিল কিন্তু শেষরক্ষা হইল না.। অকন্মাৎ অল্লাভাব 
মহামারীর স্তায় গ্রামবাসীদের আক্রমণ করিল। 
লোকেরা! দিশাহার! হইয়া দিকে দিকে ভিটার 
মায়! ছাড়ি! পলাইয়াছে। সকলের মুখে একই 
কথা-_-অন্ন কোথায়? যাহারা ভিটার মায়! 
ছাড়িতে পারিল না তাহাদের ভিতর অনেকে দিনে 
দিনে শুকাইর়। মরিল, যাহারা! মরিল না তাহার! 
মৃত্যুর অপেক্ষায় রহিয়া গেল। মৃতের 
দেহ। তাহাদের দাহনক্রিয়। হয় নাই। গলিত 
মাংসের পৃতিগন্ধে বায়ু বিষাক্ত হইয়! উঠিয়াছে। 

প্রামের ছোটবড় কুটিরগুলি অধিকাংশই পরিত্যক্ত, কোনটির 
কবাট খোলা,_ভিতর খী-খ! করিতেছে । কোনটির কুলুপ - 
ভাঙা-_ছৃবুু ্ন্থিরার আগেও অপহরণের লোভ কাটাইতে পারে 
নাই, কিংকুটইতে পারে অপাক অন্নের সন্ধানেই বলপ্রয়োগে পর- 
গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল। চাটুয্যেদের এ আটচালায় ভাগাড়ের 
ভাজ অস্থির ভিড় লাগিয়াছে, সব নরকস্কাল। ওলাউঠা! একটির 
পর একটি মানুষকে মারিয়া! বংশে পিগুদানের নিমিত্ত কাহাকেও 
রাখে নাই। এষে রামু মুদির দোকান--যেখানে লাউলতার 


শুকনা কয়টা মোটা ভাল পড়িয়া! আছে। এখানে ছিল রামুর 
তুলসীতলা । নিকটেই স্বহস্তে বীজ পু'তিয়াছিল গাছটাকে নজরে 
রাখিবার জন্য । পুষ্ট কাণ্ড লইয়া যে-দিন লত। ফলেফুলে কুটিরের 
ছাউনি সব ধিরিয়। ফেলিয়াছিল সে-দিন রামু আনন্দ ও স্বত্বাধিকারীর 





গর্বে বলিয়াছিল-_আঃ বাঁবা, ধে-ভাবে বেড়ে চলেছে কোন্‌ দিন 
ওর ওজনে চালনুদ্ধ ভেঙে পড়বে । চালা ভাঙে নাই, রামু 
মরিয়াছে। গ্রাছের গোড়া পধ্যস্ত মানুষ কাচা অবস্থাতেই চিবাইয়! 
খাইয়াছে। বাবুদের বাধান বড় পাতকুয়ায় কিসের শব্ধ? ভিতরে 
মানুষকে ভাসিতে দেখা যায় না? সত্যই ছুইটি প্রাণী ডূবিয়া 
মরিয়াছে, কানের পাশ দিয়! ছোট ছোট বুদ বাহির হইতেছে, 
বৃষ্টির ড় ফোটার শবের মত তাহার আওয়াজ যাহার প্রতিধ্বনি 
ফপা। মৃৎ-গহ্বর হইতে উদ্ধে উঠিয়। আমিতেছে। মান্ৃব একটি 
নয়, ছুইটি। একটি শিশু, অপরটি নারী। উভয়েই উপুড় হইয়) 
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কিক 
আছে,_-মাথার পিছন দিকটা ও কোমরের খানিকটা জলের উপর 
দেখা যায়। সামান্য হাওয়। ভিতরে ঢুকিলে গোলাকার বৃদ্ধির 
ভিতর ঘুরিতে থাকে, হাওয়ায় নারীর এলোকেশ অসংখ্য ছোট 
সাপের মত আকিয়।-বাকিয়া নড়ে। শিশুর অনশন মাত! হয়ত! 
সন্থ করিতে পারে নাই, সন্তানকে জলে ভূবাইয়া৷ মারিয়৷ নিজে 
তাহার পথান্ুদরণ করিয়াছে । পাতকুয়ার উপরে আরও একটি 
শব কঙ্কালসার পুরুষের। অধিককাল মরে নাই,_দড়িবাধ! ঘটিট৷ 
হাতে ধর! রহিয়াছে । লোকট! নিশ্চয় জল খাইয়া জঠরাগি 
নিভাইবার চেষ্ট1। করিয়াছিল। কৃপ হইতে জল তুলিতে না পারিলেও 
জলপান্রটিকে ছাড়ে নাই। এইক্প দৃশ্তঠ একটির পর একটি 
আতিক্রম করিলে পুনরায় বাবুদের সড়কে আসিয়! পড় যায়। 
সড়ক পার হইলেই তোরণদ্বার, নবাবী আমলের তৈয়ারি। এখান 
হইতে খানিকট। দূরে সেই রুদ্ধ কবাট, যেখানে নারী শোকে 
সংজ্ঞাহীন হইয়। বসিয়া পড়িয়াছিল। 

বলিতেছিলাম বাবুদের থা, কুদ্রনারায়ণ চৌধুরীর কথা। 
আভিজাত্যের পূর্ণ প্রকোপ যখন ক্ত্ত্রনারায়ণের সহিত ধীরে 
দৈন্যের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ব্যবস্থা করিতেছিল। যখন রুদ্রনারায়ণ 
এক তৌজী গোপনে €চিয়। অপর তোৌজীর প্ররক্তার এন 
সরবরাহ করিতেছিলেন, যখন চৌধুরী-বাড়ীর বৌরাণী মহা- 
লক্ষ্মীর জড়োয়। গহন] প্রায় পিতল, কাদার দরে বিক্রী 
হইতেছিল সেই সময় এই মহামারী ব্যাপক ভাবে গ্রামকে 
আসিয়। গ্রাস করিল। দানবীর কদ্রনারায়ণ বেশী দিন প্রকৃতি 
গত ধন্দকে রক্ষা করিবার অবসর পাইলেন না। গ্ঠাহার 
নিজের পুব্রাতন কশ্মচারীরাই অগ্লাভাবে প্রজাদের ক্ষিপ্ত করিয়! 
তুলিল, দানের অপেক্ষায় কেহ থাকিল না। সবকিছুই লুট 
হইতে লাগিল। মহালক্ী প্রাচীনপন্থী জমিদার-বংশের ঘরণী 
হইলেও প্রজাদের সামনে বাহির হইতেন, সকলে তাহাকে ম! 
বলিয়! ডাকিত। অভিমানী স্বামীর তরফ লইয়া মহালন্ী 
প্রজাদের বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন “ক্ষণ তিষ্ঠ”, কিন্তু কল 
পান নাই। সহশ্র প্রাণীর হাহাকারে প্রাঙ্গণ ধ্বনিত হইয়! 
উঠিয়াছিল-_অগ্গ দাও, বুতুক্ষ মানব আমরা, অল্প দাও। মানুষের 
জঠরাম্ি দাউ দাউ করিয়া জলিতেছে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের 
অবকাশ নাই। দেখিতে দেখিতে গ্রামে বাজার হাট উঠিয়া 
গেল, কতক লুটে ভয়ে, কতক মাল সরবরাহের অভাবে । গ্রাম 
অল্প সময়ের ভিতর মৃতের আবাসভূমিতে পরিণত হইল । যেটুকু 
আহারের সংস্থান. মহালক্্ী করিয়াছিলেন তাহাও নিয়মিত ব্যয়ে 
নিঃশেবিত হইয়া! আসিতেছিল। স্বামীকে তিনি চিনিতেন 
তথাপি একমাত্র সম্ভানের দিকে তাকাইয়। অস্থুরোধ করিয়াছিলেন, 
একবার সাহেবন্থবোদের সঙ্গে দেখ। কর না, হয়ত একট! কিছু 
ব্যবস্থা হ'তে পারে। ক্্রনারায়ণের বংশমধ্যাদ্দা এবং আত্ম।- 
ভিমানের নিকট সবকিছুই তুচ্ছ। যেখানে হৃদয়ের সম্বন্ধ নাই, 
সেখানে দয়ার উপর নির্ভর করিয়! বাচা অপেক্ষ। মৃত্যু তাহার 
নিকট অধিকতর বরণীয়। স্বল্নভাষী দানবীর বলিয়াছিলেন “তেবে 


প্রবানী 
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দেখি।” তাহার ভাবনার অন্ত ছিল না, কিন্তু শেব পধ্যস্ত কাহারও 
নিকট প্রার্থা হইয় দাড়াইতে পারিলেন ন! । 

ঘটনার ঘৃর্ণমান চক্র দারুণ বেগে ঘুরিতেছিল। সঞ্চিত অল্প 
নিঃশেবিত হইতে হইতে এমন একটি সময় আসিল যখন একবেলা! 
অন্ধাহারের বেশী জীবনধারণের জন্ত অল্স সংস্থান থাকিল না । 
কদ্রনারায়ণ উহা। হইতেও পুত্র ও স্ত্রীকে ভাগ দিতেছিলেন। মহা- 
লক্ষ্মীর প্রতিবাদ নিক্ষল হইয়াছিল। ক্ুত্রনারায়ণের মত পরিবর্তন 
যে অসাধ্য কন তাহা তিনি জানিতেন। 

সে-দিন ময়ন চাকরটা। আর ফিরিল না। পুরাতন ভূত্যদের 
ভিতর ময়নাই টিকিয়াছিল, সেও চলিয়া গেল। যে-দিন ময়না 
বাবুদের বাড়ী ছাড়িয়। গেল সেই দিনই পুত্রের সংক্রামক রোগের 
লক্ষণ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। নধর ননীর পুতুল গশুকাইয! 
জীর্ণ কন্কাল হইয়া গিয়াছে, ক্ষণে ক্ষণে তৃষ্ণায় জল জল কারিয়া 
উঠিতেছে। ঘরে একটি মাত্র জলপাত্র তাহাও শূন্ত, এখন বাহির 
হইতে জল ন। আনিলে উপায় নাই। মহালক্ী উঠিতে পারেন 
না, অনুস্থ শিশু ক্রোড়ের উপর রোগের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। 
মহালক্ষী দৃষ্টির ঘারা স্বামীকে জল আনিতে অন্থুরোধ করিলেন । 

বাহিরের পাতকুয়৷ হইতে চৌধুরী-বাড়ীর কোন কর্তা জল 
তুলে নাই। উহ! ভাবিতে ক্ষণিকের জন্ত ইতস্ততঃ ভাব আসিয়া- 
ছিল কিন্তু পরক্ষণেই পুত্রের করুণ প্রার্থন! গুনিয়৷ টাদির ঘটা 
লইয়! বাহির হইয়। গেলেন । 

“অল্লক্ষণ পরেই জলপাত্র পূর্ণ করিয়৷ ফিরিয়া আগিলেন কিন্ত 
পুত্রকে তাহা পান করাইতে দ্বিধান্বিত হইতেছিলেন । জল দৃষিত। 
এ পাতকয়াতেই ছুইটি মানের মৃতদেহ দেখিয়। আসিয়াছেন। 
জলপাত্র হস্তে তিনি স্তব্ধ হইয়। দাড়াইয়া আছেন দেখিয়! মহালগ্ষ্মী 
পাত্রটি গ্রহণের নিমিত্ত হাত বাড়াইলেন। কুদ্রনারায়ণের মুখা- 
কৃতিতে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়াছে-_দয়ার অবতার কঠোর হইয়া 
গিয়াছেন, দেহে যেন রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়াছে | পাবাণবৎ অটল 
ভাবে াড়াইয়। আছে । যে-মান্ুষ ভগবানকে দয়াল প্রভু ভাবিয়! 
একনিষ্ঠায় সারাটা! জীবন পূজা! করিয়াছেন, যে-মামৃষ দান না 
করিয়। নিজে অক্নগ্রহণ করিতেন না, তিনি আজ ইষদেবতার বিরুদ্ধে 
বিল্রোহ ঘোষণ! করিবার জন্য প্রস্তত হইয়! উঠিয়াছেন, মানুষের 
সদৃগুপকে দুর্বলতা ভাবিতেছেন। কয়েক মুহূর্তের ভিতর 
নান। চিস্তাই তাহাকে প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ করিবার নিমিত্ত 
উত্তেজিত করিয়। তুলিতেছিল। শেষ পধ্যস্ত কম্পিত হস্তে 
বীজাপুর বিবমিশিত জল স্ত্রীর হাতে তুলিয়া! দিলেন। পুত্র আগ্রহে 
তাহ গলাধঃকরণ করিল। কদ্রনারায়ণ পুত্রের মৃত্যুর অপেক্ষায় 
অটল ভাবে দড়াইয়। রহিলেন। তখন তিনি ভাবিতেছিলেন__ 
চিকিৎসার আশা নাই, কোনপ্রকারে রোগমুক্ক হইলেও, 
অ্জাভাবে তিলে তিলে শুকাইয়! মরিবে। এই দুশ্ত স্বচক্ষে দেখ! 
অপেক্ষা মৃত্যুর দ্বার বিস্তারিত করিয়া দেওয়া! ভাল। জল সেবনের 
পর পিত৷ পুত্রের মুখঞ্জীকে অপলক দৃষ্টির দ্বার! নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিলেন। 


চৈতৈ 


পলে পলে সময় ় কাটিতেছিল। গ্বামী-দ্ত্রী উভয়ে নিবর্ণকৃ। 
ঘরে ক্ষীণ জ্যোৎন্নার আলো! আ'দিয়াছে। ভিতরের দিকে গাঢ় 
অন্ধকার জমাট বীধিয়! গ্রিয়াছে। কারণ ঘরে প্রদীপ নাই। 
ফেটুকু প্রাণের সাড়া! পাওয়া! যাইতেছিল তাহা থাকিয়া থাকিয়৷ 
কচি গলার হেচ.কি। 

গভীর রাত্রে কঙ্কালসার শিশু বাচার যন্বণা হইতে নিষ্কৃতি 
পাইয়া ধীরে ধীরে মাতার ক্রোড়ে অসাড় ও কঠিন হইতে লাগিল। 
শোকবিহবল! মাত! ভাবিতে পারিতেছিল না! মা৷ বলিয়া ডাকার 
প্রধান অধিকারী তাহাকে সব্বহার! করিয়া! চলিস্। গিয়াছে । মৃত 
সন্তানকে বুকের মাঝে চাপিয়৷ রাখিয়াছিলেন, যে নাই তাহাকেই 
পাওয়ার সান্বনায়। 

রুদ্রনারায়ণ সত্যই পাষাণ হইয়! গিয়াছেন, তাহার চক্ষে এক 





বোল্ভার জীবন-রহস্য 


৫২১ 


(ফোঁটা জল নাই। হয়ত অঞ্ধারা অমৃশ্টভাবে অন্তরে বহ্িতে- 
ছিল। স্ত্রীকে স্থির ও দৃটভাবে বলিলেন, আর কীদিয়া লাভ 
নাই, এখন আমাকে দাও আমার শেব কর্তব্য সারিয়া আসি। 

পুত্রের দাহক্রিয়। শেষ করিয়া, রুদ্রনারায়ণ নিজের সমস্ত সঙ্থ- 
শক্তি ও ক্ষমত| নিঃশেষ করিয়া শেষশযা গ্রহণ করিলেন । 

পরের দিনের ঘটনা প্রথমেই বলিয়াছি। দ্বারপার্থে যে-নারী 
আসিয়! ঈড়াইয়াছিল তিনি মহালগ্্ী। স্বামীর জনা চৌধুরী- 
বংশের গৃলক্ষ্মী পথের অসহায় ভিখারিণীর মত ডাক্তারের দ্বারস্থ 
হইয়। সামাঞ্চ বধ-পথ্য সংগ্রহ করিয়া! আনিয়াছিলেন। জনসেবায় 
নিযুক্ত ডাক্তার দয়াপরবশ হইয়৷ আহার ও উধধ দিয়াছিলেন। 
মহালক্ষী মানমধ্ধ্যাদার বিনিময়ে যাহা! সংগ্রহ করিলেন তাহাই 
গ্রহণের অসম্ভবতা ক্ুত্রনারায়ণ মরিয়। জানাইয়! দিলেন। 








বোল্তার জীবন-রহস্থয 
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য 


জীব-জগন্তের অনেকেই একক ভাবে বাস করিলেও কেহ কেহ 
আবার সমাজবন্ধ ভাবে বসবাস করিয়া থাকে । জাতীয় 
উৎকর্ষ বিধানের দিক হইতে বিবেচনা করিলে একক তাবে 
বণবাস করার অন্ুবিধা অনেক। কারণ জীবন ধারণের 





রাশী-বোল্তার শীত-ঘুম 
জন্য প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি কাধ্যই নিজে নিজে সম্পন্ন 


করিতে হয়।. 
পাওয়া যায়। মানব সামাজিক জীব । আদিম মন্ুষ্যসমাজে 


প্রয়োজন অথবা অভাব বোধ অনেক কম ছিল বলিয়াই বোধ" 


ইয় কতকট! স্বাভাবিক ভাবেই কণ্ধ-বিভাগের গোড়াপত্তন সুরে 
হইইয়াছিল। অপেক্ষাকত আধুনিক বুগে জাগতিক ব্যাপার 
বম্পর্কে অধিকতর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মান্য হ্যাটিগত অথবা 


কিন্তু সমাঞ্জ-ব্যবস্থায় কশ্-বিভাগের . সুযোগ . 


সমষ্টিগত প্রয়োজনে পার্থিব সম্পদ আহরণ এবং শ্ুশৃঙ্থলার 
সহিত বিবিধ দৈনশিন কাধ্য নির্বাহের নিমিত্ত বলপ্রয়োগে 
দাসত্ব প্রথার প্রচলন করে। পরবন্তী কালে অন্ত্প্রয়োগের 
সহায়তায় মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সমূহ বিনষ্ট করিয়! কৃত্রিম 





বৌল্তার ডিমের ক্রম-পরিণতি 


উপায়ে তাহাদিগকে চিরজীবন দাসত্বকাধ্যে লিপ্ত রাখিবার 
উপায় অবলম্বিত হয়। তৎপরবর্তী যুগে হয়ত নৈতিক কারণে 
এই প্রথ৷ ক্রমশ: পরিত্যক্ত হইলেও সামাজিক এবং ব্যক্তিগত 
প্রয়োজনে বুদ্ধি এবং কূট-কৌশল প্রয়োগে দাসত্বপ্রথা অব্যাহত 
রাখিবার উপায় অবলম্বিত হয়। ধশ্মের অনুশাসন, ইহকাল 
এবং পরকালের কাহিনী শুনাইয়া৷ সেবাধর্দের মহিমা কীর্তন 
হয়ত এই উপায়েরই একটা বিশিষ্ট দিকমাত্র। যাহাহউক, 
নৈতিক দৃষ্টিতে নির্দোষ এবং অনেকটা স্বাভাবিক উপায়ে মান্থুয 
যদি এমন এক জাতীয় মান্য উৎপাদনে সমর্থ হইত, যাহাদের 
একমাত্র সেবাধর্ে আন্রক্তি ছাড়! ক্ষুৎপিপান! ব্যতিরেকে অন্ত 
কোন প্রবৃত্তি থাকিবে না অর্থাৎ তাহারা বদি যান্ত্রিক মাস্থযের মত 


৫২২. 





বোল্তার কাঁড়ার ক্রম-পরিণতি 


রক্তমাংসের মানুষ স্থ্টি করিতে পারিত তবে এই সমসা! সমাধানে 
এত বিব্রত হইয়া পড়িত না । কিন্তু মানুষ এবিষয়ে কিছুদূর 
অগ্নসর হইলেও আজও সেরূপ কিছু অব্যর্থ উপায় আবিষ্কারে সমর্থ 
হয় নাই। 

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিসম্পন্ন মানু যাহ! 
করিতে পারে নাই বহুগুণ নিমনস্তরের কীটপতঙ্গেরা শ্দূর 
অতীত যুগ হইতে তাহ! আয়ত্ত করিয়! সাফল্যের সহিত কাজে 
লাগাইতেছে। সমাজবদ্ধ ভাবে বাস করিতে অভ্যস্ত মৌমাছি, 
বোল.তা, ভীমরুল, পিপীলিক! প্রসৃতি প্রাণীদের কথা৷ বলি- 
তেছি। হাজার হাজার মৌমাছি, হাজার হাজার পিপীলিক৷ 
এক বাসায় বাস করে। সমাজের বিভিপ্ন কাধ্যনির্বাহের জঙ্গ 
ইহাদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী-বিভাগ দেখ! যায়। তাহাদের এই 
শ্রেধী-বিভাগ স্বাভাবিক, কারণ রাজা, রাণী, সৈনিক, শ্রমিক বা 
কর্মী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীগুলির আকৃতি ও প্রকৃতি 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন । মৌমাছি, বোল্তা, পিপীলিকা প্রতৃতি বিভিন্ন- 
জাতীয় প্রত্যেকটি সমাজেই কন্মাদের সংখ্যা অগণিত। রাজা ও 
রাণীদের সংখ্যা কর্তাদের তুলনায় অনেক কম। মৌমাছি- 
দের ক্ষেত্রে এক-একটি চাকে সাধারণতঃ একাধিক রাবী-মক্ষিক! 
দেখ! যায় না। রাজা এবং রাণীর। অলসভাবে দিন কাটায়। 
তাহাদের কোনই কাঙ্গকশ্ম করিতে হয় না। কর্ীরাই সংসারের 
যাবতীয় কাজ করিয়া! থাকে । খাদ্য আহরণ ও তাহার বিলি- 
ব্যবস্থা, বাসগৃহ নিশ্মাণ, বাসগৃহ পরিষ্কার, শিশু প্রতিপালন 
এমন কি রাজ! ও রাণীদের মুখে খাবার তুলিয়া দেওয়! ও 
তাহাদের পরিচধ্যার যাবতীয় ব্যবস্থা। কম্্ারাই করিয়৷ থাকে । 
সানী কেবল ডিম পাড়িয়াই খালাস। ক্র সকাল হইতে সন্ধ্যা 
পর্যন্ত, কোন কোন ক্ষেত্রে দিবারাত্রি প্রায় সমতাবেই বাসার 
প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কার্যে ব্যাপৃত থাকৈ। - কক্ষাদের মধ্যে ঈর্ষা, 
দ্বন্থ, আলস্য অথব! প্রয়োজনাতিরিক্ত বিশ্রামের প্রবৃত্তি দেখ! যায় 
মাঁ। ইঙ্াদের কোন কাধ্যনিয়ন্ত্রণকারী পরিদর্শকও নাই; প্রত্যে- 
কেই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে স্বাভাবিক প্রবৃক্তির বশেই যস্ত্রের মত 
নিজের কান্ধ করিয়া বায় এবং প্রত্যেক ব্যাপারেই প্রয়োজন মত 


১৩৫৪ 





বাম হইতে দক্ষিণে-_বৌল্তার কীড়। ও পুত্তলী 


বুদ্ধি খাটাইয়! অবস্থান্যাযী ব্যবস্থা! অবলম্বন করিতে চেষ্টা করে। 
ষতই তুচ্ছ হউক, ইহারা কর্তব্যকাধ্য সম্পাদনে মৃত্যু বরণ করিতেও 
কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে ন1। কন্মাদের আর একটি অন্ভুত ক্ষমতা 
দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কারণে রাণীর অভাব ঘটিলে 
বাসায় নূতন নূতন কর্ম উৎপন্ন হইতে পারে না। যথেষ্ট সংখ্যক 
কম্মীর অভাবে সহজেই নান! প্রকার বিশৃঙ্খলার সথষ্টি হয়) তাহার 
ফলে সমাজ অতিক্রত ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হয়। এইরূপ 
ব্যাপার ঘটিলে কর্মীদের মধ্যে কেহ কেহ পুরুষ-সংশ্রব ব্যতিরেকেই 
ডিম প্রসব করিয়। নূতন নূতন কর্মী উৎপাদন করিয়া থাকে। 
স্ত্রী ও পুরুষ প্রাণীর মিলনের ফলেই পিতা অথবা মাতার 
অনুরূপ সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়! থাকে_জীবজগতের ইহা একটি 
সাধারণ পরিচিত ঘটন! । কিন্তু নিয়ন্তর্ের এই সামাজিক প্রাধীদের 
মধ্যে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে কেমন করিয়! ? ইহা একটি অদ্ভুত 
ব্যাপার, তাছাড়া আরও বিশ্ময়ের বিষয় এই যে, রাণীর! যৌন- 
মিলনের পূর্বেও ডিম প্রসব করিয়! থাকে? কিন্তু তাহা হইতে 
কেবল পুরুষ বা রাজাই জন্মগ্রহণ করে। যৌন-মিলনের পর 
রাণীর ডিম .হইতে কর্ীবাই আবিভ্তি হয়। কর্মারা। আকৃতি 
এবং প্রক্কতিতে মাতা “বা পিতা কাহারও অন্থরূপ নহে। পিগী- 
লিকার কর্মীদের মধ্যে মাতা বা পিত! কাহারও সহিত কোন 
সামপ্রস্য বাহির করা ছুধর। কেমন করিয়া একপ অন্ভুত 
ব্যাপার সংঘটিত হয়? আজ পধ্যস্তও এই জটিল রহস্য সম্পূর্ণ 
রূপে উদঘাটিত হয় নাই। তবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে 
এ বিষয়ে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার জানিতে পার! গিয়াছে। 
মৌমাছি, বোল.তা, তীমকুল, পিপীলিক| প্রতি একই 
বরগতৃক্ত প্রাণী । মোটামুটি কতকগুলি ব্যিয়ে মিল থাকিলেও এই 
বিভিপ্ন জাতীয় প্রাণীদের পরস্পরের মধ্যে গুরুতর কতকগুলি 
বৈষম্যও রহিয়াছে। কাজেই মৌমাছি-সমাজেখ “্রণীভেদের 
কারণ নিবিক্ত বা অনিবিক্ত ডিম এবং “রয়েল-জেলী” প্রয়োগের 
তারতম্যের বিষয় অব্নত- থাকিলেও বোল তা, তীমক্ুল, পিগী- 
লিকার মধ্যে প্রন্তৃত ব্যাপার কি: খটিয়। খাকে তাহা জানিবার 
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কর্মার! গর্ধের টুপি কাটিয়! নৃতন কণ্মার্দিগকে বাহির হুইবার 
স্বিধ৷ করিয়া দিতেছে 


জন্ত পিপীলিক। সম্বন্ধে অনুসন্ধানে ব্যাপূত হইয়াছিলাম। কিন্ত 
পিপীলিকার৷ ক্ষুদ্রকায় প্রাণী এবং লোকচক্ষুর অস্তরালে বাম করে 
বলিয়। তাহাদের সম্পূর্ণ একটা বিরাট দলকে কৃত্রিম বাসস্থানে 
প্রতিপালন করিয়া পর্যবেক্ষণ করা৷ বড়ই অন্সুবিধার ব্যাপার । 
তথাপি কয়েকবার চেষ্টা করিয়াও বিফল হইলাম । তখন অপেক্ষা- 
কৃত বৃহদাকৃতির ভীমক্ুল, বোল্তার কথা মনে পড়িল। কিন্ত 
ভয়ানক বিপজ্জনক বলিয়া ভীমরুল পুবিয়া পরীক্ষা কর! সম্ভব 
নহে। বোল-তা বিপজ্জনক হইলেও ভীমকুলের মত ততট| গুরু- 
তর নহে । কাজেই সতর্কতা অবলম্বন করিয়া বোল্তার কাধ্য- 
কঙলগাপ পর্ধ্যবেক্ষণে মনোনিবেশ করিলাম । কলিকাতার উপকণ্ঠে 
একট। পরিত্যক্ত স্থানে গাছের ভালে বোল্তার প্রকাণ্ড একট। 
বাসার সন্ধান পাওয়! গেল। বাসাটাতে প্রায় পাচ-ছয় শতের 
অধিক বোল্তা ছিল। বাসাটার অনেকটা অংশ লতাপাতার 
আড়ালে পড়িলেও কিয়দংশ অনাবৃত ছিল। কিন্তু নিকটে ন! 
গেলে ইহাদের কার্যকলাপ ভাল করিয়৷ দেখ! যায় না। কাছে 
বাইতেও বিশেষ ভরস! পাইলাম না; কারণ বাসা হইতে হাত 
ছুই ব্যবধানে আসিলেই ইহারা ভয়ানক উত্তেজিত হইয়। উঠে। 
কাজেই টেলি-মাইক্রস্কোপের সাহাব্য লইলাম। 

প্রায় €*গজ দূর হইতে টেলি-মাইক্রত্কোপের সাহায্যে বামার 
মধো বোল তাদের কাধ্যকলাপ পরিষ্কার ভাবে দেখা! যাইতে- 
ছিল। ছই-তিন দিন পর্যাবেক্ষণের ফলে বোল তাগুলির গতিবিধি 
ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনেককিছু দেখিতে পাইলাম বটে, কিন্ত 
এতগুলি বোল. তা! বাসাটার উপর প্রায় ঘে'সাথেসি করিয়! চল- 
ফের। করে বলিয়। গর্তগুলির অভ্যন্তরস্থ ডিম ও বাচ্চার অবস্থা! লক্ষ্য 
করিবার উপায় ছিল না । অগত্য। দিবাবসানে বাসাটাতে একদিন 
আগুন ও প্রচর ধূম প্রয়োগ করিলাম । অধিকাংশ বোল.তা মৃত্যু- 
মুখে পতিত হইলেও কয়েকটি উড়িয়! পলায়ন করিয়াছিল । পরের 
দিন গরিয়। দেখিলাম যাহারা উড়িয়া গিয়াছিল তাহার! বাসায় 
কিরিয়৷ আসিয়াছে ; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা খুবই কম । উত্তেজিত 
ভাবে তাহারা প্রত্যেকটি গর্ভে মন্তুক প্রবেশ করাইয়। বারংবার 
পরীক্ষা! করিয়া! দেখিতেছিল। বাসার দিকে অগ্রসর হইতেই 





বোল্তার গর্তের মধ্যে ডিমগুলিকে শয়ানভাবে স্থাপিত দেখা যাইতেছে 


তাহার! ডান! প্রসারিত করিয়া ত্রেজিত ভাবে আমার উদিকে 
একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। কেহই কিন্তু বাস! ছাড়িয়া উড়িয়া 
আমিল না। তথাপি ভয়ে পিছাইয়। গেলাম এবং টেলি-মাই- 
ক্রক্কোপের সাহায্যেই গর্তগুলির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে লাগি- 
লাম। বাসাটার মধ্যস্থলে কতকগুলি গর্তের মুখ সাদা টুপির 
মত পদার্থে আবৃত। বাকী গর্তগুলি সম্পূর্ণ অনাবৃত। বাসাট! 
থালার মত চেপট! এবং কতকটা গোলাকার । গর্তগুলি বাসার 
ধারের দিক্‌ হইতে মধ্যভাগে ক্রমশঃ লম্বায় বড় হইয়া উঠিয়াছে। 
ছোটবড় বিভিন্ন গর্তের মধ্যে বয়সের তারতম্যান্ৃযায়ী বিভিন্ন 
আকৃতির বাচ্চা ও ডিম দেখা বাইতেছিল। গর্তগুলির মুখ 
নীচের দিকে । বাচ্চাগুলিও নীচের দিকেই মুখ করিয়া রহিয়াছে । 
অপেক্ষাকৃত ছোট বাচ্চাগুলি প্রায় নিশ্চল ভাবেই অবস্থান 
করিতেছিল; কিন্তু সর্ববাপেক্ষা লম্বা! গর্ভগুলির অভ্যন্তরে হলুদ 
বর্ণের পরিপুষ্ট বাচ্চাগুলির অদ্ভূত একট! গতিভঙ্গী লক্ষ্য করিলাম । 
সর্বাপেক্ষা বড় বড় বাচ্চাগুলির প্রত্যেকেই তাহাদের দেহের 
উদ্ধভাগ ধীরে ধীরে চক্রাকারে আন্দোলিত করিতেছিল। বড় 
বাচ্চাগুলি ষে কেন এরূপ করিতেছিল তাহার কারণ কিছুই 
বুঝিতে পারিলাম ন।। পরের দিন দেখিলাম বাসায় বোল. তার 
সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া 
বুঝিতে পারিলাম--ঢাকনায় আবদ্ধ গর্তগুলি হইতে নৃতন নূতন 
বোল ত| বাহির হইয়! সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। 

যাহ। হউক, বোলতার সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পাইবার পূর্বেই 
বাসাটাকে তুলিয়৷ আনিয়া পরীক্ষাগারে স্থাপন করিবার মনম্থ 
করিলাম! ধুম প্রয়োগে বোগ্তাগুলিকে তাড়াইয়। বাসাটাকে 
তুলিয়৷ আনিয়! পৰীক্ষাগারে স্থাপন করিলাম । ছুই-তিন দিন পরেই 
পুনরায় কিছু নূতন বোন্তার আবির্ভাব ঘটিল। কিন্তু তাহার! 
কেহই বাসা ছাড়িয়। বাহিরে যাইত না। ইতিমধ্যে বাচ্চাগুলির 
মন্তক আন্দোলনের প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিলাম। বড় বাচ্চা- 
গুলি পুত্তলিতে রূপাস্রিত হইবার সময় হইলে এক্সপ ভাবে 
স্থৃত। বুনিয়! গর্তের মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। সত! এত নুগ্ যে 





রাশী-বোল্তা! তাহার বাসার গর্তগুলি তদারক করিতেছে 


ম্যাঞ্জিফায়িং গ্লাসের সাহায্য ছাড়! দেখিতে পাওয়া যায় না। মুখ 
ঘুরাইয় ঘুরাইয়া বারংবার এরপ সুক্ষ সত! জড়াইবার ফলে প্রায় 
ঘণ্টা দেড়েক সময়ের মধ্যেই গর্তের মুখে সাদ! টুপির মত একটা 
আবরণী গড়িয়া উঠে। ঢাক্ন৷ নিশ্মিত হইবার পর বোল্তার 
কীড়া বা অপরিণত বাচ্চাটা তথায় নিশ্চিন্তমনে নিশ্চলভাবে 
অবস্থান করে। কিছুকাল পরে ধীরে ধীরে কীড়াটা পুতুলীর 
আকার ধারণ করে । এই অবস্থায় কিছুদিন অতিবাহিত করি- 
বার পর উপরের পাত্ল! খোলস পরিত্যাগ করিয়৷ ডানাসমেত 
পূর্ণাঙ্গ বোলতা গর্দের ঢাক্ন! কাটিয়া বাহির হইয়া আসে। 

যাহা৷ হউক, বাসাটাকে পরীক্ষাগারে রাখিবার পর দিনদশেকের 
মধ্যেই প্রায় ছুই শতাধিক নৃতন বোল্তা৷ বাহির হইয়! পুনরায় 
বাসাটাকে ঢাকিয়৷ ফেলিবার উপক্রম করিল। ইহাদের অনেকেই 
বাহির হইতে খাদ্য এবং বাস। নিশ্মাণের উপযোগী পদার্থ সংগ্রহ 
করিয়৷ পূর্বের গ্তায় স্বাভাবিক ভাবেই কাজ চালাইতে আরস্ত 
করিয়াছিল। 

এই সময়ে এক দিন পরীক্ষাগারে কয়েকজন দর্শক আসিয়া- 
ছিলেন। বোল্তা পুষিতে দেখিতে তাহার! বিশেষ কৌতুহলী 
হইয়া উঠিলেন। একটু দূরে দীড়াইয়াই ত্ঠাঙ্থাদের নিকট 
ব্যাপারটা বুঝাইয়৷ ব'লতেছিলাম। ইতিমধ্যে দর্শকদের মধ্যে 
একজন ধূমপান করিতে সুরু করিয়াছিলেন। ছুই-চার মিনিট 
পরেই বোল্তাগুলি যেন ঘঅকম্থাৎ উত্তেজিত হইয়! উঠিল এবং 
ছুই-একটি বাস! ছাড়িয়৷ উড়িয়া একজন দর্শককে ভীবণভাবে 
দংশন করিল। পরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম-_-তামাকের ধোয়াই 
এই উত্তেজনার কারণ। যাহা হউক, এই ঘটনার পর আর 
বোল্তাগুলি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিলাম না । অবশেষে 
ক্লোরোকর্ম গ্যাস প্রয়োগে বোল্তাগুলিকে অজ্ঞান করিয়া! একে 
একে অধিকাংশ বোল্তার ডানা কাটিয়া ছিলাম! তাহার ফলে 
বোল্তাগুলি বাসার সমস্ত কাধ্যই চালাইতে পারিত কিন্তু উড়িয় 
আমিয়। কাহাকেও দংশন করিবার সাধ্য রহিল না। যাহাদের 
ডানা কাট। হয় নাই--আল্লসংখ্যক হইলেও তাধার়াই বাহির 
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1 দে & পু 
উপর হইতে নীচে-_-একজাতীয় বোল্তার শরীরের অভান্তরে 
বোল্তার রানী, রাজ ও বিষের থলি এবং বাহিরের 
কী হলের দৃষ্ 


হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়। আদিত। কিন্তু তাহার ফলেই 
বোধ হয় বিপদ দেখ! দিল। বাসার প্রয়োজনান্বরূপ সরবরাহ 
হইতেছিল না। গায়ের রং পরিবর্ভন দেখিয়! বুঝিতে পারিলাম, 
খুব সম্ভব উপযুক্ত খাদ্যাভাবৰে অনেকগুলি বাচ্চাই রোগগ্রস্ত 
হইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ এক দিন দেখিতে পাইলাম-_মাছির 
মত অকিস্ষুত্র এক জাতীয় অদ্ভুত পতঙ্গ কোন কোন গর্তে 
ঢুকিয় রুমন বাচ্চাগুলিকে চুষিয়৷ খাইয়া ফেলিতেছে। বাসাটার 
গর্ভ অসংখ্য এবং প্রায় প্রত্যেক গর্তেই ডিম অথব! বাচ্চ৷ ছিল। 
অল্লসংখ্যক বোল্তার পক্ষে এতগুলি বাচ্চার তদারক সম্ভবে না। 
কাজেই মড়ক অনিবাব্য হইয়। উঠিয়াছিল। তছুপরি মাছির 
আক্রমণে অতিশীস্রই বাসার অবস্থা শোচনীয় হইয়া! পড়িল। 
এই সকল নান! অন্াবিধার জন্ত কিছুকাল পরে পুনরায় লাল-পিপড়ে 
লইয়! অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইতে হইল। যাহা হউক, বোল্ত! 
প্রতিপালনের সময় তাহাদের জীবনযাত্রাপ্রণালী সম্পর্কে যাহ! 
লক্ষ্য করিয়াছিলাম সে-বিবয়ে কিঞিৎ আলোচন! করিব। 
.পৃথিবীর বিভিগ্ন অংশে বিভি3 জাতীয় অনেক রকম বোল্ত। 
দেখিতে পাওয়! যায়। কয়েক জাতীয় বোল.ত৷ বৃক্ষকোটরে 
অন্ধকার গহ্বরে অথব। অনেক সময় মাটির নীচে গর্ত খুঁড়িয়া 
বলের মত গোলাকার বাস! নিশ্বাণ করে। আবার কতকগুলি 
ঘরে চালার নীচে, গাছের ডালে অথব! নির্জন স্থানে কোন 





ভূমি-নিয়স্থিত একজাতীয় বোল্তার বাঁনার অতাস্তর ভাগ । 
উপরের জাবরণী ফেলিয়। দেওয়া হইয়াছে । 


কিছুর আড়ালে থালার মত চেপট! বাস! তৈয়ারী করিয়া! বসবাস 
করে। গর্তবাসী বোল তারা প্রথমতঃ অসংখ্য গর্ভসমন্িত চেপটা! 
থালার মত তিন-চার স্তর বাস! নিশ্মাণ করিয়া! সর্বশেষে সেগুলির 
চতুর্দিকে গোল করিয়া একট শক্ত আবরণে টাকিয়া! দেয়। এই 
জন্ত বাসাটাকে বাহির হইতে বলের মত গোলাকার দেখায়, কিন্তু 
ভিতরে কুঠরি গুলি বিভিন্ন স্তরে পর পর সজ্জিত থাকে । শীতের 
কিছু পূর্বে এই জাতীয় বোল তা-রাণীর যৌন-মিলন ঘটে । যৌন- 
মিলনের পর পুরুষগুলি মরিয়া! ষায়। গর্ভবতী রাণী সার! শীতকালটা 
সুবিধামত কোন স্থান নির্বাচন করিয়া খড়কুটা ব! অন্ত কোন 
শক্ত জিনিস আকড়াইয়া ধরিয়৷ ঈতঘুমে কাটাইয়! দেয়। শীতের 
অবসানে সে বাস! বীধিবার জন্ত স্থান নির্বাচনে বহির্গত হয়। 
স্থান নির্বাচন হইলে সে বারংবার পরিভ্রমণ করিয়৷ দেখে 
এবং আনন্দে অধীর হইয়াই ষেন নান! প্রকার গতিভঙ্গী করিয়া 
অবশেষে অনেকক্ষণ ধরিয়া! প্রসাধনে রত হয়। তারপর বাসার 
চতুদ্দিকে বারংবার চক্রাকারে উড়িতে উড়িতে কোন পুরাতন 
বৃক্ষকাণ্ড ব৷ অন্ত কোন শু কাষ্ঠের উপর উপবেশন করিয়া তাহার 
কির়দংশ কুরিয়। লয়। সেই পদার্থের সহিত মুখের লালা মিশ্রিত 
করিয়। মণ্ডের মত প্রস্তত করে। ইহাই বোল.তার বাস! নিন্াণের 
প্রধান উপকরণ। বার বার এই মণ্ড সংগ্রহ করিয়! রা প্রথমতঃ 
চারটি কোব বা গর্ত নিশ্মাণ করিয়া! ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিবার 
পর নান! প্রকার কীটপতঙ্গ ব! মাংসের টুক্র৷ মণ্ডের মত করিয়া 
বাচ্চাগুলিকে খাওয়াইতে থাকে। ইতিমধ্যে আরও" কয়েকটি 
গর্থ নিশ্বাণ করিয়া তাহাতেও ডিম পাড়িয়! রাখে। ইহার্দিগকে 
প্রতিপালন করিতে করিতে প্রথম চারটি গর্ত হইতে চারটি কন্ম 
বোল. তা৷ নির্গত হইয়। বাসার কাধ্যে রাণীকে সাহায্য করিতে 
জার করে। আরও কিছুকাল পর বখন দশ-বারটি কন্থা 





একজাতীয় বৌল্তার গোলাকার বাস! 


জন্মগ্রহণ করে তখন তাহারাই বাস! নিশ্মাণ, খাদ্য আহরণ প্রভৃতি 
যাবতীয় কাধ্য করি! থাকে । রাণীকে তখন হইতে আর কোন 
কাজ করিতে হয় না। নে কেবল গর্তে গর্তে ডিম পাড়িয়। যায়। 

আমাদের দেশীয় হল্দে রঙের বড় বোল্তা ও খয়েরী রঙের 
ক্ষদে বোলতার! গাছের ডালে, চালার নীচে অথবা আনাচে- 
কানাচে বাস! নিশ্বাণ করে। মৌমাছির চাকের গর্ভগুলি যেমন 
শয়ানতাবে পাশের দিকে প্রসারিত থাকে হল্দে বোল.তার চাকের 
গর্তগুলি সেরূপে নিম্মিত হয় না। ইহাদের গর্তগুলি থাকে 
নীচের দিকে মুখ করিয়া খাড়াভাবে। শীতের অবসানে রাণী- 
বোল. তাই প্রথমে বাস! নিপ্দাণ সুরু করে। গর্তের পত্তন হইয়া! 
গেলেই তাহার দেয়ালের গায়ে একটি ডিম পাড়িয়া আটকাইয়া 
রাখে। ডিমটি দেয়ালের গায়ে সমকোণে অবস্থান করে। ডিম 
ফুটিয়! বাচ্চা বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে গর্তটাকে লম্বায় ক্রমশঃ 
বাড়াইতে থাকে । বাচ্চাটা নীচের দিকে মুখ করিয়া থাকিলেও 
কোনক্রমেই গর্ত হইতে পড়িয়। যায় না। এইরূপে প্রথমতঃ 
কয়েকটি কর্মী নির্গত হইলে তাহারাই সংসারের যাবতীয় কার্যের 
ভার গ্রহণ করে এবং নৃতন নৃতন গর্ভ নির্মিত হইবানাত্রই রাণীর! 
তাহাতে ডিম পাড়িয়। দেয়। এক একটা বাসায় কতকগুলি 
রাণী এবং কতকগুলি রাজা থাকে । কিন্তু কর্মীদের সংখ্যাই 
সর্ব্যাপেক্ষা বেশী। বাসার উপরে অথবা আশেপাশেই ইহাদের 
মিলন সংঘটিত হইয়! থাকে । মিলনের পর পুকুষেরা! সাধারণতঃ 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রাণী-বোল্ত। নূতন বাসার পত্তন করিয়া 
সারা বছর ডিম পাড়িবার পর মৃত্যু বরণ করে। বছরের শেষের 
দিকে অর্থাৎ শীত আগমনের পূর্বেই বাসার মধ্যে নৃতন নূতন 
পুরুষ- ও রাণী-বোল তার আবির্ভাব ঘটিতে থাকে । পুরুব- 
বোল তাগুলি রাণীদের আগে জন্মগ্রহণ করে। রাণীদের আবি- 
ভাবের পূর্ব পর্যন্ত পুরুষ-বোল তাগুলি অমিকদের ' সেবা-গুঞাযায় 
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34249১42222 
অক্িস্ুখে পরিবনদ্ধিত হইতে থাকে | তাহার! বাসার মধ্যে অলস- 
ভাবে ঘুরিয়! বেড়ায় অথবা। আনন্দ-বিহারে বহির্গত হইয়া নৃতন 
পত্রপল্পবের মধু খাইয়। সন্ধ্যার পূর্বে বাসায় ফিরিয়া আসে। 
মৌমাছির ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, তাহারা! অপরিণত বাচ্চাগুলিকে 
'রয়েল-জেলী” প্রদান করিয়া ইচ্ছামত রাণী-মক্ষিকা উৎপাদন 
করিয়া থাকে । 'রয়েল-জেলী' কম পরিমাণে দেওয়! হয় বলিয়াই 
কণ্মা-মাছির উৎপত্তি হয়। রাণী-মক্ষিক। আকৃতিতে অনেক 
বড়। তাহার জন্ত চাকের মধ্যে অনেক বড় গর্ত নিশ্মিত হয় 
এবং কর্মার৷ তাহাতে প্রচুর পরিমাণ 'রয়েল-জেলী' রাখিয়া! দেয়। 
পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে কন্মাদের গর্থ হইতে অথব! যে 
কোন স্থান হইতে ডিম আনিয়। 'রয়েল-জেলী'পূর্ণ রাণীর গর্তে 


প্রবানী 
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রাখিলে সেখান হইতে রাণীই উৎপর হইয়া! থাকে। ইহাতেই 
বুঝা যায়__রয়েল-জেলী'র পরিমাণের ভারতম্যের উপরই পুরুষ, 
রাণী অথবা কম্মাদের উৎপত্তি নির্ভর করে। বোল তাদের মধ্যেও 
রাণীর গর্তটা কম্মীদের গর্ত অপেক্ষা কিঞিৎ বড় হয়শী তা 
ছাড়া কন্মাদের গর্ভের মুখের ঢাক্নাটি প্রায় চেপটা,$ কিন্তু রাণীর 
গর্তের ঢাকনা গোলাকার--টুপির মত। ইহারাও বাচ্চাগুলিকে 
রয়েল জেলীর মত একটা অপূর্ব পদার্থ খাওয়াইয় ইচ্ছামত কর্ম, 
পুরুষ অথব! রাণী উৎপাদন করিয়া থাকে। এই শক্তিশালী 
পদার্থের প্রভাবে কোন অজ্ঞাত উপায়ে রাণীর। ডিম পাড়িবার 
যন্ত্ক্ষপে পরিণত হয় আর কর্নার! ব্যক্তিগত সুখ-ছুঃখ উপেক্ষা 
করিয়া সমাজের জন্ত আত্মোৎসর্গ করিয়। থাকে । 


এ: 





চাষবাসের কথা৷ 
রায় দেবেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাছ্‌র 


৮ 
জলসেচন 

, ভাল ফসল পাইতে হইলে জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ 
রস থাক! দরকার; স্থৃতরাং যদি দেখা যায় যে, জমিতে 
রসের অভাব হইয়াছে, তাহা হইলে জলসেচন দ্বারা সেই 
অভাব পৃত্রণ করা আবশ্তক। সাধারণতঃ বর্ধাকালে যে- 
সকল ফসল জন্মায় তাহার্দের জন্ত জলসেচনের প্রয়োজন 
হয় না। কিন্ত গ্রীষ্মকালের ফসলের জন্য জলসেচন খুবই 
আবশ্তক। এমন কি, শীতকালেও যদি জমির রস শুকাইয়া 
যায়, তাহা হইলেও জমিতে জলসেচন করিতে হয়; 
আবার শীতকালের এমন ফসলও আছে, ( যথা__বিলাতী 
শ্রাক-সবজী আলু ইত্যাদি ) নিয়মিত জলসেচন না কৰিলে 
তাহাদের ফলন ভাল হয় না। জলসেচনের ছারা অন্ত 
ভাবেও জমির উর্ধ্বর্তা-শক্তি বাড়ে, যেমন পলিমাটি-যুক্ত 
জল জমিতে প্রয়োগ করিলে উহার হ্বারা জমির উর্বরতা 
বাড়ে। 

জনসেচন সন্ধে নিয়নিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করা 
দরকার--- ৪ 

(১) কোন্‌ ফসলের জন্ত কত পরিমাণ জলের প্রয়োজন 
এবং উহা কোথা হইতে আন! হইবে মন নদী, নালা, 
খাল, বিশ্বের জল কিংবা! বাধ, পুকুর ইত্যাদিতে আবদ্ধ বৃট্টির 
জল অথবা কূপের জল; অবস্থা-ভেদ্দে কোন কোন শঙ্কে 
পাচ-্ছয় বার জল সেচন কর! দব্বকার ।- 


(২) কি ভাবে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা যাইতে 
পারে। 


(৩) জমির সর্বত্র কি ভাবে সমান জল পাইতে পারে। 
ইহার জন্ত জমিতে আবশ্যক মত নালি কাটিয়া দিতে হয়। 

কোন্‌ ফসলে কোন্‌ সময়ে কত পরিমাণ জলের দরকার 
তাহা জমির রকম, ফসলের প্রয়োজনীয়তা এবং স্থানীয় 
আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে। 

জলসেচনের জন্ত কয়েকটি সাধারণ বস্ত্রের কথা নিয়ে 
বলা হইতেছে-_ 

(১) ঢেঁকি বা লাঠা-_-অগভীর কৃপ বা জলাশয় হইতে 
এই যন্ত্রের দ্বারা জল উত্তোলন করা যায়। এই যন্ত্রের 
সাহায্যে প্রতি মিনিটে আধ মণ হইতে এক মণ পর্যস্ত জল 
তুলিতে পারা যায়। ব্রাইট 
করা যায়। 

(২) দোন্_ শিমুল থা ভাল গাছের গাঁড় কুদিয়া এই 
্্ প্রস্তুত করিতে হয়, ইহার আকার কতকটা নৌকার 
মৃত। একটি মাত্র লোকের দ্বারাই এই যন্ত্র পরিচালিত 
হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় হাজার মণ 
জল উঠাইতে পারা যায়। পুকুর বা বাধ হুইতে জল- 
সেচনের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। 

(৩) শিউলি বা সেচনী-_ইহ! বাশ অথব! বেতের দ্বারা 
নির্মিত হইয়া থাকে; ইহার আকৃতি অনেকটা সেঁউতির 
মত। 'ঘোনের স্তার় ইহার দ্বারা তিন-চার হাত নিয় 


চর 


হইতে জল উত্তোলন করা যায়। সেচনীর ছুই পাশে ছড়ি 
বীধা থাকে এবং ছুই পাশে ছই জন লোক দাড়াইয়া জল- 





জলসেচনের বস্ত্_মোট 


(৪) বলদেও বালতি-_ছুইটি দোন একত্র করিয়া এই 
ষন্ত্রনিশ্মিত। একটি দোন যখন উপরে উঠিয়া জল ঢালিয়া 
দেয়, তখন অপরটি নীচে চলিয়া ষাযন। ইহা! বলদ দ্বারা 
পরিচালিত হয়। নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে বলদটির যাওয়া- 
আসার সঙ্গে সঙ্গে একটির পর একটি দোন নামিতে এবং 
উঠিতে থাকে । 

(৫) মোট-_কৃপ হইতে জল উত্তোলনের জন্ত এই যন্ত্র 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এই যস্ত্র একজোড়া বলদ এবং এক 
জন লোকের সাহায্যে চালিত হইয়৷ থাকে । 

উপরিউক্ত যন্ত্রগুলি ছাড়া জল উত্তোলনের জন্ত আরও 
অনেক উন্নত যন্ত্র আছে। এই সম্পর্কে পার্শিয়ান হুইল 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ 


৯ 


জল নিষ্ধাশন 


জমিতে জলসেচনের যেমন প্রয়োজন সেইরূপ আবশ্ক 


হইলে জমি হইতে অতিরিক্ত গুল বাহির করিয়া দিবার 
ব্যবস্থা বখা! দরকার । এমন অনেক শশ্ত আছে যাহা 
জমিতে জল আবদ্ধ হইয়া থাকিলে মোটেই বাচিতে পারে 
না। এই নকল শন্তের জন্য জমি হইতে জল নিকাশের 
ব্যবস্থা রাখা একান্ত প্রয়োজন । 

জমি জলে আবদ্ধ থাকিলে উহাতে বাষু চলাচল করিতে 
পারে না। ইহা! ছাড়া জল নিষ্কাশনের দ্বারা জমির 
. প্রকৃতিরও উন্নতি কর! যায়। এমন অনেক বিশেষ সার 
আছে ( যেমন নাইট্রেট অব সোডা ) জমিতে জল দাড়াইয়া 
থাকিলে তাহ! ধৌত হইয়া যান্গ। জল নিফাশনের দ্বারা 

ষ্ 


চাববাজের কথা 
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জমির উত্তাপ বক্ষা করা যায় এবং ফসলের জন্ত জমিকে দৃঢ় 
রাখা যায়। 


১৪ 
ফসলের পোকা 


নান! জাতীম্ব পোকামাকড়ের দ্বারা শন্তের ধে কত 
ক্ষতি হয় তাহা অন্থমান করা যায় না। ৫পাকার আক্রমণ 
নিবারণের জন্ত ওষধের ব্যবহার ও অন্ত কোন প্রতিকার 
করা খুবই কষ্টসাপেক্ষ। পোকামাকড়ের আক্রমণ যখন 
খুবই বেশী হয় এবং উহার দ্বারা ফসলের খুবই ক্ষতি 
হয়, কেবল তখনই উহা! আমাদের চোখে পড়ে; পোকার 
আক্রমণ হঠাৎ একেবারে বাড়িম্বা যায় না, উচ্থা ক্রমশঃ 
বাড়িতে থাকে । শুয়া ও লেদ! পোকাতেই আমাদের 
ফসলের বেশী ক্ষতি হয়; উহার! নিজেদের শরীর বদলাইয়া 
প্রজাপতি হইয়া উড়িয়া বেড়ায়; প্রজাপতির মধ্যে 
মেয়ে ও পুরুষ আছে; মেয়ে-প্রজাপতি ডাল, পাতা, ফল, 
ফুল কিংবা মাটির উপর ডিম পাড়ে, ডিম হইতে ছানা 
বাহির হইয়া গাছের কচি পাতা, শাস খাইতে আরম 
করে; ইহাদের তখন প্রজাপতির মত ডানা, শুড় ইত্যাদি 
কিছুই থাকে না, ইহারা তখন উড়িতে পারে না, কিন্ত 
চলিয়! বেড়ায়; যাহাদের গায়ে লোম আছে তাহাদের 
সঁয়াপোকা বলে আর যাহাদের গায়ে লোম নাই তাহাদের 
লেদা পোকা বলে; ইহার! দিনকতক বাদে খোলস 
ছাড়ে এবং এই রকম পীচ-ছয় বার খোলস ছাড়ে। 
প্রত্যেক বার খোলস ছাড়ার সময় ইহাদের চেহারা 
ও রং বদলাইয়া ষায়। শেষবার খোলস ছাড়িবার পর 
ইহারা খাওয়া বন্ধ করিয়া দেয় এবং নিশ্চল হইয়া পড়িয়া 


7৫২৮ প্রবাসী 
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০৯ ০৯৯৯ সিএমসি ্াপা্মস্স্মস্স্পপপ্্্স্্্উসপস্মপপস্মিপস্ট্প্পস্্প্পপপ্প্পপ্পসপপপপস্পপসপাস্ 
থাকে ; এই অবস্থায় নিজের মুখ হইতে স্তা বাহির শশ্ক্ষেত্রের উপর বা কাছাকাছি আশপাশে ঘাস-জঙ্গল, 


করিয়া তাহার সহিত পিছনকার পা জড়াইয়া ঝুলিতে 





জলদেচনের যন্ব--পাণিয়ান হইল 


থাকে; এগন ইহাদের গা, মুখ, চোখ ইত্যাদি কিছুই দেখা 
ধায় না। ইহাদের এই অবস্থার নাম পুভুলি? কিছুদিন 
পর এক একটি পুত্তলি হইতে এক-একটি প্রজাপতি 
বাহির হয়; এক-একটি প্রজাপতি ৩০০।৪০০ এবং তাহারও 
বেশী ডিম পাড়ে, স্বত্বাং শশ্ক্ষেত্রে একটি শুফাপোকা 
কিংবা লেদাপোক। দেখিলেই উহা যদি মারিয়া ফেলা যায় 
তাহা হইলে উহাদের বংশবৃদ্ধ ও উহাদের দ্বারা ফসলের 
ক্ষতি অনেক কম হয়। উইও ফসলের খুব ক্ষতি করে। 

নানাবিধ কারণের উপর পোকার আবির্ভাব নির্ভর 
করে এবং ঠিক কোন্‌ সময়ে কোন্‌ ঞ্াতীয় পোকার 
আবির্ভাব হইবে তাহা বলা সহজ নয়; তবে মোটামুটি 
বৎসরের কোন্‌ খতুতে কোন্‌ জাতীয় পোকার আবির্ভাব 
হইতে পারে তাহ! পূর্ববাহ্রে অনুমান করিয়া লইতে পারা 
যায় এবং তাহাদের জীবনধাত্রা-প্রণালী সম্বদ্ধে জান ও 
অভিজ্ঞতা থাকিলে পোকার আক্রমণ সম্বন্ধে অনেকটা 
সাবধান হওয়া যায় এবং ফসলের ক্ষতির পরিমাণও 
অনেকটা নিবারণ করা যাইতে পারে। 

কীটপতন্বের বার! ফসলের ক্ষতির পরিমাণ যাহাতে 
হাস হইতে পারে তাহার জন্ত নিয়লিখিত সাধারণ নিষ্বম- 
গুলি পালন করা বিশেষ দরকার-_ 

(১) ফসল যাহাতে সবল ও সতেজ হয় তাহার চেষ্টা 
করা উচিত; কারণ, ফসল সবল ও সতেজ হইলে উহা! 
পোকার আক্রমণ অনেক পরিমাণে প্রতিরোধ করিতে 
পারে। 


(২) খন্ক্ষেত্র সর্বদাই পরিফার-পরিচ্ছন্ধ রাখা উচিত। 


আগাছা, আবর্জনা ইত্যাদি থাকিলে পোকামাকড়ের 
উপদ্রব বেশী হয়; কারণ উহাদের উপর বাস কিয়! উহারা 
বংশ. বুদ্ধি করে। 

(৩) শ্রীন্মকালে জমি ভাল করিয়া লাঙ্গল দিয়া ওলট- 
পালট করিয়া দেওয়া উচিত; তাহা হইলে জমিতে যে- 
সকল পোকার ডিম, বাচ্চা ইত্যাদি থাকে তাহারা নষ্ট 
হইয়া যায়। | 

(৪) ক্ষেত হইতে ফল উঠাইং1 লইবার পর এ ক্ষেতে 
যেন এ ফসলের ছুই-একটি গাছও পড়িয়া না থাকে; 
ধান, তুট্রা, জোয়ার ইত্যাদি কাটিয়া লইবার পর 
উহ্তাদের গোড়া হইতে যদি নৃত্ন গাছ বাহির হয়, 
তাহাও ক্ষেতে রাখা উচিত নয়; কারণ, ক্ষেতের উপর 
এই সকল গাছে পোকা বাস করিবে এবং পরবন্তী বৎসরে 
ফসলের সময় উহার আবার এ ফসল আক্রমণ করিবে। 

(৫) খুব শীস্ত্ শীগ্র বাড়ে, এমন ফসল ক্ষেতে বপন 
করা উচিত, কারণ" তাহা হইলে ফসল কাটিয়া লইবার 
পর পোকা খাগ্ের অভাবে মবিয়া যাইবে । 

(৬) কখন পোকার প্রথম আবিঠাব হয়, সে সঙ্থন্ধে 
সদাসর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ক্ষেতে দুই-একটি 
পোকা দেখিলেই উহা মারিয়া ফেলিতে হইবে। কারণ 
এ ছুই-একটি পোকার দ্বারাই খুবই দ্রুতগতিতে উহাদের 
ংশ বৃদ্ধি পাইবে। 





(ক) রানী উই, ৫) ও (1) কম্মাঁ উই, (ঘ) পুত্তলি-_পুরুষ, 
(৬) পুত্তলি-_স্ী, (5) ভানাযুক্ত উই 


(৭) মই দিয়া জমি শক্ত করিয়া দিলে মাটির ভিতর 
হইতে পোকা মাটির উপরে আসিতে পারে না এবং উপর 
হইতে নীচে যাইতে পারে না। 

(৮) গোবরের গর্ত, আবজ্জনার স্তপ ইত্যাদি পোকা 


চৈত্র 


মাকড়ের আবাসভূমি ; স্থতরাং উহাদের 
প্রতিও দৃষ্টি বাখিতে হইবে । 

(৯) বিশুদ্ধ বীজ ব্যবহার করা 
উচিত; কারণ, অনেক সময়ে বীজের 
গায়ে পোকার ডিম লাগিয়া! থাকে। 

উপরোক্ত নিয়মগ্ডলি অবলম্বন করা! 
ছাড়া পোকার আবির্ভাব হইলে 
নিয়লিখিত উপায়ের দ্বারা পোকার 
আক্রমণ নিবারণ করা যাইতে পারে-- 

১। যেসকল পোক। লাফাইয়! 
বেড়ায় কাপড়ের থলের দ্বারা তাহা- 
দিগকে ধরিয়া মারিয়া ফেলা যায়। 

২। এমন অনেক পোকা আছে 
যাহারা আলো দেখিলে আলোতে 
আসিয়া পড়ে ও মরিয়া যায় ; স্থাতরাঁং 
মাঠে আলো জালিয়া এ সকল পোকা নষ্ট করা যায়। 

৩। যে-সকল পোকা মাটির তলায় লুকাইয়া থাকে 
জলসেচনের দ্বারা তাহাদিগকে অনেক পরিমাণে নষ্ট কর! 
যায়। 

৪। পিচকারীর দ্বারা গঁধধ ছিটাইয়া অনেক বকমের 
পোকা ন& করিতে পারা যায়। 


১১ 


ফসলের রোগ 

নানাঙ্গাতীয় কীট পতঙ্গের দ্বারা শসোর যেরূপ ক্ষতি 
হয়, নানা প্রকার রোগের ছ্ব'রাঁও শশ্তের ক্ষতির পরিমাণ 
খুবই অধিক। কাট -পত্রঙ্গের আক্রমণের মত রোগের 
আক্রমণও প্রথমে কম থাকে এবং দৃরিগোচর হয় না। 
রোগ যখন বুদ্ধি পাইয়া গাছের খুবই ক্ষাঁত করিতে আরম্ত 
করে তখনই উহা আমাদের নজবে পড়ে । গাছের সমুদয় 
বোগই স্থানীয় জলবাঘুর উপর অনেক পরিমাণে নির্র 
করে। গাছের রোগ নিবারণ কর! খুবই শ্রমনাপেক্ষ এবং 
ইহার জগ্য সমবেত চেষ্টার একাস্ত প্রয়ো্তন। কোন্‌ কোন্‌ 
কারণে, কি কি অবস্থায় ও কোন্‌ কোন্‌ সময়ে কি কি 
রাগের প্রাহর্ভাব হইবার সম্ভাবনা! আছে তাহা জানা 
1াকিলে, রোগ-নিবারক ও আরোগাজনক উপায় অবলম্বন 
রিয়া শসাকে উহাদের আক্রমণ হইতে অনেকটা বাচান 
ইতে পারে। নিয়পিশিত বোগ-নিবারক উপায়গুপি 
ময়মত অবলম্বন করিলে অনেক উপকার পাওয়া যাঁয়__ 

১। গরম জলে কিংবা তু'তে ভিঙ্ান জলে বীজগুলি 
্ লইলে অনেক প্রকার রোগের বীজাণু নষ্ট হইয়া 

1 
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জল সেচনের যন্ত্র দোন 


২। যেসকল পাতার উপর সাদা সাদা ছাতা পড়ে, 
সেই পাতাগুলির উপর গন্ধক ও তামার গুড়া ছড়াইয়৷ 
দিলে বীক্গাগু বঞ্চিত হইতে পারে না। 

৩। বাগান, জঙ্গল, কিংবা ক্ষেত হইতে ছাতা" ধরা! 
গাছ একেবারে সম্পূর্ণক্ূপে উঠাইয়া ফেলা দরকাব। 

৪। গাছের ব্যাধিগ্রস্ত কিংবা মৃত অংশগুপি একেবারে 
নষ্ট করিয়া স্থাঁনাস্করিত করিয়া পুডাইয়া ফেলা উচিত । 

৫। মাঠে আগাছার ভিতরে রোগের বীক্জাণু বদ্ধিত 
তয়, স্থতরাং আগাছাকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিতে 
হইবে। 

৬। গাছের ক্ষতস্থান মালক্কাতরা কিংবা অন্ত কোন ৪ 
প্রকার প্রতিষেদক দ্বাগা প্রলেপ দেওয়া আনশাক। 

৭। বীন্ত জমিতে একরে জমট করিয়া অনেকগুলি 
গাছ জন্মান কোনমতেই উচিত নতে। 

৮| একই স্থানে ভিন্ন ভিন্ন বংদরে ভিন্ন ভিন্ন গছ 
রোপণ করা কর্তবা। 

৯। যে সকল স্থানে রোগের জ্গীবাধু সকল বর্ধিত 
হয় সকল স্থানে গাছ বোপণ কর! বিশেয় নহে। 

১০। যে-সকল গাস্ছ রোগ প্রতিরোধ করিতে পাবে 
& সকল গাছঈ নির্বাচন করিয়া রোপণ করা দরকার | 

উপবোক্ত নিয়মগ্ডলি ছাড়া আরোগাজনক নিয়লিখিত 
গুধধগুলি সহঙ্জে কার্যকরী বলিয়! প্রমাণিত হইয়াছে 

১। বোরণে মিকশ্চার-_সাধাবণতঃ রোগের বীক্ষাণু 
ধ্বংসের পক্ষে এই উধধ অতাস্ত ফলপ্রদ; উহার প্রশ্বত- 
প্রণালী ও বাবহার-প্রণালী অতি সহজ ও অক্টীবায়- 
সাপেক্ষ । গাছের বাড়িবার শক্তি যখন বন্ধ থাকে তখন 
রোগ নিবারণ করিবার জন্ত এই শুঁষধ পিচ.কারীর দ্বারা 


১৩৫৪ 








কে) একটি সাদ! রঙের প্রজাপতি--ইহা! অনেক প্রকার শন্তের খুবই ক্ষতি করে। 
খে) ইহ! আর এক প্রকার প্রজাপতির বাচ্চা--শস্তের খুবই ক্ষতি করে । (গ) আর এক 
প্রকারের প্রন্গাপতি--তীহার কীট ও পুত্তলি। €হ) আর এক প্রকারের প্রজাপতি--. 
প্রজাপতি--ধানের খুবই ক্ষতি করে। 

€) সুক্তরের খুবই ক্ষতি করে। €ছ) ইহাও নানাবিধ ফসলের খুব ক্ষতি করে। 


কীট ও পুত্তলি। €) আর এক প্রকারের 
(জ) বেগুনের খুবই ক্ষতি করে। 


ছিটানে হয়। আলু, পাট প্রভৃতি ফসলের চারা গাছের 
উপরিভাগে যখন এই রোগ দেখা যায় তখনও পিচ.কানী- 
সাহায্যে এই ওঁষধ ব্যবহৃত হয়। 

এই শষধ প্রস্থত করিবার নিয়ম__- 

তুঁতে-_ছয় ছটাক, ২ তোলা। পাখর-চুণ--ছয় 
ছটাক, ২ তোলা । জল-_ ১ মণ। 

১। অর্ধেক জলে তৃঁতে গুলিয়া লইতে হইবে । ইহার 
সহজ উপায় হইতেছে যে, এক টূকরা ছালায় তৃঁতে বাঁধিয়া 
পাত্রের জলের ভিতর ডুবাইয়া একটি দড়ি দিয়া উহা 
ঝুলাইয়া বাখিতে হইবে; এই ভাবে ডুবাইয়া বাখিলে 
তুঁতে সহজে গলিয়! জলের সহিত মিশিয়া যায়। 

২। শুকনা পাথর-চুণ একটি ভিন্ন পাত্রে রাখিয়া 
উহাতে চুপের ঢেলাটি ধেন ঢাকিয়া যায় এই পরিমাণ জল 
দিতে হয়। চুণ ফুটিয়! উঠিলে ও উহার বুদ্বুদ উঠা বন্ধ 
হইলে বাকী জল দিতে হইবে। এখন তৃঁতের জল ও 
চুণের জল.একটি তৃতীয় পান্রে' অল্প অল্প করিয়া ঢালিয়! 
মিশাইতে হইবে ও পরে . একটি মিহি ছণাক্নী দিয়া উহা 
ভালভাবে ছাঁকিয়া লইতে-হয়। 


এখন দেখিতে হইবে যে, বোরদো 
মিক্শার ঠিকভাবে প্রস্তুত হুইয়াছে 
কি না? একটি ছুরির পরিষফার ফল! 
এই ওউঁধধে আধমিনিট ডুবাইয়া 
বাখিলে যদি ফলাতে তাত্রের আবরণ 
পড়ে তবে বুঝিতে হইবে যে, ইহা 
ঠিকভাবে তৈয়ারী হয় নাই। হিসাব 
করিয়া আরও চুণের জল মিশাইলে এই 
দোষ দূর হয়। 

(২) বার্গাণ্ডি মিকৃষ্চার__তুঁতে ১২ 
ছটাক ৪ তোলা, কাপড় কাঁচা সোডা-_ 
১ সের, জল-_১ মণ 

প্রথম জল ফুটাইয়া তাহাতে সোডা 
মিশাইতে হয়; সোডা গলিয়া গেলে 
উহাতে রজন দিয়া আধঘণ্টা ফুটাইতে 
হয়) এই সময় উহা অনবরত নাড়িতে 
হইবে। ঠাণ্ডা হইলে ইহা এক মণ 
বোরদে! বা বার্গাণ্ডি মিক্শারে মিশ্রিত 
করিতে হইবে। বর্ধাকালে এই ওষধ 
গাছে ছিটাইবার জন্য খুবই উপযোগী । 

(৩) ফণ্মালিন__ফশ্মালিন আধ ছটাক 
এবং জল ১৭ সের। 


ইহা একটি চমৎকার জীবাণুনাশক ; এবং গম, যই, 
যব, জোয়ার প্রভৃতি বীজ শোধন করিবার জন্ত ব্যবহৃত 
হয়। প্রথমতঃ, বীজের উপর ফর্মালিন ছিটাইয়! বীজগুলি 
নাড়িয়া উত্তমরূপে মাথাইতে হয় এবং তৎপর ফ্লিনের 
জলে ডুবান ভিজান বন্ত! দিয়া ছুই ঘণ্টা ঢাকিয়া রাখিতে 
হুয়। পরে শুকাইবার জন্ত বীজওলি মেলিয়া দিতে হয়। 

(৪) শতকরা ছুইভাগ তঁতের জল। তুঁতে ১ তোলা 
এবং জল ১ বোতল (কেরোসিন বোতল)। গাছের বাড়িবার 
শক্তি যখন বন্ধ থাকে তখন এই জল ব্যবহৃত হয়। যদি 
কোন কলমে কোন রোগের বীজ থাকে তাহা নষ্ট 
করিবার জন্জ রোপণের পূর্বের এই জলে উক্ত কলম ডুবাইয়া 
লওয়া হয়। ফণ্ঘ্ীলিনের মত নাড়িয্া চাড়িয়! উত্তমরূপে 
মাধাইতে হয় এবং পরে শু করিয়া লইতে হয়। 

(৫) গোলাপ, তত, গুজবেরী প্রতৃতির উপরে যে 
এক রকমের সাদ! রঙের ছাতা৷ রোগ জন্মে তাহা! নিবারণ 
করিতে গুঁড়া গন্ধক উৎকুষ্ট উধধ। ইহা এইরূপ ভাবে 
আক্রান্ত গাছের উপর ছড়াইয়া দিতে হয় যেন গাছটি 
হল্দে গুড়া হ্থারা ঢাকিয়া যায়। 


“সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা” 
শ্ীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 


এই নাম দিয়! বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বঞ্ধের খ্যাত- ও অখ্যাত-নাম! 
্রস্থক ত্র সংক্ষিপ্ত চরিত প্রকাশ করিতেছেন। ১৩৪৭ সালে 
মালা-গাঁথা৷ আরম্ত হইয়াছে । অগ্াবধি প্রায় ৫* জনের চরিত 
৩৯ খানি পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে । তশ্মধ্যে রামমোহন রায়, 
মধুন্দন দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগর ও বঙ্িমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের 
চরিত শতাধিক পৃষ্ঠা, মূল্য আট আনা, এবং অবশিষ্ট ৩৫ খানি 
অনধিক ৫* পৃষ্ঠা, মূল্য চারি আনা নির্দিষ্ট হইয়াছে । কয়েকখানি 
পুস্তকের এক এক সংস্করণ বর্ষে বর্ষে আবশ্তক হইয়াছে । বঙ্গদেশে 
ইহা এক অভাবনীল্ন ব্যাপার বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক ও গল্পের 
বই ব্যতীত অন্ত বই বিকায় না। কিন্তু এই সকল চরিত এর ছুই- 
এর বাহিরে । এক এক সংস্করণে কত খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছিল, 
তাহা৷ লিখিত হয় নাই। যদি সহস্র খণ্ডও হইয়া থাকে, তাহা 
হইলে বৎসরে সহস্র খণ্ডের গ্রাহক হইয়াছিল। এই জন্যই 
বলিতেছি, অভাবনীয় ব্যাপার । দেশ অতিশয় দরিদ্র। কয় 
জন লেখাপড়া শিখিতে পারে, কয় জনই বা! সাহিত্য-চর্চ৷ করিবার 
অবসর পায়। 

পঞ্চাশ বৎসর হইল, কলিকাতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । দেশজ্ঞান-অনুসন্ধান ও -প্রচার ইহার মুখ্য 
উদ্দেস্ত। বর্তমান দেশ প্রত্যক্ষ হইতেছে। কিন্তু অতীতের 
উপরে বতমান প্রতিঠিত। সাহিত্যের দ্বারা বতমান অতীতের 
সম্ততি হইয়াছে । মানবচিত্তে সাহিত্যের প্রভাব অতুলনীয় 
যাহীর৷ সে দাহিত্য-্থতটি ও -পুষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের নাম 
সাহিত্য-সাধৰক রাখ! হইয়াছে । চরিতমালার সকলেই যে সাহিত্য- 
সাধক ছিলেন, তাহ! বলিতে পারি না । কেহ উত্তর-সাধক, 
কেহ বা উপ-সাধক ছিলেন। তথাপি “সাহিত্য-সাধক" নাম মন্শ 
হয় নাই। 

শ্ীদজনীকাস্ত দাস উইলিয়ম কেরী সাহেবের, শ্ীষোগেশচন্্ 
বাগল রাধাকাস্ত দেবের চরিত এবং শ্রীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
ধরীজনীকান্ত দাস বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চরিত লিখিয়াছেন। 
বাকি সমুদয় সাধকের চরিত শ্রীত্রজেন্ত্রনাথ বন্যোপাধ্যায় একা 
লিখিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি “সংবাদপত্রে সেকালের 
কথা”, “বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পরিচয়”, “বঙ্গীয় নাট্যশালার 
ইতিহাস” লিখিয়! বশস্বী হইয়াছেন । তাহাকে কি অন্বেষণ, কি 
পরিশ্রম, কি সমাহরণ করিতে হইয়াছে ! অনেকে পরিশ্রম করিতে 
পারেন, কোন্‌ পুস্তকে কি আছে, তাহাও জানিতে পারেন, কিন্ত 
সকলের সমাহরপ-দক্ষতা! থাকে না। সমাহরণের পরে নির্ীণ। 
নির্মাণ মাত্রেই কলা। গন্ভে-হউক, পন্ভে হউক, সাহিত্য-কল! 
গুণীর সাধ্য। এই গুণের অভাবে সকল রচন! সুপাঠ্য হয় না। 


অল্প পরিসরে বাঙ্গালা-সাহিত্যের স্মরণীয় সাধকের চরিত ও 
কৃতি-প্রচার এই চরিতমালার উদ্দেশ্য । আমি সাহিত্যিক নই, সমা- 
লোচক নই, আমি সামান্ত পাঠক । আমার বিবেচনায়, সে উদ্দেশ্য 
সফল হইয়াছে । আমি কাহারও নাম জানিতাম, কৃতি জানিতাম 
ন1; কৃতি জানিতাম, কার নাম জানিতাম না; অধিকাংশের 
জীবন-চরিত জানিতাম ন।। এক্ষণে ব্রজেন্ত্রবাবুর অস্প্রহে আমার 
জিজ্ঞাস! তৃপ্ত হইল, দেশ-জ্ঞান বৃদ্ধি পাইল। কোনও চরিতে 
একটা উড়া৷ কখ| নাই, বাগাড়ম্বর নাই। তাহার এক হাতে তুলা, 
অপর হাতে পাঁজি। প্রত্যেক উক্তি উন্মিত হইয়াছে, সন-তারিখ 
দ্বার! চিহ্নিত হইয়াছে । কত যে বাঙ্গালা ও ইংরেজী বই, সংবাদ- 
পত্র, সরকারী নথিপত্র, নান গ্রস্থপালার সুচীপত্র নিরীক্ষণ করিতে 
হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি কখন স্মরণ করেন, কখন 
পড়েন, কখন লেখেন? কোন কোন সাধকের ন্ট কোরষ্ঠী 
উদ্ধার করিতে হইয়াছে । কাহারও চরিত সম্বন্ধে কিছুই জান! 
যায় নাই, অগত্যা! ভাহাকে প্রাণহীন সাধন-যন্ত্ররূপে উপস্থিত 
কর! হইয়াছে। ব্রজেন্ত্রবাবুর ভাষা খজু, প্রসয। কিন্তু কোন 
কোন স্থলে ছন্দোভঙ্গ হইয়াছে । বোধহয় ক্রুত রচনা-হেতু 
হইয়াছে। বাক্যের সমাপ্তির পূর্বে কতৃপিদবিস্তাস-হেতৃও হইয়াছে। 
সর্বদা ইংরেজী পড়িতে পড়িতে নব্য শিক্ষিতদের ভাবায় ইংরেজী 
রচনা-রীতির অন্থকরণ আসিয়। পড়িতেছে। ইহা! জাশ্চর্য নয়। 
আমরা ভাবে, বেশে, আচরণে, ভাষায় জনসাধারণ হইতে পৃথক্‌ 
হইয়! পড়িতেছি, শিক্ষিত ও অশ্রিক্ষিতের তারতম্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
পাইতেছে। আমি ভাবিতেছি, এই চরিতমাল! ইংরেজী- 
ভিজ্ঞের ভোগে আসিবে কিনা । ইহা নিশ্চিত, তাহীরা শতক” 
ও 'শক' শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিবেন না। কেমন করিয়! 
্রীষ্টাব্ব-শতক ও রীষটাব্দ-দশক অর্থ হইল, আমিও বুবিতে পারি 
না। নব্য শিক্ষিতেরা আমাদের অসংখ্য জীবন আবিষ্কার 
করিয়াছেন । ছাত্র-জীবন, চাকরি-জীবন, ধর্মজীবন, কম-জ্রীবন, 
পারিবারিক-জীবন, সামাজিক-জীবন, জাতীয়-জীবন্‌, যৌন-জীবন, 
দাম্পত্য-জীবন, সাহিত্য-জীবন, সাহিত্যিক-জীবন ইত্যাদি জীবন- 
অধ্যায়ের শেব নাই । এমন কি, এই জীবনেই 'পর-জীবন'ও 
পাইতেছি। এই সকল জীবনের অর্থ কি? নব-রচিত “জীবনী, 
শবে কোন্‌ জীবন বুঝিতে হইবে? কোন কোন চৰিতে প্রবন্ধের 
মাবে ইংরে্তী পত্র উদ্ধত হইয়াছে। যে সকল পাঠক ইংরেজী 
জানেন না, বাঙ্গাল! পুস্তক ভাবিয়! পড়িতে থাকিবেন, তাহার! , 
্রস্থকারের এই ব্যবহারে তুষ্ট হইবেন না । ইংরেজী পত্রের ভাবার্থ 
দিলে প্রবন্ধের কোন ক্ষতি হয় না, পাঠকেরও ছখে হয় না। সে 
পত্র এবং অন্তা ইংরেজী ও অন্ত ভাবায় লিখিত পত্র, বিবরণ 


৫৩২ 


ইত্যাদি পুস্তকের পরিশিষ্টে দিলে বাঙ্গাল! ইংরেজীয় মিশাল হয় না, 


লেখক ও পাঠকের চিন্তা-প্রবাহে বিদ্ব ঘটে না । 


চরিত পড়িতে পড়িতে কয়েকটি অভাব মনে হইয়াছে । চরিত- 
মাল! পাঠকের প্রি়তর করিতে হইলে কোন বিবয়ে ক্রটি রাখা 
কতরব্য হইবে না। আমি কযেকটির উল্লেখ করিতেছি। (১) 
প্রত্যেক সাধকের উত্তম রচনার নিদর্শন-স্বরূপ তাহার গ্রন্থ হইতে 
কিছু কিছু অংশ উদ্ব'ত করিতে হইবে। হস্তাক্ষর পাইলে চারি- 
পাচ পঙ্ক্তি মুত্রিত করিলে চরিত জীবস্ত আকার ধারণ করিবে। 
(২) ষে গ্রন্থ হইতে অংশ-বিশেষ উদ্ধত হইবে, তাহার বতর্মান 
প্রকাশকের নাম-ধাম ও গ্রন্থের সম্করণ লিখিতে হইবে। (৩) 


রস্থকারের কোন্‌ কোন্‌ গ্রন্থ কিনিতে পাওয়া! যায়, তাহা চিহ্নিত , 


করিয়। দিলে পাঠক ইচ্ছ! করিলে ক্রয় করিয়৷ পড়িতে পারিবেন। 
(8) কোনও গ্রস্থকারের জীবন-চরিত ইতঃপূর্বে লিখিত হইয়া 
থাকিলে চরিত-কারের নাম ও চরিতের নাম ভূমিকায় জানাইতে 
হইবে । প্রত্যেক চরিতের আকরও নির্দেশ করিতে হইবে । এই 
চরিতমালার কোন কোন চরিত-পুস্তকে উপরিউক্ত অভাব মোচন 
হইয়াছে, কিন্ত সকল চরিতে হয় নাই। 


এই চরিতমালায় যে সকল সাহিত্য-সাধকের চরিত অগ্যাবধি 
সন্কলিত হইয়াছে, তাহারা সকলেই ইং ১৮** সালের পরে পুস্তক 
রচনা করিয়াছিলেন । এই সময় হইতে বাঙ্গাল! ভাষা ও সাহিত্যের 
নবযুগ আরম্ভ হইয়াছে । শ্ীরামপুরে বাঙ্গাল! মুদ্রা-যন্ত্র স্থাপিত 
হইল, কলিকাতায় হইল। সম্বাদপত্র প্রচারিত হইতে লাগিল ; 
দুরবর্তী গ্রাম হইতে সমাচার আসিতে লাগিল। যে গগ্ত প্রচলিত 
ছিল সেই গগ্চেই নির্বাহ হইতে লাগিল; কাহাকেও নূতন 
করিয়া সে ভাষা শিখিতে হয় নাই। পূর্বে সাধারণের পাঠের 
নিমিত্ত নানাবিধ ছন্দে, সুমধুর পদ্যে পুস্তক রচিত হইত। বল! 
বাহুল্য, সংসার-যাত্রা-নির্বাহার্থে গদ্যের প্রচলন ছিল। এখন 
সাধারণের পাঠের নিমিত্ত সেই গগ্ভেই পুস্তক রচিত হইতে লাগিল। 
কাহাকেও নৃতন করিয়। গন্চ রচনারীতি শিখিতে হয় নাই । চির- 
কাল লৌকিক ভাব! চলিয়া আদিতেছিল, চলিতে থাকিবে। 
বিষয়, প্রয়োজন ও বক্তা অনুসারে লৌকিক ভাবায় নানা ভেদ 
ছিল, এখনও আছে। লৌকিক ভাব! ব্যতীত আর এক ভাবা 
আছে, তাহা! শাস্ত্রীয় ভাষা, সকলের বোধ্য নহে। ন্ায়ের ভাবা, 
উচ্চ বিজ্ঞানের ভাবা, শাস্ত্রীয় ভাষা । (শাস্ত্রীয় --6501)0109] ) 
সংস্কত পণ্ডিতের! সংস্কৃত চর্চা করিতেন, বাঙ্গাল। পন্য পড়িতেন, 
কিন্তু বাঙ্গাল! ভাষার লিখিতেন না| প্রয়োজন হইলে তাহার! 
সস্কৃত শান্তর বাঙ্গাল! শাস্ত্রীয় ভাষায় অগ্ুবাদ করিতেন। এই 
অভ্যাস-প্রযুক্ত তাহার! লৌকিক বিষয়ে লিখিবার সময়েও লৌকিক 
বাঙ্গালাকে সংস্কত-বনুল করিয়! ফেলিতেন। কেহ কেহ সংস্কৃত 
সমস্ত পদ ভাগিয়া সহজ বাঙ্গালায় অর্থ প্রকাশ কর! আবশ্টক মনে 
করিতেন না । তাহার। ভাবার গুরুত্ব-লোপের আশঙ্ক। করিতেন । 
লৌকিক ভাবায় বিসদৃশ সংস্কত পদের মিশালে পণ্ডিতী বাঙ্গালা 


প্রবাসী 


১৩৫০ 


উৎপত্তি হইয়াছিল । “লিখিত ভ্ীধনপ্রয় দত্ত কন্ত বিক্রয় পত্রমিদং 
কার্ধযঞ্চ আগে" এই বাক্য অন্তাপি গ্রামে গ্রামে প্রচলিত আছে । 
এক্ষণে খানকয়েক চরিত অবলোকন করি। 


(১) ইং ১৮** সালে কলিকাতায় নবাগত সিবিলিয়ন 
সাহেবদের এ দেশীয় ভাষা! শিক্ষার নিমিত্তে এক কলেজ স্থাপিত 
হইয়াছিল, তাহার নাম “ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। তংকালে 
মৃত্যুপ্ধয় বিগ্যালঙ্কার বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি এই 
কলেজে বাঙ্গাল! শিখাইবার নিমিত্ত প্রথম ও প্রধান পণ্ডিত 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে প্রচলিত গদ্য ভাষা শিখাইবার 
পুস্তক ছিল না। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ইং ১৮*২ সাল হইতে 
১৮১৯ সালের মধ্যে পাচখানি বাঙ্গাল! পুস্তক রচনা করিয়া- 
ছিলেন। পাচখানিই সংস্কৃত হইতে সংগ্রহ। আর লিখিত আছে, 
“মৃত্যুপ্তয় শশ্মণ] ক্রিয়তে”। তিনি বাঙ্গাল! গণদ্যগ্রন্থ-লেখকের 
অগ্রণী। তাহার রসজ্জান ছিল। স্থানে স্থানে নমেণক্কি দ্বারা 
তিনি প্রবন্ধকে সরস করিয়াছিলেন। এই কারণে তাহার 
পণ্ডিতী বাঙ্গাল! পড়িতে আনন্দ হয়। সাহেবদিগকে বাঙ্গাল 
ভাষা শিখাইতে হইলে, শাস্ত্রীয় ভাষা ও লৌকিক ভাহ! 
উভয় ভাষাই শিখাইতে হইত্ত। লৌকিক ভাষার নানা ভেদ 
আছে। তাহীর *প্রবোধ চন্দ্রিক।” অদ্যাপি আদরণীয় ভইয়া 
আছে। ইহাতে এক দরিদ্র নারীর খোদোক্তি আছে 
(৪২ পৃঃ)। কিন্তু সে ভাষা বিদ্যালঙ্কারের নিগ্নিত নয়। 
নারী বলিতেছে, "মটর, মনর, শাক, পাত, শামুক, গুগুলি 
সিজাইয়া খাইয়৷ বাচি। খড়, কুটা, কাটা (“কাটা' ছাপার 
ভূল), শুকনা পাতা, কক্ষী, তৃঁষ ও বিল ঘুঁটিয়৷ কুড়াইয়। 
জালানি করি।” এখানে বিদ্যালঙ্কার মহাশয় সে নারীর 
ভাবা অবিকল লিখিতে ও শব্দের সমতা রক্ষা) করিতে পারেন 
নাই। এবিষয়ে অন্ত লেখকেরাও এইরূপ লিখিতেন। প্রত্যেক 
লেখকের স্বকীয় বাগবৃত্ধি আছে, বাহাকে ব্রজেন্দ্রবাবু স্টাইল" 
বলিয়াছেন। বিষ্ঞালস্কারের বাগ বি স্কুমার । ইহার সহিত রস- 
সংযুক্ত হইয়! তাহার রচনা সাহিত্য-পদ-বাচ্য হইয়াছে । যদি 
তাহাকে ভাষা! শিখাইতে না হইত, তাহা হইলে বোধ হয় তাহার 
রচনা আরও উত্তম হইত। কিন্তু শাস্ত্রীয় ভাষায় উত্তমত। 
দেখাইতে পারেন নাই। তাহার 'বেদাস্ত-চঙ্ট্রিকা" (৪৪ পৃঃ) 
পড়িলে তাহার বাগ ব্রত্তির পরান্থুখতা। প্রতীয়মান হয়। বিজ্া- 
লঙ্কারের পর রামমোহন রায় ইং ১৮১৫ হইতে ১৮৩৩ সাল পর্স্ত 
কতকগুলি বাঙ্গাল! প্রস্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথমে 
উপনিষদের ও বেদাস্তের বাঙ্গালা ভাবান্তর করিয়াছিলেন । আর 
যে সব রচনা, সে সবও শাস্ত্রীয় বিচার। শাস্ত্রীয় বিচারে তাহার 
যুক্তির.বাধনি দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। মৃত্যুপ্তয় বিদ্তালম্কার 
এইরপ বিষয়ের প্রস্থ লৌকিক ভাষার লিখিতে পারিতেন কিন! 
সন্দেহ । “সহমরণ বিবয়ে দ্বিতীয় সন্ধাদে" ( ৭৪ পৃঃ) রামমোহন 
বায় যে ভাবা লিখিয়াছেন, তাহাতে তাহার লৌকিক ভাবায় 


চৈত্র 


অধিকার ও স্ববাগ-বৃত্ধি পরিষ্কুট হইয়াছে । ইহা! শিক্ষিত সন্ান্ত 
সন্প্রদায়ের ভাষা । ইহাতে পণ্ডিতী ভাষার লেশমাত্র নাই । 

(২) রামমোহন রায়ের চরিত সন্তলন করিতে ব্রজেন্দ্রবাবু 
অনেক বৎসর ধরিয়৷ অশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন। যাহারা! পরে 
রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত লিখিবেন, তাহারা ব্রজেন্জ বাবুর 
নিকট নিশ্চয় খণী থাকিবেন। সাধারণ পাঠক তাহার অন্থেষণের 
মূল্য বুকিবেন না। তাহারা! দোখবেন, ব্রজেন্ত্রবাবু তাহাদের 
অজ্ঞাত প্রতিপক্ষের সহিত তর্ক করিতেছেন। প্রথম ৫০ পৃষ্ঠায় 
এইক্ধপ তর্ক অনেক আছে। তম্বারা আখ্যানোচিত শাস্ত-রসের 
হানি হইয়াছে, বর্ণনার ধারা মাঝে মাঝে ছিন্ন হইয়াছে । সন 
১৩৪৯ সালের আষাঢ় মাসে এই চরিতের প্রথম সংস্করণ হইয়াছিল। 
এক মাস পরে দ্বিতীয় সংস্করণ আবশ্যক হইয়াছিল। তর্ক-বিতক 
যথাসাধ্য বর্জন করিয়া নৃতন সংস্করণ করিলে চরিতের জনপ্রিয়তা 
আরও বৃদ্ধি পাইবে ! 

চরিত-পুস্তকে রামমোহন রায়ের একখানি চিত্র প্রকাশিত 
হইয়াছে । কি লুশর মৃত্তি! স্মিত মুখমণ্ডলে বুদ্ধি ও বর্ষের 
দীপ্তি প্রতিফলিত হইতেছে । এই চরিত পড়িতে পড়িতে মনে 
হইতে থাকে, আমরা রামমোহন রায়ের যথোচিত পুজা করিতে 
শিখি নাই । অধুন! দেশহিতৈষী যে যে ছুঃখ অন্থভব করিতেছেন, 
প্রতীকার অন্বেষণ করিতেছেন, আশ্র্ধের বিষয়, শত বধ পূর্বে 
রামমোহন রায় মে চিস্তায় পীড়িত হইয়াছিলেন। কোথায় 
ইয়োরোপে এক রাজ্য স্বাধীনত। হারাইল, সে সমাচারে তিনি 
ব্যথিত হইলেন, ভোজনের নিমন্ত্রণ রাখিতে পারিলেন না, এক 
সাহেবের নিমন্ত্রণ। কোথায় আমেরিক। হইতে কাহার স্বাধীনতা- 
লাভের বাত? শুনিলেন, তাহার আনন্দের সীম। রহিল না, বন্ধু- 
গণকে ডাকিয়। উৎসব করিলেন! তখন তিনি মনে মনে কল্পন! 
করিয়। থাকিবেন, একদিন তাহারও মাতৃভূমি স্বাধীন হইবে। যে 
চরিত্রে কোনও বিষয়ে স্বাধীনতার অভিলাব প্রকাশিত হয়, 
বুঝিতে হইবে, স্ব-তস্ত্রতা। তাহীর স্বভাবজ সংস্কার, দে সংস্কার 
বন্ধন স্বীকার করিতে পারে না । আমর! বাল্যকাল হইতে নান।- 
বিধ আচার দেখিয়া আসিতেছি। অতিপরিচয়-প্রযুক্ত তাহাদের 


প্রয়োজন, দোব-গুণ, যৌক্তিকতা! সম্বন্ধে কিছুই জানিতে ইচ্ছা - 


হয়না । মনে হয়, সে সব সার্ককালিক। বিধবার সহমরণ বনু 
লোকে দেখিত, মহনীয় মনে'করিত। কদাচিৎ কাহারও হৃদয়- 
্রস্থি ছিন্ন হইয়া যাইত। হয়ত সেই অসহায় ছুঃখাত বিরলে 
অশ্রমোচন করিত, দেশাচারের বিকুদ্ধে ধলাড়াইতে 'পারিত না, 
সমাজে উদাসীন হইয়। থাকিত। রামমোহন রায় সে দৃশ্য সহিতে 
পারিলেন না, বিদ্রোহী হইয়! দাড়াইলেন। যিনি বু লোকের 
বেদনা ও আকাঙ্ষা! অন্থৃতব করেন, তিনি মহাপুরুষ । তিনি 
এক সহশ্র নির্বাক জনের প্রতিনিধি । যাহ সহম্র মানুষের চিত্তে 
ু্ধ-ছন্ন অন্পষ্ট থাকে, তিনি তাহার দীপ্ত মৃতি দেখাইয়। দেন। 

রামমোহন বাক প্রতিমা-পুজার বিরোধী হইয়াছিলেন। তাহার 
প্রা? জ্ঞান ও প্রখর বুদ্ধি স্বার। প্রতিম।-পৃজার নিক্ষলতা অনুভব 


লাহিত্য-সাধক-চরিতমাল! 
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করিলেন। তাহার মাতা “তেজন্থিনী, প্রথর বুদ্ধিমীলা ও 
(আচার-) নিষ্ঠাবতী* ছিলেন। পুত্রও তেজস্বী, ধীমান ও 
স্বাধীন-চেত! ছিলেন। এরপ স্থলে মাতৃম্বেহ-বন্ধন শিখিল হইয়া 
থাকে। রামমোহনের এক অগ্রজ ও এক ভগিনী এবং এক 
বৈমাত্রের অবরজ ছিলেন। তাহার পিত৷ সপ্রান্ত, সম্পন্ন গৃহস্থ 
ছিলেন। বাহিরে সংসার সুখে চলিতেছিল। কিন্তু ভিতরে 
বিরোধ আরম্ত হ্ইয়াছিল। যখন রামমোহনের বয়ঃক্রম ২২ 
বৎসর, তিন ভ্রাতাই যুবা, বিবাহিত, তখন তাহার পিত| নিজের 
অংশে কিছু রাখিয়া সমুদয় সম্পত্তি তিন পুত্রকে বিভাগ করিয়! 
দিলেন, সকলকে স্বাধীন করিয়। দিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, 
তিন পুত্রের মধ্যে সদূভাব নাই, ছুই পত্বীর মধ্যেও নাই। 
তিনি বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছিলেন। 

ইহার পূর্বে যখন রামমোহনের বয়স ১৪ বৎসর, তখন নন্দ- 
কুমার বিদ্যালস্কারের সহিত তাহার পরিচয় হয়। তখন নন্দ , 
কুমারের বয়স প্রায় ২৫ বৎসর। বিদ্যালঙ্কারের চরিত পুস্তক 
( মালার ৯ সংখ্যক ) দেখিতেছি, গঙ্গার পূর্বপারে নৈহাটির দিকে 
তাহার নিবাস ছিল। তিনি অল্প বয়সে গৃহত্যাগী মন্্যাসী হইয়া 
ছিলেন। বোধ হয় দেশভ্রমণের সময় তিনি রাধানগরে রাম- 
মোহনের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। পরে তিনি তান্ত্রিক কুলাবধৃত 
হইয়াছিলেন। (কুল শব্দের গুঢ় অর্থ ব্রদ্ম বা বন্দ-শক্তি। 
কুলাবধূত ব্রদ্ষজ্ঞানী শান্ত সঙ্গ্যাসী)। ইহার পরেও উভয়ের 
সাক্ষাৎ হইস্া থাকিবে। একবার অবধৃত মহাশয় রামমোহনের 
নিকটে কয়েক বংসর বাস করিয়াছিলেন। ব্রদ্মজ্ঞান-লাভ ও 
বরক্ম-সাক্ষাৎকার-লাভ তত্ত্বশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য । ব্রজেন্দ্রবাবু 
লিখিয়াছেন, “তিনি যে রামমোহনকে তান্ত্রিক মতে আকৃষ্ট করেন 
তাহা নিঃসশ্দেহ।” আমার বোধ হয়, বিগ্ভালঙ্কার বাল্যকালেই 
রামমোহনের দীক্ষাগ্ুরু হইয়াছিলেন | সেই বীজ অল্পে অল্পে 
অদৃশ্টে অস্কুরিত হইয়া ১*।১২ বৎসর পরে বৃক্ষে পরিণত 
হইয়াছিল। রামমোহনের ২৯ ব্ৎথমর বয়ঃক্রম কালে তাহার 
পিতার মৃত্যু হইয়াছিল। তখন তাহার অগ্রজ তালুকের বাকি 
খাজনার দায়ে মেদিনীপুরে দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ ছিলেন। 
তিনি জেলে পিতৃ-শ্রান্ধ করিলেন। কিন্তু রামমোহন রায় গ্রামে 
আসিলেন না। সেখানে তাহার মাতা, স্ত্রীপুত্র ও কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা ছিলেন । এই ভ্রাতা দান কর্মদার! পিতার শ্রাঞ্ধ করিলেন । 
রামমোহন রাম আমিলেন না, কলিকাতায় করিলেন। 
রামমোহন কেন বাড়ী আমিলেন না? মাতার সহিত 
বিরোধ ছিল? সম্মতি মতে শ্রাব্ধ না করিয়। তন্ত্র মতে 
করিলেন? সেই বৎসরেই রামমোহন রায় এক আর্বা- 
ফার্সী পুস্তকে একেস্বরবাদ সমর্থন করিয়াছিলেন। এইটি তাহার 
প্রথম পুস্তক । তখন তাহার বয়স ২৯। একেশ্বর শব্দের অর্থ 
বরক্ধ। অর্থাৎ তিনি সে বয়সেই ত্রদ্ধোপাসনার পক্ষপাতী হইয়া 
ছিলেন। প্রচলিত ভাচার ত্যাগ করিষ! এই মতে ও কার্ধে আমিতে 
স্বজনের বিরুদ্ধে ঈীড়াইতে সময লাগত! খাকিবে। বার়্ীতে 
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দেব-সেব! ছিল, কিন্তু দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল, পুরোহিত পুজা 
করিতেন, রামমোহন রায়কে কিছু কহিতে হইত না। মহা 
নির্বাণ তন্ত্র সাধককে ব্রন্মজ্ঞানী হইয়া ব্রন্ষোপাসনা৷ করিতে বল! 
হইয়াছে । উপনিধদের অন্থবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে। অঙ্ষনিষ্ঠের 
ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিচার ও অন্ত আচার-বিচার নিষ্কারণ। 

(৩) মধুনুদন দত্তের চরিতে কবির একখানি চিত্র প্রকাশিত 
হইয়াছে । কিন্তু চিত্রকর কৃষ্ণ-বর্ণ কবিকে শ্বেত-বর্ণ করিয়! 
ফেলিয়াছেন, কবিকে চিনিতে পার! যায় না। কবির জীবন-চরিত 
পড়িতে পড়িতে পুনঃ পুন: মনে হইতে থাকে, বঙ্গবাণী কি মৃল্য 
দিয়! “মেঘনাদ-বধ কাব্য" পাইয়াছেন ! প্রকৃতি দেবী তাহাকে 
অসামান্ত মেধা, ছুললভ কবিত্ব-শক্তি দিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিভার 


দণ্ডও দিয়াছিলেন। ৩৭ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি লিখিলেন, " 


“আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিষ্থু হায় 
তাই ভাবি মনে।” 

ঠৈতন্দেবের তিরোভাবের পর আড়াই শত বৎসরে প্রায় আড়াই 
শত বৈষব কবির উদয় হইয়াছিল। সেই এক কথা, এক ভাষা, 
এক ভাব--আদি ও করুণ রস। পলান যুদ্ধের কিছু পূর্বে 
ভারতচন্দ্র "অন্নদামঙ্গল” লইয়া বঙ্গতৃমিতে অবতীর্ণ হইলেন। 
রচনা-পারিপাট্যে, পদ-লালিত্যে, ভাবের স্ুকুমারতার় “অন্নদা- 
মঙ্গল” অন্ধিতীয়। বঙ্গবাসী বীয়৷ তবলা ও এস্রাজ-যোগে লক্ষে 
চুরি শুনিতে গুনিতে বিমাইতেছিলেন। কোথ! হইতে অকন্মা 
আসিয়। মধুস্দন তানপুরা ও পাখোয়াজ-যোগে ক্রুপদ গাহিতে 
লাগিলেন । বৃদ্ধের! চমকিয়! উঠিলেন, কেহ রুষ্ট হইলেন, কেহ 
“হা হতোর্সি' করিতে লাগিলেন । কিন্তু যুবকেরা বীর ও রৌদ্র 
বসের আম্বাদ পাইয়া মাতিম়া উঠিলেন। এক বিদ্যা-গজ 
কবিকে ব্যঙ্গ করিবার নিমিত্ত 81) পৃষ্ঠায় * ছুছুন্দরী-বধ 
কাব/' লিখিলেন। আমর! তখন কলেজের ছাত্র। মনে পড়ে 
কেহ কেহ চটি বইখানা! ছিড়ির। ফেলিয়া সাবান দিয়া হাত 
ধুইয়াছিলেন। ব্রজেজ্্বাবু কবির কাব্যপপ্রতিভার নিদর্শন তুলেন 
নাই। বোধ হয় মনে করিয়াছেন, সকলেই জানে। কিন্ত 
ইদানীর যুবকের! মধুনুদনকে সেকেলে কবি বলেন 

(৪) ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগরের চরিতে বিদ্যাসাগরের একখানি 
পরিচিত চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে। চরিত লিখিতে ব্রজেন্্বাবু 


__ শব্রজেলাবাবু লিখিরাছেন, “বধুনুদেনের জঙ্ম-সন লইয়! গোল আছে।” 


কিন্তু মন ১২৩* সালের ১২ মাধ, শনিবার ইং ১৮২৪ সাল ২৫ জান্ু- 
জারি ঠিক মনে হ্য়। কারণ শুধু সন নয়, মাসের দিন ও বার বিন! 
প্রাণে আসিতে পারিত না। আমাদের দেশে অনেকে বয়স বলিবার 
নষর চলিত বৎসর বলে, কদাচিৎ কেহ বলে, এত বর্ষ গত হুইয়াছে। 
এইরূপে বয়সে এক বৎসরের তুল হইতে পায়ে। ১৮৪৪ হরীষ্টাবে কলেজে 
প্রবেশ কালে কবির ব্রন ২১ বৎসর ছিল বলিয়। উলিখিত জাছে। ইহার 
জর্থ ২, গত, “২১, চলিতেছিল। কবির সমাধি-সত্তে জন্ম-বংসর 
১৮২৩১ পাব উতকীর্ণ আছে। এখানে সন ১২৩, সীলটি ধর। হইয়াছে 
কিন্তু জ্গ-মাম ধর! হয় নাই। পৌবের মাঝাষাঝি নূড়ন হান হয়। 


প্রধার্গী 


১৩৫৩ 


যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন । কিন্তু তদন্পাতে পুস্তকখানি মনোজ্ঞ 
হয় নাই। এক এক বিষয়ের অন্তর্গত বহু অবাস্তরে (৫919118) 
মানুষটি ঢাক! পড়িয়াছেন। যাহার! দিন-ক্ষণ ধরিয়! বিদ্যাসাগরের 
কৃতকর্ম জানিতে চাহেন, তাহারা অবশ্থ প্রীত হইবেন। নয় 
বৎসর বয়সে ইশ্বরচন্জ কলিকাতা সংক্কত কলেজে ভণ্তি হইলেন। 
কোথায় তাহার জন্মগ্রাম বীরসিংহ, আর কোথায় কলিকাতা। 
কি সুত্রে তিনি কলিকাতা! গেলেন, কোথায় থাকিতেন, ব্রজেত্র- 
বাবু কিছুই লেখেন নাই। উপনয়ন ও বিবাহ মানবের ছুই 
প্রধান সংস্কার। ব্রজেন্ত্বাবু বিদ্যাসাগরকে সংস্কত কলেজে 
উপনীত করিয়াছেন, কিন্তু তাহার বিবাহ-সংস্কার ভুলিয়া গিয়- 
ছেন। অনেকে জানেন না, বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচঞ্জের মাতৃলা- 
লয়। হুগলী আরামবাগ্সের অন্তর্গত মলয়পুরে তাহার পিতৃ- 
নিবাস ছিল। তাহার বংশ শাক্ত, উপাধি ভট্টাচার্য । দামোদরের 
বস্তায় মলয়পুর বারম্বার বিধ্বস্ত হইয়াছে। তাহার জ্ঞাতি 
প্রামাস্তরে গিয়া বাস করিতেছেন । মলয়পুরের প্রতি তাহার 
মমতা! ছিল। তিনি মলয়পুরের কন্তাকে স্বীয় কন্তাজ্ঞান 
করিতেন। কেহ তাহাকে প্রণাম করিতে গেলে তাহার 
ফিরিবার সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বহস্তে মেলানি সাজাইয়া 
দিতেন। ১৮৫৮ স্রীষ্টান্ে তিনি কতকগুলি বালিকা-বিদ্যালয় 
স্থাপন করিয়াছিলেন । চরিতে (৬৩পৃঃ) দেখিতেছি, হুগলী 
জেলার বীরমিংহ ও মলয়পুরে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। 
এক্ষণে বীরসিংহ শ্রাম মেদিনীপুর-ঘাটালের অন্তর্গত। কিন্তু 
ঘাটাল বিদ্যাসাগরের জন্মের ৫* বৎসর পরেও হুগলী জেলার 
অস্তর্গত ছিল। 

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিতের অনেক আখ্যান প্রচারিত 
আছে। তিনি একাধারে বজ্বৎ কঠোর এবং নবনীতবৎ মৃছু 
ছিলেন। আমি তাহার ভীমমূর্তি ও মাতৃ-মূর্তি দেখিয়াছি। 
এই ছুই বিপরীত ধর্মের সমাবেশ আর দেখা যায় না। তাহার 
পাপ্ডিত্য, দেশ-হিতৈণা, কম€কুশলতা, পৌরুষ ও করুণ! 
তাহাকে চির-ম্মরণীয় করিয়া রাখিবে। যদি কাহাকেও বতর্মান 
বাঙ্গাল৷ গন্যের শ্রষ্টা বলিতে হয়, তবে তিনি ঈশ্বরচঞ্জ শর্ম।| তিনি 
জন-শিক্ষা! বিস্তারের নিমিত্ত বহু চিন্তা, যুক্তি ও যত্ব করিয়াছিলেন। 
তিনি আজীবন শিক্ষয়িত৷ ছিলেন । কেবল বালকদের নিমিত্ত 
নয়, বালিকাদের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্তও তিনিই প্রথমে বিশেষ 
বিশেষ গ্রামে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন । ১৮৪৯ 
্ষ্টান্দে কলিকাতায় বেখুন সাহেব (আমরা বেখুন বলি, বীটন 
জানি ন।) বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন । পর বৎসর 
বিদ্যাসাগর সে বিদ্যালয়ের কার্ধনিবাহক হইয়াছিলেন। তিনি 
বিদ্যালয়ের গাড়ীর ছুই পার্থ মহানির্বাণ তন্ত্রের (1৪৭) গ্সোকার্ধ 
“কুন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্বত:” লিখাইয়াছিলেন। 
সেই বিদ্যালয়ই পরে বেখুন কলেজ হইয়াছে। রঃ 

নান্বীর ছুঃখে তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইত | রামমোহন রায় 
বিধরার মহমরণ নিবারণ করিযেন। করুণাসাগর বিধবার পুনন- 


চৈজ্জ 


ধিবাহের শান্্রীয় গ্রতিযেধ খণ্ডন করিয়। ্বযং দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। 
্যাপারটি অন্ন নয়। যে দেশে এইকপ করুণাময় নব শার্দলের 
আবির্ভাব হয়, সে দেশ ধন্ত। 


নির্দেশবাদ কোপ্নাপ্টামবাদধ 


৫৩৫ 


কয়েক বৎসর ব্রজেজবাবু বজীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ধের সম্পা্ক 
আছেন। তিনি দেশজ্ঞান প্রচারের নূতন পথ দেখাইলেন। 
তাহার সোনার দোয়াতকলম হউক। 


নির্দেশবাদ ও কোয়াণ্টামবাদ 


অধ্যক্ষ শ্রীসত্যেন্্রনাথ বু 


আমরা অনেকেই আশা করিয়াছিলাম, দেশের ভবিস্তুৎ 
বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা সম্বন্ধে একটি সুচিস্তিত কর্মপন্থা এই 
পরিষদের উদ্বোধন-বন্তৃতার একটি বিশিষ্টতা হইবে। 
পণ্ডিত জওয়াহরলাল দেশের অভাব ও প্রয়োজন সন্ধে 
বিশেষ পর্ধ্যবেক্ষণ করিয়াছেন । বেশী দিন আগের কথা নয়, 
আমাদের অনেক শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও কলকারখানার মালিক 
তাহার নেতৃত্বে সমবেত হইয়! ভবিস্তৎ পুনর্গঠন সম্বন্ধে দীর্ঘ 
ও সনির্বদ্ধ আলোচন|! করেন। এই আলোচনার ফল 
বর্তমান ক্ষেত্রে বিশেষ মূল্যবান হইত। ঘটনাচক্রে আমরা 
দেশের বর্তমান সমস্া সম্বন্ধে তাহার বনুকালব্যাপী সযত্ব 
চিন্তার সুযোগ গ্রহণে বঞ্চিত হইয়াছি। এজন্য আমি 
অতীব ছুঃখিত। তাহার চিন্তা ও আলোচনার ফল হস্তগত 
হইলে সানন্দে উহা আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতাম। 
কিন্তু ুর্তাগাক্রমে তাহা হইবার উপায় নাই? কারণ সে 
সম্বন্ধে অধিকাংশ বিবরণই আমার অনায়ত্ত। 

আপনাদের কোনও পূর্বতন সভাপতি বলিয়াছেন__ 
*বৈজ্ঞানিকের পক্ষে ক্রমশঃ সন্ীর্ণমান বিষয়ে বিবর্ধমান জান 
লাভ করিবার প্রবপত। রহিয়াছে । কাজে কাজেই তাহার 
স্বকীয় ক্ষেত্রের বহিভূর্ত বিষয়ে তাহার মতামতের তেমন 
মূল্য না-ও থাকিতে পারে।” আমি এই সতর্কবাণী 
সারবতা। বেশ উপলব্ধি করিতেছি । যদি আমি আবশ্তক 
জানের চেয়ে সন্দেহ ও সমালোচনার অবতারপণাই অধিক 
করিয়া বসি, তবে আশ! করি আপনারা আমাকে ক্ষমা 
করিবেন। 


আমি আপনাদের সমক্ষে বর্তমান পদার্থ-বিজ্ঞানের 
কতিপয় বিশেষ দিক্‌ সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই, এবং বর্তমান 
কোষ্বাপ্টাম-বাদের প্রভাবে নৈসগিক ঘটনার বৈজ্ঞানিক 
ব্যাখ্যানীতির যে আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে 
তখিষয়ে আপনাদের দুটি আকর্ষণ করিতে চাই। বিগত 
পাশ বৎসরের মধ্যে জনেক উল্লেখযোগ্য বিষয় আবিষ্কৃত 


হইয়াছে । আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি সম্বন্ধে বলিতে গেলে কেবল 
ইলেকট্রন, নিউট্রন, রঞনবশ্মি এবং রেডিয়ম-শক্ছি 
নিঃসরণের নামোন্বেখ মাই যথেষ্ট । আমাদের পর্যবেক্ষণ 
ন্ত্রাদির বিশ্লেষণ-ক্ষমতা, পরিমাপ-সীমা এবং নিতু লিতা৷ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। এখন, এক দিকে যেমন আমরা বিশাল দুর- 
বীক্ষপের সাহায্যে ব্রন্ধাণ্ডের স্ব প্রান্ত পর্ধস্ত পর্যবেক্ষণ 
করিবার ক্ষমতা অঞ্জন করিয়াছি, অন্ত দিকে তেমনি নিন্ভুলি 
হুশ যন্ত্রাদির সাহাষো অগুপরমাণুর অভ্যত্তর ভাগ পর্যস্ত 
অনুধাবন করিতে সমর্থ হইয়াছি। আল্কেমী-বিদবের৷ এক 
পদার্থকে অন্ত পদার্থে রূপান্তরিত করিবার যে স্বপ্ন দেখিয়া 
ছেন, আজ তাহী বাস্তবে পরিণত হইয়াছে । আজকাল 
পরমাণুর ভাঙাগড়া সম্ভব হইয়াছে। রঞ্রন-বশ্সি ঘারা 
অনৃহ্থ জগৎ দৃশ্তমান হইতেছে, এবং বেতার-যোগে ভৃমণ- 
লের সুূরবর্তী প্রান্তসমূহ সংযুক্ত করিয়া সংবাদ আদান- 
প্রদানের সম্ভাব্যতা ক্থচিত হইতেছে । চিন্তা-জগতেও এই 
সব আবিষ্কারের প্রতিক্রিয়া! হইয়াছে । পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে 
হেতুবাদ ও নির্দেশবাদ অবিসংবাদিত সত্যরূপে বিবেচিত 
হইত। আজ পদার্থ-বিদেরা জ্ঞানলাভ করিয়াছে বটে, 
কিন্তু বিশ্বাস হারাইয়াছে। এরূপ মূলগত পরিবর্তন সব্দ্ধে 
সমাক্‌ ধারণা করিতে হুইলে, ইহ! কিরূপে ঘটিল তাহা 
সংক্ষেপে আলোচনা করা আবশ্তক। নক্ষত্র-বিজ্ঞানের 
আলোচনার সঙ্গে সঙেই পূর্ববপন্থী পদার্থবিদ্যার হ্ি হইয়া 
ছিল। নিউটন তাহার মাধ্যাকর্ধণ ও বল-বিজ্ঞানের নিয়ম 
দ্বারা গ্রহাদির গতি ব্যাখা! করেন। অতঃপর দেখা 
গিয়াছে, এই নিয়ম স্বারা নক্ষঅগৎ সম্বন্ধেও নি্ভূলভাবে 
ভবিষ্তাণী করা চলে । তাই পদার্থবিদেরা সৌরবিজ্ঞানের 
সমীকরণগুলিকে নৈসগিক নিত্য-নিয়মের আদর্শ-স্বরপ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। এদিকে পরমাণুবাদ সর্বসম্মতিক্রমে 
স্বীকৃত হইয়া গিয়াছিল। অতএব, পদার্থ যখন পরমাগুপুঞ্জে 
পরিণত হইল তখন সমুদয় জাগতিক ব্যাপারকে পরমাপুর 
গতি ও পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে ব্যাখ্যা করাই' 
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হুইল আদর্শ পন্থা। কেবল এক-গুচ্ছ সঙ্গত সমীকরণ খাড়া 
করিয়া যাবতীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে উহার অন্তর্ভূক্ত 
করিতে পারিলেই কাজ হয়। অর্থাৎ, কোনও এক মুহুর্তে 
সমস্ত কশিকার জড়পরিমাণ, অবস্থান ও গতিবেগ জানিতে 
পারিলেই, এই সব সমীকরণের সাহাযো পদার্থবিদ্‌ বিচার 
প্রয়োগ দ্বারা যে-কোনও ভবিম্তং মুহূর্তে এ সমস্ত কণিকার 
অবস্থান ও গতি নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবেন 

প্রথম প্রথম আলোক-বিজ্ঞানের ঘটনাবলী এই "সহজ 
পদ্ধতির সহিত খাপ খাইতেছিল না। আলোকরশ্মির 
পারম্পরিক বিলোপন আবিষ্কৃত হওয়ায়, ইহাকে আর 
কণিকাজোত রূপে কল্পনা করা যাইতেছিল না। এই 
কারণে হিগিন্দ আলোকের তরঙ্গবাদ প্রবর্তন করেন, এবং 
য্যাক্সওয়েল তাহা স্থপ্রতিষ্ঠিত করেন। সর্বপদার্থের 
মুনীভৃত বিদ্যুৎকণা বা ইলেকট্রন আবিষ্কার হইবার পর 
ষ্যাক্স ওয়েলের বিছু ৎ-চৌন্বকবাদকেই লরেঞ্ধ বিছ্যৎকণিকা- 
বাঁদে পরিণত করেন। এই সময় বল-বিজ্ঞানের নিয়মাবলীর 
সহিত বিদ্যুৎ-চৌম্বক সমীকরণগুলিও যুক্ত হইল। এতছুভ- 
য়ের সংযোগে হেতুবাদের নিয়ম সম্পূর্ণ হইয়া আদর্শ 
প্রকাশ লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হইল। অবশ্ঠ, এখন 
হইতে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ামূলক বলের মধ্যে শুধু মাধ্যা- 
কর্ষণট নহে বরং কণিকার বিদ্যাৎপরিমাণ এবং গতি হইতে 
উৎপন্ন প্রতিক্রিয়াগুলিও ধরা হইতে লাগিল। এই 
শেষোক্ত প্রতিক্রিয়ার নিদানভূত প্রভাব তরঙ্গাকারে 
আলোক-গতিতে বিস্তৃত হয়। এই প্রভাব পরস্পর 
সংযোজন, বিলোপন এবং বলক্ষেত্র উৎপাদন করিয়া 
কণিকার গতিকে প্রভাবিত করে এবং নিজেও প্রভাবিত 
হয়। নিখিল-বিশ্বের সমৃদ্য় কণিকার গতিই এই ভাবে 
পরম্পর সংবদ্ধ। এই উপায়ে নিক্কান্ত প্রভাবও আলোক, 
অদুশ্ট-বিকিরণ, রঞ্জন-রশ্মি এবং বেতার তরঙ্গের হি 
করিয়। থাকে । আমরা ভাঁবিতেছিলাম ষে এমন কতক- 
গুলি নিতা-নিয়ম আবিক্কৃত হইয়াছে, যাহা আবশ্তক মত 
প্রয়োগ করিলেই যাবতীয় নৈসগিক ঘটনা, এমন কি, যাহা 
কিহ আমাদের কল্পনায় আনে, সে সমন্তেরই ব্যাখা। হইয়া 
যায়। কিন্তু আমর! পদার্থ-বিজ্ঞানে সর্বদা পূর্বোক্ত পন্থা 
জন্থসারে অণুপরমাণুঘটত সমীকরণের দ্বারস্থ হইয়া 
জাগতিক ব্যাপারের ব্যাখা করিতে যাই না। আমর! 
আনেক সময় সমগ্র ভাবে পদার্থের গুণ বা ক্রিয়াদি পর্য্য- 
বেক্ষণ করিয়া থাকি। এইরূপ এক একটি গোীতে কোটি 
কোটি পদার্থ-কণা বিদ্তমান থাকে । উহাদের ক্রিয়াদি 
হ্যাখ্যা করিবার জন্ত হয় আমরা শক্তি-সংরক্ষপের নিয়ম, 


১ 


১৩৫৪ 
নাহয় তাপ-প্রবাহ-বিজ্ঞানের আশ্রয় লই । সে যাহাই 
হউক, এই ছুইটিকেই আমরা মূল সমীকরণের সহজ সিদ্ধান্ত 
বলিয়া, অথবা উপযুক্ত গড়-নির্ণয়ে প্রাপ্ত সমগ্রিগত নিয়ম 
বলিয়া মনে করিয়া থাকি। এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে যদিও 
আমরা সম্ভাব্যতা এবং তারতমোর কথা বলিয়া থাকি, 
তথাপি আমাদের বিশ্বাস অনেকটা এই ধরণের ছিল যে, 
যদি কোনও ক্রমে ুস্্র পর্ধ্যবেক্ষণ স্বারা সমুদয় তথ্য অবগত 
হওয়া যাইত, তাহা হইলে এই মূল সমীকরণের সাহায্যে 
প্রতোকটি পরমাণুর বিচিত্র গতি-বিভঙ্গ অবশ্যই নির্ণনর 
করিতে পারিতাম, এবং সর্বস্রই দেখা যাইত, মুগ নিয়ম- 
গুলি সম্পূর্ণ খাটিয়া যাইতেছে এবং পরীক্ষালন্ধ তথে/র 
সহিত হুবহু মিপিয়৷ যাইতেছে। পূর্নবপন্থী পদার্থবিদ্গণের 
বিশ্বাস সংক্ষেপতঃ উল্লিখিত ভাবেই প্রকাশ করা যাইতে 
পারে। আমরা দেখিতে পাই ইহার অবশ্থস্তাবী ফলম্বরূপ 
আরও কয়েকটি বিশ্বান ইহার সহিত জড়িত আছে । যথা, 
(১) পদার্থ অবিচ্ছিন্ন ও সর্বব্যাগী, (২) সর্ব ঘটনা 
স্থান-কাল-সহযোগে বর্ণনীয়, এবং (৩) ভ্ষ্টা-নিরপেক্ষ 
এমন কতকগুলি নিত্য-নিয়ম আছে যাহার ফলে ভবিস্ুং 
ঘটনাচক্র এবং ভৌতিক জগতের পরিণাম চিরকালের জন্য 
অনিবাধ্য বূপে পূর্বনিদ্দিষ্ট হইয়! রহিয়াছে। 

সাধারণ সমীকরণগুলি সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য করিলেই 
বোধ হয় এই চিন্তাধারার বিরুদ্ধে যে-সব সমালোচন! 
হইয়াছে তাহা আরও ভাল করিয়া বুঝা যাইবে । কণিকার 
গতি-নির্ণয়ক সমীকরণ সমূহের প্ররুতি ম্যাক্সওয়েল ও 
লবেঞ্জের বলক্ষেত্রবিষয়ক সমীকরণগুলির গঠন-প্রগালী 
হইতে সম্পূর্ণ বিভিপ্ন। প্রথমোক্ত সমীকরণাবলীর দিদ্ধাস্ত- 
স্ব্ূপই শক্তি সংরক্ষণ গতিবল সংরক্ষণের নিয়ম গ্রথম 
আবিষ্কৃত হয়। প্রভাবক্ষেত্রে অবস্থিত শক্তির কথা ছাড়িয়া 
দিলে, কণিকার জড়-পরিমাণ ও বেগ-পরিমাণই গতিবল ও 
শক্তি-পরিমাণ নির্ধারণের উপায়ম্বরূপ বাবহৃত হইয়া থাকে। 
ংরক্ষণ-নীতির এঁকিকতা রক্ষা করিতে হইলে প্রভাব- 
ক্ষেত্রকেই শক্তি ও গতিবঙ্গ ধারণের উপযোগী বল্গিয়! মনে 
করিতে হইবে । আবার, তরঙ্গ-গতির সংশ্লি্ থাকায় এই 
গ্রভাব-ক্ষেত্রও ইহার সহিত অবশ্তই চতুদ্দিকে ছড়াইয়া 
পড়িবে। স্থতবাং প্রভাব-ক্ষেত্র হইতে কণিকার শক্তি 
সঞ্চার« অবিচ্ছেদে ঘটা চাই । স্থৃতরাং পরিমিত পরিবর্তন 
কেবল.প্রিমিত ক্ষণেতেই সম্ভব, এবং এই প্রক্রিহ্। ভাবত; 
ছেশকাল সহযোগে নিভূলিরূপে বর্ণনীয় হওয়া চাই | . 
. বিভি পরিমাণের, সন্বন্ধ-নির্ণঃই মুলত: পদার্থবিজ্ঞানের 
বিষ্রন্ত। দ্ছুতয়াং এগুলি নিখুত ক্ষণে পরিয়াপ্য হওয়া 
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বিন্দুর '“বাবধান' মাপিয়া থাকি। কাজে কাজেই পরি- 
ষাপার্দির একক বর্ণন যেমন আবশ্যক, ইহাদের মাপনাস্কের 
আদি-নির্দেশনও ঠিক তেমনই আবশ্তক | নিউটন জড়- 
পরিমাণ ও কাল-বিষয়ক ধারণা তেমন গভীর ভাবে বিশ্লেষণ 
করেন নাই । কণিক।-সমূহ্র গতি-সন্বন্বীয় সমীকরণ- 
গুলির ভিতরে এই অন্পষ্টতা রহিয়া গিয়াছে । কিন্তু তরঙ্গ- 
বাছের মৃলীভূত ক্ষেত্র-সমীকরণগুপির উৎপত্তি অন্তভাবে। 
ন্যুনতম ক্রিয়া বা 'য়্যাকৃশন্, নীতি আবিষ্কৃত হইবার পর 
উভয়বিধ সমীকরণ একই সুত্র হইতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা 
হুইয়াছে। কিন্তু তথাপি এতদুভয়ের মধ্যে আদি-নির্দেশ- 
নের বিভিন্নতা রহিয়াই গিয়াছে । ক্ষেত্র-সমীকরণগুলি 
অচল ইথারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, আর জড়-কণিকার 
নিয়মগুলি গ্যালিলিও প্রবর্তিত জড়াশ্রিত আদি-নির্দেশনকে 
ভিততিন্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে । এই বিভিন্নতার প্রত্যক্ষ 
ফলম্বরূপ ভাবা গিয়াছিল যে অচল ইথারের ভিতর দিয়া 
ভ্রষ্টার গতি-পরিমাণ নির্ণয় কর! সম্ভব হইবে। কিন্তু মাই- 
কেল্পন-মপির পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, ইহা 
কাধ্যতঃ অপস্তব। ইহা! হইতেই স্বনামখ্যাত আপেক্ষিক- 
নীতির স্বত্রপাত হয়। আইনষ্টাইন কাঙ্স-পরিমাপন 
ব্যাপারটিকে পুঙ্থান্নপুত্খরূপে বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন 
যে, 'দ্রষ্টা নিরপেক্ষ কাল" এর কল্পনা! অসম্ভব; অথাৎ ছুইটি 
বিভিন্ন স্থানে সঙ্বটিত ঘটনার এককালীনতা কল্পনা করা 
যায় না। গতি-নসমীকরণ ও ক্ষেত্র-সমীকরণের জন্য একই 
প্রকার আদি-নির্দেশন অবলম্বন করা উচিত; আর, দেশ- 
কালে ভ্রষ্টার অবস্থিতিই সেই আদি-নির্দেশনের কাজ 
করিবে। এ বিষয়ে এই প্রকার বাধাবাধকতা থাকিলেও 
আইনষ্টাইন দেখাইলেন যে আদি-নিদ্দেশন-নিরপেক্ষ ভাবে 
জাগতিক নিচম ব্যক্ত করা যায়। শুধু তাহাই নহে, এই 
কার্য্যের সহকারীরূপে গাণিতিকের ঞরবনীতি ও টেনসর- 
গণিত প্রস্ততই বহিয়াছে। আপেক্ষিকবাদের এবছিধ 
বিপর্ধযয়কারী কল্পানা সত্বেও ইহা হেতুবাদ ও নির্দেশবাদের 
সহায়কই রহিল। আইনষ্টাইন নিজেও নির্বন্ধাতিশয় 
সহকারে এমন এক সমন্বয্নকারী ক্ষেত্র-বাদ নির্ণয় করিবার 
চেষ্টা করিঘ্নাছেন, যাহা মাধ্যাকর্ষণ ও বিছাৎ-চৌন্বকবাদকে 
একীভূত করিয়া কণিকার গতি সমীকরপগুলিকে 
অনাবগ্তক বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া দিবে । কিন্ত অগ্ভাপি 
এষন কোন মতবাদ উদ্ভাবিত হয় নাই। ০ 
কোয়াপ্টামবাদের পরিণতির সহিত কতকগুলি মৌলিক 
প্রশ্ন উ্বাশিত হুইয়াছে। এমন সব তথ্য আবিষ্কৃত 


নির্দেশবাদ ও কোয়াণ্টামবা 
চাই। আমরা সর্বদাই ক্ষণ হইতে ক্ষণের এবং বিন্দু হইতে 


৫৩৭ 


হইয়াছে যাহা ঘর! প্রমাণিত হয়, সে-সব স্থলে মূল সমীকরণ- 


গাল প্রয়োগ করা চলে না । অপর পক্ষে, এই সমীকরগ- 
গুলির নিত্য-প্রযোজ্যতার উপরেই নিদ্দেশবাদে বিশ্বাস 
নির্ভর করিতেছে । যে-ভাবে জড় পদার্থের বিভিন্ন পরিমাপ 
গ্রহ্ণ করা হয় তাহা! বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখা 
গিয়াছে যে, পদার্থকণিকার গতির স্থানকালগত বর্ণনা 
করিবার জন্ত যে-ষে পরিমাণ জানা! আবশা/ক তাহার সব- 
গুলি নিভূলি ভাবে নির্ণয় করা অনস্ভব ব্যাপার । 

পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, অবস্থাবিশেষে ফোটন 
ও ইলেকট্রন কণীয় বা তরঙ্গীয় উভয়বিধ প্রতিই প্রকাশ 
করে। ইহার ফলে আমাদিগকে দুইটি বিরুদ্ধ প্রর্কৃতির 
সমন্বয় করিয়। একই বোধগম্য চিত্র কল্পনা করিবার মত, 
অসম্ভব কার্যের সম্মুখীন হইতে হয়। এ পর্য্যন্ত ইহার 
একটিমাত্র সমাধান কল্পনা করা গিয়াছে; সেটি হইতেছে, 
আণবিক ব্যাপারের স্থান-কাল-ঘটত বর্ণনা পরিত্যাগ করা 
স্থতরাং সঙ্গে সঙ্গে হেতৃবাদ ও নির্দেশবাদে বিশ্বাসেও 
জলাপ্রপি দেওয়া । 

এই বার তথ্যগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করা যাউক। 
১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে পদার্থের ও বিকিরণ-ক্ষেত্রের সাম্যাবস্থা কি 
কি সর্তে যুগপৎ রক্ষিত হইতে পারে, এই বিষয় আলোচনা 
করিতে গিয়! প্র্যাঙ্ক কোয়াণ্টামবাদ আবিষ্কার করেন। 
স্পইতঃ দেখা গেল, শক্তির আদানগ্রদান ঝলকে ঝলকে 
হয়। এইরূপ এক এক ঝলকের পরিমাণ নির্ভর করিত 
ছুইটি সংখ্যার উপরে । উহাদের একটি হইতেছে ॥ ব! 
্র্যাক্ষের অব্যয় সংখ্যা ; আর একটি হইতেছে, পদার্থ-কপিক! 
হইতে নিঃস্থত বা তন্বারা পরিশোষিত্ভ বিকিরণের কম্পন 
খ্যা। আলোকসম্পাতে উৎপন্ন বিছ্বাৎ-প্রবাহের 
ব্যাপারও এই প্রকার বিপর্ধায়কর বলিয়! প্রমাণিত হইল। 
এই সব কারণে আইনষ্টাইন অভিমত প্রকাশ করিক্েন যে, 
বিকিরণ-ক্ষেত্র অবিচ্ছিয্ন নহে এবং ইহার মধ্যে শক্তিও 
তরঙ্গবাদানুধায়ী অবিচ্ছেদে বিস্তৃত না থাকিয়। বরং অসংগ্প্র 
ভাবে অবস্থান করে। এই কোয়্া্টাম কিন্তু নিউটন- 
কথিত স্থবিদ্দিত আলোক-কণা নহে। তরঙ্গবাদের সমর্থক 
পরীক্ষামূলক তথ্যসস্ভার দ্বারা সে সম্ভাবনা বারিত 


'হইতেছে। অধিকন্ধ যে মৃলীভূত সমীকরণ দ্বারা! ফোটনের 


শকি ও গতিবরের সহিত কম্পন সংখ্যার এবং উত্থি- 
দিঙন্-এর সম্পর্ক প্রকাশিত হইতেছে সেই সমীকরণই 
প্রত্যক্ষভাবে আদর্শ সমতলবর্তী তরঙ্গের দিকে নির্ছেশ 
করিতেছে । সমীকরণ চুইটি হইতেছে [7.৮ এবং 
৮৮৮৮ । এই মত আলোককণার পূর্ধবপরিচিত ধারণা 


৫৩৮ 


প্রবাসী 


১৩৫০ 


বত নিজ নিছে বধ ভি বাটন অক নদ হক 


কণার বিকিরণ-বিরহিত স্থায়ী অবস্থার অস্তিত্ব স্বীকার 
করিয়া দেখাইলেন যে, ইছা দ্বারা পর্মাগুর বর্ণ- 
বিশ্তাসের খুব সহজ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তাহার প্রস্তাবিত 
পরমাণুর গঠন এতই সহজ এবং ভুরি ভুরি পরীক্ষাগত 
তথ্যের মধ্যে সামঞ্রন্ত সাধন করিতে এই মতের উপ- 
যোগিতা৷ এতই চমৎকার হুইল যে, পরমাণুর আশ্চর্ধ্যরকমের 
স্থিতিশীলতা ব্যাখ্যা করিতে সাধারণ কণীয় বা বিদ্যতীয় 
বল-বিজ্ঞানের অহ্ছপযোগিত৷ তৎক্ষণাৎ ধরা পড়িয়া! গেল। 


এই নূতন ধারণাগুলি পদার্থ-বিজানের বিভিন্ন শাখায় 
কাজে লাগান গেল। বিভিগ্ন প্রক্রিয়ার মূলে অবচ্ছিন্ন 
কোয়া্টামের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া অনেক সমস্তার 
সমাধান হইল। প্রয়োজন মত পরিবর্তিত করিয়া ইহা স্বারা 
মৌলিক পদার্থের পর্যায় বিভাগ এবং অতি নিম্নতাপে 
পদার্থের ব্যবহার সম্বন্ধে চলনসই রকম ব্যাখ্যা মিলিল। 
এই সম্পর্কে একটি বিষয় কিন্তু উল্লেখযোগা । ঠিক কোন্‌ 
রক্রিয়৷ অন্থুসারে পরমাণু এক সাম্যাবস্থা হইতে অন্ত 
সাম্যাবস্থায় উপনীত হয়, তাহা নির্দেশ করা সমন্যাই 
রহিয়া গেল; অর্থাৎ, কোনও প্রকার অনাবিদ্কৃত 
নিয়ম অঙ্গসারেও, এই প্রক্রিয়াকে ক্রমিক পরিবর্নের 
নিরবচ্ছির ধার! বলিয়া কল্পনা করা অসম্ভবই বহিয়া 
গেল। তখন স্পষ্টই ধরা পড়িল, বল-বিজ্ঞানের নিয়ম 
এবং বিছ্বাৎ-চৌম্বক নিয়ম উভয়েই আপবিক ব্যাপারের 
ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম । অতএব এখন এমন সব নৃতন 
নিয়ম আবিষ্কার করিতে হইবে যাহা কোয়ান্টামবাদের 
সহিত সামগ্স্ত রক্ষা করিয়াও পূর্বপ্রতিষ্টিত পদার্থ 
বিজ্ঞানের অমূল্য তথ্য-ভাগ্ডারকে ব্যাখ্যা করিবার উপযোগী 
হইবে। কিছু দিন ধবিয়া +র এবং তীহার অন্ুগামিগণ 
একপ্রকার উপমানবাদের সাহায্যে পূর্ববপন্থী মতের ফলাফল 
হইতে সাদৃশ্তমূলে আণবিক ব্যাপারের ষধার্থ নিয়ম অনুমান 
.করিতে পারিয়াছিলেন। প্রত্যেক স্থলেই দেখা গেল, 
এইগুবি পরমাণুর অবস্থা হইতে অবস্থাস্তর গ্রহণের 
সস্ভাব্যতার সহিত জড়িত সমিগত নিয়ম মাত্র। আইন- 
ট্টাইন পদার্থকণা এবং বিকিরণের সাম্যাবস্থা ব্যাখ্যা করিতে 


গিয়া শক্তি-পরিশোষণ ও নিঙ্রমণ দ্বারা পরমাণুর বিভিন 


অবস্থা! প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবন সম্বন্ধে রৃতিপর স্বীকৃতি 
অবলম্বন করেন। বন্ধু পূর্ববপন্থী ষ্ট্যাটস্টিক্সের পরিচিত 
পন্থা আবশ্ক মত পরিবর্ঠিত করিয়া একভাবে প্রানের 
নিয়মের প্রমাণ দিলেন। অবশেষে হাইসেনবার্গ ইহার 
এক সন্তোষজনক সমাধান বাহির করিলেন। বস্তুতঃ 


“ অপারগ । 


প্রশ্নের এক সাধারণ সমাধানে উপনীত হুইলেন। ভিরাক 
এবং শ্রডিংগারও একই সময়ে তাহাদের নিজ নিজ সমাধান 
প্রকাশ করেন। প্রথম দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের 
গাণিতিক সঙ্কেতাবৃত বলিয়া বোধ হইলেও এই তিনটি 
মতবাদ হইতেই একই প্রকার সিদ্ধান্ত পাওয়া যাইতে 
লাগিল। এজন্ত এখন মনে করা হয়, এগুলি বিভিন্ন 
আকারে হইলেও আসলে একই সমহ্রিগত নিয়ম প্রকাশ 
করিতেছে । . 
' পূর্বে বলিয়াছি, ফোটনের সাহায্যে বিকিরণ-সংক্রান্ত 
অনেক বিষয়ের সহজ ব্যাখ্যা করা যায়। ইহা দ্বারা উহার 
কণীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়, আবার পারস্পরিক বিলোপন 
ও সংযোজন সংক্রান্ত স্থবিদিত তরঙীয় প্রকৃতির প্রকাশ 
হয়। ডিব্রগলি সর্বপ্রথম কল্পনা করেন, যে, জড়কপিকার 
মধ্যেও এই দ্বৈত-প্রকৃতি বিদ্যমান থাকিতে পারে। তৎ- 
প্রবন্তিত অবস্থা-বৈশিষ্ট্যের তরজবাদ অনতিবিলম্বে সত্য 
বলিয়া প্রমাণিত হুইল। তখন পদার্থ-কণিকার যথার্থ 
প্রকৃতি সন্বন্ধেও অন্থরূপ প্রশ্ন উঠিল। শ্রডিংগারের তরঙগ- 
গণিত প্রচলিত হইবার পর অনেকের মনে বিশ্বাস 
হইয়াছিল যে, আমাদের পদদার্থকণা-বিষয়ক মত হয়ত 
আমূল পরিবপ্তিত হইয়া পুনরায় হেতুবাদ ও সনাতন 
নির্দেশবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু পরে দেখ! গিয়াছে 
এই আশার কোনও ভিত্বি নাই। তাহার তর্দগুলি 
গাণিতিক কর্পনাব্তীত আর কিছু নহে। উহা! অবস্থা- 
বৈশিষ্ট্যের বহ-নির্দেশন-মূলক বর্ণনা মাত্র । ফোটন যেমন 
প্রভাব-ক্ষেত্রের সংযোজন বা উপস্থাপন ব্যাখ্যা করিতে 
অক্ষম, ইহাও তেমনি ইলেক্ট্রনের স্বকীয়ত্ব ব্যাখ্যা করিতে 
সমষ্টিগত তাৎপর্য বর্ণনই শ্রডিংগারের 
সমীকরণগুলির প্রকৃত অর্থ। 

কোয়াণ্টামবাদীর! এ সব সমীকরণের এক প্রকার 
অদ্ভূত ব্যাখ্যা করেন। তাহারা বলেন যে, &ঁ সমীকরণগুলি 
এক একটি অযৌগিক পরমাণুর ব্যবহার বর্ণনা কবে, অথচ 
বড়জোর ইহার এক অবস্থা হইতে অবস্থাত্তর ধারণের 
সম্ভাবন নির্ণয় কর! ছাড় আর কিছুই হিসাব করিয়! বাহির 
করিবার যো নাই। একটি মাত্র পরমাণুবিষয়ক হইলেও, 
এই প্রকার সমষ্টগত নিয়মের মধ্যে ছূর্বোধ্য কিছুই নাই। 
কিন্তু নির্দেশবাদীরা বলিবেন, অজতা হইতেই সন্তানের 
কথা উঠে। হয় উপস্থিত ঘটনাবলী সব্বদ্ধে, না-হ্য় মোঁজিক 
নিয়ম সম্বন্ধে আমাদের জান অসম্পূর্ণ। একটি পাশার 
ঘু'টি বছ বার নিক্ষেপ করিয়া, পরীক্ষা দ্বারা একটি সমটিগন্ত 
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ডে, 


৬. 
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হিমালয়ের অধিত্যকায় খেয়া”নৌকায় সিদ্ধ নদ অতিক্রমণ 


চৈ 


 স্পাস্পিস্পিসপাস্পিস্পা পশিসিউ পাপী পি পাপী ২পাস্পি্প সিসপসিসপাপিসিতসপাত 


নিয়ম পাওয়। যাইতে পারে, যন্ারা জানা যায়, হাঞজার-কর! 
কত বার এ ঘুটিটির এক বিশেষ পৃষ্ঠ উপরমুখী হইয়া 
পড়িবে। কিন্তু ধদি আমরা উহার ভারকেন্দ্রের সঠিক 
অবস্থান, নিক্ষেপ-সংক্রাস্ত সমুদয় বৃত্তান্ত, প্রারভিক 
গতিবেগ, টেবিল ও বাছুর প্রতিরোধক্ষমতা, এবং আর 
আর যে সমস্ত আনুষঙ্গিক ঘটনার দ্বারা উহা প্রভাবিত 
হইতে পারে, মে সমন্তই ধর্তব্যের মধ্যে আনিতে পারিতাম, 
তবে আর দৈবের কোন আমলই থাকিত না। কারণ, 
তাহা হইলে আমরা অবশ হিসাব করিয়। বলিতে পারিতাম 
গু'টিটা কোথায় পড়িবে এবং কি অবস্থায় থাকিবে। কিন্ত 
পরমাধু-সংক্রান্ত এই প্রকার মূলীভূত নির্ণয়ক নিয়ম 
কল্পনায়ও আনা যায় না, এই উক্তিই পূর্ববপন্থী পদার্থবিদের 
কাছে ভয়াবহ বোধ হয়। 

ফন নোয়ম্যান বলিতেছেন, তিনি কোয়ান্টাম-গণিতের 
সমগ্িগত তাৎ্পর্যেএ বিশেষ বি্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন 
যে, সঠিক কাধ্যকারণ নিয়মের.কোনও প্রকার গড়-নির্ণয় 
দ্বারা কোয়ান্টাম গণিতের সিদ্ধান্তে আগা যায় না। তাহার 
নিঃসন্দিপ্ধ অভিমত এই ধে, কোয়াপ্টাম-গণিতের কোনও 
প্রকার হেতুমূলক ব্যাখ্যা হইতেই পারে না; কারণ তাহা 
হইলে কোয়ান্টামবাদ সম্বন্ধে বর্তমান ধারণার আমূল 
পরিবর্তন বাকোন কোন অংশ সম্পূর্ণ পরিবর্জন করা 
আবশ্যক হুইয়া পড়ে। 

ইদানীং বর এই বিষয়টি ভাল করিয়! বিশ্লেষণ করিয়া 
মন্তব্য করিয়াছেন যে কোয়াণ্টামবাদের ভবিষ্যৎ পরিণতির 
ফলেও যে-কোন ও সময়ে আমর! পুনরায় আণবিক ব্যাপার 
বর্ণনে হেতুবাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করিব, এরূপ আশা 
করা যায় না। হাইসেনবার্গ পরীক্ষণ-নীতির যে সুর 
বিশ্লেষণ দ্বারা অনির্দেশবাদে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহার 
গুরুত্বের দিকে বর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই 
মতাহুদারে আমরা কম্মিনকালেও কোনও বস্ত-সমা- 
বেশের গতিবল ও অবস্থানের নির্দেশান্ক একসঙ্গে 
নিভূলিকপে নির্ণয় করিতে পারি না। ইহাদের ভুল- 
পরিমাণ একটি অসমীকরণের দ্বারা পরম্পর সম্পর্কিত। 
ইহাদের গড়পড়তা তুলের গুণফল সব সময় 3৯ অপেক্ষা 
অধিক হইতে বাধ্য । 

এই নৈপর্গিক সীমার ফলে পরিমিত আয়তনরিশিষ্ট 
পদার্থের ব্যবহার বর্ণনে বিশেষ- পার্থক্য হয় না; কিন্ত 
বস্তকণা ও ফোটন সম্বন্ধে স্থানকালগত বর্ণনা দিতে গেলেই 
গোলধোগ বাধে । কারণ আমরা প্রাথমিক কণিকার 
বাবহার পরীক্ষা করিতে গেলেই দেখিতে পাই, মাপফলের 
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উপর মাপকষস্ত্রের প্রভাব রহিয়াছে। আরও স্বীকার, 
করিতে হইবে যে, ইহার কতটুকু ত্রঘটিত এবং কতটুকু 
বস্ত-ঘটিত তাহা পৃথক্‌ ভাবে নির্ণয় করা যায় না। কারণ, 
এই মাপফলকে পূর্ববপন্থী নিয়মে প্রচলিত অবস্থানাঙ্ক ও 
গতিবলের সাহায্য ব্যক্ত করা হয়। অতএব পূর্বব হইতেই 
স্বীকার করিয়া লওয়া হইতেছে যে, কোয়াণ্টামের দরুন 
মাপ্যমাপকের মধ্যে যে ক্রিগ়া-প্রতিক্রিয়৷ হয়, তাহা পরীক্ষা- 
বহিভূঁত ভ্রাস্তির মধ্যে গণা। ূ 

জ্ঞানগোচর সমুদয় বিষয়ই বর্ণনা করিবার সময় রনি 
পূর্ববপন্থী ধারণার আশ্রয় করা ছাড়া উপায্নান্তর নাই। 
বর বলেন, এই নিরুপায় অবস্থার মধ্যেই আমরা বিভিন্ন 
পরীক্ষণে কণা ও বিকিরণের আপাত-পরিপন্থী ব্যবহারের 
কারণ খুঁজজিয়া পাই। উদাহরণস্বরূপ, যদি আমরা 
স্থান-কালের নির্দেশাঙ্ক নিভূলিভাবে মাপিবার মত করিয়া 
যন্ত্রপাতি সাঙ্জাই, তবে এ একই সংস্থানে শক্তি-গতিবলের 
সঘন্ধ নিভুলিভাবে নির্ণয় করিতে পারি না। আমরা যখন 
অবস্থানাঙ্ক নির্ণয়ের ব্যবস্থা-সৌকর্ধা করিয়া যন্্-সংস্থান 
করি তখন আমাদের মাপফল কেবপ কণীয় বর্ণনারই 
উপযোগী হইবে । আবার যদি শক্তি ও গতিবল বথাসম্ভব 
নিতুিরূপে নির্ণয় করাই লক্ষ্য হয়, তখন এ সংস্থানে আর 
নিভূলিভাবে অবস্থানাক্ক নির্ণয় করা সম্ভব হইবে না; তখন 
কেবল তরঙ্গগতির কল্পনা-সাহাযোই মাপফলের তাৎপধ্য 
গ্রহণ করিতে হইবে । আমাদের সিদ্ধান্তের এই প্রকার 
আপাত-বিরোধের ব্যাখ্যা করিতে হইলে বলিতে হয় যে 
প্রত্যেক পরিমাপের এক স্বকীয় প্রক্কতি আছে । কোয়াণ্টাম- 
বাদ অন্থসারে প্ররুতপক্ষে মাপ্যমাপকের প্রভাব বিচ্ছিন্ন 
করা যায় না। এই কারণে সর্বধিধ পরীক্ষালন্ধ জ্ঞান- 
সমষ্টি একত্র করিয়া পরীক্ষণীয় বস্ত্র বিষয়ে কুব্রাপি এমন, 
কোনও নুসঙ্গত ধারণা করিতে পারি না, যন্ারা কোনও 
নির্দিষ্ট অবস্থায় উহার ব্যবস্থার সম্বদ্ধে নিশ্চিতরূপে কিছু 
বল! যায়। স্তরাং দেখা যাইতেছে, মৌলিক কণিকাদি 
সগ্বন্ধে আমরা সমঞ্িগত নিয়মের অতিরিক্ত আর কিছুই 
বলিতে পারি না, এবং ভবিষ্যতে মতবাদের পরিণতি 
হইলেও এই সাধারণ সিদ্ধান্তের যে কোনও পরিবর্ধন 
হইবে, তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। 


স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, উল্লিখিত সিদ্ধাস্তগুলি সম্পূর্ণ 
স্বীকার করিয়া লইবার অর্থই হইতেছে পৃব্ব্বীকত 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-নীতির সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান । হেতুবা 
এবং নিত্যনিয়মগ্ডলিকে একসঙ্গে বর্জন করিতে হইবে। 
এই সব অভিমত এতই চিন্তা-বিপ্রবী যে, ইহার ফলে 


৫৪৩ 


৮ আানম্পিস্পিসপসিপা পাস ৯ ৯৯৮৯৯ ভাসি সাসপিসপাস্পিসপির্পি ৯ 


পররার্থবিদ্গণের ছুই প্রতিদন্বী দলে বিভক্ত হওয়া মোটেই 
আশ্চর্যের বিষয় নহে। কেহ কেহ হেতুবাদকে যাবতীয় 
বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার একটি অপরিহাধ্য স্বীকৃতি বলিয়া 
গণ্য করেন। আমর! বর্তমান সীমাবদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা 
ইহাকে হুসঙ্গত ভাবে প্রয়োগ করিতে পারিতেছি না বটে, 
কিন্ত তাই বলিয়া ইহাকে একেবারে বর্জন করা যুক্তিসঙ্গত 
হইবে না। পদার্থবিদা। এখন এই মতবাদের বলবিজ্ঞান- 
সম্মত গানিতিক বিবৃতির যুগ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, 
এ কথা স্বীকার করিয়া লইলেও, তাহাদের মতে এখন 
বৈজ্ঞানিকদের সম্মুখে কর্তব হইতেছে ইহার অপর কোনও 


শ্রেষ্ঠতর বিবৃতি অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা। প্রতি" 


পক্ষীয় অপর বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, সনাতন নির্দেশবাদ 
মানবাতীত কল্পনা মাত্র। ইহাঘে কেবল এক অসম্ভব 
আদর্শ স্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত থাঁকিতেছে, তাহা নহে 
ইহা মানুষকে এমন এক ভাগ্যাধীন মনোবুত্তি গ্রহণে বাধ্য 
করিতেছে, যাহা দ্বারা সে কেবল কাধ্য-কারণের লৌহ- 
নিগড়ে আবদ্ধ প্রাণহীন নিরুপায় যস্ত্রমাত্রে পরিণত হইয়াছে। 
তাহাদের মতে এই নৃতন মতবাদ পদার্২-বিজ্ঞানে মান- 
বীয়তার সঞ্চার করিয়াছে । নির্দেশবাদের কোয়াণ্টাম 
্যাটিট্টিকীয় ধারণ! অধিকতর বান্তবাশয়ী, অর্থাৎ অপ্রাপ্তবা 
আদর্শের স্থানে ইহা সহজ কল্পনীয় সত্য স্থাপন করিয়াছে । 
এই মতবাদ আশার সঞ্চার করিয়া কর্-প্রচেষ্টা উদ্দ্ধ 
করিয়াছে । বস্ততঃ প্রকৃতিকে বুঝিবার পথে ইহাকে এক 
দীর্ঘ পদক্ষেপ বল! যাইতে পারে। বর্তমান মতবাদের 
সকল বৈশিষ্ট্যের সহিত আমবা হয়ত পরিচিত নহি, 
কিন্ত বাবহার করিতে করিতেই প্রাথমিক বিরুদ্ধভাব 
কাটিয়া যাইবে। শিসর্গের উপর নিজেদের যুক্তিশান্ 
বা দর্শন প্রক্ষেপ করাচলে না; বরং আমাদের 
যুক্তিশাস্ত্র ও দর্শনই প্রকৃতির সহিত অধিকতর খাপ খাইতে 
খাইতে ক্রম-বিবপ্তিত হইতে বাধা । 


এই নৃতন মতবাদের চমকপ্রদ সাফল্য সত্বেও ইহা যে 
এখনও কেবল পরীক্ষার সুরে রহিয়াছে, এ কথা অনেক 
সময় অকপটে স্বীকার কর] হয়। প্রভাব-ক্ষেত্র-বাদ এখনও 
ঠিক সন্তোষজনক অবস্থায় পৌছে নাই। প্রবল আশা- 
বাদের অভাব নাই সত্য, কিন্তু বাধাগুলি ক্রমশঃ ঝরিয়া 
গিয়া অন্তহিতি হইতেছে না৷ বরং এগুলিকে চাপা দিয়! 
ক্রমশঃ ত্তুপাকার করিয়া রাখা হইতেছে। ইহার ফলে 
পরিশেষে সমুদয় সিদ্ধাস্ত নড়চড় হইয়া যাইবারও ভয় 
আছে। এই কারণে বিরাট বিরাট গাণিতিক সন্কেতের 


প্রবাসী 


পম্পাস্পিিএসটিত পাস পস্পিসিপস্প্পাস্পিসপিিপাসপাসিপ স্পা পি উিাাসিপ পিসি প৯ পি পাপা প*৮৯৮০৫ ৯০৯০৯৮৯ 
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অধিক্ত, এই মতান্ুযায়ী দ্বৈত-প্রক্ৃতি স্বীকার করিয়া 
লওয়াতেই কি কণিকা ও বিকিরণের সমন্ত সমস্ার সমাধান 
হইয়া গিয়াছে? ইতিমধ্যেই পরমাণুকেন্দ্র সম্পর্কিত 
ব্যাপারে প্রয়োগ করিতে গিয়া এই মতবাদের অপ্রতুলতার 
কথা শুনা যাইতেছে । কোয়াণ্টামবাদ প্রকাশ্যভাবেই 
প্রয়োজনাশ্রয়ী । কিন্তু জিজ্ঞান্ত এই যে, জড়াদি বস্তর 
পরিমাপ-নীতি সম্বন্ধে সুক্ষ সমালোচনা দ্বারাই কি নিত্য 
সত্য মতবাদের আদর্শকে সম্পূর্ণ বর্জন করিতে হইবে? 
বর সমুদয় পরিমাপ-প্রক্রিয়ার এক অনন্থ-সাধারণ 
প্রকৃতির দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আবর্ষণ করিতেছেন। 
আমর] পরিমাপ-ফলকে একীভূত করিয়া দেখিবার 
চেষ্টা করি বটে, কিন্তু নিশ্চয়তার পরিবর্তে সমভ্ভাবন 
মাত্রই পাইয়া থাকি। কিন্তু কেমন করিয়া একটি স্তর 
নিশ্চিত নিয়মের পধ্যায়ে স্থান পাইল? প্রয়োগ-ক্ষেত্রের 
প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ সতোর বিষয়বস্ত সঙ্কুচিত হইয়া 
থাকে। এই হিসাবে সদাগ্রাহ্থ নিয়মের ব্ষিয়বন্ত কিছুই 
থাকে না। তথাপি ইহা কল্পনার বাজে অভাবনীয় সৌষ্ঠবের 
সন্ধান দিতে পারে। বর্তমান কালে পদার্থ বিজ্ঞানের 
কল্পনারাজ্যে শৃঙ্খলা আনিতে হইলে এইরূপ একটি 
সম্প্রসারণের সমধিক প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে 1* 


বর্তমান প্রবন্ধে ব্যবন্বত পরিভাষঘার তালিক! 
460086০-_শিভূলি 
45302090-_-পরিশোধিত 
£860000স্ব-+নক্ষত্র-বিজ্ঞান 
00:৮188101 /-হেতুবাদ, কার্য।কারণ মন্বদ্ধবাদ 
018951081-_পূর্ববপ্রতিষ্টিত, ননাতন, পূর্পন্থী, পূর্ববখ্যাত 
000959010061)00 72717.01016-উপমান বান 
092805018-- অবিচ্ছিপ্, নিরবচ্ছিশ্ 
000৮1001770 া-- নিশ্চয়াত্মক ক্ষমত। 
0০-01108195- নির্দেশনাঙ্ক। অবস্থানান্ক 
0০-0:010919 ৪০৪--আদ নির্দেশন 
00170850018 কবীর 
0078165৬-- পরিষদ 
101507616-- অ.বিচ্ছিন্ন, অসংলগ্ন 
10962001019 নির্দেশবাদ 
[0091 00878010-দ্েতপ্রকৃতি 
1061108%6 17056700000৮ সুগ্ হেব ) 
11০০(794508103 - বিছ্বাতীয় বলবিজ্ঞান 
060 (900185100, ০0-শক্তি (নিংনরণ ) 

, ঢ001010চ070-- সামাবগ, স্থিতাবন্থা 
ঢ719702625 [আদ৪_মৌলিক নিয়ম, প্রাথমিক নিয়ম 


* ইতিয়ান সারান্গ . কংগ্রেসের একব্রিংশৎ বার্ষিক অধিবেশনে 


নিশ্চয়াত্বক ক্ষমতা অনেকটা মন্দীভূত হুইদ্ভাঁ পড়িতেছে। সভাপতির ব্তৃতা। অধ্যাপক কারী মোতাহার হোসেন কক অনুদিত। 





চৈত্র 


[05901170676 পরীক্ষণ 
180802988096500-- বিছ্বাৎ-চৌন্বকবাদ 
[8190৮০0 ?১60-- বিছ্রাৎ কণিকা বাদ, ইলেকট নবাদ 
910 01 ০:০৪--- বলক্ষেত্র, প্রভাবক্ষেত্র 
ঢ9006005--কম্পন সংখা 

মা10166-- পরিমিত আয়তনবিশিষ্ট 
ঘা811097067691- মূলী তৃত, মূলগত, মৌলিক 
[10610861070-- তারতম্য 

0881167811980100--- সম্প্রস।রণ 

0606781 সাধারণ, নিতা-প্রযোজা 
001%07591-- সাগ্রাহা 

[0 ৫9৪:)৮৮-- ঝলকে ঝলকে 

[15811970% [060-৮ফ্বনীতি 
[10676610008 বিলোপন 

[00091010805 (01100101)-অনির্দেশবাদ 
10667800100 পারস্পরিক প্রতিক্রিয়। 
1810200600070--গতিবল 

81৪৪৪-- জড় পরিমাণ 


কস্ত [রবাঈ 
শ্রীকঞ্কুমার দত্ত 


অস্তরের অন্তত্ভল উঠিছে কাদিয়া 
তোমারে হারা'য়ে আঙ্গি ওগে! বরণীয়া | 
হ্বদয় তোমার ছিল স্বাধীনতাময়, 

_ সেই নহে জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিচয়, 
কন্মে প্রেমে সাধনায় তোমার জীবন 
ফুটেছিল ফুলপম হে নারী-রতন! 
ত্যাগ করি, রাজৈশ্বর্ধা রাজপথণপরে 
নেমে এলে হাগিমুখে আর্তঁ-ছুঃস্থ তবে, 
গরিমায়, মহিমায় সে ত্যাগ-সথরভি 
ধেঁচে র'বে যুগ যুগ নব জন্ম লিঃ । 
তোমারে হারায়ে কাদে ব্যথিত মানব 
দেখেছিল যা'রা তব মৃত্তি অভিনব 
কী দিয়ে তর্পণ কৰি শোকতপ্ত মনে 
যুগ যুগ ধরি? তুমি রহিবে স্মরণে ! 


কন্ত রবাঈ ৫৪১ 


পাপ পাপ পা পল পাঁচ লী পপ লট পাত পা পা পা তি পাপিনপপাসিপানল পাস সস সপ সপ সস লতি পিসি ৮৯ 





পা লা পপসম্রাট বিশ সি সস সি 





চ180)00080108] [100০0--গাশিতিক কল্পন। 
[8০16৩ পরমাণু-কেন্ 
1)০6০-০1০০০1--আলো কসম্পাতে উৎপন্ন বিহ্থাং 
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কন্তরবঙগী 


এ. এন. এম. বজলুর রশীদ 


যে-নারী আপন প্রেম নিফাম রাখিয়া সংগোপনে, 
মায়ামমতায় ভর! তপঃক্রি্ সর্বদেহমনে, 
আত্মন্থখ বিসঙ্গিয়৷ প্রাণের মাধুর্য দিয়া ঘিরে-_ 
ভারতের নিধাতিত নিপীড়িত নারীর মন্দিরে, 
নিংশব্ধ সেবার অর্থা দ্বিধা-ভরে করি গেল দ্ান-- 
প্রাসাদের প্রাস্তনীড়ে আজি তার মহত প্রয়াণ । 
আমার প্রণাম লহ, সর্ব-সহা, সর্ব দুঃখ গ্লানি 
আপনি গ্রহণ করি” পরিবতের্ প্রতি গৃহখানি 
উজ্জীবিত করিগ্নাছ কল্যাণের পরশে তোমার; 
ভারত অপিয়্াছিল যে মহান মানবের ভার 
তার তরে শেহনীড় অন্তরে বাহিরে বচিয়াছ ; 
আজও তুমি তার বুকে সর্বকর্ষে আছ বেঁচে আছ 
তপনস্বীর নিত্য ধ্যানে--অসামান্া! 

হে কম্ত,রবাঈ, 
এ ধরার ধুলি ছাড়ি তুমি চলে গেছ তব 

গন্ধ মরে নাই। 


বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি 
শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 


যুদ্ধের গতি কোন্‌ দিকে তাহা বুঝিতে হইলে কয়েকটি 
বিষয়ের বিচার প্রয়োজন। প্রথমতঃ, যুদ্ধরত জাতিগুলির 
অবস্থা, দ্বিতীয়তঃ, তাহাদের যুদ্ধক্ষেত্রে বর্তমান আপেক্ষিক 
পরিস্থিতি, তৃতীয়ত, নিকট ভবিষ্কতে এই আপেক্ষিক 
পরিস্থিতি পরিবর্তনের সম্ভাবনা এবং সর্বশেষে যুদ্ধচালক- 
গণের মতামত যাহা প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে 
তাহাতে জগতে শাস্তির সম্ভাবনা কত দূর । বলা বাহুল্য, 
এইরূপ বিচার খোলাখুলিভাখে কর! অসম্ভব, তবে মোট।- 
মুটি কিছু বলা যাইতে পারে। 

অক্ষণক্তির নেতৃস্থানীর জাশ্মানী এখন শ্রান্ত-ক্লান্ত এবং 
ুদ্ধক্ষতে আচ্ছন্্। অন্ত দিকে জার্মানীর চতুপ্পার্থের দেশগুলি 
তাহার করায়ত্ত এবং তাহার ফলে জাশ্নান জাতি এইবার 
গত যুদ্ধের তুলনায় কীচা মাল এবং খাস্চপ্রব্য অনেক অধিক 
পরিমাণে পাইতেছে। জান্মান জাতি এখন বিব্রত এবং 
পরিশ্রান্ত, কিন্ত তাহার মধ্যে জনবিক্ষোভ এখনও দেখা দেয় 
নাই, যুদ্ধ-চেষ্টায় বিরতিরও কোনও লক্ষণ দেখা যায় নাই। 
জাম্বানসেনার যুঙ্গক্ষেত্রে বর্তমান পরিস্থিতি এখন রক্ষণ- 
মূলক সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই বক্ষণ চেষ্টায় তাহার সমরশক্তি 
ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে এরূপ বুঝিবার কোনও কারণ এখনও 
স্থম্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় নাই। ইটালীতেও জাশম্মানসেনা 
রক্ষণ কাধ্যে শক্তিপ্রয়োগে সক্ষম ইহাই বুঝা যায়। 
নিকট ভবিষ্যতে দ্বিতীয় যৃদ্ধ-প্রান্তের যোজনা কিরূপ পরি- 
সরের উপর হইবে তাহার উপরেই জাশ্মানীর আত্মরক্ষা- 
শক্তির চুড়ান্ত পরীক্ষা নির করিতেছে । যদি তাহা অল্প 
দিনের মধ্যে ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং প্রচণ্ড শক্তির 
সহিত চালিত হয় তবেই জাশ্বানীর পতনের সম্ভাবন! 
নিকটে আদিবে, নহিলে তাহা এখনও দূরে আছে 
বুঝিতে হইবে। জাম্মানীর যুদ্ধচালকবর্গের কথায়-বার্তীয় 
যুদ্ধবিরতির কোনও লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই, তবে 
বিপক্ষকে সন্ুখ সমরে বিধ্বস্ত করিয়া পরাজিত করার 
কথ! আর শোনা যায় না। 

বর্ধমান যুদ্ধে সোভিয়েট রুশ অতি ভীষণ ক্ষতি গ্স্ত। 
সে দেশের শ্রেষ্ঠ নগরীগুণি মস্কৌ বাদে প্রায় সব কয়টিই 
বিষম ক্ষতিগ্রস্ত, কয়েকটি তো খণস্তূপে পরিণত। রুশ 
জাতির সমৃদ্ধির শতকরা! ৬* ভাগ যে অঞ্চলগুপিতে ছিল 
সেগুলি এধন হুদুর প্রসারিত দলিত-মধিত বপক্ষেত্রের 
অবস্থায় 'আছে। যে অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট ও অভাব সহ 


করিয়া সোভিয়েটের জনসাধারণ এখনও আবম্য উৎসাহে 


ুদ্ধ-চেষ্টায় বান্ত তাহা বর্ণনার অতীত এবং এরূপ নিদারুণ- 
ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্বেও যেভাবে সোভিয়েট রুশ 
নিজের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইতে সমর্থ হইয়াছে তাহাতে 
কেবল মাত্র সোভিয়েট গণসেনার অসীম শৌর্যাবীর্য্যে 
পরিচয় নহে, উপরস্ত রুশ দেশের সমঘ্য জনসাধারণের 
অতুলনীয় বীরত্ব ও সহ্শক্তি উজ্জ্লরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। 
কিন্তু একথা বুঝ। দরকার যে, সোভিয্ষেটের ক্ষতি এখনও বিষম 
ভাবেই হইতেছে এবং নিকট ভবিষ্ততে যদি সোভিয়েট সেনা 
শক্রদলনে সম্যকৃভাবে সাহাষ্য পায় তবেই তাহার পক্ষেএই- 
রূপে অভিযান চালনায় প্রচণ্ড ভাব বজায় রাখা সম্ভব হইবে, 
নহিলে তাহা রাখা ক্রমশঃই দুর হইয়া উঠিবে। সোভিয়েটের 
কর্তৃপক্ষের কথাবার্তীয় যুদ্ধ-বিরতির কোনও চিহ্ন নাই । 

পশ্চিমের মিত্রদ্বয়ের মধ্যে ব্রিটেন ক্ষতি গ্রস্ত হইয়াছে 
যদিও তাহার লোকক্ষয় সেরূপ ভয়ানক কিছু হয় নাই। 
যুক্তরাষ্ট্রের লোকক্ষয় বলক্ষয় বা ক্ষতি বিশেষ কিছুই হয় 
নাই। তবে এই মিত্রত্বস্র এখনও আয়োজন-পর্বেই ব্যস্ত, 
বর্তমান মহাযুদ্ধের অগ্ঠান্ত রণাঙ্গনের তুলনায় ইহারা পুর্ণ 
পরিসরের যুদ্ধারস্তই করে নাই। কেবলমাত্র আকাশপথে 
ইহারা বিরাট. অন্গপাতে শক্তিপ্রয়োগ আরম্ভ করিয়াছে । 
সম্মিলিত জাতিপুঞের মধ্যে এখন এই মিত্রদ্য়েরই স্থল- 
যুদ্ধশক্তি সঞ্চিত আছে। বিগত বৎসরে এই মিত্রয়ের যুদ্ধান্ 
নিশ্মাণের ক্ষমতাও প্রায় চরম সীমায় পৌছিয়াছে। সৈন্যবল 
গঠনেও ব্রিটেন তাহার কাধ্যক্রম প্রায় শেষ করিয়া 
আনিয়াছে, যুক্তরাষ্ট্রের এখনও কিছুটা! পথ বাকী আছে। 
নিকট ভবিষাতে এই সঞ্চিত শক্তি কিভাবে এবং কতটা 
প্রযুক্ত হয় তাহার উপরই গণতন্ত্রবাদী জাতিগুলির ভবিষ্যৎ 
নির্ভর করিতেছে । মিত্রদ্বয়ের কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি যে-সকল 
মতামত প্রকাশ করিযাছেন তাহাতেও যুদ্ধবিরতির কোনও 
আভাস পাওয়া যায় নাই। 

ইটালী এক হিসাবে যুদ্ধের বাহিরে গিয়াছে, তবে 
ইউরোপের যুদ্ধ ষদি বেশী দিন চলে এবং ইটাশীর ভূমি- 
খণ্ড যদি আগামী কয়েক মাসের মধ্যে মিত্রপক্ষের করায়ত্ব 
মম হয় তবে এই পরিস্থিতির আংশিক পরিবর্তন নিতান্ত 
অদস্তব নহে। 

ইউরোপের অন্ত অক্ষশক্তির অংশীদারগুলি জান্মানীরই 
মত--এমন কি কেহ কেহ তাহা অপেক্ষা! অধিক ভাবে ক্ষতি- 


চৈত্র 


সপ প্লিস পলাশী পন 


গ্রস্ত হইয়া আছে। তবে এক ফিনলাও ছাড়া অন্ত কোথায়ও 
যুদ্ধের অবসাদজনিত উক্তির কোনও সংবাদ পাওয়া যায় 
নাই। 


এসসিয়ায় স্বাধীন চীন এখনও পূর্বববৎ অবরোধকিষ্ট। 
এখন সেখানকার জনসাধারণের প্রকৃত অবস্থা কিরূপ সে 
বিষয়ে আমাদের জ্ঞান খুবই অল্ল। নিকট ভবিষ'তে চীন 
এই' মহাযুদ্ধে কোনও বিরাট অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে 
এরূপ কোনও নির্দেশ আমরা পাই নাই। স্বাধীন চীনের 
মধ্যেও যুদ্ববিরতির কোনও লক্ষণ দেখা যায় নাই । 

সর্বশেষে জাপান। অক্ষণক্তির পূর্বাঞ্চলের এই 
অংশীদার এখনও পূর্ববংই দুদ্র্য আছে বলিয়া মনে হয়। 
জাপান এখন ক্রমাগত বলবুদ্ধির চেষ্টাতেই ব্যস্ত এবং 
সেই সঙ্গে বিজিত দেশগুলির রক্ষার ব্যবস্থাও দৃঢতর 
করিবার চেষ্টা করিতেছে । তাহার লোকক্ষয় ও বলক্ষয় 
বিগত ছুই বৎসরে সেরূপ বিষম কিছুই হয় নাই, 
তাহার পূর্বেও যাহা হইয়াছিল তাহা নিদারুণ হয় 
নাই। অন্ত দিকে যদিও তাহার সম্পত্তি ও সঙ্গতির 
অসম্ভব বৃদ্ধি হইয়াছে-__এখন কাচামালের হিসাবে জাপানের 
অবস্থা অনেক বিষয়ে মিত্রপক্ষ অপেক্ষাও ভাল-_তাহার 
যুদ্ধাত্থ নিশ্মীণের বাবস্থার উন্নতি সেই পরিমাপে বিশেষ 
কিছু হয় নাই মনে হয়। তবে জাপানের প্রকৃত 
অবস্থা কি তাহা কোন দিনই বাহিরের কেহ সঠিক জানিতে 
পারে নাই ৷ একথা বোধ হয় বল৷ চলে যে নিকট ভবিষ্যতে 
সে কোনও নূতন ব্যাপক অভিযান গঠন করিতে সম্থ 
হইবে ইহা মনে হয় না। অন্ত দিকে সে ষে নিকট ভবিষ্যতে 
কোনও প্রচণ্ড আঘাত পাইবে তাহাও মনে হয়না। 
জাপানের নেতৃবর্গের কথায় বার্তায় যুদ্ধক্ষান্তির কোনও 
ইঙ্গিত নাই। 

১৯৪১ সালের তুলনায় ইউরোপে অক্ষশক্তির ক্ষমতা 
বিশেষভাবে খর্ব হইয়া গিয়াছে. কিন্তু অবশিষ্ট যাহা! আছে 
তাহাও সম্পূর্ণ যুদধক্ষম, অতিশয় নিপুণ ও রণকুশলী রণাধ্যক্ষ 
চালিত এবং আত্মরক্ষায় সতেজ প্রচণ্ড যুদ্ধনানের প্রবৃতিযুক্ত । 
এই শক্তির অর্ধেকের বিরুদ্ধে সমগ্র রুশ শক্তি নিযুক্ত আছে। 
কিন্তু সোভিয়েটের ক্ষতি এতই ভয়ানক হইয়াছে ষে তাহার 
সকল ক্ষমতা! প্রয়োগ করিয়াও সে এখনও অক্ষশক্তির রক্ষা- 
বাহ ছিন্ন করিয়া রক্ষী সেনাদলগুলিকে সম্পূর্ণ কাবু করিয়া 
আনিতে পারে নাই। অন্য অর্ধেকের বিরুদ্ধে পশ্চিমের 
মিত্য়ের যুক্তশক্তি শীত্রই চালিত হইবে শুনা যাইতেছে। 
এই যুক শক্তি সংখ্যায় এবং অস্ত্রবঙলে সমস্ত ইউরোপীয় 
অক্ষশক্তি অপেক্ষা অনেক গরিষ্ঠ, তবে বক্ষীদল দুর্গমালার 
পিছন হইতে লড়িবে এবং তাহাদের চালকবর্গ অভিজ্ঞ 
ও বপকুশলী । অন্ত দিকে এসিয়ায় জাপানের প্রকৃত অবস্থা 
অজ্ঞাত, শুধু এইমাত্র জান! আছে যে, তাহাদের যুদ্ধোপ- 
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করণের ব্যবস্থা ১৯৪১ সালের তুলনায় বহু উপরে 
উঠিয়াছে। অর্থাৎ যদি কাধ্য চালনার এবং বিধি ব্যবস্থা 
করার ক্ষমতায় জাপান ব্রিটেনের সমকক্ষ হয় তবে আর 
ছুট বসরের মধ্যেই তাহার যুদ্ধশক্তি অতিশয় প্রবল হওয়া 
কিছু আশ্চর্য নহে। উপরস্ জাপান প্রবল নৌশক্তিযুক্ত, 
স্বতরাং তাহার বিরুদ্ধে অভিযান চালনায় নৌবলেরও 
বিশেষ প্রয়োজন হইবে । ইউরোপের যুদ্ধের অবসানের 





পর কতদিনে মিত্র পক্ষের এক্কির কতটা জাপানের বিরুদ্ধে 


প্রযুক্ত হইবে তাহার উপর এই মহাযুদ্ধের সময়ের সীমা 
নির্ভর করিতেছে । আকাশের ক্ষেত্রে জাপানের ক্ষমতা! 
হঠাৎ কিছু বাড়িয়া যাওয়া সম্ভব মনে হয় না) তবে এখনকার 
তুলনায় ১৯৪৫ সালের মাঝামাঝি তাহা অনেক প্রবল 
হইবে মনে হয়, কেননা এখন উভয় পক্ষেরই আকাশযুদ্ধের 
অস্ত্রশশ্ব ক্রমেই গৃণ্তীবদ্ধ হইয়া আসিতেছে, স্থতরাং 
পরম্পবের বৈষম্য ক্রমেই সংখ্যার উপর এবং একোপ্লেন- 
চালকের কৌশলের উপর নির্ভর করিতে আবম্ত করিয়াছে। 

সকল কথা বিচার করিয়া এবং সমস্ত, পৃথিবীর যুদ্ধ- 
পরিস্থিতি দৃষ্টে এইরূপ মনে হয় যে ইউরোপের যুদ্ধ বর্তমান 
বৎসরে শেষ না হইলে মিত্রপক্ষের »ম্মুখে স্থদীর্ঘকালব্যাগী 
কষয়যুদ্ধযাত্রার প্রশ্ন আসিতে পারে। 

চে চি রা 

রুশ-রণাঙ্গনে মোভিয়েট যুদ্ধচালক বর্গের মূল উদ্দেশ্ত ছিল 
জাশ্মীনদলকে বিশ্রাম বা পুনগঠনের অবকাশ না৷ দেওয়া 
এবং তাহাতে তাহারা সফলকাম হইয়াছে । এখন এ 
রণপ্রান্তে তুষার গলিতে আরম্ভ করিয়াছে, স্থহুরাৎ সেখান- 
কার যুদ্ধে আক্রমণকাপীর প্রত্যেকটি চাল অত্যন্ত আয়াসসাধা 
এবং ক্ষতিসাপেক্ষ । তবে দ্বিতীয় প্রান্ত যোজনার সময় 
এখন শিয়বে মাপলিয়া উপস্থিত, যখন জাশ্মানদলের নিকট 
এক মুহূর্তের অবকাশও মহামূল্য এবং সেইজন্ৃই রুশসেনা 
এখন সকল বাধা অগ্রাহ্‌ করিয়া শক্রপক্ষকে প্রবল আক্রমণে 
জজ্জরিত করিতে থাকিবেই । দক্ষিণ অঞ্চলে জার্ানবাহ 
এখন যেখানে গিয়া দাড়াইয়াছে তাহাতে সোভিযেট সেনার 
সকল আক্রমণই জাম্মানব্যুহের মূল খুঁটিগুলির উপর গিয়া 
পড়িতেছে। এখন যদি এখানকার জান্মান বক্গণ দুর্গমালা 
ভাঙ্গিয়া যায় তবে দ্বিতীয় প্রান্তের যোজনার মুখে জ্ঞান্দানীর 
উচ্চতম সমরপরিষদ উভয়সঙ্কটে পড়িবে । অন্য দিকে যদি 
বাহ টি'কিয়া যায়, বে জাম্মানীর পক্ষে কিছু অল্পকালের 
জন্য অবকাশ পাওয়! আশ্চর্য নহে । মে-শক্কি এখন এ অঞ্চলে 
সোভিয়েট কর্তৃক ঘোঞ্জিত হইতেছে তাহা দীর্ঘকালের 
জন্য প্রয়োগ করা সোডিয়েটের পক্ষে সম্ভব কি না সন্দেহ। 

আরাকানের ও ইটালীর অভিযান এখনও আটকাইয়াই 
রহিয়াছে । - এ ছুই অঞ্চলেই মিত্রপক্ষের পরিস্থিতি জটিল, 
তবে ইটালীতে অবস্থার কিছু উন্নতি হইয়াছে । 


“এবার ফিরাও মোরে, 
শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


যে-মানুষ নিখিলের সঙ্গে আপনার এঁক্যকে সমস্ত মর্ম 
দিয়ে উপলব্ধি করেছে-_নিখিলের হাহাকার তার চিত্তকে 
বিচলিত ক'রে তুলবে । আর মানুষের দুঃখে চিত্ত যার 
বিচলিত হয়ে উঠেছে সে কখনো বান্তবের দাবীকে উপেক্ষা 
ক'রে কল্পনা নিয়ে ডুবে থাকতে পারে না। রোম যখন 


পোড়ে তখন বাশী বাজ:তে পারে নীরোর মত হৃদয়হীন | 


মানষ। হৃদয় যার আছে মে কখনো জলন্ত ঘরের সম্মুখে 
বাশী বাজানোর আনন্দে ডুবে থাকতে পারে না। তাকে 
বাশী নামিয়ে রেখে বালতি হাতে কর্ম-মাগরে ঝাপ দিতে 
হয়। চারিদিকের সহমত সহম্র মানুষের সঙ্গে এক্যের 
উপলব্ধি কবির অন্রে যখন অত্যন্ত জীবন্ত হ'য়ে উঠল-: 
তখন পন্মানন চরে চরে চখা-চখীর কাকলি-কল্লোলের মধ্ো 
তবপ্ন নিয়ে ডুবে থাকা তার পক্ষে আর সম্ভব হ'ল না। জীবন 
তূর্য বাজিয়ে তাকে ডাক দিল কর্মের মধ্যে ঝাপিয়ে 
পড়বার জন্ত । তার ক থেকে বেরিয়ে এল £ 

কী গাহিবে, কী শুনাবে, বলো, মিথ্যা আপনার সুখ, 

মিথ্যা মাপনার দুঃখ । স্বার্থমগ্র যে জন বিমুখ 

বৃহৎ জগং হোতে, মে কখনো শেখেনি বাঁচিতে। 

মহীবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে 

ভয়ে ছুটিতে হবে সতোরে করিয়া ধ্রুবতারা । 
এত দিন কবির কারবার চলেছিল ফুল নিষে আর তারা 

নিয়ে, ননী নিয়ে আর আকাশ নিয়ে। নিগীড়িত মানুষের 
জগৎ ছিল দূরে । বাশী বাজিয়ে তার স্বপ্র-ভরা দিনগুলি 
তখন শোতের ফুলের মতই ভেসে চলেছিল-_“এই ছায়াময় 
ননীন্েহবেন্টত প্রস্থন্ন বাংলা দেশের একটি নিভৃত কোণে । 
ছিন্নপত্রের পাতায় পাতায় কবির সেই অজ্ঞাতবাসের 
অভিগ্রতার অপরূপ কাহিনী পিপিবন্ধ হয়ে আছে । কখনো 
চলেছে চণ্তীদান-বিগ্ভাপতির কবিতা পড়া, কখনে! সময়কে 
অধিকার করেছেন কালিদাল। দুপুর বেলা কাটে গল্প 
রচনার মধ্যে । লিখছেন, “আমার এই সাজাদপুরের ছুপুর- 
বেলা গল্পের দুপুর বেলা ।' দিগন্তব্যাপী বাপির চন ধৃধূ 
করছে--পাশ দিয়ে চলেছে পল্মা। সেই জনহীন চরে কবির 
সান্ধ্য ভ্রমনের একমাত্র সাক্ষী শুক্ল সন্ধ্যার টাদ। বেড়াতে 
বেড়াতে কেবল জোোংস্সার একরও! শুভ্রতায় জলস্থল মণ্ডিত 
হয়ে যায়। বেড়ানো শেষ হ'লে নদীর মাঝখানে জালি- 


বোটে শুয়ে চুপচাপ সময় কাটে । সেই সময়কার কথা: 


লিখতে গিয়ে কবির লেখনী থেকে বেরিয়ে এসেছে £ 


চোখের উপরে আকাশ তীরায় একেবারে খচিত হয়ে ওঠে । আমি 
প্রায় রৌজই মনে করি, এই তীরাময় আকাশের নিচে আবার কি 
কখনে। জন্ম গ্রহণ করবে! । আর কি কখনো! এমন প্রশান্ত সন্ধা বেলায় 
এই নিম্তন্ধ গোরাই নদীটির উপর বাংল। দেশের এই হুন্দর একটি কোণে 
এমন নিশ্চিন্ত মুগ্ধ মনে জীলিবে।টের উপরে বিছান। পেতে পড়ে থাকতে 
পাব। 
সেদিনের জীবন নদীতে নদীতে জল-বেড়ানোর আনন্দ- 

মর জীবন । “ছুই ধারে সবুজ্গ ঢালু ঘাট, দীর্ঘঘন কাশবন, 
পাটের ক্ষেত, আখের ক্ষেত আর সারি সারি গ্রাম” কবির 
চোখে বারবারই ভাল লাগছে । মাঝে মাঝে সঙ্গ দিচ্ছে 
_নিজ্জনের প্রিয়বন্ধু /701০15 09:02]. সেই নিঃসঙ্গ 
জীবনের একটি দিন সম্পর্কে “ছিন্নপত্রে” লেখা রয়েছে ঃ 

আমি যেন সেই মুষূর্রু পৃধিবীর একটি মাত্র নাড়ীর মতে! আস্তে আস্তে 
চল্ছিলুম। অর সকলে ছিল আর এক পারে, জীবনের পারে-_সেখানে 
বৃটিশ গবমেন্ট এবং উনবিংশ শতাব্দী এবং চা এবং চুর়োট। 

এবার ফিরাও মোরে” কবিতায় ঠিক এই রকমের 
কথাই লেখা আছে ঃ 
“সৃষ্টিাড়। হৃষ্টিমাঝে বহু কাল করিয়াছি বাস 
সঙ্গীহীন রাতদিন । 

স্থত্ি ছাড়া স্যটি মাঝে এই নিজ্জনবাস যে কত আনন্দের 
ছিল সে কথা “ছিন্পত্রে' লেখা আছে । সেখানে আছে ঃ 

আমি প্রায়ই এক এক সময়ে ভাবি, এই যে আমার জীবনে প্রত্যহ 
একটি একটি ক'রে দিন আস্ছে, কোনটি হুর্ষযোদয় সুষ্ধ্যান্তে রাঙা, কোনটি 
ঘনঘোর মেঘে শ্রিষ্ধ শীতল, কোনটি পুশিমার জ্যৌংলার সাদা ফুলের 
মতো - প্রফুল্ল, এগুলি কি আমার কম নৌভাগ্য । এবং এর! কি কম 
সুল্যবান্‌। 
, দিন যায়--মাস যায়--বংসর যায়। তার পর এল 
ভিতর থেকে একটা নৃতন পথে চলবার প্রবল তাগিদ। এই 
নূতন, পথ হ'ল নিফাম সেবার ভিতর দিয়ে মানুষের সঙ্গে 
মিশিত হবার পথ। চখা-চখীর কাকপি-কল্লোল ডুবে 
গেল নিখিলের হাহাকারের মধ্যে । শ্বদেশের সহশ্র সহত্র 
চলন্ত নরকস্কালের মধ্যে ছড়িয়ে গেল কবির চেতনা । তিনি 
দেখলেন কর্ধের জগৎ থেকে আপনাকে দুরে রেখে ধ্যানের 
মধ্যে নিজ্জনে অনস্তকে উপলদ্ধি করবার যে আনন্দ-_সেই 
আনন্দের মধ্যে নেই আগেকার সেই তীব্রতা । উপনিষদের 
মন্ত্র উচ্চারণ করেন--কিস্ত সে মন্ত্র আগেকার মত আর 
প্রেরণ! দেয় না। কর্মের ভিতর দিয়ে সকলের সঙ্গে যুক 


ত্র 


হবার জন্ত একটা ব্যাকুপ্পতা আপনার মধ্যে তিনি অন্থভব 
করলেন। তু 
আমার একল! ঘরের আড়াল ভেঙে 
বিশাল ভবে _ 
প্রাণের রধে বাহির হতে 
পারবো। কবে! 
প্রবল প্রেমে সবার মাঝে 
ফিরবে ধেয়ে সকল কাজে, 
হাটের পথে তোমার সাথে 
মিলন হবে, 
প্রাণের রথে বাহির হতে 
পারবো হবে? 
অথবা! 
ঘখন আমি পাবো! তোমায় 
নিখিল মাঝে 
সেইঙ্গণে হৃদয়ে পাবে! 
হাদয়-রাজে। 
এই চিত্ত আমার বৃত্ত কেবল, 
তারি পরে বিশ্ব কমল, 
তার পরে পূর্ণ প্রকাশ-- 
দেখাও মোরে। 
এই সব কবিতার মধ্যে মানুষের সঙ্গে মিলনের ভিতর 
দিয়ে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করবার আকাঙ্ষা পরিস্ফুট হয়ে 
উঠেছে। 
ভাই তুমি যে ভায়ের মাঝে প্রভু, 
তাঁদের পানে তাকাই না যে তবু, 
ভাইয়ের সবে ভাগ ক'রে মোর ধন 
তোমার মুঠা। কেন গুরিনে। 
ছুটে এদে সবার হুখে হুখে 
দরাড়াইনে তো। তোমারি সম্মুখে, 
স'পিয়ে প্রাণ ক্লাস্তি-বিহীন কাজে 
প্রাণ-সাগরে ঝাপিয়ে পড়িনে। 
নিজের মধ্যে বন্দী হয়ে আছি--সকলের সঙ্গে প্রেমে 
মিল্তে পারছি নে-_গীতাপ্রণি'র বহু কবিতায় এই রকমের 
একট! স্থৃতীত্র বেদনার বারস্বার প্রকাশ । 
একা আমি ফিরবে! না৷ আর 
এমন ক'য়ে-_ 
নিজের মনে কোণে কোণে 
মোহের ঘোরে। 
তোমায় একলা বাহুর বাধন দিয়ে 
ছোটো ক'রে ঘিরতে গিয়ে 
আপনাকে যে বাধ কেবল 
আপন ডোরে। 
এখানে একই বেদনার .অভিব্যক্তি। 
যেখানে 


কর্মের জগতে 


“এবার ফিরাও মোরে, 


৫৪৫ 


সপসপসপসিসপসি 


ভালো-মন্দ ওঠ।পড়ায় 
বিশ্বশালার ড1ঠ1 গড়ায় 
বিশ্বেশ্বরের খেলা চলেছে মেখানে তিনি যে কোনো অংশ 
গ্রহণ করতে পারছেন না এই বেদনা তার মনকে 
অস্থির ক'রে তুলেছে । তাই তো তার বাথাতুর হৃদয় 
থেকে উৎসারিত হয়েছে কাজের জগতে সকলের সঙ্গে 
মিলবার জন্য একটি কান্নার স্থুর। 
ভেবেছিল।ম বিজন ছায়ায় 
নাই যেখানে আনাগোম। 
সন্ধ্যা বেলায় তোমায় আমায় 
সেখায় হবে জানাশোন!। 
অন্ধকারে এক এক! 
সে দেখা যে ন্বপ্র দেখা, 
ডাকে। তোমার হাটের মাঝে 


চল্ছে যেখায় বেচা কেনা । 
বনে নয়, বিজনে নয়, আমার আপন মনেও নয়-- 
যেখানে বিশ্বজনের পায়ের তলার ভূমি ধৃপিময় হ'য়ে আছে 
সেইখানেই তো স্বর্গভূমি আর সেই সর্গভূমিতে কাজের 
দিনে সকলের সঙ্গে এক হ'য়ে বিধাতার যে পরিচয় আমর! 
লাভ করি-_সেই হ'ল তার সত্যিকারের পরিচয়। 
বিশ্বনের পায়ের তলায় ধুপিময় যে ভূমি 
সেই হো হর্গহমি। 
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকয়ে আছে! তুমি- 
সেই তে। আমর তুমি। 
বৃহ মানব-সমাঙ্জ থেকে দূরে বিজ্গনে আপনার মনের 
মধ্যে ভগবানকে উপলব্ধি করবার যে নিক্ষল প্রয়াস_-এই 
নিক্ষলতার অভিজ্ঞতার কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন 
তার /4%89£0% ০ 1197 নামক গ্রন্থে । সেখানে আছে £ 
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অর্থাং__ 

“মানুষের ভিতর দিয়েই যে ভগবানের প্রকাশ--এই সত্যের 
উপলব্ধি আমার মনের অবচেতন প্রদেশে দিনে দিনে গভীর থেকে 
খাভীরতর হতে লাগল । মানুষের মধোই ভগবান -এই ধারণ অবশেষে 
আমাকে বাধ্য করলে। আমার সাহিত্য-জীবনের নির্জনত। থেকে বেরিয়ে 
এনে কর্মঙ্গগতে আমার কাজের অংশ গ্রহণ করতে । অনন্তকে শুধু 
নিগ্গের মধো ধান ক'রে আমি আর তৃপ্তি পাচ্ছিলাম না? যে-সব মন্ত্র 
আমার নীরব উপাসনার অঙ্গ দ্থিল, আমার অজ্ঞাতসারে তারাও আমাকে 
প্রেরণা দেবার শক্তি কথ্ন্‌ হারিয়ে ফেল্লে। আমি ভিতরে ভিতরে 


৫৪৬ 


বুঝতে পারগাম, আমার আধ্যাস্ত্বিক অস্োপসন্ধির জন্য প্রয়োজন নিষ্কাম 
সেবাধর্পের মধা দিয়ে মানুষের সঙ্গে তুক্ত হওয়া 1 
মাহষের মধ্যেই যে ভগবান এবং দেবতাকে দেখবার 
চোখ যার অন্ধ হ'য়ে যায় নি সে যেমানুষের সেবাকেই 
ভগবানের সেবা ব'লে গ্রহণ করবে-_এই দত্যের উপলব্ধিই 
চতুরঙ্গের জ্যাঠামশায়ের উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে । 
জ্যাঠামশাই ভাই হরিমোহনকে বলছেন, 
্রাঙ্মের! নিরাকার মানে, তাহাকে চোখে দেখা বার না। তোমর! 
মাকারকে মানো, তাহীকে কাণে শোন! বায় না। আমরা সজীবকে 
মানি তীহীকে চৌথে দেখা যায়, কাঁণে শোন| যায়--তাহাকে বিশ্বাস না 
করিয়। থাকা যাঁয় না। - 
“আমার এই চামার মুসলমান দেবত1।” এই কথা 
বলে জ্যাঠামশাই বিশ্বে যারা বঞ্চিত এবং নিগীড়িত তাদের 
পায়ে আপনার মস্তককে লুটিয়ে দিয়েছেন । মানুষকে বাদ 
দিয়ে ভগবানকে উপলব্ধি কর! যায় না--এই উপলঞ্ধি যখন 
রবীন্দ্রনাথের চিত্তে জীবন্ত হয়ে উঠেছে তখনই কল্প-জগৎ 
থেকে মানুষের জগতে ফিরে আদবার জন্য ব্যাকুলত! 
জেগেছে তার মনে । তখনই তার ক থেকে উৎসারিত 
হয়েছে : 
"এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে 
হে কল্পনে, রঙ্গময়ী | ছুলায়ে! না সমীরে সমীরে 
তরঙ্গে তরঙ্গে আর । ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়। 
বিজন বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্চ্ছায়ায় 
রেখে! না বসায়ে।” 
তখনই মানুষের সেবা ক'রে আপনার জীবনকে সফল 
করবার জন্য তার বাশিতে বেজে উঠেছে 
“এই সব মূঢ় শলান মুক মুখে 
দিতে হবে ভাঁধা, এই সব শ্রাস্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে 
ধ্বনিয়। তুলিতে হবে আশা"? 
শিলাইদহের কল্পজগং থেকে বিদায় নিয়ে বোলপুরের 
অবারিত প্রান্তরে প্রচণ্ড কশ্মের মধ্যে ঝাপিয়ে পড়ার 
পিছনে বয়েছে সেবার ভিতর দিয়ে মানুষের সঙ্গে মিলিত 
হবার এই পিপানা। মানুষকে সেবা করবার এই যে 
প্রয়োজন তিনি বোধ করেছিলেন আত্মোপলব্ধির জন্য-_ 
এই প্রয়োজন-বোধ. থেকেই শান্তিনিকেতনের এবং 
প্রীনিকেতনের জন্ম । কবির জীবনধারার এই যে বিরাট্‌ 
পরিবর্তন-_অভিনব পথে কর্মবাদের জয়ধ্বজা উড়িয়ে এই যে 
জয়যাত্রা--এও এক রকমের জন্মাস্তর আর এই জন্মান্তরের 
অভিজ্ঞতা কবিকে দিয়েছে একটা প্রচণ্ড-মনোহর আনন্দের 
আম্বাদন। পুরাতনের সঙ্গে এই বিচ্ছেদকে কৰি সানন্দে 
বরণ করেছেন। নৃতন পথে চলার এই অনুভূতিকে তিনি 
ভাষ। দিতে গিয়ে 'নৈবেস্ে”র একটি কবিতায় লিখেছেন 








প্রবামী 


১৩৫০ 
প্রকৃতির বুকে - 
লালন-ললিত চিত্ত শিশুসম দুখে 
ছিনু শুয়ে) প্রভাতশর্ধবরী সন্ধাবধু 
নান! পাত্রে আনি দিত নানাবর্ণ মধু- 
পুষ্পগন্ধে মাখা! । 
আজি সেই ভাবাবেশ, 
সেই বিহ্বলত1-যদি হয়ে থাকে শেষ, 
প্রকৃতির স্পর্শমোহ গিয়ে থাকে দুরে” 
কোন দুঃখ নাহি। পলী হতে রাজপুরে 
এবার এনেছে মোরে _দাঁও চিত্তে বলপ। 
দেখাও মত্যের মুর্তি কঠিন নির্ঘঙ। 
, আর একটি কবিতায় রয়েছে ঃ 
কর মে'রে সম্মানিত নব বীরবেশে, 
ছুরূহ কর্তবাডারে, দুঃসহ কঠোর 
বেদনায়! পরাইয়। দাও অঙ্গে মোর 
ক্ষতচিহ্ অলঙ্কার। ধন্য কর দাসে 
সফল চেষ্টায় আর নিক্ষল প্রয়াদে! 
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না৷ রাখি নিলীন 
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম ্বাধীন ! 
ডাবের ললিত ক্রোড় থেকে কন্মক্ষেত্রের কঠিনতার 
মধ্যে জন্মান্র গ্রহণ করবার জন্য কবির এই যে ব্যাকুলতা-- 
এ ব্যাকুলতা কেন? কারণ কশ্ধের দায়কে স্বীকার ক'রে 
আমরা সমাজের সকলের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কে প্রেমের 
উপরে প্রতিষ্ঠিত করি । আর দশ জনের পরিশ্রমে উৎপপ্ন 
সামাজিক সম্পদের উপরে ভাগ বসাব কিন্ত সমাঙ্কে 
দেবার বেলায় কড়ে আুলটিও নড়াব না__-এমন অলস 
মানষকে শানে তন্করের পধ্যায়তুক্ত করা হয়েছে। 
সমাজের সম্পদ স্থষ্টির কাধ্যে সবাই যদি অংশ গ্রহণ করে 
তবেই সমাজের সবাইকে দারিপ্রের ছুঃখ থেকে মুক্ত রাখা! 
সম্ভব। এই জন্যই বলা হয়েছে--কাজ না করার চেয়ে 
কাজ করা হাল। কাজ না করার মধ্যে রয়েছে বর্ধরর- 
স্থলভ স্বার্থপরতা, সামাজিক দায়িত্ববোধের অভাব। 
মান্গষের আত্মপ্রকাশের পথ সেখানেই প্রশস্ত হয়েছে 
যেখানে মানুষ দারিজ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে 
সম্পদের প্রাচুধ্যের মধ্যে । মানুষ দ্রারিত্ের অভিশাপ 
থেকে সেখানেই মুক্তি পেয়েছে যেখানে সম্পদ স্য্টির কাজে 
মর মানুষ পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তত 
হয়েছে। বর্ধরতার স্তরে যারা রয়েছে তাদের আত্ম- 
প্রকাশের পথে সবচেয়ে বড় অগ্রায় হয়ে রয়েছে তাদের 
মারাত্মক স্বাতস্্যপ্রিয়তা । এই দিক থেকে চিন্তা করেই 
ববীন্জ্নাথ 721/049% 0/1£8%-এ লিখেছেন £ 
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প৯পা্পামপাস্পাস্পাসিশা 


মান্গষের লগে মানুষের সম্পর্ক যতই পূর্ণতা লাভ করছে 
--ততই সে আপনাকে মুক্ত করতে পেরেছে । মানুষের 
সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে পূর্ণতা লাভ করতে দিচ্ছে না ষে 
মকল কারণ__তার অন্ততম হচ্ছে নিজের আত্মাকে বাগাবার 
উদ্নগ্র কামনা । চারি দিকের সহশ্র সহম্র মানুষ খেতে পরতে 
পাক আর না পাক- সেট। বড় কথা নয়; বড় কথা হচ্ছে 
আমার আত্মার মুক্তি। এই যে আত্মাকে বাচাবার জন্য 
বৈরাগীর একাস্তিক প্রষত্ব এটা হচ্ছে টাকার থলিকে 
বাচাবার জন্ত কোন কোন সম্প্রদায়ের অতন্দ্র চেষ্টার মতই 
্বার্থপরতায় কলুষিত। এডোয়াও কার্পেন্টার লিখেছেন £ 
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"এমনি ক'রে বৈশ্ত সভ্যতার এবং খ্রীষ্টান ধর্মের হার! শীসিত সমস্ত 
'সাধুনিক যুগট। প্রেমধর্খের বিকাশের পথে মারাত্মক হয়েছে । এই ছুটো। 
বিরাট আন্দে'লনই মানুষের সমস্ত চিন্তাধারাকে প্রবাহিত করেছে তার 
ব্যক্তিগত মুক্তির লক্ষোর পানে; খ্রীষ্টান ধর্ম জাগিয়েছে আম্মাকে বাঁচাবার 
কামনা আর বৈশ্য ধন্ম জীগিয়েছে টাকার থলিকে ধাঁচাবার কাঁমন1।” 


০০১৩ স্পম্পীপাতপাস্পীসপিসিপ 


'এবার ফিরাও মোরে? 


সপন্পািসীশিস্পিস্পিসিসিশসপস্পস্পাসপিিস্ল সপাসপাসপাস্পিস্পাস্পি শপাস্পিসি পাশা ৯ পি 


. অর্থা্। ধর্মসাধনার নামে এই ষে কর্মযজ্ঞে সকলের সঙ্গে 
মিলনের আদর্শকে অস্বীকার ক'রে নিজের কল্যাণ চিন্তার 
মধ্যে একাম্তভাবে নিমগ্ন হয়ে থাকার অন্ুদারতা-_-এই 
অঙ্গদারতার বিরুদ্ধে কাপেন্টারের মত ববীন্দ্রনাথেরও 
অভিযান ।-- | 

বিশ্ব যদি চলে যায় কাদিতে কীদিতে 
একা! আমি বসে রব যুক্তি সমাধিতে । 
এই বাণী ষে একদা রবীন্দ্রনাথের ক থেকে উৎসারিত 
হয়েছিল__তার মূলে ছিল-_মানুষের প্রতি তার অপরিমেক্ন 
ভালবানা। সকলের সঙ্গে এই এঁক্যের স্থগভীর 
অনুভূতিই তার হস্তে তুলে দিয়েছে কশ্মবাদের জয়ধবজা । 
এই অনুভূতি থেকেই বেরিয়ে এসেছে £ 
ভজন পুজন সাধন আরাধন। 
| সমস্ত থাক পড়ে। 
রুদ্ধদ্বার দেবালয়ের কোণে 
এ কেন আছিস্‌ ওরে? 
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে 
কাহারে তুই পুজিস সঙ্গে'পনে । 
নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে-_ 
দেবত| নাই ঘরে। 


নম্ব অন্যান 


্ীঘ্বতের /১ সেরা টান 


প্রস্ততকালে হস্তদ্বারা ম্পুষ্ট নহে 
ময়লা বঞ্জিত_ সুদৃশ্য টীন 


যুদ্ধের দক্ষিণা__জীঅনাধগৌগাল দেন। মর্ডান বুক এপ্স, 

১* কলেজ স্বোয়ার। পৃষ্ঠা *+১১*। মুল্য দেড় টাকা । 
বর্তমান পৃথিবীব্যাপী মহাতুদ্ধ ভারতের ইচ্ছাকৃত না হইলেও ভারত- 
বাসীকে ইহার গুরুভার বহন করিতে হইতেছে ও হইবে। আর্থিক 
সামর্থো ছূর্বধল জাতির পক্ষে এ বোঝ! কিরূপ মারাত্মক ইতিমধে'ই তাহ 
নান প্রকারে দেখ! যাইতেছে । যুদ্ধ শেষ হুওয়ার পূর্বেই অভাধিক 
ছুযু'লাতা, ছুভিক্ষ, মহামারী, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আয়ের অন্বীভাবিক 
পার্থকা ও তজ্জনিত অনটন এবং এক কথায় মুদ্রাম্মীতির বিষয় কল দেখ 
দিয়াছে। সর্বসাধারণ যুদ্ধটকে একট। বহু লৌকের ও জাতির মধো 
অস্ত্রের লড়াই রূপে দেখিয়! থাকে, কিন্তু বিষয়টা আরও অনেক গুরুতর, 
ইহার আর্থিক দিক আরও অনেক ব্যাপক ও বহুদুরপ্রসারী অনর্থের 
কারণ-লেখক তাহার অননুকরণীয় নিজস্ব ভাষায় তাহাই বাঙালী 
গাঠককে উপহার দিয়াছেন । এইরূপ জটিল বিষয়ের সরল আলোচনায় 
গ্রন্থকার দিদ্ধহত্ত এবং বর্তমান গ্রন্থে ইন্ফ্লেসন না! স্বর্ণমূগ, ষ্টালিঙের 
প্রেমালিঙ্গন, পরাধীন জাতির রিজার্ড ব্যান্ক, ল্যাগ-লিক্স রসায়ন, গত 
যুদ্ধের হিসাব-নিকাশ ও জামান মার্কের মহা প্রস্থান প্রভৃতি প্রবন্ধ পড়িয়া 
হে-কোন শিক্ষিত বাক্তি দেশের বর্তমান আধিক দুর্গতির কারণ বুঝিতে 
পারিবেন। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার একটি নুন্দর ভূমিকার 

বিষয়ের অবতারণ। করিয়া! পুঙুকের মধ্যাদ। বৃদ্ধি করিয়াছেন । 


শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 
সান্ফ্রান্সিস্কোর যাত্রী- ইভান বুনিন। জনুবাদক 


ঞ্ীপণ্ডপতি ভটাচার্য । মুল্য আড়াই টাক1। 
ইভান বুনিন বিখ্য।ত রূধ লেখক, ১৯৩৩ সালে নোবেল প্রাইজ লাভ 


করেন। বইথানিতে তাহার কয়েকটি নামকরা! গল্পের অনুবাদ সন্রিবোশিত 


হইয়াছে, যখা-_সান্ফান্সিপূকোর যাত্রী, ভ্রাতৃকুল, চ্যাং-এর স্বপ্ন, সর্দিগমি, 
গ্ৌতমী, মৃত্যু । 

বুনিনের লেখার মধো বাঙালী পাঠকের মনকে যা সবচেয়ে বেশি 
স্পর্ণ করিবে বলিয়া মনে হয় তা এর আধ্যাত্মিক সথর__য! নিতান্তই 
প্রাচ্য এবং যা একটি শ্রান্ত বিষাদের মধ্যে দিয় চরম মাধুর্বে ফুটিয়া উঠে। 
এই জন্ত াহার বহ্‌ গল্প গলপ হইয়াও-_অর্থাৎ আর্টের দিক দিয়া সার্থক 
হুষ্টি হইয়াও পারমার্থিক নিবন্ধের সমগৌত্র । এই দিক দিয় যুনিনের 
লেখ সম্পূর্ণই অভিনব । অন্ভুতঃ ইউরোপীয় সাহিতো _এরপ রমন্থষ্টি 
সলভ নয়। 

বইয়ের অনুবাদ পশুপতিবাবুর মতো! উপযুক্ত লেখকের হাতে পড়ার 


বইখাঁনি আরও নুখপাঠা হইয়াছে । ভাষা এমন স্বচ্ছ এবং সাবলীল বে- 


অনুবাদ পড়িতেছি বলির কোথাও মনে হয় না। একে মুল রচনার সুরই 
প্রাচা-ঘে'ধা, তার উপর ভাষার এই শ্বচ্ছন্দতা-_বইখানিতে যেন মণিকাঁঞ্চন 
যোগ হইয়াছে । ইউরোগীয় পুস্তকের বাংলা অনুবাদ বাঙালী সহজে 
পড়িতে চায় না; “কতকটা ওঁদাসীম্য আছে॥ কতকটা অতাধিক 
ইংরেসী-গ্রীতি, আর কতকটা! বৌধ হয়, আতঙ্কও-_সচরাচর অনুবাদের 
বা অবস্থা দীড়ার় সে কথা ভাবিয। বইখানি অনুবাদ-সাহিত্যে সে 
আঁতঙ্কতাব ঘুচাইয়। শ্রদ্ধা! জাগাইবে বলিয়া! আমাদের বিশ্বাস। 
জ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 
শ্ীতা সারসংগ্রহ-_সম্পাদক-_্বামী প্রেমেশীনন্দ। আমাম- 
বেঙ্গল লাইব্রেরী, চাকা । মুল্য আট আন! । 


প্রমদ্তগবদগীতার এক শত গ্লোক বাছিয়া এই পুণ্তিকায় দশ অধ্যায়ে 
মাজান হুইয়াছে। গীতানারসংগ্রহ-প্রবেশিক! নামক প্রকরণে প্রতি 


লোকের বঙ্গানুবাদ, টিপ্ননী, অয়, প্রত্যেক শবের শ্বতন্ত্র অর্থ ও পদগুলির 
ব্যাকরণানুষায়ী বিশ্লেষণ প্রস্ততি প্রদত্ত হইয়াছে । সংস্কৃতানতিজ্ সাধায়ণ 
পাঠকের পক্ষে পুস্তিকাখানির উপযোগিত। অবিসংবাদিত। সমগ্র দীতা 
অধায়ন করিবার সুযোগ ধীহীদের নাই তাহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়! 
বিশেষ উপকৃত হইবেন--সমগ্র গ্রন্থের মম গ্রহণে হবিধ। পাইবেন । 


গ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 


দীপশিখা-_এদিগিত্রচন্্র বন্যোপাধ্যার়। বেঙ্গল পাবলি- 
শার্স? বন্ধিম চ্যাটার্জী দ্্রীট, কলিকাতা । বার আন1। 


ংলার সান্প্রতিক চণ্তিক্ষ নিয়ে লেখ! নাটিকা । বর্তমান অবস্থা 


, সম্বন্ধে 'দেশবাসীকে সচেতন করে তোল! লেখকের উদ্দে্টা। উদ্দেদ্ত, 


শিল্পকে আচ্ছন্ন করেছে। তুমিকায় গ্রন্থকার "লোকশিক্ষায় গণনাট্র 
স্থান" সম্বন্ধে আলোচন! করেছেন $ তাতে জানবার এবং ভাববার কথ 
আছে। 


ভাবধারা-_শ্রীআশুতোষ ঘোষ । ৪ বি, তাঁরক প্রামাণিক 
রোড, কলিকাতা । পৃঃ ৩৩+৪। মূল্য আট আন|। 


লেখক অরবিনা-রবীন্ত্রেঃ নাম লইয়া “আরম্ভ করিয়াছেন বটে, কিন্ত 


এত অক্লী লিখিয়াছেন যে কোনও আলোচনাই হয় নাই, ভাবধারার কোনও 
ছবি ফুটে নাই।' ভীরতের ভাবধারার কথা৷ বলিতে হইলে রবীন্তরনাথ 





“লাল্্ীল্্ 
ব্পতাম্বীত” 


কবি বলেন 'যে, “নারীর রূপ- 
লাবণ্যে স্বর্গের ছবি ফুটিয়! 
উঠে।* সুতরাং আপনাপন 4 
রূপ ও লাবণ) ফুটাইয়া তুলিতে 
সকলেরই আগ্রহ হয়। কিন্তু কেশের অভাবে নরনারীর 
রূপ কখনই সম্পূর্ণভাবে পরিস্ষুট হয় না। কেশের 
প্রাচুধ্যে মহিলাগণের সৌন্দধ্য সহত্রগুণে বদ্ধিত হয়। 
কেশের শোভায় পুরুষকে সুপুরুষ দেখায়। যদি কেশ 
রক্ষা ও তাহার উন্নতিসাধন করিতে চান, তবে আপনি 
যত্বের সহিত ভিটামিন ও হরমোনমুক্ত কেশতৈল “কুস্তলীন” 
ব্যবহার করুন। 
কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন ঃ__“কুস্তলীন ব্যবহার 
করিয়া এক মাসের মধ্যে নৃতন কেশ হুইয়াছে।” 
পকুস্তলীনে্র গুণে মুগ্ধ হইয়াই কবি গাহিয়়াছিলেন-_ 
“কেশে মাথ “কুস্তলীন"। 
রুমালেতে “দেলখোস” ॥ 
পানে খাও “তান্বুলীন"। 
ধন্য হো'ক এইচ, বোষ ॥* 








চৈত্র 


অরবিন্দ অতেদানিশের নম অব্তই করিতে হইবে, কিন্ত বষযনিববাচনই 
রচনার একমাত্র করণীয় বস্ত নহে। পুপ্তিকাখানি ভাবনার চিহ্নবঞ্জিত। 


শ্রীধীরেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


ভুলি নাই-_গ্রমনোজ বহছ। বেঙ্গল পাবলিশীন' ১৪, বম 
চাটুজ্য রী, কলিকাতা | মুল্য-_ছুই টাক! । 
অগ্রিযুগ্নের নেতা কুস্তল-দকে কেন্দ্র করিয়া কয়েকটি সর্ববতাগী নর- 
নারীর চিত্র লেখক নিপুণ তাবে অঙ্কিত করিয়াছেন । বিভিন্ন সাময়িক 
পত্রিকার এগুলি প্রকাশিত হইবার সময়ে নুধীঙ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
এগুলিতে গল্পের রস নিবিড় এবং কৌতুহল জাগ্রত রহিয়াছে। ইহাকে 
ঠিক উপন্যাস বলিয়! মানিয়! লইতে অনেকে দ্বিধা! বোধ করিতে পারেন 
কিন্তু থয়ংস্পূর্ণ কাহিনীগুলিতে যে অবিচ্ছিন্ন ও অবিকৃত মুল হুরটি 
ধ্বনিত হইয়াছে _তাহীকে অন্ক আথ্য। দেওয়াও কঠিন। বলিষ্ঠ ভাব! ও 
হষঠ,প্রকাশভলীর সঙ্গে দরদ মিশাইরা লেখক অগ্নিযুগের পটৃমিকায় 
বিভিন্ন নর-নারীর সঙ্গে পরিচয় করাইয়| দিয়াছেন। প্রীণ-সম্পদে ও যুগ্- 
গৌরবে অগ্নির মতই উজ্জ্বল বলিয়। ইহাদের ভুল! কঠিন । 
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


নায়ক ও লেখক-্রীনবেন্দুুধণ ঘোব। টুয়েন্টিয়েখ সেঞ্চুরি 
পাঁবলিকেসন্স্‌, পাটনা। ১৯৪৩। পৃষ্ঠা ১৩৬। মূলা দেড় টাক]। 
নূতন ধরণের উপন্তাস। লেখকের কাল্পনিক জীবনের ভূমিকায় 
কাল্পনিক নায়কের স্থষ্টি। লেখক বার্ঘপ্রেষিক, অত্যন্ত একঘেয়ে ধরণের । 
নারক মানসিক দুর্ববলতা-বর্জিত আনর্শবাদী সংস্কারক, কিন্তু শেষ পর্ধাস্ত 
প্রেমেও পড়েন এবং জাতিভেদের উচ্ছেদকল্পে এক বৃদ্ধ অসহায় ব্রাক্মণকে 





৫৪৯ 


৬৫৯৮৯৫৯ ৯৫ সাস্পাপাস পাস 


অন্ধকার রাত্রে নির্জন মাঠের মধ্যে ভাকিয়! নিয়! হুতা। করেন। 
হতাশার লেখকের মৃত্যু এবং নায়কের বীভৎস হত্যাকাণ্ড কোনটাই 
টাজেডির পর্যায়ে পড়ে না, সাহিত্যের দিক হইতে ছুইটা ই বার্থ । লেখক 
ক্ষমত! এবং দুঃসাহস আছে, কিন্তু রসনথ্টি আর সমাজ-সক্কার এই ছুই 
বস্তুকে আলাদ! করিয়! দেখিতে লেখককে অনুরোধ করি। 


শ্রীমণীন্রমোহন মৌলিক 
মোহানম্মদীবেগ-_এ. এইচ. এম্‌. বসিরউদ্দিন। প্রাপ্তিস্থান 
-প্রভিঙ্গিয়াল লাইব্রেরী, ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকীতা। ৭২ 
পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা। 
সিরাজউদ্দৌলার জীবন পটস্মিকা করির! নাঁটকখানি রচিত। 
গ্রন্থমধো নারীচরিত্র সন্নিবেশিত হয় নাই, সিরাজ-চ্গিত্র উন্নত করিয়া 
দেখাইবার প্রচেষ্টা আছে। জাফরগপ্রের রাজপ্রাসাদের নিযনতল 
কারাকক্ষে সিরাজের ম্বগতোক্তি এবং মোহীম্মদীবেগের তরবারির 
আঘাতে তাহার জীবনের পরিদমাপ্তির দৃষ্টি মন্দ লাগিল ন|। গ্রস্থকীরের 
উদ্দেস্তা মহৎ, কিন্তু তাহার না্য-রচনার শক্তি এখনও পরিপন্কতা। লাঙ করে 
| 


পরলোকাঞ্জলি-_ প্রহ্নরমাহন্দরী যৌব। ১৪নং পুলিশ হস্‌- 
পিটাল রোড হইতে প্রস্থকত্রী কর্তৃক প্রকাশিত। »৮ পৃষ্ঠা। মূল্য এক 
ট/ক।। 

আলোচ্য গ্রস্থে চুয়ান্নট কবিতা! আছে। স্থানে স্থানে ছন্দ ও মিলের 
ক্রুটি রহিয়াছে। শব্দ চয়নে উদ সীন্যও দেখা! গেল। সমগ্র গ্রন্থের ভিতর 
দিয়! করুণ রসের পরিবেশন কর! হইয়াছে। 


্রীঅপূর্ববকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য 
বিবিধ কান্তির উৎকর্ষ সাধনে 


সাগোসোপ 


নিমের সুগন্ধি টয়লেট সাবান 
দেহকাস্তি সমুজ্জল করে। 


নিম-টুথ-পেষ্ট 


নিমের'অতুলনীয়-ফ্লীতের মাজন 
দশনকাস্তি সমুজ্জল করে। 


ব্রযাুব্রল 


ভিটামিন-এফ সংযুক্ত হুগদ্ধি ক্যাষ্টর অয়েল 
কেশকাস্তি সমুজ্জল করে। 


৫৫০ 


খণ্ডনখণ্ডখাছ্যিম্‌ _কবি তার্কিকচূড়ামণি ্রীহর্য প্রণীত 
খণ্ডনখগ্ুধাগ্ভ নামক গ্রন্থ ও জ্রীশঙ্করচৈতগ্ঠ ভারতী কৃত তাঁহার শারদা 
এবং দর্শনসর্বব্থ নামক ভূমিকা-সম্বলিত। ছুই ভাগ, ১ম ভা? 
৩**শত পৃষ্ঠা, ২য় ভাগ ৬৪৯ পৃষ্ঠা, রয়াল ৮ পাতার আঁকার । বাধান, 
হুলা--৭ টাক1। অপারনাথ মঠ সন্যাদী স্কৃত কালে্গ, কাশী হইতে 
জীবালানন্দ স্বামী কর্তৃক প্রকাশিত । 
অধ্বৈতবেদান্ত শাস্ত্রের বিচার প্রধান গ্রস্থাবলীর মধ্যে ্রীহর্ষের থণ্ডন- 
খণগ্ডখাদা নামক গ্রন্থধানি সর্বধজনপরিচিত এবং পরষতথণ্ডন বিষয়ে 
সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বল! হয়। ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য কর্তৃক ক্রহ্গনুত্র গ্রভৃতির 
ভাব্য ্ব।রা যাবতীয় অগ্যমত থণ্ডন পূর্বক ,'অধৈতবেদান্ত সিন্ধান্ত প্রচার 
করিবার পরে তিন চারি শত বংসরের মধ্যে ধাহায়। অদ্বৈত মত খণ্ডনের 
জন্য মন্তকোতোলন করেন, তাহীদের সকলের সকল আপত্তি খণ্ডন করিয়। 
জীহ্্ষ।ার্ধয এই খণ্ডনখগধান্ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে স্বষতের 
স্থাপনা না, কিন্তু ধিনি যাছাই বলিবেন, তাহার কথার দ্বারাই ভাহার মত 
খণ্ডিত হইয়া যায় ইহাই প্রতিপাদন করায় অনির্ববচনী, বাদ-ন্বরূপ অদ্বৈত- 
বাদ ফলতঃ স্থাপিত হইয়া যায়। যেহেতু ইহাতে অন্তরূপ অদ্বৈতবাদও 
খণ্ডিত হইয়াছে । ইহার যুক্তি পরিপাঁটী এমনই চমৎকার যে, এ গ্রন্থ 
ধাহার আয় থাকে তিনি বিচারে সর্বধত্র অজেয় হইয়া খাকেন। তন্বনির্ণয়ে 
অনন্দি্চচিত্ত হয়েন। মহামতি বৌদ্ধ নাগাজ্জুন যেমন খ্রীষ্টীর় প্রপম 
শতাব্দীতে সর্ববমতের খণ্ডন করিয়া! বৌদ্ধ শৃন্যবাদ ফলতঃ স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন, কিকিদধিক সহত্র বংসর পরে প্রীহ্্যাচার্যা প্রায় সেইরূপ পথের 


ব্যান্ধ অব কযার্স 


লিলচ্িটেভ্ভ 


স্াপিত--১৯২৯ 


এই বাছ্ধের নূতন ও পুরাতন পৃষ্ঠপোষকবর্গের প্রতি--আপনার! বরাবর 
যেতাবে এই বাাঙ্কের পৃষ্ঠপোধকত| করিয়। আসিয়াছেন, তজ্জন্ক জানরা 
আপন।দিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। 

'মাদের উপর আপনাদের যে বিশ্বাস ও আস্থা অটুট আছে, সে 
সম্পর্কে আমর! সম্পৃণ অবহিত আছি। আমরা সানন্দে ঘোষণ! করিতেছি 
বে, এই বাঙ্ক ১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইব্ডিয়। এাক্ট অনুসারে 
সিডিউলভৃক্ত হইয়াছে ( ইতডিয়! গ্লেজেট, মোটিফিকেশন তারিখ ২৪শে 
জাচুয়ারী, ১৯৪৪ )। 5.৮ 

বর্তমানে আমাদে॥ যেরপ হুযোগ-ম্বিধাঞ্জহিয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যতে 
আপনাদের হুষ্ ভাবে দেব! করিতে পারিব বলিল বিশ্বাস করি । এক্ষণে 
আপনাদের নিকট আমরা আমাদের কর্মননীতি উপস্থিত করিতেছি। 
জাশ! করা যায়, বরাবরের স্তায় আপনাদের সহযোগ্িত। পাইতে থাকিলে 
ফ্মোন্নতির এই ধার] অব্যাহত ধাকিবে। * 


এস পি রায় চৌধুরী, পু 
_ ষ্যানেজিং ডিরেটর। 
হেড অফিস--১২নং ক্লাইভ ট্রট, কলিকাতা । 


- শীথাসম্ভুহ--কলেজ স্ট, কলিকাতা, বালীগঞ্জ, খিদিরপুর, 
বর্ধমান, খুলনা, বাগেরহাট, দৌলতপুর, এবং চাকা। 





০ পাপা লা 








প্রবাসী 


ললিপপ পপ পাপা এ পা এ পাশ এ জার শালী পাপা জাপা পা ক পাপা, 


রর দ্বিতীয় গ্রন্থ ॥ 5 ০. 


১৩৫০ 


অনুসরণ করিয়া প্রীপঙ্কর-প্রচারিত অনির্ধ্বচনীয় বাঁদরপ অশ্বৈতবাদের 
প্রতিষ্ঠা করিয়ীছেন। . তবে ইহীর যুক্তি-কৌশল আরও অপূর্ব ও 
অকাটা। খণ্ডনখওখাগ্েয় সময় অইৈতবাঁদ প্রায় অসপদ্ধা রাজ্যের অধীশ্বর 
হুইয়াছিলেন। এজন্য এই গ্রন্থ রচিত হইবার পর ইহার কত যে টাকাদি 
হুইতে খাকে তাহার ইয়ত্ত। করা আঞ্জ আর সম্ভবপর নহে। ম্যায়শাস্ত্ের 
জন্মস্থান মিথিলায় এমন একদিন ছিল যে, যে-সংসারে চাঁরি ভাই পর্ডিত 
হইঙেন গেই সংসারে দেই চারি ভাইই খণ্ডন প্রভৃতি করেকখাশি গ্রন্থের 
টাকা করিতেন, নচেৎ তাহারা অধাপনার অনুমতি লীভ করিতে 
পারিতেন না। এখনও খগ্ডনের বিছ্যানাগরী টীকা গ্রশ্নগীচার্য্ের টীকা, 
চিংনুধাচার্যের টাকা, রঘুনাধ শিরোমণির টীকা, শঙ্কর. মিশ্রের টাক 
ইত্যাদি বহু টাকাই পাওয়া যাইতেছে । এই গ্রন্থখীনি প্রীহর্ধাচা্ 
অনধিকারীর হন্ক হইতে রক্ষার জন্য ইচ্ছা। করিয়াই এমন কঠিন করিয়- 
ছেন, যে, ইহার সর্ধধাংশই সকলে বুধিয়া উঠিতে পারেন না। পঙ্ডিত- 
বাণের শিস্কাবন্তার পরীক্ষা এই খগ্ুনের টীকার দ্বারা সমাপ্ত হইত। 
ধত দুর জানিতে পার! গিয়াছে, তাঁহীতে তিন-চাঁরি শত বংনর পূর্বে 
আবিষ্তূতি মহানৈয়ায়িক মহামতি শঙ্কর মিশ্রই বোধ হয় ইহার শেষ 
টীকাকার। তবে এই ীকাটি ন্যায়-মতের পক্ষপাতী বলিতে পারা যায়। 
ইহার পর অছ্য/বধি আর কেহ ইহার টীক করিয়াছেন কি ন] জান৷ যায় 
নাই। এক্ষণে দেগ! যাইতেছে কাশীধামের পরমহ্‌ংস প'রব্রজকাচার্ধয 
প্ীশক্করচৈতহ্য ভারতী মহাশয় ইহার যে টীকা করিয়াছেন, তাহা বুঝি 
পূর্বতন সকল টীকাকে অতিক্রম করে। ইহীতে তিনি অগ্বধি নবান্থায় 
প্রস্ততি যাবতীয় শাস্ত্রের ষে সমস্ত পরিক্ষারাদি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, সে 
মমন্ের সন্গিবেশ করিয়। প্রীহ্াচার্যের অগ্ববৈভবেদান্তানুকূল আশয় পরিবাক্ত 
করিয়াছেন। এক্সন্ত টাকার কলেবর যেমন বৃহৎ হইয়াছে তদ্রপই 
ছুরহও হইয়াছে। টাকার ভাষাও তাঁবানুরূপ গম্ভীর, সরল, সংক্ষিপ্ত ও 
ভাববছল। টীকাকার ইহাতে যেরূপ সুগ্মপিতা বিচারপট্‌হ। এবং 
প্রতিীর পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে কাশীস্থ শ্রেষ্ঠতম মুধীবৃন্দও চমতকৃত 
হইয়াছেন গুনা বাইতেছে। এই গ্রন্থের ভূমিকা-স্বরূপ €* পৃষ্ঠাবাপি 
দর্শনসর্ব্থ নামক একখানি গ্রন্থ ইহাতে সম্িবিষ্ট করা হইয়াছে । ইহাতে 
প্রধষে সর্ববমত খণ্ডন করিয়া বিজ্ঞানবাদের স্থাপন, তৎপরে তাহার খণ্ড 
করিয়া শূনাবাদ স্থাপন, তংপরে তাহারও খণ্ডন করিয়! কাশ্ীরী শৈব 
শ্বাতন্ত্রাবাদ নামক অদ্বৈতবাদের স্থাপন, তংপরে তাহারও খণ্ডন করিয় 
বিবর্তবাদ নামক শ্াঙ্কর অদ্বৈতবাদের স্থাপন কর! হইয়াছে । বর্তমান 
মময়ে অন্বৈত বেদান্ত সিদ্ধান্তের অনুকূলে খচিত এই গরস্থখানিঃ 
বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ পদবী লাতের যোগ্য হইল। ভারতের এই ছুর্দিনে 
শাস্তরবিস্ভায় এই অত্যন্ত অধোগতির দিনে, আজও যে এরপ সংস্কৃত গ্র্ 
জন্সিতেছে-ইহাতে মনে হয়, আমাদের সংস্কৃত শাস্তরবিষ্া ভগবৎ কৃপা 
কখনও বিলুপ্ত হইবে ন।।. কালে কালে এইরূপ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয় 
ইহার রক্ষাসাধন করিবেন। সর্ধ্বোপরি আশ্চর্যোর বিষয়, টীকাকা; 
স্বামীদী ২৫1২৬ বংসরের যুবক মাত্র । তিনি যেরূপ নিষ্ঠাবান্‌ ত্যাগী ং 
তগন্থী সেক্সপ আঙ্মকাল অতি ছুর্লত। পত্ডিতসমাঞ্গে এই গ্রন্থের প্রচা? 
যাঙনীয়। ব্রহ্মনিষ্ঠ মওলেখর প্রীক্রীগয়েন্্র পুরী মহাশয়ের ইচ্ছাতে। 
খরস্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে কিছুদিন পূর্বে ভারতী মহাশয় সাং 
প্রকার খ্যাতিবাদের পরিচয় প্রদান করিয়া একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন 
তাহা মহাঁহৌগাধ্যায় জীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়েয় বন্ধে সর়ধ্ত 
ধন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । এই গ্রন্থখানি সারতী মহাশগের 


চিদ্ঘনানন্দ 
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. . প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন 

গত »ইও ১*ই মার্চ নিউ দিলীতে সম্মেলনের একবিংশতিতম 
বাঁধিক অধিবেশন হইয়! গিয়াছে । মূল অধিবেশন ব্যতীত সাহিতা, 
দর্শন, সঙ্গীত, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও 'প্রবাসী বাঙ্গালী? এই ছয়টি শাখা 
অধিবেশনও এুয়। প্রীযুক্ত নলিনীরঞ্রন সরকার মহাশয় মূল সভাগতির 
আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বন্থ মহাশয় (পরগুরাম ) 
সাহিত্যশাখার সভাপৃতি হন এবং তীহীর অভিভাবণের বিষয় ছিল 





নিউ দিলীর প্রবাঁদী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের কর্কর্তৃদতার কয়েকজন 
সত্য। বাম দিক হইতে উপবিষ্ট _্রঁছিপেন্্র মৈত্র, প্মোহিত সেনগুপ্ত, 
গ্রীমতী কমল! দান, পরঅমৃত বন্দোপাধায়। 

বামদিক হইতে দণ্ডায়মান--প্রীনীহার ঘোব, জীশচীন্তর বনু, শ্রীপরিয়য়গ্ান 
সেন, পরীমণি মৈত্র, প্রীগগন সাহ।, ্রীমহিমা ভটা চাঁধ্য। ্ 


'সংকেতময় নাহিত্য' । এই অভিভাবপটি বর্তমান সংখা! 'প্রবাসীতে 
মুদ্রিত হুইয়াছে। শীস্তিনিকেতনের আচার্য প্রযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন 
দর্শন শাখার সভাপতিত্ব করেন। বিজ্ঞান ও ইতিহাস শাধার সভাপতি 
যখাক্রমে ডট্টর নীলরতন ধর ও শ্রীযুক্ত বিজনরাজ চটোপাধ্যায় " 


প্রবর্তক শিও-সদন 


প্রবর্তক-সঙ্ঘ সম্প্রতি চট্টগ্রামে একটি শিশু-সদন স্থাপন, করিয়াছেন। 
ছুই শত জন অনাথ শিশুকে এখানে আশ্রয়দানের ব্যবস্থা! কর! হইয়াছে। 
আহীর, বাসস্থান এবং বসন-সুধণ বাতিরেকে শিশুদের, ক্রমশঃ এরপ শিক্ষ। 
দেওয়া! হইবে যাহাতে তাহারা ভবিষ্কৎ জীবনে আঁক্সনি্রশীল হই 
জীবিকার সংস্থান করিতে পারে। এত্ত শুর অর্থের প্রয়োজন। 
সহদয় ব্যাকিগণ ইহার সাহাযো অগ্রর হইলে সমাজের ও জাতির বিশেষ 
কল্যাণ হইবে। 


দ্েশ-বিদ্রেশের কথা 


পচ 


ছুগতি-সেবায় নারী 


মধ্যপ্রদেশ-__বিলাসপুর হইতে প্রীধুক্ত। অগ্ললি দাশ লিখিয়াছেন-_ 

বাংলার এই দারুণ ছুর্দিনে বাংলার মায়েদের কর্তবা দুর্দশা গ্রস্ত, 
অসহায় শিশড ও মেয়েদের বধাসাধ্য সাহধ্য করা । অবসর সময়ে 
মেয়ের! সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ঘরের অকেজে! ও রং উঠে-বাওয়| জামা কাগড় 
সামান্ত একটু তালি ব! সেলাই করে বেশ ব্যবহারযোগা করে 
তুলতে পারেন। আমি আমার সামান্য ক্ষমতায় ২২* খান! নুতন 
খাদির ফ্রক, পেনি, ব্লাউজ, পাজামা, পাঞ্জীবী এবং প্রন্থতিদের জন্ভ 
শাড়ী ও কম্বল, আমার ২৩ জন বন্ধুর সহযোগিতায় তৈরী করে পরদ্ধের 
ডাঃ স্টামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাঠিয়েছি । তিনি হিন্দুমহাসভার 
পরিচালিত শিশুরক্ষ! আশ্রমে বিতরণ করে দ্বেবেন। অবঙ্ এ কাপড়- 
চোপড় আমি চীদ। তুলে করিয়েছি । তাই বাংলার বাহিরে ও বাংলার 
মধ্যে ভগিনীদেরু নিকট আমার একান্ত অনুরোধ যে সামান্ত কষ্ট করলে 
ছয়ত কতক শিশু”ও তাঁদের অসহায় মাতাদের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা! 
কর! যায়, তাই ভার! যেন কিছু কাপড়-চোপড় সংগ্রহ করে বাংলার 
প্রসিদ্ধ কয়েকটি সাহা্য প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দেন। আপনাদের এ সাহাব্যে 
বহু শিশু--কাতর, নগ্ন শিশুর সুখে হাসি ফুটিয়ে তুলবে ও বহ অসহায় 
হাতার,বুকে আশার সঞ্চার করবে” 


ছাত্রীর কৃতিত্ব 


জীযুক্ত জানাগ্রন নিয়োগী মহাশয়ের কন্তা গ্রমতী রম নিয়োগী 
কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের “প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষ। ও সস্কৃতি' (00160. 
[00187] 1705 010 ৮4) (16566) বিভাগে বিগত এম-এ পরীক্ষায় 
প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থন অধিকার করিয়াছেন। ভারতের গৌরবম 
অতীতের ইতিহান উদ্ঘাটনে ইহার ভবিষ্যৎ সাধন! সফল হউক, এই 
কামনা করি। 


বিশেষ দ্রষ্টব্য 


প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ প1ঠকবর্গের মধো অনেকেই বাছুকর পি. 
সরকার মহাশয়ের ঠিকানা! ন। জানার অনুযিধা বোধ করেন। তী। 
80888610670 করিতে হইলে ধেন 


815810180 907504৮ 
. নু&ব 0411, 
ঠিকানায় টেলিগ্রাম করেন জথব বাছুকর পি. সি. সরকার, পোঃ টাঙ্গ 
(বেঙ্গল) ঠিকানায় পত্র বাবার করেন। 50701 বানান লি? 


ভূঙ্গ করিবেন না, কারণ 30041 এই বানান খেখিলেই বুঝি: 
[0৩ 218810850০0 19820588005] 0০৩, (বিজ্ঞাপন) “ 





৫৫২ 


পাসপস্পসপস্িটিপসপি, 





ৃ পরলোকে চন্দ্রমুখী বন্থ 

চত্রমুখী বহু ১৮৬৭ বরীষ্টাবে জন্ম গ্রহণ করেন। বালাকাল হইতেই 
লেখাপড়ার দিকে াহীর বিশেষ ঝোণীক ছিল।. তিনি দেরাছুন হইতে 
প্রবেশিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত্ত উত্বীর্ণ হন। পরে ঞ্ষলিকাতীয় 
আসি! বি-এ ও এসএ অধ্যয়ন করেন। তিনি ভীরতের প্রথম মহিল। 
গ্রাজুয়েট বলয়] সর্ধক্র পরিচিত ছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাকে এমএ 
পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পঞ্ডিত ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর তাঁহাকে সেক্গীয়রের 
গ্রস্থাবলী উপহার প্রদান করেন। তিনি কলিকাতার বীটন কলেজের 
গ্রথম ভারচীর মহিলা! প্রিঙ্সিপাল। বঙ্গের স্ত্রীশিক্ষা প্রচেষ্টার ইতিহাদে 
চত্রমূখী বহুর নাম ন্মরণীয়। তিনি পাদ্রী ভুবনমোহন বন্ধুর কন্তা। 


ডাক্ডার যতীন্দ্রচন্দ্র আইচ. 
স্চিকিৎমক এবং ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলের খ্যাতনাম! অধ্যাপক 
ডাক্তার তীন্রচন্ত্র আইচ সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। কিছুদিন পুর্বে 
তিনি ক্যাম্পবেল বিছ্।লয়ের সুপার্নিন্টেণ্ডন্টের পদেও কাঞ্জ করিয়্য ছিলেন । 





পাঠাবন্থায় তিনি কলিকাতা! মেডিকেল কলেজের কৃতী ছার ছিল্লেন। 
বেঙ্গল মেডিকেল সাঁভিদের উচ্চতর বিভাগে মনোনীত হুইয়! কাক্গ করিবার 
কালে তিনি গবেষণা! ও পাঠের জন্ক বিলীত যাত্রা করেন, এবং লগ্ডনের 
স্কুল অফ ট্‌পিকাল মেডিসিনস্‌ হইতে ডি-টি-এম এণ্ড এইচ ডিপ্লৌষা এবং 
এডিনবরার রয়েল কলেজ 'অফ ফিজিপিক়্ানস হইতে এম-আর-সি-পি উপাধি 
জইয় ১৯২৯ সালে ভারতবর্ষে.'প্রত্যাগমন করেন। বন্ধমান রোনান্ডসে 
মেডিকেল স্কুলে অধ্যাপকরূপে ক্কাঞ্জ করিবার কালে তাহার চিকিংসার 
খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইর়! পড়ে । কয়েকটি রোগ এবং তাহাদের প্রতিকার 
বিষয়ে তীহার গবেষণ। বিশ্লেষজ্ঞ-সম।জে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। বলীয় 
সাহিত্য-পরিষদের ভিনি উৎসাহী সত্য ছিলেন। 


কামিনীকুমার . ভট্টাচার্য্য 
ত্রিপুর! জেলার অন্তর্গত ত্রাঙ্গণনাড়ীয়! মহকুষ। নিবাসী কবি কাদিনী- 
কুমার ভট্টাচর্ধা সপ্্রন্তি পরলৌকগমন করিয়াছেন । গত হদেশী 
আন্দোলনের সময় তাহার "অবনত ভারত চাহে তোমারে এস নুদর্শন- 
ধারী » *শীসনসংযত কণ্ঠ জননী, গ্লাহিতে পারি ন। গান" প্রভৃতি 
জাতীয় হীবোদ্দীপক সঙ্গীত সমূহ বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। 
কাষিনীবাবু ম্বভাবতঃ আম্বগৌপনশীগ ছিলেন বৃলিয়। এই সমহ্ত বহুল 


প্রবাসী 


৪ 


আছে। কানিনীবাবুবলীত-শাকেও বিশ্ব বাৎপর্র এবং একজন ওতাদ 
তবলা-বাদক ছিলেন. . এক ক্রীয়ে “গ্রবাসী'তে তিনি ম্গীত-বিষয়ক 
পুস্তকের সমালোচন। করিতেন । . 


'মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় 

মগ্বধনাদ, চট্টোপাধ্যায় “স্গ্রুতি পরলোকগষন করিয়াছ্ছেন। তিনি 
কলিকাতা পোষ্ট এও টেলিগ্রাফ অডিট বিভাগে মুপারিপ্টেণ্ন্টের 
পদে অধ্িিতত হুট, অবসর গ্রহণ করেন। ইহার পরে তিনি তাহার 
নিবাধই গ্রামস্থ;ইউনিয়ন বোর্ডের সদণ্তরূপে গ্রামবানীর কলাণসাধনে 
প্রবৃত্ত হন। তিনি নিবাধই উচ্চ ইংরেক্ী বিগ্ধালয়ের পর পর সম্পাদক ও 
সহকারী সম্পত্তি হইয়াছিলেনু। তিনি এ স্কুলের উন্নতিকল্পে এক হাজার 
টাক। ও কলিকা -হোমিওপ্যথিক মেডিকেল কলেজে পাচ শত টাকা 


. দান করেন। তিনি সারঞ্থত পাঠাগারের অগ্ভতম প্রতিষ্ঠাতা । গত 
তি ক ্ 





* মত্স্তরের সয় কলিকাতা! গড়গারস্থ ছূর্গত-সাহাযা-কেন্রে প্রচুর অর্থ 
দান করিয়াছিলেন । কন্যান্য জনহিতকর কার্ধোও তাহীর ঘনিষ্ঠ যোগ 
ছিল। 


পরলোকে ডাক্তার যোগেন্্রনাথ বন্ধ 
ডাক্তার যোগেক্ছনাথ বনু মহাশয় সাতাশ বংসর বয়সে বর্ম! মেডিকেল 
সাভিনে নিযুক্ত হন এবং দীর্ঘকাক্স এই বিভাগের বিভিন্ন দায়িতপুর্ণ পদ্দে 
কৃতিত্বের সহিত কর্দ করিয়! ১৯৩৪ খ্রীষ্টা্খে অবসর গ্রহণ করেন। 
দুম, ছগন্তি ও- ছুঃখী জনের নিকট তিনি ছিলেন করুণাময় চিকিৎপক। 
বহু ছূর্গত বাক্তির নর বস্ত্র ও শিক্ষার ভার তিনি লইয়াছিলেন। 
ত্রঙ্মদেশে অবস্থান কালে তিনি নান! ক্কুল-কমিটি ও সংকর্ণের সহিত 


নহি ছিলো. 
প্রভাবতীপ্দশৈ 
" প্রজাবতী দাশ হীরা সন্ত: পরলোকগঞদ করিয়াছেন । তিনি 
সুমাহিতিক শ্রীযুক্ত [দাশ নহাশক্নের সহধর্থিনী ছিলেন। মতি- 
ধাবু টাকা ও বর্গার্বাদ শহ খখ্েদের যে একা জঙ্গর সংস্করণ 
খগ্ডশঃ প্রকাশ করিতেন, প্রতাবতী ছিলেন তাহার প্রকাশক ও বিশেষ 
.উৎসাহদাত্রী । ভাহারই .জাগ্রহাতিশয়ে অতিযাবু এরগ দুকঠিন কর্তে 


